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প্রথম সংস্করণের ভুমিকা 


পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি বাখিয়। “ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা” 
রচিত হইয়াছে । এই সহায়িকায় সম্পূর্ণ পাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্ষিয় 
সংযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠ্টতালিকার অন্তর্গত গ্রস্থাদির প্রশ্নোত্ুব 
ও ব্যাখ্যা এই সহায়িকীয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহ! বাতীত বাংলা লাহিত্যেব 
ইতিহাস, প্রবন্ধ, ভাব-স্প্রসারণ ও ভাবার্থ-_ অর্থাৎ ছাক্জ-ছাত্রীদে র.বাংলা পরীক্ষা 
প্রস্তুতির যাবতীয় বিষয় এই মহায়িকায় থাকায় ইছার স্বাতন্ত্র সহজেই বুঝ 
যাইবে। এই সহায়িকার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় আলোচন! করিয়! পুস্তকের কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি করা হয় নাই। 

বাংল পঠন-পাঠনে ধাহার দ্রীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের সযত্ব তত্বাবধানে সহায়িকাখানি রচিত হইয়াছে। আশা কর! যায় 


ছাত্র-ছাত্রীর! এই সহাঁয়িক। দ্বারা উপরুত হট্‌বে। 
কলিকাতা ] প্রকাশ 
২$শে জুলাই, ১৯৬৪ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। জমিদার বাবুর মাম কুষকাস্ত 
রায় । কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী? তাহার জমিদারীর মুনাফা প্রায় ছুই লক্ষ টাক 
এই বিষয়ট| তীঁহাঁর ও তাহার ভ্রাতা রামকাস্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাত। 
একত্রিত হইয়! ধনোপাজন করেন । উভয় ভ্রাতা পরম সম্প্রীতি ছিল, একের 
মনে+এমন সন্দেহ কম্সিন্‌ কালে জন্মে নাই ষে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত 
হইবেন। জমিদারী কলই জ্ষ্ঠ কৃষ্ককাস্তের নামে ক্রীত হুইয়াছিল। উভদ্কে 
একাক্সতৃক্ত ছিলেন। রামকাস্ত রায়ের একটি খলুত্র জন্মিয়াছিল _ তাছার নাম 
গোবিন্বলাল ৷ পুত্রটির জন্মাবধি রামকাস্ত রায়েক্প মনে মনে সংকল্প হইল যে, 
উভয়ের উপাজিত বিষয় একের নামে আছে, আতএব পুদ্ধের মজলার্থ তাহার 
বিছিত লেখাপড়! করিয়! লওয়। কর্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত 
ছিল যে, কৃষ্ণকাস্তের কখনও গ্রবঞ্চন! অথব] তাহার প্রতি অন্তায় আচরণ করার 
নভাবন! নাই, তথাপি কুষ্ণকাস্তের পরলোকের পর তাহার পুত্রের] কি করে, 
তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না- 
আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে 
গেলে সেইখানে অকল্মাৎ তাছার মৃত হইল। 

ধদি কৃষ্ণকাস্ত এমত অভিলাষ করিতেন ঘে, ভ্রাতুপ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়। 
সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহ হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর 
€কোন বিশ্ব ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকাস্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না| তিনি 
গে।বিন্মলালকে আপন নংসারে আপন পুত্রদ্দিগের সছিত সমান ভাবে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাধিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে 
একাংশ স্তারমত রামকাস্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহ! গোবিন্মলালকে দিয়! ধাইবার 
ইচ্ছা! করিলেন। 

কঃ উঃ (15 )-- ১ 


কৃষকান্তের উইল্‌ 


কষকান্ত রায়ের ছুই পুত্র, আর এক কনা) জোট্ট পুত্র নাম হরলাল, 
কনিষ্ঠেয় নাম বিনোদলাল, কন্তার নাম টৈলবভী। কৃষ্ণকাত্ত এইরূপ উইল 
করিলেন যে, হ্রাহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল াট গ্মানা, হরলাল ও 
বিনোদলাল প্রত্োকে তিন আনা, গৃহিণী এক আন] আর শৈলবতী এক আন 
নম্পতিতে অধিকারিণী হইবেন । 

হরলাল বড় ছূ্দাস্ত। পিতার অবাধ) এবং ছুমুখ। বাঙ্গালির উইল প্রায় 
গোপনে থাকে না। উইল্গের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল দেখিয়। 
শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাঁকে কিল, “এট] কি হইল ? গোবিন্ব- 
লাল অর্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা !” 

রষঃকাস্ত কহিলেন, “ইহ গাধা হইয়াছে । গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য 
অর্ধাংশ তাঞছাকে দিয়াছ |” 

হর। গোবিন্দলালের প্রাপাটা কি? আমার্দিগের পৈতৃক সম্পতি সে 
লইবার কে? আর যা বছিনকে আমরা প্রতিপালন করিব--তাহাদিগের 
বা এক এক আন কেন? বরুং তাঁহার্দিগকে কেবল গ্রানাচ্ছাদনের অধিকারিণী 
বলিয়া! লাখয়। যান। 

রুষ্কান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া] বলিলেন “বাপু হরলাল। বিষয় আমার, তোমার 

নছে। আমার ধাহাকে ইচ্ছা, তাভাকে দিয় যাইব ।”, 

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে _ আপনাকে যাহ ইচ্ছা, তাহা 
করিতে দিব না। 

ককষঃফাস্ত ক্রোধে চক্ষু আরুক্ত করিয়া কছিলেন, “হরলাল, তৃমি যদি বালক 
হইতে, তবে আঁজি তোমাকে গুরু মহাশয় ভাকাইয়া বেত দিতাঁম |” 

হর। আমি বালাকালে গুরু মহাশয়ের গৌপ পুড়াইয়! দিয়াছিলাম, এক্ষণে 
এই উইলও সেইরূপ পুডাইব। 

কফকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। দ্বহত্তে উইলখানি ছি'ড়িয়। 
ফেলিজেন তৎপরিবর্তে নূতন একথানি উইল জিখাইলেন। তাহাতে গোবিদ্ধ- 
নাল আট আনা, বিনোদলাল পাচ আনা, কত্রাঁ এক আনা, শৈলবতী এক 
জান আর হুরলাল এক আন মা পাইলেন। 

রাগ করিয়। হরলাল পিতৃগৃহ ত]াগ করিয়। কলিকাতায় গেলেন, তথ হইতে 
পিতাকে এক পত্র লিখিজেন। তাহার মর্মার্থ এই £-_ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৩ 


“কলিকাতায় পণ্ডিতের] মত করিয়াছেন যে, বিধবা! বিবাহ শান্মসম্মত। 
আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্তপি উইজ 
পরিবর্তন করিয়া! আমাকে ॥* আনা লিখিয়। দেন, আর সেই উইল শীগ্ 
রেজিস্টারি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ লী একটি বিধৰ। 
বিবাহ করিব” 

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, রুষ্ণফাস্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইজ পরিবর্তন 
করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়] দিবেন। কিন্তু কৃষকাস্তের যে উত্তর 
পাইলেন, তাহাতে সে ভরস! রহিল না। কৃষ্ণকাস্ত লিখিলেন, 

“তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার ঘাহাকে ইচ্ছ! তাহাকে বিবাহ 
করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা! তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ 
করিলে আমি উইল বদলাইব ৰটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইচ্ট 
হুইবে ন!।” 

ইহায় কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলের্ন যে. তিনি বিধবা বিবাহ 
করিয়াছেন। কক্চকাস্ত রায় আবার উইলখানি ছড়ি ফেলিলেন। নৃতন 
উইল করিবেন। 

পাভায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে এজন নিরীহ ভালমান্থব লোক বাস 
করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জোঠা মহাশয় বলিতেন। এবং ততৎকর্তৃক অন্কুগৃহীত 
এবং প্রতিপালিতও হুইতেন। 

ব্রদ্ষানন্দের হত্তাক্ষর উত্তম। এই সকল লেখ] পড়! তাহার দ্বারাই হইভ। 
কৃষকাস্ত সেই দিন ব্রদ্ষানম্দকে ভাকিয়! বলিলেন যে, “আহারাদির পর এখানে 
আমিও। নৃতন উইল লিখিয়1 দিতে হইবে ।” 

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, “আবার উইল 
বলান হইবে কি অভিগ্রায়ে ?” 

রুষ্ণকাস্ত কহিলেন, “এবার তোমার জ্তোষ্টের ভাগে শৃন্ত পড়িবে ।” 

বিনোদ । ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী । কিন্ত তাছার 
একটি পুত্র আছে-_সে শিশু, নিরপযাধী। তাহার উপায় কি ছইবে? 

কৃফ। তাহাকে এক পাই লিখিয়! দিব । 

বিনোদ । এক পাই বখরায় কি হইবে? 

কুষ। আমার আয় ছুই লক্ষ টাকা তাহার এক পাই বখরাকস তি 


কুষ্ণকান্তের উইল 


হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাপাচ্ছাদন অনায়াসে 
চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না। 
বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোন মতে মতাত্তর করিলেন ন1। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ত্র্মানন্দ মানাহার করিয়! নিদ্রার উদ্ভোগে ছিলেন এমত সময়ে বিন্বয়াপন্ন 
হইয়! দেখিলেন যে হরলাল রায় । হরলাল আসিয়া! তাহার শিওরে বদসিলেন। 

বন্ধ | সেকি, বড় বাবুষে ? কখন বাড়ী এলে? 

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই । 

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা] হইতে কঙ্ক্ষণ আসিতেছ ? 

হর। কলিকাতা হইতে ছুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই ছুই দিন 
কোন স্কানে লুকাইয়া ছিলাম । আবার নাকি নূতন উইল হইবে ? 

ব্। এই রকম ত শ্ুনিতেছি। 

চর। আমার ভাগে এবার শৃন্ত। 

ত্র। কর্তা এখন রাগ করে বল্ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না। 

চর। আঙ্জি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে ? 

ব্র। তাকি করব ভাই! কর্তা বলিলে ত “না” বলিতে পারি না। 

হয়। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে? 

ব্র। কিলটে চড়টা? ত| ভাই, মার না কেন? 

হর। তা নয়, হাজার টাক]। 

ব্। বিধবা বিয়ে করে নাকি? 

হর। ভাই। 

ব্র। বয়স গেছে। 

ছর। তবে আর একটি কাজ বলি। 
কিছু গ্রহণ কর। 


, খই বলিয়া ন্ধানন্দের হাতে হরলাল পাচশত টাকার মোট দিলেন । 


এখনই আরভ কর। আগাম 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ € 


ব্রদ্মানন্দ নোট পাইয়া! উলটিয়! পালটিয়া! দেখল। বলিল, “ইহ লইয়! 
আমি কি করিব?” 

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও। 

ব্র। গোওয়ালা-ফোওয়ালার কোন এলাক1 রাখি না। কিন্তু আমায় 
করিতে হইবে কি? 

হর। ছুইটি কলম কাট। ছুইটি ঘেন সমান হয়। 

ব্র। আচ্ছা ভাই, যা বল, তাই শুনি। 

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় ছুইটি নৃতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া 
কাটিলেন। এবং লিখিয়। দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একগ্রক্কার দেখিতে 
হ্য়। 

তখন হরলাল বলিলেন, “ইহার একটি কলম বাক্পতে তুলিয়া রাখ। যখন 
উইল লিখিতে ধাইবে, এই কলম লইয়। গিয়। ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় 
কলমটি লইয়! এখন একখান। লেখাপড়। করিতে হইবে । তোমার কাছে ভাল 
কালি আছে ?” 

বরদ্ষানন্দ মসীপত্র বাহির করিয়। লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে 
লাগিলেন, “ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও ৷” 

ব্র। তোমাদ্দিগের বাড়ীতে কি দৌয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে 
করিয়। নিয়া যাব? 

হর। আমার কোন উদ্দেন্ত আছে- নচেৎ তোমাকে এত টাক। দিলাম 
কেন? 

ব্র। আমিও তাই ভাঁবিতেছি বটে--ভাঁল বলেছ ভাই রে! 

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া! গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, 
আজি এট। কেন? তুমি সরকারী কালি কলমকে গালি পাড়িও তাহা 
হইলেই শোঁধরাইবে। 

ব্র। তাসরকারী কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি 
পাঁড়িতে পারিব। 

হর। তত আবশ্তক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম আরভ কর। 

তখন হরলাল ছুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রক্গানন্দের হাতে দিলেন। 
রন্ধানম্দ বলিলেন, “এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই ।” 


৬ কৃষকাস্তের উইল 


“সরকারী নহে _কিন্তু উকিজের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হুইপ্ন? 
থাকে । বর্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়। থাকেন, জানি। এজন্টে এই 
কাগজ সংগ্রহ করিয়াছি। যাহ। বলি তাহ! এই কলমে লেখ।” 

ব্রদ্মানন্দ লিখিতে আরম করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া 
দিলেন । তাহার মর্যার্থ এই । কৃষ্ণকাস্ত রায় উইল করিতেছেন। তাহার নাষে 
ধত লম্পত্তি আছে, তাঁহার বিভাগ কুষ্ণকাস্তের পরলোকাস্তে এইরূপ হুইবে। 
ঘা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, 
টশৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্োষ্ঠ বলিয়। অবশিষ্ট 
বারে! আন!।। 

লেখা হইলে ব্রক্ষানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখ! হইল-_ দৃণ্তখত 
কয়ে কে?” 

“আমি” বলিয়। হরলাল এ উইলে কুষ্ণকানস্ত রায়ের এবং চারি জন 
সাক্ষীর দত্তখত করিয়। দিলেন। 

ব্রহ্ধানন্দ কহিলেন, “ভাল, এ 'ত জাল হইল ।” 

হুর । এই ীচ্চ৷ উইল, ঠবকালে যাহ। লিখিবে, সেই জাল। 

ব্রদ্ষা। কিসে? 

হর। তুষি যখন উইল লিখি.ত যাঁইবে তখন এই উইলখানি আপনার 
পির়ানের পকেটে লুকাইয়। লইয়! যাইবে । সেখানে গিয়া এই কালি কলমে 
তাহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিণে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই) 
হ্বতরাং হুইথানা উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে । পরে উইল পড়িয়। শুনান 
ও দগ্তখত হইয়। গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্ত লইবে। লকলের দিকে 
পশ্চাৎ ফিরিয়া দত্তখত করিবে । সেই অবকাশে উইলাখনি বদলাইয়! লইবে। 
এইখানি কর্তাকে দিয়া, কর্তার উইলখাঁনি আমাকে আমিয়। দিবে । 

রহ্ম।নন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়-_বুদ্ধির খেলা 
খেলেছ ভাল।” 

হর। ভাবিতেছ কি? 

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্ত ভয় করে। তোমার টাঁকা ফিরাইয়া লও 
আমি কিন্ত জালের মধ্যে থাকিব না । 


"টাকা দাও।” বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্ধানন্দ ঘোষ নোট 
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কিরাইয় দিল। নোট লইয়া! হরলাল উঠিয়া চলিয়া বাইতেছিল। ব্রদ্ধানন্দ 
আবার তাঁকে ডাঁকিয়। বগিল, “বলি ভায়! কি গেলে?” 

“না” বলিয়! হরলাল ফিরিল। 

ব্র। তুমি এখন পাচ শত টাকা দ্রিলে। আরকি দ্দিবে? 

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দ্বিব। 

ব্র। অনেক টাকা--লোভ ছাড়া যায় ন]। 

হর। তবে তুমি রাজি হইলে? 

ব্র। রাঞ্জি না হইয়াই বাকি করি? কিন্ত বদল করি কি প্রকারে? 
দেখিতে পাইষে যে। 

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া 
লইতেছি, তৃমি দেখ দেখি, টের পাও কি না। 

হরপালের অন্ত বিষ্তা থাকুক ন। থাকুক, হৃস্তকৌশল বিস্ায় যংকিঞ্িৎ 
শিক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকোটে রাখিলেন, আর একখানি 
কাগজ হাতে লইয়! তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের 
কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রক্মানন্দ তাহা 
কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্ষানন্থ হরলালের হস্তকৌশলের 
গ্রশংস। করিতে লাগিলেন । হরলাল' বলিলেন, “এই কৌশলটি তোমাস্ব 
শিখাইয়। দিব” এই বলিয়। হরণাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রন্মারন্দকে অভ্যাস 
করাইঙে লাগিলেন। 

ছুই তিন দণ্ডে ব্রন্ধানন্দের মেই কৌশলটি অভ্যন্ত হইল। তখন হরলাল 
কছিল যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাঁকা লইয়া আমিব।” 
বলিয়! লে বিদায় হইল। 

হরলাল চলিয়। গেলে ব্রদ্মানন্দের় ভয়নার হইল। তিনি দেখিলেন ঘে, 
তিনি ঘে কাধে স্বীকৃত হইপ্লাছেন, তাহ] রাজঘ্বারে মহ] দৃণ্ডার্হ অপরাধ-কি 
জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাহাকে ধাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার 
বদলের ময় ঘদ্দি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি একার্য কেন করেন? ন! 
করিলে হস্তগত সহ্শ্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয়না। প্রাণ 
থাকিতেও নয় । 

হায়! ফনাহার! কত দরিস্্রব্রাঙ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিক্নাছ! এ 
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দিকে সংক্রামক জর, প্রীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার 
উপস্থিত ! তখন কাংজপান্র বা কদলীপত্রে শোভিত লুচি, সঙ্গেশ মিহিদানা, 
নীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরি্র ব্রাহ্মণ কি 
করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি 
যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহম্র বৎসর পেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বমিয়! তর্ক 
বিতর্ক করেন, তথাপি ছিনি এ কুট প্রশ্নের মীমাংলা করিতে পারিবেন না 
এবং মীমাংসা করিতে ন| পারিয়া অন্যমনে পরব্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন। 
ব্ধানন্দ ঘোঁষ মহাশয়ের ঠিক তাহাই হইল। হরলালের এ টাক] হজম 
কর। ভার--জেলখানার ভয় আছে; কিন্তত্যাগ করাওযায়না। লোভ বড়, 
কিন্ত বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্ষানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংস! 
করিতে না পারিয়। দরিদ্র ব্রাঙ্গণের মত উদারলাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল। 
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সন্ধ্যার পর ব্রহ্ধানন্দ উইল লিখিয়! ফিরিয়া আমিলেন। দেখিলেন ষে 
হর়লাল আমিয়। বলিয়। আছেন । হরলাল জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি হল ?” 
বন্ধানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হানিয়। বলিলেন, 
“মনে করি টা ধরি হাতে দিই পেড়ে। 
বাব] গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিশ্ড়ে ৮ 
হর। পার মাই নাকি ? 
ত্র। ভাই কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিপ। 
হর। পার নাই? 
ব্র। না ভাই--এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা 
নাও। 
এই বলিয়। ব্রদ্ধানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট 
বাহির করিয়া! দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত ও অধর 
কম্পিত হইল। বলিলেন, *র্থ, অকর্মা! স্বীলোকের কাছটাও তোম। হইতে 
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হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও) যদি তোম। হইতে এই কথার 
বাশ্প মান্ত্র গ্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।” 

ব্রদ্মানন্দ বলিলেন, “সে ভাবনা করিও ম1; কথা আমার নিকট হইতে 
গ্রন্তাশ পাইবে ন1।” 

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রক্গানন্দের পাঁকশানায় গেলেন। হরলাল 
ঘয়ের ছেলে, সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্ষানন্দের ভাতৃ" 
কন্তা রোহিণী রাধিতেছিল। 

এই রোহছিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার 
রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাঁজার নরম-_আর 
গুণ বর্ণনার--হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা 
বলিতে হয় যে, রোছিণীর যৌবন পরিপূর্ণ-রূপ উছিয়! পড়িতেছিল--শরতের 
চন্জ যোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল কিন্তু বৈধব্যের 
অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। গ্লোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি 
পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। একে রন্ধনে মে ভ্রৌপদী- 
বিশেষ বলিলে হয়) ঝোল, অল্প, চড়চড়ি, সড়স্ডি, ঘণ্ট, ডালন! ইত্যাদিতে 
পিদ্ধহন্তঃ আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুপের খেলন', স্থচের কাজে 
তুলনারছিত। চুল বাধিতে, কন্তা সাজাইত্ডে, পাড়ার একমান্জ অবলম্বন। 
তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়! সে ব্রহ্ধানন্দের বাটীতে 
থাকিত। 

বোহিণী রূপসী ঠন ঠন করিয়। দালের হাড়িতে কাটি দিতেছিল, দুরে একটা 
বিড়াল থাবা পাতিয়! বলিয়া ছিল; পণুজাতি রম্বীদিগের বিছাদ্দাম কটাক্ষ 
শিহরে কি না, দেখিবার জন্তট রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপুর্ণ মধুর 
কটাক্ষ করিতেছিলঃ বিড়াল মে মধুর কটাক্ষকে ভজিত মতগ্তাহারের নিমন্ত্র 
মনে করিয়া অল্নে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত মময়ে হরলাল বাবু জুতা 
দমেত মস্‌ মস্‌ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল ভীত হইয়া, 
ভর্দিত মতস্তের লোভ পরিত্যাগপূর্বক পলায়নে তৎপর হইল $ রোছিণী দালের 
কাটি ফেলিয়। দিয়া, হাত 'ধুইফ্, মাথায় কাপড় দিয়] উঠিয় দাড়াইল। নখে 
নখ খুঁটিয়৷ (জজ্ঞানা করিল ““বড় কাক কবে এলেন ?” 

হর়লাল বলিল, “কণল এসেছি । তোমার সঙ্গে একট] কথ! আছে।৮ 


৭৩ কষ্কান্ের উইল 


রোছিনী শিছুরিল , বলিল, “আজি এখানে খাবেন? সরু চালের ভাত 
চড়াব কি?" 

হযর়। চড়াও, চড়াও। কিন্ত সে কথানয়। তোমার এক দিনের কথা 
মনে পড়ে কি? 

যোছিণী চুপ করিয়া! মাটি পানে চাহিয়া! রছিল। হরলাল বলিল, “সেই 
ফিম, হে দিন তুমি গঞ্গাত্মান করিয়া আমিতে, ধাত্রীদিগের দলছাড়। হই? 
পিছাইয়া! পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?” 

রোহিণী। ( ধী। হাতের চারিটি আঙুল ডাইন হাতে ধরিয়া অধোব্দনে ) 
মনে পড়ে। 

চর। যেদিন তুমি পখ হারাইযস] মাঠে পড়িয়। ছিলে, মনে পডে? 

রেো!। পড়ে। 

হর। যে িন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা, জনকত বদমান 
তামার সঙ্গ শিল-_-মনে পলুড় ? 

রো। পড়ে। 

হর। শেন কে £তামায় রক্ষা করিয়াছিল? 

রো। তুমি । তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়! কোথায় যাইতে ছিলে-- 

হর। শালীর ধাড়ী। 

রো৷। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে--আমায় পাচ্কষি বেহারা 
করিয়া বাড়ি পাঠাইয়] দিলে । মনে পড়ে বইকি। গে খণ আমি কখনও 
পরিশোধ করিতে পাবিব না। 

হছর। আজ সেখণ পরিশোধ করিতে পার--তার উপরে আমায় জন্মের 
মত কিনিয়া! রাখিতে পার, করিবে ? 

রো!। কি খলুন--আমি প্রাণ দিয়ান আপনার উপকার করিব। 

হর | কর লাক, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না। 

রো। প্রাণ থাকিতে নয়। 

হর। দিবা কর। 

রোহিণী দিবা করিল। 

তখন হুরলাল কৃষ্ণকাপ্তের আদল উইল ও জ্ধাল উইলের কথ! বুঝাইক্স 
বলিল। শেষে পিল, "সেই আসল উষ্টল চুবি কবিয়া, জাল উইল তাহার 
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বদলে রাঁখিয়া.আমিতে ছইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। 
তুমি বুদ্ধিমতী, তৃমি অনায়াসে পার । আমার জন্য ইহ! করিবে ?” 

রোছিণী শিহরিল। বলিল, “চুরি। আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি 
পারিব ন11» 

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে--কথার রাশি মান্ত্র। এই বুঝি এ জন্মে 
তুমি আমার খণ পরিশোধ করিতে পারিবে না! 

রো! । আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ 
বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব ন।। 

হরলাল কিছুতেই রোছিনীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার 
টাকার নোট রোহিণীর হাতে দ্দিতে গেল। বলিঙ্স, “এই হাজার টাক! পুরস্কার 
আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হুইবে 1৮ 

রোছিণী মোট লইল না। বলিল, “টাকার গ্রত্যাশ! করি না। কর্তার 
সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই 
করিতাম।” 

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ১ বলিল, “মনে ক্করিয়াছিলাম, রোহিণী, তুমি 
আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যর্দি আমার স্ত্রী 
থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাঁজ করিত।” 

এবার রোছিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞানা করিল, “হাসিল যে?” 

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাছের কথা মনে পড়িল। 
আপনি নাঁকি বিধব। বিবাহ করিবেন? 

হর। ইচ্ছ! ত আছে-কিস্ত মনের মত বিধবা পাই কই? 

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক--বজি বিধবাই হোক, কুমান্্ীই 
হৌক--একট। বিবাত করিয়া সংসারী হলেই জাল হয়। আমরা আত্মীয়ত্বজন 
সকলেরই তা হলে আহলাদ হয় 

হর। দেখ রোহিণী, বিধবাবিবাহ শাস্বসম্মত | 

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে। 

হর । দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার-_-কেন করিবে ন1? 

রোছিণী মাথার চাপড় একটু টানিয়! মুখ ফিরাইল। হরলাগ বলিতে 
লাগিল, “দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রথম ভনাদ মাত্র-_-সম্পর্কে বাধে না।”» 


১২ কৃষণকান্তের উইল 


এবার রোহিণী লম্বা! করিয়। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়! উন্ধন গোড়ায় 
বলিয়া দালে কাটি দিতে গারভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ন হইয়! হরলাল ফিরিয়া 
চলিল। 

হরলাল দ্বার পর্যস্ত গেণে রোছিণী বলিল, ''কাগজখান। না হয় রাখিয়। যান, 
দেখি কি করিণে পারি।” 

হর়লাল আহলারধিত হইয়। জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল ; 
দেখিয়া রোহিণী বগিল, ' নোট শা। শুধু উ:লখানা রাখুন ।” 

হরল[ল ৬খন জাপ উইপ রাখিয়া! নোট লইয়া গেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এ দিবস রাজি আটটার সময়ে কুষ্ণকান্ত রায় আপন »য়নমন্দিরে পর্যক্ক 
মিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং 
ংসারে একমাত্র ওধধ মাদকমধ্যে গ্রে্ঠ--অঠিফেন ওরফে আফিমের নেশায় 
মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, 
যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোঁবাল। হউগ্রা গিয়াছে । যেন হরলাল তিন টাকা 
তের আশ! ছু কড়া দুক্রান্তি মূল্যে তাহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়! লইয়াছে। 
আবার যেন কে বলিয়া! দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমস্থক। তখনই 
ঘেন দেখিলেন যে, ব্রন্মার বেটা বিষ্ণু আসিফ বৃষভারঢ় মহাদেবের কাছে এক 
কৌটা আফিম কর্জ লইয়া, এই দ্সিল লিখিয়। দিয়! এই বিশ্বব্রদ্ষা্ড বন্ধক 
রাখিয়াছেন--মহাদেব গাজার ঝৌকে ফোরক্লোদ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। 
এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে যীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়? বলিল, 
“ঠাকুরদা কি ঘুমাইয়াছ?” 

রুষকাস্ত বিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, '“কে, নন্দী ? ঠাকুরকে এই বেলা 
ফোরক্লোজ করিতে বল।" 

রোহিণী বুঝিল যে, কষ্ণকাস্তের আফিমের আমল হইয়ছে। হাসিয়। 
বলিল, “ঠাকুরদা্দ। নন্দী কে?” 
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রুষ্ণকাস্ত ঘাড় ন1 তৃলিয় বলিলেন, “ছুম্‌, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালী- 
ঘাড়ী মাখন খেয়েছে_-আজও তার কড়ি দেয় নাই ।” 

রোহিণী খিল খিল করিয়। হাসিয়া! উঠিল । তখন কষ্ণকাস্থের চমক হুইল, 
মাথা তুলিয়া বলিলেন, “কে ও, অশ্বিন ভরণী রুত্তিক রোছিণী?” 

রোহিণী উত্তর করিল, “মুগশির1 আর্দ্র! পুনরবস্থ পুস্য1 |” 

কষ্। অঙ্গেষ! মঘা পূর্বফান্তনী। 

রো। ঠাকুরদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখতে এর়েছি ? 

কষজ। তাই ত? তবেকি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই নাত? 

রো৷। যেসামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পারিবে না, তার জন্তে কি আমি 
এসেছি ! আমাকে কাক! পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি। 

কৃষ্ণ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্ত। 

রে৷। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিধ্য, আফিজ চাই না। কাকা! 
বললেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দশ্তখত হয় 
নাই। 

রুষ্। পে কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে ষে, আমি দম্তখত করিয়াছি । 

রে]। না, কাক কহিলেন যে, সাহার যেনপ্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দসত্তখত 
কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখার দরকার কি? তুমি কেন সেখান খুলে একবার 
দেখ ন1। 

কষ। বটে--তবে আলোটা ধর দেখি। 

বলিয়। কৃষণকাস্ত উঠিয়। উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। 
রোগিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকাস্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়। 
একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেস্ট-দ্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন 
এবং অনুসন্ধান করিয়। এ উইল বাছির করিলেন । পরে বাক্স হইতে চশম! বাছির 
করিয়! নামিকার উপর সংস্থাপনের উদ্চোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা 
লাগাইতে লাগাইতে ছুই চারিবার আফিঙ্গের ঝিমকানি আসিল স্থতরাং 
তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চশম! সুশ্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে 
নেন্পাত করিয়। দেখিয়1 হাশ্য করিয়া কহিলেন, “রোছিণি, আমি কি বুড়ো 
হুইয়। বিহ্বল হইয়াছি ? এই দেখ, আমার দসম্তখত।” 

রোছিধী বলিল, “বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল ফোর 
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করিয়। নাতিনী বল বইত না। তা! ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি 


গিয়1।” 

রোঁছিনী তখন কৃষ্ফান্তের শয়নমন্গির হইতে কিজ্কান্ত হইল। 

ক স গু 

গভীর নিশাতে কৃষকাস্ত নিস্তা যাইতেছিলেন, অকণ্মাৎ তাহার নিদ্রা 
হইল নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, ভীহার শয়নগৃছে দীপ জলিতেছে না। 
লচরাচর সমন্ত রাজি দীপ জলিত, কিন্তু সে য়াজে দীপনির্বাণ হইয়াছে দেখিজেন, 
নিজ্াতঙ্গকালে এমতও শষ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল্প যে, যেন কে একটা চাবি 
ফলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। 
মাধ তাহা পর্যক্থের শিরোদেশ পর্যন্ত আমিল-তীহার বালিশে হাত দিল। 
রুষচকাস্ত আফিমের নেশায় বিভোর) না নিক্রিত না জাগরিত, বড় কিছু 
ভায়জম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো! নাই--তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, 
কখন অর্ধনিক্রিত- কখন অর্ধসচেতনস্পসচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার 
দৈবাৎ চক্ষু খুলিয়! যাওয়ায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষকাস্ত 
ভখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদমায় জাল দলিল দাখিল 
কয়ায় জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা! ঘোরাদ্বকার। কিছু পরে হঠাৎ 
একটু চমক হইল । রুষঃতাত্ত সটক! হাতড়াইলেন, পাইলেন ন1--অভ্যাসবশতঃ 
ভাকিলেন, “হরি !” 

কুষকাস্ত অস্বঃপুরে শয়ন করিতেন না--বহির্বাটাতেও শয়ন করিতেন না 
উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল । মেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক 
একজন খানসাম! ভীহায় প্রহরী দ্বরূপ শরনন করিত। আর কেহ ন1। রুফকাস্ত 
ভাছাকেই ডাকিজেন, “হরি!” 

কষফাস্ত বারেক মাঝ হুরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে তোর হইকসা 
বিষাইতে লাগিলেন। আদল উইল. তাহার গৃহ ছইতে সেই অবসরে অস্তহিত 
হইল। জাল উইল তৎপরিবর্তে স্থাপিত হইল । 
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পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল 
উঁকি মারিতেছে। ভাগাশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল মা-নছিলে কি একটা মনে 
করিতে পারিত। 

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল--রোছিণী বড় চাহিয়া দেখে না। 
হরলাল বজিল, 'চাছিয় দেখ--হাড়ি ফাটিবে না।» 

রোহিণী চাহিয়! দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, “কি করিয়া ?” 

রোছিণী অপহৃত উইল আনিয়া! হরলালকে দেখিতে দ্িল। হরলাল পড়িয়া 
দেখিল- আসল উইল বটে। তখন সে চৃষ্টেকর মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে 
করিয়া জিজ্ঞাস! করিল, “কি প্রকারে আনিলে ?” 

রোহিণী মে গল্প আরভ করিল। প্ররুত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা 
উপন্ভাস বলিতে লাগিল--বলিতে বলিতে মে হরলাটলির হাত হইতে উইজখানি, 
লইয়। দেখাইল,কি প্রকারে কাগন্বখানা একট! ধলমদানের ভিতর পড়িয়া 
ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিনী হঠাৎ উইলখান] হাতে 
করিয়া উঠিগনা গেল। যখন মে ফিরিয়া আঙিল, তখন তাহার হাতে 
উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাস করিল, “উইল কোথায় রাখিয়? 
আসিলে ?' 

রোহিণী। তুলিয়া! রাখিয়া আসিয়াছি। 

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া! কি হইবে? আমি এখনই যাইব। 

রো৷। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? 

হর। আমার থাকিবাঁর থে! নাই। 

রো। তা যাও। 

হয়। উইজ? 

রেো!। আমার কাছে থাক। 

হর। সেকি? উইলআমায় দিবেনা? 

রে!। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে। 

হয়। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইছা। চুরি:করিলে কেম? 

রো। আপনারই জন্ত। আপনারই জন্ট ইহা রহিল। যখন[আোপনি, 
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বিধব| বিবাঁছ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে ও উইল দিব। আপনি লইয়া ছিড়িয়া 
'ফেলিবেন। 

ছুরলাল বুঝিল, বলিল, “₹1 হবে না রোহিণী! টাকা যাহা চাও দিব ।” 

রোঁ। লক্ষ টাক] দিলেও নয়। যাহ! দিবে বলিয়াঁছিলে, তাই চাই। 

হর( তাহয়না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্ত। 
তুমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্ত ? 

রোহিনীর মুখ শুকাইল। রোঁছিমী অধোবদনে রছিল | হরলাল বলিতে 
লাগিল, “আমি যাই হই-কষ্ঞকাস্ত রায়ের পুন্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে 
কখনও গৃছিণী করিতে পারিব না।” 

রোহিণী সহদ! দীড়াইয় উঠিয়া, মাথার কাপড় উচু করিয় তুলিয়া হরলালের 
মুখপানে চাছিল ; বলিল, “আমি চোর ! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে 
বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্বীলোক দেখিয়! কে 
প্রবঞ্চণা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা] নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর 
মিথ্যা নাই, ঘা ইতরে বর্বরে মুখেও আমিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকাস্ত রায়ের 
পুত্র হয়! তাই করিলে? হায়! চায়! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত 
নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতাভাগী কেহ নাট । তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে 
তোমাকে আজ, ঘ। দিয়! ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মান্য, 
মানে মানে দূর হও |? ৰ 

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল-"যাইবার সময় 
একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে উপযুক্ত হুইয়াছে--উভয় 
পক্ষে। সেও খেপাটা একটু আটিয়! নিয়] রাাধিতে বদিল। রাগে খোপাটা 
খুলিয়। গিক্লাছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল। 
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তুমি বসস্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমান 
আপতি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুবিয়। 
ভাকিবে। সময়ে অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নছে। দেখ, আমি 
বনু সন্ধানে লেখনী মশীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক 
অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়। রুষ্কাস্তের উইলের কথা ফাদিয়। লিখিতে 
বগিতেছিলাম, এমন সময়ে, তুমি আকাশ হইতে ভাকিলে, “কুহু! কুছ! কুহু!” 
তুমি স্ৃক্ঠ, আমি স্বাকার করি, কিন্তু হক বল্লিয়া কাহারও পিছু ভাকিবার 
অধিকার নাই | যাহ] হউক, আমার পাঁলত কেশ, চালিত কলম, এ সব স্থানে 
তোমার ভাকাভাকিতে ঝড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, ষখন নব) বাবু টাকার 
জালায় ব্যতিব্যস্ত হুইয়! জমাথরচ লইয়া মাথ। কুট|কুটি করিতেছেন, তখন তুমি 
হয় ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, “কুছ”--বাবুর আর 
জমধখয়চ মিলিল না) যখন বিরহসস্তপ্তা ক্রন্দরী, প্রধুয় সমস্থ দিনের পর অর্থাৎ 
বেল। নয়টার সময় ছুটি ভাত মুখে দিতে বলিয়াছেন, কেবল ক্ষারের বাটিটি 
কোলে টানিয়! লইয়াছেন মাত্র, অমনি ভূমি ডাকিলে"-“কুহু”-_হন্ধরীর ক্ষীরের 
বাটি অমনি রহিল--হয়ত, তাহাতে অগ্থমনে লুপ মাঁখয়। খাইলেন। যাহ! 
হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাছু আছে, নহিলে যখন তুমি +ঞুল গাছে বসিয়া 
ডাকিতেছিলে--আর বিধব৷ রোহিণী কলমীকক্ষে জল আদতে যাইভেছিল--- 
তখন--কিন্ত আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই | 

তা, কথাট] এই । ব্রদ্ষানন্দ ঘোষ ছুঃখী লোক-দাধী চাকরাণীর পড় ধার 
ধারে না। পেটা স্থবিধা কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না--স্থৃবিধা হউক, 
কুবিধ। হউক, যাছ?র চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ)া লংবাদ 
কোন্দল এবং ময়লা, এ চারিটি বন্ড নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই 
চারিটির স্ষ্টিকর্তী। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে 
নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ__নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সবদাট 
নম্মাজনীগঞ্ণ। হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন , কেহ তীহার প্রতিদবন্্ী রাজ। 
ছুর্ষোধন, ভীম, ত্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভত্দন1! করিতেছেন) কেহ কুদ্কর্ণ- 
রূপিণী, ছয় মাস কিয়! নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রান্তে সর্বস্ব খাইতেছেন ; 
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কেহ হ্থগ্রীব, গ্রীবা হেঙ্গাইয়া কুস্তকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন 
ইত্যাদি। 

ব্রশ্বানন্দের সে সকল আপর্দ বালাই ছিল না, স্থতরাং জল আনা, বামন 
মাজাটা, রোছিণীর ঘাড়ে পভিগ্লাছিল। বৈকালে অন্তান্ত কাজ শেষ হইলে 
রোহিণী জল আনিতে ঘাইত। ধে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার 
পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে গল আনিতে যাইতেছিল। 
বাবুদের একট। বড় পুকুর আছে-_নাম বারুণী-- জল তার বড মিঠা-__রোছিণী 
নেইখানে জল আনিতে যাইত । আজিও যাইতেছিল। রোহিণী এক! জল 
আনিতে যায়-দল বাধিষা যত হালকা মেয়েব সঙ্গে হালকা! হাঁসি হাসিতে 
হাপিতে হালক। কলসীতে ভালক! জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস 
নছে। রোছিণীর কলসী ভাবী, চাল-চলন৪ ভারী । তবে রোহিণী বিধবা! । 
কিন্তু বিধনার মত কিছু রকম নাই । অধরে পানেব রাগ, হাতে বালা, ফিতা- 
পেড়ে ধুতি পরা, আর কাধের উপর চারুবিনিমিতা কাল ভূজঙ্গিনীতুল্যা 
কুণতলীকত। লোলায়মান1! মনোমোহিনী কবরী । পিতলের কলসী কক্ষে; 
চলনের দোলনে, ধারে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে--ফেমন তরজে তরঙজে হংসী 
মাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলপী নাচিতেছে। চরণ 
ছুইখানি আন্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুপ্পের মত মু মু মাটিতে পড়িতে ছিল-_ 
অমমি সে গলের কলসী তালে তালে নাঁচতোছছল। হেলিয়! ভুলিয়া, পালভর! 
জাহাজের মতঃ ঠমকে ঠমকে, চমকে, চমকে, রোহিণী স্বন্দরী সরোবরপথ 
আলো করিয়া জল লইতে 'সিতেছিল-এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া! 
বগস্বের কোকিল ডাকিল। 

কুষ্টঃ কুছঃ কুছঃ! রোহ্ণী চারি দিক চাছিযাদেখিল। আমি শপথ 
করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীং এই উধ্ব4বঙ্গি€ধ স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে 
বলিয়া যদি নে কোকিল দেখিতে পাইত, তস্ব মে তখনই-_কষুত্র পাখিজাতি-- 
তখনই সে. সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উটি পাটি খাইয়া, পা গোটে। করিয়া, 
ঝুপ করিয় পড়িয়। যাইত। কিন্তু পাখির অদৃষ্টে তাহ ছিল না-_-কার্যকারণের 
অনস্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রস্থিবন্ধ হয় নাই অথবা পাখির তঙ পৃবজন্মাজিত 
হকুতি ছিল না। মূর্থপাখি আবার ভাকিল-"কুছ! কৃ! কুহু?” 

দুর হু! কালামুখো”” বলিয়া ঘোছিণী চপিয়। গেল। চলিয়া গেল, 
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কিন্ত কোকিলকে ভূলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাম এই যে, কোফিল 
অনময়ে ডাকিয়াছিল। গরীব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতে ছিল, 
তখন ডকাট! ভাল হয় নাই। কেনন!, কোকিলের ডাঁক শুনিলে কতকগুলি 
বিশ্রী কথা মনে পড়ে । কি যেন হারাইয়াছি--যেন তাই হারানোতে জীবন- 
সর্বন্থ অসার হইয়! পড়িয়াছে_-যেন তাহা! আর পাইব না। যেন কিনাই, 
কেন ধেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত 
হারাইয়াছি--কফে যেন কীদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল-- 
স্থখের মাত্রা যেন পুরিল না-_ধেন এ সংসারের অনস্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ 
কর] হইল ন1। 

আবার কুহঃ, কুভঃ, কুহুঃ! রোহিণী চাহিয়া! দেখিল-_ন্ুনীল, নির্মল 
অনন্ত গগন--নিংশক, শ্থচ কুহুরবের সঙ্গে বাধ্া। দেখিল--নবগ্রস্ফুটিত 
আ.ম্রমুকুল _কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল স্ুগন্ধ- 
পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিঝ] বা ভ্রমর়ের গুনগুনে শবিত্ব, অথচ সেই কুস্রবের সঙ্গে 
স্বর বাধা। দেখিল--মরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুণ্পোষ্ঠান, তাহাতে ফুল 
ফুটিয়াছে-কাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় 
পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ গ্ষেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, 
কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বুহৎ-- কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমরস্-সেই 
কুহুরবেব সঙ্গে সুর বাধা । বাতাসের মঙ্গে তার গন্ধ আমসিতেছে--এঁ পঞ্চমের 
বাধা স্বরে । আর সেই কুহ্মিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দীড়াইয়া--গোবিন্দলাল 
নিজে । তাহার অতি নিবিড়কুষণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়। ঠাছায় চম্পকরাজি- 
নিমিত স্কম্ধোপরে পড়িয়াছে--কুস্থমিতবুদ্মণাধিক হন্দর সেই উন্নত দেহের উপর 
এক কুন্থমিতালতার শাখা আলিয়া! ছুলিতেছে--কি সুর মিলিল! এও সেই 
কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাধা । কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে 
ডাকিল “কু উ”। তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। 
রোছিণী মোপান অবতীণ হইয়া কজসী জলে ভাসাইয়। দিয়! কাদিতে বসিল। 

কেন কাদতে বমিল, তাহ! আমি জানি না) আমি স্ত্রীলোকের মনের 
কথ] কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্গেহ হয়, এ ছুট কোকিল 
রোহিণীকে কাদাইঙ্লাছে। 
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বারণী পুষ্ধরিণী লইয়া! আমি বড় গোলে পড়িলাম-_ আমি তাহা বর্ণনা করিয়] 
উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অভি বুহৎ--ন'জ কাচের আয়নার মত 
ঘাসের ফ্রেমে আট! পড়িয়া! আছে | নেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখান! 
ফ্রেম--বাঁগানের ফ্রেম - পুফরিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান _ উদ্যানবৃদ্দের 
এবং উদ্ভান-প্রাচীরের বিরাম নাই । সেই ফ্রেমখানা বড় জাকাল--লাজ, 
কালো, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে যিনে করা-_নানা ফলের 
পাতর বদান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখান। বাড়ীগুলা এক একখান! বড় বড় 
হীরার মত অন্জগামী সুরের কিরণে জজিতোছিল। আর মাথার উপর আকাশ 
--সেও সেই বাগান ফ্রেমে আটা, মেও একখানা নীল আয়না । আর সেই 
নীল আকাশ, নার সেই বাগানের ফ্রেম, মার সেই ঘাপের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ 
বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত হইতেছিজ। মাঝে মাঝে 
সেই কোকিলট। ভাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান ধায় কিন্তু সেই 
আকাশ, আর সেই পুকুর, আর মেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোছিণীর মনের 
কি সন্বদ্ধ, লেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাকুণী 
পুকুর লইয়! আমি বড় গোলে পড়িলাম। 

আমিও £গালে পড়িলাম, আগ গোবিনললও বড গোলে পড়িল। 
গোবিন্দলালও সেই কুস্থমিত লতার অস্তপ্াণ হইতে দেখিতেছিলেন যে, 
রোছিণী আসিয় ঘাটের প্াস্তায় এক] বন্িয়৷ কাদিতেছে। গোবিম্লাল বাবু 
মমে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল 
করিয়। সাসিছ] কাদিতেছে। আমর] গোবিদ্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর 
করিনা। রোছিণী কার্দিতে লাগিল। 

রোছিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল 
যে, কি অপরাধে বালবৈধব্য আমার অনৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্তের অপেক্ষা 
এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, ফে, আমি এ পৃথিবীর কোন স্থখভোগ 
করিতে পাইলাম না? কোন্‌ দোষে আমাকে এ কপ-যৌবন থাকিতে কেবল শুক 
কাটের মত ইহুজীবন কাটাষ্টতে হইল 1 যাহারা এ জীবনের সকল নুখে স্থখী-_ 
মনে কর এ গোবিন্দল।ল বাবুর স্ত্রী--তাহাগ। আমার অপেক্ষা কোন্‌ গুণে 
গুণবতী- কোন্‌ পুখাফলে তাহাদের কপালে এ স্থখ--আমার কপালে শৃন্ঠ? 
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দুর হৌক-_পরের স্থথ দেখিয়। আমি কাতর নই--কিস্ত আমার সকল পথ বন্ধ 
কেন? আমার এ অন্থখের জীবন রাখিয়! কি করি? 

তা, আমর] ত বলিয়াছি, রোছিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত 
হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ-_তার কান্না! দেখে কদিতে ইচ্ছা করে কি? 
করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই--পরের কান্না দেখিলেই ক|দ1 ভাল। 
দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়। বৃষ্টি সম্বরণ করে না। 

তা, তোমর] রোহিণীর জন্য একবার আহ! বল। দেখ এখনও রোহিণী, 
ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়] কার্দিতেছে_-শৃন্ভ কলপী জলের উপর বাতানে 
নাচিতেছে। 

শেষে নূর্য অস্ত গেলেন ॥ ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো চায়। পড়িল 
স্পশেষে অন্ধকার হইয়া] আমিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বলিতে 
লাগিল। গোরু সকল গৃহাঁভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল- অন্ধকারের 
উপর মু আলো! ফুটিল। তখনও রোছিণী ঘাটে বসিয়। কাদিতেছে- তাহার 
কলসী তখনও জলে ভামিতেছে। তখন গোবিন্দঞাল উদ্যান হইতে গৃভাভিমুখে 
চলিলেন--যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহছিণী ঘাটে বসিয়। 
আছে। 

এতক্ষণ অবলা একা বিয়া ক।দিতেছে দেখিয়া তাহার একটু ছুঃখ উপস্থিত 
হইল। তখন তাহার মনে হইল যে) এ ভ্ত্রীলোক স্চ্চ'রন্ত্রা হউক, দুশ্চরিজা 
হউক) এও মেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ আমিও সেই তাহার 
প্রেরিত সংসারপতঙ্গ ; অতএব এও আমার ভগিনী । যদি ইছার ছুঃখ নিবারণ 
করিতে পারি- তবে কেন করিব না? 

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে মোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোছিণীর কাছে 
গিয়া, তাহার পার্থে চম্পকনিমিত মৃতিবৎ নেই চম্পকবর্ণ চন্ত্রকিরণে 
ধাড়াইলেন। রোছিণী দেখির। চমকিয়। উঠিল । 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “রোহিণী! তুমি এতক্ষণ এক] বসিয়! কাদিতেছ 
কেন?” 

রোহিণী উঠিয়! ধাড়াইল, কিন্তু কথা কহিল ন|। 

গোবিন্দলাল পূনরপি বলিলেন, “তোমার কিসের দুঃখ আমায় কি বলিবে 
না, যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি ?” 


২ রুষকান্তের উইল 


যে রোছিণী হরলালের সম্মুখে মুখয়ার স্তায় কথোপকথন করিয়া! ছিল-_ 
গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোছিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না1। কিছু 
বগিল না_-গঠিত পুত্লীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভ1 বধিত করিতে 
লাগিল। গোবিন্দলাণ স্বচ্ছ সরোধরঞ্জলে সেই ভান্বরকাতিকল্প মূত্র ছায়। 
দেখিলেন, পূর্ণচন্জোর ছায়া দেখলেন এবং কুন্তমিত কাঞ্চনাদি বুন্দের ছায়া 
দেখিলেন। সব শ্রদর_ কেবল নিয়ত অন্দর | কষ্ট করুপাময়ী _ মনুষ্য 
অকরুণ। গোবিন্দস।ল প্ররুত্ির স্পগ্থাক্ষর পড়িলেন। রোহণীকে আবার 
বলিলেন, “তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, বে আজি হউক, কালি 
হউক আমাকে জানাইও | নিজে না বগিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর 
স্্ীলোকধিগের দ্বার| জানাইও |” 

রোছিণী এবার কথা কছিল। খলিল, “এক দিন বলিব। আজ নছে। 
একদিন তোমাকে আমার কথ শুনিতে হইবে ।” 

গোবিন্দল|ল স্বীরুত তঈয়। গৃহাট্িমুখে গেলেন । রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া 
কলপী ধরিয়] তাহাতে জল পুরিল--কলসী গুখন বক্‌--বকৃ--গল্‌- গল 
করিয়া বিগ্তর মাপত্তি করিল। মামি জানি, শৃ3 কলদীতে জল পুরিতে গেলে 
কলপী, কি মৃৎ্কলপী কি মন্তযাকলপী, এইরূপ আপত্ি করিয়! থাকে-বড় 
গণুগোল করে। পরে অস্তঃশৃগ্ধ কলসা, পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া 
আবরণে দেহ সচারুরূপে সমাচ্ছাদদিত করিয়! ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। 
তখন লং ছলং ঠনাক! ঝিনিক্‌ ঠিনিকি ঠিন! বলিয়া, কলসীতে আর 
কলনীল তে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকখন হইতে লাগিল। আর 
রোহিণীর মনও সেই কখোপকথনে আপিয়া যোগ দিল। 

যোছিণীর মন বলিল--উইল চুরি করা কাজটা ! 

জল বলিল--ছলাৎ! 

রোছিণীর মন-কাজট! ভাল হয় নাই। 

বাল। বলিল _ঠিন্‌ ঠিনা-না! ভা ত না_ 

ঘোছিণীর মন--এখন উপায়? 

কসলী--ঠনক্‌ ঢলক্‌ চন্--উপায় আমি,_ড়ি সহযোগে । 
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রোছিণী সকাল সকাল পাককার্ধ সমাধা করিয়া, ব্রদ্ধানন্দকে ভোজন 
করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগুহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া] গিয়! শয়ন করিল। 
নিদ্রার জন্ত নহে--চিস্তার জন্। 

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়৷ 
আমার কাছে একট] মোট! কথ। শুন। স্থুমতি নামে দেবকস্তা, এবং কুমতি 
নামে রাক্ষপী, এই দুইজন সর্বদা মন্ত্ষ্ের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে) এবং সর্বদ। 
পরস্পব্রের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইট! ব্যান্ত্রী, মৃত গাঁভী লইয়! পরম্পরে 
যুদ্ধ করে, যেমন ছুই শৃগালী, মৃত নরদেহ লইয়া বিবার্দ করে, ইহারা জীবন্ত 
মন্ুত্য লইয়া সেইরূপ করে । আজি, এই বিন শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়। 
সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। 

হমতি বলিতেছিল, "এমন লোঁকেরও সর্বনাশ করিতে আছে?” 

কুমতি। উইল ত হরপালকে দিই নাই। লবনাশ কই করিয়াছি? 

হথ। কৃষ্ঞক্াস্তের উইল কৃষ্ণকাস্তকে ফিরাইয় দাও। 

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ঃক্কান্ত আমাকে জিজ্ঞ।স|! করিবে,“এ উইল তুমি কোথায় 
পাইলে, আমার দেরাছে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল,” 
তখন আমি কি বলিব? মজার কথা! কাকানে আমাতে দুজনে থানায় যেতে 
বল নাকি? 

স্থ। তবে সকল কথ! কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়! বলিয়া, 
তাহার পায়ে কাদিয়! পড় না? সে দয়ালু, অবশহ্থ তোমাকে রক্ষা 
করিবে। 

কু। নেই কথ । কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কষ্ঃকাস্তের 
কাছে জানাইতে হুইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ককাস্ত যদি 
থানায় দেয়, তবে গোবিদলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ 
আছে। এখন চুপ করিয়! থাকি, আগে রুষ্কাস্ত মরুক, তারপর তোমার 
পরামর্শ মতে গোবিন্ধলালের কাছে গিপ্প! তাহার পায়ে জড়াইয়। পড়িব। তখন 
গাহাকে উইল দিব। 

স্থ। তখন বুথ! হইবে । থে উইল রষ্ণকান্তের ঘরে পাঁওয়] যাইবে, তাহাই 
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সত্য বলিয়। গ্রাহ হবে । গোবিন্দলাল দে উইল বাহির করিলে, জালেয় 
অপরাধগ্রন্থ হইতে পারে । 

কু। তবে চুপ করিয়। থাক__া হইয়াছে, তা হইয়াছে। 

সতর়াঁং স্থমতি চুপ করিল-_তাঁহার পরাজয় হইল। তারপর ছুই জনে 
সন্ধি করিয়া, সখাণচাবে আর এক কার্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, 
চন্দালোক্ প্রতিভামিত, চম্পকদামবিনিমিত দেবযুতি আনিয়া, রোহিণীর মানস- 
চক্ষে অগ্রেধহিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল- দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, 
কাদিল। রোহিণী সেরান্রে ঘুমাইল না। 
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সেই অবণ্ধ নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্ষরিণীতে জল আনিতে 
ধায়; নিতা কোকিল ডাঁকে, নিভা সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে 
দেখিতে পায়, নিত) স্রমতি কমতি তে সন্ধিনিগ্রহ উয়ই ঘটন। হয়। স্মৃতি 
কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মন্ুযোর সহনীয়; কিন্ক গ্লমতি কুমত্ির সন্ভাব অতিশয় 
বিপত্তি9নক। তখন ন্ুমতিত কৃমদির রূপ ধারণ করে, শমতি কুমতির কাজ 
করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি চিনিতে পারা ধায় না। লোকে স্থমতি 
বলিয়া কমতির ধশ হয়। 

যাহ? হউক, কুমণ্তি হউক, স্মণ্তি হুক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিনীর 
হৃদয়পটে দিম দিন গ'ঢতর রে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট _ 
উজ্জ্বল চিত্র। দন দিন চিত্র উজ্জলঙব, চিন্ত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে 
লাগিল। তখন সংদার তাহার চক্ষে__যাঁক, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া! কাঁজ 
নাই । রোহিণী সহস। গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত 
হইল। কুমতিয় পুনধার জয় হইল। 

কেন ঘে এতকালের পর, তাহার এ ছূর্দশ। হইল, তাহ! আমি বুঝিতে পারি 
না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্বলালকে বাঁলককাল 
হইতে দ্বেখিতেছে-কখনও তাহার প্রতি রোহিনীর চিত্ত আকুষ্ট হয় নাই) 
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আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহ! তাহ! বলিয়াছি। 
সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীয়ে রোদন) সেই কাল, সেই 
গ্বান, সেই চিত্বভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা--আবার 
গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্ঠায়াচরণ-_এই সকল উপলক্ষে 
কিছুষ্তাল ব্যাপিয়! গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়্াছিল। তাহাতে কি 
মনে হয়, তাহা আমি জানি ন', ধেমন ঘটিগ্লাছে, আমি তেমনি লিখিতেছি । 

রোছিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মন্লিবার কথ! | যদ্দি 
গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কণা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়৷ 
মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা 
বলিবার নহে । রোছিণী অতি যত্বে, মনের কথা মনে লুকাইয়। রাখিল। 

কিন্ত যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোছিণীর 
চিতে তাঁহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন কর! রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক 
হইল। রোহিণী মনে মনে রাঙ্জিদিন মৃত্যুকামন। করিতে লাগিল । 

কত লোক ষে মনে মনে মৃত্যুকামন! করেঃ কে তাহার সংখা। রাখে ? 
আমার বোধ হয়, যাহার] সখী, যাহার] ছুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকে ই 
কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামন। করে । এ পৃথিবীর সুখ সখ নহে, সুখও দুঃখ্ময়, 
কোন স্থখেই স্থুখ নাই, কোন সুখই অম্পূর্ণ নভে, এই জন্ত অনেক স্ুখীজনে 
মৃত্যুকামন! করে-_-আর দুঃখী, ছুংখের ভার বছিতে পারে না বলিয়] মৃত্যুকে 
ডাকে । 

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ভাকিলে মৃত্যু আসে না। 
যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপুর্ণ, যাহার চক্ষে 
পৃথিবী নন্দনকানন, যৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে 
আপে ন1। এদিকে মন্ুম্তের এমন শক্তি অল্প ঘষে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে 
পারে মা। একটি ক্ুত্র স্ুচীবেধে অর্ধবিন্দু ওষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট 
হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিস্ব কালপাগরে মিলাইতে পারে--কিস্ত আত্তরিক 
মৃত্যুকামন! করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্বক সে সুচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্ধু উষধ 
পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্ত রোহিণী সে দলের নছে--রোহিণী, 
তাহা পারিল ন1। 

কিন্তু এক বিষয়ে রোছিণী কৃতসংকয় হইল _জাল উইল চালান হইবে না» 
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ইহার এক পছ্জ উপায় ছিল-_রুষ্ণকাত্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বার 
বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উল চুরি গিয়াছে-__দেরাজ খুজিয়। যে উইল 
আছে, তাহ। পড়িয়। দেখুন । রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, উহাও প্রকাশ 
করিবার পয়োজন মাইস্পষেই চুরি করুক, রুষ্ণকান্তের মনে একবার মন্দেহমাত্র 
জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়! উইল পড়িয়। দেখিবেন--তাহা হুবলেই জাল উইল 
দেখিয়| নূতন উইল গ্রস্ত ত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষ। হইবে, অথচ 
কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে 
এক বিপদ--কুষণকাস্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহ! 
ব্রঙ্গানন্দের হাতের লেখা--৩খন ব্রক্ষানন্দ মহ! বিপদে পড়িবেন। অতএব 
দরাজে গে জাল উইল আছে, ইহ1 কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ কর] যাইতে 
পারে না। 

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিম্মলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিচ্ 
করিয়া রাখিয়াছিল, তৎ্প্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুল! হইয়াও সে খুলতাতের 
রক্ষান্থরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধাস্ত করিল, থে প্রকারে গুরু 
উল চুরি করিয়া জাল টঈল রাখিয়া আগিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রত 
উইল রাখয়। তৎপরিবর্তে জাল ইল লইয়া আসিবে । 

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্ররুণ্ড উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়। 
একাকিনী কষ্ণকাস্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্র! করিলেন। খড়কীঘ্বার রুদ্ধ ) সাদার 
ফটকে যথায় দ্বারবানের] চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্ধনিমীলিত মেজ, 
অধরুদ্ধ কঠে, পিলু রাগিণীর পিকৃপ্রান্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে 
উপস্থিত হইল। ছারবানের! ভিজ্ঞ/সা করিল, “কে তুই? রোহিণী বলিল 
“সখী ।” সখী, বাটার একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং ্বারবানের। আর কিছু 
বলিল না। রোহিণী নিখিস্ে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক, পৃরপরিচিত পথে কষ্ণকান্তের 
শয়নকক্ষে গেলেন-_পুরা স্থরক্ষিত বলিয়া! কষ্ণকাস্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত 
না। গ্রবেশকালে কান পাতিয়! রোহিণী সুনিল যে অবাধে কৃষ্ণকাস্তের 
নামিকাগর্জন হইতেছে । তখন ধীরে ধীরে বিনা শবে উইলচোঁর গ্হম 
প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়। গ্রথমে দীপ নির্বাপিত করিল । পরে পূর্বমত চাবি 

গ্রহ করিল। এবং পূর্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া দেরাজ খুলিল। 
রেছিণী অতিশয় লাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি 
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ফিরাইতে খট করিয়! একটু শব হইল। সেই শবে কৃষ্ণকাস্তের মিত্রা 
হইল। 

রুষক্কাস্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব হইল। কোন সাড়া 
বিলেন না--কান পাতিয়! র।ছলেন। 

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাপিকাগর্জনশব্ধ বন্ধ হইয়াছে । রোছিণী বুঝিলেন 
কৃষ্ণকান্ত্ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশবে স্থির হইয়া] রছিলেন। 

রুষ্ণকাস্ত বলিলেন, “ক ও?” কেহ কোন উত্তর দিল না। 

সেরোছিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণ, ক্রিষ্ট। বিবশা--বোধ হয় 
একটু ভয় হুইয়াছিল--একটু নিশ্বীসের শব্দ তষ্টয়াছিল। নিশ্বাসের শব 
কষ্তকাস্তের কানে গেল। 

রুষ্ণকাস্ত হরিকে বার কয় ডাফিলেন। রোহিণ্ী মনে করিলে এই অনপরে 
পলাইতে পারিত, কিন্ক তাহ হইলে গোবিন্দলাঁলের প্রতিকার ছয় না। 
রোহ্িণী মনে মনে ভাবিল, “তুরর্ষের জন্য মে দিন যেলাহুস করিয়াছিলাম, আজ 
কর্মের জন্য তাছ। করিতে পারি না কেন? ধর পড়ি পড়িব।” রোহিণী 
পলাইল ন1। 

কৃষকাস্ত £কয় বার হরিকে ডাকিয়! কোন উত্তর পাইলেন না। হরি 
স্থানাস্তরে *নুখানুসত্বানে গমন করিয়াছিল-শীঘ্র আসিবে। তখন রুঞ্ককাস্ত 
উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দ্বীপশলাক গ্রহছণপূর্ক সহস। আলোক উৎপাদন 
করিলেন । শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধো দেরাজের কাছে স্ত্রীলোক । 

জালিত শলাকাসংযোগে কষ্ণকাস্ত বাতি জালিলেন। স্বীলোককে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন) “তুমি কে?” 

রোহিণী কৃষ্ণকাস্তের কাছে গেল। বলিল, “আমি রোহিণী।৮ 

কৃষ্ণকাস্ত বিশ্মিত হইলেন, বলিলেন, “এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি 
করিতেছিলে ?” 

রোহিণী বলিল, “চুরি করিতেছিলাম।” 

রু্। রঙ্গ রহন্ত রাখ। কেন এ অবস্থ(য় তোমাকে দেখিলাম বজ। তুমি 
চুরি করিতে আসিয়া, এ কথ] সহসা! আমার খিশ্বাস হয় না, কিন্ধ চোরের 
অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি। 

রোছিনী বলিল, “তবে আমি যাহ! করিতে আপিয়াছি, তা€া আপনার 
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সম্মুখেই করি, দেখুন । পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন । 
আমি ধর] পড়িয়াছি, পলাঈতে পারিব না। পলাইব ন11” 

এই বলিয়! রোছিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিক়। 
খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাছির করিয়া, প্রকূত উইল সংস্থাপিত 
করিল। পরে জাল উউলখাশি খণ্ড খণ্ড করিয়। ফাঁড়িয়া ফেলিল। 

“ছা, ঠা, ওকি ফ!ড়? দেখি দেখি” বলিয়া রৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। 
কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে কবিতে রোছিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, 
অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া শন্মাবশেষ করিল। 

কষঃকাস্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, “ও কি পোড়াইলি 1” . 

রোছিনী। একখানি কৃন্ত্িম উইল। 

রুষ্ণকান্ত শিহরিয়! উঠিলেন, “উইল। উইল! আমার উইল কোথায় ?” 

রে!। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন ন1। 

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিস্তত। দেখিয়। কুষঃক্কাস্ত বিশ্মিত হইতে লাগিলেন । 
ভাবিলেন, “কোন দেব] ছলন] করিতে আসেন নাই ও 1 

রুষ্কাস্ত তখন দেরাজ খুলিয়। দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। 
সেখানি বা্ির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন) উইলখানি পড়িয়। দেঁখিয়! 
জাণিলেন তাহার প্রকৃত উইল বটে। বিম্মিত হুইয়। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি পোড়াইলে কি?" 

রো। একখানি জাল উইল। 

ক। জাল উইল! জাল উইল কে করিল? তুমি তাহ! কোথ! পাইলে? 

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না-উহ1 আমে এই দেরাজের 
মধ্যে পাইয়াছি। 

কু। তুমিকি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃজিম উইল 
আছে? 

রো। তাহ! আমি বলিতে পারিব ন|। 

কুষঃকাস্ত কিয্নৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি 
তোমার মত হ্বীলোকের ক্ুপরবুষ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে ন! পারিব, তবে এ 
বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এজাল উইল হরলালের 
তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়। জাল উইল রাখিয়া 
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আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তারপর ধর] পড়িয়া ভয়ে জাল 
উইলখানি ছি'ভিয় ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কিনা ?” 

রো। তাছ। নছে। 

রূ। তাহা নছে? তবেকি? 

রেো। আমি কিছু বলিবনা। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ 
করিয়াছিলাম, আমাকে যাহ করিতে হয় করুন। 

কু। তুমি মন্দ কর্ম করিতে আসিয়াঁচিলে সন্দেহ নাই, নইলে এ প্রকারে 
চোরের মত মাসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্ত করিব। তোমাকে 
পু্িণে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুডাইয়! ঘোল ঢালিয়! গ্রামের বাছির 
করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক। 

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ 


সেই রান্ি প্রভাতে শধ্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দঁড়াইয়। গোবিন্দলাল। 
ঠিক প্রভাত হয় নাই-কিছু বাকী আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণন্থ কামিনীকুণ্ে 
কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই । কিন্তু দোয়েল প্রথম গীত আরভ করিয়াছে। 
উধার শীতল বাতাস উঠিয়াছে_গোবিদ্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই 
উদ্ভানস্থিত মল্লিক! গদ্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্ত 
তৎমমীপে দাড়াইলেন। অমনি তাহার পাশে আসিয়া একটি কষুদ্রশরীরা 

লিক] দাড়াইল। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আবার তুমি এখানে কেন ?” 

বালিক। বলিল, « তুমি এখানে কেন?” বলিতে হইবে না যে, এই বাঁলিক! 
গোবিন্দলালের স্ত্রী। 

গোবিন্দ । আমি একটু বাতাস খেতে এলাম, ভাও কি তোমার সইল ন1? 
বাঁলিক বলিল, “বে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী 
খেয়ে মন ওঠে না, আবার মাঠে মাঠে বাতাদ খেতে উকি মারেন 1” 
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গো। ঘয়ের এত কি খাইলাম? 

«কেন, এইমা আমার কাছে গালি খাইয়াছ ?” 

গোবিন্দ । জান না, ভোমর!, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট 
ভঙ্ভিত, তাহা! হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে পগো্ঠী বদ হজমে মরিয়। 
যাইত। ও সামগ্রীটি অভি সহজে বাঙালীর পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর 
একবার নথ নাড়ে।, ভোমর1, আমি মার একবার দেখি। 

গোধিমদলালের পত্বীর ঘথার্থ নাম কুষ্ণমোহিনী, কি কষ্কামিনী, কি 
অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাহার পিতা মাত। রাখিয়ছিল, ভাহ। 
ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম তোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার 
আদরের নাম “ভ্রমর” বা “তোমরা”। সার্থকতা-বশতঃ সেই নামই প্রচলিত 
হইয়াছিল । ভোমরা কালো । 

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, 
একট] হৃকে রাখিয়া গোবিমলালের নাক ধরিয়া নাভিয়! দিল। পরে 
গোবিন্দসালের মুখপানে চাহিয়। মৃছু যুছু হাসিতে লাগিল,--মনে মনে জান 
যেন বড় একটা কীতি করিয়াছি । গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া 
অতৃপ্ুলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, হুর্যোদয়ন্থচক প্রথম রশ্সিকিরীট 
পূর্গগনে দেখ! দিল-_তাহার মুছুল জ্যোতিঃপুগ্ ভূমগ্ডলে প্রতিফলিত হইতে 
লাগিল। নবীনালৌক পূর্ঘদিকৃ হইতে আসিয়া পূর্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর 
পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্রন, পরিফার, কোমল, শ্যামস্ছবি মুখকাস্তির উপর কোমল 
প্রভাতালোক পড়িয়া! তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল 5ক্ষের উপর জলিল, তাহার 
অিঞ্ষোজ্জপ গণ্ডে প্রন্গাসিত হইল। হাপি_চাহনিতে, সেই আলোতে, 
গোখিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের ৰাতাসে-_মিলিয়। গেল । 

এই সময়ে স্ণ্ডাথিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
তৎপরে ঘর ঝাঁটান, ৬্ল ছড়ান, বালন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ. সপ. ছপ. 
ছপ, ঝন্‌ ঝন্‌ খন্‌ খন্‌ শব হইতেছিল, অকম্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, “ও মা, কি 
হবে!” এক সর্বনাশ!” “কি আম্পর্ধ!” “ক সাহস!” যাঝে মাঝে হানি 
টিটকারণ ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়। ভ্রমর বাহিরে আনিল। 

চাকর।ণী সম্প্রদায় ভ্রমঃকে বড মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। 
এ্রফে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তাতে অয় হ্বয়ং গৃহিনী নহেন, তাহার শাশুড়ী নন 
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ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হালিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন 
না। ভ্রমরকে দেখিয়। চাকরাণীর দল বড় গোলঘোগ বাড়াইল-_ 

নং ১--মর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ? 

নং ২--এমন সর্বনেশে কথা কেচ কখন ও শুনে নাই । 

নং ৩--কি সাহস! মাগীকে ঝাটাপেটা করে আসবে এখন | 

নং ৪--শুধু ঝাটা--বৌ ঠাকরুণ--বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আমি। 

নং ৫_ কার পেটে কি আছে যা--তা কেমন করে জানবে! মা 

ভ্রমর হাঁসিয়] বলিল, “আগে বল্‌ নাকি হয়েছে, তারপর যার মনে ধা থাকে 
কঠিস্।” তখনই আবার পূর্ববৎ গোলষোগ আরম হইল। 
ং ১ বলিল--শোন নি। পাড়াশ্ুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে-- 

নং ২ বলিল--বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ! 

নং ৩--মাগীর ঝাট। দিয়ে বিষ ঝাড়িয়। দিই । 

নং ৪--কি বল্ন বৌ ঠাঝরুণ, বামন হয়ে টাদে হাত্ব! 

নং ৫--ভিজে বেড়ালকে চিনতে জোগায় দ1-গলা্ দড়ি! গলায় দড়ি! 

ভ্রমর বলিলেন, “তোদের ।” 

চাকরাণীর তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি গোব! 
আমরা কি করলাম! তাঁজানি গোজানি। যে যেখানে ঘা কর্বে, দোধ হবে 
আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়] গতর খটিয়ে খেতে এসেছি ।” 
এই বক্তৃতা নমাপন করিয়] ছুই এক জন চক্ষে অঞ্ল য়া কাণিতে আরম 
করিল। একজনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়1 উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন 
_কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, “তোদের গলায় 
দড়ি এই জন্য ঘে, এখনও তোর] বলিতে পারিলি না যে, কথাটা! কি। কি 
হয়েছে ?” 

তখন আবার চারি দিকৃহইতে চারি পাচ রকমের গল] ছুটিল। বন্থ কষ্টে, 
₹মর সেই অনস্ত বত চাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ নঙ্কললন কিলেন যে, গত 
রাত্রে কর্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একট! চুরি হইয়াছে । কেহ বলিল, চুরি নে 
ডাকাতি, কেছ বলিল, সিদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চার পাচ চোর 
আসিয় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ লইয়। গিয়াছে। 

অ্রমর বলিল, “তার পর ? কোন্‌ মাগীর নাক কাটিতে চাছিতেছিপি ?” 


-$) 
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নং ১--রোথিণী ঠাকরুণের--মআর কার? 

নং ২--সেউ আবাগীই তে] সবনাশের গোড়া । 

নং ৩--লেই নাকি ভাকাতের দল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল । 

নং ৪--ঘেমন কর্ম তেমনি ফল। 

নং ৫--এখন মরুন জেল থেটে। 

ভ্রমর জিজ্ঞাস। করিল, “রোহিণী যে চুরি করিতে ন্মাপিয়াছিল, তোরা 
€কেমশ করে জানলি ?” 

“কেন, সে থে ধরা পড়েছে । কাঁছারির গারদে কয়েদ আছে।” 

ভ্রমর যত] শুনিলেন, তাহ? গিগ্! গোবিন্দল!লকে বলিলেন। গোধিন্দলাল 
ভাবিয়। খাড় শা'ড়লেন। 

ভ্র। ঘাঁড় নাড়িলে যে? 

গো । আমার বিশ্বাস হইল ন1 মে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। 
তোমার বিশ্বাস তয়? 

ভোমরা বাঁলল, 11” 

গো। কেন তোমার বিশ্বাম হয় না, আমার বল দেখি? লোকে ত 
বলি;ওছে। 

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় “ল দেখি? 

গো। ভা সময়াস্তরে বগিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে 
ধ্ল। 

ভ্র। তুমি মাগে বল। 

গোধিন্বলাল ছাপিয়] বলিল, “তুমি আগে ।” 

ভ্র। কেন আগে বলিব! 

গো । আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে। 

ভ্র। লত্য বলিব? 

গো। নত্য বল। 

অমন বলি বলি করিয় বলিতে পারিল ন1। লঙ্জাবনতমুখী হইয়! নীরবে 
'্নহিল। 

গোখিন্দলাল বুঝিলেন--মাগেই বুঝিগ্লাছিলেন। আগেই বুঝিয়াঁছিলেন 
বলিয়। এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাস! করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপন্নাধিনী 
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ভ্রমরের তাহ! দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্ভিত্থে যত্ত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর 
উহার নির্দোষিতায় তত দূর বিশ্বামবতী । কিন্ত সে বিশ্বাসের অন্ত কোনই কারণ 
ছিল না-কেবল গোঁবিন্দলাল বলিয়াছেন যে. “সে নির্দোধী, অমার এইকপ 
বিশ্বাস।” গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বীস। গোবিন্দলাল তাছা 
বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিমিতেন | তাই সে কালে! এত ভালবামিতেন। 

হাঁসিয়। গোবিন্দলাল বলিলেন) “আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?” 

ভ্র। কেন? 

গো। সে তোমায় কালে ন। বলিয়। উজ্জঞ্গ শ্তামবর্ণ বলে। 

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়। বলিল, “যাও ।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “যাই ।” এই বলিয়। গোবিন্দলাল চলিলেন। 

ভ্রমর তাহার বসন ধরিল-- “কোথা যাঁও 1?” 

গো। কোথা যাই বল দেখি? 

ভ্র। এবার বলিব? 

গো। বল দেখি? 

ভ্র।'. রোহিণীকে বাচাইতে | 

“তাই ।” বলিয়া গোবিন্বলাল ভোময়ার মুখচুদ্বন করিলেন । পরছুঃখ- 
কাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল--তাই গোবিম্ধলাল ভ্রমর়ের মৃখচন্বন 
করিলেন। 
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গোবিন্দলাল কৃষ্ণকাস্ত রায়ের সদয় কাছারিতে গিয়। দর্শন দিলেন। 

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়া ছিলেন। গদির উপর মস্নদ 
করিয়া পোনার আলবোলায় অস্থুরি তামাকু চড়াইয়। মত্যলোকে স্বগের অনুকরণ 
করিতেছিলেন । একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধ! চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, 
জযাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জার, শেহা রোকড়--আর এক পাশে 
নান্ষেব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমিন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে 
অধোবদন1 অবগ্তঠনবতী রোহিণী। 

ক. উইল--( 165৮ )--৩ 
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গোহিনঙ্গাল আদরের ভ্রাতুণ্ন্ত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাস] করিলেন, “কি 
হয়েছে জঠ। মহাশয় ?” 

তাহার কঠম্বর শুনিয়া রোহিণী অবগুঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাহার প্রতি 
ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কুষ্ণকাস্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎ্প্রতি 
গোবিহ্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, দেই কটাক্ষের 
অর্থকি? শেষ দিদ্ধান্ত করিলেন, “এ কাত্তর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষ1।” 

কি ভিক্ষ।? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্‌ 
হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে পোপানোপরে দীাড়াইঞা ষে কথোপকথন 
হইয়াছিল, তাহাও তাহার এই ঘময়ে মনে পড়িপ। গোবিন্দলাল রোহিণীকে 
বলিয়াছিলেন, “তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আঙ্জি হউক, কালি 
হউক, আমাকে জানাইও।” আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে 
রোহিণী তাহাকে তাত জানাইল। 

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, “তোমার মঙ্জল সাধি ইহ] আমার ইচ্ছা! ; 
কেন না৷ ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি ফে 
লোকের হ'তে পড়িয়া৪--তোমাব রক্ষা সহজ নছে।” এই ভাবিয়া প্রকান্তে 
জোষ্টতাঙকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে ভজোঠা মহাশয়?” 

বৃহ্ধ রুষ্কাস্ত একবার কল কথা গোবিন্ধগাঁলকে ম্মান্থপূরিক খলিয়াছিলেন 
কিন্তু গোবিনদলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাথ্যায় বাতিব্যন্ত ছিলেন, কানে কিছুই 
শুনেন মাই। ভ্রাতুপ্পুত্র আনার জিজ্ঞাপ। করিল, “কি হয়েছে, জোঠ1 মহাশয় ?” 
শুনিয়] বৃদ্ধ ধনে মনে ভাবিল, “হয়েছে ! ছেলেটা বুঝ মাগীর টাদপান। মুখখান। 
দেখে ভুলে গেল!” কুষ্ণকান্দ আবার আন্নপুবিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত 
গোবিম্দলালকে শুনাইলেন । সমাপন করিয়া বলিলেন, “এ সেই হর পাঁজির 
কারসাজি । বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া! জাল উইল 
রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জগ আসিয়াছিল। তারপর ধর] পড়ির। 
শুয়ে গাল উইল ছি'ড়িয়া! ফেলিয়াছে।” 

গেো। রোহিণী কি বলে? 

ক। ওজআরবলিবেকি? বলে, ভানয়। 


গোবিন্দজাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “৩1 নয় ত তবে 
কি প্লোছিণী? 
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রোছিণী মুখ ন! তুলিয়া গদ্গগর্দ কণ্ঠে বলিল, “আমি আপনাদের হাতে 
পড়িয়াছি, ধাহ। করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব ন11% 

রৃষ্ক্কাস্ত বলিলেন, “দেখিলে বদ্জাঁতি ?” 

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্জাত 
নহে। ইহার ভিতর বদ্ভাতি ছাড়া! আর কিছু থাকিতে পারে। 
প্রকাশ্তে বলিলেন, “ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় 
পাঠাইবেন 1 

কুষ্ণকাস্ত বলিলেন, “আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমিই 
থানা, আমিই মেজেস্টর, আমিই জজ । বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্্ীলোককে জেলে 
দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে ?” 

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি করিবেন ?” 

ক। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়।, কুলার বাতাস দিয় গ্রামের 
বাহির করিয়া] দিব। আমার এলাকায় আর না! আদমিতে পারে। 

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি বল, 
রোছিণী ?" 

য়োছিণী বলিল, “ক্ষতি কি!” 

গোবিন্দলাল বিশ্মিত হইলেন। কিঞিৎ ভাবিয়! কৃষ্ণকাস্তকে বলিলেন, 
“একট নিবেদন আছে |” 

কূ। কি? 

গেো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দ্িন। আমি জামিন হইতেছি--বেলা 
দশটার সময় আনিয়। দিব 

কষকাস্ত ভাবিলেন, “বুঝি যা ভেবেছি, তাই । বাবাজির কিছু গরজ 
দেখছি।” প্রকান্তে বলিলেন, “কোথায় যাইবে? কেন ছাঁড়িব?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আমল কথা কি, জান। নিতাস্ত বর্তব্য। এত 
লোকের সাক্ষাতে আনল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে 
লইয়] গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব ।” 

কৃষকাস্ত ভাবিলেন, “ওর গোষ্ঠীর মুড করবে। একালের ছেলেপুলে বড় 
বেছায়। হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।» 
এই ভাবিয়। কৃষ্ণকাত্ত বলিলেন, “বেশ ত।” বলিয়া কৃষঃফাস্ত একজন নগদীকে 


৩৬ রুষ্ণকাস্তের উইল 


বলিলেন, «ও রে! একে সঙ্গে করিয়।, একজন চাকরাণী দিয়া! মেজ বৌমার 
কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস, যেন পালায় ন1।” 

নগরী রোছিনীকে লইয়। গেল। গোবিন্বলীল গ্রস্থান করিলেন। কৃষকাস্ত 
ভাঁবিজেন, “ছুর্গা ! ছুর্গা! ছেলেগুলে৷ হলে] কি?” 
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»গোবিন্দলাল অস্ত:পুরে আসিয়। দেখিজেন যে, ভ্রমর রোছিণীকে লইয়া চুপ 
করিয়া বপিয়! আছে । ভাল কথ বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এদায় সম্বত্ধে 
ভাঙ কথ। বলিলেও রো হৃণীর কান আসে, এ জন্ট তাহাও বলিতে পারিতেছে 
না। গোবিন্দলাল আগিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। 
শীপ্রগতি দুরে গিয়। গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া! ভাকিল। গোবিন্বলাল 
কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোছিণী 
এখানে কেন?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। 
তাগার পর উচ্বার কপালে যা থাকে, হবে ।”ঃ 

ভ্র। কিজিজ্ঞাসা করিবে? 

গে! । উহার মনের কথা। আমাকে উহ্বার কাছে এক] রাখিয়। যাইতে 
ঘর্দি তোমার ভয় হয়, তবে ন1 হয়, আড়াল হইতে শুনিও। 

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হুইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল 
হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে পাচিকার 
চ্ল ধরিয়া! টানিয়া বলিল, “রাধুনি ঠাকুরঝি। রাধতে রাধতে একটি 
রূপকথ। বল ন11» 

এ দিকে গোবিদ্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞান। করিলেন, “এ বৃত্তাস্ত আমাকে 
সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?” বলিবার জন্ত রোহিণীর বুক ফাটিয়া 
যাইতেছিল-_কিন্ত যে জাতি জীয়স্তে জলস্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিনীও 
সেই জাতীয়া--আর্ধকন্তা। বলিল, “কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিক্নাছেদ ত 1” 
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গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া! আসল উইল চুরি করিতে 
আসিয়াছিলে। তাই কি? 

রো। তানয়। 

গো। তবেকি? 

রেো!। বলিয়৷ কি ছইবে? 

গে।। তোমার ভাল হইতে পারে। 

রো । আপনি বিশ্বাস করিলে ত? 

গো। বিশ্বামযোগ্য কথ হুইলে কেন বিশ্বাপ করিব না? 

রো। বিশ্বামযোগ্য কথা নছে। 

গো। মামার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাপঘোগ্য, তাহা আমি 
জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসফোগ্য কথাতেও কখনও 
কখনও 'বশ্বাস করি। 

রোছিণী মনে মনে বলিল, “নহিলে আমি ফ্োমার জন্টে মরিতে বসিব 
কেন? যাই হৌক আমি ত মরিতে বঙিয়াছি কিন্ত তোমায় 'একবার পরীক্ষা 
করিয়! মরিব।” প্রকাশ্টে বলিল, “সে আপনার মহিমা । কিন্তু আপনাকে এ 
দুঃখের কাহিনী খপিয়াই বা কি হইবে ?* 

গো। যদ্দি আমি ত্েমার কোন উপকার করিতে পারি। 

রো । কি উপকার করিবেন? 

গোবিন্বলাল ভাবিলেন, “ইহার ঘোড়া নাই। যাই হুউক, এ কাতরা-_ 
ইছাকে সহজ্ষে পরিত্যাগ কর] নহে,» গ্রকাশ্রে বলিলেন, “যদি পারি, কর্তীকে 
অঙ্জরোধ কগিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।” 

রো1। আর যর্দি আপনি অঙ্থরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন ? 

গে।। গুনিয়াছ ত? 

রো! । আমার মাথ] মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিক়। দিবেন, দেশ হইতে বাহির 
করিয়! দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না-.এ কলঙ্কের পর, 
দ্বেশ হইতে বাহির করিয়। দ্রিলেই আমার উপকার । আমাকে ভাড়ায়! না 
দ্বিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মৃখ 
দ্বেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢাল! বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। 
বাকি এই কফেশ-- 


৩৮ কষ্কান্তের উইল 


এই বললিয়। রোহিনী একবার আপনার তরজন্ষুব্ধ রুষ্ণতডভাগতুল্য কেশদাম 
প্রতি দৃষ্টি করিল-__বলিতে লাগিল, “এই কেশ--আপনি কাচি আনিতে বলুন, 
আমি বৌ ঠাকুরুণেব চুলের দণ্ড বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয় 
যাইতেছি।” 

গোবিন্দপাল স্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্য।গ করিয়া বলিলেন, 
“বুঝেছি রোতিনী। কলঙ্কই শ্টোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রম্ষণ না হইলে, অন্য 
দ্বণ্ডে তোমার আপতি নাই ।” 


রোছিণী এবার কাদিল। হদয়মধো গোবিন্দলালকে শত সহল ধন্যবাদ 
করিতে লাগিল । বলিল, “ঘদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলম্বদণ্ড 
হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পাবিসেন ?” 


গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসল 
কথ! শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারি কি না।” 


রোছিণী, “কি জানিতে চাছেন, জিজ্ঞাসা করুন| 

গেো। তুমি যাহ! পোড়াইয়া, জাহা! কি? 

রো। জাল উইল। 

গে! । (কাথায় পাইয়াছিলে? 

রো। কতার ঘরে, দেরাছে। 

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আদিল? 

০4 আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখাপড়া 
হয়, পেই দিন রাতে আপিয়। আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া 
পিগ়াছিলাম। 

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন ? 

রো। হরলাল বাবুর অন্থরোধে। 

গোবিম্ধলাল বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে 
জালিয়াছিলে ?” 

য়ো। আলল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্ত। 

গো । কেন? জাল উইলে কি ছিল? 

রে!। বড় বাবুর বার আনা-_আপনার এক পাই। 
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গে।। কেন আবার উইল ব্দলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন 
অনুরোধ করি নাই? 

রোহিণী কাদতে লাগিল। বন কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়। বলিল, “না--- 
অন্থরোধ করেন নাই-কিস্ত যাহ! আমি ইহুজন্মে কখনও পাই নাই--যাহ। 
ইহজন্মে আর কখনও পাইব না--আঁপনি আমাকে তাহ! দিয়াছিলেন।” 

গো। কিস়েরোছিণী? 

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন। 

গো। কি রোছিণী? 

রো। কি? ইছ্‌জন্মে আমি বলিতে পারিব না-কি। আর কিছু 
বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই--আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ 
পাইলে খাইতাঁম । কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নছে। আপনি আমার অন্ত 
উপকার করিতে পারেন না- কিন্তু এক উপক্কার করিতে পারেন--একবার 
ভয় দিন, কারিয়! আমি। তার পর যদ্দি অমি বাচিয়। থাকি, তবে নহয় 
আমাব মাথা মুভাইয়] ঘোল ঢাঁলিয়া দ্েশছাড়। কারিয়া দিবেন। 

গোবিন্দলাল বৃ্ঝলেন। দপণস্থ প্রতিবিদ্বেক ন্যায় রোছিণীর হদয় দেখিতে 
পাহলেন। বুঝিলেন, যে মন্তে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভূজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। 
ত্রাার '্মাহলাদ হইল ন1--রাগও হইল না- সমৃজ্রবৎ সে হায়, তাহ! উদ্বেলিত 
করিয়। দয়ার উচ্ছাস উঠিল। বলিলেন '“রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার 
ভাল, কিন্ত মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংপায়ে আমিয়াছি। 
আপনার আপনার কাঁজ না করিয়। মরিব কেন ?” 

গোবিন্দলাল ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল “বলুন ন1?" 

গে! । তোমাকে এ দ্বেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে । 

রো। ফেন? 

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে 
৮19। 

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন ? 

গে!। তোমায় আমায় আর দেখা শুন! ন। হয়। 

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ 
হুইল--বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভূলিয়। গেল। আবার তাহার 


৪৬ কষ্কাস্কের উইল 


বীচিতে লাধ হইল । আবার তাহার দেশে থাকিতে বামন জন্মিল। মহুস্ 
বড়ই পরাধীন। 

রোঁছিণী বলিল, “আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় 
যাইব?” ৰ 

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। 
তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না। 

রে!। 'ামার খুভার কি হইবে? 

গো। তিনি তোমার সঙ্গে ঘাঁউনেন, নছিলে তোমাকে কলিকাতায় 
ধাইতে বলিতাম না। 

রেো!। সেখানে দিনপাত করিব কি গ্রকারে? 

গো। আমার বন্ধু তোমার খুভার একটি চাকরি করিয়। দিবেন। 

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মহ তন কন? 

গো। তুমি কিতীহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে 
না? 

রো। পারিব। কিন্ত আপনার জ্যে্টাতকে সম্মত করিবে কে? ভিনি 
আমাকে ছাড়িবেন কেন? 

গো। আমি অন্ধরোধ করিব । 

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলগ্ক। আপনারও কিছু 
কলগ্ক। 

গো। সভ্য, তোমার জগ কতীর ক'ঠে ভ্রমর অরোর করিবে। তুমি 
এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাহয়া দিয়া, আপনি এই 
বাড়ীতেই থাকিও। ডাঞ্লে যেন পাই । 

রোহিণী সঞ্জল নয়নে গোবিন্নলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে 
গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, য়োহিণীর প্রথম গ্রণয়সন্তীষণ হইল। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


ভ্রমর শ্বশ্তরকে কোন প্রকার অন্থরোধ করিতে স্বীকৃত হুইল নাস্্বড় জ্জা 
করে ছি! 

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকাস্তের কাছে গেলেন। কৃষ্কাস্ত তখন 
মাহারাস্তে পালক্কে অর্ধশয়ানাবস্থায়। আলবোলার নল হাতে করিয়া--নুযুগ্ত। 
এক দ্রিকে তাহার নাসিক। নাদন্ুরে গমকে গমকে তানমুছ'নাদি সহিত নানাবিধ' 
রাগরাগিণীর আলাপ ক।রতেছে-আর এক দিকে, তাহার মন 
গহিফেন প্রমাদাৎ ভ্রিতুবমগাঁমী অশে আর্ঢ হইয়! নানা স্থান পর্যটন করিতেছে। 
রাছিণীর চাদদপান] মুখখান। বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিক্লাছিল বোধ হয়, চাদ 
'কাথায় উদয় না হয়?-নহিলে বুড়া আফিজের ঝৌঁঞ্চে ইন্দ্রাণীর স্বস্ধে লে মুখ 
[পাইবে কেন? কুষকাস্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, 
হাদেবের গোহাল হইতে ষাড় চুরি করিতে গিয়াছে । নন্দী ত্রিশূল হস্তে 
শাড়ব জাব দিতে গিয়া] ভাহাঁকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী (রোহিণীব 
ঘালুলায়িত কুস্তলদাঁম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছেঃ এবং বড়াননের মধুর, 
দ্বান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ-বিলাঘ্িত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা 
ণশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে-_-এমত সময়ে হ্বয়ং ষড়ানন মধুর দৌরাত্মা 
দখিয়া, নালিশ করিবার জন্ক মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়| ভাকিতেছেন, 
জঞোঠ মহাশয় !” 

কৃষকাস্ত বিশ্মিত হইয়া ভাবিঙেছেন, “কার্তিক মহাদ্দেবকে কি সম্পর্কে 
জ্যঠা মহাশয় বণলয়। ডাকিতেছেন ?” এমত লময় কিক আবার ডাকলেন 
:জাঠা মহাশয় 1” কৃষঃকাস্ত বড বিরক্ত ইয়া, কাতিকের কান মলিয়। দিবার 
ভিপ্রায়ে হুত্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি রুষ্ণকাস্তের হত্তস্থিভ আলবোলার 
ল হাত হইতে খসিয়। ঝনাৎ করিয়! পানের বাটার উপর পড়িয়। গেল, পানের 
[ট। ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ করিয়া! পিকদ্দানিব উপর পডিয়] গেল, এবং নল. নাটা, 
কৃদানি সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া! ভূতলশায়ী হইল। সেই শবে 
ফকাস্তের নিদ্রাভঙগ হইল, তিনি নয়নোন্ীলিন করিয়। দেখেন যে, কাতিকেয় 
ধার্থই উপস্থিত। যুতিমান স্বন্দবীরের ন্যায়, গোবিনলাল তাহার সম্মুখে 
ড়াইয়। আছেন--ডাকিতেছেন, “জ্যেঠ| মহাশয় 1” কৃষ্ককাস্ত শশখান্ডে উঠিয়া 


৪২ কৃষ্কাস্তের উইল 


+পিয়] জিজ্ঞানা করিলেন, “কি বাব গে'বিন্দলাল ?” গোবিন্দলালকে বুড়া বড় 
'ভালবাপসিত | 

গোবিন্দলালও কিছু অগ্রতিভ হুঈলেন- বলিলেন, “আপনি নিদ্রা যান 
আমি এমন কিছু কাজে আনি নাই ।” এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিকদানিটি 
উঠাউগ়াসোক্কা। করিয়। রাখিয়া! পানবাটা উঠাইয়! যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি 
রুষ্ণকাস্তের হাতে দিলেন । কিন্ত রুষ্ণকাস্ত শক্ত বুড়া--সহজে ভুলে মা মনে 
মনে বলিতে লাগিল, “কিছু ন।, এ ছুঁচো। আবার মেই টা্দমুখে! মাগীর কথা 
বলিতে আগিয়াছে।” প্রকাশ্টে বলিলেন, “না । আমার থু হইয়াছে-_আর 
ঘুমাইব না।৮ 

গোবিম্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কষ্ণকাস্তের কাছে 
বলিতে প্রাতে ঠাহার স্ষোন লজ্জা করে নাই--এখন একটু লজ্জা করিতে 
সাগিল--কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী 
পুকুরের কথা হইযাছিণ বলিয়া! কি এখন পঙ্জ। 

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল গোবিন্দলাল কে।ন কথ। পাাড়তেছে না দেখিয়! 
আপনি জমিদাবির কথ পাড়িল_-জামদারির কথার পর সাংসারিক কথা, 
সংসারিক কথার পর মযোকদ্দমার কথা, "থাপি রোহিণীর দিক দিয়াও গেল 
মা। গোবিন্দপাল রোছিণীর কথ! কিছুতেই পাড়িতে পাবিলেন না। রষ্ণকাস্ত 
মনে মণে ভা হ।1সতে লাগিলেন। বুড়া বড দুষ্ট। 

অগণ্যা ,গণিনালাপ ফিরিয়। যাইণেছিলেন,-তখন কৃষ্ণকাস্ত প্রিয়তম 
শ্াতৃ্গুরকে ডাকিয়া ফিতাইয়। জিজ্ঞানণা কমিলেন, “সকাল বেল। যে মাগীকে 
তুমি সাখিন হইয়া শহয়। গিয়্াছিলে, সে মাগী বছু স্বীকার করিয়াছে ?” 

তখন গোবিমালাল পথ পাইয়া] যাহ] যাহা! রোহিণী খলিয়াছিল, সংক্ষেপে 
বলিলেন। বারুণী পুষ্ধরিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়! 
রুষঃকাস্ত বলিলেন, “এখন তাহার গ্রতি কিরূপ করা তোমার আঁভগ্রায়?” 

গোবিন্দলাল লজ্জিত হুইয়] বলিলেন, “আপনার ষে অভি প্রান, আম!দিগেরও 
সে অভিপ্রায় ।* 

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাপিয়া, মুখে কিছুমাজ হাঁসির লক্ষণ ন। দেখাইয়া 
বলিলেন, “মমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উবার মাথা মুড়াইফ্সা, ঘোল 
ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়। দাও-_কি বল?” 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৪৩ 


গোবিনলাল চুপ করিয়া রছিলেন। তখন ছুষ্ট বুড়া! বলিল, “আর তোমরা 
ধরি এমনই বিবেচন] কর ধে, উহার দোষ নাই-_-তবে ছাড়িয়া দাও ।” 
গোবিন্দলাল তখন নিশ্বান ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


রোছিণী গোবিন্দলালের অঙ্থমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার 
বন্দোবস্ত করিতে আসিল । খুড়াকে কিছু মা বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া 
পড়িয়া, রোহিণী কাদতে বসিল। 

“এ হুরিন্ত্রাগ্রাম ছাডিয়। আমার যাওয়া হইবে নানা দেখিগ্। মরিয়। যাইব । 
আমি কলিকাতাত্ব গেলে, গোবিন্দলালকে ও দেখিতে পাইব না? আমি 
যাইব না। এই হবিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিনলাজের মন্দির । 
এই হরিত্রগ্রাম আমার শ্মশান, এখানে আমি গুড়ি! মরিব। শ্মশানে মরিতে 
পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিত্রাগ্রাম ছাড়িয়া ন! যাই, ত 
আমার কে কি করিতে পারে? রুষ্ণকাস্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়।, ঘোল 
ঢালিয়। দেশছাড] করিয়। দিবে? আমি আনার আলিব। গোবিন্দলাল রাগ 
করিবে? করে করুক--তণু গ্রামি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়। 
লইতে পারিবে না। আমিযষাব ন1। কলিকাতায় ধার না--কোথাও যাব ন|। 
যাই ত ষমের বাড়ী ধাব। আর কোথাও ন1।” 

এই পিদ্ধাস্ত গ্থির করিয়া, কালামুখী রোধিণী উঠিয়া ঘার খুলিয়া আবার-_ 
*পতঙ্গবন্ৃহ্ছিমুখং বিবিঙ্ষুঃ?- সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে 
বলিতে বলিতে চলিল,_-“হে জগদীশ্বর, তে দ্ীননাথ, ভে ছুঃখিজনের একমাত্র 
সহাদ়্! আমি নিতান্ত হঃখিনী, নিতান্ত ছুঃখে পড়িয়।ছি--আমায় রক্ষা কর--- 
আমার হৃদয়ের এই অদ্হা প্রেমবহ্ছি নিবাইধ1 দাও--আর আমার পোড়াইও 
না। আমি ধাহাকে দেখিতে যাউতেছি তাহাকে ধত বার দেখিব, তত বার-- 
আমার অসহ যন্ত্রণা_অনস্ত সখ। আমি বধব1--আমার ধর্ম গেল-_সুখ গেল 
প্রাণ গেল - রহিল কি প্রভূ ?-- রাখিব কি প্রভু ?--হে দেবতা। হে দর্গা__ 
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ছে কালি-+হে জগন্গাথ-_আমায় তুমি দাও--আমার প্রাণ স্থির কর--আমি 
এই যন্ত্রণা কমার সহিতে পার না।” 

তবু নেই ন্বীত, হাত, অপরিমিত পেমপরিপূর্ণ হৃদয়-থামিল নী । কখনও 
ভাঁবিল, গরল খাই , কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদ্প্রাস্তে পড়িয়া অস্তঃকরণ 
মুক্ত করিয়া সকল কথা খলি , কখনও ভাঁবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, 
বারুণীতে ডুবে মরি, কখনও শাবিল, ধর্মে জলাঞুলি দিয়া গোবিন্লালকে 
কাড়িয়! লইয়! দেশাস্তরে পলাইয়া যাই। রোছিণী কাদিতে কাদিতে 
গোবিন্দলালের কাছে গুনবার উপস্থিত হইল । 

গোবিন্লাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির 
হইল ত?" 

রেো। ন]1। 

গো। মেকি? এইমাত্র আমার কাছে ম্বীকার করিয়াছিলে? 

রে! । যাইতে পারিব ম]। 

গো। বলিতে পরি ন।। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই-- 
কিন্ত গেলে ভাল £ই-। 

রে । কমে ভাল হইত ? 

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার 
তিনি কে? 

রোছিণী তন চক্ষে ত্র জল লুকাইয় মৃছ্িতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়। গেল। 
গোবিন্দলাল নিতাস্ত দুঃখিত হইয়া 'ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা 
মাচিতে নাচিতে সেখানে ব্মাপিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, “ভাবছ কি?” 

গো। বল দেখি? 

ভ্র। আমার কালো রূপ। 

গো। ইঃ-- 

ভোমর। ঘোয়তর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, “সে কি? আমায় ভাবছ না?” 
আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্ত চিস্তা আছে?” 

গো। আছে নাতকি? সর্বে পর্বদ্রী আর কি! আমি অন্ত মানুষ 
ভাবছি। 

"ভ্রময় তখম গোঁবিদলালের গল! জড়াইয়। ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে 
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'গলিয়। গিয়া, আধো আধো, মুছু মুছু হালিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ত- 
কাকে ভাবছ বল না?” 

গো। কি হবে তোমায় বলিয়।? 

ভ্র। বলন। 

গো । তুমি রাগ কাঁরবে। 

ভ্র। করি কর্বো--বল ন]। 

গো যাও, দেখ গিয়ে সকলের খাওয়া] হলে! কি না। 

ভ্র। দেখবো এখন--বল ন1 কে মান্ষ? 

গো। সিয়াকুল কাটা! রোছিণীকে ভাব ছিলাম। 

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব ছিলে? 

গো। হকি জানি? 

ভ্র। জান-_-বল না। 

গে! । মানুষ কি মানুষকে ভাবে না? 

ভ্র। না। যেষাকে ভালোবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে 
--তুমি আমাকে ভাব। 

গো। তবে আমি রোহ্িণীকে ভালবাসি 

ভ্র। মিছে কথা-_তুমি আমাকে ভালবাস-- আর কাকেও তোমার ভাল- 
বাঁসতে নাই--কেন রোছিণীকে ভাবছিলেঃবল না? 

গো বিধবাকে মাছ খাইতে আছ? 

ভ্র। না। 

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর ম! মাছ খায় কেন? 

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, ঘ! করতে নাই, তাই করে। 

গো । আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে 
"ভালবাপি। 

ধ1 করিয়। গোবিম্দলালের গালে ভোমর1 এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ 
করিয়। বলিল, “আমি শ্রীমতী ভোষর! দাসী--আমার সাক্ষাতে, মিছে 
কথা?” 

গোবিম্দলাল ছারি মানিল। ভ্রমরের স্বন্ধে আরোপিত করিয়। গ্রফুল্প- 
নীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল শ্বকরপঞ্পবে গ্রহণ করিয়া, মৃছ 
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স্ব অথচ গভীর, কাতর কঠে গোবিদ্বলাল বলিল, “মিছে কথাই ভোমরা) 
আমি র়োহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে ।” 

তীব্র রেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমর। দূরে 
গিপ1 দাড়।ইল। হাঁপাইতে হাপাইতে বলিতে লাগিল,--“আবাগী-্পোড়ার- 
মুখী--বীদ্ররী মরুক। মরুক। মরুক। মরুক!।” 

গোবিন্দলাল হাসিয়া বজিলেন, “এখনই এস গালি কেন? তোমার সাত 
রাজার ধন এক মাণিক এখনও ৩ কেড়ে নেয় নি।” 

ন্যোমরা একটু অগ্রতিভ হইয়! বলিল, "দূর, ত1 কেন--তা কি পারে-_তা 


মাগী তোমার নাক্ষা্তে পিল কেন ?” 
গে । ঠিক ভোমরা--বল। তাহার উচিত ছিল না-_তাই ভাবিতেছিলাম। 


আমি তাঁহাকে বাস উঠাইয়। কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম--" 


খরচ পর্ধস্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম। 

ডে । তারপর? 

গো। তার পর, সে য়াজি হইল ন'। 

ভো। ভাল. আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি? 

গে!। পার, [িস্ত আমি পরামশটা শুনিব 

চ্চো'। শোন। 

এই বলিয়। ভোমর। “ক্ষণরি 1 করিয়া এক গম চাকরাণীকে ভাকিল। 

তখন ক্ষীরো্া-_-ওরফে ক্ষীরোদমণ্-ওরফে ক্ষীরাব্িতনয়া--ওরফে শুধু 
ক্ষীরি আসিয়] দাড়াইল- মোটাগোট1 গাটাগোটা-- মল পায়ে-গোট পরা-_ 
হাদি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমর] বজিল, “ক্ষীরি-রোহিণী পোড়ামুখীর 
কাছে এখনই একবার ঘাইতে পারুবি ?” 

ক্ষীরি বলিল, “পারব নাকেন? কি বল্তে হবে?” 

ভোমরা বলিল, “আমার নাম করিয়া খলয়া আয় যে, তিনি বল্লেন, তুমি 
মর।” 

“এই 1? যাই।” বলিয়। ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরিস্পমল বাজাইয়। চজিল। 
গমনকালে ভোমর! বলিয়া দিল) “কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্‌।» 

“আচ্ছ।।” বলিয়। ক্ষীরোদা গেল। অল্লকালমধোই ফিরিয়া আনিয়। 
ধজিল, “বলির। আসিয়াছি।” 
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ভে!। সেকি বঞ্গিল? 

ক্ষীরি। দে বলিল, উপায় বলিয়। দিতে বলিও। 

ভে। বে আবার া। বলিয়। আয় যে--বারুণী পুকুরে--সদ্ধ্যাবেলা 
কলসী গলায় দিয়ে-_বুঝেছিস্‌? 

ক্ণিরি। আচ্ছা। 

ক্ষণারি আবার গেল। আবার আমিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, “'বারুণী 
পুকুরের কথ! বলেছিস?” 

ক্ষীরি। বলিয়াছি। 

ভো। সেকি বলিল? 

ক্ষীরি। বলিল যে “আচ্ছ1।৮ 

গোবিন্লাল বলিলেন, “ছি ভোমর1 1” 

ভোমরা বলিল, “ভাবিও ন1। সে মরিবেনা। যে তোমায় দেখিয়া 
মজিয়াছে--সে কি মরিতে পারে ? 
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দৈনিক কার্ধ সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানছসারে গোবিনলাল' 
দিনাস্তে বারুণীর তীরবততী পুপ্পো্জানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেম। 
গোবিন্দলালেব পুস্পোফ্যান-ভ্রমণ একটি প্রধান সুখ । সকল বৃক্ষের তলায় দুই 
চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তুআমর] সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। 
বারুণীর কূলে, উদ্চানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিক] ছিল, বেদ্দিকামধ্যে একটি 
শ্থেতগ্রস্তরখোদ্দিত স্ত্রী প্রতিযুতি--স্ত্রীমৃতি অর্ধাবৃতা, বিনতলোচনা--একটি ঘট 
হইতে আপন চরণদ্ধয়ে যেন জল ঢালিতেছে--তাহার চারি পাশে বেদিকার 
উপরে উজ্জলবর্ণরিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুত্র ক্ষু্র সপুষ্প বৃক্ষ--জিরানিয়ম, ভবিনা, 
ইউফবিয়।, চন্দ্রমলিক1, গোলাপ--নীচে, সেই বেদ্িক। বেন কিয়! কামিনী, 
যুখিকা, মল্লিকা, গন্ধয়্াজ গ্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন 
আষোদিত করিভেছে--তাহারই পরে বন্থবিধ উজ্জ্বল নীল গীত রক্ত শ্বেত নান! 


৪৮ রুষ্কাস্তের উইল 


বর্ণের দেশী (িলাতী নয়নরঞ্জনকারশ পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে 
গোবিন্লাল বমিতে ভালবাসিতেন । জ্জোৎনা রাজ্মে কখনও কখনও ভ্রমরবে 
'উদ্ভানভ্রমণে আনিয়। মেইথাঁনে বসাইতেন। ভ্রমর পাঁধাণমী স্রীমৃতি অর্ধাবৃত 
দেখিয়! তানাকে কালামুখী বলিয়া গালি দ্িত--কখনও কখনও আপনি অঞ্চঃ 
দিয়! তাছার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত-__কখনও কখনও গুহ হইতে উত্তম বন 
সঙ্গে আনিয়। তাহাকে পরাইয়। দিয়! যাইত--কখনও কখনও তাহার হত্তস্থিঘ 
ঘট লই! টানাটানি বাধাইত। 

সেইখানে আজি গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণান্থুরূপ বাকুণীর 
'জলশোভা দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুফরিণীর 
শপরিসর গ্রস্তরনিঘিত সোপান-পরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহ্, 
করিতেছে । সব না হইলে চলে, জল ন| হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও 
রোহিণী জল আনিতে আসিয়াছে । রোহিণীর জলে নামিয়া! গান্্র মার্জন' 
করিবার সম্ভীবনা-দৃষ্টিপথে তাহার থাঁক। অকর্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাজ সে 
শ্থান হইতে সরিয়া গেলেন। 

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এদিক ওদ্দিক বেড়াইলেন। শেষে মনে করিলেন, 
এনক্ষল রোহিণী উঠিয়। গিয়াছে । এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে 
জলমিষেকনিরত। পাযাপ-ন্বন্দরীর পদপ্রাস্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই 
বাকষণীর শোভ। দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা 
পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই-_ফিন্তু সে জলোপরে একটি 
'কললী ভাসিতেছে। 

কার কলনী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল-_ কেহ জল লইতে আনিয়া 
ডূবিয়া যায় নাই ত? রোছিণীই এই মাত্র জল লইতে আসিয়াছিল--তখন 
খঅকন্মাৎ পূর্বাহেের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোছিণীকে বজিয়। 
পাঠাইয়াঞিল ঘে, বারুণী পুকুরে_ সন্ধ্যাবেলা-্-কলসী গলায় বেঁধে । মনে 
পড়িল যে, রোহিণী গ্রত্যুতরে বলিয়াছিজ, “আচ্ছ1।” 

গোবিদ্দলাল ততক্ষণাৎ পু্রিণীর ঘাটে আপগিলেন। সর্বশেষ সোপানে 
'ঈাড়াইয়। পুফরিণীরর সর্বত্র দেখিতে জাগিলেন। জঙ্গ কাচতুজ্য ত্বচ্ছ। ঘাটের নীচে 
জলতল্থ ভূমি পর্বস্ত দেখ! যাইতেছে । দেখিলেন, শ্বচ্ছ স্কটকমপ্ডিত ছৈম 
প্রতিমার টায় রোছিনী জলতলে শুইয়। অ]ছে। ছদ্ধকার জলতল আলে। করিয়াছে! 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দলাল তত্ক্ষণাৎ জলে নামি] ডুব দিয়] রোছিণীকে উঠাইয়।, সোপান 
উপরি শায়িত করিলেন । দেখিলেন, রোিণী জীবিত আছে কি ন। সন্দেহ 
গে সংজ্ঞাহীন ; নিশ্বাসগশ্বাসহিত। 

উদ্ভান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীন্ে ডাকিলেন। মালীর সাহাধ্যে 
রোহণীকে বহন করিয়। উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুখধার জন্য লইফ়1 গেলেন। 
জীবনে ভউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোধিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। 
ভ্রমব ভিন্ন আর কোন স্মীলোক কখনও পে উদ্ভানগৃহে প্রবেশ করে নাই । 

বাত্যাবর্যাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালছ্কে লম্বমমান হুইয়। 
গ্রজ্লিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলঘ্থিত ঘোরকুফণ 
কেশরাশি জলে খজু--তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জলবৃষ্টি *রিতেছে। 
নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুন্দ্রত পল্পের উপরে ভ্ধুগ জলে ভিজিয়] আরও অধিক 
কষ্ণশোভায় শোভি হইয়াছে । আর সেই ললাট--স্থির, বিস্তারিত, লঙ্জাভয়ু- 
বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট_-গণ্ড এখনও উল্জ্র্গ-অধর এখনও মধুমপর, 
বা্চুলীপুষ্পের লক্জাস্থল। গোঁবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, “মরি 
মরি! কেন তোমায় বিধা। এত রূপ দিয়! পাঠাইয্লাছিলেন, দিয়াছিলেন ত 
স্থধী করিলেন নাকেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?” এই স্বন্দরীর 
আত্মঘাতের ভিনি নিজেই যে মূল-_এ কথা মনে কত্রিয়! তাহার বুক ফাটিতে 
লাগিল। 

যদ্দি রোহিণীর জীবন থাকে, রোছিণীকে বাচাইতে হইবে। জলমগ্রকে কি 
প্রকারে বাচাইতে হয়, 'তাহা! গোবিনলাল জাঁনিতেন। উদরস্ব ভল সহজেই 
বাহির করান যায়। ছুই চারি বার রোহছিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ 
ফিয়াইয়। ঘুবাইয়া, জল উদগীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস 
বিল না। সেইটি কঠিন কাজ। 

গেবিন্দলাল জানিতেন, মুযুষূ'র বানছুছ় ধরিয়া! উধ্বোতিলন করিলে, অস্তরুস্থ 
বায়ুকোধ স্ফীত ভয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে 
উত্তোলিত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে নামাইতে হয় । নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত 
হয়) তখন সেই ফুংকার-প্ররিত বামু আপনিই নির্গত হইয়। আইলে। 
ইহাতে কিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে 
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৫০ রুষকান্তের উইল 


বাযুকোবের কার্য হ্বত; প্রনরাগত হইতে থাক, রুত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাছিত 
করাতে করাউতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই 
করিতে হইবে । ছুই হাতে ছুইটি বাহু তুলিয়। ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে 
হইবে, তাহার সেই পৰুবিষ্বনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মমনমদে াদ হলাহল- 
কলসীতুল্য রাগ! রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়] ফুংকার দিতে হইবে! কি 
সধনাশ!। কেদিবে? 

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়! মালা । বাগানের অন্য চাকরের। 
ইতিপূর্বেই গৃছে গিয়াছিল। তিনি ম'লীকে বলিলেন, “আমি ইহার হাত ছুইটি 
তুলে ধরি, তৃই ইার মুখে ফু দে দেখি।” 

মুখে ফু! সর্বনাশ! এ রাঙ্গা রাঙ্গা হধাযাখা অধরে মালীর মুখের ফুঁ-_ 
“সেছৈ পারিব না! মুনিম] 1” 

মাল'কে মুনিব যদি শালগ্রামশিঙগা চর্ব" করিতে বলিত, মালী মৃনিবের 
খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কি সেই টাদমুখের রাঙ্গ। অধরে--সেই কুকি 
মুখের ফু! মালী ঘামিতে আরম করিত স্পষ্ট বলিল, *মু সে পারিব ন! 
অবধড়।” 

মালী ঠিক বণিয়াছিল। মালা সেই দেবছুণ ও্ঠাধরে যদ্দি একবার মৃখ 
দিয় ফু দিত, তারপর ঘি রোহিণী বাচিয়া উঠিয়া! আবার সেই ঠোট ফুলাইয়া 
কললীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া! ঘরে যাইত--তবে আর তাহাকে 
ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোস্তা, খুরুপো' নিড়িন, কাচি, 
কোদালী, বারুণীর জলে ফেলিয়। দিয়া, এক দৌঁড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ 
নাই--বোধ হয় বণরেখার নীল ছলে ডূবিয়! মরিত। মাঁলী অত ভাঁবিয়াছিল 
কি না বলিতে পারি না, কিন্ত ফু দিতে রাজি হইন না| 

অগত্য। গোবিন্লাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত 
ছুইটি ধীয়ে ধীরে উঠাইতে থাক আমি ফু দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে 
হাত নামাইবি।” মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত ছুইটি ধীরে ধীরে 
উঠাইল--গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুহ্বমকাস্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়! 
--রোহিণীর মুখে ফুখকার দ্বিলেন। 

সেই সময়ে ভ্রমর একট] লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। 
বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে ন, লাগিয়া, ভরমরেরই কপালে লাগিল । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৫১ 


মালী রোহিণীর বাহুদ্ধয় নামাইল। আবায় উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল 
ফুৎখকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল । আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে 
লাগিলেন। ছুই তিন ঘণ্টা এইরূপ ঝরিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বছিল। 
রোহিণী বাচিল। 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 


রোছিণীর নিশ্বান প্রশ্বাস বছিতে লাগিলে, গোবিন্লাল তাহাকে ওঁধধ পান 
করাইলেন। ওধধ বলকারক-_ ক্রমে রোহিণীর বললঞ্চার হইতে লাগিল। 
রোহিণী চাহিয়! দেখিল-_সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মা শীতল পবন ব/াক়ন- 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে_-এক দিকে স্ফাটিকাধাবে গিপ্ধ প্রদীপ জলিতেছে-- 
আর এক দিকে হাদয়াধারের জীবনগ্রধীপ জলিতেছে। এদিকে রোহিণী 
গোবিন্দলাল-হন্ত-প্রদ্নত মৃতসঞ্জীবনী স্থরা পান করিয্না, মৃতস্ীবিতা হইতে 
পাগিল--আর এক দিকে তাহার মৃতসপ্তীবনী৷ কথ! শ্রবণপথে পান করিয়। 
মৃতসণ্ী তিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বান, পরে চৈতন্ত, পরে স্বতি, শেষে 
বাক্য স্ষুরিত হইতে লাগিল । রোছিণী বলিল, “আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে 
কে বীচাইল ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “যেই বাচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই 
ঘথেষ্ট।” 

রোহিণী বলিল, “আমাকে কেন বাচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন 
কি শক্রত। যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?” 

গো। তুমি মরিবে কেন? 

রো! । মরিবারও ক আমার অধিকার নাই? 

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহতা। পাপ। 

রো । আমি পাপ পুণ্য জানি না-আমাফে কেহ শিখায় নাই। আমি 
পাপ পুণ্য মানি না--কোন্‌ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপনা করিয়াও যদি 
হই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা! ইহার বেশী কিহইবে? আমিমন্লিব। 


৫২ কষ্ণকাস্তের উইল 


এবার ন] হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়। তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে 
বার, যাহাতে তোমার চক্ষে ন। পড়ি, সে ঘত্ব করিব। 

গোবিদ্দলাল বড় কাতর হুইলেন , বলিলেন, “তুমি কেন মন্ধিবে ?” 

"চিরকাল ধরিয়। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে 
মর। ভাল ।” 

গো। কিসের এত যন্ত্রণ! ? 

রো৷। রাতদিন দারুণ তৃষা, হাদয় পুড়িতেছে _সম্মুখেই শীতল জল, কিন্ত 
ইহুজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব ন1। আশাও নাই। 

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, “আর এ সব কথায় কাজ নাই--চল 
তোমাকে গৃহে রাখিয়া! মালি।” 

রোহিণী বলিল, “না| আমি একা যাইব ।” 

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপভিটা কি। গোবিন্বলাল আর কিছু বলিলেন 
না। রোহিণী একাই গেল। 

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমখ্যে মহল ভূপতিও হইয়া ধৃল্যবলুষ্টিত 
হইয়া! রোদম করিতে পাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়। দরবিগলিত লোচনে 
ডাকিতে লাগিলেন, “1 নাথ! নাথ! তুমি মামায় এ বিপদে চক্ষা কর! 
তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্‌ তইতে উদ্ধার পাইব ?--আমি 
মারধ--এরমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও--আমি তোমার বলে 
আত্মুগ্জয় করিব।” 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, “আজি এত 
নাতি পর্স্ত বাগানে ছিলে কেন ?” 
গো। কেন জিজ্ঞাস করিতেই? আর কখনও কি থাকি না? 


ভ্র। থাক-_কিন্ত আজি তোমার মুখ দেখিনা] তোমার কথার আওয়াজে 
বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে । 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৫৩ 


গো। কি হইয়াছে? 

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহ! তুমি না বলিলে আমি কি গ্রকারে বলিব? 
মিকি সেখানে ছিলাম ? 

গে।। কেন, সেট! মূখ দেখিয়। বলিতে পার না? 

ভ্র। তামাঁসা রাখ। কথাট] ভাল কথ] নহে, পেটা মুখ দৌখয়।! বলিতে 
পিতেছি- আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে । 

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল 
[রের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়! বলিলেন, “আর একদিন বলিব ভ্রমর 
আজ নহে ।” 

শ্র। আজ নে কেন? 

গো। তুমি এখন বালিকা, মে কথা বালিক'র শুনিয়! কাজ নাই। 

ভ্র। কালকি আমিবুড়! হইব? 

গে!। কালও বলিব না_ছুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাস 
র৪ না, ভ্রমর ! . 

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল । বলিল, “তবে ৩1ই- ছুই বৎসর পরেই 
লও-আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল--কিস্তু তুমি ধর্দি বলিলে না--ঙবে 
মি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মম কেমন কেমন করিতেছে ।” 
কেমন একট! বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়] উঠিতে 
গিল। যেমন বসস্তের আকাশ বড় স্বন্দরন, বড় নীল, বড় উজ্জল, কোথাও 
চু নাই__.অকন্মাৎ একখান] মেঘ উঠিষা চারিদিক আধার করিয়া ফেলে-_ 
[মরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর ছেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, 
স] চারি দিক আধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আদিতে লাগিল। 
'র মনে করিল, আমি অকারণে কাদিতেছি- আমি বড় চুষ্ট হইয়াছি--আমার 
নী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কীদদিতে কীর্দিতে বাহির হইয়া গিয়া, 
ণে বপিয়া পা ছড়াইয়া অক্নদামঙ্গল পড়িতে বলিল। কি মাথা মুণড পড়িল 
হা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালে। মেখান! কিছুতেই 
মল না। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দলাল সাবু জোঠা। মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত 
হইলজেন। কথোপকখনচ্ছলে কোন্‌ জমিদাীর কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল 
জিজ্ঞাণ। করিতে লাগিলেন । কষ্ণকাজজ গোবিন্দলাজের বিষয়ানুর়াগ দেখিয়। 
সন্বষ্ট হইয়া! বলিলেন, “তোমর1 দি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। 
দেখ, আমি মার কয়দিন? তোমরা এখন তইতে সব দেখিয়। শুনিয়। না 
রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না! দেখ, আমি বুড়ো হইয়াছি, 
আর কোথাও যাতে পারি না। কিন্ত বিনা তর্দারকে মহাল সব খারাব হইয়া 
উঠিল।” 

গোবিম্দজাল বলিলেন, “হাপনি পাঠাই/ল মামি যাইতে পারি। আগারও 
ইচ্ছা, সকল মহালগুঁশ এক একবার দেখিয়া! আসি ।” 

$ফকাস্ত আহলাদিত হইলেন । বলিলেন, “আমার তাহাতে বড আহ্লাদ । 
আপাততঃ বন্দরখাঁলতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতে।ছ ষে, 
গ্রজার। ধর্মঘট করিয়াছে, টাক] দেয় না, একার! বলে, আমর] খাজনা দিতেছি, 
নায়েব উত্নল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, বে বল, আমি তেণমাকে 
সেখানে পাঠাইবার উতগ্যাগ করি ।” 

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন । তিনি এই জন্তু কৃষ্ণকাস্তের কাছে আনিয়া 
ছিলেন। '্ঠাহার এই পূর্ণ ঘৌঁবন, মনোবৃত্ি সকল উ্েলিত সাগরতরঙ্গতুল্য 
প্রংণ, ঈ্পতৃষা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। 
নিদ্দাঘের নীল মেঘমালার মণ্ড রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোটনপখে উদ্দিত 
ছইল-_প্রথম বর্ধার মেঘদর্শনে চঞ্চল সুত্র মত গোবিনলালের মন পো"হণীর 
রূপ দেখিয়া! নাচিয়া উঠিল। গোবিনলাল তাহা! বুঝিয়! মনে মনে শপথ করিষ। 
স্থির জরিলেন, মরিতে হয় ময়িব, কিন্ধ তথাপি ভ্রমরের কাছে আঁবশ্বামী বা 
কতক হইব না। [ঙনি মনে মনে স্থির করিলেন ষে, বিষয়কর্মে মমোভিমিবেশ 
করিয়া রোহিণীকে তূলিব--স্থানাস্তরে গেলে নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইন্নপ 
মনে মনে সম্বল কারর়। তিনি পিতৃবোর কাছে গিয়া বিষয়ালোচন। করিতে। 


বাঁণয়াছিলেন। বদ্গরখালির কথ শুনিয়া আগ্রহ মহকারে তথায় গমনে স 
হইলেন। 


বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ৫৫ 


ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু-দেহাঁত যাঁইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব । 
কাদাকাটি হাটাহাটি পড়িয়। গেল। কিন্ত ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে 
দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভূত্যবর্গে পরিবেষিত হুইয়। ভ্রমরের 
মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা 
করিলেন। 

ত্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কার্দিল। ভারপর উঠিয়। অন্নদামঙগল ছি ড়িয় 
ফেলিল, খাঁচার পাণী উড়াইয়। দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়। দিল টবের 
ফুলগাছ সকল কাটিয়! ফেলিল, আহারের অল্প পাচিকায় গায়ে ছড়াইয়। দিল, 
চাকরাণীর খোপ। ধরিয়া ঘুরাইয়| ফেলিয়! দিল__ননমদেয় সঙ্গে কোদল করিল 
_ এইরূপ নানাগ্রকার দৌরাত্বা করিয়। শয়ন করিল । শুইকস] চাদর মুড়ি দিয়া 
আবার কাদিতে মারভ্ত কারল। এ দ্বিকে অন্ুকৃপ পবনে চালিত হইয়। 
গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়। চর্জিল। 


বিংশতিতম পরিচ্ছেদ 


কিছু ভালো লাগে না--ভ্রমর এক]। ভ্রমন শধ্যা তুলিয়া! ফেলিল--বড় 
নরম--থাটের পাখ। খুলিয়। ফেলিল-_বাতাস বড় গরম; চাকরা নীর্দিগকে ফুল 
আনিতে বারণ করিল- ফুলে বড় পোকা, তানখেলা বন্ধ করিল--সহচরীগণ 
ভিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ কযেন। হ্ৃচ, সুতা, উল, 
পেটার্ণ,_সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বলায়] দিল--জিজ্ঞাপা করিলে 
বলিল যে, বড় চোখ জাল। করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে 
ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ । মাথার চুলের সঙ্গে 
চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়। আসিয্লাছিল--উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে 
ছুলিত, জিজ্ঞানা! করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোপার 
গুঁজিত--এঁ পস্তভ। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম 
করিল--“আমি খাইব না, আমার জর হুইয়াছে।” শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, 
পচন ও বড়ির বাবস্ব] করিয়া, ক্সীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, “বৌমাকে 


৫৬ রুষ্কান্তের ডহল 


গুধধগুলি থাওয়াইবি 1” বৌম' শ্ীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িক়। লইয়া 
জানাল। গলাইয়া ফেলিয়। দিল । 

ক্রমে ক্রমে এতট! বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অদ্হ হইয়া উঠিল। 
ক্ষীরি বলিল, “ডাল বউ ঠ।কুরাণি, কার জনা তুমি অমন কর? ধার জন্ত তুমি 
আহার নিদ্রা তাাগ করিলে, ছিনি কি তোমার কথ! এক দিনের জন্য ভাবেন? 
তৃমি মরছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয় ত ভ্ব'কার নল মুখে দিয়া চক্ষু বুজিয়া 
কোছিণী ঠাকুবাণীকে ধ্যান করিতেছেন ।৮ 

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস করিয়া]! এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ 
চলিত'। প্রায় কাদ কাদ হইয়া বলিল, “তুই ধা ইচ্ছা! তাই বকিবি ত আমার 
কাঁচ থেকে উঠিয়া য11” 


ক্ষীরি বলিল, “তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে ? 
তুমি রাগ করিলে বলিয়া আমরা য়ে বিছু পলিপ না। কিন্তু না বলিলেও বচি 
না। পাঁচি টাড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাপ। করিয়া দেখ দেঁখি,--সে দিন অত 
রাতে রোছিণী, বাবুর বাঁগান হইছে আমসিতেছিল কি না?” 

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাঁদি এমন বথা লকা% বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। 
ভ্রমর উঠিয়া দাড়াইয়। ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড মাঁরিল, কিলের উপর কিল 
মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়। ফেলিয়। দিল, তাহার চুল ধন্গিয়৷ টানিল। শেষে 
আপনি কাদিতে লাগিল। 

লগীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাঁপড়ট খাইত, কখনও রাগ 
করিত না; কিন্ত আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, “তা 
ঠাকরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে--তোমারই জন্ত আমরা বলি। 
তোমাদের কথা লইয়া! লোটৈ একটা তৈ হৈ করে, আমর] তা মইজে পারি না। 
ত1 আমার কথ বিশ্বাস ন। হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া ডিজ্ঞাল] কর ।” 

ভ্রমর ক্রোধে ছুঃখে কার্দিতে কার্দিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞান। 
করিতে হয় তুই করগে-আমি কি তোদের মত ছু'চো পাজি যে, আমার 
স্বামীর কথা পাঁচি চাড়ালনীকে জিজাসা করতে ঘাইব? তুই এত বড় কথা 
আমাকে বলিস! ঠাকুরাণীকে বলিয্পা আমি ঝাঁট! মেরে তোকে দূর করিয়? 
ধিব । তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া য1।” 

তখন সকাল বেল উত্তম মধাম ভোজন কবিয়! ক্ষীরোদা ওরফে ক্সীরি 
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চাকরাণী রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর উধ্ব'মুখে 
সজল নয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়! বলিতে লাগিল, “হে 
ওরে]! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আঁমার একমাত্র সত্যন্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই 
কথ! আমার কাছে গোঁপন করিয়াছিলে ?" 

তার মন্দের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুকায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে 
পায় না_-যেখানে আত্মগ্রতারণ। নাই, সেখান পর্যস্ত ভ্রমর দেখলেন, হ্বামীর 
গ্ররততি অবিশ্বাস নাই । অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর ফেবল একবার মাত্র মনে; 
ভাবিলেন যে, “তিনি অবিশ্বাসী হইলেই ব1 এমন ছুঃখ কি? আরম মিলেই 
সব ফুরাইবে।৮ হিন্দুর ,মেয়ে মরা বড় সহজ মন করে। 
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এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল- এক রস্তি' 
যেয়েট1! আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অস্তঃকরণে ভ্রমর়ের 
উপর রাগ ঘেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙলাকাকিক্রণী বটে, তাহার অমঙ্গল 
চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কানে তুলিল না, সেট! অসহ। 
ক্ষীরোদ! তখন সচিকণ দেহযট্টি সংক্ষেপে তৈলসিক্ত করিয়া, রঙ্গকয়! গামছা- 
খানি কাধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল। 

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাডীর একজন পাঁচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট 
হইতে ন্বান করিয়া অসিতেছিল, প্রথমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হুরমাঁণকে 
দেখিঙ। ক্ষীরোদ1 আপন! আপনি বলিতে লাগিল, “বলে, যার জন্ত চুরি করি 
সেই বলে চোর--আর বড়লোকের কাছ করা হল না-কখন কার মেজাজ 
কেমন থাকে তাঁর ঠিকানাই নাই ।" 

হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন ছাতের কাঁচ] কাপড়খানি 
ব। হাতে রাখিল, জিজ্ঞাস! করিল, “কি লো ক্ষীরোদা-_আবার কি হয়েছে?" 

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নাধাইল। বলিল, “দেখ দেখি গা-পাড়াল্ত 


৫৮ কুফকাস্তের উইল 


কালামূ্ীর! বাবুর বাগানে বেড়াতে ধাবে-তা আমর চাকর বাকর-_মামরা 
কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি ন1!” 

হর। মেকিলে!? পাড়ার যেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াতে-কে 
“গল ? 

ক্ষী। 'মার কেযায়? সেইকালামুখী রোহিণী। 

হর। কি পোড়া কপাল! ঝোছিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্‌ 
বাবুর বাগানে রে আরো 

ক্ষীরোদা মেডবাবুষ না করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচ1ওদ্রি 
করিয়?, একটু রলেয় হাদি হাশিয়।, যে যে দিকে যাইবার, দে সেই দিকে গেল। 
কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদ! 
তাহাকেও ছাসিয় ফাদে ধরিয়া ঞে লয়, দাড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাজ্যের 
কথার পরিচয় দিল। আবার ছুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া! অভীষ্ট 
পথে গল । 

এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্ঠামের মা, হারী, তাঁরী, পারী যাহার 
দেখা পাইল, তাহরই কাছে আপন মর্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থ 
শরীতে গুফুলহদয়ে বারুণীর শ্কটক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে 
'হরমণি, রামের মা, শ্তামের মা, হারী, ভারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, 
তাহাকে সেইখানে ধরিয়। শুনাইয়া দিল ধে, রোিণী হতভাগিনী মেজবাবুর 
বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্ত দশ হইল, দশে শূন্ত শত হুইল, 
শতে শৃন সহশ্র হইল। যেকৃর্ষের নবীন কিরণ তেজদ্বা না হইতে হইতেই 
ক্ষীরি প্রথম ভ্রমররের সাক্ষাতে রোহিণীর কথ পাড়িয়াছিল, তীহায় অন্থগমনের 
পূর্বেই গৃছে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোছিণী গোঁবিদ্দলালের অনুগৃহীত1। 
কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমের প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা 
হইতে অপরিমেয় অলষ্কারের কথা, আয় ক কথ! উঠিল, তাহ আমি-_হে 
রটনাকৌশলময়ী কলম্ককলিতক্া কুলকামিনীগণ! তাহ! আমি অধম সত্যা- 
শালিত পুরুষ লেখক আপনারদিগের কাছে লবিস্তারে বঙ্গিয়া বাড়াবাড়ি করিতে 
চাহ না। 

ক্রেমে ভ্রমরের কাছে মংবাদ আলিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া 
বলিল, *ঠত্) কি ল1?" ভ্রময়, একটু শু সুখে ভাজ1 ভাঙ্গ! বুকে বলিল, “কি 
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অত্য ঠাকুরঝি?” ঠাঁকুরবি তখন, ফুলধস্ুর মত ছুইখানি ভ্রু একটু জড় সড় 
করিয়া অপাজে একটু বৈদ্যুততী গ্রেরণ করিয়! ছেলেটিকে কোলে টানিয়া 
বসাইয়া বলিল, "বলি, রোছিণীর কথাটা] ?” 

ভ্রমর, বিনোর্দিনীকে কিছু ন৷ বলিতে পারিয়া ছার ছেলেটিকে টানিয়। 
লয়! কোন বালিকাহ্থলভ কৌশলে তাহাকে কাদাইল। বিনোদিনী বালককে 
স্তন্তপান করাইতে করাইতে স্বস্বানে ঢচলিয়! গেল। 

বিনোদিনীর পর স্রধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেক্ত বৌ, বলেছিলুম, 
মেঞজবাবুকে অধুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মান্থষের মন ত 
কেবল কথার পাওয়ণ যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীন্র ফি 
আকেল, কে জানে?” 

ভ্রমর বলিল, “রোহিণীর আবার আকেল কি 1” 

স্বরধুনী কপালে করাঘাত করিয়! বলিল, “পৌড়া কপাল! এত লোক 
শনিয়াছে _ কেখল তুই শুনিস নাই? মেক্সবাবু যে নাছিণীকে সাত হাজার 
টাকার গহন] দিয়াছে ।৮ 

ভ্রমর ভাড়ে হাড়ে জলিয়া মনে মনে স্বুরধুনীকে ধমের হাতে সমর্পন করিল। 
প্রকান্তে, একট! পুতুলের মৃণ্ড মোচভ দিয় ভাঙ্গিয়। নুরধুনীকে বণিল, “তা 
আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি । তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহন! 
লেখা আছে ।” 

বিনোদিনী সথরধুনীর পর রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদ, 
প্রমদ।, দুখ, বরদা!, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্যলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, 
নিস্তারিণী, দিনতাহিণী, ভবগারিণী, স্বরবাল1, শিরিবালা, শৈলবাল প্রভৃতি 
অনেকে আসিয়।, ওকে, একে, দুইয়ে ছুইফ্ধে, তিনে তিনে, ছুঃখিনী বিরহকাতর! 
বাণিকাকে জানাহল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুদতী, 
কেহ প্রৌঢা, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বঙিল, 
“আশ্চর্য কি? মেজবাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে 
তিনিই ন! ভুলিবেন কেন? কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেচ রসে, 
কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ ছুঃখে, কেছ হেসে, কেহ কেদে ভ্রমরকে জানাইল 
যে ভ্রমর, তোমার কপাল ভালিয়াছে। 

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর হুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলে হিংসা 


৬ রুষ্ঝফাস্তের উইল 


মগ্নিত--কালো। কুৎসিতের এত স্থখ--অনস্ত পরশ্র্য-দেবছুর্লভ ম্বামী--লোকে 
কল্বশূন্ত যশ-_-অপরাঁজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মন্লিকার 
সৌরভ? গ্রামের লোকের এভ সছিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, 
কফেছ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ক্গিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাধিয়1, 
কেহ কবরী বাঁধিতে বাধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আদিলেন, “ভ্রমর, 
ভোষার স্বখ গিয়াছে ।৮--কাহাঁরও মনে হইল না ঘে, ভ্রমর পতিবিরছবিধুর1, 
নিতান্ত দোষশৃ, ছুঃখিনী বাঁলিক1। 

ভ্রমর আর সহা করিতে না পারিয়া, ঘার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যত্খলে শয়ন করিয়া, 
ধূজ্যবলুষ্ঠিত হইয়। কাদিতে লগ্লি | মনে মনে বলিল, “হে সদেহভগ্ন! হে 
প্রাণাধক ! তুমিই আমাব সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিব, আমার কি সন্দেত হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য 
না হইলে, সকলে বলিবে ফেন। তুমি এখানে নাই আঁজি আমার সন্দেহভগ্তন কে 
করিবে? আমার সন্দেছভগন হইল নাঁ_ ভবে মরি লাকেন? সন্দেহ লইয় 
কি ব'চাধায়? আমি মরিনাকেন? ফিছিয়! আঁসিয়। প্রাণেশ্বর । আমায় 
গালি দিও ন| যে, ভোমরা আমায় শা বলিয়! মরিয়াছে |” 


ছাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ 


এখন, ভ্রমরের যে জালা, রোহিণীরও সেই জাপা । কথা যদি রটিল 
রোছিণীর কামেই বা না উঠিবে কেন! রোহিণী শুনল, গ্রামে রাষ্ট্র ষে, 
গোবিন্দলাল তাছার গোলাম--সাত হাজার টাকার অলস্কার দিয়াছে । কথা 
যে কোথা হইতে রূটিল, তাহা রোছিণী শুনে নাই--কে রটাইল, তাহার কোন 
তাত করে নাই, একেবারে দিদ্ধাত্ত করিল ধে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে 
প্রত গায়ের জাল! কার? রোছিণী ভাবিল--শ্রমর আমাকে বড় জালাইল। 
পেদ্দিন চোর অপবাদ, আঁজ আবার এই অপবাদ। এ ন্বেশে আর আমি 
থাকিব ন1। কিন্ত যাইধার 'শাগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জালাইয়। যাইব । 
। প্লোছিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্বপরিচয়ে জান! 


দবাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ৬১ 


'গিয়াছে । রোহিণী কোন গ্রতিরাধিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী 
ও এক সুট গিল্টির গহন! চাহিয়া! আনিল। সন্ধা! হইলে সেগুপি পুটুলি 
বিয়া সঙ্গে লইয়। রায়দিগের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী 
সৃৎশধ্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কীদিতেছে, একবার চক্ষের জল মুছিয়। 
কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া] পুটুলি রাখিয়] উপবেশন 
করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল । রোহিণীকে দেখিয়া! বিষের জালায় তাহার 
দর্বাঙ্গ জলিয়। গেল। সহছিতে না পারিয়। ভ্রমর বলিল, “তুমি সে দিন রাজে 
ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আমিয়াছিলে। আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই 
অভিপ্রায়ে আমিয়াছ না কি?” 

রোগ্িণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডণাত করিতে আগিয়াছি। 
প্রকাশ্ে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন হাই; আমি আর টাকার 
কাঞ্গল নছি। মেজবাবুর অঙ্থগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার ছুঃখ নাই । 
তবে লোকে ধতটা বলে ততটা নছে।” 

ভ্রমর বলিল, “তুমি এখান হইতে দূর হও |” * 

রোছিণী সে কথা কানে ন! তুলিয়া বলিতে লাগি, “লোকে ঘতট1 বলে, 
ততটা নছে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহন! পাইয়াছি। 
মোটে তিন হাঙ্জার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই 
তোমায় দেখাইতে আপয়াছি। পাত হাজ।র টাক] লোকে বলে কেন?” 

এই বলিয়া রোছিণী পুটুলি খুলিয়। বানারসী শাড়ী ও গিল্টির গহনাগুলি 
ভ্রমরকে দেখাইল । ভ্রমর লাথি মারিয্র] অঙঙ্কারগুলি চারি দিকে ছড়াইয়। দিল। 

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দ্বিতে নাই।” এই বলিয়া রোহিণী নিঃশকে 
গিল্টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুটুলি বাধিল। পু'টুলি 
বীধিয়। নিঃশব্দে দেখান হইতে বাছির হইয়। গেল। 

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়৷ দিয়াছিল, কিন্ত 
রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আভ্তরিক দুঃখ । আমাদের 
পাঁঠিকার! উপস্থিত থাকিলে রোছিণীকে যে ম্বহন্তে গ্রহার করিতেন, তন্বিষয়ে 
আমারিগের কোন লংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা 
মানি। রাক্ষমী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি 
না। তবে ভ্রময় যে রোছিনীকে কেন মারিল না, তাহ। বুঝাইতে পাঁর। ভ্রথর 


৬২ কৃষ্ণকান্তের উইল 


ক্ষয়োদাকে ভালবাদিত, সেইজন্ত তাহাকে মারপিট করিয়াছিল । রোছিণীকে 
ভাঙবাঁনিত না. এজপ্ু হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী 
ছ্বাপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না। 


ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ 


সেরান্ি গ্রভাত ন! হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া 
গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবৃত হইয়া! উঠে 
নাই । ফুলটি পুতৃলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, জেখাপড। বা গৃহকর্ষে তত 
নহে । কাগজ লইয়া লিখিতে বিলে, একবার মুছিত একবার কাঁটিত, একবার 
কাগজ বালাঈয়। আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়] রাখিত। ছুই 
তিন দ্রিনে একখান! পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আক্র সে সকল কিছু হইল ন1। 
তেড়। বাক! ছাদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাছির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের 
মঞ্জুর | “মপগুল। “স*র মত হইল--“স''গুলা “মর মত হইল-_”ধ”গুল। “ফর 
মত, “ফগুলা “থর মত, “থগুল] খর মত, ইকারের স্থানে আকার-_ 
আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্‌ পৃথক অক্ষর, কোন কোন 
জক্ষয়ের জোপ,--ভ্রময় কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক 
স্বীর্ঘ পত্র খামীকে লিখিয়া কেলিল। কাটাকুটি যে ছিল শা, এমত নহে । আমরা 
পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি। 

ভ্রমর লিখিতেছে-_ 

“সেবিকা শ্রী ভোমর1” (তার পর ভোমর] কাটিয়। ভ্রমরা করিল) প্দান্যা 
( গাগে ফাল, তাহ। কাটিয়া দান্ত--তাহা কাটিয়া দান্যো, দান্তাঃ ঘটিয়। উঠে 
জাই ) পপ্রণামাঃ ( “প্র” লিখিতে প্রথমে "শ্র”.তার পর “শ্র”, শেষে প্র” ) 
*মিবেষনঞ্চ” (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর মিবেদনঞ্চ ) “বিশেষ” (বিশেষ; হইয়! 
উঠে নাই )। 

আইরূপ পত্র লেখার প্রপাজী। যাহা লিখিয়াঁছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ 
করিস্স। ভাষা! একটুকু সংশোধন করিয়। নিয়ে লিখিতেছি। 
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"সে ধিন রাত্রে বাগানে ফেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহ আমাকে 
ভাঙ্গিয়! বণিলে না। দুই বংনর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্ত আমি কপালের 
দোষে আগেই তাছ। শুশিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি, 
রোহ্ণাকে যে বস্বালঙ্কার দিয়াছ তাহ] সে হ্বয়ং আমাকে দেখাইয়।। 
গিয়াছে । 

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার গ্রতি আমার ভক্তি অচজা-_-তোমার 
উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও তাহ! জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, 
ঘে, তাহা! নহে। যত ধিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; ঘত' 
দিন তুমি বিশ্বাসী, তত বিন আমারও বিশ্বাপ। এখন তোমার উপর আমার: 
ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি 
যখন বাড়ী আনিবে, আমাকে অচ্ুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও-__-আমি কাদদিয়। 
কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব” 

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাহার মাথায় বজ্জাঘাত হইল । 
কেবল হস্তাক্ষরে'এবং বর্ণাঞ্খদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিঁন বিশ্বাস করিলেন যে, 
এভ্রমরের লেখা । তথাপি মনে অনেকবার সঙ্গেহ ক্রিলেন--ভ্রমর তাহাকে, 
এমন পদ্র লিখিতে পারে; তাছ। তিনি কখন বিশ্বাস কয়েন নাই। 

সেই ভাকে আব্রও কর্খানি পত্র আসিয়াছিল। গোখিন্দলাল প্রথমেই 
ভ্রমরের পক্জ খুলিয়াছিলেন ; পড়ি স্তভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চে্ট রহিলেন। 
তারপর সে পত্রগুলি অন্থমনে পড়িতে আর করিলেন। তন্মধ্যে ব্রদ্ঘানন্দ 
ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন । কবিতাপ্রিম্ন ব্রহ্মানদ্দ লিখিতেছে ন-_ 

“ভাই ছে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়--উল্লু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার 
উপর বৌম৷ সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা ছুঃখী প্রাণী, 
আমাদিগের উপর এ দৌরাত্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি 
রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়/ছ। আরও কত কদর্য কথ 
রটিয়াছে, তাছা। তোমাকে লিখিতে লজ্জা! করে--যাহা! হৌক,-তোষার কাছে, 
আমার নালিশ-তুমি ইহার বিছিত করিবে । নহিলে আমি এখানকার বাল 
উঠাইব। ইতি।” 

গোবিন্দলাঙ্গ আবার বিশ্মিত হইলেন।-_ভ্রময় রটাইয়াছে? মম কিছুই না 
বুঝিতে পারিস! গোবিমলাল লেই দিন আজ প্রচার করলেন যে, এখামকার 


৪ কৃষ্চকাস্তের উইল 


জলবায়ু আমার সহ হইতেছে মা_আমি কালই বাঁটী যাইব । নৌকা প্রস্তুত 
কর। 
পরান নৌকারোছণে, বিষ্রমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা! করিলেন। 


চতুবিংশতিতম পরিচ্ছেদ 


যাহাকে ভালবান তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদ্দি প্রেমবন্ধন দু 
ল্লাখিবে তবে স্থতা ছোট করিও । বাঞ্ছিতকে চোখে চোথে রাখিও। অদর্শনে 
কত বিষময় ফল ফলে। ঘাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কীদিয়াছ, মনে 
করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া! দিন কাটিবে না,কয় বৎসর পরে তাহার 
ছিত আবার যখন দেখ! হইয্নাছেঃ তখন কেবল জিজ্ঞাসা কারয়াছে--'“ভাল 
আছ ত?” হয় ত সে কথাও হয় নাই--কথাই হয় নাই-_-আত্তরিক বিচ্ছেদ 
শ্বটিয়াছে। হয় তরাগে অভিমানে আর দ্বেখাই হয় নাই -_ তত নাই হঙক, 
একবার চক্ষের বাহির হইলেই, য! ছিল, তা আর হয় না। যা যায়, ত1 আর 
আলে না। বাভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় 
দেখিক্লাছ ? 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময়ে 
তুই জনে একজে থাকিলে, এ মনের মালিন্ত বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে 
আসল কথ। প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। 
ব্লাগে এই সর্বনাশ হইত ন!। 

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা! করিলে, নায়েব রুষ্ণকাস্তের নিকট এক ,ত্তেজা 
পাঠাইল যে. মধ্যম বাবু অস্ত গ্রাতে গৃছাভিমৃখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র 
ভাকে আমিল। নৌকার অপেক্ষ। ডাক আগে আসে। গোবিনজাঙ্গ শ্বদেশে 
€পৌছিবার চারি পাচ দিম আগে, কষ্কান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌছিল। 
ব্রমর শুনিলেন, স্বামী আশিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে 
বনিজেন। খান চান পাচ কাগজ কালিতে পুরাইপ্লা ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়া ঘণ্ট। 
কই চারি মধ্যে একগানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পঞ্জে মাতাকে 
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লিখিলেন যে, «আমার বড় পীড়া! হইয়াছে । ভোমরা যদ্দি একবার আমাকে 
লইয়! যাও, তবে আবাম হইয়া আসিভে পারি। বিলম্ব করিও নী? পীড়া বৃদ্ধি 
হইলে আর আরাম হুইবে ন।। পান বন্দি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে 
পীড়ার কথা বলিও ন11” এই পত্র লিখিয়! গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বার! 
লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর ভাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়! দিল। 

যদ্দি মা! না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমনের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে 
পারত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পড়ার কথা 
শুনিয়া একেবারে কাতর হুইয়া পড়িলেন। উদ্দোশ্রে ভ্রমরের শাগুড়ীকে এক 
লক্ষ গালি দিয়! ত্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এমং কীদিয়া কাটিয়! স্থির 
করিলেন যে আগামী কল্য বেহার1 পালকি লইয়। ঠাকর চাকরানী ভ্রমরকে 
আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পৰ্থ লিখিলেন। কোঁশল 
করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথ! ন1 লিখিয়!, পিখিষ্ঁন যে, *“ভ্রমরের মাতা 
অত্যন্ত পীড়িত হুইয়াছেন-_ভ্রমরকে একবার দেখিক্টে পাঠাইয়! দিবেন ।” 
দাস দ্াসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দ্িলেন। 

কৃফকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এদিকে গোর্বি'ঘলাল আসিতেছে, এ 
সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠানো অকর্তব্য। ওদিকে গ্রমরের মাতা পীড়িতা, 
ন। পাঠাইলেও নয়। সাত-পাচ ভাবিক্বা, চারি দ্বিনের কড়ারে ভ্রমরকে 
পাঠাইয়! দ্িলেন। 

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে ভ্রমর : 
পিত্রালয়ে গিয়াছেন, আজি তাহাকে আনিতে পালকি যাইবে । গোবিশদলাল 
সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে 
ভাৰ্বিলেন, “এত অবিশ্বাস! না! বুঝিয়া না জিজ্ঞাস! করিয়া আমাকে ত্যাগ 
করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমনের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, 
সেকি প্রাথধারশ করিতে পাবে না?” 

এই ভাবির গোবিন্দলাল, ত্রমরকে আনিবার জন্ত পোক পাঠাইতে 
মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ 
করিলেন না । তীহার সম্মতি পাইয়া, কষকান্ত বধু আনিষার জন্ত আর কোন 
উদ্ভোগ কম্মিলেন না । 

(7০0)--৫ 
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এইরপে ছুই চারি দ্বিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আদিল 
না। গ্রোবিদ্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমবের বড় ম্প্ধ। হইয়াছে, তাহাকে একটু 
কাদাঈব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কীদ্দাইব । এক 
একবার শন্-গহ দেখিয়া আপনি একটু কাদিলেন। ভ্রমণ্ের অবিশ্বাস মনে 
কক্িয়। এক একবার একটু কীদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া 
কান্না আলিল । আবনি চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া 
ভ্রণৰ্কে ভূলিবান চেষ্টা করিলেন। তূলিবার সাধ্য কি? স্বখ যায়, স্মৃতি যায় 
না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না! মানুষ যায় নাম থাকে। 

শেষে ছুবু“দ্ধি গোবিদ্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে তুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় 
রোছিশীর চিন্ত।। রোহিলীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিশ্দলালের 
হায় পক্মিত্যাগ কর নাই । গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না! 
কিন্তু সে ছাড়িত ন।। উপল্লাসে শুনা যায়, কোন গৃ্জেভুতের দৌরাত্ম্য হুইস্বাছে, 
ভূত দিবান্বাত্রি উকি ঝুকি মারে, কিন্তু ওঝা। তাহাকে ভাডাইয়া দেয়। রোহিনী 
প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিদ্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকি ঝুঁকি মারে, 
গোবিশ্দল।ল তাহাকে তাডাইয়। দেয় । যেমন জলতলে চন্ত্রক্র্ষযের ছায়া আছে, 
চগ্রশূর্ধ নাই, তেমনি গোবিদ্দলালের হৃদয়ে অহব্হঃ রোহিলীব ছায়া আছে, 
রোছিমী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে 
তবে রোিনীর কথাই ৬াবি__নফিলে এ দুঃখ ভুলা যায়না। অনেক কুচিকিৎসক 
ক্ষুদ্র রোগের উপশমের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। .গাবিন্দলালও ক্ষ 
রোগের উপশমের জন্ত উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্মলাল 
আপন ইচ্ছায় আপনি আপনার অনিষ্টসাধনে প্রবৃন্ত হইলেন । 

রোহিনীর কথ! প্রথমে স্তৃতিমাত্র ছিল, পরে ছুঃখে পরিণত হইল। স্ুঃখ 
হুইভে বাসনায় পরিপত হুইল। গোবিন্দলাল বারুদীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত 
মণ্ডপমধ্যে উপবেশন কন্ধিন্না সেই বাসনার জন্ত অনুতাপ করিতেছিলেন। 
ধর্ধাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হুইয়াছে-_বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে 
আসিতেছে কখনও মহ হইতেছে। কিন্ত বৃষ্টি ছাঁডা নাই । সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। 
প্রথাগত! যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুষীর ঘট ম্পঃ 
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দেখা যায় না। গোবিন্বলাল অম্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, একজন স্বীলোক 
নামিতেছে। রোকিনীর সেই সোপানাবতরণ গোবিদ্দলালের মনে হইল। 
বাদলে ঘাটে বড় পিছল হইয়াছে--পাছে পিছলে পা পিছলাইয়। স্রীলোকটি 
জলে পড়িয়! গরিম্লা বিপদ্গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া! গোবিদ্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন । 
পু্পমণ্ডপ হইতে ডাকিলেন, “কে গণ ভুমি, আজ ঘাটে নামিও ন-_বড় 
পিছল, পড়িয়া যাইবে ।৮ 

স্বীলোকটি তাহার কথ। স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কিন। বলিতে পারি ন!। 
বৃষ্টি পড়িতেছিল--বোধ হয় বুষ্টির শবে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। 
সে কক্ষস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনব্বাক্মোহণ করিল। ধীরে 
ধারে গোবিন্দলালের পুষ্পোস্ভান অভিমুখে চলিল। উদ্ভানষার উদ্ঘাটত 
করিয়া উদ্ভানমধ্যে প্রবেশ করিল | গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া 
দাড়াইল । গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোছিলী ?” 

নো । আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ? 

গে!। ডাকি নাই। ঘাট বড পিছল, নামিতে ৰ্বারণ করিতেছিলাম। 
দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন? 

রোহিনী সাহস পাইয়া মণ্ুপমধ্যে উঠিল । গোবিন্দলাল বলিলেন, 
«লোকে দেখিলে কি বলিবে 1” 

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথ! আপনার কাছে একদিন 
বলিৰ বলিয়। অনেক যত্র করিতেছি । 

গো । আমারও সে সম্বন্ধে ক্ন্যগুলি কথ! জিজ্ঞাস! করিবার আছে। 
কি এ কথ। রটাইল ? তোমর! ভ্রমরের দোষ দাও কেন? 

বে!। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দীভাইয়! বলিব কি? 

গো। না। আমার সঙ্গে আইস। 

এই বলিয়! গোবিশ্দলাল, রোহ্গীকে ডাকিয়! বাগানেক় বৈঠকখানায় 
লইয়! গেলেন। 

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পশ্শিচয় দিতে আমাদিগের 
প্রবৃত্তি হয় না । কেবল এইমাত্র বলিব যে; সে রাত্রে রোহিনী, গৃহে যাইবার 
র্বে বুষিয়! গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপে মুগ 
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রূপে মুগ্ধ? কেকার নয়? আমি এই হরি নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির 
রূপে মুগ্ধ। তুমি কুন্গুমিত কামিনী-শাখার রূপে মু্ধ। ভাতে দোষ কি? 
রূপ তমোহের জন্তই হুইয়াছিল। 
গ্োবিদদলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিল্েন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ 
কনিয়, পুণ্যাত্বাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বা জগতে মাধ্যাকর্ষণে 
তেমনি খস্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বধিত হয় । 
গোযিন্দলালের অধঃপতন বড় ভ্রুত হইল।-_কেন না, বূপতৃঞ্ণা অনেক দিন 
হইতে ভীাহার হদয় শুফ করিয়! ভুলিয়াছে । আমরা কেবল কীার্দিতে পারি, 
অধঃপতন বর্ণনা! করিতে পারি ন। | 
ক্রমে কৃফকাস্তের কানে রোহ্ণী ও গোবিশদলালের নাম একত্রিত হুইয়! 
উঠিল। কৃফকাত্ত হুঃখিত হইলেন। গোবিদ্দলালের চবিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক 
ঘাটিলে তাহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিদ্দলালকে কিছু অন্গযোগ 
করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হুইয়। পড়িয়াছিলেন । শয়নমন্দির 
ত্যাগ করিতে পারতেন না। সেখানে গোবিদ্দলাল তাহাকে প্রত্যহ দেখতে 
আঙনিত, কিন্ত সবদ1 তিনি মেবকগণপন্বিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিদ্দপালকে 
সফলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া! ঝড় বৃদ্ধি পাইল। 
হঠাৎ কৃষ্ঞকাস্তের মনে হইল যে, বুঝি চিন্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হুইয়। আসিল 
-এ জীবনেন্র সাগরসঙ্গম বুঝি সন্মুথে। আর বিলম্ব করিলে কথ বুঝি বল! 
হইবে না। এক দিন গোবন্দলাল' নেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেন। লেই দিন রুষ্কাস্ত মনের কথা বলিবেন মনে কনিলেন। 
গোবিললাল দেখিতে আসিলেন। কষ্ণকান্ত পার্শবিগণকে উঠিয়া যাইতে 
বলিলেন। পার্খববাতিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিদ্দলাল কিফিৎ 
অপ্রতিভ হইয়! জিআঞাসা করিলেন; “আপনি আজ কেমন আছেন?” কৃফকাস্ত 
ক্ষীণত্ঘরে বলিলেন, “আজ বড় ভাল নাই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন!” 
গোবিদ্দলাল সে কথার কোন উত্তর নাদিয়া, রফকাস্তের প্রকোষ্ঠ হত্তমধ্যে 
লইয়া নাড়ী টিপিয়! দ্বখিলেন। অকস্মাৎ গোবিদ্দলালের মুখ শুকাইয়! গেল। 
কৃষডান্তের জীবনপ্রবাহ অভি ধীরে, ধীরে ধীরে বহিতেছে। গোবিন্বলাল 
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কেবল বলিলেন, “আমি আসিতেছি।” কৃষ্কান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত 
হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্ব্বং বৈস্ভের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
বৈস্ত বিশ্মিত হুইল। গোবিন্দলাপশ বলিলেন, “মহাশয়, শীত গধধ লইয়া 
আনুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।৮ বৈল্ত শশব্যন্তে 
এক রাশি বটিক। লইয়! তাহার সঙ্গে ছুটিলেন-__কৃষ্ণকাস্তের গৃহে গোবিন্দলাল 
বৈস্তসহিত উপস্থিত হইলেন ; কৃষ্ণকাস্ত কিছু ভীত হইলেন । কবিরাজ হাত 
দেখিলেন। ক্রষ্ণকাস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, কিছু শঙ্কা! হইতেছে কি 
বৈ বলিলেন, "*মনুষ্য-শবীরে শঙ্কা! কখন নাই 1” 

কুষ্ণকাস্ত বুঝিলেন, বলিলেন, “কতক্ষণ মিয়াদ ?” 

বৈদ্ব বলিলেন, “ওধধ খাওয়াইয়। পম্চাৎ বলিতে প্লীরিব।” বৈষ্কা ওষধ 
মাড়িয়। সেবন জন্ত কৃষ্ণকাস্তের নিকট উপস্থিত করিলেন! কৃষকান্ত ওষধের 
খল কাতে লইয়া! একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন।] তাহার পর ওষধটুকু 
সমুদ্ধয় পিক্দানিতে নিক্ষেপ করিলেন । 

বৈদ্থ বিষণ্ণ হইল । কৃষ্ণকাস্ত দেখিয়া বলিলেন,) *“বিষঞ্ক হইবেন না। 
ওষধ খাইয়। বাচিবান্ব বয়স আমার নহে। ওঁষধের অপেক্ষা হবিনামে আমার 
উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি গুনি 1” 

কৃষ্ণকাস্ত ভিন্ন কেহুই হরিনাম করিল না, কিন্ত সকলেই স্তস্ভিত, ভীত, 
বিশ্মিত হইল। কৃষকাত্ত একাই ভয়শুন্ত। কৃষকান্ত গোবিন্দলালকে 
বলিলেন, :*আমার শিওরে দেরাজের চাৰি আছে, বাহির কর ।” 

গোবিদ্দলাল বাপিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন। 

কুষণকাস্ত বলিলেন, “দেয়াজ খুলিয়া আমার উইল বাহিক কর ।” 

গোবিদ্দলাল দ্বেরাজ খুলিয়া! উইল বাহির করিলেন। 

কৃষ্ণকাত্ত বলিলেন, «আমার আমল! মুহরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক 
ডাকাও।৮ 

তখন নায়েব মুহরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্টাচার্য, ঘোষ, বন্ধ, মিত্র, দত্তে ঘর পুরিয়া গেল। 

কফকানস্ত একজন মুহরিকে আজ্ঞা। করিলেন, “আমার উইল পড় ।% 

মুনি পড়িয়া! সমাপ্ত করিল । 

কুষ্কাত্ত বলিলেন, “ও উইল ছি'ডিয়! ফেলিতে হইবে। নৃতন উইল লেখ”। 


৭5 কৃষকাস্তের উইল 


মুহব্ধি জিজ্ঞাস| কন্ধিল? “কিরপ লিখিব ?” 

কঝকাত্ত বলিলেন, “যেমন আছে সব সেইবপ, কেবল-” 

“কেবল কি ?” 

«কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়! দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতু- 
পুত্রবধূ ভ্রময়ের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিদ্দলাল এ অর্ধাংশ 
পাইবে লেখ ।% 

সকলে নিস্তব্ধ হুইয়া রছহিল। কেহ কোন কথ! কহিল না। মুস্থরি 
গোবিঙ্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিদ্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ । 

মুহরি লিখিতে আরম্ভ করিশ। লেখা সমাপন হইলে কষ্ণকান্ত স্বাক্ষর 
করিলেন। সাক্ষিগণ দ্বাক্ষর করিল। গোবিদ্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, 
উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী ত্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন। 

উইলে গোবিশ্বলালের এক কপর্দক নাই-_ভ্রমন্নের অর্ধাংশ। 

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসী তলায় কৃষ্ণকাত্ত পরলোক 
গমন করিলেন । 


সগুবিংশ পরিচ্ছদ 


ককফকান্তের সৃত্যুসংবাদে দেশের হোক ক্ষোভ করিতে লাগিল | কেছু 
ঘলিল, একটা ইঞ্জপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একট! দ্িকৃূপাল মরিয়াছে, কেহ 
বলিল পর্বতের চুড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষকাস্ত বিষয়ী লোক, কিন্ত খাটি লোক 
ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ত্রাহ্ধণ-পণ্তিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। হুতরাং 
জনেকেই তীহার জন্ত কাতর হইল । 
সর্বাপেক্ষা ভ্রমর । এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকাস্তের 
ব্য পর দিনই গোবিদ্দলালের মাত উদ্চোগী হইয়। পুত্রবধুকে আনিতে 
পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়! কৃষ্ককাস্তের জন্ত কাদিতে আর্ত করিল। 
গোবিদ্দলালেন সঙ্গে ভরমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিনীর কথা লইয়া কোন 
মহবাপ্রলয় ঘাটবান্ব সম্ভাবন। ছিল কি না, ভাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, 
কিন্ত কফকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া! গেল। ভ্রমরের সঙ্গে 
গাবিদ্দলালের বখন প্রথম সাক্ষাৎ হুইল, তখন ভ্রমর জোট শ্বগুয়ের জন 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ৭১ 


কার্দিতেছে। গোবিদ্দলালকে দেখিয়! আরও কাদিতে লাগিল । গোবিন্দ. 
লালও অশ্রবর্ধণ করিলেন । 

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্ক! ছিল মেটা গোলমালে মিটিয়৷ গেল। 
দুই জনেই তাহা! বুঝিল। ছুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম 
দেখায় কোন কথাষ্ট হইল ন।, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাইস্-গোল- 
যোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকাস্তের শ্রা্ধ সম্পন্ন হুইয়। যাক--তাহান 
পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে । তাই ভাবিয়া গোবিদ্দলাল একদা 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়৷ ভ্রমরকে বলিয়। রাখিলেন, “ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার 
কয়েকাট কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়! যাইবে । পিতৃ- 
শোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাঞ্জর। এখন আমি সে 
সকল কথ! তোমায় বলিতে পারি ন1; শ্রাদ্ধের পর গ্বীাহ৷ বলিবার আছে, 
তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই ।” 

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্র সন্বরণ করিয়া বাল/পক্ষিচিত দেবতা কালী, 
দুর্গী, শিব? হরি স্মরণ করিয়া বলিল, “আমারও রঝিছ বলিবার আছে। 
তোমার যখন অৰকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও 1৮ 

আর কোন কথ। হইল না। দিন যেমন কাটিত তেমনি কাটিতে লাগিল-_ 
দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল ? দাস দাসী, গৃহিষী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় 
স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আমাশে মেঘ উঠিয়াছে,কুন্মে কীট প্রবেশ 
করিয়াছে, এ চাকু প্রেম-প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিছু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য । 
যাহা ছিল, তাহা আর নাই । যে হাসি হিল; সে।হাসি আর নাই। ভ্রমর কি 
হাসে না? গোবিশ্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি, আর নাই । 
নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়! উঠে, সে হাসি আর 
নাইঃ যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হানি আর নাই;যে 
হাসি অর্ধেক বলে, সংসার ছুখময়, অর্ধেক বলে ছ্খের আকাভ্ষা পুরিল না-_ 
সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই-_যে চাহনি দেখিয়! ভ্রমর ভাবিত, 
“এত ব্বপ 1”--যে চাহনি দেখিয়া! গোবিন্দলাল ভাবিত, “এত গুণ”! সে 
চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিম্দলালের স্েহপূর্ণ স্বিরদৃষটি প্রমত্ত চক্ষু 
দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহুজীবনে আমি সীতার দিয়। পার 
হইতে পাৰিব না/-ঘে চাহনি দেখিয়। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ 


৭২ কষ্কান্তের উইল 


সংসারে সকল ভুলিয়া বাইত, সে চাহনি আর নাই । সে সকল শ্রিয়্ সম্বোধন 
আর নাই-__সে ভ্রমর”, “ভোমরা”, “ভোমর” *ভোম”* পত়ুমরিগ, “তুমি” 
“তুম”, “ভে। ভে৮-সে সব নিত্য নৃতন, নিভ্য সেহপূর্ণ, বজপূর্ণ, সুখপূর্ণ 
সম্বোধন আর নাই | সে কালে।,কাল।, কালাটাদ, কেলেসোণা, কালোমাণি ক 
কালিশ্পী, কালীয়ে--সে প্রিষ্ন সম্বোধন আর নাই । সে ও, ওগো? ওকে, ওলে। 
সে প্রিয়সম্োধন আর নাই। সে মিহামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে 
মিছামিছি বকাবকি আর নাই । সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে 
কথা কুলাইভ না--এখন তাহ1 খুঁজিয়। আনিতে হয়। যে কথ। অর্ধেক ভাষায়, 
অর্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথ। উঠিয়। 
গিয়াছে । যে কঞ্চা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কঠত্বর শুনিবার 
প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়। গিয়ছে। আগে যখন গোবিদ্দলাল ভ্রমর 
একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ভাকিলে কেহ সহজে পাইত না-_ 
অ্রমরকে ভাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না__হুয় “ণ্বড় 
গয়মি”, নয় “কে ডাকিতেছে” বলিয়। একজন উঠিয়। যায়। সে হুম্দর পূর্ণিমা 
মেখে ঢাকিয়াছে। কাতিকা র্বাকায় শ্ুহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় 
দন্তার খ।দ মিশাইয়াছে-_কে সুবব'ধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে। 


আর সেই মধ্যাক্রবিকর প্রকল্প হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। 
গোবিদ্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্ট ভাবিত বোহিনী__ভ্রমর সে 
ঘোর, মঙাঘোর অন্ধকাঘে আলো! করিবার জন্ট ভাবিত--যম! নিরাশয়ের 
আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশৃন্তের গ্রীতিস্থান তুমি, যম] চিত্তবিনোপন, 
হঃখবিনাশন, বিপদ-ভঙ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশুন্ঠের আশা, 
ভালবাসাশুস্তের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম! 


অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 


ভাবপর কৃফকাত্ধ রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শক্রপক্ষ বলিল যে, ₹1 
-ঘটা হইয়াছে বটে, পচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়। গিয়াছে। 
মিতরপক্ষ বলিশ, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে । কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকান্রিগণ 


অষ্টাকিংশ পরিচ্ছেদ ৭৩ 


মিত্রপক্ষেযর নিকট গোপনে নলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকাব্যয় হইয়াছে । 
আমরা! খাতা দেখিয়াছি মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬ ।১ৎ॥ | 

যা হউক, দিনক শক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রান্ধাধিকারী, অসিয়। 
শ্রাদ্ধ করিল। দ্িনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে: 
কাঙ্গালির কোলাহুলে, নৈয়ারিকের বিচারে, গ্রামে কা পাতা গেল না। 
সন্দেশ যিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, 
কুটুদ্বের কুটুম, তন্ত কুচুন্য' তন্ত কুটুদ্বের আমদানি । ছেলেগুল। মিহ্দান। 
সাতাভোগ লইয়। ভশট। খেলাইতে আরস্ত করিল ; মাগীগুল। নারিকেল তৈল 
মহার্থ দ্বেখিয়া,মাথায় লুচিভাজা ঘি মাথিতে আরস্ত করিল $গুলির দোকান বন্ধ 
হইল, সব গুলিখোর ফলাহাৰে ; মদের দোকান বন্ধ হুই্স, সব মাতাল টিকী 
রাখিয়৷ নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে [গিয়াছে । চাল মহার্ঘ 
হইল, কেন না কেবল অন্নবায় নয়, এত ময়! খরচ বে, স্কাত্ন চালের গু'ড়িতে 
কৃলান যায় না? এত ঘ্বৃতের খরঢ যে: রোগীরা আর কাক্টীর অয়েল পায় না; 
গোয়ালার কাছে ঘোল কিনতে গেলে তাহার। বলিতে গাবস্ত কন্মিল, আমার 
ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে দই হুইয়! গিয়াছে । 

কোনমতে শ্রান্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। 
উইল পড়িয়! হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী-সকোঁন গোল করিবার 
সম্ভাবন। নাই। হুরলাল শ্রান্ধাস্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। 

উইল পড়িয়া! আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, “উইলের কথা 
শুনিয়াছ ?” 

ভ্র। কি? 

গো। তোমার অর্ধাংশ 

ভ্র। আমার, না তোমার ? 

গেো। এখন আমার তোমার একটু প্রঙেদ হুইয়াছে। আমার নয়, 
ভোমার । 

ভ্র। ভাহা হইলেই তোমার | 

গোঁ । তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না। 

ভ্রমনের বড়ই কানন! আসিল, কিন্তু শ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত ছুই! রোদন 
বরণ করিয়! বপিল, «ভবে কি ক্িবে ?? 


ণ রৃষকান্তের উইল 


গে! । যাহাতে ছুই পয়সা উপার্জন ঝরিয়া দিতপাত করিত পারি, তাহ? 


করিব। 

ভ। সেকি? 

গে? দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকৰির চেষ্ট1 করিব। 

ভ্র। বিষয় আমার জে দ্বশুবের নহে) আমার শ্বশুয়ের | তুমিই তাঁহার 
উত্তরাধিকারী, আমি নহি । জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। 
উইল অসিদ্ধ । আমার পিতা শ্রাঙ্ছোর সময় নিমন্ত্রণে আসিয়া এই বথা বুঝাইয়। 
দিয় গ্রিয়াছেন । বিষয় তোমার, আমার নছে। 

গো । আমার জে্ভাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না1। বিষয় তোমার, আমার 
নকে। তান যখন ভোমাকে লিখিয়। দিয়া গরিয়াছেন তখন ব্যিয় তোমার, 

আমার নছে। 

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না! হয় তোমাকে লিখিয়। দিতেছি । 

গে। | তোমার দান গ্রহণ কারয়। জীবনধারণ করিতে হইবে? 

ভ্র। তাহাতেই ৰ1ক্ষাতকি? আমি তোমার দ্বাসান্ুদাসী বই ত নই? 

গো। আজি কালি ও কথ! সাজে ন, ভ্রমর ! 

ভ। কিকত্িয়াছি? আমি তোম। ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি 
না। আট হৎসবের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে-আঁম সতের বৎসকে 
পাঁড়য়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জান না, কেবল তোমাকে জানি । 

আমি তোমার প্রতিপাজিত, তোমার খোলার পুত৮--আমার কি অপরাধ 
হুইল ? 

গে! । মনে করিয়া দেখ। 

আ। অসময়ে পিভ্রালয়ে গিয়াছিলাম--ঘাট হইয়াছে, আমার শভ-সহল্র 
অপরাধ হইয়াছে-_আমায় ক্ষমা! কর) আমি আর কিছু জানি না, কেবল 
তোমায় জানি, ভাই রাগ কৰিয়াছিলাম। 

গোবিন্দলাল বথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুস্তল! স শু 
ব্গতা, বিবশা, কাডরা, মুগ্ধা, পদ্প্রান্তে বিহিত! সেই সপ্তদশবর্ষীয়। বদিতা। 
গোবিদলাজ কথ কহিল না| গেবিলগল'ল তখন ভাবিভেছিল, «এ কালে! | 

ঝোছিনী কত হঙ্গৰী ! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা 


ক সেবা! কন্ধিব।-_আমান্ম এ অসয, এ 


উনন্রিংশ পরিচ্ছেদ ৭৫, 


আশাশুন্ত, প্রয়োজনশূন্ঠ জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাগ যে দিন ইচ্ছা, 
সেই দিন ভাঙ্গয়! ফেলিব।” 

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া! কাদতেছে-_ক্ষমা কর। আমি বালিকা! 

যিনি অনন্ত সুখহ্ঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই ভিনি এ 
কথাগঁল শুনিলেন, কম্ত গোবিশলাল তাধ। শুনিল ন1। নীরব হইয়া রছিল। 
গোবিন্দল[ল রোহিনীকে ভাবিতেছিল । তীব্রজ্যোতির্ময়ী, অনস্তপ্রভাশালিনী 
প্রভাতশুক্রতারাবূপিণী চঞ্চল। ব্োহিনীকে ভাবতোছল। 

ভ্রমর উত্তর ন! পাইয়। বলিল, “কি বল 1” 

গোবিনদলাল বলিল, “আমি তোমায় পরিত্যাগ ক্ষক্িব।,* 

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাহধভছিল। চৌকাঠ বাধিয়! 
পড়িয়া মুদ্ধিত। হুহল। 
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“কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে ত্যাগ কারাবে ?, 

এ কথ ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পাৰিল নাস্-কিস্তু এ ঘটনা্ন 
পর পলে পলে, মনে মনে জিজাস। করিতে লাগিল? আমার কি অপন্বাধ? 

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমব্বের কি 
অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতঞ অপখাধ হুইয়াছে, তাহা গাবন্দলালের 
মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে । [কত্ত অপরাধট। কি, তাহ। তত ভাবিয়! 
দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হুইত, ভ্রমর ষে তাহার প্রতি 
অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস কিয়! তীহাকে এক কঠিন পত্র লিখিয়াছিল-__ 
একবার তাহাকে মুখে সত্য মিথ) জিজ্ঞাসা! করিল না, এই তাহার অপন্বাধ। 
যার জন্ত এত করি, সে এত সহুদ্দে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহান 
অপরাধ । আমর! কমতি স্থমাতির কথ! পূর্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালেন 
হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া,কুমতি জুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল 
তাহ! সকলকে শুনাইব। 

কুমতি বলিল, “ভ্রমনের প্রথম একটি আপরাধ, এই অবিশ্বাস ।” 

দুমতি উত্তর কৰ্িল, “যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাসনা কৰিকে 


এ কৃষ্ণকাস্তের উইল 


'রেন? তৃমি রোহিমীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ; ভ্রমর সেইটা 
সঙ্দেহ করিয়াছিল খঙ্গিয়াই কি তার এত দোষ 1” 

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্ত যখন ভ্রমর অবিশ্বাস 
করিয়াছিল, তখন আমি নির্দোষী। 

হুমৃতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না--দোষ ত কনিয়াছ। 
'ঘে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর 
অপয়াধ? 

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি ফবোষী 
কইয়াছি | সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয় 

দুমতি। দোষট| যে চোর বলে তার! যে চুর করে, তার কিছু নয়! 

কুমতি। ভোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারব না। দেখ. না, ভ্রমর আমার 
কেমন অপমানটা করিল ? আমি বিদেশ থেকে আসছি শুনে বাপের বাড়ী' 
চলিয়া গেল। 

স্থমতি। যদি সে যা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয় 
"থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদ।রনিরত হুইলে নায়ীদেহ 
ধারণ করিয়া কে রাগ না| করিবে? 

কৃমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম--আর ছোষ কি? 

মতি । এ কথা তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ ? 

কুষতি। না। 

হুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা ক'রয়া রাগ করিতেছ, আৰ ভ্রমর নিতান্ত 
খালিকা? না জিজ্ঞাসা করিয়! রাগ বরিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গামা? সে সব 
কাজের কথ! নহে--আসল রাগের কারণ কি বলিব? 

কুমতি। কিবলন!? 

স্বমতি। আসল কথ! রোহিনী। রোহিনীতে প্রাণ পড়িয়াছে--তাই আম 
কালে! ভোমরা তোমার ভাল লাগে না। 

কৃমতি। এত কাল ভোমর! ভাল লাগিল কিসে! 

হঘতি। এত কাল গোহিমী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু হটে 


না, লময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ বোর ফাটিতেছে বলিয়। কাল ছৃর্দিন 
হইবে না কেন? শুধু কি ভাই-_আযও আছে! 
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কুমতি। আরকি? 

হ্মতি। কৃফকাত্তের উইল। বুড়ো মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় 
দিয়া গেলে--বিষয় তোমারই রছিল। ইহাঁও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের 
মধ্যে তোমাকে উহ লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথ- 
গামী দেখিয়া তোমার চিত্র শোধনের জন্ত তোমাকে। ভ্রমরের আচলে বীধিয়। 
দিয়। গেল। তুমি অতটা ন! বুঝিয় ভ্রমরের উপর রাগিয় উঠিয়াছে। 

কুমতি। তা! সত্যই । আমি কি স্ত্রীর মাসহার। খাইব ন। কি? 

স্থমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমনের কাছে লিখিয়া লও 
না। 

কৃমতি। স্ত্রীর দানে দ্বিনপাত করিব ? 

স্বমতি। আরে বাপরে! কী পুরুষসিংহ ! তটটৌ ভরমর়ের সঙ্গে মোকদামা 
করিয়া ডিক্রী করিয়া! লও না--তোমার পৈতৃক বিষয়। বটে । 

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদামা করিব ? 

দুমৃতি। তবে আর কি করিবে? গোলায় যাঞজ। 

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি। 

স্থমতি। রোহিনী--সঙ্গে যাবে কি? 

তখন হুমতিতে কুমতিতে ভাবী চুলোচুলি ঘুযোধুষি আরস্ত হইল । 


ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ 


আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিদ্দলালের মাত যদি পাক! গৃহিনী 
হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে বধূর সঙ্গে তাহার পুত্রের আস্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রী- 
লোক ইহা! সহজেই বুঝিতে পারে । যদ্ধি তিনি এই সময়ে সহৃপদ্ষেশ, শ্মেছ 
বাক্যে এবং স্তীবুদ্ধিন্থলভ অন্তান্ত সহৃপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ব 
করিতেন, তাহ! হইলে বুঝি সফল ফলাইতে পাৰ্িতেন। কিন্তু গোবিশ্বলালের 
মাত৷ বড় পাক! গৃহিনী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকাৰ্িণী হইয়াছে 
বলিয়! ভ্রমরের উপরে একটু বিষেষাপন্নাও হুইয়াছিলেন। যে দেহের বলে 
ভিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর ভাহার সে লেহ ছিল ন]। 


এ কু্কান্তের উইল 


পুন্ব থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তীহার অসহ। তিনি একবারও 
অনুভব কৰিতে পারিলেন না ষে, ভ্রমর গোবিদ্দলাল অভি জানিয়। গোবিন্দ- 
লালের চরিরদোষ-সম্ভাবন। দেখিয়া, কষ্ণকান্ত রায় গোবিনলালের শাসন 
জন্য ভ্রমবকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন | একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, 
রুষণকাস্ত মুমূ্ুু অবস্থার কতকটা৷ লুপ্তবুদ্ধি হয়া” কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ 
অবিধেষ কার্ধ করিয়াছিলেন । তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাহাকে 
কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী এবং অক্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্য 
হুইয়! ইহুজাবন নির্বাহ করিতে হইবে । অতএব সংসাব ত্যাগ করাই ভাল স্থির 
কন্ধিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরাপ়ণ|। তিনি দ্বামীবিয়োগকাল 


ছইতেই কাশীধাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রী্ঘভাবস্থপভ পুত্রন্মেহবশতঃ 
এতদিন যাইতে পারেন নাই । এক্ষণে সে বাপনা আরও প্রবল হুইল। 

তিনি গোবিদ্দল।লকে বলিলেন,«কর্ভারা একে একে দ্বর্গারোহণ করিলেন, 
এখন আমার সময় নিকট হইয়া] আসিল। তুমি পত্রের কাজ কর; এই সময় 
আমাকে কাশী পাঠাইয়! দাও।” 

গোবিদ্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, “চল, আমি 
তোমাকে আপনি কাশী বাখিয়! আসিঝ।” ছূর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর 
একবার ইচ্ছ! করিয়া পিত্বালয়ে গিয়াছিলেন। কেহুই তাহাকে নিষেধ করেন 
নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাঙে গোবিন্দসাল কাশীঘাত্রায় সকল উন্ভোগ 
করিতে লাগিলেন। নিজ নামে কিছু সম্পত্তি ছিল__তাহা৷ গোপনে বিক্রয় 
করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন ভারখাঁদি মূলাবান বস্ত যাহা! নিজের 
সম্পত্তি ছিল-_তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ 
হুইল । গোবিম্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন। 

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির কবিয়! ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন| 
শাশুড়ী কাশীযাব্রা করিবেন শুনিয়া! ভ্রমর ভাডাভাড়ি আসিল। আসিয়! 
শীশুড়ীয় চরণে ধরিয়া অনেক বিনয়করিল; শাণ্ুডীর পদপ্রান্তে পভিয়। কাদিতে 
লাগিল, “ম1 আমি বালিক।-_আমায় এক] রাখিয়া! যাইও না__আমি সংসার- 
খর্ষের কি বুঝি 1_-মা--সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুট্রে একা ভাসাইয়া যাইও 
না।” শশী বলিশেন,এ-ভামার বড ননদ রছিপ। পেই তোমাকে আমার মত যত্ব 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ণ৯ 


করিবে-_আর তুমিও গৃহিনী হুইয়াছ।” ভ্রমর কিছুই বুঝিল ন।--:কবল 
কাদিতে লাগিল । 
ভ্রমর দেখিল বড় ধিপদ্‌ সম্মুখে । শাস্তডী ত্যাগ করিয়া চলিলেন-_ আবার 


স্বমমীও ত'হাকে রাখিতে চপিলেন-_ভিনিও রাখিতে গিয়া! বুঝি আর ন! 
আইসেন| ভ্রণর গোবিন্দলালের পায়ে ধবিয়া কার্দিতে লাগিল--বলিল, 
“কত দিনে আলিবে বলিয়া যাও ।% 

গোবিন্দলাল বঙ্সিলেন, “বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই ।” 

ভ্রমর পা ছাড়িয়। দিয়! উঠিক্া! দঈীাডাইয়। মনে ভাবিল “ভয় কি? বিষ 
ধাইব 1: 

তার পরে স্থিরাকৃত যাত্রার দ্বিবস আসিয়া! উপস্থিষ হইল । হবিদ্রাগ্রাম 
হইতে কিছুর শিবকারোহণে গির| ট্রেন পাইতে হইখে। শুভ যাত্রিক লগ্ন 
উপস্থিত-_দকল প্রস্তুত; ভারে ভারে সিন্দুক, তোরক্গ বাক্স, বেগ, গীঁটরি 
বাঁহকের! বিতে আস্ত করিল । দাস দাণী ন্ববিমল ধৌঁন্তবন্তর পরিয়া কেশরঙ্জিত 
করিয়া দরওয়াজার সন্মুখে দীড়াইয়া পান চিবাইতে পাগল--তাহার! সঙ্গে 
যাইবে। দ্বারবানের! ছিটের জামার বন্ধক টির লাঠি হাতে করিয়া বাহক- 
দ্বিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্গ 
ঝঁঁকিল। গোধিষস লালের মাত! গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌবজন সকলকে 
বথাযোগা সম্ভাষ করয়। কাদিতে কার্দিতেশি বকাখোহপ করিলেন ; পৌরজন 
সকলেই কাদ্িতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন । 

এদ্দিকে গোবিন্দলাল অগ্ঠাপ্ পৌঁরস্ত্রীগণকে যথোঁচিত সন্বোখন করিয়া 
শয়নগছে বোরুগ্তমান। ভ্রমরের কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদ ন- 
বিষশ। দেখিয়া! তিন ঘাছ। বপিতে আসিম্ছিলেন, তাহা! বলিতে ন। পারিয়া 
কেবল বণিলেন, "ভ্রমব ! আমি মাকে রাখিতে চাছিলাম 1” 

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া, বপিপ “মন! সেধানে বাপ করিবেন। তৃথি 
'আপিবে না কি?” 

একথ। যখন ভ্রমর জিজ্ঞাস। করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া 
গিয়াছিশ ; ভাহার স্বরে স্থৈর্ব, গাস্তী্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়! 
গোবিদলাল কিছু বিস্মিত হইলেন । হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। 
আমত স্বামীকে নীরব দেখিক। পুনরপি বপিপ, “দেখ, তুমিই আঘাকে শিখাইয়াছ, 


৬ কষকান্তের উইল 


সত্যই একমাত্র ধর্ম, সত্যই একমাত্র দুখ । আর্জি আমাকে তুমি সত্য বলিও-_ 
আমি ভোমার আশ্রিত বালিক--আমায় আজ প্রবঞ্চনা করিও না--কবে 
আসিবে 1" 

গোবিশলাল বলিলেন, “তবে সত্যই শোন। ফিবিয়া আসিবার ইচ্ছ? 
নাই (৮ 

ভ্রমর | কেন ইচ্ছ! নাই-তাহ] বলিয়া যাইবে না কি? 

গো । এখানে থাকিলে তোমার অ্নদাস হইয়| থাকিতে হইবে। 

ভ্রমর । তাহাতে ব। ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসান্ুদদাসী । 

গো । আমার দ্াসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাল হইতে আসার প্রতীক্ষায় 
জানালার বসিয়। থাকিবে। তেমন সময় সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া 
থাকে না। 

ভ্রমর ॥। তাহার জন্প কত পায়ে ধরিয়াছি--এক অপরাধ কি মার্জনা 
হয় না! 

গোঁ। এখন সেরপ শত অপরাধ হুইবে। তুমি এখন বিষয়ের 
অধিকানিলী। 

ভ্রমর । তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা 
কৰিয়াছি, তাহা দেখ। 

এই বলিয়া ভ্রমর একখান! কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে 
ভাহা দিয়! বলিলেন, “পড়” 

গোবিশ্দলাল পড়িয়া! দেখিলেন-_দানপন্র | ভ্রমর, উচিত মূলে) স্ট্যাম্পে 
আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দানকরিতেছেন। তাহ বেজিস্টাহী হইয়াছে। 
গোবিন্দলাল পড়িয়। বলিল, “তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্ত 
তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। ভুমি 
বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব-_-এ সম্বন্ধ নহে।” এই বলিয়া 
গ্রোবিঙ্গপাল বহ্মূল্য দানপত্রথানি খণ্ড খণ্ড করিয়। ছিড়িয়! ফেলিলেন। 

ভ্রমর বলিলেন “পিতা বলিয়। দিয়াছেন, ইহ ছি'ড়িয়া ফেলা বৃথা) 
সন্ষকাৰিতে ইছার নকল আছে!” 

গো। থাকে থাক। আমি চাললাম। 

আ্র। কবে আসিবে? 
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গো। আসিব না। 

জ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিশ্তা, আশ্রিত।, প্রতিপালিতা--তোমার 
দাসানুদাসী--তোমার কথার ভিখারী-_আসিনে না কেন ? 

গো! । ইচ্ছা নাই। 

ভ্র। ধর্মনাইকি? 

গো। বুষ্ধি আমার তাও নাই ! 

বড় কষ্টে ভ্রমর চোখের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল-. 
ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “তবে যাও-_পারঃ 
আসিও না । বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর- কিন্তু মনে 
রাখিও উপরে দ্বেবতা আছেন । মনে রাখিও--এক দিন আমার জন্য তোমাকে 
কাদিতে হইবে। মনে রাখিও--এক দিন তুমি খু'জিবে, এ পৃথিবীতে অকুত্রিম 
আত্তরিক ন্মেহ কোথায় 1--দেবতা সাক্ষী! যদি আমি শ্রতী হই, কায়মনো- 
বাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার 
সাক্ষাৎ হইবে । আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখর্ব যাও, বলিতে ইচ্ছ! 
হয়, বল যে, আর আসিব ন। কিন্ত আমি বলিতেছি-সবার আসিবে-_ 
আবার ভ্রমর বলিয়া! ডাকিবে--আবার আমার জন্ত কাদিবে। যদি এ কথ। 
নিক্ষল হুয়, তবে জানিও--দেব্ত। মিথ, ধর্ম মিথ্যা, ভমর অসভী ! তুমি যাও, 
আমার হৃঃখ নাই | তুমি আমারই---রোহিশীন্ব নও ।” 

এই বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চবণে প্রণাম করিয়! গজেন্্রগমনে 
কক্ষাস্তরে গমন করিয়। ছার রুহ করিল । 
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এই আখ্যায়িকা! আরসের কিছু পূর্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হুইয়া শৃতিক।- 
গারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া ছার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত 
দিনের ছেলের জন্ত কাদিতে লাগিল | মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়! 
অশমিত নিশ্বাসে পুব্ের জন্ত কাদিতে লাগিল। “আমার ননীর পুত্তলী, আমার 
কাঙ্জালের সোনা, আজ ছুই কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য 
ত্যাগ করে? আমার মায়] কাটাইলেন, তোর মায়!কে কাটাইত1 আমি 
কুন্বপ1 কুৎসিতা, তোকে কে বুঁৎসিত বলিত1? তোর চেয়ে কে জন্দর? 
একবার দেখ! দে বাপ্‌--এই বিপদেন্ব সময় একবার কি দেখ! দিতে পারিস্‌ 
না-_মন্ধিলে কি আর দেখা দেয় না” 

(0০০0৬ 


৮২ কফকান্তের উইল 


ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে উধ্ব নখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতা- 
দিগকে জিজ্ঞাসাকরিতে লাগিল,“«কেহ আমাকে বলিয়া দাও--আমার কি তো, 
এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব ছূর্দশ1 ঘটিল ; আমার পুত্র মরিয়াছে 
আমায় স্বামী ত্যাগ করিল-_-আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই 
বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাপি নাই-_আমার ইহুলোকে 
আর কিছু কামন। নাই--আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই-_আমি আজ 
এই সতের বতসর বয়সে তাহাতে নিরাশ ইলাম কেন ?” 

ভ্রমর কাদিয়! কাটিয়! সিঙ্ধান্ত করিল-_-দেবতাব] নিতান্ত নিঠুর । যখন 
দেবতা নিষ্ঠুরঃ তখন মন্ুস্ত আর কি করিবে-কেবল কািবে। ভ্রমর কেবল 
কাদিতে লাগিল। 

এদ্রিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় কইয়। ধীরে ধীরে 
বহির্বাটীতে আসিলেন। আমর] সত্য কথ! বলিব_-গোবিদ্দলাল চক্ষের জল 
মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,_-অকৃত্বিম, 
উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে-_ভ্রমরের 
কাছে সেই অমূল্য গ্রীতি পাইয়া! গোবিন্দলাল মুখী হয়াছিলেন, গোবিঙ্গ- 
লালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ করিলেন, 
ডাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না । ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাছা! আর 
এখন ফিন্সে ন7া-_-এখন ভ যাই। এখন যাত্রী করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি 
আর ফেরা হইবে না! যাহ। হউক, ষাত্র! করিয়াছি, এখন যাই । 

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল ছই পা কিবরিয়া গিয়া প্রমরের রুদ্ধ ঘ্বাও 
ঠেলিয়া একবার বলিতেন-_-“দ্রমর, আরম আবার আপিতেছি”, তবে সকল 
মিটিত। গোবিদ্দঙালের অনেক বার সে ইচ্ছ। হইয়াছিল। ইচ্ছা! হইলে ও 
ভাছ। করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লঙ্জা করিল। ভাবিলেন, এত 
ভাড়াভাড়ি কি? যখন মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দ. 
লাল অপকাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হুইল না 
হাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সে 
পথে চলিলেন। তিনি চিত্তাকে বর্জন করিয়া_-বহির্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত 
অর্থে আরোহণপূবক কশাঘাত কর্িলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিমীর 
বূপবাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল । 


দ্বিতীয় শ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রথম বৎসর 


হুরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল, গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি 
সঙ্গে, নিধিঘে সহ শরীরে কাশীধামে পৌছিয়াছেম। ভ্রমবের কাছে কোন 
পত্র আদিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল নাঁ। পত্রাদি আমলাবর্গের 
আছে আগিতে লাগিল। 

এক মাস গেল, ছুই মাস গেল। পত্রার্ধি আঞ্বিতে লাগিল । শেষ এক 
দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাপ কাশী হইতে বাঁটী যান্র! করিয়াছেন। 

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল ক্ববেল মাকে তৃলাইয়া অন্তত্র গমন 
করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরস। হইল না। 

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্বদা! রোহিনীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিনী 
রাধে, বাড়ে, খায়, গ1 ধোয়, জল আনে । আন কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে 
এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিনী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়! পড়িয়া 
থাকে, ব।ছির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাধিয়! খায় । 

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিনী কিছু সারিয়াছে, কিন্ত 
গীড়ার মূল যায় নাই। শুলরোগ-_চিকিৎস। নাই। রোছিলী আরোগ্য জন্ত 
তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ--রোহিণী হত্যা দিতে 
তারকেশ্বরে গিয়াছে । একাই গিয়াছে--কে সঙ্গে যাইবে? 

এদ্ধিকে তিন চারি মাস গেল---£গাবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ 
মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোঘনের শেষ নাই। 
কেবল মনে কন্দিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন--সংবা্ষ পাইলেই 
বাঁচ। এ সংবাদও পাই ন1 কেন। 

শেষ ননম্বাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল--আপনি মাতা, অবশ্ঠ 
পুদ্বের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, ভিনি গোবিন্বলালের সংবাদ পাইয়া 
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থাকেন। গোবিদলাল প্রয়াগ, মধুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া 
আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন । শীন্ত সেখান হইতে স্থানাস্তরে গমন 
করিবেন । কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না। 

এ দিকে রোহিনীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ 
জানেন, রোছিনী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপনুখে ব্যক্ত 
করিব না। ভ্রমর আর সহ করিতে পারিলেন না; কাদিতে কাদিতে 
ননম্দাকে বলিয়! শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন । 

সেখানে গিয়। গোবিদ্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া! দুরূহ দেখিয়। আবান 
ফিছ্লিয়! আসিলেন, আসিয়। হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ ন। পাইয়া 
আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশ্ডড়ী এবার লিখিলেন; “গোবিদ্দলাল 
আয কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ 
পাই না।” এইরপে প্রথম বৎসর কাটিয়া! গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর 
রুপ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাক্ধিত। ফুল শুকাইয়। উঠিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ভ্রমর রুগ্নশব্যাশারিনী শুনিয় ভ্রমরের পিত। ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন । 
ব্রযষ্ের পিতার পরিচয় আমর! সবিশেষ দিই নাই-_এখন দিব। তাহার পিতা 
ঘাধবীনাথ সরকারের বয়স একচন্বারিংশং বৎসর। ভিনি দেখিতে বড় 
ুপুক্ষ । ভীহার চরিত্র পন্বন্ধে লোকমধ্যে বড়/মতভেদ ছিল । অনেকে 
ভীহার বিশেষ প্রশংসা! করিত-_অনেকে বঙলগিত, তাহার মত দু লোক আর 
মাই। ভিনি যে চতুর, তাহা! গকলেই ত্বীকার করিত-_-এবং যে তাহার 
প্রশংস। কত্িত, সেও তাহাকে ভয় করিত। 

মাধবীনাথ কল্তার দশ! দেখিয়া অনেক রোদন করিলেন | দেখিলেন সেই 
শামা হন্দনবী, যাহার সর্ধাবয়ব সুললিতগঠন ছিল-_এক্ষাণে বিশুফবদন, শীরপরার, 
গ্রকটকঠাস্ছি, নিমগ্ননক়নেশীব়। ভ্রমন্ধও অনেক কাছিল । শেষে উভয়ে রোদন 
সংবন্বণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, “বাবা, আমার বোধ হয় আব দিন নাই। 
আমায় কিছু ধর্ম কর্ম করাও। আমি ছেলেমাহষ হলে কি হয়, আমার ত 
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দিন ফুরাল। ছ্বিন ফুরাল ত আর বিলম্ব কেন? আমার অনেক টাকা 
আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এসকল করাইবে? বাবা তুমি আমার 
ব্যবস্থা! কর।” 

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না-_যন্ত্রণা অসন্থ হইলে তিনি বহির্বাটাতে 
আসিলেন। বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়। রোদন করিলেন । কেবল রোদন 
নহে-_সেই মর্মভেদী ছুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, “যে আমার কন্তার উপর এ অত্যাচার 
করিয়াছে-_তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই? 
ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্তে প্রন্দীপ্ত ক্রোধে 
পরিব্যাপ্ত হইল । মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্পলোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “ষে 
আমার ভ্রমরেন্ন এমন সর্বনাশ করিয়াছে-_-আমি ভাহার এমনই সর্বনাশ 
করিব ।% 

তখন মাধবীনাথ কতক তুস্থির হইয়া অস্তঃপুথ্বে পুনঃপ্রবেশ করিলেন 
কল্ভার কাছে গিয়া বলিলেন, “মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, 
আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার পীর বড় রুপ্ন ; ব্রত নিয়ম 
করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, এখন তুমি উপবাস সম্ করিতে 
পারিবে না। একটু শরীর সারুক-_” 

ভ্র। এশনীর কি আর সানিবে? 

মা। সারিবে নাকি হইয়াছে? তোমার এখানে একটু চিকিৎসা 
হইতেছে না_“কমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর লাই, শাশুড়ী নাই, কেহ 
কাছে নাই-_কে চিকিৎসা করাইবে? ভুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি 
তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন ছইদিন এখানে 
থাকিব--তাছার পর তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব । 

বাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়। 

কন্তার নিকট হুইভে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্তার কার্যকারকবর্গের 
নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, বাবুর কোন 
প্রার্দি আসিয়! থাকে 1” দেওয়ানজী উত্তর করিল, 4'কিছু না।” 

মাধবানাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন ? 

দেওয়ানজী । তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। 
তিনি কোন সংবাদই পাঠান ন।। 


৮৬ কৃষ্কান্তের উইল 


মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব? 

দে। ডাহা জানিলে ত আমন! সংবাদ লইতাম। কাঁশীতে মা ঠাকুর মীর 
কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম--কিস্ত সেখানেও কোন সংবাদ 
আইসে না। এক্ষণে অজ্ঞাতবাস। 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ 


মাধবীনাথ কন্ঠার দৃর্দশ] দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইছাকক 
প্রতিকার কর্িবেন। গোবিদ্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল । অতএব 
প্রথমেই সন্ধান কর্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ ছৃষ্টের দণ্ড 
হইবে না--ভ্রমরও মরিবে। 

তাকাবা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সুত্রে তাহাদের ধরিবার 
সন্তাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে ; পদচিহ্ৃমাত্র মুছিয়! ফেলিয়াছে। কিন্তু 
মাধবীনাথ বলিলেন, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে ন! পান্ধি ভবে বথাই 
আমার পৌরুষের শ্লীঘা করি। 

এহরপ স্থির সংকল্প করিয়! মাধবীনাথ একাকী বায়দিগের বাড়ী হইতে 
বহির্গত হুইলেন। ইরিদ্রাগ্রামে একটি পোস্ট আপিস ছিল; মাধবীনাথ 
বেস্তরহত্তে &েলিতে ছুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে' ধীরে ধীরে? নিরীহ 
ভাঙমান্ষের মত, সেইখানে গিয়। দর্শন দিলেন। 

ডাকথার, অন্ধকার চালাঘবের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি 
ডিপুটি পোস্ট মাস্টার বিরাজ করিতেছিলেন। এমটি আম্মকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের 
উপরে কতক্গুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা। 
জিউলির আটা? একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোস্ট মাস্টার 
ওযবফে পোস্ট বাবু গন্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রতৃত্ব বিস্তার 
করিতেছেদ। ডিপুটি পোষ্ট মাস্টাব্গ বাবু পান ১৫ টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাক।। 
স্বয়াং পিয়ন মনে করে, সাভ আনা আব পনর আনায় যে তফাভ, বাবুর সঙ্গে 
আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাত নহে। কিন্ত বাবু মনে মনে জানেন যে, 
আদি একটি ডিপৃটি__ও বেটা পিয়াদা-_.আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ 
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উহাতে আমাভে জমীন আশমান্‌ ফারাক। সেই কথ সপ্রমাণ করিবার জল, 
পোস্ট মাস্টার বাবু সর্বদ1! সে গরাবকে তর্জন গর্জন করিয়া থাকেন__সেও সাত 
আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে । বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, 
এবং পিয়াদ্দাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভৎ্সনা করেতেছিলেন, এমত 
সময়ে প্রশাস্তমৃত্তি সহান্তবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়।, পোস্ট মাস্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে 
কচকচি বন্ধ করিয়া, হ। করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রল্গোককে সমাদর করিতে 
হয়, এমন কথাট। তাহার মনে উদ্ঘয় হইল-_কিস্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে 
তয়, তাহা তাহার শিক্ষার মধে) নহে _-মুতরাং তা€? ঘটি'়া! উঠিল না। 

মাধবীনাথ দেখিলেন, একট] বানর । সহান্তবদনে বলিলেন, এব্রাঙ্গণ 1, 

পোস্ট মাস্টার বলিলেন, “-_তু--তুমি-_ আপনি ?” 

মাধবীনাথ ঈষৎ হান্ত সংবরণ করিয়। অবনতশিরে যুদ্ককরে ললাট স্পর্শ 
কা রয়! বলিলেন, “প্রাতঃ প্রণাম 1? 

তখন পোস্ট মাস্টার বাবু বলিলেন, «“বস্থন।” 

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন, পোস্টবাবু ত বলিলেন, “বন্তন,* কিন্ত 
বসেন কোথা-_বাবু খোদ এক অভি প্রাচীন ব্রিপাদমানত্রাবশিষ্ট চৌকিতে 
বসিয়া আছেন--তাহ ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোস্ট 
মস্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা-- একখান ভাঙ্গা! টুূলের উপর 
হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়1 রাখিয়া! মাধবী'নাথকে বলিতে দিল। 
মাধবীনাথ বসিয়! ভাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “কি ছে বাপু, কেমন 
আছ? তোমাকে দেখিয়াছি ন1?” 

পিয়াদ1। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়! থাকি। 

মাধবী । তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি--- 

মাধবীনাথ গ্রামাস্তরের লে।ক। তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদ্দাকে 
দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও তাহাকে দেখেন নাই। বাবাঙ্ষি মনে 
করিলেন-_বাবুটা! রকমসই ৰটে, চাকিলে কোন্‌ না চারি গণ্ড। বকশিষ দিবে । 
ই ভাবিয়! হব্বিদাস হকার »্ল্লাসে ধাবিত হইলেন । 

মাধবীনাথ আছে তামাকু খান না_£কবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় 
চরিবার জন্ত তামাকুর ফরমায়েস্‌ করিলেন । 


৮৮ কৃফকান্তের উইল 


পিয়া! মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোস্ট মাস্টার বাবুকে 
বলিলেন, «আপনার কাছে একটা কথ জিজ্ঞাস! করার জন্য আস হুইয়াছে।” 

পোস্ট মাস্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন | তিনি বঙ্গদেশীয়-_নিবাদ 
বিক্রমপুর | অলপ দিকে যেমন নির্বোধ ভউক না কেন__-আপনার কাজ বুঝিতে 
জুচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন ঘে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। 
বলিলেন «কি কথা মহাশয় 1” 

মাধ। ব্রঙ্গানন্দকে আপনি চিনেন? 

পোস্ট । চিনি না-_চিনি-_ভাল চিনি ন1। 

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমৃতি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে । 
বলিলেন, “আপনার ডাকথরে ব্রহ্ধানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রার্দি আসিয়া 
থাকে 1?” 

পোস্ট । আপনার সঙ্গে ব্হ্ধানমন্দ ঘোষের আলাপ নাই ? 

মাধ। থাক বা না! থাক, কথাটা] জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে 
আসিয়াছি। 

পোস্ট মাস্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণ. 
পূর্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, “ডাকের 
খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে ।” ইহা! বলিয়া পোস্ট মাস্টার নীরবে 
চিঠি ওজন করিতে লাগিল । 

মাধৰীনাথ মনে মনে হাপিতে লাগিলেন, প্রকান্তে বলিলেন, “ওহে বাপু. 
ভুমি অমনি কথা! কবে না, তা জানি । সে জন্ত কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি-_কিছু 
দিয়া! যাইব--এখন যা যা জিজ্ঞাস করি? ঠিক ঠিক বল দেখি-_» 

তখন, পোস্ট বাবু হুর্যোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, “কি কন?” 

ম।। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়। 
থাকে? 

পো। আসে। 

মা। কতদিন অন্তর? 

পো। যে কথাটি বলিয়! দিলাম, তাহার এখ*ও টাক! পাই নাই। আগে 
ভার টাক! বাহির করুন) তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন । 

মাধবীনাথের ইচ্ছা! ছিল, পোস্ট মাস্টারকে কিছু দিয়া যান কিন্তু তাহার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮৯ 


চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়! উঠিলেন__বলিলেন, “বাপু, তুমি ভ বিদেশী মান্য 
দ্বেখছি-_আমায় চেন কি?” 

পোস্ট মান্টার মাথ! নাড়িয়া! বলিলেন, “না| তা! আপনি যেই হউন ন 
কেন-_-.আযর! কি পেস্ট অফিপেন্র খবর যাকে তাকে বলি 1? কে তুমি?” 

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার-_বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় 
কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ? 

পোস্ট বাবুর ভয় হুইল--মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দও প্রতাপ শুনিয়া- 
ছিলেন। পোস্ট বাবু একটু চুপ করিলেন। 

মাঁধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাস! করি-_সত্য 
সত্য জবাব দ্াও। কিছু তঞ্চক করিও ন1। করিলে/তোমায় কিছু দ্রিব না-_ 
এক পয়সাও নহে । কিন্তু বদি না বল, তবে তোষীর ঘরে আগুন দিব, 
তোমার ডাকঘর লুঠ করিব ; আদালতে প্রমাণ কর্ীইব যে, তুমি নিজে 
লোক দিয়। সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ-_কেমন'এখন বলিবে ?” 

পোস্ট বাবু থরহুরি কাপিতে লাগিলেন--বলিলেস, “আপনি রাগ করেন 
কেন? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরপ 
করিয়াছিলাম--আপনি যখন আপিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা! 
বলিব ।” 

মা। কত দিন অন্তর ব্রদ্মানদ্দের চিঠি আসে? 

€পাস্ট। প্রায় মাসে মাসে--ঠিক ঠাওর নাই। 

মা। তবে রেজিস্টারি হইয়াই চিঠি আসে ? 

পোস্ট । হা--প্রায় অনেক চিঠিই রেজিস্টরি কর|। 

মা। কোন্‌ আপিস্‌ হইতে রেজিস্টরি হইয়া আইসে ? 

পোস্ট। মনেনাই। 

মা। তোমার আপিসে একখান করিয়। রসিদ থাকে না? 

পোস্ট মাস্টার রসিদ খু'জিয়া বাহির করিলেন। একথানি পড়িয়! 
বলিলেন, “পপ্রসাঘপুর” “প্রলাদপুর কোন জেল! ? তোমদের লিস্ট দেখ ।”? 
পোস্টমাস্টার ক।পিতে কাদিতে ছাপ।ন পিস্টি দেখিয়! বলিলেন, “্যশোহূর 1৮ 

মা। দেখ তবে আর কোথ! হইতে রেজিস্টরি চিঠি উহার নামে 
আসিয়াছে । সব রগিদ দেখ। 


৯, কৃফকাত্তের উইল 


পোস্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীস্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই, প্রসাদপুক্ত 
কইতে । মাধবানাথ, পোস্ট মাজ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার 
নোট দিয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনওহঞিদাস বাবাজির হু"কা জুটিয়! 
উঠে নাই । মাধবীনাখ হরিদাসের জন্তও একটি টাক] রাখিয়! গেলেন । বলা 
বাহুল্য যে, পোস্ট বাবু তাহ1 আ'ত্মলাৎ করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


যাধবানাথ হাসিতে হাপিতে ফিরিয়া আপসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিদ্দলাল 
ও রোছিনীর অধঃপতনকাঞ্নী সকলই লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি 
মনে মনে স্থিরসিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিদ্দলাল এক স্বানেই 
গোপনে বাস করিতেছে ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন-__ 
জানিতেন যে, রোহিনী ভিন্ন তীহার আব কেই নাই। অতএব যখন পোস্ট 
আপিসে জানিলেন যে, ব্রক্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিস্টরি হুইগা চিঠি 
আসিতেছে-_তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিনী+নয় গোবিন্দলাল তাহাকে মাসে 
মাসে খরচ পাঠায় ; প্রসাদপুর 2হতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুর 
কিন্বা ভাঙার নিকটবতী কোন স্থানে অবশ্য বাস কারতেছে, কিন্ত নিশ্চয়কে 
নিশ্চয্নতর করিবার জন্ট তিনি কন্ঠা লয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাড়িতে একটি 
লোক পাঠাইলেন। সাব ইন্প্পেক্টএকে লিখিয়।পাঠাইলেন, “একটি কনস্টেবল 
পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোর। মাল ধরাইয়] দতে পাব্রিব।» 

সাবইনদ্পেক্টর মাধবীনাথকে বলক্ষণ জানিতেন-_ভয়ও করিতেন-_-পন্তর- 
প্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনস্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন। 

মাধবীনাথ নিদ্রাসংহের হস্তে ছুইটি টাক! দিয়! বলিলেন, “বাপু হে 
ছিন্দি মিন্দি কইও না-য| বলি, তাই কর। এ গাছতলায় গিয়া! লুকাইয় 
থাক | কিন্ত এমনভাবে গাছতলায় ্রাড়াইবে যেন এখান হইজ্জে তোমাকে 
দেখা যানস। আর কিছু কগিতে হইবে না।” নিদ্রাসিংভ স্বীকৃত হইয়। বিদায় 
লষ্ইল। মাধবীনাথ তখন ব্রঙ্জানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্ষানন্দ আসিয়া! 
নিকটে বসিল । গুখন আর কেছ সেখানে ছিল ন]। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৯৯ 


পরম্পর স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, মহাশয় আমার 
স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন । এখন তাহার! ত কেহই নাই 
আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ আপদ্‌ পড়িলে 
আমাদিগকেই দ্েখিতে হয়, তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।” 

ব্রদ্ধানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, “বিপদ কি মহাশয় ?” মাধবীনাথ 
গম্তীরভাবে বলিলেন, “আপনি কিছু হিপদগ্রত্ত বটে |” 

ব্র। কি বিপদ্‌ মভাশয় ? 

মা। বিপদ সমূহ । পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে আপনার 
কাছে একখান! চোরা নোট আছে । 

বরন্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল ৷ “সে কি? আমার কাছে চোরা নোট |, 

মা। তোমার জান], চোরা না হইতে পারে। অন্তে তোমাকে চোরা 
[নোট দিয়াছে, তুমি ন। জানিয় তুলিয়া রাখিয়াছ। ্‌ 

ব্র। সেকি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে? 

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া] বলিলেন, “আমি সকলই 
্ানিয়াছি --পুলিসেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ কথা 
শুপিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে । এ দেখ পলিসের 
কন্স্টেবল আসিয়া তোমার জঙ্গ দীড়াইয়। আছে-_আমি তাহাকে কিছু দিয়া 
মাপাতত: স্থগিত রাখিয়াছি |% 

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহাবী-_রুলধারী গুক্ষশ্মশ্র-শোভিত জলধর- 
ীন্িভ কনস্টেবলের কাস্তমৃত্তি দর্শন করাইলেন। 

বঙ্ধানন্দ থর থর কাপিতে লাগিল । মাধবাীনাথের পাকে জড়াইয়। কাদিয়া 
লিল, “আপনি রক্ষা করুন :” 


মা। ভয়নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের নোট 
ইয়াছ, ৰল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া 
গয়াছে! যদি ,স নম্বরের নেট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইভে 
ঈতক্ষণ? এবারকার প্রসাদ্পুবের পত্রথানি লইয়া! আইস দেখি--নোটেন্ক 
মধ্ঘ দেখি। 

ব্র্ধানন্দ যায় কি প্রকারে 1 ভয় করে--কনস্টেবল যে গাছতলায় ! 


৯২ কষ্কাস্ের উইল 


মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি ।” 
মাধবানাথের আদেশমত একজন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ত্রজ্ধানন্দ 
রোহিনীর পত্র লইয়া আসিলেন। দেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা যাহ! 
খু'জিতেছিলেন, সকলই পাইলেন। 

পরর পাঠ কখিয়। ব্রহ্ধানন্দকে ফিরাইয়| দিয়! বলিলেন, “এ নম্বরের নোট 
নহে। কোন ভয় নাই-_ভুমি ঘরে যাও | আমি কনস্টেবলকে বিদায় করিয়া 
দিতেছি ।” 

বন্ানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল । উধ্বশ্বাসে তথ! হইতে পলায়ন করিল । 

মাধবীনাথ কন্তাকে চিকিৎসার্ধ স্বগকে লইয়! গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ 
উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, দ্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর 
অনেক আপত্তি কর্িল-_মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীন্রই আসিতেছি, এই 
বলিয় কন্তাকে প্রবোধ দ্বিয়! গেলেন। 

কলিকাতায় নিশাকর দ্াপ নামে মাঁধবীনাথের একজন বড আত্মীয় 
ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা) আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। 
নিশাকর কিছু করেন না-পৈতৃক বিষয় আছে--কেবল একটু একটু 
গীতবাস্তের অন্থশীলন করেন । নিষ্ষর্ম! বলিয়া! সর্বদ1 পর্যটনে গমন করিয়া 
খাকেন। মাধবীনাথ তাধার কাছে আসিয়। সাক্ষাৎ করিলেন। অন্তান্ধ 
কথার পর নিশাকরকে জিজাস। করিলেন, «কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে 1? 

নিশা । কোথায়? 

মা। যশোর । 

নি। সেখানে কেন? 

মা। নীলকুঠি কিনব। 

নি। চল। 

তখন বিছিত উদ্ধোগ করিয়! ছুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যলোহ্রাভি- 
শে যাত্রা! করিলেন । সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেষ 
দেখ, ধীরে ধীরে শীর্শশরীর! চিত্রানদীবহিতেছে--ভীরে অর্থখ কদন্ব আন্ত 
খর্ভুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষ শোভিত উপখনে কোকিল দয়েল পাপিয়।ডাকিভেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই ; প্রসাদ্পুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ 
দুর। এখানে মন্স্তসমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশক্কে পাপাচরণ করিবার স্থান 
বাঝয়া, পূর্বকালে এক নীশকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত কৰিয়াছিল। 
এক্ষণে নীলকর এবং তাহার এশ্বর্য ধবংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে--তাহার আমীন 
ভাগাদ্দগীর নায়েব গোমস্ত সকলে উপযুক্ত স্থানে ভ্বকর্মাঞ্জিত ফলভোগ 
কারতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশন্ত প্রান্তরস্থিত বম) অট্রা্গিকা৷ ক্রয় 
৷ করিয়া! তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুণ্পে, প্রন্তরপুত্লে, আসনে, দর্পণে, 
চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া! উঠিয়াছিল। তাহাব অভ্যন্তরে ছিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে 
আমর! প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমলীয় চিত্র-কিস্ত কতকগুলি 
সুরু/চব্গহিত-_অবর্ণনীয় । নির্মল ্ছকোমল আসনোপর্বি উপবেশন কৰিয়' 
একজন শ্বশ্রধারী মুসলমান একট] তন্ুরার কান মুচড়াইতেহ__কাছে বসিয়। 
এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে-সিঙ্গে সঙ্গে হাতের 
র্ণালঙ্কার ঝিন্‌ ঝিন্‌ করিয়া বাজিতেছে__পার্ছথ প্রাচীরবিলক্ষা ছইখানি বৃহৎ 
দর্পণে উভয়ের ছায়াও এরূপ করিতেছিল । পাশের ঘরে বসিয়, একজন যুবা 
পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত ঘ্বারপথে যুবতীর কার্য দেখিতেছেন । 
তন্থুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়ীধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতে- 
ছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্‌ খ্যান্‌ ওস্তাদজীর বিবেচনায় 
এক হুইয্া মিলিল--ভখন তিনি সেই খুম্ক শ্বশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে 
কতকগুলি তুষারধবল দত্ত বিনিরগত করিয়া, বৃষভহর্পভ কঠরব বাহির করিতে 
আস্ত কর্বিলেন। বব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দস্তগুলি বহুবিধ 
' খিচুনিতে পরিণত হুইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকফ শ্মক্ররাশি ভাঙার অন্বর্তন 
করিয়! নাণাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল । তখন যুবতী খিচুনিসস্তাঁড়িত হইয়া 
সেই বুষভছুর্ণভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল ক মিশাইয়! গীত আৰস্ত করিল 
-ভাহাতে লরু মোট। আওয়াজে, সোনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত 
হইতে লাগিল । 
| এহখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছ! হয়। যাহা অপবিল্র, অদর্শনীয়, 
তাহা আমর] দেখাইব না--যাহ1 নিতান্ত ন! বলিলে নয়, তাহাই বলিষ। কিন্ধ 


৯৪ কৃষ্ককাস্তেত্র উইল 


তথাপি সেই অশোক নকুল কুট কুরু বক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন” কোকিল কৃজন, 
সেই ক্ষু্রনদীতরক্গচালিত রাজহংসের কলনাদ' সেই যুথী জাতি মঞ্লিকা মধু. 
মালতা প্রতি কুন্গমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নালকাচ প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপুর 
মাধুরী, সেই রঞ্জতপ্ফটিকাদিনিথিত পুষ্পাধারে সুবিগ্স্ত কুন্ুমগ্ুচ্ছের শোভা 
সেই গৃহশোভাকারা ভ্রব্জাতের বিচিত্র উজ্জল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশু 
স্বর্সগ্তকের ভূয়সী স্ষ্টিঃ এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম । কেন নাঃযে 
যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে এ 
কটাক্ষেও মাধূর্ধেই এহ সকলের সম্পৃণ স্ফৃতি হইতেছে । 

এঠ যুখা গোবিন্দলাল-__?ঁ যুবতী রোঠিনী। এই গৃঃ গোবিন্দলাল ক্রয় 
করিয়াছেন। এইখানেই ইহার! স্থায়ী । 

অকপ্মৎ্ রোছিণীর তবল! বেস্তুর। বলিল । ওন্তাদজার তশ্ুুরার তার 
ছি*ডিল ভার গলায় বিষম লাগিল-_গীত বন্ধ হুইল; £গাবিন্দলালের হাতের 
নবেল পড়িয়া! গেল । সেই সময় .সই প্রমে।দগুহের দ্বারে একজন অপরিচিত 
যুব! পুরুষ প্রবেশ করিল । আমর! তাহাকে চিনি-_-সে নিশাকর দাস। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ঘিভল অট্ালিকার উপর তলে গো্নীর বাস__তিনি হাপ. পরদান্স'ন। 
নিয়ভলে ভত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেছই কখনও গোবিশ 
লালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসি হ না-_স্বতরাং সেখানে বহির্বাটীর প্রয়োজন 
ছিল ন।। যর্দি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেই আসিত, উপ 
বাবুর কাছে দংবাদ যাইত; বাবু শীচে আসিয়া ভাহান সঙ্তে সাক্ষাৎ করিতেন। 
গমতএব বাবুর বসিবার জন্ত নীচেও একটি ঘর ছিল। 

নিযনতলে ছ্ারে আসি! দীড়াইয়৷ নিশাকর দ্রাঁদ কহিলেন, «কে আছ ”1 
এখানে 1 

গোবিশলালের নোশা বূপো নামে দুই ভত্া ছিল। মনুষ্তের শবে দুই 
'বনেই ্বাবের নিকট আসিয়া নিশী করকে দেখিয়া বিশ্বিত হইল । নিশাকর 
'েখিক়্াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়! বোধ হইল-_নিশাকরও বেশতৃষা! স 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৯৫ 


একটু জশক করিয়া গিয়াছেন। €সরপ লোক কখনও সে চৌকাঠ যাড়ায় 
নাই-দেখিয়। ভূতের! পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোণ। 
জিজ্ঞাসা করিল? “আপনি কাকে খু'জেন ?” 

নিশা । তোমাদেরই | বাবুকে সংবাঙ্গ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছে । 

সোণা। কি নাম বলিব? 

নিশ।। নামের প্রয়োজনই বাকি? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও। 

এখন, চাকরের1 জানিত যে কোন ভদ্রলোকের দঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন 
না__সেরূপ ঘ্বভাবই নয় । সুতরাং চাকরের! সংবাদ দিতে বড ইচ্ছুক ছিল না। 
সোণা ইতস্তত করিতে লাগিল । ব্ূপো বলিপ, “আপনি অনর্থক 
আসিয়াছেন-_-বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন ন11% 

নিশা । তবে তোমরা থাক-_-আমি বিন! সংবাদে যাইতেছি। 

চাকরের! ফাপরে পড়িল। বলিল, “না! মহাশয়, আমাদের চাকরী যাবে ।” 

নিশাকর তখন একটি টাক1বাডির করিয়! বলিলেন, “যে সংবাদ করিবে, 
তাহার এই টাক11% 

সোণ। ভাবিতে লাগিল--রূপো! চিলের মত ছে। মারিয়া নিশাকরের হাত 
হইতে টাক1 লইয়। উপরে সংবাদ দিতে গেল। 

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুপ্পোস্ভান আছে, তাহা! অতি মনোরম। শ্শাকর 
সোণাকে বলিলেন, “আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি--আপত্তি করিও না৷ 
--যখন সংবাদ আঙ্গিবে, তখন আমাকে এখান হইতে ডাকিয়া! আনিও |” এই 
বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাক দিলেন । 

রূপো। যখন বাবুর কাছে গেল; তখন বাবু কোন কার্য বশতঃ অনবসর ছিলেন, 
ভৃত্য তাহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল ন1। এ দিকে উদ্ভানে 
ভ্রমণ ক্সিতে কর্বিতে নিশাকর একবান্ব উধ্বদৃষ্টি করিয়! দেখিলেন, এক পরম] 
সুন্দরী জানালায় দাড়াইয়! তাহাকে দেখিতেছে। 

রোহিনী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, «এ কে? দেখিয়াই বোধ 
হইতেছে যে? এ দেশের লে'ক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা 
যাইতেছে, বড় মান্য বটে। দ্বেখিতেও নুপুরুষ- গোবিদ্দপালের চেয়ে? 
না, তা নয়। ' গেবিদ্দলালের রঙ করশা-কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল । বিশেষ 


১৬ কফকান্তের উইল 


চোখ--আ! মন্ষি | কি চোখ | এ কোথ! থেকে এলে।? হলুদ্রগায়ের লোক 
ত নয়--সেখানকার সবাইকে চিনি | ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? 
ক্ষতি কি-আমি ত কখনও গোবিদলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী 
হইব না।” 

রোহিনী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতম়ুখে উধ্ব দৃষ্টি 
করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কি না» 
তাহ! আমক। জানি না--জানিলেও বলিতে ইচ্ছ। করি না_কিন্ব আমরা 
গুনিয়াছি; এমত কথাবার্তী হুইয়! থাকে। 

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি 
ভত্্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে । বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা 
হইতে আপিয়াছে ?” 

ক্সপো। তাহা জানি ন।। 

যাবু। তান! জিজ্ঞাসা করে খবর দ্বিতে আসিয়াছিস কেন? 

রূপো। দেখিল, বৌক] বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, 
“তা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম। তিন বলিলেন, বাবুত্ব কাছেই বলিব।” 

বাবু বলিলেন, “তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।”? 

এদ্বিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া! সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাশ 
সাক্ষাৎ করিতে অস্বীক্ৃত হইয়াছেন। কিন্তু দৃষ্কতকারীর সঙ্গে ভত্রতা কেনই 
করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না? 


এইরূপ বিবেচনা করিয়া! ভূত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই 
নিশাকব গৃহৃমধ্যে পুনংপ্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, সোনা রূপো। কেছই নীচে 
নাই। তখন তিনি নিরুদ্ধেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিদ্দলাল? রোহিনী 
এবং দ্বানেশ খা গায়কঃ সেইখানে উপস্থিত হইলেন । বূপো। তাহাকে দেখিয়। 
দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন । 

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন । কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক । জিজ্ঞাসা 
কম্ধিলেন, “আপনি কে?” 

মি। আমার নাম বাসবিহানী দে। 

গো। নিষাল? 

দি। বযাছনগর। 
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নিশাঁকর জশকিয়া বসিলেন। বুঝিয়্াছিলেন যে? গোবিন্দলাল বসিতে 
ৰলিবেন লা। 

গোঁ । আপনি কাকে খুঁজেন ? 

নি। আপনাকে । 

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়] প্রবেশ ন1 করিয়া যদি 
একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের 
অবকাশ নাই। 

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দ্বেখিতেছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি 
আমি নে প্রকৃতির লোক হুইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন 
আমি আপিয়াছি, তথন আমার কথ! কয়ট? শুনিলেই আপদ চুকিয়া যাক়্। 

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা । তবে যদি ছৃহকথার বলিয়া শেষ 
করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন । 

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্ধ! ভ্রমর দাঁসী তাহার বিষয়- 
গুলি পল্ভনী বিলি করিবেন । 

দানেশ খ! গায়ক তখন তন্যুরায় নৃতন তার চড়াইতে্িল। সে এক খাতে 
তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়! বলিল, «এক বাত হুয়1।” 

নি।" আমি তাহা পত্তনী লইব। 

দ্বানেশ আঙুল গণিয়া বলিল, “দে। বাত হয়]।” 

নি। আমি সে জন্ত আপনাদিগের হুরিদ্রাগ্রামের বাচীতে গিয়াছিলাম। 

দানেশ খা বলিল, «দে! বাত ছোড়কে তিন বাত হয়11৮ 

নি। ওল্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি? 

ওস্তাদজী চক্ষু ব্বক্তবর্ণ করিয়া! গোবিন্দলালকে বলিলেন,*বাবুসাহাব ইন্বে 
বেতমিজ আদমিকে! বিদ। দ্িজিয়ে ।৮ 

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্ঠমনস্ক হইয়াছিলেন, কথ! ককিলেন ন1| 

নিশাকর বলিতে লার্গিলেন, “আপনার ভার্ষা আমাকে বিষয়গুলি পর্তনী 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্ত আপনার অন্কমতি সাপেক্ষ। তিনি আপনা 
ঠিকানাও জানেন না; পত্রার্ছি পিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। ছুতরাং আপনার 
অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে 
অনুমতি লইতে আসিয়াছি।” 
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গ্রোবিদদলাল কোন উত্তর করিলেন না--বড় অস্ঠমনস্ক । অনেক ধিনের 
পর ভ্রমরের কথা শুলিলেন--ভীহার সেই ভ্রমর |! প্রায় সুই বৎসর 
হইল। 

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন । পুনরপি বলিলেন, “আপনার যদি মত 
হয়, তবে একছত্র লিখিয়া দেন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা 
হইলেই উঠিয়! যাই।” 

গোবিদ্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার 
ৰপিতে হইল । আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল 
এব|র চিত্ত সংঘত করিয়া সকল কথা শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই ষে 
মিধ্যা, সাহা! পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্ত গোবিন্দলাল তাহ কিছুই বুঝেন 
নাই। পূর্বেকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আমার অন্থমতি 
লওয়। অনাব্ক (। বিষয় আমর স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন । 
তাছার যানহাকে ইচ্ছ। পণ্ডনী দিবেন, আমার বি'ধ নিষেধ নাই। আমিও কিছু 
শিখিব না । বোধহয় এখন আপনি আমাকে অব্যা্তি দ্রিবেন।” 

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে «ইল | তিনি নীচে নামিয়া। গেলেন। 
নিশাকর গেলে, গোবিদ্দলাল দানেশ খাকে বলিলেন, **কিছু গাও ।” 

দ[নেশ থ। প্রড়র আজা। পাইয়।, আবার তন্ুরায় অর বীধিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “কি গাভিব ?” 

“যা! খুশি 1” বলিয়। গোবিন্দলাল তখল। লইলেন। গোবিদ্দলাল পূর্বেই 
কিছু কিহু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন ; কিন্ত 
আঙ্গি দানেশ খার সঙ্গে তাহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে 
লাগিল। দানেশ খা বিরক্ত হইয়া! তন্থুরা ফেলিয়া! গীত বন্ধ করিয়! বলিল, 
“আঞ্জ আমি ক্লান্ত হুইয়াছি।” তখন গোবিন্দলাল সেতার লইয়া! বাজাইবার 
চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু গৎ সব তুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেভার ফেলিয়! 
নঞ্জেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহ! পড়িতেছিলেণ তাহার অর্থঝোধ 
হইল না। তখন বহি ফেলিয়! গোবিঙ্লাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিমীকে 
দেখিতে পাইলেন নাঃ কিন্ত সোগ। চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দ. 
লাল সোণাকে বলিলেন, *আমি একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে 
আমাকে কেহ যেন উঠায় না। 
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এই বলিয়া গোবিশ্দলাল শয়নঘবের বার রুদ্ধ করিলেন । তখন সন্ধ্যা প্রার 
উত্তীর্ণ হয় । 

দ্বার রুদ্ধ করিয়! গোবিদ্দলাল ত ঘুমাইল ন1। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে 
দিয়! কাদিতে আরম্ভ করিল। 

কেন যে কীদ্দিল, তাহা! জানি ন1। ভ্রমরের জন্ত কাদিল কি নিজের জন্য 
রাদিলঃ তা বলিতে পারি না। বোধ হয় ছুইই। 

আমরা! ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্ত উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্ত 
কার্দিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিরা! যাইবার আর উপায় নাই। 
হরিদ্রাগ্থামে আর মুখ দেখাইবার কথ! নাই। হকিক্রাগ্রামের পথে কাটা 
পড়িয়াছে । কান্না বৈ আর উপায় নাই! 


গুম পরিচ্ছেদ 


যখন নিশাকন্ব আসিয়! বড় হলে বসিল; রোহ্নীকৈ সুতরাং পাশের 
কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অস্তরাল হুইল মান্ত্র-_ 
শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহ! হইল--সকলই কাম পাতিয়া শুনিল। 
বরং ভ্বারের পরদাটি সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল নিশাকরও দেখিল 
যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা! চোখ ভাকে দেখিতেছে। 

রোছিনী শুনিলযে নিশাকর অথব। রাসবিহারী হরিদ্রাগ্াম হইতে 
আসিয়াছে । রূপ চাকরও রোহছিমীর মত সকল কথা দীড়াইয়! শুনিতেছিল। 
নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিনী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া 
আঙ্গুলের ইশারায় রূপোঁকে ডাকিল। রূপে! কাছে আসিলে তাহাকে কানে 
কানে বলিল, «যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথ] লুকাইতে হইবে । 
যাহা! করিবি+ তাহ যদ্দি ৰাবু কিছু জানিতে না পারেন, তবে তোকে পাঁচ 
টাক। ব্খ.শিশ দিব 1, 

রপো মনে ভাবিল-_আজ ন! জানি উঠিয়! কার মুখ দেখিয়াহছিলাম--আজ 
দেখছি টাকা! রোজগ[নের দিন | গরীব মানুষেন্র ছুই পয়সা এলেই ভাল। 
প্রকান্টে বলিল, “য! বলিবেন: তাই পারিব। কি, আজ্ঞা! করুন ।” 


৯০০ কফকাতের উইল 


রো। এ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা । উনি আমার বাপের ৰাড়ীর দেশ 
থেকে এসেছেন । সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না-_তার জন্ট 
কত ধাদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার 
জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা! করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন! 
তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বস। যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে 
পান। আর কেহ ন! দেখতে পায় । আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। 
যদি বসতে ন। চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস। 

রূপে! বখ.শিশের গন্ধ পাইয়াছে-_যে আজ্ঞা” বলিয়। ছুটিল। 

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহ। 
বলিতে পারি না, কিন্ত তিনি নীচেয় আসিয়। যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, 
তাহ! বুদ্ধিমানে দেখিলে তাহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহুপ্রবেশ 
দ্বারের কপাট, খিল, কজ। প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন । এম 
সময়ে রূপে খানসামা! আসিয় উপস্থিত হইল। 

রূপো৷ বলিল, “*তামাকু ইচ্ছা! করিবেন কি?” 

নিশা । বাবু ত দিলেন না: চাকরের কাছে খাব কি? 

রূপো। আজে তানয়। একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরি- 
বিলিতে আদ্গুল | 

বপে। নিশীকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জন ঘরে গেল । নিশাকদও 
বিন। ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা 
যাহা রোহিনী বলিয়াছিল, রূপঠান্দ তাহ! বলিল। 

নিশাকর আকাশের চাদ হাত বাড়াইয়1 পাইলেন নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির 
অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, “বাপু, তোমার মনিব ত 
আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন ; আমি তাৰ বাড়ীতে লুকাইয়। থাকি কি প্রকারে ?” 

রপো। আজে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও 
আসেন না। 

নিশা। না আম্মন, কিন্ত যখন তোমার ম] ঠাকুরালী নীচে আসিবেন, 
ভখন যদি ভোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি ভাই ভাবিয়া! পিছু 
পিছ আসেন, কি কোনন্বকমে যদি আমার কাছে ভোমার মা ঠাকুরাগীকে 
দেখেন, ভবে আমার ্বশাটা কি হবে বল দেখি? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৯১ 


রূপচাদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, “এই মাঠের 
মাঝখানে, ঘন্ধে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়। এই বাগানে পু'তিয়। বাখিলেও 
আমার মা বলতে নাই, বাপ বলতেও নাই। তখন তুমিই আমাকে ছু ঘ 
লাঠি মান্সিবে--অতএব এমন কাজে আমি নাই । তোমার মাকে বুঝাইয়। 
হলিও যে, আমি ইহা! পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তীহার খুড়া 
আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বন্পিতে বলিয়1 দ্বিয়াছিল। আমি 
তোমার মা! ঠাকুরানীকে সে কথা বলিবার জগ্ত বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু 
তোমার ৰাবু আমাকে তাড়াইয়া দ্দিলেন। আমার ঝুল! হইল না, আমি 
চলিলাম।% 

রূপো৷ দ্েখিল, পাচ টাক! হাতছাড়া হয়। বলিল «আচ্ছা; তা এখানে 
না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন ন। 1 

নিশা। আমি সেই কথাই ভাৰিতেছিলাম। আসিবীর সময় তোমাদের 
কৃণ্ির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাধা ঘাট, তাহার কাঁছে ইটা বকুল গাছ 
দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা! ? | 

রূপো। চিনি। 

নিশা । আমি গিয়া সেইখানে বসিয়। থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে-_রাত্রি 
হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় একটা কেহ দেখিতে পাইবে না । 
তোমার ম! ঠাকুরাণী ঘদ্দি সেইখানে আসিতে পারেনঃ তবেই সকল সংবাদ 
পাইবেন। তেমন তেমন দ্বেখিলে, আমি পলাইয়। প্রাণরক্ষ। করিতে পাৰিব । 
ঘরে পুরিয়! যে আমাকে কুনু-মার! করিবে, আমি ভাহাতে বড় রাজি নহি। 

অগত্যা রূপো চাকর, রোঞ্নীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, 
তাহা নিবেদন করিল । এখন রোহিমীর মনের ভাব কি, তাহা! আমরা! বলিতে 
পান্ধি না। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না__আমবা 
কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিষীর মনের ভাব এই ? রোহিমী ষে ব্রক্মানন্দকে 
এত ভালবাসিত ঘে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিখিদিকৃ জ্ঞানশুস্তা! হইবে, 
এমন খবর আমরা বাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, 
আচাআচি হুইয়াছিল। রোহিনী দেখিয়াছিল যে, মন্ুয্মমধো নিশাকর একজন 
মহুত্তস্থে প্রধান । রোহিমীর মনে মনে ঘৃঢ় সন্বল্প ছিল যে, আমি গোবিশ্দলাশের 
কাছে বিশ্বাসহস্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা--আৰ এ আর এক 


৯৯২ কৃষ্কাস্তের উইল 


কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, “অনবধান মগ পাইলে কোন্‌ 
ব্যাধ ব্যাধব্যবসাম্মী হইয়1 তাহাকে না! শরবিদ্ধ করিবে?” ভাবিয়াছিল, নারী 
হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্‌ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামন! 
করিবে? বাঘ গরু মারে--সকল গরু খায় না। স্রীলোক পুরুষকে জয় কনে 
কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্ভ। অনেকে মাছ ধরে--কেবল মাছ 
ধর্মিবার জন্টঃ মাছ খায় না, বিলাইয়। দেয়--অনেকে পাখা মারে, কেবল 
মারিবার জন্ট-_মারিয়! ফেলিয়। দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্ত-__ 
খাইবার জন্ত নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিমী ভাৰিয়! 
থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন ম্বগ এই প্রসাদপুর-কাননে আসিয়। পড়িয়াছে 
স্তরে কেন ন! তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়। দিই। জানি না, এই 
পাপীয়সীর পাপচিত্বে কি উদ্বয় কইয়াছিল-_কিন্তু রোহিনী ত্বীকৃত হইল যে, 
প্রদ্দোষফকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিনত্রার বীধাঘাটে একাকিনী সে 
নিশাকরের নিকট গিয়] খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে। 

ফ্ূপটাদদ আসিয়া লে কথ! নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়! 
ধীরে ধীরে আপিয়! হর্যোৎফুল্জ মনে গাত্রোখান করিলেন । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


রূপে সরিয়। গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়! বলিলেন, “তোমর! বাবুর 
কাছে কতদিন আছ?” 

লোপ] | এই--যতভ দিন এখানে এসেছেন তত দ্বিন আছি । 

নিশা। তবে অল্সদিনই? পাও কি? 

সোপা। তিন টাক! মাহিয়ান।, খোরাক পোশাক। 

নিশা । এত অল্প বেতনে তোমাদের মত থানসামার পোষায় কি? 

কথাট! গুনিয়! সোণা খানসামা গলিয়! গেল। বলিল, “কি করি, এখানে 
আত্ব কোথায় চাকর) যোটে ?” 

নিশা । চাকরির ভাষন! কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের ুগে 
মেয়। পাঁচ সাত, দশ টাক! অনায়াসেই পাও। 

সোণ!। অন্থগ্রহ কৰিয়! যদি সঙ্গে লইয়া! যান। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১০৩ 


নিশা । নিয়ে যাৰ কিঃ অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে? 

সোশা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিবঠাক্রুপ বড় হারামজাদ। । 

নিশা । হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার 
যাওয়াই স্থিএ ত? 

সোপা। স্থির বৈকি। 

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়। যাও। 
কিন্তু বড় সাবধানের কাজ । পারবে কি? 

সোণা। ভাল কাজ হয় তপারবনাকেন? 

নিশা । তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ। 

সোশা । তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই । তাঁতে আমি বড় রাজি। 

নিশা! ঠাক্রুণটি আমাকে বলিয়! পাঠাইয়াছেন। চিন্রার বীধাঘাটে 
বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ফ্রিবেন। বুঝেছ? 
আমিও ত্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় £য, ডোমার মুনিবের চোখ 
ফুটায়েদিই। তৃমিআত্তেআত্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসতে পার? 

সোণা । এখনি--ও পাপ মলেই বাঁচি। 

নিশা । এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়! বসিয়। থাকি । তুমি সতর্ক 
থেকো। যখন দেখবে, ঠাকৃরুণটি ঘাটের দ্বিকে চলিলেন, তখন গিয়া 
তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। বূপো। কিছু জানিতে না পারে। তারপর 
আমার সঙ্গে যুটে।। 

“যে আজে” বলিয়! সোণ। নিশাকরের পায়ের ধুলা গ্রহণ করিল । তখন 
নিশাকর হেলিতে ছলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রীতীরশোভী সোপানাধলীর উপর 
গিয়। বলিলেন। অন্ধকারে নক্ষব্রছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। 
চারি দিকে শৃগালকুকুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে । কোথাও দুরব্তাঁ নৌকার 
উপর বসিয়। ধীবর উচ্চৈঃত্বরে শ্তামাবিষয় গাহিতেছে। তত্তিন্ন সেই বিজন 
প্রান্তর মধ্যে কোন শব্ধ শোন! যাইতেছে না৷ । নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন 
এবং গোবিনদলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসভ উজ্জ্বল দীপালোক 
দর্শন করিতেছেন এবং মনে মনে ভাবিভেছেন, “আমি কি ন্বশংস! একজন 
স্রীলোকেন সর্বনাশ করিবার জন্ত কত কৌশল করিতেছি | অথব৷ ন্বশংসভাই 
বাকি? হৃষ্টের দমন অবশ্থুই কর্তব্য । যখন বন্ধুর কন্তার জীবনরক্ষার্থ এ ফ্ফার্য 


১৩৪ কষ্ককাস্তের উইল 


বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব| কিন্তু আমার মন ইহাতে 
প্রসন্ন নয়। রোহিঙী পাপীয়সা, পাপের দণ্ড দ্রিবঃ পাপমোতের রোধ 
করিব; ইহাতে অপ্রপাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা! 
পথে গেলে এত ভাবিতাম ন। ধাক1 পথে গিয়াছি বঙ্গিয়াই এত সক্কোচ 
কইতেছে, আৰ পাপ পণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি 
বিচাক়কর্তা | বলিতে পারি না, হয়ভ ভিনিই আমাকে এই কার্ধে নিয়োজিত 
করিয়াছেন। কি জানি, 
ত্বয়া হযাকেশ হদি স্বিতেন 
যথ! নিযুক্তোষ্দ্মি তথা! করোমি 1” 
এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হুইল । তখন নিশাকর 
দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে বোহিনী আসিয়া কাছে দীড়াইল। 
নিশ্চয়কে হুনিশ্চিত করিবার জন্ত নিশাকর জিজ্ঞাস করিলেন, “কে গ1 ?” 
ধোহিনীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জণ্ত বলিল, “তুমি কে 1” 
নিশাকর বলিল, “আমি রাসবিারী ।৮ 
প্বোহিনী বলিল, “আমি রোহিণী |” 
শিশাকর। এত রাত্বি হলে। কেন? 
ঝোহিলী। একটু শাদেখেশুনে ত আসতে পারি নে। কিজানিঃকে 
কোথ। দিয়ে দেখতে পাবে । তা৷ তোমার বড় কষ্ট হয়েছে । 
নিশা। কষ্টহোক না হোক, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি 
ভুলিয়া গেলে । 
রোছিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশ! 
এমন ছুইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পাঠ্য়। এদেশে আসিয়াছি, আর 
আজ তোমাকে না৷ ভূলিতে পারিয়। এখানে আসিয়াছি। 
এই কথ! বলিতেছিল, এমন সময়ে কে সির! পিছন দিক হইতে 
রোছিনলীর গল টিপিয়া ধরিল। রোহিনী চমকিয়! জিজ্ঞাসা করিল, 
কে য়ে?” 
গন্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, “তোমার যম।৮ 
স্বোহ্নী চিনিল যে গোবিদলাল। তখন আদর বিপদ বুঝিয়া চারি দিক 
অভ্ধকার দেখিয়া রোছিনী ভীতকম্পিতদ্বরে বলিল, “ছাড় ! ছাড় | আমি মন্দ 


নবম পরিচ্ছেদ ১৪০৫ 


অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিক়াছি' এই বাবুকে ন! হয় 
জিজ্ঞাসা কর।» 

এই বলিয়া রোছিনী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেইস্থান অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিয়! দেখাইল। দেখিল, কেহ সেথানে নাই। নিশাকর গোবিদ্দলালকে 
দেখিয়) পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়। গিয়াছে । রোহিণী বিস্মিত হুইয়। 
বলিল, “টক কেহ কোথাও নাই যে |” 

গ্রোবিন্দলাল বলিল, “এখানে কেছ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।” 

রোহিণী বিষণরচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্মল।লের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া! গেল 1 


নবম পরিচ্ছেদ 


গৃছে ফিরিয়া! আসিয়া গোবিদ্দল।ল ভৃত্যবর্গকে নিষ্বেধ করিলেন, "কেহ 
উপরে আসিও ন11+ 

ওভ্তাদজী বাসায় গিয়াছিল। 

গোবিন্দলাল রোহিলীকে লইয়া! নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়। ঘান্ব রুদ্ধ 
করিলেন। রোহিনী, সম্মুখে ন্দীমোতোবিকম্পিত। বেতসীর স্ায় দাড়াইয়। 
কাপিতে লাগিল। গোবিশ্বলাল মৃছৃত্ধরে বলিল, “রোছিনী 1” 

রোছিলী বলিল, “কেন 1” 

গো । তোমার সঙ্গে গোটাকত কথ! আছে। 

বো। কি? 

গো। তুমি আমার কে? 

রো | কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন ততদ্দিন দাসী। নহিলেকেহ 
নই | 

গো । পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম | রাজার ন্যায় এষ্বর্য, 
বাজার অধিক সম্পদ, অকলক্ক চনিব্, অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্ত ত্যাগ 
করিয়াছি । তুমি কি ক্বোহিনী, যে তোমার জন্ত এ সকল পরিত্যাগ করিয়! 
বনবালী হইলাম? তুমি কি রোহিনী, যে তোমার জগ্ত ভ্রমর--জগতে অভুল, 
চিন্তায় দুখ, সুখে অতৃপ্তি, দৃঃখে অস্ত যে ভ্রমর--তাহা! পরিত্যাগ করিলাম? 


১০৬ রুফকান্তের উইল 


এই বলিয়। গোবিন্বলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না 
পাস্িয়া রোহিমীকে পদ্দাঘাত করিলেন । 

ক্বোহিনী বসিয়া! পড়িল। কিছু বলিল না, কীদ্দিতে লাগিল। কিন্ত 
চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না| 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “কহিল, দীড়াও 1 

রোছিশী দড়াইল। 

গো। তুমি একবার মরিতে গিরাছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে 
কি? 

রোতিণ। তখন মবিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, 
«এখন আর ন! মব্িতে চাহিব কেন 1 কপালে যা ছিল, তা হলো 1% 

গে! । তবে দাড়াও । নড়িও না। 

রোছিনী দীড়াইয়! রহিল। 

গোবিদ্দলাল পিস্কল্র বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাছির করিলেন। পিস্তল 
ভর] ছিল। ভরাই থাকিত। 

পিস্তল আনিয়া রোহিলীর সম্মুখে ধরিয়। গোবিদ্দলাল বলিলেন, «কেমন, 
অন্িতে পারিবে?” 

রোহিণী ভাবিতে ল।গিল। শেদ্দিন অনায়াসে, অক্রেশে, বারুণীর জলে 
ডূবিয়! মন্বাতে গিয়াছিল' আজি সে দিন রোহিণী ভূলিল। সে দৃঃখ নাই, 
সুতরাং সে সাহসও নাই | ভাবিলঃ “মরিব কেন? ন হয় ইনি ত্যাগ করেন, 
করুন। ইহাকে বখনও তলব না, কিন্ত তাই বলিয়। মরিব কেন? ইহাকে 
যে মনে ভাৰিব, ছুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের 
্বখযাশি যে মনে করিব, সেও ত এক দ্বখ, সেও ভ এক আশা । মরিব কেন?” 

নোছিনী বলিল, ““মপ্সিব না, মারিও না । চরণে ন। রাখ, বিদ্বায় দেও ।” 

গো। দিই। 

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিশুল উঠাইয়া বোহিলীর ললাটে লক্ষ্য 
কম্তিলেন। 

স্বোছিবী কাদিয়া উঠিল। বলিল, “মারিও না! মারিও ন।! আমার 
নর্ধীন বয়সঃ নৃভন সুখ । আমি আর তোমায় দেখ! দিব না, আর তোমান্ব- 
পঞ্থে জাসিব না। এখনই ঘাইতেছি। আমায় মারিও না 1” 


দশম পরিচ্ছেদ ১০৭ 


গোবিন্দলালের পিস্তলে খট. করিয়। শব্দ হইল। তারপর বড় শব? তারপন্ক 
সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রা-। হুইয়। ভূপতিতা হইল । 

গোবিদ্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া! অতি ভ্রতবেগে গৃহ হইতে 
নির্গত হইলেন । 

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া বূপে। প্রভৃতি ভূত্যবর্গ দেখিতে আসিল। 
দেখিল, বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিনীর ম্বতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। 
গেবিদলাল কোথাও নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় বগুসর 


সেই রাত্রেই চোঁকিদার থানায় গিয়া! সংবাদ দিল যে,প্রসাদপুৰের কুঠিতে 
খুন হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ থান সে স্থান হইতে হয় ক্রোশ ব্যবধান । 
দারোগ! আসিতে পরদিন বেল। প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে 
প্রবৃত্ত হইলেন। নীতিমত সুুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া! রিপোর্ট 
পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বধিয় ছাদিয়। গোরুর গাড়িতে বোঝাই 
দিয়া' চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্বান করিয়! 
আছারাদি কর্বিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হুইয়! অপরাধীর অন্সন্ধানে প্রবৃদ্ত 
হইলেন। কোথায় অপরাধা? গোবিন্দলাল রোহিমীকে আহত কৰিয়্াই 
গৃহ হইতে নিক্রাত্ত হইয়াছিলেন, আৰ প্রবেশ করেন নাই৷ এককাত্রি একদিন 
অবকাশ পাইয়৷ গোবিন্দলাল কোথায়'কত দুর গিয়াছেন, তাহা! কে বলিতে 
পানে? কেহ তাহাকে দেখে নাই। কোন্‌ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে 
না। তভীহার নাম পর্যস্ত কেহ জানিত ন]। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও, 
নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চুনিলাল দত নাম প্রচার 
করিয়াছিলেন। কোন্‌ দেশ থেকে আসিয়াছেন, ভাহ। ভূত্যর। পর্যন্তও 
জানিত না। ফারোগ। কিছুদিন ধরিয়া! একে ওকে ধরিয়! জোবানবন্দী করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অস্থসন্ধান করিয়া উঠিতে 
'খা্িলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়। এক খাতেম! রিপোর্ট, 
দাখিল করিলেন। 


$ 
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তখন হশোহুর হইতে ফিচেল খ! নামে একজন সুদক্ষ ডিটেকৃটিৰ ইন্‌ম্পেক্টর 
প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অন্রসন্ধান প্রণালী আমারিগের সবিস্তারে বলিবার 
প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তক্লাসীতে পাইলেন। 
তদ্ধার। তিনি গৌবিদ্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা 
বাহুল্য যে, তিনি কষ্ট ত্বাকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদাগ্রাম পর্ষস্ত গমন 
করিলেন। কিন্তু গেবিশ্বলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খা 
'সেখানে গোবিদদলালকে প্রাপ্ত ন৷ €ইয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালণমান রঞজনীতে বিপনা। রোহিণীকে 
পন্ধিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুবের বাজারে আপনার বাসায় আগিয়া উপস্থিত 
'হুইলেন। সেখানে মাধবানাথ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ 
গোবিদ্দলালের নিকট দ্ুপরিচিত বলিয়! তাহার নিকট গমন করেন নাই ; 
এক্ষণে নিশাকর আসিয়! তীহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়। 
মাধবীনাথ বলিলেন, “কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনাখুনি হইতে পারে।” 
ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রপাদপুরেরবাজারে প্রচ্ছন্নভাবে 
অতি সাবধানে অৰঞ্িতি করিতে লাগিলেন প্রভাতেই শুনিলেন যে; 
'চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া! পলাইয়াছে। তাহার! বিশেষ ভীত ও 
শোকাকুল হইলেন ? ভয় গোবিন্দলালের জন্য ;কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, 
ঘ্ায়োগ! কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই । 
তখন তাহার এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, তথাচ অত্যন্ত বিষগ্নভাবে ত্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
তৃতীয় বগুসর 


ভ্রম মনে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসান্বে বিশেষ 
স্বুংখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মবে। 
ভ্রমন্ব যে মন্ধিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহা হউক, ভ্রমন্ব উৎকট 
যৌগ হইতে কিয়নংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রম আবার পিত্রালয়ে ৷ মাধবীনাঘ 
গোবিদ্দলালেন যে লংবাদ আনিয়াছিলেন, তীহার পন্থী অভি সংগোপনে তাহা 
এজ্যে্ী! কণ্। অ্রফনেন ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। ভীহার জ্যেঠা কতা অভি 
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গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যোষ্ঠা ভগিনী 
যামিনী বলিতেছিল, “এখন তিনি কেন হুলুদর্গীয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস 
করুন না? তাহলে বোধ হয় কোন আপদ্‌ থাকিবে না।"? 

ভ্র। আপদ থাকিবে না কিসে? 

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাড়াইয়া বাস করিতেন । তিনিই যে 
গোবিন্দলাল বাবু তাহ। ত কেহ জানে না। 

ভ্রমর। শুন নাই কিযে, হলুদ্র্গীয়ে পুলিশের লোক তাহার সন্ধানে 
মাসিয়াছিল ? তবে আর জানে না কি প্রকারে? 

যামিনী। তা না হয় জানিল।-_-তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় 
দধল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে । বাব! বলেন, পুলিশ টাকায় বশ ॥ 

ত্রমর কাদিতে লাগিল--বলিল, “সে পরামর্শ তাহাকে কে দেয়? কোথায় 
তাহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দ্রিব। বাবা একবার ক্ঠার সন্ধান করিয়। 
ঠিকান। করিয়াছিলেন্রু_-আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি 1 

যামিনী। পুলিশের লোক কত সন্ধানী-_তাহাক্বাই অহরহ সন্ধান করিয়া 
যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাব! কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্ত 
আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদ্বর্গায়ে আসিয়। বসিবেন। 
প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হুলুদ্র্গায়ে দেখা! দিতেন, তাহ! 
*ইলে তিনিই যেসেই প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইভ। 
এগ জন্য বোধ হয়, এতদিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিষেন, এমন 
ভরসা করা যায়। 

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই। 

যা। যর্দি আসেন? 

ভ্র। যদি এখানে আপিলে তাহার মজল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি 
হায়মনোবাক্যে প্রার্থনা! করি+ তিনি আনুন । আর যদি না আসিলেনতীছার 
জল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজম্মে তাহার 
রিক্রাপ্ামে না আগা হয় । যাহাতে তিনি নিরাপদ থাকেন, ঈশ্বর তাহাকে 
মই মতি দিন। 

যা। আমার বিনেচানায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাক কর্তব্য।. 
ক জানি, তিনি কোন্‌ দিন অর্থের অভাবে আসিয়! উপস্থিত হয়েন? যদ্দি- 
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আমলাকে অবিশ্বান কৰিয়। ভাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে 
না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন। 

ভ্র। আমার এই রোগ । কৰে মরি, কবে বচি--আমি সেখানে কার 
আশ্রয়ে থাকিব? 

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব--তথাপি তোমার 
সেখানেই থাকা কর্তব্য ৷ 

ভ্রমর ভাবিয়? বলিল, “আচ্ছা, আমি হলুদ্বর্গীয়ে যাইব। মাকে বলিও। 
কালই আমাকে পাঠাইয। গ্গেন। এখন (তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে 
না। কিন্তু আমার বিপদের দ্বিন তোমব! দ্বেখ। দিও |” 

যা । কি বিপদ ভ্রমর? 

ভ্রমর কারদিতে কার্দিতে বলিল, “যর্দি তিনি আসেন 1” 

যা। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর ? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে; 
তাহার চেয়ে আহ্লার্দের আর কি আছে? 

ভ্র। আহ্লাদ দ্রিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে! 

ভ্রমর আর কথ| কঞ্চিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল 
না । ভ্রমরের মর্মাত্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে 
ধুমময় চিন্রবৎ এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা! দেখিতে পাইল। যানিনী 
কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকানা, 
অ্রমর তাহ! ভুলিতে পারিতেছে না । 


স্বাদশ পরিচ্ছেদ 


পঞ্চম বগুসর 
ভ্রমর আবার স্বশুরালয়ে গেল৷ যদ্ধি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল । কিন্ত স্বামী ত আসিল না। দ্বিন গেল, মাস গেল--্বামী ত আসিল 
না। কোন সংবাদও আসিল না । তার পর চতুর্ধ বসরও কাটিয়া! গেল, 
,প্লোবিদলাপ আমিল না| এদিকে ভ্রষবের পীড়। বৃদ্ধি হইছে লাগিল । হাঁপানি 
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কাশি কোগ-_নিত্য শরীর ক্ষয়__যম অগ্রসর-_বুঝি আর ইহ্জন্মে দেখা 
হুইল না। 

তারপর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসন্বে একটা! ভারি. গোল- 
যোগ উপস্থিত হইল । হরিদ্রাপ্ামে সংবাদ আসিল যে, গোবিদ্দলাল ধরা 
পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে গ্রবন্দাবনে বাস 
কখিতেছিল-_সেইখান হইতে পুলিশ ধৰিয়। যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে 
তাহার বিচার হুইবে। 

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন | জনঝবের স্তর এই । গোবিন্দলাল, 
দমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, “আমি জেলে চলিলাম--- 
আমার টৈড়ক ৰিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যগ্জ করা যদি তোমা- 
দিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাঁহার যোগ্য নহি। 
আমান্ব বাচিতে ইচ্ছা নাই, তবে ফানি যাইতে ন! হয় এই ভিক্ষা । জনরবে 
এ কথ। বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথ প্লীকাশ করিও না11” 
দেওয়ানজী পত্রের কথ। প্রকাশ করিলেন না-_জনরষ বলিরা অস্তঃপুন্নে 
সংবাদ পাঠাইলেন। 

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামান্র মাধবী- 
নাথ কন্তার নিকট আসিলেন। ভ্রমর' তাহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার 
টাক। বাহির করিয়া দরিয়া সজলনয়নে বলিলেন, “বাব! এখন যা! করিতে হয় 
কর।--দেখিও--আমি আত্মহত্যা না করি।৮ 

মাধবীনাথও কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “মা | নিশ্চিন্ত থাকিও-_আমি 
আজই যশোহুরে যাত্রা! করিলাম । কোন চিস্তা করিও না। গোবিন্দলাল 
যে খুন অরিয়াছেন তাহার কোন প্রমথ নাই । আমিপ্রতিজাকরিয়! যাইতেছি 
যে তোমার আটচন্িশ হাজার টাক! বাচাইয়! আনিব--আর আমার জামাইকে 
দেশে আনিব।” 

মাধবীনাথ ভখন যশোহর যাত্রা করিলেন । শুনিলেন যে প্রমাণের অবস্থা 
অতি ভয়ানক । ইন্পে্রর ফিচেল খা মোকদাম। তদারক করিয়া সাক্ষী চালান 
দিয়াছিলেন। তিনি রপো! সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীর! প্রকৃত অবস্থা! 
জানিত ভাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোপ! নিশাকরের কাছে 
ছিল--রূপে। কোন্‌ দেশে গিয়াছিল, তাহা! কেহ জানে না।। প্রমাণের এইরপ 
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হৃরবন্থ! দেখিয়া নগদ কিছু দিয়! ফিচেল খা তিনটি সাক্ষী তৈয়ার কন্ধিয়াছিল। 
সাক্ষীর ম্যাজিস্টেট সাকেবের কাছে বলিল যে, আমর স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে 
গোবিদ্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহুস্তে পিসুল মারিয়/রোহিনীকেখুন করিয়াছেন 
-_ আমর] তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। ম্যাজিস্টেট সাহেব 
'আহেল। বিলাতী-_শ্রশাসন জন্য সবদ। গবর্ণমেন্টের দ্বার] প্রশংসিত হইয়। 
থাকেন-_তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের 
বিচারে অর্পণ করিলেন | যখন মাধবীনাথযশোভবরেপৌছিলেন, তখন গোবিন্দ- 
লাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌঁছিয়া, সবিশেষ বৃতাস্ত শুনিয়! 
বিষ হইলেন। 

ভিনি সাক্ষীদের নাম ধাম সংগ্রহ কবিয়! তাহাদের বাড়ী গেলেন। 
তাহাদিগকে বলিলেন, “বাপু | ম্যাজিস্টেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা 
বলিয়াছ। এখন জজ সাকেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে । বলিতে 
হইবে যে, আমরা কিছু জানি ন|। এই, পাঁচ পাঁচ শত টাক নগদ লও। 
আসামী খাল!স হইলে আর পাচ পাচ শত টাক। দিব ।” 

সাক্ষীরা বলিল, “খেলাপ হরফের দায়ে মারা যাইব যে” 

মাধবানাথ বললেন, “ভয় নাহ । আমি টাকা খরচ করিয় সাক্ষীর দ্বারা 
প্রমাণ করাইব ষে, ফিচেল খী' তোমাদিগকে মারপিট করিয়। ম্যাজিস্ট্রেট 
সাঞেবের কাছে মিথা| সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে |” 

সাক্ষীর! চতুর্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। 
তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। 

সেশনে বিচারের পিন উপস্থিত হইল । গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। 
প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হুইয়। হলফ পড়িল । উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুম এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?” 

সাক্ষী । কই-_না-মনে ত হয় না। 

উকীল। কখনও দ্বেখিয়াছ? 


সাক্ষী । না। 
উকীল। রোহিণীকে চিনিতে ? 
সাক্ষী। কোন্রোছ্ণী? 


উকীল। প্রসাদপুবের কৃঠিতে যে ছিল? 
সাক্ষী । আমাক বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কৃঠিতে যাই নাই। 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ ১১৩ 


উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে ? 

সাক্ষী । শুনিতেছি আত্মহুত্য। হইয়াছে। 

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান? 

সাক্ষী । কিছু না। 

উকীল তখন, সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যেজোবানবন্দী দ্িয়াছিল, 
তাহ। পাঠ কারয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তুমি 
ম্যাজিস্ট্রেট সাঞ্ছেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে ?” 

সাক্ষী | হ্যা, বলিয়াছিলাম। 

উকীল। যদ্ধি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে? 

সাক্ষী । মারের চোটে । ফিচেল খ। মারিয়া আমাদের শরীরে আর 
কিছু রাখে নাই। 

এই বলিয়। সাক্ষী একটু কাদিল। দুই চারি দ্বিন পূর্ধে সন্বোদ্বর ভ্রাতার 
সঙ্গে জমি লইয়া কাঞ্জিয়। করিয়া মারামারি করিয়াছিল; গাহার দ্বাগ ছিল। 
সাক্ষী অয্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খার মারপিটের দাগ বলিয়া জজ 
সাহেবকে দেখাইল। 

উকণল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও 
এরক্ূপ বলিল । সে পিঠে রাঙ্গচত্রের আটা দিয়! ঘা! করিয়। আসিয়াছিল-- 
হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়___তাছ। জজ সাছেৰকে দেখাইল। 

তৃতীয় সাক্ষীও এরূপ গুজরাইল । তখন জজসাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া 
আসামীকে খাপাস দ্দিলেন। এবং ফিচেল খাব প্রতি অত্যন্ত অসম্ত্ই হইয়। 
তাহার আচরণ সন্বন্ধে তদারক করিবার জন্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ 
করিলেন। 

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষত] দেখিয়া গোবিন্দলাল বিশ্মিত 
হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখন 
সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাহাকে আর একবার জেলে 
যাইতে হইল-_সেখানে জেলর পরওয়ান৷ পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি 
যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবানাথ তাহার নিকটস্থ হুইয়! কানে কানে 
বলিলেন, “জেল হইতে খালাস পাইয়া! আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও । আমার 
বাস! অমুক স্থানে ।” 

(1:৩:0)--৮ 
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কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া,মাধবীনাথের কাছে গেলেন 
না। কোথায় গেলেন কেহ জানিল ন। । মাধবীনাথ চান্স পাচ দিন তাহার 
সন্ধান কৰিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন ন1। 

অগভ্য। শেষে একাই হবিদ্রাগ্রামে গুত্যাগমন করিলেন । 
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মাধবীনাথ আাসিয়। ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন,গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, 
কিন্তু বাড়ী আসিল ন।, কোথায় চলিয়া! গেল, সন্ধান প'ওয়! গেল না! । মাধৰী- 
নাথ সরিয়! গেলে ভমর অনেক বাঙ্গিল, কিন্ত কিজন কাঁদল, তাঙা বলিতে 
পারি না। 

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়া প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়। 
দ্বেখিলেন, প্রপাদপুরের গু্ঠে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে 
অট্রালিকাক্ব তাছার যে সকল দ্রব্যসামগ্র। ছিল. তাহ কতক পাঁচজনে লুঠিয়া 
লইয়! গিয়াছিল--অবশিষ্ট লাওষাগেশ বলিয়। বিক্রয় ৬ইয়াছিল। কেবল 
বাড়ীটি পড়িয়৷ আছে-_তাহারও কবাট চৌঁকাট পর্যন্ত বার ভূতে লইয়া 
গিয়াছে । প্রসাদপুরেন্ পাজারে দ্বই এক দিন বাস করিয়া গোবিশ্দলাল 
বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিব্রয় করিয়া যাহা কিছু 
পাইলেন, তাহ] লইয়া! কলিকাতায় গেলেন। 

কলিকাতায় অত গোপনে সামান্ত অবস্থায়গেবিদ্দলাল দিনযাপন কক্বিতে 
লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা! এক 
বৎসরে ফুরাইয়া গেল । আর দিনপাতের সম্ভবনা নাই | তখন ছয় বৎসনের 
পর গোবিদ্বপালশ মনে ভাবিলেন, ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব। 

গোবিন্দপাল কালি, কলম, কাগজ লইয়), ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া 
বসিলেন। আমর! সত্য কথা বলিব-_-গোবিন্দলাল পত্র পিখিতে আরম 
কন্ধিতে গিয়া কাদিলেন। কীদিতে কাদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও 
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বাচিয়া আছে, তাহারই বা ঠিকানা! কি? কাহাকে পত্র লিখিব? ভারপর 
ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি । ন! হুয়ঃ আমার পত্র ফিরিয়। আসিৰে। 
তাহ হইলে জানিব যে ভ্রমর নাই। 

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহ! বল! যায় না। 
ভারপর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনা দোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, 
তাহাকে যা হয় ভাই লিখিলেই বা! অধিক কি ক্ষতি হইবে? গৌোবিন্দলাল 
লিখিলেন, 

ভ্রমর ] 

ছয় বস পরে এ পামন্র আবার তোমায় পত্র লিখিত্েছে। প্রবৃত্তি হয় 
প্ডিও 3 না প্রবৃত্তি হয়, ন1 পড়িয়াই ছি'ড়িয়! ফেলিও | 

“আমার অৃষ্টে যাহা ঘটিক়াছেঃ বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, 
সে আমার কর্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখ! কথ! 
ৰবলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী । 

«আমি এখন নিঃম্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া দিকপাত করিয়াছি। 
তা্থস্থানে ছিলাম, তীর্ঘস্থানে ভিক্ষা মিলি৩-_এখানে ভিক্ষা মিলে না. 
দুতবাং আমি অল্লাভাবে মারা যাইতেছি। 

«আমার যাইবার এক স্থান ছিল-_কাশীতে মাতৃ ক্রোড়ে । মার কাশীপ্রাপ্তি 
হহয়াছে--বোধ হয় তাহ। তুমি জান। স্বতরাং আমার আর স্থান নাই- 
অন্ননাই। 

“তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিগ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাই ব-- 
নহি,ল খাইতে পাই না| যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, 
পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহতা। পর্যস্ত করিল্স, তাহার আবার লজ্জা কি? যে 
অন্নহীন, তাহার আবার লঙ্জ। কক? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্ত 
ভুমি ব্ষিয়াধিকারিবী-_বাড়ী ভোমার-_-আমি তোমার বৈরিত1 করিয়াঁছি-_ 
আমায় তুমি স্থান দ্রিবে কি? 

'গপেটের দ্বায়ে তোমার আশ্রয় চাছিতেছি--দিবে না কি ?” 

পত্র লিখিয়! সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া! গোবিদ্দলাল পত্র ডাকে ছিলেন্‌। 
যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌছিল। 

পত্র পাইয়াই ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া! কাপিতে কাপিতে 


১১৬ কুষ্খকাস্তের উইল 


জ্রমর শয়নগৃহে গিয়। ঘার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর বিরলে বসিয়া; নয়নের 
সহন্্ ধার মুছিতে মুছিতে, সেহ পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, 
সহম্রবার পাঁড়ল। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না । যাহার আহারের জন্য 
তাহাকে ডাকতে আলিল, তাহাদিগকে বলিল, “আমার জর হুইয়াছে-_ 
আহার কারব ন1।” ভ্রমরের সবদ। জ্ঞর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল। 

পরদিন নিদ্রাশৃন্ত শষ্য। &ঠতে যখন ভ্রমর গাব্রোথান কণ্সিলেনঃ তখন 
ভাহার যথার্থই জর »ইয়াছে। 1কস্ত তখন চিত্তা স্থর-__বিকাঞশুন্ত । পত্রের 
উত্তর যাহ লিখিবেন, তাহা পুনে স্থির 5ইয়াছিল। ভ্রমণ তাহা সহশ্র সতত 
বার ভাবিগ। স্থিএ কম্ষিরাছলেপ, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্যন্ত 
স্থির করিয়। রাখিয়াছিলেন। 

“সেবিকা” পাঠ লাখলেন না। কিন্ত স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রথমা 
অভএব লিখলেন, 

“প্রণাম শতস€শ্র নিবেদন বিশেষ” 

ভাখপর লিখিলেন, “আপনার পন্র পাহয়াছি। বিষয় আপনান্ব । আমার 
হইলেও আরম উই! দ্বান কপিয়াছ। যাইবার সমর আপনি সে দ্ানপ* 
ছি ড়িয়া ফেলিয়া ছলেন, স্মরণ থাকতে প|রে। কিন্তু রেজেস্ট্র অপিসে তাহার 
নকল আছে। আম যে দান কাপয়াি, তাহা সিদ্ধ। এখনও বলবৎ । 

“অতএব আপনি শিবিদ্ছে হাগদ্রাগ্রমে আপিয়া আপনার নিজসম্পাত 
দখল করিতে পারেন । বাডী অ।পশার। 

“আর এই পাচ বসে আম অশেকটাক। জমাইয়াছি। তাহাও আপনার । 
আসিয়। গ্রথণ করিবেন। 

“এ টাকার মধ্যে যতকিঞ্চং আম যাজ্রা! করি । আট হাজার টাক। আমি 
উহ হুহতে লইলাম। তিশ হাজাপ টাকায় গঙ্গাতারে আমার একটি বাড়া 
প্রস্তত করিব ; পাচ হাজার ঢাকায় আমার জাবন নিবাহ হইবে। 

“আপনার আসার জগ্ত সকল বন্দোবস্ত করিয়া ব্বাথিয়া আমি পিত্রালয়ে 
থাইব। যতফ্ধি শ1 আমার নূতন বাডী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিক্রালয়ে 
থাসকরিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আৰ সাক্ষাৎ হইবার সম্ভীবন! 
মাই। ইহাতে আমি সন্ত্ট,আপনিও যে সন্ত, তাহাতে আমাক 
সন্দেহ নাই। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ১৯৭ 


“আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রঞিলাম।” 

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল-_কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু 
কোমলতাও নাই। গোবিদ্দলালও লিখিয়াছিলেন,ছয় বংসরের পর লিখিতেছি, 
কি ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একট! নাই | সেই ভ্রমর ! 

গাবিদ্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর ন্সিখিলেন, «আমি হবিব্রাগ্রামে যাইৰ 

না। যাভাতে আমার এখানে দিনাভিপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা 
আমাকে এইখানে পাঠাইয়। দ্বিও।* 

ম্মর উত্তর করিলেন, “মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাক! পাঠাইব ৷ 
অ1নও অধিক পাঠাইলে পারি, কিন্তু অধিক পাঠাইলে তাহা! অপব্যস্থিত 
&নবার সম্ভাবনা । আর আমার একটি নিবেদন-__বৎসন্ম বংসর যে উপস্স্ব 
জমতেছে-- আপনি এখানে আসিয়। ভোগ করিল ভাল ছয় । আমার জন্য 

দম্ত্যাগ করিবেন না_আমার দিন ফুরাইয়া আপিয়াছে 1 
গোবিন্দলাল কল্গিকাতাতেই রছিলেন। উভযেই বুর্িলেন, সেই ভাল । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
সপ্তম বগুপর 

বাস্তবিক ভ্রমবের দিন ফুরাইয়া আসিল | অনেক দিন হইতে ভ্রমরের 
সাংঘাতিক পীডা চিকিৎসায় উপশমিত ছিল । কিন্তু রোগ আন বড চিকিৎসা 
মানিল না। এখন ভ্রমর দ্বিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন । অগ্রহায়ণ মাসে 
ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যাত্যাগ করিয়া! উঠেন না। মাধবীনাখ 
হ্বয়' মাসিয়। নিকটে থাষিয়। নিক্ষল চিকিৎস। করাইতে লাগিলেন । যামিনী 
হরিদ্রাগ্রামের বাচীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রাষ! করিতে লাগিলেন। 

রোগ চিকিৎসা মানিল ন1। পৌষ মাস এইরূপে গেল । মাখ মাসে ভ্রমর 
ওঁষধ ব্যবহার পরিত্যাগ কর্ধিলেন। ওঁধধ সেবন এখন বৃথা । যাষিনীকে 
বলিলেন, “আর ওঁষধ খাওয়। হইবে ন। দিদি--সম্মুখে ফাল্তন মাস--ফাস্তন 
মাসে পৃিযার রানে যেন মরি । দেখিস্‌ দি্দি-_যেন ফাল্তুনের পৃিমার রাস্তি 
পালাইয়! যায় না। বদি দেখিস যে, পৃশিমান্ব রাত্রি পার হই--তবে আমায় 


১১৮ কুষ্ণকাস্তের উইল 


একট! অস্তব্বটিপনি দিতে ভূলিস না । রোগে হউক; অভ্তরটিপনিতে হুউক-_ 
ফান্তনের জ্যোৎন্বারাত্রে মারতে হইবে | মনে থাকে যেন দ্িদি।” 

ধামিনী কাদিল, [কন্ত ভ্রমর আর ওষধ খাইল ন1। ওষধ খায় না” রোগের 
শান্কি নাই-_কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্পচিত্ত হইতে লাগিল । 

এত দিনের পন ভ্রমর আবার হাসি তামাস। আরস্ত করিল-_ছয় বৎসরের 
পর এই প্রথম হাসি তামাস|। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল । 

যত দিন যাইতে লাগিল-__অস্ভিম কাল দিনে দ্বিনে যত নিকট হইতে 
লাগিল-_ ভ্রমর তত স্থির, প্রধুল্প, ছান্তমৃতি । শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন 
উপস্থিত হুইল । ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কারা দেখিয়া 
বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল । শরীরের যন্ত্রণায়ও সেইবপ অনুভূত 
করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, “আজ শেষ দিন।+ 

যামিনী কীর্দিল। ভ্রমর বলিল: *দ্িদি-_আজ শেষ দ্িন-আমাব্র কিছু 
ভিক্ষা আছে--কথ। রাখিও |” 

ঘামিনী কাদতে পাগিল-_কথ। কফিল ন।। 

ভ্রমর বলিল, “আমার এক ভিক্ষা, আজ কার্দিও না_আমি মরিলে পর 
কাদিও-_ আমি বারণ করিতে আসিব না-_কিন্তু মাজ তোমাদের সঙ্গে যে 
কয়েকটা কথা কহিতে পারি; নিধিগ্বে কহিয়! মরিব, সাধ করিতেছে ।” 

যামিনী চক্ষের জল মৃছিয়' কাছে বসিল-_কিন্তু অবরুদ্ধ বাণ্পে আর কথা 
কছিতে পারিল না। 

ভ্রমর বলিতে লাগিল, “অ।র একটি ভিক্ষা-_তুমি ছাড়া আব্র কেহ এখানে 
নাআসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব-_কিন্ত এখন আর কেহ না 
আসে। তোমার সঙ্গে আর কথ! কহিতে পাব না 1” 

যামিনী আর কতক্ষণ কারা রাখবে? 

ক্রমে বাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা, করিলেন: '*দিদ্ধিঃ রাত্রি কি 
জ্যোৎন্সা ?*+ যামিনী জানেল! খুলিয়া দেখিয়া বলিল, “দিব্য জ্যোৎছ। 
উঠিয়ছে |” 


ভ্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়। দ্াও-_আমি জ্যোতস। দেখিয়! মরি। 
দ্বেখ দেখি, এ জ্ানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে 
কিনা? 

সেই জানেলায় দীড়াইয়! প্রভাততকালে ভ্রমর, গ্োবিদ্বলালের সঙ্গে 
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কথোপকথন করিতেন । আজি সাত বৎসর জানেলার দিকে যান নাই-_. 
সে জানেলা খোলেন নাই । 

যামনী কষ্টে সেই জানেল। খুলিয়া! বলিল, কই, এখানে ত ফুলবাগান 
নাই--এখাঁনে কেবল খড়বন-_-আব ছুই-একট] মর! মর গাছ আছে--তাতে 
ফুল পাতা৷ কিছুই নাই” 

ভ্রমর বলিল, “সাত ব্পর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে,মেরামতে 
গিয়াছে । আমি সাতবৎসব দেখি নাই 1৮ 

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীঞ্বৰ হুইয়৷ রছিলেন । তারপর ভ্রমর বলিলেন, “যেখান 
হইতে পার দিদি, আজ অ!মায় ফুল আনাইয়। দ্রিতে হইবৈ। দেখিতেছ না, 
আজ আমার ফুলশয্যা 1” 

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়। দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আঁনাইয়। দিল । ভ্রমর 
ঘলিল, “ফুল আমার বিছানামস ছড়াইয়া দাঁওআজ আমার 
ফুলশয্যা ।” 

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধার! পড়িতে 
লাগিল। যামিনী বলিল, '"কাদিতেছকে "* 1?” 

ভ্রমর ঝলিল, “দিদি, একটি বড় হ্ঃখ রহিল । যেদ্দিন তিনি আমায় ত্যাগ 
কিয়! কাশা যান. সেই দ্দিন জোড় হাতে কাদতে কাদিতে দেবতার 
কাছে ভিক্ষা! চাহিয়াছলাম, এক দিন যেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুয়। 
স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদ্দি সতা হুই, তবে তার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ হইবে । কই, আব তদেখ। হইল না। আজিকার দ্রিন-_মরিবার 
দিমে, দিদি, য্দি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি, সাত বৎসরের 
হ:খ ভূলিতাম |” ৰ 

যামিনা বলিল «“দেখিবে ?” ভ্রমর যন বিদ্্যৎ চমফিয়া উঠিল-_বলিল, 
“কার কথা বলিতেছ 1?” 

যামিনী স্থিরভাবে ৰলিল, “গোবিন্দলালের কথা । তিনি এখানে 
'আছেন-_বাৰা তোমার পীড়ার সংবাদ তাহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া 
ভোমাকে একবার দেখিবার জন্গ তিনি আসিয়াছেন।! আজ পৌঁছিয়াছেন। 
তোমার অবস্থ! দেখিয়৷ ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই--তিনিও 
সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই 1৮ 
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ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, «একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার 
দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখ! 1১ 

যামিনা উঠিয়! গেল । অল্লক্ষণ পরে, নিঃশব্দপার্বিক্ষেপে গোবিন্দপাল-_ 
সাত বৎসন্ব পর নিজ শয্যাগৃছে প্রবেশ কবিলেন। 

ছজনেই কার্দিতেছিল। একজনও কথ! ক্ততে পািল না। 

ভ্রমর স্বামীকে কাছে আসিয়া বিষ্নানায় বসিতে ইঙ্নিত করিল--- 
গোবিন্দলাল ফাদিতে কাদিতে বিছানায় বফ্ষিল। ভ্রমর তাহাকে আরও 
কাছে আসিতে বলিল,_-গোবিন্মলাল আরও কাছে গেল । তখন ভ্রমন আপণ 
করতলের নিকট স্বামার চরণ পাইয়া সেই চবণযুগল স্পর্শ করিয়া! পর্দরেণু 
লইয়া মাথায় দিল। বালল, “আঙগ আমার সঞ্ল অপরাধ মার্জন। করিয়া, 
আশীগাদ করিও, জশ্মাস্তরে যেন সখী হই 1” 

গোবিদ্দলাল কোন কথ! বলিতে পারিলেন না । ভ্রমকের হাত আপন 
হ্বাতে তুলিয়া! লইলেন ! সেইরূপ হ'তে হাঁত রিল। অনেকক্ষণ রহিল। 
ভ্রমর নিঃশবে প্রাণত্যাগ করিল । 
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ভ্রমর মরিয়া গেল। যথাখীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া 
আসিয়। গোখিন্দলাল গুভে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন অবধি তিনি কাহারও 
স্চিত কথ কহেন নাই। 

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সুর্য প্রত্যহ 
উঠিয়া থাকে, তেমণি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জল হইল। 
সরেোবরে কষ্খবারি ক্ষু্দ বাঁচি বিক্ষেপ করিয়া বলিতে শাগিল ; আকাশের 
কালো মেঘ সাদ! হইল--প্রমন্ব যেন মরে নাই । .গাবিন্মলাল বাকির হইলেন। 

গোখিদ্দলাল দুইজন স্ত্রীলেককে ভাল বাসিযাছিলেন-__ভ্রমর আর 
রোছ্িশীকে । রোহিণী মিল--ভ্রমর মবিল। রোঠিনীর রূপে আকুষ্ট হইয়া 
ছিলেন_যৌবনের অড়ণ্ত কপতফ শান্ত করিত পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ 
করিয়া রোগিনীকে গ্রৎণ করিলেন । রোহিনীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন 
যে, এ বোছিণী, ভ্রময্ব শহে__এ বপতৃফা, এ ন্রেহ নহে-_এ ভোগ, এ দুখ নহে 
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__এ মন্দারঘর্ষণপীডিত বাস্ুকিনিশ্বাসনির্গত হল।হুল, এ ধন্বস্তরি-ভাণ্ডারনিঃসত 
সুধা নহে । বুঝিতে পারিলেন যে, এ হ্ৃদয়সাগর মস্থনের উপর মন্থন করিয়া 
ঘেঙলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্ঠ পান করিতে হইবে_নীলকণ্ঠের 
শাষ গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন, নালকণ্ের কঠস্থ বিষের মত সে 
ব্ষি কে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্শ হইবার নছে-_সে বিষ উদ্বগীশ 
ররিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতত্বাদ বিগদ্ধ ্রমরপ্রণয়সধা_ 
্গাঁয় গন্ধযুক্ত, চিত্ত-পুষ্টিকর সর্বরোগের ওষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্বতিপথে 
জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোছিণীর সঙ্গীতশ্রোতে 
ভাসমান, তখনও ্রমর তীভার চিত্তে প্রবলপ্রতাপঘুক্তা অধীম্থরী-__ভ্রমর অন্তরে 
রোছিনী বাহিরে । তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, অত্যাজ্যা---তবু ভ্রমর অন্তরে, 
রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিলী অত শীন্র মর্িল। যর্ণি কেহ পেকথান! 
বুবিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখায়িক! লিখিলাম । 

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবচ্থ। করিয়। স্মেহময়া 
পমরের কাছে যুক্তকরে আসি! দাডাইত, বন্সিত “আমান ক্ষম! কর-_-আমার 
আবার হৃদয়প্রান্তে স্বান দাও।” যদ্দি বলিত, “আমার এমন গুণ নাই যাহাতে 
আমায় ক্ষমা করিতে পার, কিন্ত তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজ গুণে 
'ামায় ক্ষমা কর,” বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাছাকে ক্ষমা করিত। কেন 
না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী-_রমণী ইশ্বরের কীতির চন্বমোৎকর্ষ, দেবতার 
ছয়! + পুরুষ দেবত।র স্ষ্টিমান্র। স্ত্রী আলোক ; পুরুষছায়া। আলে! কি 
ছায়া! ত্যাগ করিতে পারিত ? 

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অতম্কার-_পুরুষ অহঙ্কাবে 
পরিপূর্ণ | কঙকটা লঙ্জ!-_ছৃত্কতকারীর লঙ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়-_পাপ 
সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার 
পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হুইতে পারিল না। তাহার পর 
গেবিন্দলাল হুত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল । 
অন্ধকার আলোকের সন্ুখীন হইল না। 

কিন্তু সেই তবু, পুনঃপ্রজ্ছলিত, ছর্ধার, দ্রাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে- 
বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে গোবিন্দলালকে দাহু 
করিতে লাগিল কে। এমন পাইয়াছিল ? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দৃঃখ 
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পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিস্তু গোবিদদলালের তুলনা; 
ভ্রমন্ব ুখ্খা। গোবিদ্দলালের ছ£খ মনুস্বঘ্েহে অসহ। ভ্রমরের সহায় ছিল-_ 
যম সহায় । গোখিঙ্গল।লের সে সহায়ও নাই। 

আবার রজনী পোহাইল-__আবার হূর্যালোকে জগৎ হালিল। 
গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইলে ।--রেোহিলীকে গোবিন্দলাল স্বহছে 
বধ কৰিয়াছেন-_ভ্রমরকেও প্রায় স্বহন্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে 
াবিতে বাহির ধইলেন। 

আমরা জানি লা যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়।ছিলেন। 
বোধ হয় রাত্রি বড ভয়।নকই গ্রিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে 
সাহার সাক্ষাৎ হইল । মাধবীনাথ তাহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া 
রকিলেন,-_মুখে মন্ুয্তের সাধ্যাতীত খোগের ছায়া । 


মাধবীনাথ তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না-_ মাধৰানাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, ইঞজন্মে আর গোব্ন্দিলালের সঙ্গে থ| কহিবেন ন1। 
বিন! কথায় মাধবীনাথ চলিয়! গেলেন। 

গোবিশলাপ গুহ হইতে নিক্ষান্ত কইয়া! ভ্রমবের শয্যাগৃহতলম্থ সেই 
পৃ্পোস্তানে গেলেন। যামিনী যথার্থ ই বলিয়াছেন, সেখানে আর পষ্পোন্ভান 
নাই। সকন্গই খাস খড ও জজলে পুরয়! গিয়াছে--ছুউ একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ 
সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্ধমৃতবংৎ আছে-_কিন্তু ভাহাতে আর ফুল, ফুটে না। 
গোবিম্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা 
হইল-_রৌক্রের অতাভ্ত ছেজ হইল-__গোবদ্দলাল বেডাইয় শ্রাস্ত হইয়া শেষে 
নিক্ষান্ত হইলেন । 

তথা হইতে গোবিদ্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়।, কাহারও 
মুখপানে ন। চাহিয়] বারুণী-পুফষরিণী-তটে গেলেন। বেল] দেড প্রহর হইয়াছে। 
তীব্র পোদ্রের ভেজে বারুণীর গভীর কৃষ্োজ্জল বানিবাশ জলিতেছিল-_্ত্রী 
পুরুষ বছসংখ্যক লোক ঘাটে জান করিতেছিল_-ছেস্ের! কালে জলে স্ফ্টিক 
চুর কাঁরতে করিতে সীতার দিতোঁছল। গোবিদ্দলালের তত লোক 
সমাগম ভাল লার্গিল না) ঘাট হইসে যেখানে বারুলীতীবে, তাহার সেই 
নানাপুস্পুরঞ্জিত নদগনতুল্য পুণ্পোন্ডান ছিল, গোবিদ্দলাল সেই দ্দিকে গেলেন। 
প্রথমেই দেখিলেন, থেলিং ভাজিয়। গিয়াছে-- সেই লৌহুনিগিত বিচিত্ত হারের 
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পরিবর্তে কফ্চির বেড়া । ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি হতে বক্ষ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্ভানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ব কৰেন নাই। একদিন 
যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন__ভ্রমর বলিয়াছিল, “আমি যমের 
বাড়ী চলিলাম-_আমার সে নন্দনকাননও ধবংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে য! 
আমার দ্বর্গ ছিল-_-তা। আর কাছাকে দ্বিয়া যাইব 1” 

গোবিশ্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই--রেলিং পড়িহা গিয়াছে । প্রবেশ 
করিয়৷ দেখিলেন-_ফুলগাছ নাই-_কেবল উলুবন, আর কচুবন, ঘে'টু ফুলের 
গাছ? কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপুর্ণ। লতামগ্ডপ সকল ভাঙিয়। পাঁডয়! 
গিয়াছে-প্রস্তরমূতি সকল দুই তিন থণ্ডে বিভক্ত হুইয়! ভূমে গড়াগড়ি 
যাইতেছে--তাহার উপর লতা সকল ব্যাপয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় 
দণ্ডায়মান আছে । প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, ঝিলমিল শাসি কে 
ভাঙ্গিয়! লইয়া! গিয়াছে-_মর্মরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে খুঁলিয় তুলিয়! 
লইয়া! গিয়াছে-সে বাগানে আর ফুল ফুটে না-ফল ফলে না-_বুঝি 
স্ববাতাসও আর বয় না। 

একট] ভগ্ন প্রস্তরমৃততির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেম। ক্রমে মধ্যহ্কাল 
উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল নেইখানেই নসিয়! বকিলেন| প্রচণ্ড সুর্যতেজে 
ভাঙার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্ত গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন 
ন1। ভাহার প্রাণ যায়। বাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোছিলী ভাবিতেছিলেন । 
একবার ভ্রমর তারপর রোঞিনী, আৰার ভ্রমর, আবার রোহিনী। ভাবিতে 
ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিভে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিনীকে দেখিতে 
লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর*রোহিনীময় ভইয়া উঠিল। সেই উত্ভানে বসিয়! 
প্রত্যেক বুক্ষকে ভ্রমর বলিয়! হ্রম হইতে লাগিল--প্রত্যেক বৃক্ষছায়ায় রোহিনী 
বসিয়া! আছে প্নেখিতে লাগিলেন । এই ভ্রমর দাড়াইয়াছিল-_-আর নাই--এই 
রোকিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর ৰ! রোহিনীর ক 
শুনিতে লাগিলেন | ঘাটে আনকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও 
বোধ হইল ভ্রমর কথ কহিতেছে-_-কখনও খোধ হইতে লাগিল কেোহিনী কথা। 
কহিতেছে-_কখনও বোধ হইল তাহার ছজনে কথোপকথন করিতেছে। 
শুফ পত্র নড়িতেছে-বোধ হুইল ভ্রমর আসিতেছে--বনমধ্যে কাটপতঙ্ক 
নড়িতেছে--বোধ হইল রোহিলী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা হলিতেছে-_ 
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বোধ €ইল ভ্রমর নিঃশ্বাস তাশাগ করিতেছে-_দয়েল ডাকিলে বোধ হুইল 
বোছিলী গান করিতেছে । জগৎ ভ্রমর রো্তনীময় হইল । 

বেলা ছুই প্রর্‌-.আাই প্রহর হইল-_গোবিন্দলাল সেইখানে-__€সই 
ভগ্রপত্তলপদতলে-_ সেই ভ্রমর-বোহিশীমফ জগতে । বেলা তিন প্রহর, সার্ধ 
তিন প্রহর ভইল-_অন্নাত অনাহ্ারা গোবিশ্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর- 
রোঞিনীময় জগতে _ভ্রমর-রোহিল্লী অনলকুণ্ডে। সন্ধা ভইল, তথাপি 
গোবিম্দলালের উত্থান নাই__টতগ্ নাউ । তার পৌবজনে তাহাকে সমস্ত 
দিন ন! দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয় গিয়াছেন, স্তরাং 
তাহার অধিক সন্ধান করে নাই | সেইখানেই সন্ধা তইল। কাননে অন্ধকার 
হইল। আকাশে নক্ষর ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল 
সেইখানে। 

অকম্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিক্ন মধো গোবিন্দলালের উল্মাগ্রস্ত চিত্ত 
বিষম বিকার প্রাপ্ত &$ঈল। ন্মিনি ম্পষ্টাক্ষরে রোহিগীর কঠম্বর শুনিলেন। 
রো্িণী উচ্ৈঃন্বরে যেন বলিতেছে, 


“এইখানে ? 
গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোঠিণী মরিয়াছে। তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ““এইউখাশে_কি ?” 
যেন শুনিলেন রোচ্িলী বলিতেছে__ 


«মনি সময়ে 1” 

গোবিদ্দলাল বলিলেন, “এক্টখানে, এমনি সময়ে কি রোহিলী ?” 

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শ্তনিলেন, আবার রোকিনী উত্তর করিল, 
“এইখানে, এমনি সময়ে) এ জলে, 

“আমি ডুবিয়াছিলাম 1” 

গোবিঙ্গলাপ আপন মানাসানভূত এই বাণী শুনিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমি ডুবিব ?” 

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, এষা, আইস । ভ্রমর ত্বর্গে 
বসিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে, '্ঠাহাৰ পুপাবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। 
'প্রীয়ন্চিত কর । মর।" 

গোবিচ্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হুইল। 
'ভিনি মৃছ্ছিত হইয়া! পোপানশিলা ব্ব উপর পতিত হইলেন। 
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ুগ্ধাবস্থায় মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা! রোছিনীমূতি অন্ধকারে মিলাইয়। 
গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয্াা! জ্যোতির্মযী ভ্রমরমূতি সম্মুখে 
উদ্দিত হইল । 

ভ্রমরমৃতি বলিল, «মরিবে কেন? মর্িও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই 
মরিবে ? আমার অপেক্ষাও প্রয় কেহ আছেন। বাচিলে ভাহাকে পাইবে ।” 

গোবিদ্দলাল সে রাত্রে মৃছ্িত অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলেন। 
প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাহার লোকজন তাহাকে তুলয়া লইয়। গেল। ভার 
ছুরবস্থ। দেখিয়া! মাধবীনাথেরও দয়! হইল । সকলে মিলিয়। তাহার চিকিৎসা! 
করাইলেন। হই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই 
প্রত্যাশ! করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু 
গোবিন্দলাল তাহ! করিলেন না| এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছুনা বলিয়া 
কোথায় চলিয়। গেলেন। কেহ আর তাহার কোন সংবাক্ঘ পাইল না। 

সাত বৎসর পর, তাহার শ্রাদ্ধ হইল । 


পরাশি 


গোবিন্দলালের সম্পত্তি তীহ্নবার ভাগিনেয় শচীকাস্ত প্রাপ্ত হইল। 
শচীকাস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত। 

শচাকাস্ত প্রত্যই সেই ভ্রইশো।ভ কাণনে_-যেখানে আগে গোবিদ্দলালের 
প্রমোদেোত্তান ছিল--এখন নিবিড় জঙ্গল-_সেইখানে বেডাইতে আসিত। 

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুপিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে 
বেড়াইতে আসিত, এবং সেহথানৈ বসিয়া! সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়। 
ভাবিয়া! আবার সেইখানে সে উদ্ঠান প্রস্তুত কারতে আরস্ভ করিল। আবার 
বিচিত্র রেলিং প্রস্তত করিল-_পুক্ষরিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনিগিত 
সোপানাবলী গঠিভ করিল। আবার কেয়াশ্ি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেনী 
সকল পুতিল। কিন্তু রঙ্গীন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে 
বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।। প্রমোদভবনের 
পরিবর্তে একটি মন্দির প্রস্তত করিল। মন্দির মধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন 
করিল ন।| বহু অর্থব্যয় করিয়। ভ্রমরের একটি প্রতিমুত্তি স্বরণে গঠিত করিয়া, 
সেই মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করিল। ত্বর্ণ-প্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত 
করিয়া লিখিল, 


১২৬ রুষ্খকান্তের উইল 


“যে, সুখে ভুঃখে। দোষে গুণে, জ্রমরের সমান 
হইবে আমি তান্াকে এই দ্দর্ণপ্রতিমা 
দান করিব ।” 
ভ্রমবের স্তর বার বৎসর পৰে সেই মন্দিব্ধারে এক সন্্যাসী আসিয়! 
উপস্থিত হইল । শচীকাস্ত সেইখানেই ছিলেন । সক্যাসী তাহাকে বলিলেন, 
«এই মন্দিরে কি আছে ফ্বেখিৰ।” 
শচীকাস্ত ঘার মোচন করিয়া! হুবর্ণময়ী ত্রমরমূতি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, 
“এই ভ্রমর আমার ভিল। আম গোবিন্দলাল রায় ।” 
শচীকাস্ত বিশ্মিত, স্তস্ভিত হইলেন । তাহার বাক্যস্ফৃতি হইল না। কিন্ত 
পরে বিশ্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদ্ধূলি গ্রহথ করিলেন । পরে 
ভাভাকে গৃভে লইবার জল যত্ত করিলেন । গোবিন্দলাল অন্থীকৃত হইলেন। 
বঙ্গিলেন, “আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস 
সমাপনপুরক তোমার্দিগকে আশীনাদ করিবার জনা এখানে আঙিয়াছি। এক্ষণে 
তোমাকে আশীনাদ করা ৯ইল। এখন কিবরিয়া! যাইব 1৮ 
শচীকান্ত যুক্ত করে বলিল, “বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।” 


গোবিদ্দলাল বপিলেন, “বিষঘ সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহ! 
কুবেরেরও অপ্রাপ্য* তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহ! 
মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, ভাহা পাইয়াছি। আমি শাস্তি 
পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইন। ভোগ করিতে থাক।” 

শচীকাস্ত বিনীতভাবে বলিল, “পঙ্ল্যাসে কি শাস্তি পাওয়। যায় ?” 

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, «“কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জনন 
আমার এ সন্নযাসীর পশ্চ্ছদ্ ৷ ভগ-ৎ-পাদপশ্সে মনঃস্কাপন ভিন্ন শাস্তি পাইবার 
আর উপায় নাই। এখন তিশিঈ আম'র সম্পত্তি--তিনিই আমার ভ্রমর-: 
ভরমরাধিক প্রমর |” 

এই বলিয়া গোবিশ্বলাল চলিয়া! গেলেন। আর কেহ তাহাকে হরিক্রা- 
গ্রামে দেখিতে পাইল ন1। 


সমাপ্ত 


কৃষ্ককান্তের উই 
1 আছি শন ॥| 
[ক] ॥ বঙ্কিম-আবির্ভাবের পটভূমি £ সমাজ ও সাহিত্য ॥ 


কোন শিল্পীই স্বয়স্থ নহেন। কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের পট 
ভমিতেই তীহাঁর আবির্ভাব ঘটে । এই দেশ ও কাঁলর রীতি-নীতি, আঁচা4- 
ব্যবহার, গরি-গ্রকৃতিকে অস্বীকার কবিয়। কোন শিগাই তাহাব শিল্পসন্তাকে 
গড়িয়। তুলিতে পাবেন না তাই, তান যে যুগ ও সমার্জ-পরিনেশে আবিভূতি 
হইয়াছেন, তাভাব সহিভ মামার অন্তরঙ্গ ও নিবিড় পরিচয় হওয়। 
প্রয়োজন । শিরন্থষ্ট একটি ঠিবিশেন ও নৈব্যন্তিক ব্যাপার হইলেও তাহাব 
উপর দেশ-কাঁল-পাঙ্জরের প্রভাব 'অশম্বীকাঘ। কারণ, এই বিশিষ্ট পটভূমিতেই 
শিল্পী-বাক্তিত্ব গড়িয়া উঠে। বস্কিমচন্ সন্ধে ওত একগ! সঙ'। বঙ্ষিমচগ্রের 
অসাধারণ শির-প্রতিতা ও অমর ব্যক্তিহকে বুঝিতে হইলে আমাদের তত্কাল।ন 
পরিবেশটিকে বুঝিতে হইবে। 

উন্বিশ শতাদ্দীর এক তাৎপষপুণ অঙ্গিক্ষণে বস্কিমচন্দ্রের আবিভাব। 
এই যুগসদ্ধির স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি রচনার মধ্যে অনন্থকরণী।য় 
ভাষায় শুম্পষ্ট কনিয়! তুলিয়াছেন, “ইটবোপেব চিত্তের জঙ্গম-শত্তি আমাদের 
স্থাবর মনের উপব আঘাত করল, যেখন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে 
বুষ্টধারা মাটির পরে । তা নিশ্চেষ্ট অঞ্বের মধ্যে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে 
দেয়__-সে চেষ্ট! বিচিব্রৰপে অন্কবিত বিকশি ত হতে থাকে |” 

স্থবির প্রাচ্য গতিচঞ্চল পাঁশ্চাতে/র আঘাতে সচল হইয়া উঠিল। বাঙালীর 
চিন্তায়চেতনায়, প্যান-ধারণায়, আদর্শে ও সমাঁজ-জীবনে দেখ! দিল অভূতপুধ 
চাঞ্চলা । গ্রাম-কেন্দ্রিক, গোঠী-নি্র, আমন্থঠান্ধিক লোকাচারের অন্ধতায় মৃঢ় 
বাঙালী মমাজে যখন বস্তুবাদী, ব)ক্তিনিতর, নগব-কেন্ত্রিক ও নবমানপতাবাদে 
ঈক্বুগ্গ পাশ্চা হ্য সভ্যতা আঘাত হাঁনল তখন সনাতন সংস্কার ও নবমানবতা 
এবং নবজীবনবোধণের ছন্ দেখ! দিল। দেখা দিল বাংলার নবজাগৃতি। 

বহুদিণব্যাপী জড়ত্বের অভিশাপ যখন দুর হইতে শু করে, তখন যে 
আলোড়ন দেখ! দেয়, তাহ! যে প্রবল পরাক্রাস্ত রূপ ধারণ করিয়া যাহাকিছু 
পুরাতণ তাহাই সম্পূর্ণভাবে অন্থীকার করিতে চাহিবে, তাহাতে আশ্চর্য 


কিছু নাই, বরং ইহাই শ্বাভাবিক। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাবীর 
রুঃ উইল _-১ (৭৩) 


২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


কটনাতেও এই একই ইতিহাস । বিদেশী ভাবধানার গুথম উন্মাদনার পরিবেশে 
'পদল ইংরেনী-শিশিত বাচালী আমাদের ভাতীয় এতিহ ও চিন্তাধারাণে 

চারে বিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্য সভাতাকেই ভুবন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছেন, আবার মার একাল ব্গণথণ সপাতসপঞ্ছী বাডীলী পাশ্চাতা 
সভ্যতা নৃতন বলিয়াই শাহাকে অবজ্ঞা করিয়া জাতীয় জীবনের খব-কিছুকেও 
বাঁচাইয়। রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । জাতীয় ভীননের এই আলোড়ন" 
আন্দোলনের পবেই একে একে আসিয়া দাড়াইয়াছেন রাজ]! রামমোহন রায়, 
মহধি দেবেননাগ টাঁকৰ, অঙগয়কমার দন, ঈশরচন্জ বিদাসাগর, গাঞর রামরৃধত 
স্বামী বিবে কানশ, ধা ব্ষমচগ্র আর মাইকল মূক্দিন দন্ত প্র ত মনীষিগণ । 
উনবিশ শতাবীর নব-জাগৃতির প্রাণবণে পুষ্ট ৬ সঙ্গীবত বাডালা ছাতি 
ঠাকুর পামরুঞ্জের অধ্যাত্সচিন্তায়, রামমোহন দেকেন্দরণাথ-বিদ্ভাস।গরের অক্রাশ্ত 
কর্ম প্রচেষ্টায়, মথচদন ও বঙ্িমের সা*ি তা-সাধলায় এবং বার্ধবান্‌ স্বাম। 
বিবেকানন্দের অসাধারণ বাকিছে আমু পৃতিগা লাভ করিয়া । 

উনিশ-শতকী বাণ্পা শাম। ৪ শাহ৩।াণোচনা এখানে প্রাপক) কারণ 
জাতীয় জীবনের পপ ও খ্বকূপ প্রঠিফলিও হয় জাতীয় সাহিতে)ব দপণনে। 
শব্রা" 'থই সময়ের বাণ্লা ভাষ। ও গাঠিতে।র রপটিকেও এই অবসরে চিহ্নিত 
কর! প্রয়োজন | 

খব ভাষাতেই পদ্য-সাহিত্চোৰ পরবে গছ-সাহিত্যের উদ্ভব ভইয়া্টে। গঞ্জ 
দৈনন্দন ব্যবহাবেক ভাষা ছিপ বালয়াই হয়তো! ভাব-কল্পনা বিকাশে 
ঈপাদানরূপে তাহাব সস্তাবনাকে অগ্রাহা কব! হইয়াছিল; কারণ, ব)বহারে 
শাঁদাকে সঙ্দিত করিয়াই তবে মনেব মুভি দেওয়া সম্ভব । ভাঘার এই ছন' 
লন্কাতর লগত রূপই পছাকবপ । বালা সাহিঙোব আঁদবপ "তাহার পছ্রপেই 
প্রকাশিত। 

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোটি উইলিয়ম কলেন্জ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইপময়ে দেশী ও 
বিদ্বোদের খুগ্ধ প্রচেষ্টায় বাণ্লা ভাষার গদ্ধরূপের প্রৃতিষ্ঠ। ও অগ্রগতি ঘটে-_ইহ। 
এত্তহাসিক সতা। একদিকে কেরা, মার্শম্যান, ওয়ার্--অন্তদিকে রামরা 
বধ, মৃত্ুয় বিষ্চালক্কার, চগ্রীচরণ মুন্সী প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টাতেই 
বাংলা সাহিতে)র গঞ্চের গঠনযুগের সৃত্রপাত। অবশ্ত ইহাদের গণ্য ছিল 
অন্গবাদ-নিতর । 


কঙ্ণকান্তের উইল ৩ 


মঠাস্থা রামমোহনই এই শতকের প্রথম ব্যক্তি, যিনি একাধারে বাংলার 
সাথি ৪), সমাজ, কন, শিক্ষ। ও [চস্তার আপন প্রতাবটি স্পঞ্ট চাহত কবিয়। 
তুণি.৩ সক্ষম হইয়া ছলেন। অধাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই তাহা সম্ভব 
হহয়াছপ। বেধ, বেদান্ত, উপানষদ, শনাতন |হন্দুর্শন, সংবাদপত্র 
পারচাপনা ও সাহ্ত) হষ্টপ ক্ষেত্রে তিনি এক শবাদশের সুচনা করেন। 
তাহাব এই প্রদদাশ৩ পথেহ পববতীক্াপে বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যাক্ত অগ্রসর 
হইয়াছলেন। 

মহান! রামমোহনের পর বাংল! স্াহত্যক্ষেত্রে যে শিল্পী আপন প্রতিভায় 
ভান্বর হইয়। উঠিয়াছলেন তিনি স্বনামধন্য ঈখরচন্দ্র বিছ্াঁসাগর | বিদ্যাসাগরই 
বাংল! গগ্যসাহিত্যের প্রথম সাথক শিল্পী। ছেদ ও যত্তি চিঞ্কের ব্যবহার এবং 
গগ্যেরও যে পঞ্যের মতো! একটি বিশেষ 'ছন্দ' আছে তাহ বিদ্যাপাগরেরই রচনায় 
প্রথম সাখকভাবে চেখ। পয়াছল। তবে এহ প্রসঙ্গে কথাপ্বলা প্রয়োজন, 
তাহার রচন। দাঘ-ন দ্ধ-সমাপ-াণগ্ঠপত সংস্কতরা ত্নুলাগা । 

এই সময়েই বাংণ। সা।২তের ক্ষেত্রে আর এক ব্যান্তর আরবভাব অনেকেৰ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াুল, [৩শি 'টেকটাদ ঠাবুর” ছন্মনামধারা প্যারাচাদ মিত্র। 
ইনি সংস্কৃত বীতি পারবিহাাঁ কাওয়। বাংলা চালত ভাষার শক্তিকে অবলম্বন 
করিয়া চলিত ভাষাব মাধ্যমে সাহত্যরচণা শু করেন। তাহার 'আলালের 
ঘরের ছুলাল'__ এই রচনারাতিতেই স্থষ্ট। বহ্ছিমচন্ত্র এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন, 
“বাংল। ভাষার এক শীমায় তারাশঙ্করের 'কান্বরী'র অনুবাদ, আর এক সামায় 
প্যারাটাদ মিত্রের 'আলালের ঘরে ছুলাল' | ইহাদের কোনটি আদর্শ ভাষায় 
রচিত ণয়। কিন্ত 'আলালের ঘরের ছুলাল'-এর পর হইতে বাঙালী লেখক 
জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং 
বিষয়ভেদে একের প্রবলতা৷ ও অপরের অগ্পত দ্বাবা আদর্শ বাংল৷ গণ্ঠে উপস্থিত 
হওয়া যায় ।” বাঙ্ষমচন্দ্র নিজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তান এই দুই রীতির 
সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন । 

প্রধানতঃ অন্থবাদ-নির্তর প্রাক-বঙ্িম বাংলা সাহিত্যে শবাদর্শ-ৃষ্টির 
সম্ভাবন। উজ্জল হইয়া! উঠিলেও, সে সম্ভাবন! পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
নাই। পুরাতন সাহিত্যসংস্কার তখন সম্পূর্ণভাবে অবসিত হয় নাই $ ভাষারীতি, 
বাক্বিস্তাদ, বাচনভঙ্কতৈ তখন পুরাতন-রীতি অনুহুত হইতেছিল। ইহার 


৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা 


পরিচয় পাওয়। যায় 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি জশ্বব গুপ্ের রচনায়। 
ইশি নবীনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেও তখন পর্যস্ত প্রাটীনকে অস্বীকার 
করিতে পারেন নাই । 

বিজ্রোী কবি মাইকেল মধুস্দন দত্তেব কাব্য-প্রতিভায় নবযুগের প্রথম 
নব-বাণী-বিন্তাস লক্ষণায়। কিন্ত তিনি কাব, গদ্বশিঙ্গী ভেন। “বজ্ততঃ উনিশ 
শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে ণবজাগরণ-দ"প্চ বালাব প্রথম বাঙালী রামমোহন আর 
প্রথম কবি মধৃস্দন দণ্ত।” 

গঞ্ঠেব ক্ষেত্রে বহ্ধিম-পূর্ববতাঁ গছাশিল্পীব দল তীভাঁদেব নিজেব নিজেব শক্তি 
জাইয়। আবি ৩ হইয়া কিছু কিছু সুষ্টব পবিচয বাখিলে তেমন কোঁন মৌলিক 
রচনার পরিচয় দিতে পাবেন শাই। মৌঁলক বচণাঁর অবদান লইয়া বাহ্গমই 
প্রথম আবিভৃত হইলেশ। বাংল! সাহিত্যে বস্িমচন্দ্রই গখয উপন্যাল-শিল্পী । 
যদিও বঙ্কিম-পূর্বব্তী (১৮২১ সালে ) “সমাচাবদর্পণ' পত্রিকা “বাবু, চরিত্র 
আ লাচনায, (১৮২৩ সালের ) ভবানীচবণ বন্দ্যোপাপ্যায়েব “নব বাবুবিলাস”-এ, 
(১৮৫৭ সাংলব ) প্যাবাচাঁদে 'আপালেব খবব ছুলাল'-এ, (১৮৬২ সালেব ) 
কালী প্রসম্ম সি“ছেব ছিতোম প॥াচাব নকশা ৭ মৌলিক স্বাষ্ট-প্রচেষ্টার যুগলক্ষণটি 
সরস্পষ্ট হইয়া উঠিয1/ছ ১ বেননা এই বচণাগুপিতে উপগ্যাস-বচনাব সবাঙ্গনুন্দর 
গঠনকৌশল, চবিন ঝপাষণের মুন্দীহানা, হয বংস্যানমন্ধান প্রভৃতি বিশেষ 
গুণগ্ুলি না থাকিলে ও তাহা ৯গযু ক্ষেত্রটি প্রস্থত কবিতে সঙ্গম হইযাছে। 
হুতরাং এই রচণাগুলিকে বা*লা সািঠাব সাথক উপন্যাসশিল্পেব অগ্রদূত 
ছিসাবেই আমর! গ্রহণ করিব। 

উনবিংশ শতাব্দী এই সামাজিক ও সাঠিতি।ক পবিবেশেই সাহিত্য-ম্টা 
বাধমচন্ত্রের আবিভাব। যে আবিতাবেব পুণ্যম্পর্শেই বাণল! সাহিত্য তাহার 
শৈশবাবস্থা অতিক্রম কবিয়৷ যৌবন লাভ করিয়াছে । 
[খ)।॥ বঙ্কিম-আবির্ভাব £ জীবনা | 

'বামতক্ লাহিভী ও তৎকাঁলীন বঙ্গসমাজ গন্থে পণদত শিবনাণ শাস্ী 
বলিয়াছেন, “১৮২৭ »ইতে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্খ পদন্ত বিংশতি খষকে বঙ্গের নবযুগের 
জন্মকাল বলিয়। গণনা কবা যাইতে পাবে। এই কালেব মধ্যে কি রাজনীতি, 
কি সযাজ-শীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন 
হইয়াছিল” শুধু তাহাই নহে, এই লময়কালের মধ্যে যে সমস্ত মনীষী 


কুষ্ণকাস্তের উইল 


জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নবযুগের সার্থক ধারক ও বাহক 
হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার সার্থক প্রমাণ । 

১৮৩৮ খ্রীন্টাব্দের ২৬শে জুন (১২৪৫ সনের ১৩ই আধাঢ়) রাত্রি ৯টায় 
চবিবশ পরগণার কাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্তর 
দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ পুর্ষ ছিলেন। তিনি তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি 
কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্তনা যায়, এক সন্যাসীর দৈবশক্তি বলেই 
নাকি তিনি একবার নিশ্চিত মৃতাৰ হাঁত হইতে পুনজীবন লাভ করিয়াছিলেন। 
ইংরেঙ্সী ভাষায় তেমন দক্ষতা না থাকিলে ও তিন ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তা, সত্যনিষ্ট ও কর্মদক্ষত| বলেই তিনি তৎকালে 
ভেপুটি কালেক্টরের ছুর্ণভ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বহ্ধিমচন্র 
উত্তবাধিকার স্ুত্রেই তাঠার [পঠার শারীরিক সৌনার্। মানসিক শক্তি, 
স্বভাব ও কমদক্ষত। লাভ করিয়াছিলেন । রখান্দ্রণাথ বঙ্িমচন্দ্রের বর্ণশা প্রসঙ্গে 
বপিয়াছেন যে, বন্ধিমচন্দ্রের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্টাছল যে, বঙ্কিমচন্ত্রকে 
বহুমানবের ভাড়েও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া! চানয়া লওয়া ক্বাইত। 

যাঞ্বচন্ত্রের চারি পুত্রের মধ্যে বঙ্ষিমচন্ত্র ভূঠায়। শ্যামাচরণ ও অঞ্জীবচন্্র 
প্রথম ও দ্বিত'র পুত্র এবং পৃ» সবকশিষ্ঠ। বাস্কমচন্ত্র তাহার কণিষ্ঠ ভাতার 
নামেই তাহার “চন্দ্রশেখর' উপন্যাপ উৎসর্গ করেশ। বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
শ্টামাচরণ বিশেষ পরিচিত না হইলেও প্ণচন্ত্র এবং বিশেষভাবে সঞ্ীবচন্দ্র 
স্থপবিচিত। জক্সীবচন্দ্রের পালামৌ” ভ্রমণ-কাহিনা তাহাকে অমর করিয়া 
রাগিয়াছে। ইহ] ছাড়া “জাল প্রতাপচাদ”, “কণ্ঠমালা,” 'মাধবালতা” প্রভৃতি 
উপন্যাসের জন্মদাঁতাও তিনি । 

যুগের রীতি অন্থসরণেই বন্ধিমচন্দ্রের বিবাহ হয় মাত্র এগার বৎসর বয়সে, 
কিন্ত মাত্র দশ বৎসরের দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটে তাহার একুশ বৎসর 
বয়সে, ১৮৫৯ সালে । রাজলম্্বা দেবী তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী। এই বিবাহ হৃইয়া- 
ছিল ১৮৬০সালে জুন মাসে । এই বিবা* অগ্যস্য গ্বখের হইয়াছিল। বহ্ছিমচন্দ্র 
কোন পুত্রসম্তানের জনক ন! হইলেও, তিনটি কন্যা-সস্তানের জনক ছিলেন। 

সাধারণ মেধা! ও প্রথর বুদ্ধি লইয়া বহ্থিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কাটালপাড়ায় কিছুদিন ও মেদিনীপুরে চারি বৎসর কাল শিক্ষা! লাভ করিবার 
পর ১৮৪৯ গ্রীস্টাবে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই 
তিনি সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন। তীহার প্রথম আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রটি 


৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সায়িক! 


হইল সংবাদ" প্রভাঁকর' পত্রিকা । ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জুনিয়র স্কলারশিপ 
পবীক্ষাঁয় শীর্বস্ান অধিকাৰ করিয়া মাসিক ঘাট টাক! বৃত্তি এবং ১৮৫৬ সালে 
সিনিয়াব স্কলাবশিপ পবীক্ষাঁয় প্রথম স্থান দখল করিয়া মাসিক কুডি টাকা 
বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ সালেই তিনি গ্রেপিডেন্সী কলেছে আইন শ্রেণীতে 
ভত্তি হন, কিন্তু ১৮৫৭ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালযেব প্রথম প্রবতিত 
এপ্টণান্ন পণীক্ষা দেওয়া নগ্য আইন পন্প। বন্ধ রাখেন। এপ্ট্যান্সে তিনি 
প্রথম বিভাগে পাশ কপ্নে। পবে ১৮৫৮ সা'পব 'এপ্রিলে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় প্রনর্ঠিত প্রথম বি এ পবাক্ষায অণ্শ গল্ণ করিফা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ১৮৫৮ শ্রীপ্টান্দে তিনি ৫ পডেন্সী কলেজে আইন অধায়ন 
করিতে থাকেন, কিন্ত পা শেষ হইবাঁ পুরে তিনি ১৮৫৮ সালেব ৭ই আগস্ট 
যশোঁচবে ডেপুটি মাল্গিকেট ও ডেপুটি কাণ্েউবেব পদ্দ গ্রহণ করেন । প্রায় 
বারে। বসব পবে তিশি বি-এল পরীক্ষায় স্ম্মানে উত্তীর্ণ ভন। ইহাঁব পর 
হইতে ১৮৯১ গ্রীঃ অঃ পধন্ত সবকাবী দাঁযিতপ” পদে সন্মান ও মর্যাদা, কৃতিত্ব ও 
স্বনাম লইয়া! কাজ কবেশ এবং অবণেনে অবঙ্ব গ্রতণ কবেন। 

জীবিকাব প্রয়োভনে যশোহ ব, মেদিশ পুব। খুলনা, বাকইপুব, আলিপুর, 
মুশিদাবাদ, ধারাসত, গলা, হাওড়া, ক ল্পা শা, জাক্তপুব, ভদ্রক প্রড়তি 
শাশা জায়গায় বা্বমচন্ধেৰ কমস্থপ ছিল । এল ব]াপক দেশনভ্রমণেব অভিজ্ঞত। 
পরবতী কালে তাহা সাহিত্যের শান' উপাদাশ যোগাইয়াছে | 

অতিবিক্ত পবিশ্রমেব ফলেই বন্ধিম ক্র মূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং 
১৮৯ শ্রীস্টাের ৮ই এপ্রিল তাবিখে এই ০্1.গই মহাপুক্ষ, খষ বন্বিমচন্দ্রের 
জীবনাবসান ঘটে । মুভ্তাবাঁলে তাহাব বয়স ৫৮ বসব হইয়াছিল। সাহিত্যআ্টা 
বন্ধিমের এই অকালমুড়াীতে বঙ্গজনন্ী ভাহাব এক স্থসম্তানকে হাবাইলেন। 
বাঙালীর অপৃবণীয় ক্ষতি হইল । 

প্রাচীন ও মবীনেব ছন্স*ঘাতময় যুগসদ্ধিব পটভূমিতেই বস্কিমচন্ত্রের 
আবির্ভাব, একথা আমব! পুবেই বলিয়াচি। এই সময়কার *সাহিতা ক্ষেত্রে 
ধিনি অসাধাবণ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনি গ্রপ্ত কবি ঈশ্ববচন্ত্র । 
ঈশ্বরচন্ত্র গুধ সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরে*ই বস্কিমচন্ত্রের সাহিত্যিক জীবনের 
“ছাতে-খড়ি'। এখানে তিনি 'ললতা। পুবাকালিক গল্প । তথ মানস কাব্যের 
কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত নিজের শক্তিকে আবিষ্ার 
করিতে তাহার বেশী সময় লাগে নাই। তিনি শীগ্রই বুবিতে গারিয়াছিলেন 
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তাহার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম_পদ্য নহে, গগ্ভ। গঘ্কে আপন প্রতিভার 
পকাশ-মাধাম হিসাবে গ্রহণ করিলেও, তাহার সংশয় তখনও কাটে নাই। 
কেননা সমকাগীন নহু লেখকের মতোই তিনি ইংরেজী ভাষায় আত্মপ্রকাশ 
করিতে উদ্গ্রীন হইয়া ইংরেজী উপন্থাস 1১0117107828 %.19, রচনা করেন। 
মধুক্দনের হুল ভাঙ্গিঠে ত্খুন সাঞ্চেবেব উপদেশ কারে লাগিয়াছিল-_বাংলা 
দেশের মৌভাগা, বঙ্কিমের ভুল ভাঙ্ষিতে ঠাহাব আত্মধচেনতাই সঞ্রিয় 
₹ইয়াছিল। দুরদুষ্টর প্রভাবে ও অন্তরের প্রেরণায় ঠিনি মাতৃভাষাকেই বরণ 
কবিয়। লইলেন। শুধু বখণ কবিয়াই ক্ষান্ত »ইলেন না, তাংাকে গঠনও 
করিলেন । আমর! ব।ংল সাহিত্যে বঙ্কিয-বাতিব পবিচয়্ পাইলাম । শিছাসাগবী- 
বাতির শব্দপন্ভার ও ধবপিমাধুষ এবং আলালা-রীঠিব গর্তিচাঞ্চল্য মিলিত হুই., 
গড়িয়৷ উঠিল নক্কিমী-বীতি। বঙ্ধিমচন্দ্রের এই “নবীন1 প্রতিভার সংস্পর্শে 
আধিয়াই বঙ্গভাষা জাগ্রত হইয়া উঠিল। বাঙালীর হৎগন্মটি প্রস্ফুটিত হইবার 
এবৃকাশ পাইল। বাণ্লাপ নব ভগীরথ" বঙ্কিমচন্দ আশন পাধনায় বাংল! ভাষার 
বন্ধ্যা! ঘুঢাইয়া নবজীবন ও যৌবন-গোয়ারে দুক্ণল প্লাবিত করিয়া দিলেন। 
১৮৬৫ খ্ীন্টাবে ভাহার “হগেশিনন্দিনী প্রকাশিত হইয়া বাঙলা পাঠক সমাজকে 
মচকিত করিয়! তুলিল। “র্গেশনশ্দিনী” তাহার প্রথম বালা উপন্তাশি, রোমান্স ও 
হ। 5হাসেব পমন্বয়। উপঠাের প্রয়ো নেই নি ইতিহাপকে কিছু কিছু পরিবতিত 
কবয়। লইয়াছিলেন। কারণ, তাহার মতে, “উপন্তাপ উপন্যাসই__-ইতিহাস নহে ।” 

“ুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশিত হইবার অঙ্গে সঙ্গে বাঙালী চিন্কে যে আনন্দাবেগ 
মকারিত হইয়াছিল “কপাপকুগুলা” ও “মৃণালিনী” প্রকাশে তাহা আরও বু 
পাইল। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পাদক বঞ্কিমের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতি তাহার মধ্যে বাংল! দেশের তৎকালান 
শ্রেষ্ঠ ওপন্তানিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচককে আবিষ্কার করিয়া আনন্দে প্রায় 
আম্মহার! হইয়! পড়িল। “বঙ্গদর্শন'-এর মধ্য দিয়াই “মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ- 
সাহিত্যের পূর্ববাহিণী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদীনিঝ'রিণী অকম্মাৎ পরিপূর্ণত| 
প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দাবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।” এই বস্ষিমকে কেন্দ্র 
করিয়াই তখন একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। সন্রীবচন্ 
চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বন্থ, অক্ষয়চন্্র সরকার, রাজকুষ মুখোপাধ্যায়, 
চন্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই গোষঠীর সান্য ছিলেন। 


৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাঁয়িব! 


[গ] ॥ উপন্যাস-শিল্প প্রসঙ্গ ॥ 

ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্ত্রকে বুবিতে হইলে, উপন্তাস-শিল্পকে বোকা! প্রয়োজন 
এবং ওঁপন্তাধিক বস্থিমচন্ত্রের স্থান নিদেশ৷ করিতে হইলে, বস্ধিমযুগ পর্যস্ত ব্যান্ত 
উপস্াস রচনা-ধারার অনুধ্যান অত্যাবশ্তকায়। 

উপন্যাস" স'হিতাক্ষেত্রের আধুনিকতম ফসল । “1179 2009] 59908 
600%5 ঠ1)9 € 519 11907250210 110] 25 2০0৪]]5 01059 5 2৮25 20 
0058676 161177770. 8100 171 81)100676 1)70086690 ৮ ইংরেজী সাহিতে 
ষাঁতা 41০৫1" বলিয়া পরিচিত, বাণ্লা সাহিত্যে তাহাই উপন্তাস বলি 
চিহ্নিত | বলা যায়, ইরেজী নভেলের প্রত্াক্ষ প্রভাবেই বাংলা সাহিতো 
আধুনিক উপগ্াসের জন্ম ; এবং বক্ষিমচন্ত্রই সাঁথক আধুনিক উপন্যালের জন্সদাত।। 
যুক্তি-বিচাবপিক্ধ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও পরিবেশ-সচেতন বাস্তব জীবনবোধ ৮1 
থাকিলে সাথ সপগাস সৃষ্টি কব যায় এ বঙ্গিমচন্দ্রেব মধো এই গুণগুলি 
ছিল বলিয়াই তিনি উপনাস হাঈিতে সক্ষম ইইয়াছেন। উপগ্ঠাস-শিল্প গুসঙ্গে 
অধ্যাপক স্বোধচন্ত্র সেনগ্রপ্ত লিখিয়াছেন, “গল্প বলা ও শোনার আকাজ্ক! 
মান্ধধের আদিম গুযুতিনচয়ের অন্ততম | যাহ] ৎটিতেছে তাঁহ। স্পষ্ট ও গ্রতাক্ষ-, 
সাধারণতঃ তাহার মধ্যে অলাধারণত্বের ছাঁণ থাকে না। তবুযাহা ভবিষ্যতে 
গর্ভে বিলীন রহিয়াছে, তাহার মবো বিস্ময়কর কিছু আছে, এই প্রত্যাশাই 
মাছধের আটপৌরে জীবনে রো"াশ্দেব স্পর্শ আনিয়া দেয়। এই কৌতুহলের 
পরিতৃপ্টি দে খোজে কল্পিত কাঠিশীতে, যেখানে অসাধারণের প্রবেশ অপেক্ষার 
সহজ । এইজগ্ই মাগুষের প্রথম গপ্প রূপকথা! । রূপকথাকে বিস্ময়কর হইতে 
হইবে, সম্ভব- অপন্তবের প্রশ্ন তাহার কাছে অবাস্তর। ইঈশপের গল্প, পঞ্চতঙ্জ 
হিতোপদ্শে--এই সকল গ্রন্থে যে সকল গল্প বল! হইয়াছে, তাহাদের ভিত্তি 
বাস্তবজীবণে এবং তাহদের উদ্দেখ্) সীতিশিক্ষা । কিন্তু তাহা হইলেও বিষণুশমা 
ও জীশপ 'পণ্তপক্ষীকে মানুষের মত করিয়া চিত করিয়। সাধারণ কাহিনীতে 
* আসাধারণত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

রূপকথা, উপকথা, কিংবদস্তী, ভূতের কাহিণী প্রভৃতি প্রাচীন আখ্যারিকায় 
আমর! যে গল্পের আথ্বাদ পাই, তাহার খঙ্গে উপন্তাষের আস্বাদের সাদুষ্ট খুব 
কম। উপস্ভান বিশেষভাবে আধুশিক কালের সামগ্রী। প্রাচীনকালে 
সাছিতা-ত্রষ্টার। যখন জীবনের বিশালতা ও বিভ্ভুতির পরিচয় দিতে চাহিতেন 
তখন তাহার! মহাকাধ্যের আশ্রয় লইতেন। কিন্ত মহাকাব্যে জীবনের 
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মহত্বম অংশ চিত্রিত হইয়। থাকে; তাছ। মহান্‌ বলিয়াই জীবনের সমগ্তার 
ছবি আঁকিতে পারে না। নাটক জীবনের সচরাচরতার ছবি আঁকিতে পারে, 
কিন্তু নাটক বাচন্ হয় অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হওয়ার জন্ত । সুতরাং 
তাহার লক্ষ্য তীব্রতা বিস্তৃতি নয়। সাহ্িতা যতই গণজীবনেরু সংস্পর্শে াসতে 
লাগিল ততই উপন্তাসের মত একটি প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইল এবং 
কয়েক শতাবীর মধোই উপন্াপ মহাঁকাব্যের স্থান গ্রহণ করিল। ইহ1র মধ্যে 
জীবনের বিস্তৃতি ও জটিগতা৷ রপায়িত হইল, অথচ তাহার সচরাচরত। *ষ্ট হইল 
ন|!। উপন্যানের কবিতময় অংশ থাকিতে পারে, কিন্ত ইহাকন বাহন গগ্য।” 

উপন্তাের জন্বাকব্রটির আবিষার প্রস্েইে আমর! টিপন্টাস-রচনার শ্রেণী 
বিভাগ করিয়া লইতে পাবি। কাহিনীর উপর লঙ্গ্য ল্লাখিষা আমর গঞ্জে 
তিনটি ধারা বা শুরের নিন্শে কবিতে পারি। এই ্রণীর গল্প আমাদের 
আটপোরে জালের ধিপ্রণ দেয়, এখানে চমৎকার উপাদানের স্থান +ম। এই 
জাতীয় গল্প পাই সামাঞ্জিক ও পারিবারিক উপন্যাসে । বাঁভবের শিগুচ সতাকে 
প্রকাঁশ কর! মরথল1 সাখাজিক জীবনেব উন্নতি সাখশ করা ই সকল উপন্যাসের 
উদ্দেশ্ট | আর এক শ্রেণী গন আছে, যেখানে পভ্ভাবতার দাবি কম, সেইখানে 
পরমাশ্ঠ্য কাহিনী অনুক্ষণ ঘদিতেছে । ইহার অভ্যন্তরে মনিবজীবনের বহস্তেব 
সপ্ধান থাকিতে পারে, নাও পারে, কিন্তু ইহার প্রধান আবেদন এই যে, ইহ 
আমাদের বিস্মিত কৌতুঙলকে জাএত ও নিবৃত্ত করে। এই জাতীয় গল্প 
প্রাচীন রূপকথ। ব| উপকথা ও বর্তমান কালের ডিটেকটিভ ও রম্য উপন্তাস। 
ইহার মধ্যবতী আর এক শ্রেণীর গল্প আছে। সেই গল্পে বিম্ময়কর বস্ত অনেক 
খাকে, কিন্তু ৩বু সেইধানে আমাদের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবের বন্ধনমুক্ত 
হয় লা । এহ ত্রার গল্পকে বলি রোমান্স। রোমান্দের মধ্যে বাতর 
জীবনের চিত্র আছে, আবার তাহার মধো সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতের মহিমা ও 
আরোপিত হইয়া থাকে । 

ইংরেজী সাহিত্যে এই বিভিন্ন ' দিকের কথ! স্মরণে রাখিয়াই নভেলের 
সংজ্ঞ। স্থিরীকৃত হহয্সাছে 40117909059] 15 8 900161985 2307 789 24153- 
208 12000 61১9 291055006)196688188 6709 9587708 20 8৫০০10700854 
80 156 ০030177%75 61100 0৫710000850 99065 800 1116 10100920 56816 
০£ ৪0৫386.” কাজেই আধুনিকতার সহিত উপগ্াসের জন্মকালীন সম্পক, 


১৪ ভিত্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


নাড়ীর যোগ । সুতরাং, আধুনিক উপন্ঠাল পূর্ণাবয়ব মানবজীবনকে কাহিনী, 
দ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই উড্ৃত বিশেষ শিক্পস্বূপ । এইজন্যই 4] 
০৮৪] 19 200৮ 120910]15 61)6 9০৮1004] 11086, 16 15 61)৩ [17085 ০ 
20809 1166) 615 9৮90 81 60 9৮9 6106 10191200000 0159 1210 
88009881000.” 

উপন্তাঁদ-শিল্পের এই সংজ্জার কথ! ম্মরণে রাধিয়াই আমরা! পূর্বালোঁচনার 
“নিববাবুবিলাস' ও “শাঙলসালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি রচনাকে নাটক উপন্যাসের 
অগ্রদূত হিসানে গ্রহণ করিয়াছি । কারণ, উপন্তাস শুধু কাহিনী মাত্র নহে, 
ইহাতে অংশের সঠিত সময়ের, ঘটনার সহিত চবিষ্কের সম্পর্ককে কেন্তর 
করিয়াই শিরী ক্াপার মামাগ্রক দঈল সাঁভাযো একটি, একের ধারা কষ্ট 
করেন-একটি স্পঞ্জ এ সবাঙগশনার রূপ গড়িয়া তোলেন । উপরোক্ত 
গ্রন্থ চুইটিতে, তৎকালীন বঙ্গসমাজের ও বাক্তি-জীবনের ট্রকর! ট্রকরা চিত্র 
অত্যন্ত জীবস্ত হইয়! উঠা! সত্বেও সামগ্রিক্ক কোন চিত্র ফটিয়। উঠে নাই বলিয়াই 
খই রচনাগুলিকে সাধক উপন্তাঁস বলিয়া অভিহিত করা যায় না। 

বক্ষিমচন্ত্রই প্রথম শিল্পী, যিনি শুধু বাংল1 উপশ্যাল-শিয়েব জন্াই দেন 
নাই তাহাকে পর্ণভাঁও দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে বাংল! উপনাঁদের যে 
জণাবন্থা ছিল, তাহাই বিকশিত হইয়া উপন্যাস-শিল্প একটি প্রশণীয রূপ 
লাভ করিল। বঙ্ষিম-প্রবতিত বাল! উপন্যাসের এই ধারাই মুগ অতিক্ষম 
করিয়া যুগাস্তবে পৌছিযাছে। এই প্রবাহপথধ বিভিন্ন দেশ-কালেব মধা দিয়া 
চলিবার সময় বছ বৈচিদ্ধ্য গাঁত করিয়াছে সত্য, কিন্তু মূল ধারায় বিশেষ কোন 
মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। 
1" ঘ ]॥ বঞ্কিম-উপন্যাসের ধার! | 

১৮৬৫ গ্রীস্টাব বাংল! উপন্যাস স্টার ইতিহাসে এক নবদিগঙ্গের শচনা 
করিয়াছিল । এই জনেই বঙ্গিমচন্্র তাহার প্রথম রচনা! "দুগেশনন্দিনী' লইয়া 
পা্তিতাক্ষেত্্ে উপস্থিত হইলেন। বচনাটি রোমাদ্দধর্মী । প্রসক্ষাতঃ বলা হয় 
কোমান্দ-প্ীণবতা বন্ধিম-উপভাসের অন্যতম সাধারণ ধর্ম। এই রোমার্টিক 
যনোতজিই বক্ষিম-যাঁনসেব বৈশিষ্ট | 

বছ বিদেশী শব্দের মতে। “রোমান্স শক্ষটিও বিদেশী, যাহার অঠিক ফোন 
খবাংল| প্রতিশক পাওয়া কঠিন। তাই এই বিদেগি শবটিকে আমরা ছবছ 
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গ্রহণ করি) তবে এই প্রসঙ্গে রোমান্স বলিতে আমর! কি বুঝি তাহাও স্পই 
হওয়া প্রমোজন । 

রোমান্দধমী সাহিত্যের ঠবশিষ্ট্য হইতেছে কল্পনার এশ্বষ, বিস্ময়কর ঘটনার 
সমাবেশ, অসাধারণ অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার অবতারণা, বিগত কাল ও 
দূরের প্রতি স্বপ্রমধূর আকধণ. মানবহদয়ের উচ্ছ্বাসময় ভাবান্ুভৃত্তির বর্ণনা, 
বাস্তবকে উল্লজ্ঘন করিয়া কল্পনার অমরাবতীততে প্রবেশের বাসনা । বাস্তব 
জীবনের তুচ্ছ তা-ক্ষুদ্রতা। রোমান্সের যাঁছুম্পর্শে এক অপঞ্জপ ক্কপলাবণ্য লাভ করে ॥ 
বন্ধিমচন্ত্রের এতিহাপিক, সামাজিক, পারিবারি৯ এবং স্বদেশপগ্রীতিমূলক 
উপগ্তাসগুলিতে এই কল্পনাতিশযাই কিছুটা! আবাস্তব ঠার শ্পর্শ দিয়াছে, কিন্ত 
বাস্তববোধ পরিপৃণভাবে বিপযস্ত হয় নাই। তিনি ঝ্ৰাস্তব ও অবাস্তবের 
গামপ্রীন্তবিধান কগিতে পা্রিয়াছেন | কঝপ্পন। ও বাস্তব, ই্ৃহাস ও রোমান্গের 
এমন অভিনব সমন্বয়সাধনণ আজ পর্যন্ত কাহারও উপন্যাসে সাধিত হয় নাই। 
এইখানেই শিল্পী বন্ধিমেষ কৃতিত্ব । 

তাহার দ্বিতীয় রচনা! “কপালকুগুলা' ও একট ধনস্তাতিক সমন্তার 
পটভূমিকায় রঠ্তি রোমীন্সধ্মী উপন্তান । তৃতীয় উপন্তাপ 'ণালিনী'তে 
দেশপ্রেমের অভিবাঞ্জি। বাংলার কলস্কিত ইতিহাস (ই'রেজ এতিচাসিক 
লিখিত) তাহাকে বেদন। বিয়াছল। এই বেদনা হইতে জাত উপন্যাস 
মুণালিনীতে তিনি বাঁঢালীর স্ব্দেশগ্রেম ও বাঁধের পরিচয় লিপিব্গ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। পরবতাঁকালে “আঁনন্দমঠ' উপন্তাসে যে স্বাজাত্াযবোধ জাগ্রত 
হইয়া! উঠিয়াছিল তাহারই প্রথম প্রকাশ 'মুণালিনী' । এই উপন্তাসেও ইতিহাসের 
উপাদান থাকিলেও তাহা রোমান্সর রে অভিসিঞ্চিত। 

বঙ্ছিমচন্দ্রের উপন্তাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে এই 
তিনটি উপ্ন্যাসই অন্ততুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে শৃত্রপাত হয় “বিষবৃক্ষে । এই 
শ্রণৌর উপন্ণাঁদকে সামাজিক বা পাবিবারিক উপন্তাস বল! চলে । প্রধানতঃ এই 
প্রকৃতির উপন্যাসই বঙ্কিম অধিক্স'খাক নানা করিয়াছেন । 'এইজাতীয় উপন্াসে 
বাংলার সমাজ ও বাঙালীর পারিবারিক ও জামাঁভিক জীবনের জীবস্ত চিত্র 
নিখুত রূগ লইয়া ফুটিয়। উঠিয়াছে। “বিষবুক্ষে'র পর 'ইন্দিরা', 'যুগলান্ুরীয়” 
প্রকাশিত হয়। “চন্ত্রশেখর? বঙ্কিমচন্জরের উপন্তাস-স্টির তালিকায় সঞ্চুম স্থান 
অধিকার করে। ইহার পর 'রঙজনী, “কষ্চকান্তের উইল”, রোজসিংহ, রচিত 
ইন্ছ। বল! চলে, প্রধানতঃ 'বিঘবৃক্ষ,, “চন্ত্রশেখর” ও 'কষ্ণকান্তের উইগ” লইয়া 


কু ডিগ্রী কোর্স বাংল। স্থায়িক। 


ঘ্ছিম উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তর সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ ঘলেন, এই দ্বিতীয় 
স্তরের উপপ্যাসের শিল্পী বন্ধিমচন্দ্র লেশ খানিকট! পরিমাণে আদর্শবাদী ও শিক্ষক 
হয়৷ উঠিয়াছেন। মন্ুষ্যটিত্তের উৎকর্ষসাধন যে সাহিতে)র অন্যতম প্রধান 
উদ্দেগখ-_এই বিশ্বাস বহ্থিমচন্দ্রের ছিল! এই উপন্তাসগুলিতে তাহার সেই 
বিশ্বাস যে অনেকখানি প্রতিফলিত- ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 
এইসব রচনায় সৌন্দযরসিক শিল্পী সস্কিমকে আবিষ্কার করিতেও আমাদের 
অন্রবিধ! হয় না। কারণ, এঠগুলিই বস্িমচন্দ্ের পরিণ হ মনের সথটটি। জীবনের 
ধাব্তব সংঘাতে, তীব্র অস্যদ্বন্বে। আস্তররহস্তের উদ্ঘাটনে_এই পারিবারিক 
উপন্তাসগুলি আপন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । গভীরতম জীবন-জিজ্ঞাসার 
মহত্তম প্রয়ামে এই রচনাগুলি অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। জত্যাঙ্গভূতির 
শঙ্্তম উপলব্ধির আলোকসম্পাতে রচনাগুলি উজ্জল তইয়া উঠিয়াছে। 

“বিষবৃক্ষণ, “চন্ত্রশেখর* ও কিঞ্টকাস্তের উইল' এই ত্রয়ী উপন্তাল--দাম্পত্য 
'আদর্শের পারিবারিক উপন্যাম। এই রচনা গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জীবনাদর্শকেই 
অনুসরণ করিয়াছেন। নরনাপীর বিবাহসম্পর্ক প্রচা বীতি অনুসারে শুধুমাত্র 
বাহিরের গম্পর্কই সুচি করে না, তাহাকে ধর্মীয় সংস্কার বলিয়াও প্রতিষ্ঠিত 
করে। তাই দাম্পত্যধর্মে মানসিক ব্যভিচার অগ্রপ্রবেশ করিলে হিন্দুসমাজে 
তাহা বরণীয় হইতে পারে না। এই ব্যতিচারের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়, 
শাস্তি বরণ করিয়া । পাশ্চাতা দান্পত্যজীবনের আদর্শে এমন কোন বিচার- 
বাবস্থা নাই। কিন্তু হিন্দুপমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটি মং উদ্দেশ্ব, 
'একটি বৃহৎ আদর্শ আছে। এই বিশ্বাসকে সম্মুখে রাধিক্াই বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রয়ী 
উপগ্ভাস রচন! করিয়াছেন । এখানেই বন্ধিমচন্দ্র আদর্শবাধী হইয়। উঠিয়াছেগ 
এবং অনেকের নিন্দার পান হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন যে, বন্ছিম- 
উপন্তাস অবাস্তবতার দোষে ছু ও মনস্তত্ববিরোধী। পরবর্তীকালের অন্যতম 
সাথক অঙ্ট। শরৎচন্দ্র নিজেও বঙ্ষিম-রচনাকে এই দোষে অভিযুক্ত করিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে বহ্কিম-রচনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হওয়৷ 
প্রেয়োজন । বহ্ধিমচন্ত্র সাহিতযক্ষেঞে একটি বিশেষ মতবাদ লইয়াই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পময়ে ইউরোপে 4৮1০2 27৮৪ 9৮7৪৮_ এইরূপ একটি 
মাড়বাদ প্রাধান্ত পাইয়াছিল, কিন্তু বছ্ছিমচন্ত্র 'শিল্লের জন্যই শিল্প এমন মতবাদকে 
গ্ছণবোগ্য মনে করেন নাই) ন। করিবার কারণ হইল এই যে তিনি মন্তুস্তজীবন 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১৬ 


ও শিল্পকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। মনুঘবত্থের পূর্ণ 
সাধনাই তাহার সাহিত্যসাধনার স্বরূপ। তাহার মতে, সাহিত্য স্বভাবানচুকৃতি, 
হইলে তাহ! 'ম্বভাবাতিরিক্ত' ৷ যে সাহিত্য মন্ুস্তসমাজের মঙ্গল সাধন করে 
না, সে সাহিত্য-স্থষ্টির কোন মুল্য নাই। এই বোধ লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে 
অবতার্ণ হওয়ায় সাহত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটি মত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাহার পারিবারিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এইরূপ একটি 
আদর্শ বোধ অন্ুহৃত হই লও সক্ষম বিচারে এই রচনাগুলিপন কোথাও রস ক্ষুণ্ন হস়্ 
নাই -একথ। বল! চলে । শিল্পন্ষ্টির ক্ষেত্রে, সাহিত্য-নিমাঁণের ক্ষেত্রে এই সাফল্য 
বঙ্কিম-প্রতিভার অসাধারণত্বেরই পরিচয় দেয় । কেহ কেহ মনে করেন, এই সত্য- 
সুন্দর বিভাসিত, মঙ্গলময় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টী থাকাতেই “বিষবৃষ্ষ' 
চন্ত্রশেধর” কিংবা! 'ুষ্ণকান্তের উইল” প্রভৃতি রচনার! মধ্যে পাশ্চাত্যাদর্শের 
যে ট্র্যাজেডি গড়িয়া উঠিতে পারিত, তাহা শেষপঘন্ত ব্যথ চূইয়াছে। 

রুচিবান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্ত্রের রুচির কথ! এই প্রন্গে স্মরণীয় । পাপের 
গ্রতি, যৌনজীবনের পুঙ্থান্পুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রতি বস্কিষ্ষের আগ্রহ তো ছিলই 
না, বরং একটা! স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল। রমণীপ্রেম ও শ্বদেশপ্রীতি প্রায় সব 
উপন্যাসের মূল প্রেরণ! হইলেও ন্রনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মোহময় রূপ, 
স্বপ্নময় মাঁধুষের চিত্রের মধো বস্কিমচন্জের আদর্শবাদী মনের অতিপ্রকাশ লক্ষণীয়? 
বস্ততান্ত্রিক সাহিত্যের মতো! সমস্ত কিছুরই হুবহু বিবরণ* বা বর্ণনা! তিনি দেন 
নাই। পাঠকের কল্পনাকে বিশ্বাস করিয়া, তিনি সহা?য় পাঠকদের আপন 
কল্পনা-শক্তির ছারা বর্ণনার ফাকগুলি পূরণ করিয়া লইতে নিঃশবে আমন্ত্রণ 
করিয়াছেন, এবং প্রেমচিত্র চিত্রণে প্রচলিত হিন্দুসংস্কার অন্থীকার না করিয়! 
তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে 
রবীন্দ্রনাথকে বিশেষত: শরৎচন্দ্রকে অনেক বেশী সংস্কারমুক্ত বালয়! চিহ্নিত কর। 
চলে। প্রেমের শক্তি সমাঁজ-সীমার মধ্যেই সীমিত থাকে না, তাহাঁকে অতিক্রম 
করিয়। যায় । মানুষের রূপ-পিপাম! ও যৌন আকর্ষণ এমনি করিয়াই অনেক 
সময় সমাজ-বন্ধানকে অন্বীকাঁর করিয়। গ্রবল হইয়! উঠে । বক্ষিমচন্ত্র গ্রেমের 
এই প্রচণ্ড শক্তিকে অন্বীকার করেন নাই, কেবলমাত্র তাহাঁকে এক বৃহত্তম ও 
। মুহত্বম আদর্শের পথে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে 
তিনি ভারতীয় ধমনাদর্শকেই ব্রণ করিয়া! লইয়াছেন। 


৪ ডিগ্রী ফোর্স বাংল! পহায়িকা 


সতা, স্থন্দর ও মঙ্গল-- এই 49৪],-এর সঙ্গে ণ৮৭1-এর ছন্দ দেখা দিয়াছে 
এবং শেষপর্যস্ত ০৪], পরাঁজিত হইয়াছে, 'মথাৎ পসৌন্দঘ-শিল্পী বঙ্কিম আম 
বাদী শিক্ষক বঙ্কিমের নিকট পরাভূত হইয়াছেন । এই কারণেই, আমরা সমাজ- 
বিয়োধী প্রেমে আবি বঙ্কিমের চিত্রিত নায়ক-নায়িকাকে প্রায় সবক্ষেত্রেহ 
মোহমুকত, নয়তে। অন্থতাপের কশাঘাতে জর্জরিত অথবা অঠশোচশার অগ্নিতে 
দ্ধ হইতে দেখি। ইহাতে শিল্পবোব যে কিছুট। পরিমাণে ক্ষুগ্র হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেছ নাই। বঙ্ষিমচন্ত্র নিজেও এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
তাহার 'সীতারাম” উপন্াসের ভূমিকা | 

শিল্পাঞ দায় লযহ্যার উদ্ঘাটন--পমন্তার সমাধান নহে অমস্ত যাহিত্যিকই 
সাহার সমসামায়ক সমাজের বিভিন্ন সমন্তার চিত্র আঙ্কত করিয়া থাকেন। 
রবানদ্রণাথ বা! শংৎচন্ত্র তাহার্দের উপন্তাসে এই ভাবেই নান। সমন্তার ইজিত 
দিয়াছেন, কিন্ত কোথা 9 তান্তার সমাধান দিবার আন্ত ব্যস্ত হইয়। পড়েন নাই; 
কিন্ত বহ্ছিমচন্জ তাহার উপহাস %'পতে এই সমস্তার চিত্র উদঘাটিত করিয়াই ক্ষাস্ত 
হন নাই, সমাধান-গ্রচেগতে « এ ঠা হইয়াছেন। ফলে, তাহার উপন্যাসগুলিতে 
নান। ত্রুটি দেখ! দিয়াছে; কারণ, শিল্পী-সাহিত্যিক তাহার নিজস্ব ভূমিক। 
পরিত্যাগ করিয়া সামাজিকের, জংস্কাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হাছেন। 

&ঁতিহাঁসিক উপন্তাসেপ এ্রেষ্ট ঝপায়ণের গৌরবও বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য । 
*রাজসিংহ'ই তাহার সার্থকঙুম এঁতিহাসিক উপন্তাস। পরবঙাঁকালে রমেশচন্্ 
ফল্ ঠাভারই অহুসরণে তাভাব এতিভাসিক উপন্তাসগুলি রচনা করেন। কিন্তু 
রষেশচন্দ্র আগে এতিহামিক, পরে শিল্পী আর বহ্িমচন্দ্ের প্রথম পরিচয় তিনি 
শিল্পী। এঁতিহাসিক বঙ্িমের স্থান শিল্পীর পিছনে । পারিবারিক প্রসঙ্গে 
সহিত ইতিহাসের রোমান্দকে সুকৌশলে গ্রথিত করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র যে রূপ ও 
বস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অনবদ্য । আর কোন শিল্পীর পক্ষে তদ্রেপ কর! প্রায় 
সম্ভব হয় নাই। “রাজপিংহ"'-এর পূর্বে “মৃণালিনী” ও পরে 'আনন্দমঠ', “দেবী 
চৌধুরানী' ও 'সীতারাম” উপন্তাসের মাধ্যমেই বঙ্ষিমচন্ত্রের ইতিহাস-চেতনার 
পুটি। কিন্তু ইহ! পবেও বাংলা সাহিত্যে উচ্চান্জের এঁতিহাসিক উপন্যাস 
কেন সই হয় নাই--এই প্রশ্নের উত্তর খু'জিতে গিয়া ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
থে মন্তব্য করিয়াছেন। তাছ। প্রণিধাঁনযোগ্য। তিনি বলেন, “বাস্তধিক, 
এ্ইতিছাসিক উপস্তাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহালের বিশাল 


কৃষ্ণকান্তের উইল ৯৫ 


সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে 
হইবে 3 দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত এঁতিছাসিক ঘটনার যোগহুত্রগুলির 
মধ্যে সম্পর্কটি ুষ্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে । একদিকে ইতিহাসে 
বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্ত্য ও বর্ণ-সম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে 
০ইবে, অন্যদিকে আমাদের বান্তব-জীবনের কঠিণ নিয়ম-শঙ্থল, সত্যের কঠোর 
বন্ধনের ঘারা ইতিহাসের কম্মনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ; এবং সবোপরি, 
উতয়েব 'মধ্যে মিলনটি সন্পরণ ও অন্পরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে , যেন অমন্ত 
উপন্তামটির আকাশ-সাঁতাসেব মগ্যে একটা নিগুট এঁকা আনিতে পারা যায় ” 
এই £সদ্গেই তিনি ইউরোপীয় এতিহাসিক ডপন্থস-রনীঁতির সহিত বাংল, 
এঁতিহাসিক উপন্তাসের বিশেষতঃ বহ্কিমচন্দ্রেরে এঁতিহাদিক উপন্তাস-রচনার 
তুলনামূলক বিচার করিয়া মন্বব্য করিয়াছেন, “ইউক্টোপীয় ওপন্তাসিকের 
সৃতিহাসের যেরূপ ব্যবহার কারয়াছেন, দৈনিক জীবনকে রন্ধে রজ্ধে যেভাবে 
এঁতিহাসিক ঘটনার প্রভাব পস্তার করিয়াছেন, বঙ্ধিম তীহা পারেন নাই। 
ওবে, ব হ্বমের সপক্ষে ইহ! নণা! যাইতে পাবে ঘে, ইউরেছপীর আদর্শ অনুসরণ 
কর! তাহার পক্ষে অসস্ভব ছিল, এনং স্বাভাবিক বাধা 'সত্বেও তিনি যতট! 
সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহ! তাহার প্রতিভারই পরিচয় । স্থানে স্থানে 
তিনি কেবল প্রতিভাবলেই কোন অতাঁত যুগের ঠিক প্রাণম্পন্দ“টি বরিয়াছেন, 
৷ কোন ইতিহাস-বিখ্যাত পুপষের আদল ব্যক্তিত্টুকু ফুটাইয়। তুলিতে 
পারিয়াছেন, ইহা প্রমাণের অভাব সব্বেও অনুশব করা যায়।” “বস্ততঃ 
হউরোপীয় এাওহ্যামক উপন্তামের মতো একান্তভাবে সতানিষ্ঠ রচনা বাংল 
ধএতিহাসিক উপন্তানে মেলে শাউহার কারণ অস্তগিহিত আমাদের জাতীয় 
জীবন পরিবেশে****-বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থ। সম্বন্ধে আমর এতই 
অজ্ঞ যে, আমাদের নিকট একযুগ হইতে অপরের ভোরেখ। অতি ক্ষীণ ও 
অস্পষ্ট । সুদুর হিন্দু অতীতের কথ! ছাড়িয়া দিলেও, এমনকি মুসলমান 
অধিকারের পবেও কোঁন শতাব্ধীরই 1বশেষ রূপ সম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের 
ঠবশিষ্ট্য সম্বন্ধেঃ আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই। চতুদশ, পঞ্চদশ, যোড়শ, 
সগ্চদশ-_সমন্ত শতাব্ীহ আমাদের চক্ষে একাকার, বিশ্বাতির বৈভিত্র্যপূ্ণ 
ধূসর বণে পরিব্যাপ্ত। এই অষ্ধকারের মধ্যে রাজাদের না ও উল্লেখঘোগ্য 
ঘটনাই যাহা-কিছু ক্ষীণ আলোক রেখাগাত করিতেছে । আমাদের অতীত 


3৩ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


ইতিহাসের কোন অধ্যাঁয়কে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত করিবার 
একমাজ্জ উপায় তৎকালীন রাজার নামেব দিকে দৃষ্টিপাত কর! ; উপন্াস-বণিত 
ঘটনা কোম্‌ যুগে ঘটিয়াছিল, 'তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায় সেই 
সময়ের শাসনকর্তার কাল-নিরধারণ-_সে সময়ে রাজা কে ছিলেন আকবর, 
জাহাঙ্সীর, আওরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌোল!, কী কীরকাশিম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, 
'আত্যন্রীণ প্রমাণের দ্বারা কিছুই জানিবাব উপায় নাই। এই জন্যই 
বঙ্গ-সাহিতো ধাহারা প্ররূত এরতিহাসিক উপন্যাপ লিখিবার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং সেই কার্ধের কঠোর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তীহারা 
অধিকাংশ স্থলেই রাঁজা ও সম্রাট জাতীয় পুক্ষকে কেন্দ্র করিয়া তাগাদেখ 
করনার জাল বুনিম্নাছেন। অপেক্ষারুত সত্যনিষ্ঠ রমেশ5ন্ত্র দত্ত রাজপুত ও 
মছীরাষ্ট ইতিহাসের রোমানদের অপেক্ষা! বিম্ময়কব, অথচ অবিসংবাদত সত্যের 
উপর নিজ উপন্তাস-সৌধ নির্মাণ কবিয়াছেন। কল্পনাক্রুশল বঙ্কিমচন্দ্র "অধিকাংশ 
উপন্যাসেই এঁতিহাসিক উপাঁগানের রূপান্তর সাধন করিয়া ইতিহাসের মধাগ। 
জজ্বন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। দুই-একটিতে ইতিহাসের সংকীর্ণ 
সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া এঁতিহাসিক চরিত্র ও ঘটণাবিস্তাসেই 
নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন । বঙ্ছিমচন্জ্র তাহার অনেকগুলি উপন্যাসেই 
ইতিহাসের ঈপাঙ্গান গ্রহণ করিলে ও সবগুলিই এতিহ্বাসিক উপন্যাস হয় নাই। 
বন্ধিমচন্দ্রের নিজের মতানুধায়ী 'রাজনিংহ'ই প্রকৃত এতিহামিক উপন্যান । 
“আনন্দমঠ”, “দেবী চৌধুরাণী” ও “পীতারাম-_এই ত্রয়ী উপন্তাপই বন্ছিম- 
চন্দ্রের শেষ পর্যায়ের রচনা । এই পর্যায়ে বঙ্কিম মানসের একটি বিশিষ্ট রূপ 
এই বচর্নাগুলির মাধ্যমে হুস্পই হইয়। উঠিয়াছে । মহত্ব ধর্বোধ ও মানব 
জীবনের ঝুহত্বর কর্তবাবোধ টপন্থাসগুলির উপজীব্য । জীবনের গভীরতম 
প্রত্যয় নহে- আদর্শ গ্রচারই যেন প্রবল হইয়! উঠিয়াছে আদর্শবাদী বক্কিমের 
আত্মঘোবণাই সেখানে সোচ্চার । দেশগ্রীতি, আদর্শবাঁদ, রাজনৈতিক ফর 
স্বশিতা, নিংস্বা্থপরত। প্রভৃতি গুণগুলি এই উপন্যাস তিমটিকে মহিমময় করিয়া 
ভুলিয়াছে, ইহা সত্য হইলেও কল্পনার আতিশষ্যে যে এই উপন্যাস ভিনটিকে 
বিশেষতঃ 'আনন্দমন ও “দেবী চৌধুরাণীকে বেশ খানিকটা পরিমাণে 
গবিশ্বান্ত কারয়। তুলিয়াছে, ইছাও সত্য। অর্থাং, বাস্তবতাবোধের অভাবই 
উচাকে পরিপূর্ণতীবে বিশ্বাসযোগ্য ও ঘুক্তিগ্রাহথ করিয়া! তুলিতে পারে নাই। 


কুষ্ণকাস্ছের উইল ১৭ 


বাংলা সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতির্ময় 
জ্যোতিষ্বের আলোক বিচ্ছুরণে বা'ল| সাহিত্যক্ষেত্রটি উদ্ভাসিত। এই প্রতিভার 
প্রদীপ্ত বিশাশতায় বাংল! সাহিত্যের সমুন্নতি | পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত বস্থিম 
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রীতির ছারা অনিবার্ধভাবে প্রভাবান্থিত হুইয়াছিলেন, তাহার 
উপন্যাসের রূপকল্প নিমিতিতেই তাহ! স্থপ্রকাশিত ; কিন্তু তাহ! সত্বেও কাহিনী- 
গঠনের অভিনবতায় ও ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষারীতি ও বাগবিন্যাসে 
ব্িমচন্ত্র বিশিষ্টতার পরিচয় রাখিয়াঁছেন। শুধু তাহাই নছ্ছে, জটিলতায় আবদ্ধ, 
দন্ব-সংঘাতে বিধ্বস্তত। আশা-নিরাশার গোলায় দোলায়িত্৯, উত্থান-পতন-বন্ধুর 
জীবনের যে বিচিত্র রূপ তাহার উপন্তাসগুলিতে প্রকাশিত, সেই অপরূপ রূপ 
আমাদের সমাজ-জীবন: হইতেই সংগৃহীত । এই উপাদানে সংগ্রহ করিবার 
জন্য বঙ্ষিমচন্দ্র বিণেশী সমাঁজ-সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হন্খুনাই। ইহা! বক্িম- 
মানসের হ্বকীয়তারই পরিচায়ক । কিন্তু এই আলোচনার প্রমীঙ্গানছদরণে আধুনিক 
ওপন্তাসিকদের সহিত বঙ্কিমচন্ত্রের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়তাহা আলোচনার 
অপেক্ষ। রাখে । উপন্তাসে মানবজীবনের বহু বিচিত্র জ্গিগিতা ও মানবহৃদয়ের 
সস্্রাতিস্্্ম বিরুদ্বধর্মা ভাব ও আরুত্তির সমন্বয় ও সংঘাঁত রূপায়িত করাই 
আধুনিকতার লক্ষণ। আধুনিক উপগ্তাস-রচয়িতাদের মধ্যে মনম্তব্য বিশ্লেষণের 
এক প্রবল প্রবণতা পরিদৃশ্ঠমান। এই নিরিখে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্ত্রকে 
আধুনিক ওঁপন্তাসিকর্দের সহিত একাঁদনে বসানো! চলে না, কারণ বন্কিম-উপন্তাসে 
হৃদয়বৃত্তি ও ভাঁবাবেগের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেও হুল মনন্তত্ব বিশ্লেষণের 
পরিচয় নাই। বঙ্ষিমচন্দ্রের ইহার প্রতি তেমন আকর্ষণও ছিল না। কারণ, 
চরিত্র-বিষ্লেষণের সপ্তায় ও ঘটনা-বর্ণনার গভীরতায় নহে-_-শিল্পদৃষ্টির সমুন্লত 
বিশালতায় বস্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য । তাঁহার উপন্যাস-বিচারকালে এই বৈশিষ্ট্যের 
কথ! মনে না রাখিলে সম্ভবতঃ আমর! সব্যসাচী বক্ষিমের অসাধারণ সির 
সার্থকতা বিচার করিতে পাঁরিব না ও তাহার অস্তনিহিত তাৎপর্বকেও উপলব্ধি 
৷ করিতে সক্ষম হইব না । শিল্পন্থত্টির ক্ষেত্রে সব শিল্পীরই নিজস্ববৈশিষ্ট্য থাঁকে-_ 
বন্কিমচন্দ্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 


কু, উই্ল--২ (৭৩) 


॥ মধ্য পর্ব ॥ 


[ক] ॥ কুষ্ণকান্তের উইল ঃ রচনাকাল ॥ 


১৮৫৭ £সাল। বঙ্ষিমচন্ত্র মালদহ রোভ সেসের কার্ধ হইতে স্বাস্থ্যতঙ্গের ! 
কারণে ছুটি লইয়! জুন মাসে কাটালপাড়ায় ( নৈহাটি) আঁসেন।  কৃষ্ণকান্তের 
উইল” এই অবকাশের রচন! বলিয়াই অস্ুমিত হয়। ১২৮২ সালের পৌষ, মাঘ 
ও ফান্তন সংখ্যায় বদর্শন পত্রিকায় “কুষ্ণকাস্তর উইল" ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। 
চৈত্র সংখ্যায় ইহ ছাপা ভয় নাই। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পক্জিকা বন্ধ 
করিয়। দেন। ১২৮৪ বঙ্গাঝের বৈশাখ মাস হইতে বক্ষিমচন্জ্রের মপামাএ'জ 
সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাগনায় বঙ্গর্শন পুনঃগ্রকাশিত হয় এবং সেই সংখ্যা হইত 
কুষ্ণকান্তের উইলও পুনরায় ক্রমশঃ প্রকাশ লাভ ক!'রয়া মাঘ সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। 
১৮৭৮ সালে 'রুষ্ণকান্তের উইল' প্রথমে পুস্তকাকারে গ্রকাশ লান্চ করে । ১৮৯২ 
সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয়। বঙ্ধিমচন্ত্র সেই উপন্তাসধানির বিশেষ 
সংস্কার সাধন করেন। অবশ্ঠু ইহাই ছিল বঙ্থিমচন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । তিনি প্রতি 
সংস্করণে তাহার পুস্তকের যথোচিত সংস্কার সাধন করিতেন । 

বঙ্গদর্শন হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশকালে রোহিণী এবং গোবিন্দলালের চরিত্র 
পরিবত্িতিত হয়। বঙজদর্শনে প্রকাশকালে এবং প্রথম সংস্করণেও রোহিণীকে 
ছুশ্চরিআা। লোভী, কামাতুর, হীনচেতারপে চিত্রিত কর! হইয়াছিল। “মে আডি 
পাতিয়। কথ। শুনে, অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইয়া 
হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নিল'জ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুক্বর্মরত। 
কুবুত্তার গ্তার আগে টাকা! লইতে চায়, হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে 
সাক্ষাৎ করিতে বলে ।” . কেবল তাহাই নহে। সে প্রচলিত হিন্দুসংস্কার কিছুই 
সানিয়া চলিত না, বরং তাহার বিরুদ্ধত। করিত। সে “নির্জল! একাদশ 
কারত না, পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন 
পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে 
'আমি এখনই বিবাছ করি।” নৈতিক তব প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করাই বন্ষিমচন্দ্রের 
মুখ্য উদ্দেন্ট ছিল। কিন্তু এইন্ধপ চরিত্রকে ভিত্তি করিয়! তাহা করিলে হয়ত 
যুক্তিসঙ্গত ব৷ রুচিসম্মত হইবে না, সেজন্য পরবর্তী সংস্করণে রোঁছিনী চরিত্র আশ্চধ 
ঝকম বালাই! গিয়াছে । “রোহিণী ছুশ্চরিআ। নয়) লোভী মোটেই নয়। 
'গোবিন্বলালের চরিজ বজদর্শন এবং প্রথম তিন সংস্করণের পুস্তকে প্রায় অনুরূপ 


ক₹ষ্ণকাস্তের উইল ১৯ 


চতুর্থ সংস্করণের শেষাংশে বাহ্ষিমচন্দ্র যে সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাহাতে 
গোবিন্দলালের চরিঅও পূর্বাপর বদলাইয়। গিয়াছে। আগেকার গোবিন্দলাল 
আত্মহত্যা করিয়। মনের জ্বাল৷ জুড়াইতে চাহিয়াছিল।” কিন্তু পরবর্তা কালে 
গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিতত ও ভগবৎসাধনার দ্বার শান্তিলাভ করে। এখানে 
বঙ্িমচন্ত্রের তত্ব-ভাবন! প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । শিল্প-ধর্ম শুর হুইয়াছে। 
পূর্বে উৎপন্তাসের শেষে ছিল £ 

“গোবিন্দলাল উঠিলেন। উগ্ভান হইতে অবতরণ করিয়! বারুণীর ঘাটে 
আসিলেন। বাগশীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরপ করিলেন। সোপান 
অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনার? 
জ্যোতির্ময় ভ্রমরের ঘৃতি মনে মনে ফল্পন! করিতে করিক্কে ডুব দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি ্লাহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, সেখানে তাহাব মৃতদেহ পাওয়া গেল ।” | 

গোবিন্দলালেব স্বত্যুতে সেখানে উপন্তাস শেষ হইস্্লাছে। কিন্তু প্রচলিত 
সংস্করণে গোবিন্দলাল ভ্রমর-রোহিণীর কথা চিন্তা করিতে! করিতে মৃছিত হইয়া 
পড়িল। ভ্রমরের জ্যোতিময়া মতি তাহাকে মরিতে নিষেধ করিয়াছে। ভ্রমর 
অপেক্ষাঁও যে প্রিয় কেহ আছে তাহার সন্ধান করিতে বলিয়াছে। সেজন্য 
ভ্রমরের মৃত্যুর ছুই তিন মাস পর এক রাত্রে গোবিন্দলাল কাহাকেও কিছু ন৷ 
বলিয়। কোথায় চলিয়া গেল। কেহ আর তাহার সংবাদ পাইল না । 

সাত বৎসর পর তাহার শ্রাদ্ধ হইল। কিন্তু দ্বাদশ ব্সর অজ্ঞাতবাসের 
পর গোবিন্দলাল সন্গ্যাসীর বেশে একদিন হরিদ্রাগ্রামে দেখা! ছিল। ভগবৎ 
পাদ্দপঞ্পে মনঃস্থাপন করিয়া সে যে শাস্তিলাভ করিয়াছে তাহা ঘোষণা করিয়া 
আবার কোথায় চলিয়! গেল। 

এখানে শিল্প অপেক্ষা বঙ্চিমচন্দ্রের উদ্দেশ্ত এবং নীতির জয়বার্তাই ঘোষিত 
হইয়াছে। 


[খ] ॥ কৃঝকান্তের উইল: স্থাষ্টিলগ্নের বন্ধিম-মানস ॥ 

'কৃষণকাস্তের উইল উপন্তাসের বিবয়বস্তর মূলে একটি পারিবারিক গোলযোগ 
রহিয়াছে । বঙ্ধিম-মানসকে তাহ। খুব প্রভাবিত করিয়াছে । “১৮৬৫ সালেই 
'এই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে,__যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উইল করিয়া কাটাল- 
পাড়ার ভক্রসিন মধ্যষ পু সজীবচন্জ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্ত্রকে বণ্টন করিয়৷ দেন। 


২০ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


হ্যামাচরণ ও বঙ্থিমচন্ত্র তাহাদের প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হুন। এই 
বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করিয়। ভ্রাতাদের মধ্যে অসঙ্ভাবের আগুন ধূমায়িত হইয়া 
উঠিতেছিল, এবং “কমলাকাস্তের দগ্তর' প্রকাশের (১৮৭৫) এক বৎসরের মধ্যেই 
এই বিরোধ চরমে পৌঁছায়। ফলে, ১৮৭৩ সালের শেষের দিকে 'বঙ্গার্শন' বন্ধ 
হুইয়। যায়, এবং বস্থিমচন্ত্র লেখাপড়া! করিয়। সঞ্জীবচন্দ্রকে 'বঙ্গর্শন' দান করেন 
এবং তাহারই ছুই এক মাস পর "তিনি কীাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া সপরিবারে 
চু'চুড়ায় চলিয়া আসেন।” বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্ষে ভরপ্রসাদ শাম্ত্রীর নীচের 
কথোপকথনে ও তাহার আভাস পাওয়া যায়-_ 


«এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়! তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) খুশী হইলেন। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ত চু'চুড়ায় বাস! করিয়াছেন । ইহার ভিতরে 
কি কিছু কুষ্ণকান্তী আছে? তিনি বলিলেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় 
খুশী হইলাম, তোমার কাছে আমার বিশেষ ঠফিয়ৎ দিতে হইল ন! |” 

( বঙ্ছিম-প্রসঙল, পৃঃ ১৬১) 


পারিবারিক বিরোধের এই পটভমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সত্য সুন্দরের 
আদর্শ ই গোঁবিন্দলাল-রোঁছিণীব গল্পে মধো কপায়িত করিয়াছেন । তিনি প্রকৃত 
জীবনের সমস্যা, পরিপূর্ণ জীবনেব আদর্শ__জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম--সর্ববৃত্তির 
সামঞজন্তমূলক একটি সত্যের সন্ধন করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিছক জ্ঞান বা 
ধ্যানের মধ্যে নয়, জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। এই সত্যের সন্ধানই তাহার ধর্মতত্ব।” বিষবৃক্ষ উপন্যাস হইতে 
বঙ্ছিমচন্দ্র সেই সত্যের সন্ধান করিয়াছেন । বিষবৃদ্ষ-চন্দ্রশেখর-রজনী উপন্তাস- 
ভ্রপ্নীতে আছে তাহাঁরই আবর্ত। ক্ৃষ্ণকাস্তেব উইলে ভাহাব সার্থক পরিণতি । 
রূপ মোছের পরিবর্তে দ্াম্পত্যঙ্জীবনের পুনঃগ্রতিষ্টাই এখানে কাম্য নয়। কুম্দ 
মরিয়াছে, হূর্ঘমুখী-নগেন্রনাথের পুনগ্রিলন হইয়াছে। প্রতাপের মৃত্যুতে শৈবলিনী- 
চন্্রশেখরের মিলনে কোন অন্তরায় রহিল না। কিন্তু রোহিণীর মৃত্যুতে ভ্রমরের 
সংসারে গোঁবিন্দলাল শাস্তি পাইল না। তাছার চেয়েও বড় কিছুর সন্ধানে 
সে অজ্ঞাতবাসে গেল। যাহাকে পাইলে আর কোনও পাওয়ার অপেক্ষা থাকে 
না, গোবিন্দলাল তাহার সন্ধান করিল। উপন্যাস শেষে গোবিন্দলালের 
উক্চিয মধ্যেই তাহ দবোধিত হইল £ “ভগবত পাদপক্পে মনংস্থাপন তির শাস্তি 
পাখার জার উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পর্তি-তিনিই আমার 
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1798. বন্ধিমচন্দ্র এই উপন্যাসে সেই হৃদয়-শিখার আলোকেই মহৎ সত্যকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 


[গ)।। বঙ্কিম উপন্যাসের ধারায় কুষ্খকান্তের উইল ॥ 


বঙ্ধিমচন্ত্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে কৃষণকাস্তের উইল-এর খ্যাতি ও আলোচন৷ 
সর্বাধিক। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, "গ্জী-চরিত্রের মধ্যে বন্ধিম বাবুর। 
নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, “কিষ্ণকান্তের উইল" তাহা সর্বোৎরুষ্ট উপন্তাস ।৮ 
( বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “দবিষবৃক্ষ' ও “কষ্ণকাস্তের 
উইল” এই দুইধানিই প্রকৃত উপন্যাঁস-পদবাচয, উঞ্কন্তাসের অর্থগৌরব ও 
সমস্তা-বিক্লেষণ ইচাদের মধ্যে বর্তমান ।” কৃষ্ণকান্তেপ্রী উইল-এর পূর্বেকার 
উপন্াসগুলি _ দুর্গেশনন্দিনী, কপালস্ুগুলা, মূণালিনী & চন্দ্রশেখর রোমান্দ- 
জাতীয়। ইতিহাসের আঁচল ধরিয়! বন্ছিম-মানস রোঁমার্টিক ভাব সৌন্দর্যে 
বিমুগ্ত হইয়াছে । জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সেখান্শে ব্যাহত। উপন্তাসের 
অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে বাস্তবত| তাহ! সেখানে খণ্ডিত, অপূর্ণ এবং 
অপ্রধান। চন্দ্রশেখর উপন্যাস কিছুট। ব্যতিক্রম | অন্ত তিনটি উপন্তাসের নারী 
চরিত্রগুলির মধ্যে এক রহস্তময় প্রঞ্কতি শক্তির উপলন্ধি। স্ৃতীক্ষভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবচ্যুত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপ- 
শৈবলিনীর কাহিনী বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকাস্তের উইল-এর সমধর্মী। কিন্তু ইতিহাস- 
চারণা, অলৌকিক শক্তির প্রভাব কাহিনীর শ্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছে, 
জীবন হইতে নীতি বড় হইয়াছে । তথাপি শৈবলিনী-চরিত্রের মধ্যে নারী- 
ব্যক্তিত্বের সোচ্চার প্রতিষ্ঠ। লক্ষ্য কর! যায়। 

বঙ্গদর্শন পত্রিক! প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বন্থিম মনও পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
উপন্াস্থষ্টির ক্ষেত্রে এই পরিণত মনই সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছে । তাই 
প্রথম পর্বের দুর্বলতাগুলি পরিত্যাগ করিতে'তিনি যেমন সক্ষম হইয়াছেন 
তেমনি পরিণত শক্তির স্পর্শে দ্বিতায় পর্যায়ের রচনাগুলিকে নবভাবে ও নবরূপে 
প্রাণবন্ত করিয়! ভূলিয়াছেন। 

ছিতীয় পধায়ের শুক বিষবৃক্ষ উপন্তাসে। আর পরিণতি কুষ্ণকান্তের উইল-এ। 
ইন্দিরা, যুগলাদ্ুরীন্প, হরাধারাণী, রজনীও এই'পর্যায়ের হৃষ্টি। যুগলাজুরীয় ও 
রাধারাণী ছুইখানি ক্ষুত্র উপন্তাপ। অবশ্ত “উপন্যাসের বিস্ৃতি ও প্রগাঢ়তা 


২২ ডিগ্রী কোর্সবাংল। সহায়িকা 


ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্রযে-_চরিত্র-চিত্রণে 
নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমনে অনেক সময় অনেক অসাধারণ? 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহ লাভ 
হয়, এই উপন্তাল দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের বিস্ময়কর মিলের 
€ ০০170176009 ) কাহ্ছিনী |” 

বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রঙ্তনী ও কুষ্ণকাস্তের উইল বঙ্ধিমচন্দ্রের সামাজিক 
উপন্ভাস। “বঙ্কিম সামাজিক উপন্তাসেও রোমান্সেব প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত 
হইতে পারেন নাই-তীহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্দের 
লক্ষণাক্রাস্ত। 'রজনী'তে এই অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট । 
“বিধবক্ষ'তেও একট! সাংকেতিক আভাস বর্তমান ; “ইন্দিরা ও “কষ্ণকাস্তের 
উইল” এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা! অধিক মুক্তিলাঁভ করিয়াছে। কিন্তু এই 
ছুইখানি উপন্তাসেও অনৈসগিকেব ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় ।” 
ছন্দিরা' ও রজনী, এই ছুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে, ইহাদের মধ্যে চরিত্রের 
ঘাত-গ্রতিঘা'ত অপেক্ষা! ঘটনা-বৈচিজ্রেরই প্রাধান্য বেশী। 

এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্্র ইতিহাস-আশ্রিত অতীতের রোমান্স ত্যাগ করিয়! 
সমাজ-সচেতন মন লইয়া বর্তমান যুগ ও জীবন সমস্তায় প্রবিষ্ট হইলেন। এই 
সচেতনতা তখনকার 'সামাজিক রাষ্্রনৈতিক পটভূমি । কারণ ইউরোপীয় 
শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, চিস্তা-চেতনার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী-মন 
একদিকে মধ্যযুগীয় রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, ধর্মবন্ধনকে অস্বীকার করিতে 
শুরু করিয়াছে, অন্যর্দিকে নব ভাবান্দোলনে, ইউরোপীয় জীবন-চর্চায় মোহমুগ্ধ 
হুইয়। পড়িয়! ক্ষত-বিক্ষত হুইয়! উঠিয়াছে। ছিন্ন বাঙালী সমাজের এই রূপ 
বক্ষিম-মানসে আঘাত করায় তাহা! সচেতন হইয়া উঠিল। সৌন্দর্ষ-রসিক, 
রোমাক্দ-পিপান্থ কবি-মন সমাজসমস্তায় আকীর্ণ হইয়! উঠিল। শিল্পী বস্ধিম 
সামাজিক উপন্তাগ রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বস্কিমচন্ত্রের সমাজ- 
সচেতনত! এই পর্বে যতখানি তীব্র হইয়! দেখ! দিয়াছে অন্য কোন পর্যায়ে 
ততখানি তীব্র রূপ ধারণ করে নাই। 

“কুষ্কান্তের উইল" বিষবৃক্ষের পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয় । বিষয়্- 
সিষ্নেষণে ও ঘটনা-বিন্তামে ইহা বিষবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আরও পরিপক্ক ; 
'অনিদানীয় কলাকৌশলের নিধর্শন । বিষবৃক্ষ উপন্যাসে মনম্ততব-বিক্লেষণের যে 
গকগয় অভাব রহিয়াছে :তাহা 'কষ্ফান্তের উইল'-এ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । 
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ধাপে ধাপে ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে কাহিনী বস্তগতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। 
কার্ধ-কাঁরণ পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই নাই। “ম্থবমুখী অপেক্ষ। ভ্রযর অধিকতর 
জ'বন্ত হইয়াছে, তাহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণত। ট্র্যাজেডিকে 
আনন্নতর করিয়াছে। কৃন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটি 
দেবপ বিশনভাবে প্রকট করিয়া দেখানো হয় নাই হ্থ্ধমুখীর প্রতি বিতুষ্ণার 
কোন পরাপ্ত কারণ দেওয়া! হয় নাই। স্থর্ষমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেন্ব- 
সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্তাসে রোহিণীর প্রতি 
গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদন! হইত্বে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট 
পরিষ্কাররূপে প্রদশিত হইয়াছে ।”..*“তাছাড়া, ঘটনার বিবর্তনের প্রত্যক্ষ 
শীদার ছাড়াও পৃথক জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের মনোজগ্রাৎ ছাড়া বহির্জাগতিক 
পরিবেশ রহিয়াছে, তাহার কথাও শিল্পী বিশ্বত হন নার্বী। পাত্রপাত্রীর মানস 
সংগঠন-নিরপেক্ষ আন্দোলনও যে প্রত্যেকটি চরিত্রে প্রতিনিয় বিক্ষুব্ধ 
করিতেছে, এবং কাহিনীও তাহাদের নিজ নিজ জীবনকে পরিণতির দিকে 
ক্রমশঃ ঠেলিয়! দিতেছে তাহাঁও চমংকার-বূপে সন্গিবিষ্ট হইপ্লাছে 1” 
“পরিষং-সংস্করণের সম্পাদকন্থয় “কষ্ণকাস্তের উইল, এর দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ 
করিয়ছেন। প্রথমটি বর্ণনাবাহুল্যের অভাব এনং জআড়ম্বরহীনত!। এমন 
অপরূপ লিপিচাতুর্ধ, এমন সংযত ভাব প্রকাশ, বৈজ্জানিক ঘটনাবিন্তাস এবং সুষ্ঠ 
সামঞগ্তবোধ বাংলা সাহিত্যের অন্ত কোনও উপন্যাসে দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, 
বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিচাতুর্য “রুষ্ণকান্থের উইল'-এ চরমে পৌছিয়াছে। দ্বিতীয় 
বৈশিষ্টা হইল, “কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত জীবনধারার সহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 


[ঘ] ! কৃষ্ণকান্তের উইল £ কাহিনী-বিপ্লেষণ ॥ 


[ *বঙ্গদর্শনে *কৃষ্ণকান্তের উইল" ষট্চত্বারিংশতম পরিচ্ছেদ্দে সমাপ্ত হয় _ 
পরে কেবল ক্ষুদ্র “পরিশিষ্ট ছিল। অবশ্য “পরিশিষ্টের কোন সার্থকত! ছিল ন|। 
কারণ তাহার পূর্বেই গোবিন্দলালের মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হইয়াছিল । 

্রস্থাকারে প্রকাশকালে গ্রন্থধানি ছুইথগ্ডে বিভক্ত হয়£_-গ্রথম খণ্ড 
ঘটনাবহল-একক্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত; দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ও 
পরিশিষ্ট! দ্বিতীয় খণ্ডে মনন্তত্ব বিশ্লেষণ । কোন কোন পরিচ্ছেদে এক এক 
দরের ঘটন! বিবৃত হইয়াছে । অবশ্য তাহাঁকে ঘটন না বলিয়। মনোভাব 


২৪ ডিগ্রী কোস” বাংলা সহায়িকা 


বলাই সঙ্গত। দ্বিতীয় খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদ ঘটনাবহুল । “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশত 
উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পা্টাকা ছিল £ 

“অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,_-'রোহিণীকে মারিলেন 
কেন ?"**কাব্যগ্রস্থ মন্থয্যজীবনের কঠিন সমুক্তা সকলের ব্যাখয। মাত্র। এ কথা 
যিনি না বুঝিয়!, এ কথা বিশ্বৃত হইয়া কেবল গল্পের অন্থরোধে উপন্যাস পাঠে 
নিঘুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পঠি না করিলেই বাধ্য হই।” ] 

কষ্ণকান্ত রায় হরিদ্রাগ্রামের বড় ধনী জমিদ্রার। জমিদারীর বাধিক আয় 
প্রায় ছুই লক্ষ টাক । এই বিষয়ট! তাহার ও ভ্রাতা রামকাস্ত রায়ের উপাজিত। 
কিন্ত ষোল আন। সম্পত্তিই জোষ্ট ভ্রাত। কৃষ্ণকাস্ত রায়ের নামে । রামকাস্ত রায়ের 
একমাত্র পুত্র, নাম গোবিন্দলাল। কৃষ্ণকাস্ত রায়ের ছুই পুত্র, আর এক কন্তা-- 


হরলাঁল, বিনোদলাল এবং শৈলবতী। নাবালক পুন্র রাখিয়া রামকান্ত রায়ের 
হঠাৎ মৃত্যু হইল। 


কষ্ণকাস্ত বিষয়ী লোক কিন্তু খাটি লোক ছিলেন। ইচ্ছা! করিলে ভ্রাতুণ্পুত্রকে 
বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি তিনি ও তাহার পুত্রগণ ভোগ কবিতে পারিতেন। 
কিন্ত কষ্ণকাস্তের এর।প অসদভিসপ্ধি ছিল না । তিনি গোবিন্দলালকে আপন 
সংসারে নিজ পুন্রদ্দের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিপালন করিয়া উইল করিবার সময় 
তাহাকে ম্তাযা আট আনা দাশ করিলেন। অবাধ্য হরলাল জানিতে পারিয়৷ 
কষ্ণকান্কের নিকট গ্রতিবাদ করিল। তয় দেখাইল, সমাজে এপ্রচলিত রক্ষণশীল 
ছিন্দুপমাজে ধর্ম-বিগহিত বলিয়া বিবেচিত বিধবা! বিবাহ করিবে । ধর্মভীরু খাটি 
লোক কষ্ণকাস্ত পুত্রকে ত্যাগ করিলেন কিন্ছ ধর্মত্যাগ করিলেন না । 

্রদ্ধা*ন্দ ঘোষ কৃষ্ককান্ত রায়ের প্রতিবেশা। নিরীহ ভালমানুষ। তাহাবে 
দিয়াই রৃষ্কাস্ত উইল লিখাইতেন। হুরলাল তাহাকে হাজার টাকা ঘুষ দিবাৰ 
প্রলোভন দৌখাইল। আগাম পাঁচশত টাক! দিয়া জাল উইল তৈরী করাইল 
কিন্ত কাধক্ষেত্তে ব্রদ্মানন্দ জাল উইল রাখিয়া আঙল উইল আনিয়৷ দিতে পাকি 
না। ধর্ম নষ্ট করিল না। টাঁকা ফেরত দিল। 

রোহিণী ব্রঙ্জানন্দের ভ্রাতৃকন্তা । বালবিধবা। অপরূপ স্থন্দরী। রোহিণীর 
খন পরিপূর্ণ যৌবন। হুরলাল নিজ অভিসদ্ধি পৃণ করিবার জন্য রোহছিণীবে 
কাজে লাগাইতে চাহিল। একবার রোহিণী গঙ্গাঙ্ান করিয়া আসিবার সম' 
কয়েকজন ব্দমাস পোকের হাতে পড়িয়া ছিল, হরলাল সোদদন তাহাকে বক্স 
করিয়াছল। আজ সুযোগ বুঝিয়া। হরলাল সেই খণ-পরিশোধ চাহিল। কি 


কষ্ণকান্তের উইল ২৫ 


রোহিণী চুরি কবিতে রাজী হইল না । এমনকি হাজার টাকা পুরস্কারের 
বিনিময়েও নয়। তখন হরপাল শেষ বাণ প্রয়োগ কবিল। ইঙ্গিতে রোহিণীকে 
বিবাহ করিবার গস্তান দিল। রোহিণী লোভে পড়িল। 

কষ্ণকান্ত রাত্রিতে যখন ম্বাফিমের নেশায় বিভোর তখন রোহিণা স্থুকৌশলে 
কৃষ্ণকাস্তের দেরাজে জাঁপ উইল রাখিয়া আপগল উইল চুরি করিল। কিন্ত হরলাল 
কথ! রাখিল না। রোহিণাকে বিবাহ কর! তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। হরলাল 
বলিতে লাগিল. “আমি যাই হই - কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুন্র। যে চুরি করিয়াছে, 
তাহাকে কখনও গুভিণী কবিতে পাঁরিব ন11৮” ধূর্ত, দুষ্ট হরলাপ স্বকাধ সাধন- 
প্রয়াসে 'রোহিণীর মনে যে বীজ বপন করিয়াছল তাহাই উর্বর ক্ষেত্রে পতিত 
হইয়। বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল । 

বাঁুণী পুফ্করিণীতে রোহিণী কাঁদিতে বসিল। “বোধ হয় ভাবিতেছিল ষে, 
কি অপরাধে এ বালটবধব্য আমার অদুষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন 
কি গুরুতর অপবাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর ধোন স্থখভোগ করিতে 
পাইলাম না। কোন দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবনঠ! থা কতে কেবল শ্রফ 
কাজের মত ইহ জীবন কাটাইতে হইল? যাহণ্রা এ জীঞঁনে সকল মুখে সখী 
মনে কর, এ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী-তাহারা আমান অপেক্ষা কোন্‌ গুণে 
গুণবতী--কোন প্রণাফলে তাহাদের কলে এ স্থখ-- আমার কপালে শন্ত ? 
দুর হৌক, পবের সখ দেখিয়া আমি কাতর নই কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ 
কেন? আমার এ অন্খের জীবন রাখিয়া কি করি ?” 

গোবিন্দলালেব সম্বদ্ধে কৃষ্ণকাস্ত রায়ের ছুবলত। ছিল। “গোবিন্দলাল 
আদরের ভ্রাতুষ্পুত্্।” গোবিন্দলাল বহু অর্থব্যয় করিয়! উদ্চাানবাটিক1 সজ্জিত 
করিয়াছিল। কুষ্ণকান্ত তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। বারুণী পুর্ণ 
এই উদ্চানবাটিকার মধ্যেই অবস্থিত। এই উদ্ভান হইতেই গোবিন্দলাল 
রোহিণীকে কাদিতে দেখিয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া অবল! কাদিতেছে দেখিয়া 
তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল । “তখন তাহার মনে হইল যে এ প্রীলোক 
সচ্চিত্রা, হউক, দুশ্চরিত্র! হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ-_ 
আমিও সেই তাহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ । অতএব এও আমার ভগিনী । 
যদি ইহার ছুঃখ শিবারণ করিতে পারি_.তবে কেন করিব না?” 
'গোবিন্দলাল রোহিণীর নিকট গিয়া সহানুভূতির স্থরে কথ! বলিল। তাহার 
ুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রোহিণী নিরত্তর। গোবিন্দলাল আবার 


২৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


বলিল, “তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক 
আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর 
স্্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও |” রোহিণীর তখন মনে হুইল, উইল চুরি করা 
কাজট! উচিত হয় নাই। যে গোবিন্দলাল তাহার দুঃখের সময় উপকার করিতে 
অগ্রসর হইয়াছে, উইল চুরি করিয়া সেই গোবিন্দলালকে সম্পত্তি হইতে সে 
বঞ্চিত করিয়াছে । মনে মনে বলিল, “এমন লোঁকেরও সর্বনাশ করিতে আছে !” 
ঠিক করিল, আসল উইল ফিরাইয়। দিতে হইবে । 

রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে_ কখনও তাহার 
প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু “সেই ছুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি 
পেই বাপীতীরে রে'দন, দেই কাল, লেই স্বান, সেই চিত্তভাব তাহার পর 
গোঁবিন্দলালের অলময়ে করুণা-_আনার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাঁপ- 
রাধে অন্যায়াচরণ এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়। গোবিন্দলাল রোহিণীর 
মনে স্থান পাইয়াছিল।” 

“রোহিণী অতি যত্বে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাধিল। ভীবনভার বহন 
কর! রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল । রোহিণী মনে মনে রাজ্িপিিন মৃত্যুকামন। 
করিতে লাগিল।” ঠিক করিল, জাল উইল চালানে৷ হইবে না । কিন্তু জাল 
উইলের কথ৷ প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। কারণ তাহাঁও তাহার খুললতাত ব্রদ্ধানন্দের 
লেখা। “অতএব হুরলালের লোভে রোহিণী গোবিন্দলালের যে গুককতর অনিষ্ট 
সিচ্ধ করিয়া রাধিয়াঁছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুল হইয়াও সে খুল্পতাতের 
রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না । শেষ সিদ্ধাস্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত 
উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়। আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রক্কত, 
উইল রাখিয়া ভৎপরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে ।” 

এবার রোহিণী ধরা পড়িল। কিন্তু রোহিণী সত্য কথ! প্রকাঁশ করিল না। 
কফাকান্ত রায় প্রতাঁপশালী জমিদার । তীর কাছে থান। ফৌজদাবীর প্রয়োজন 
হয়না । তিনি বলেন, "আমিই খানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ ।” বস্তত 
ধাঙাদের প্রতাপে বল! হইত “বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়'__কৃষ্ণকাস্ত সেই 
লে্াফায়ের লোক । তিনি সেই রাত্রে রোছিণীকে কয়ে? রাখিলেন। বলিলেন 
"*ভোযার উচিত দণ্ড অবস্ত করিব । তোমাকে পুলিশে দিব না॥ কিন্ত কাল 
(ডোনার মাঘ। মূড়াইয়। খোল ঢালিয়া! গ্রামের বা'হর করিয়া! দিব |” 

গয়ফিন চাবরাদী সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়। ভ্রমর স্বামী গোবিদ্দলালের নিকট 


রুষ্ণকাস্তের উইল খপ 


রোহিণীর চুরি করার সংবাদ ছিপ । গোবিন্দলাল বিশ্বাস করিল লা । তাহাকে 
বাচাইতে কুষ্ণকান্ত রয়ের লদর কাছারিতে উপস্থিত হুইল । তীক্ষুবুদ্ধি বিষয়ী 
রুষ্ণকান্ত কাছারিতে রোহিণীর উপস্থিতিতে গোবিন্দলালের ভাব দেখিয়া মনে 
ভাবিলেন। “হয়েছে ! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাদপান! মুখখান। দেখে ভূলে গেল ।” 
গোঁবিন্দঙ্ল জামিন হইয়া! রোহিণীকে অন্দরমহলে লইয়া! গেল। 

রোহিণী গোঁবিন্দলালের কাছে উইল চুবির ইতিহ'ন বিধুত করিল। জাল 
উইলে হরলালের ছিল বার আনা আর গোবিন্দলালের এক পাই । গোবিন্দপাল 
জিজ্ঞাসা করিল, “কেন*আবার উইল বদলাইতে, আসিয়াছিলে'? আমি ত 
কোন অনুরোধ কবি নাই ।” 

বোহিণী কীার্দিতে লাগিল । বহু কষ্টে রোদন সংবরণ;কবিয়া বলিল, “না 
অন্ভরোধ করেন নাই--কিন্ত যাহা আমি ইহজন্মে কখ্ও পাই নাই-_যাহ। 
ইহজন্মে আর কখনও পাইব না-_-আঁপনি আমাকে তাহ লেন।* 

বারণী-পুকুরেব তীরে গোবিন্দলালের সহান্ভূতি প্রদর্শনের পরিপাম যে এরূপ 
হইবে গোবিন্দলাল তাহা ভাবিতে পাবে নাই। বুঝিল, 1ঁষে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ, এ 
কুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে ।” গোবিন্দলাল বোহিণীফ্লে দেশ ছাড়িয়া! যাইতে 
বলিল। যেন “তোমায় আমায় আর দেখাশুন! না হয় ।” রোহিণীর খুড়াকেও, 
কলিকাতায় একটি চাঁকবি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল 1।*রোহিণী রাজী হইল ॥ 

গোবিন্দলালের অনতরোধে কঙ্ঝকান্ত রাঁয় রোহিণীকে ছাড়িয়। দিলেন । 
বোহিণী গৃহে ফিরিয়! গেল। কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার মন উঠিল না। 
কারণ কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইবে না। হরিত্রাগ্রাম, 
তাহার স্বর্গ, “এখানে গোবিন্দলালের মন্দির |” 

রোহিণী গোবিন্দলালকে গিয়া তাহার সংকল্প জানাইল। গোবিন্দলাল সব 
বুঝিতে পারিল। স্ত্রী ভ্রমরের কাছে বলিল, “আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। 
রোহিণী আমায় ভালবাসে ।” ভ্রমর তাহার বি ক্ষীরোদার মারফত বারুণী পুকুরে 
সন্ধ্যাবেল। কললী গলায় দিয়া রোহিণীকে ডুবিয়া! মরিবার পরামর্শ দিল। 

প্রাত্যহিক নিয়মাহুসারে গোবিন্দলাল দিনাস্তে বারুণীর তীরবর্তাঁ পুপোন্ান 
ভ্রমণে গেল । সন্ধ্যাকালে বসিয়া দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভ! ফেখিতে লাগিল । 
অন্ধকার হুইয়। আসিল । হঠাৎ গোবিন্দলাল দেখিতে পাইল জলোপরে একটি 
কলসী ভাসিতেছে । পুফরিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিল “হৈম প্রতিমার ভার 
রোহিনী জলতলে শুইয়া আছে।” একজন মালীর সাহায্যে উদ্ধানস্থ প্রমোদশৃহ্ে 


২৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা! 


তাহাকে শুশ্রধার জন্য লইয়া গেল। প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা রোহিণীকে 
বীচাইয়। তুলিল। রোছিণী মরিতে পারিল না । গৃহে ফিরিল। 

'কবোহিণীর জীবনের ছুঃখ-যন্ত্রণা ও তাহার মৃত্যুকামনা গোবিন্দলালকে 
ভাবাইয়। তুলিল। ভ্রমরকে তাহার দেরীতে ফিরিবার কারণ বলিতে পারিল 
না। বিষয়ান্ছরাগে মন দিবার চেষ্টা করিল। স্থানান্তরে গিয়া রোহিণীকে 
ভূলিবার চেষ্টা করিল। কৃষ্ণকাস্ত শুনিয়! হুখী হইলেন । গোষিন্লাল ভ্রমরকে 
রাখিয়া জমিদারী পরিদর্শনে গেল্‌। 

ভ্রমর 'আহারাদি বন্ধ করিল। সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করিল; টিরও তাহার 
"ঝি ক্ষীরোগ। 'রোহিণী-গোবিন্দপালেরকনোমে মিথ্যা রটনা আরম্ভ করিল। ভ্রমর 
প্রথমে অবিশ্বাস 'কুরিল | কিন্ত ক্রমে ক্রমে রটনা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। 
পাড়ার মেয়ের একে একে তাহাকে জানাইয়া গেল, তাহার, হ্বামী রোহিণীর 
প্রণয়াসক্ত । বালিক! ভ্রমরের বিচার-শক্তি ছিল না। সে এই ঘটন৷ ক্রমে বিশ্বাস 
করিতে লাগিল। 

এদিকে “ভ্রমরেরও যে জালা, রোতিণীর ও সেই জ্বালা ।” রোহিণীর কানেও 
রটনার সংবাদ পৌছিল। গ্রামে রাষ্ট্র হইল গোবিন্দলাল তাঁহাকে সাঁত হাঁজার 
টাকার অলঙ্কার দিয়াছে । রোহিণী ভাবিল ভ্রমরই এসব রটাইয়াছে, নহিলে 
এত গায়ের জালা কার? ঠিক করিল পে আর এদেশে থাকিবে না কিন্ক 
“যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জালাইয়। যাইবে |» সে কোন 
প্রতিবাসিনীর নিকট একখানি বানারসী শাড়ী ও এক স্ুুট গিলটির গহন! 
চাহিয়া আণিল। জন্ধ। হইলে পেগুলি পুটলি বাধিয়। ভ্রমরের নিকট লইয়া 
গেল। বলিল “মেজবাবুর অন্থগ্রহে, আমরা আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। 
'তবে লোকে ঘতট! বলে, ততট! নহে” এই বলিয়! গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া 
শাড়ী এবং গহনাগুলি দেখাইল। "ভ্রমর লাথি মারিয়! অলঙ্কারগুলি চারিদিকে 
ছাড়াইয়! ছিল ।” 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে অভিযোগ করিয়া চিঠি লিখিল, “তোমার দর্শনে 
"মাযার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া 
খবর লিখিও- আমি কীাদয়া কাটিয়া যেমন করে পারি, পিত্রালয়ে যাইব ।” 
পগোবিন্দলাল ত্রহ্মানগ্দের কাছ হইতেও চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে 
জর র্টাইয়াছে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার 
গিয়াছে । গোবিনালাল বিশ্মিত হইল এবং পরদিনই বিধ্রমনে গৃহে যাত্র। করিল । 


কুষ্ণকান্তের উইল ২৯ 


গোবিন্দলাল আসিয় দেখিল ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়। গিয়াছে । তাহার মনে 
বড় অভিমান হইল। ঠিক করিল সে আর ভ্রমরের মুখ দেখিবে না। দেজন্ত 
ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে নিষেধ করিল। 


গোঁবিম্দলাল ভ্রমরকে'ভূলিবার চেষ্ট। করিল, কিন্তু পারিল না । শেষে ঠিক 
করিল রোহিণীর চিন্তাই তাহাকে ভূলিবার প্ররুষ্ট উপায় । নেদিন বারুণী-তটে 
রোহিশীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হইল। অনেক কথা হইল। রোহিণী 
বুঝিল, গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ । 


ক্রম কঞ্ণকান্তের কানে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়! 
উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন । গোবিন্দলালকে অস্কুযোগ করিবার তাহার 
ইচ্ছা হইল । কিন্তু তাহাকে এক! পাওয়া ঘাঁয় না । ৰ তি তিনি পীড়িত। 
সর্বদা! সেবকগণ পরিবেষ্টিত থাঁকিতেন। একদিন কুষ্ণকান্তেরী অহ্ৃখের বাড়াবাড়ি 
দেখিয়া গোবিন্দলাল বৈগ্য লইয়া অনেক রাত্রে এ হইল। কৃষ্ণকাস্ত 
ওধধ খাইলেন না। হরিনাম করিতে বলিলেন। ₹ তিনি যেন বলিতে 
চাহিলেন__ 
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তখনও তিনি গোবিন্দলালের হিতচিন্তা করিতেছিলেন। তাহার হিতের জগ্যই 
তিনি উইল পরিবতিত করিলেন। বলিলেন, “কেবল গোবিন্দলালের নাম 
কাটিয়৷ দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুণ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের 
অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল এ অর্ধাংশ পাইবে ।” সেই রাত্রেই কৃষ্ণকাস্ত 
পরলোকগমন করিলেন। 


কষ্ণকাস্তের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভ্রমর আসিল। গোবিন্দলালের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল । তখন উভয়েই শোকে নুহুমান। তারপরেও বেশী কথা হইল 
না। পূর্বের সেই মধুর সম্পর্ক আর নাই। 

ঘটা করিয়া কৃষ্ণকাস্তের শ্রাদ্ধ হইল। পূর্বে ধনীদিগের পরিবার শ্রান্ধই 
সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হইত। শ্রাঙ্ধেপ্ন গোলমাল থামিলে উইল পড়া হইল। 
গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথ! বলিল। গোবিধালাল ঠিক করিল 
পত্বীর দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবে না বরং দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া 


৩১ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


চাকরীর চেষ্ট/ করিবে । গোবিন্দলাল আরও স্থির করিল, সে ভ্রমর্ক 
পরিত্যাথ করিবে । 

গোবিন্লালের মাত পুত্রবধূর বিষয় গ্রার্ধিতে বিরক্ত হইলেন। তিনি কান- 
বাসিনী হইবার ইচ্ছ। গ্রকাশ করিলেন । গোবিন্দলাল তাহাকে লইয়! কাশী রওন৷ 
হইল । ভ্রমরকে বলিয়া গেল তাহার আর ফিরিবাব ইচ্ছা! নাই। ভ্রমরের অনেক 
অন্থরোধেও তাহার সংকল্প টলিল ণা। ভ্রমব অছশেষে বলিল, “যদি আমি সতী 
হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে মামার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় 
আবাব সাক্ষাৎ হইবে ।” গোব'খলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। 

হরিত্রা গ্রামে গোবিন্বলালদের পৌছান-সংবাদ আফিল। ভ্রমরের কাছে কোন 
'পঞ্জ আসিল ণ। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। মাস দুই পরে খবর 
'আমিল গোবিন্দলাল কাশি হইতে বাটী যাত্র। করিয়াছে । কিন্তু বাটা আসিল না৷ । 
কোথায় িয়াছে কেছ জানে শা। এদিকে বোছিণী শূলরোগে অনেকদিন 
পীড়িত ছিল। অবশেষে তারকেশ্ববে হত্যা! দিতে গিয়াছে । সেও আর ফিরিয়া 
আমে নাই] ভ্রমরের পিতা মাধবানাথ গীড়িত| কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। 
কন্ঠার কাতর অনুরোধে তিনি গোবিন্বলালের ঠিকান! সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। 
ডাকঘরে ঘুষ দিয়া রোহিণীর ঠিকানা সংগ্রহ কবিলেন, পরে পুলিশের ভয় 
দেখাইয়। ব্রঙ্গানন্দের নিকট হইতে সকল সংবাদ অবগত হইলেন। গোবিন্দলাল 
এবং ওয়াহিণা তখন যশোহর জেলায় প্রসাদপুরে থাকে । মাধবীনাথ পরে বন্ধু 
নিশাকবকে লইয়। প্রলাদপুর বওন! হইলেন। 

গোবিন্দলাল এক নির্জন স্থানে নীলকুঠি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস 
করিতেছিল। পে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না । নিশাকর দাস কৌশলে 
চাকরকে ঘুষ দিয়। গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। গোলিন্দলাল তাহাকে 
এবেশী পাত দিল ণ1। কিন্তু রোছিণী হরিপ্রাগ্রাম হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয় 
সেখানকার খবর নেওয়ার জন্ত উন্দগ্রীব হইল । নিশাকর রান্ে চিন্তার বাঁধাঘাটে 
তাহাকে দেখ! করিতে বলিল এবং অন্যদিকে চাঁকরকে দিয়। গোঁপনে গোবিন্দ- 
শাধকে এ খবর জানাইয়। দিল। 

রাঞ্জে রোছিণী মধন নিপাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল তখন 
'গোবিদ্দলাল পিছন হইতে আসিয়া ঘোহিবীকে ধরিল। উভয়ে গৃহে ফিরিল। 
পগাবিদ্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিনীকে মারিল এবং নিজে নিরুদ্দেশ হুইল। 
্িতীয় বৎসর কাটিয়া! গেল। 


কুষ্কাস্তের উইল ৩১ 


তৃতীয়-চতুর্থ বংসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না । এদিকে 
্রমরের গীড়। বুদ্ধি পাইতে লাগিল । পঞ্চম বৎসরে সংবাদ আসিল গোবিন্দলাল 
বৈরাগ্মীর বেশে শ্ীবুন্দাবনে ধর! পড়িয়াছে | মাধবীনাথ আবার ভ্রমরের অস্থরোধে 
গোবিন্দগালকে বাচাইতে চলিলেন। ঘুষ দিয়! মিথ্যা! সাক্ষ্য নিরস্ত করিলেন। 
গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইল, কিন্তু কোথায় গেল কেহ বলিতে 
পারিল না । 

গোবিন্দলাল প্রসারপুরের নীলকুঠি বিক্রয় করিয়। অ ত অল্প টাকাই পাইল । 
তাহা লইয়। কলিকাতায় আসিল । এক বৎসরেই সেষ্ট টাক! ফুরাইয়। গেল। 
ছয় বৎসরের পর গোবিন্দলাল অগত্যা ভ্রমরের নিকট আশ্রয় চাহিয়া! পত্র দিল। 
ভ্রমর উত্তর দিল, সে দানপত্র করিয়। সমস্ত বিষয় গেবিন্দলালকে দিয়াছে । 
অতএব নিবিদ্বে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া সে বসবাস করিতে পারে। কিন্তু ভ্রমর 
তাহা হইলে আর হুরিজ্রাগামে খাল করিবে না। গঙগার্্ীরে একটি বাড়ী প্রস্তুত 
করাইয়। বাস করিবে । আরও লিখিল, “আপনার সঙ্গেসামার ইহজন্মে আর 
সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি জন্তষ্ঈ--আপনিও যে অস্ত 
তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।” গোবিন্দপাল উত্তরো কিছু মাসিক ভিক্ষা 
চাহিল। - ভ্রমর মাসিক পাঁচশত টাক! পাঠাইবার ঠিক করিল। গোবিন্দলাল 
কলিকাতাতেই রহিল। 

সপ্তম বৎসরে অমরের দিন ফুরাইয়। আসিল। কাস্তন মাসের পুণিমার রাত্রে 
সে মরিবার সংকল্প করিল । ওঁধধ খাওয়া বন্ধ করিল। অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর 
শেষদিন উপাস্থত হইল। মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে ভ্রমরের গীড়ার সংবাদ 
দিয়াছেন । গোবিন্দলাল আজ আসিয়াছে । ভ্রমর তাহাকে কাছে ভাকিয়া 
তাহার চরণযুগল স্পর্শ করিয়। পদরেণু লইয়া! মাথায় দিল। গোবিন্দলাল কোন 
কথা কহিতে পারিল নাঃভ্রমর নিঃশৰে প্রাণত্যাগ করিল। 

পরদিন গোবিন্বলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ ন! করিয়। বারূণী পুফরিণী- 
তটে গেল। সেই শ্রনাই, শোভ। নাই। ভ্রমর নাই, রোহিশী নাই। বসিয়া! 
বসিয়। নানা কথা ভাবিতে লাগিল। রাত্রি অন্ধকার হইল। হঠাৎ মুছিত 
হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইল। ছুই তিন মাসে গোধিদলাল 
প্রকৃতিস্থ হইল। তারপর এক রান্ত্রি কাহাকেও কিছু না বলিয়া! গোবিন্দলাল 
কোথায় চলিয়া গেল । কেহ আর তাহার সংবাদ পাইল না। 

সাত বৎসর পর তাহার শ্রা্থ হইল। 


৩২ ডিগ্রী কোপ" বাংল! সনায়িকা 


গাবিন্মপাঁলের সম্প্ধি তাহার ভাগিনের শচীকান্ত পাইল। বার বৎসর 
অজ্ঞাতবাসের পর গোবিন্দলাল একদিন সন্নাঁসী বেশে আসির! হাজির হইল । 
শচীকাস্থ তাহাকে হবিদ্রাগ্রামে বসবাস করিতে অন্ুরোগ করিলে গোবিন্দলাল 
বলিল, বিষয়-সম্পত্তি অপেক্ষা 9 যাহা ধন, ভ্রমর অপেক্ষাও যাহা মধুর সে 
তাহ পাইয়াছে। শান্তি পাইয়াছে। “ভগনংপানপন্সে মনঃস্থাপন ভিন্ন শাস্তি 
পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমাব সম্পন্তি-_তিনিই আমার 
ভ্রমব- ভ্রমরাধিক ভ্রমব 1” এই বলিয়। গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। আর €কেহ 
তাহাকে হরিপ্রাগ্রামে দেখিতে পায় নাই। 


[৩] ॥| কৃষ্ণকান্তের উইল-এ কতকগুলি অসঙ্গতি | 


হেমে্্রপ্রসাদ ঘোষ “কুষ্ণকান্তের উইল'-এ কয়েকটি অপঙ্গতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

(১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমে রোহিণীকে দেখিতে পাই। “সে 
কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।” কিন্ত মষ্ট 
পরিচ্ছেদে তাহার “ছাতে বালা” সপ্তম পরিচ্ছেদেও তাহাই । 

(২) চতুর্থ পরিচ্ছেদদে দেখ যাঁয়,_-কৃষ্ণকাস্ত দেবাজে উইল রাখিয়াছিলেন, 
সেই দেরাঙ্গ হইতেই রোহিণী তাহ! চুরি করিয়াছিল এবং তাহাতেই 
আবার আসল উইল রাখিয়া আপিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দ- 
লাল তাহার নিরেশে দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিয়! দিয়াছিল। কিন্ত 
নবম পরিচ্ছেদে দেখ! যায়, রোহিণী মনে করিয়াছিল, “কুষ্ণকান্তের মনে একবার 
সন্দেহ মা জন্মলে তিনি সিন্দুক খুলিয়৷ উইল পড়িয়! দেখিবেন 1” সিন্দুক 
উইল কখনও রক্ষিত হয় নাই। 

(৩) রোছিণী যে জাল উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল তাহা কোখায় 
ছিল ? 

(8) প্রথম পরিচ্ছেদে : “ৃষ্ণকান্ত রাঁয়ের ছুই পুত্র আর এক কন্তা। 
জ্যেষ্ঠ পুজের নাম হরলালি, কনিষ্টের নাম বিনোদলাল, কন্তার নাম শৈলবতী | 
কফ্কাস্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাহার পরলোকাস্তে গোবিন্দাল আট 
আন হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিধী এক আনা, আর 
শৈলবভী এক আন! সম্পদ্ধিতে অধিকারিণী হইবেন।* আর কষ্তকান্তের ভ্রাত। 
“রামকান্ রায়ের একটি পুজ জন্মিবাছিল-তাহাধ নাম গোবিঙ্দলাল । 


ক₹ষ্ঠকাস্তের উইল ৩৩ 


গোধিন্দলাশের যে কোন ভগিনী ছিলেন এমন কোন উল্লেখ কোথাও নাই। 
উল্লেখের কোন গ্রয়োজনও হয়ত প্রথমে ছিল না। কিন্ত কয়েক স্থানে তাহার 
অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিবার বিষয়; যথ!, যখন গোবিনলালের নাম রোহিণীর 
নামের সহিত রটনায় গুঞ্জরিত হইয়াছিল, যখন গোবিদ্দলাল জমিদারী হইতে 
ফিরিয়া আসিল, অথচ ভ্রমরকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনা হইল না। 
তাহার অনুপস্থিতি সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়--জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণকান্তের শ্রাচ্ছ- 
কালে। বাড়ীর কন্তার সে সময়ে অনুপস্থিতি শ্বাভাবিক বলা যায় না। 
গোবিন্দলালের মাতা যখন কাশীবাসে গমন করিবেন স্থির করিলেন, তখন 
ভ্রমর তাড়াতাড়ি পিত্রালয় হইতে আসিয়া “শাশুড়ীর চরা ধরিয়। অনেক বিনয় 
করিল। শাশুড়ীর পদ-প্রাপ্তে পড়িয়। কাদিতে লাগিল, গা, আমি বালিকা-_ 
আমায় একা রাখিয়া যাইও না। আমি সংসার ধর্মের ফি বুঝি? মা, সংসার 
সমুদ্র, আমাকে এ সমুত্রে একা ভাসাইয়৷ যাইও না11 শাশুড়ী বলিলেন, 
“তোমার বড় ননদ রহিল । সেই তোমাকে আমার মত যস্থু করিবে--আর তুমিও 
গৃহিণী ছইয়াছি।” এই ননদ যে কুষ্ণকান্তের একমাত্র কনা শৈলবতী, তাহাছি 
মনে হয়। শৈলবতীকে কৃষ্ণকাস্ত যখন এক আনা সম্পস্থি্র অধিকারিণী করিয়া 
গিয়াছেন, তখন হয়ত তিনি পিত্রালয়েই থাকিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের 
সম্পত্তি তাহার ভাগিনেয় শচীকাস্ত পাইয়াছিল--তাহাতে মনে হয়, রামকাস্তেরও 
কন্ত ছিল। কাশীবাসে যাইবার সময় গোবিন্দলালের মাতা যে “বড় নদের” 
কথা বলিয়াঁছিলেন, গ্রন্থমধ্যে তাহার কারের কোন পরিচয় আমর! পাই না। 


আরও একজনের কার্ধের অনুল্লেখ উল্লেখযোগ্য । তিনি রৃষ্ণকাস্তের পত্বী। 
কৃষ্ণকাস্ত বড় জমিদার ছিলেন- সহোদর রাঁমকাস্ত জ্যোষ্ঠভাতার নামেই জমিদারী 
ক্রয়ে আপত্তি করেন নাই--এমনকি পুত্র গোঁবিন্দলালের জল্মাবধি সম্পত্তির অংশ 
সম্বন্ধে বিভাগ-বাসন। মনে মনে পোষণ করিয়াও মুধে সে কথ! বলিতে পারেন 
নাই। কৃষ্ণকাস্তের সংসারে বছ লোক--তাহার পরিচয় দাসীর সংখ্যাধিক্যেই 
সপ্রকাশ। সে সময় একান্বর্তা পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! কৃষ্ণকান্তের পত্বীর-_ 
“বড় গৃহিনীর” স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান থাকিবার কথা । আঁর এক কারণে সে 
স্থানের গুরুত্ব বধিত হুইয়াছিল, মনে করা ধায় । * “গোবিন্লালের মাত বড় 
পাক। গৃহিনী নহেন”-_-এ কথা লেখক হুম্পষ্ট রূপেহ দেখাইয়াছেন। সেইজন্য 
সংসারে কৃষ্চকান্তের পত়্ীর প্রভাষ ও প্রতাপ আরও অধিক হইরাঁর সম্ভাবন। | 


কঃ উইল-_ ৩ (৭৩) 


৩৪ ডিগ্রী কোর বাংল! সহাঁয়িক 


কিন্ত তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই না। এমন কি গোবিদ্দলালের মাত! 
কাশীযাঙা-কালে “বড় ননদের” উল্লেখ করিলেও তাহার যাত্রার সময়--“দিদির* 
কোম উল্লেখ করেন নাই। তাহার বর্তমানে ভ্রমরের পক্ষে একানবর্তী পরিবারে 
গৃহিণীর কাজ করিতে পার! সে সময়ে সম্ভব ছিল না । 


[5] ॥ উপন্যাসপাঠ £ সংক্ষিপ্ত টীকা ॥ 


বন্ধিমচন্দ্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সন্মুধে রাখিয়া উপন্তাস রচন! করিয়াছেন। 
সেজন্য কাহিনীর সছিত সুম্পষ্ট সম্বন্ধ আছে এমন ঘটনা! এবং চরিজ্রকেই তিনি 
অবলম্বন করিয়াছেন । এই কাহিনীর প্লট স্থবিগ্যন্ত। ঘটনার চক্রজাঁলে মানব 
জীবনে যে অভাবিত রূপাস্তর দাধিত হয় তাহারই এক অনবদ্য কাহিনী এই 
কুষ্কান্তের উইল। রোহিণী বাল্যকাল হইতে গোবিন্দলালকে চেনে । কিন্ত 
কখনো তাহার প্রতি অগ্থরাগ উপলব্ধি করে নাই । হরলাল বাল-বিধবা রোহিণীর 
অতৃথ্থ কামনার যে বহিমুখ খুলিয়। দিল তাহাতেই ভ্রমর-গোবিদদলালের 
জীবন ছারখার হুইয়া গেল। 

উপস্টাসটি দুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণকান্ত রাঁয়ের উইলকে কেন্দ্র 
করিয়৷ স্বাভাবিক ভাবেই রোহ্ছিণী-গোবিন্দলালের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠত। এবং 
তারপর অস্বাভাবিকভাবে চোখের জল মুছিতে মুছিতে গোবিনালালের ভ্রমর- 
ত্যাগ পর্ধস্ত বর্ণনা আছে । একট মিথ্যা রটনার দ্বারা ভুল বুঝাবুবির মধ্যে একটি 
মুখের সংসারের স্বপ্ন চুরমার হইয়া গেল। কাহিনীর প্রারস্তেই ঈশান কোণে 
রোহিণী-রূপ ষে একখণ্ড কাঁলে! মেঘ দেখ! দিয়াছিল তাহাই ক্রমে ক্রমে পরিব্যাপ্ত 
হইয়! ভ্রমর রূপ প্রচণ্ড তেজ হুর্ধকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিল। বাড়ের -সচনা 
ঘোঁধিত হইল । 

দ্বিতীয় খণ্ডে বড়। এই ঝড়ের বাপটায় গোবিন্বলাল ও ভ্রমর চুইজন 
হুইঙ্গিকে ছিটকাইয়! পড়িয়াছে। গোবিন্দলালের সঙ্গে তখন রোহীণী। মাঝপথে 
য়োছিণীও শেষ হুইল। গোবিন্দলাল তখনও আসিল না । বড় শেষেভ্রমর 
মর়িল আর তাহার পার্খে ঝটিকা-বিধবস্ত গোবিন্দলাল। এইখানেই উপন্যাসের 
্রন্কত শেষ। 

শেষের পয়েও শেষ আছে । রোহিণী ও ভ্রমর মরিল। হন্্রধা-কাতর উন্মাদ 
গোবিদগলাল তখনও অবশিষ্ট রহিল। বঙ্ছিমচন্ত্র তাহার জন্ত পরিশি্ 


কৃষ্ণকান্তের উইল ৩৫ 


'যোজন করিয়! দ্বা্নশ বর্ষ অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিলেন এবং অজ্ঞাতবাসের 
ভগবৎপাদ্দপল্পে মন সমর্পণ করিয়! গোবিন্গলালের শান্তিলাভের ব্যবস্থা 
৷ একটি বাস্তবঘন সমন্তা, জটিল সামাজিক প্রতিবেশ লইয়। যাহার 

আবন্ত হইয়াছিল, আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চিন্তায় তাহ] শান্ত হইল। 


॥ প্রথম থণু ॥ 


॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ হরিদ্রাগ্রামে কুষ্চকাস্ত রায় বিরাঁট ধনী জমিদার । 
তিনি প্রতাঁপশালী, একরোখা । নিজে যাহা ভাল: বুঝতেন তাহাই 
|কবিতেন, কাহারও কথায় ক্ষোভে বা প্রতিবাদে তাহা নড়িতেন না। 
তিনি বিবেচনা-মত তাহার অম্পত্তির উইল করিলেন । +কৃষ্তকাস্ত এইরূপ 
উষ্ঈল করিলেন যে, তাহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আনা$ হরলাল 
ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা আর শৈলবতী 
এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারী হইবেন। তাহা লইয়া! পিতা-পুত্ধে বিবাদ 
দেখা দিল। জোষ্টপুত্র হরলাল “বড় ছার্দান্ত, পিতার অধাধ্য এবং ছুমূধ”। 
হরলাল এই উইলের তীব্র প্রতিবাদ করিল। বলিল, *আমি বাল্যকালে 
গ্ুরুমহাশয়ের গোফ পুড়াইয়! দ্িয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব |” 

কষ্ণকাস্ত রায় তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে উইল ছিড়িয়া নৃতন উইল লিখিলেন। 
তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্রী এক আনা, 
শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইল । 

হরলাল কলিকাতা হইতে পিতাকে চরম পত্র লিখিল। হয় তিনি তাহাকে 
'মাট আনা! লিখিয়! দিবেন নচেৎ সে বিধবা-বিবাহ করিবে । 

কৃষ্ণকাস্ত রায় জেদী পুরুষ। তিনিপুত্র ত্যাগ করিলেন তথাপি ধর্ম 
তাগ করিলেন না। আবার উইল ছিড়িয়। নৃতন উইল লিখিতে আদেশ 
দিলেন। তাহাতে হুরলালের ভাগে শুন্ত পড়িল; তবে হরলালের এক 
শিশ্তপুত্র ছিল, সে এক পাই পাইল। কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদলাল পিতাকে 
অনেক অনুরোধ করিয়াও সন্কল্পচ্যত করিতে পারিল না। রুষণকাস্ত রায় 
বলিলেন, “আমার আয় ছুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন 
'হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্ছের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে 
চলিতে পারে ।” 


ঙ৬ ডিগ্রী কোস" বাংল! সহায়িকা 


বার বার এই উইল পরিবর্তনের ফলেই কাছিনী জটিল হইয়া পড়িয়াছে। 
কৃষ্ককাস্ত পায়ের পরিবারে যে বিষাদঘন পরিণতি দেখা দিয়াছে তাহার মূলেও 
এই উষ্ল। সেইজন্তই ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর কাহিনীর নামকরণ 
হইয়াছে কৃষ্ণকাস্তের উইল । 

রুষণকাস্ত রায় অবাদ্য পুত্রকে শায়েস্তা করবার জন্য সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত 
করিলেন। পরবতী কালে তাহার আদরের ভ্রাতুশ্পুত্রকেও সংশোধন করিবার 
অভিপ্রায় তাহাকে বিষয় না দিয়া তাহার পত্বী ভ্রমরকে দিয়! গেলেন । ইহাই 
সাধারণত বাংলাদেশের রীতি । কিন্ত তাহাতে পৌরুষ আহত হয়। ইষ্টের 
পরিবর্তে অনিষ্ট সাধিত হয় বেশী । হরলাল স্থপথে আসমিল ন।। গোবিন্দলাল 
ধ্বংসের পথে প' বাঁড়াইল। 

বাঙ্গালীর উইল প্রায় গোপন থাকে না_বাঙাঁলীর চরিত্রের প্রতি 
কটাক্ষপাত। সাধারণত উইলের লেখক এবং সাক্ষীদিগের হারাই উইলের 
গোঁপনীয়ত। ফাস হইয়৷ যায় এবং পরিণামে কলহ ও বিরোধের স্থষ্টি হয়। 

হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবা-বিবাহ 
করিয়াছেন। কুষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিড়িয। 
ফেলিলেন-[ইন্দু বালবিপবাঞ্চের অশেষ হঃখ দেখিয়া দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্ত্ 
বিগ্াসাগর বিদ্ণৌ শাসকদিগের আইনের দ্বার! বিধবা-বিশাহ বিধিবদ্ধ করাইলেন 
এবং শিজ প্রত্ের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দ্িলেন। কিন্তু ইহাতে রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজ বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার! এই ব্যাপারকে কখনও ভাল চোখে 
দেখিতে পারে নাই। প্রচলিত সংস্কারের উ্ধের্বে উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় 
নাই। কৃষ্ণকান্ত রায়ও বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ছিলেন না। বলা বাছুলা, 
বঙ্ষিমচন্ত্র নিজে ও ছিলেন তাশার কড়া সমালোচক । 
॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।| পিতার নিকট ব্যর্থ হইয়া হরলাল কলিকাতায় 
ফিরিয়া গেল। হরলাল খবর পাইল আবার উইল সংশোধন হইবে । 
এবার তাহার ভাগে শৃন্ভ। হরলাল এবার বাঁকা উপায় ধরিল। 
কলিকাতা হইতে আসিয়া সে বাড়ী উঠিল না। অবশ্ত উঠিবার মৃখও ছিল 
না। দিন ছুই আত্মগোপন করিয়' কষ্টকাস্তের উইল লেখক প্রতিবেশী 
ত্রদ্ধাননেব নিকট হাজির হইল। উদেশ্ট জাল উইল তৈয়ারী করাইবে। 
গরীদ ক্রঙ্গানন্দ রাজী হইল না। তখন হরলাল তাহাকে হাজার টাকা ঘুষ 
দিবার প্রস্তাব করিল এবং শাচশত টাকা আগাম ছিল। হরলাল ওত্াগ 


কুষ্িকান্তের উইল ৩৭ 


লোক । জাল উইল লিখিবার কায়দা কাঙ্চুন ব্রঙ্গানন্দকে শিখাইয়া দিল। জাল 
উইলে নিজে পিতাঁর এবং চারিজন সাক্ষীর দত্তখত করিয়া দিল। জাল উইলে 
লেখা হইল রিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, 
শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুন্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়! অবশিষ্ট 
বারো আনা । তার পর জাল উইল বদল করিয়! ঠি করিয়া! আসল উইল লইয়া 
আসিবে তাহাঁও ব্রহ্ধানন্দকে শিখাইয়। দিল। 

বিধবা বিয়ে করে নাঁকি- এখানেও বিধবা-বিবাহ্ছেব প্রতি কটাক্ষ করা 
হইয়াছে । অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে বিধবা-বিবাহ অচল তবে ষদ্দি কেহ লোভে 
পড়িয়। করে । হরলালও বোধ হয় টাকার লোভে বিধর্ধী-বিবাহ করিয়াছে । 
বঙ্ধাননদের প্রশ্নেব ইহাই তাৎপর্য। 

দশ টাকা মতি গোক্সালিনীকে দিও-ইহাব দুর্ব অথ হইতে পারে । 
এক, মতি গোয়ালিনী ক্রহ্গানন্দকে ছুধ যোগান দেয়। ফ্রোজগ্া তাহাকে দশ 
টাকা দিতে বলিল। দ্বই, মতি গোয়ালিনী হয়তো ব্রঙ্গানন্ের কোন প্রণয়িনী | 
তবলালের যে চরিত্র, তাহার পক্ষে এই কুৎসিত ইঙ্গিত কবান্ী স্বাভাবিক । 

হুস্তকৌশল বিদ্া_হাত সাফাই। চুরি বিদ্যা । 

হায়! ফলাহার ! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তৃগ্মি মর্সাস্তিক পীড়া 
দিয়াছ !-একাদকফে লোভ, অন্যদিকে ভয়। একদিক নিদ্দাকণ জর, 
প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, অন্যর্দিকে কদলীপত্রে হুশোভিত লুচি, সন্দেশ, “মিহিদামা, 
সীতাভোগ । দবিদ্র ব্রাঙ্মণের পক্ষে ইহা সত্যই মর্মান্তিক পীড়া । ব্রহ্ধানন্দের 
নিকটে একদিকে জাল উইল ধর। পভিলে জেলের ভয়, অন্যদিকে হরলাল 
প্রত প্রচুর অর্থ। ই] পীড়াদদায়ক সন্দেহ নাই। লোত বড় কিন্ত বদহজমের 
ভয়ও বড়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে সেই লোভ স*বরণ করা শক্তু। 
॥ তৃতীম্ম পরিচ্ছেদ ॥। শেষ পধস্ত ব্রহ্মানন্দ ব্যথ হইল । জাল উইল বদল করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না! । সেইজন্য হরলালের টাক! ও উইল সে ফিবাইয়া 
দিল! 

হরলাল তারপৰ ব্রঙ্গানন্দের পাকশালায় গিয়া! ব্রন্ধানন্দেব ভাতৃকচ্ভাকে 
ধরিল। "তাহার নাঁম রোহিণী। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়া 
পড়িতেছিল--শরতের চন যোল কলায় পরিপূর্ণ । সে বালৰিধবা। তবে 
সে “ঝালো৷ পেড়ে ধুতি পরিত, ছাতে চুড়ি পর্দিত, পাও যুবি খাইত।” 
জাবার রান্নায়, হাতের কাজে, চুল বাধিতে, কল্তা সাজাইতে তাহার তুলনা 


৬৮ ডিগ্রী কোঁস বাংল! সহায়িকা 


নাই। ব্রজ্ধানন্দের ছারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় ছরলাল রোহিণীর শরণাপর 
হইল। 

একবার রোহিশী গঙ্গায় নান করিয়া ফিরিয়া! আসিবার, সময় জনকয়েবুঃ 
ব্দঘাইসের হাতে পড়িয়াছিল। হরলাল সেদিন তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। 
আজ সেই খগ পরিশোধ করিতে বলিল। রোহিণী হরলালের উপকাঁর করতে 
রাজী কিন্ত চরি করিতে রাজী হইল না। তখন হরলাল শেষ অস্ত্র ছাড়িল। 
বাঁলবিধবা রোছিণীর দুর্বল স্থানে আঘাত করিল । বিধবা! যুবতীর সুপ্ত আঁকাজ্ঞা 
ও লালসাকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। 
বলিল, “দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমানের গ্রাম স্বাদ মাত্র সম্পর্কে বাঁধে না।” 

রোছিণী লজ্জিত হইল। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে পারিল না। উইল। 
চুরি করিতে লে রাজী হুইল তবে টাকার বিনিময়ে নয়, হরলালের প্রস্তাব 
অন্গমোদনে | 

কথার বাষ্প--কথার আতার মাত্র। ব্রঙ্গানম্দ হরলালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিতে পারিল না, কিন্তু এই বড়যন্ত্রের বিদ্দুমাজ্ও যেন সে প্রকাশ ন1! করে সেজন্য 
হরলাল তাহাকে শাসাইয়! গেল । 

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রম্োজন আছে-__ 
রোহিণী এই উপন্যাসের প্রতি-নায়িক! | হরলাল রোহিশীর ছূর্বলতম স্থানে 
আঘাত করিয়! সুপ্ধ কামনার উদ্রেক করিয়াছিল । গোবিন্দলাল সেই কামনার 
বলি হইল। বঙ্ষিমচন্ত্র রোহিণী চরিক্স প্রথম উপস্থাপিত করিবার সময় এই 
কথা বলিয়াছেন । 

হাতে চুড়ি পরিত-_কিন্তু হষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহার “হাতে বালা”, সপ 
পরিচ্ছেদেও তাই। 

রন্ধনে সে ভ্রৌপদী বিশেষ--রদ্ধনে রোহিণী বিশেষ পারদর্শী । 
প্রোপদীর সম্বন্ধে পুরাণে আছে, পাগুবদের দ্বাদশ বতনর বনবাসে যাইবার আগে 
কুর্যদেব দ্রৌপদীকে এক তান্থালী দান করিয়া! বলেন, প্রতিদিন এই পাত্রে ষে' 
কোন থাঘ্ত রন্ধন করিয়! ভ্রৌপাণী যতক্ষণ অভুক্ত থাকিবেন, ততক্ষণ এই পাত্র 
পূর্ণ থাকিবে; তাই তাহার ভোজনের পূর্বে যত লোকই আদ্থক না কেন, 
কেহই অভূক্ত ধাবিত না। পাগুবঙ্গের কাম্যকবনে বাসকালে ছুর্যোধনেরু 
পরিচর্যায় তুষ্ট হই! ছূ্বাসা ছর্ধোধনকে বর দিতে চাঁছিলে ছুর্ধোধন এই বর চাঁন 

€ধ, ছূর্বাসা যেন দ্রৌপদীর আহারের পর দশ হাজার শিল্ত লইয়া পাওবদের 


কুষাকান্তের উইল ৩৯ 


আতিথ্য গ্রহণ করেন। তারপর দুর্বাসা! কাম্যকবনে উপস্থিত হুইয়া পাগডব- 
দের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন ভ্রৌপদীর আহার শেষ হইয়াছে। সেজন্য 
আহার যোগাইতে না পারিলে সকলেই ছুর্বাসার শাপে ভন্মীভূত হইবেন-_-এই 
ভাবিয়া পাগুবেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন ভ্রৌপদীর কাতর প্রাথনায় 
কৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া ত্রৌপদীকে তাহার তাত্স্থালী আনিতে বলেন। সেইংস্থালীর 
কানায় একটু শাকার ছিল। কৃষ্ণ তাহাই ধাইয়! বলিলেন, বিশ্ব যেন ইহাতেই 
তৃপ্ত হয়েন। তখন ন্নানরত দশহাজার শিষ্যুপহ দূর্বাসার জাক্ঠ উদরপূতি হইয়া 
গেল এবং লজ্জিত হইয়! সশিষ্য দুর্বাসা পাগুবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই 
পলায়ন করিলেন । ৃ 

রেহিণী শিহরিল-_হরলালকে হঠাৎ দেখিয়া! প্লোহিণী, অপ্রস্তত হইয়! 
পড়িয়াছিল। তার উপর হরলা'ল যখন বলিল, “তোমার ঠ্াঙ্গে একটি কথা! আছে? 
তখন রোহিণী আরও ভয় পাইল। কারণ, হরলালের কাহারও অবিদিত 
ছিল ন!। সেপারে না এমন কোন দু্ষর্ম নাই । 

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ রাত্রে কৃষ্ণকাস্ত যখন আফ্রিমের নেশায় বিভোর 
ছিলেন তখন রোহিণী উইল চুরি করিতে তাহার গৃহে প্রত্মেশ করিল। কৌশলে 
জানিয়। লইল উইল কোথায় থাকে এবং তাহার চাবি ব৷ কৃষ্ণকাস্ত কোথায় 
রাখেন। তারপর গভীর রাত্রে রোছিণী আবার কষ্ণকান্তের গৃহে 
প্রবেশ করিয়া উইল চুরি করিয়া আনিল এবং তৎপরিষর্তে জাল উইল রাখিয়া 
আসিল। 

“বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিস 
নাতনী বল বই ত না”-_"সমগ্র গ্রাম তখন যেন এক পরিবার, আর ধাহাঁরা 
ধনে মানে বড় তাহারা পরিবারের কর্তা পরিচালক | সে অবস্থা আর নাঁই। 
এখন গ্রামের ধাহার! শিক্ষিত, ধাহার! ধনী, ধাছাঁর! সন্্াস্ত--তাহাঁর! গ্রামত্যাগী | 
গ্রাম এখন যাহার্দিগের গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে যাইবার উপায় নাই, তাহাঁদিগের 
_ গ্রামের সমাজ এখন সঙ্কীর্ণতার পক্ষে কলুষিত--ঈর্য।-ঘেষ-মিথ্য।- হীনতার 
লীলাক্ষেত্র।” 

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ পরদিন হরলাল আবার ব্রঙ্গাননদের পাকশালায় 
রোহিণীর কাছে গেল। চুরি-করা আসল উইলখানিও দেখিল কিন্ত 
রোছিধীর কাছ হুইতে তাহা! নিতে পারিল না। যে প্রলোভনে পড়িয়া 
রোছিণী উইল চুরি করিল তাহার বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া সে উইল দিতে 


৪০ ডিগ্রী কোর্স বাংলা-সহায়িক৷ 


অন্বীককৃত হইল । হরলালের মুখোদ তখন খসিয়! পড়িল। সে যে অভিনয় 
করিয়াছিল তাহা! ধরা! পড়িল। সে বলিল, “আমি বাই হই-_কৃষ্ঠকাস্ত রায়ের 
পুত্ত। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পাঁরিব না।” রোহিণীর 
নিকট ইহ! নির্যম আঘাত । হুরলালকে সে যাৰপরনাই তিরক্কাব করিল । বাগে 
ছুঃখে রোহ্িণীর চোঁথে জল আঁসিল। 

ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না-_-হরলালেব গতিবিধি লোকচক্ষে 
ভাল ঠেকিত না। হরলাল যেভাবে ব্রঙ্গানন্দের পাকশালায় যাতায়াত করিত 
তাহাতে রোছিগীর সঙ্গে ভাহারি একটা অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক কল্পন। কর৷ ব্রহ্মানন্দের 
পক্ষে কিছুই বিচিত্র হইত ন1। 

'চাহিয্বা! দেখ-_হাঁড়ি ফাঁটিবে না”__হরলালেব দিকে রোহিণী ফিরিয়া 
তাঁকাইল না। তাহার উইল চুরির কাজ সিদ্ধ হইয়াছে । এখন হবলালেবই 
গরজ। তাহাকে ধোশামোদ করিবে । হরলালও পুবধছিনের মতই অভিনয় 
আরম্ভ করিল। রোহিণীকে ফুসলাইয়! উইল হস্তগত কবাই তাহার মতলব । 

“তোমার কাছে থাকাও যে আমার কাছে থাকাও সে"-- 
পূর্বদিন হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিবে বলিয়৷ লোভ দেখাইয়াছিল। সেই 
কথার জের ধরিয়াই রোহিণী এই কথা বলিল । অর্থাৎ হবলাল তাহার প্রতিশ্রুতি 
পালন করুক। তারপর সে উইল দ্িবে। পরিষ্কাব বলিল, প্যাহা! দিবে 
বলিয়াছিলে, তাই চাই।” 

“আমি যাই হই-_কৃষ্ঞকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, 
তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না” __-হরলাল যখন দেখিল 
টাকার বিনিময়ে রোহিণী উইল দিবে না তখন দে নিজমুতি ধারণ করিল। 
"রোহিণীর ল্প্ন টুটিয়। গেল-_সে আশার উচ্চ শুঙ্গ হইতে হতাশায় পঙ্কিল 
প্লে পতিত হইল। তখন সে-ও নিজমূতি ধরিল। মেকলে 
বলিয়াছেন-৮০ ৫:986০:6 13 50 19%908919] 4৪ ৪ 17000 2090 
00 1088. 1)000)0190 101008616 10 ছ&12)”--যে গবিত ব্যক্তি (কোন 
কারণে ) নিত হইয়াও বিফল মনোরথ হয়, তাহার মত প্রতিহিংসাপরায়ণ 
খাব কেহই থাকে না। রোছিনী যে মোহে তাহার ইহকালের সর্বন্থ 
হরলালকে দিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়াছিল, হরলাল যখন স্বণাতিক্ত উত্তিতে 
ভাছ! দূর করিয়। দিল, তখন রোহিণীর মনের ভাব সহজে কল্পন। কর। যায় । . 
কিন্ত গ্রতিছিংসা লষঈবারর কোন উপায় তাছার ছিল ন।? তাই সে হরলালের 


কৃষ্খকাস্তের উইল, ৪১ 


দিকে চাহিয়া বলিল--“আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে 
বলিয়াছিল 1? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল ? সরল স্ত্রীলোক দেখিয়া কে 
প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা। নাই, মিথ্যার চে আর মিথ্য। 
নাই, বা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না- তুমি কষ্ককাস্ত রায়ের পুত্র 
হইয়। তাই করিলে ! হায় ! হাঁয়! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ, 
শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি গদি মেয়ে মানুষ হইতে, 
তোমাকে আজ যা দিয়! ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম : তুমি পুরুঘ মান্য, মানে 

মানে দূর হও । বলিতে বলিতে রোহিণীর চক্ষু অশ্রুতে আবিল হইয়া উঠিল।” 
॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ হরলাল চলিয়া গেল। কিন্তু একটি ফুৎকারে যে স্তিমিত 
অগ্রিকে সে জ্বালাইয়া গেল তাহ] নির্বাপিত হইল না । রাহিশীর অস্তরে তাহ। 
ধিকিধিকি জলিতেছিল। উপযুক্ত দাহা পদার্থের স্পর্শে তা! একদিন একটি স্থুখী 
দ্লাম্পত্যজীবনকে পুড়াইয়! ছাই করিয়া দিল । 

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের গৃহে একাই ছিল। কোন ঝি-চাষ্রের বালাই ছিল ন|। 
এ আপদ না থাকায় সংসারে ধূর্তামি, প্রবঞ্চনা, কোষ্ধীল গ্রভৃতিও ছিল ন1। 
ব্রন্মানন্দের শাস্ত পরিবারে রোহিণী একাই জল আনা, বান মাজ। প্রভৃতি সকল 
কাজ করিত । এমনকি পাড়ার হালক। মেয়েদের সঙ্গে হাসি তামাঁসা করিয়! দল 
বাঁধিয়। জল আনিতে যাঁওয়াঁও সে পছন্দ করিত না। “রোহিণীর কলসী ভারি, 
চালচলনও ভারি ।” 

রোহছিণীর এই নিরুপদ্রব জীবনে হুরলাঁল-শনি আসিয়। সব গণ্ডগোল করিয়া! 
দিল। বসন্তের কোকিল তাহার জীবনের এই চঞ্চলতাঁকে আরও বৃদ্ধি করিল। 
জীবনে শৃন্ততাবোধ সে বেশী করিয়া উপলব্ধি করিল। তাহার মনে হইল, “কি 
যেন হারাইয়াছি--যেন তাহ] হারাইয়! যাওয়ায় জীবন সর্বন্ঘ অসার হইয়া 
পড়িয়াছে-যেন তাহা! পাইব না। যেন কি নাই, কি ষেন হইল না, কি যেন 
পাব না । কোথায় যেন রত্ব হারাইয়াছি--কে যেন কাঁদিতে ভাকিতেছে। যেন 
এ জীবন বৃধাঁয় গেল-_ন্থধের মাত্র! যেন পুরিল না--যেন এ সংসারের অনস্ত 
সৌন্দর্য কিছুই তোগ কর৷ হইল ন1।” 

বাবুদের বারশী-পুকুরে সন্ধ্যাবেলায্স রোহিণী জল আনিতে গেল। সোপান 
অবতীর্ণ হইয়! কলসী জলে ভাসাইয়! দিয়া সে কাছিতে বমিল। 

বস্স্তের কোকিজ-মানবজীবনে কোকিলের কুহছুরধের প্রভাঁ 
সম্বন্ধে বন্িমগন্ত্র এখানে অলোঁচনা করিয়াছেন । অর্বন্তরের মানুষই এই ভাক 


৪২ ভিগ্না কোস” বাংল! সহাঁয্িক! 


গুনিয়া কেমন যেন আঁনমন! হইয়া যায়। তাহার মধুর অথচ তীন্ক কণ্ঠস্বর 
মানুষকে উদাপ করিয়া তোলে। মনে হয় যেন কী পাই নাই, কী মহামূল্য 
জিনিস হারাইয়াছি। জীবন যেন অসার হইয়া পড়িয়াছে। একটা অতৃপ্তি, 
একটা তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মিটিতেছে না। রোহিণীর জীবনেও এই ব্যর্থত! বোধ 
দেখ! দিয়াছে । 

“পূর্বদিনের ঘটনাও রোহিণীর প্ররুতিতে পরিবর্তন গ্রবতিত করিতে 

পারে নাই, তাহার প্রমাণ দে যখন জল আনিতে যাইতেছিল, তখন যে 
পুক্ষরিণী-পথে-_বিজন-বকুল-শাখায় বসিয়। কোকিল ডাকিতেছিল, তাহাও 
তাহার মনোযোগ অতিক্রম করে নাই এবং সে তাহার উদ্দেস্তে “দুর হ! 
কালামুখো 1” বলিয়! পু্ধরিণীর দিকে অগ্রসর হুইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী 
ঘটনায় বুঝিতে পার! যায়--তাহাঁর মনে তখন শাস্তি ছিল না। যতক্ষণ 
আগ্নেয়গিরির গৈরিক আাব বহিরগমনের পথ না পায়, ততক্ষণ তাহার 
বহিরাবরণ দেখিয়া! তাহার অন্তরস্থিত বহিজ্জাল! অনুমান করা যায় ন|। 
মনের চাঞ্চলোর জন্যই--“রোছিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে 
ভাসাইয়া৷ গ্ষিয়া কাদিতে বসিল। সে অভ্যাসবসে সংসারের সব কাজ 
করিয়া আপিয়াছে-_-এখন বারুণী পুফরিণীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাদিতে বসিল। 
॥ সগডম পরিচ্ছেদ ॥ রুষ্ণকাস্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল 
বন্ধ অর্থবায় করিয়া বারুণী পুফ্রিণীর তটস্থ উদ্যান নিজ মনোমত .সজ্জিত 
করিয়াছিলেন, রোহিণী সেই পুধরিণীর তটে বসিয়! কীর্দিতেছিল আর গোবিন্দলাল 
কুন্গমিত! লতার অস্তরাল হইতে তাহা দেখিতেছিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল 
রোছিণী বোধ হয় পাড়ার কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া 
আঁসিয়াছে। 

এদিকে রোহিণী একাকী সেই ঘাটে বসিয়া! নিজের আতুষ্টের কথা 
ভাবিষ্বা ভাবিয়া কারদিতেছিল, “কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে 
ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে 
আমি এ পৃথিবীর কোন স্থখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন্‌ ফোবে 
আমাফে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শু কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে 
হইল? যাহার! এ জীবনের সকল সখে স্থখী--মনে কর এ গোবিদ্দলাঁল 
বারুর স্ত্রী--তাহার! আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী--ফোন্‌ পুণ্যফলে 
তাহাদের কপালে এ সুখ- জামার কপালে শুস্ত? দুর হৌক- পরের সখ 
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দেখিয়া আমি কাতর নই--কিন্ত আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ 
অন্ধের জীবন রাখিয়া কি করি ?” 

অন্ধকার হইয়! আসিল। রোহিণী তখনও কাদিতেছে দেখিয়া! গোবিন্দলালের 
মনে করুণার সঞ্চার হইল । সে ভাবিল, “এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা, 
হউক) এও জগতপিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ_-আমিও সেই তাঁর প্রেরিত 
সংসার পতঙ্গ, অতএব এও আমায় ভগিনী । যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে 
পারি--তবে কেন করিব না ?” . 

গোবিন্দলাল রোহিণীর কাছে গিয়! তাহার কাদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 
রোহিণী কিছু বলিল ন।। গোবিন্দলাল রোহিণীর্কে তাহার ছুঃখ জানাইতে 
বলিল। যদি সম্ভব হয় গোবিন্দলাল নিশ্চয়ই তাহার উপকার করিবে । রোহিণী 
এবার বলিল, “একদিন বলিব । আজ নছে। একনি তোমাকে আমার কথা 
শুনিতে হইবে ।” একদিন গোবিন্দলাল এই রোহির্জীর জন্তই উদগ্রীব হইবে। 
তাহার নামের সহিত রোহিণীর নাম যুক্ত হইয়! এষ্লীন কলঙ্ক রটিবে যাহাতে 
গোবিন্দলাল রোহিনীর কথা শুনিবে। ভ্রমরের স্থান রোহিণীকে বলাইবে। 
বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত রোহিণীর এই কথার মধ্যে তাহাই সক্কেন্তিত করিলেন । 

গোবিন্দলালের সমবেদনায় রোহিণীর ছুঃখ মূহুর্তের মধ্যে অস্তহিত হুইল। 
আনন্দে গ! ধুইয়া৷ জল লইয়! সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। 

বারুণী পুক্ষরিণী লইয়া আমি বড় গোলে পাড়িলাম-_যাহা। 
একাস্তই অনুভবের বস্তু তাহ! বর্ণনা করিয়! শেষ করা যায় না। গেবিন্দলালের 
মনের মত সাজানো বাগান--বারুণী পুকুর এতই মনোরম যে বঙস্কিমচন্জ্র তাহা 
বর্ণনা করিয়া সঠিক প্রকাশ করিতে পারিবেন না বলিয়া শঙ্কিত হইতেছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, একদিকে বারুণীর তটের সবুজ সৌন্দর্য, অন্যদিকে তাহার স্বচ্ছ 
নীল জল। তাহার উপর কোকিলের ডাকে রোহিণীর জীবনে বিরাট 
আলোড়নের স্থাষ্টি করিল। রোছিণী কাঁদিতে বসিল। এই ক্রন্দনের কারণ 
গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিতেছে না। লেখক বঙ্কিমচন্ত্রও বিপর। ইহার' 
পর হইতে রোহিণীর জীবনের ধারা পরিবতিত হইল। যে গোবিন্দলালকে 
বাল্যকাল হইতে দেখিয়াও রোছিণী তাহার প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ অস্ুভব 
করে নাই সেই গোবিন্দলাল আজ হইতে রোহিণনীর মন জুড়িয়া বসিল। 
গোবিদ্দলালও বিপর হইবেন তাহার আভাসও লেখক এইখানে ছিতেছেন। 
ভৃতীয়তঃ, ভাগ্যবিড়দ্থিত। রোছিধীর প্রতি লেখক এবং গোবিঙ্গলালের: 
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স্বাভাদিক মানসিক সহানুভূতি মাছে । যে কখনও হ্ুখের মুখ দেখে নাই, 
যাহার জীবনে ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়! গেল, তাহার জন্য দুঃখ হওয়া 
স্বাভাবিক। সামান্য সহান্ুভূতিতে তাহার হৃদয় গলিয়া৷ যাইবে । ক্কৃতজ্ঞতায় 
মন তবিয়। উঠিবে। সমস্ত চিন্তা! তাহাকে জড়াইয়! থাকিবে ইহাও অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্ত ইহার ফল ভাল হইর্ধেপ্না । রোহিণীকে মরিতে হইবে । সমাজে 
তাহাকে স্থান দেওয়। সম্ভব নয়। সেই গোলের বোধ হয় এই সুচনা । লেখকের 
নীতিবোধ এবং গোবিন্দলালেব মধুর দাম্পত্যজীবন মাঝখানে থাকিয়। বাধ! 
স্থাই্ট করিতেছে; আর ইহার উৎপত্তিস্থল এই বারুণী পুফরিণী। তাই বার্ণী 
পুফরিণী লইয়। লেখক বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। 

রোছিণী লোক ভাল নয্-_কারণ রোহিণী সাধারণ বালবিধবাদের 


মত থাকে না। সে হাতে চুড়ি পরে, কালো-পেড়ে ধুতি পরে। রোহিণীর 
ভাগ্যে আছে মুত্যু । সেইজন্য রোহিনী যে খারাঁপ, লেখক পাঠকের মনে প্রথম 
হইতেই তাহ! বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা! করিতেছেন। 

শগোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন -_স্যষ্ট করুণাময়ী, কারণ 
ক্যষ্টি সুন্দর । আমাদের চারিদিকে জল স্থলের ধে শোভ! সবই হুন্দর। কেবল 
নিদয়তা অহনার । মাগ্ধষও এই প্রকৃতির স্ষ্টি। কিঞ্ত মান্থষ মানুষের প্রতি 
অনেক নির্দয় বাবহার কবে, সেইজন্ত মাছষ অকরুণ। গোবিন্দলাল পরছুংখ- 
কাতর। সে বুবিল, দয়াই মানুষের ধর্ম। দয়ার পাত্রের চরিত্র বিচার কর! 
অন্কচিত। সেইজন্ত সে রোহিণীর উপকার করিতে অগ্রনর হইল। 

কাঁজট। ভাল হয় নাই--রোহিণীর এই বোধ নৈতিক বুদ্ধিসঞাত। 
হরলালের প্রলোভনে পড়িয্না সে উইল চার করয়াছে। কিন্তু হরলাল তাহার 
কথ! রাখে নাই। রোহিণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । হরলালের জাল উইলের 
দ্বারা গোবিন্দলাল মাআ্জ এক পাই পাইবে । রোছিণী চুরি করিয়! যাহাকে 
ভাষা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই গোবিনলালই তাহাকে সহান্থভৃতি 
জানাইয়াছে। সেইজন্ত রোহিণীর মনে অনুশোচনা! দেখা দিয়াছে। 

উপীষ্ম আমি, দড়ি সহযোৌগো--গোবিন্দলাল যে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
হই সে কথ! চিন্ত। করিয়াই রোহিলীর মরিবার ইচ্ছা! হইতেছে । 
॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ রোহিনী সেই ন্রাত্রি বিনি্ব কাটছিল। 
ভাঙার মধ্যে স্থমতি কুষতির ছন্দ আরম হইল। উইল লইয়া রোহিদী 
ভীবণ সমন্তায় পড়িল। এই উইল তাছার'কাছে রাখিলে গোবিষ্বলালের 
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সর্যনাশ। কারণ, যে উইল কৃষ্ণকাস্তের নিকটে আছে তাহাই তাহার মৃত্তার পর 
সত্য বলিয়। গণ্য হইবে এবং গোবিন্দলাল তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে । 
আর উইল ফেরত দিতে গেলেও রোহিনী আর ব্রহ্মানন্দ উভয়ের জেল হইবে । 
রোহিণী আর তাবিতে পারে না! ৷ রোহিণী বিনিদ্র অবস্থায় কেবল গোবিন্দলালের 
কথ! ভাঁবিতে লাগিল। 

নিড্রার জন্য নছে--চিত্তার জন্যা-কোন তত্বকথার মধ্যে না গিয়াও 
সাধারণভাবে বল! যায়, মন্থন্য হদয়ে স্থু ও কু দ্ুই ভাবই রহিয়াছে । এই দুইয়ের 
ছন্ব চিরস্তন। বারুণী পুঞ্ষরিণী হইতে আসিবাঁর পব হইতে |রোহিণীর মধ্যে এই দ্ন্ছ 
দেখ। গিয়াছে । এ অবস্থায় তাহার নি্রা সম্ভব নহে। 

রোছিণী দেখিতে লাগিল- দেখিতে, » কাদিজ-_ 
গোবিন্দলালের প্রতি রোহ্িণী একটি আসক্তি অনুভব! করিতেছিল। প্রথম 
আকর্ষণের তীব্রতায় সে গোবিন্দলালের মৃত্ি চিন্তা করিক্টেছিল। অস্নুরাগ এবং 
আশঙ্কায় সে কাদতে লাগিল । 

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥ সেই অবধি বোহিণী নিত্য পুফকরিণীতে জল আনিতে 
যায় এবং নিত্য গোবিন্দলালকে দেখিতে পাঁয় এবং নিত্যই রোহিণীর মনে মতি 
কুমতির ছন্দ দেখ! দেয়। 

ধীরে ধীরে গোঁবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয় জুড়িয়া বসিল। রোহিণী 
মনে মনে অতি গোপনে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াঁসক্ত হইল । বোহিধী 
বৃদ্ধিমতী | সে বুঝিল, ইহা! মরিবার কথা । কারণ এই প্রণয়ের সফলতার 
কোন উপায় সে দেখিতে 'পাইল না। এমন কি গোবিন্দলালও যদি জানিতে 
পারে তাহ! হইলে তাহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিবে । অতএব মৃত্যু ছাড়া 
তাহার এই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতির আর কোন উপায় নাই | 

কিন্ধ এক বিষয়ে রোন্ছিণী কতলক্বল্প হইল--জঁল উইল "চালান হইবে ন1। 
ঠিক করিল, হরলালের লোভে সে যে প্রকারে উইল চুরি করিয়াছে সেই গ্রকারে 
আবার প্রকৃত উইল রাখিয়! জাল উইল লইয়! আসিবে । 

রাঁজে কষ্ণকাস্তের গৃহে রোহিণী উইল টুরি করিতে গেল। এবার কিন্ত 
রোহিণী 'র! পড়িল। আশ্চর্য রোহিণীর সাহস । সে পলাইল না! । জে মনে মনে 
ভাবিল,“তুকর্মের জন্যে সেদিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সংকর্মের জন্য তাহা 
করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।” সে কৃষ্ণকাস্তের সন্মুখেই দেরাজের 
ভিতর গাসল উইল রাখিয়! জাল উইল বাহির করিয়। ছিদ্িয়। ফেলিল। 


৪৬ ডিগ্রী কোস বাংল! সহায়িকা 


কষণকাস্ত বিশ্মিত হইলেন। অনেক জিজ্ঞাস! করিয়াও রোঁছিনীর নিকট 
হইতে গ্রকূত তথ্য বাহির করিতে পারিলেন না । রোহিণীকে সেই রাত্রে তিনি 
কয়েদ রাখিলেন।. বলিলেন, “তোমার উচিত দণ্ড অবস্টাই করিব। তোমাকে 
পুলিশে দিব না, কিন্ত কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির 
করিয়। দিব। 

কেন ষে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দশ। হইল, তান! বুঝিতে 
পারি না, বুঝাইতেও পারি না__অগম্য মানব-মনের কথ স্পষ্ট করিয়৷ বল! 
কখনোই সম্ভব নয়। অন্থমান করা যায় মান্র। “এই রোহিণী এই গোবিন্দ” 
লালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে-কধনও তাহার প্রতি রোছিণীর চিত্ত 
আকৃষ্ট হয় নাই। আজ হঠাৎ কেন ?” বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সদুত্তর করিতে পারেন 
নাই। তিনি স্বাভাবিক ঘটনাম্তরোতেই, এ পধস্ত কাছিনী বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, “সেই দুষ্ট কোকিলের ভাকাডাকি, সেই বাপীতীরে 
রোদন, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণ-_ 
আবার গোবিদ্দলালের প্রতি রোছিণীর বিনাপরাধে অন্তাঁয়াচরণ--এই সকল 
উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়। গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল।” 
তাছাতে কি হয় বঙ্ছিমচজ্জ্র জানেন ন। । আ'ললে নৈয়ায়িক বঙ্কিম তাহা স্বীকার 
করিতে চাছেন নাই। বন্ততঃ এই ভাবেই রোহিণী গোবিন্দলালের প্রতি 
প্রণয়াঁসক্ত হইয়াছিল । 

কিন্ত কার কাছে স্বৃত্যু আসে-_বক্ষিমচন্দ্র বলিতেছেন, সমাজে যাহার 
মৃত্যু কাম্য নহে তাহার কাছেই মৃতু আমে। আর বাহার! মরিলে তাহাদের নিজের 
এবং সমাজেরও মঙ্গল তাহাদের সহজে মৃত্যু হয় না। লেখকের মতে রোহিণী 

পাপী, অতএব সে মৃত্যুকামন!। করিলেও অত সহজে তাহার মৃত্যু হইবার নয়। 

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের ছিল মধুর দাম্পত্য-জীবন। 
বঙ্কিমচন্্র দুই একটি কথায় সেই হচ্ছ অনাবিল জীবনধারার পরিচয় দিয়াছেন । 
সকালযেলায় মুক্ত বাতায়ন পথে দীড়াইয়৷ তাহার! দাম্পত্য আলাপ করিতেছিল। 

এমন সময় চাকরাণীমহলে গোলযোগ উঠিল। একটা মুখরোচক সংবাদে 
সকলেই গোলযোগ.করিতেছিল। সেই হট্টগোলের মধ্যে ভ্রমর অতি কষ্টে গত 
রাত্রে কুষ্ঃকান্তের গৃহে রোছিনীয় চুরির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দলাঙলকে 
বলিল। গোবিব্দলাল-ভ্রমর তাহ! বিশ্বাস করিল ন1। শোসিনাতি প্রকৃত 
বৃন্তাঞ্থ জানিতে চলিল। 


রুষ্ণকাস্তের উইল ৪৭ 


রোহিণীর চুরির সংবাে চাকরাণী মহলে যে আলোড়ন পড়িয়াছিল বস্কিমচন্্র 
দু-এক কথায় তাহার মধ্য দিয়া কোন্দল-পরায়ণ! চাঁকরাণী সম্প্রদায়ের একটি 
সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 

গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বীস--ভ্রমর ছিল 

গোবিষ্বলালের আদর্শ হিন্দুপত্বী। পতির ধ্যান-ধারণাই স্রীর ধ্যান-ধারণ|। 
স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী একাত্ম অস্থুতব করিত তাহাদের পৃথক কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। ভ্রমরও তাহার চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস লবই গোবিন্দলালের 
নিকট বিলাইয়। দিয়াছিল। ম্বামীর চোখ দিয়া সে, দেখিত। স্বামীর 
মন দিয়া সে বুঝিত। গোবিন্দলালও সেজন্য ভ্রমরের কালোপখুঁপে মুগ্ধ ছিল। 
॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল কৃষ্ণকাস্ত সদর কাছারিতে 
উপস্থিত হুইল । রোহিণীও সেখানে ছিল। গোবিন্দলার্জোর কথন্বর শুনিয়া 
সে তাহাব প্রতি কটাক্ষ করিল। গোবিন্দলাল সেই র ব্যাথায় ব্যস্ত 
ছিল। তাহার আনমনা! ভাব দেখিয়! কুষ্ণকাস্ত মনে মনে তাঁবিলেন, “হয়েছে ! 
ছেলেটা! বুঝি মাগীর টাদপান! মুখখানা দেখে তুলে গেল!” কৃষ্ণকান্তের ধারণা, 
বোছিণীর এ কার্ষের পিছনে আছে “হর! পাজির কারসার্জি।” রোহিণী কিন্তু 
তাহ! ম্বীকার করিল না। কৃষ্ণকাস্ত রায় ঠিক করিলেন, রোহিণীর মাথা 
মূড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়! দিবেন। 
গোবিমালালেব সন্দেহ হইল, রোহিণীর এ কার্ধের পিছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ 
আছে। সেজন্য প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিজের জামিনে রোহিনীকে 
অন্দরমহলের পাঠাইবার জন্য কুষ্ণকান্তের নিকটে অন্রোধ করিল। রুষ্ককাস্ত 
রোহিন্ীকে একজন চাকরাণী দিয়! ভ্রমরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন । 

“দেখিলে বদ্জাতি"_কষ্ণকাস্ত রোহিণীর সাহস দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন । ধরা পড়িয়া সে পলাইবার চেষ্টা করিল না। শত জিজ্ঞাসা 
করিয়াও তাহার নিকট হুইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলেন না । আসলে 
রোহিণীর প্রকৃত বিবরণ কৃষ্ণকান্তের নিকট বলিবার নহে । গোবিন্দলালের 
প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেই সে তাহার পূর্বকৃত অপরাধ সংশোধন করিতে 
আসিয়াছিল। 

"আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ" -কষ্কাস্ত ছিলেন 
'দোর্দগড গ্রতাপশালী জমিদার। তাঁহার ভয়ে বাঁঘে গরুতে এক ঘাটে জল 
খাইিত। জমিদারীর শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার জমিধধার তখন নিজেই লইতেন । 


৪৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


রুষকান্তের মত জমিগারের থানা, ম্যাজিস্ট্রেট, জজের কোন প্রয়োক্ন হইত 
না। “নিজেরাই অপরাধীর যোগ্য শাক্তিবিধান করিতেন । 


আমিও তোর উপর এক চাল চালিব-__ প্রথম হইতেই রোহিণীর 
প্রতি গোবিন্দলালের পক্ষপাতিত্ব ক্ণকাস্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। গোবিনলাল 
তাহার আদরের ভ্রাতৃপ্ুত্র ! তাহাকে মুখে কিছু বলিলেন না। গোবিন্দলাল 
যখন রোহিণীর জন্য জামিন হইল তথন তিনি রোহিণীকে গোবিন্দলালের 
সঙ্গে এক! ছাড়িলেন না । চাকরানী দিয়া রোহিণীকে ভ্রমরের কাছে .পাঠাইয়া 
দিলেন। রোহিণী ও গোবিন্দলাল নির্জনে আলাপ করিতে না পারে। তাঁহার 
ধারণ। গোবিন্দলাল চালাকি করিয়া! গরকৃত বৃতাস্ত জানিবার কৌশলে রোহিরীকে 
একা নির্জতে পাইতে চাহে । পেইজন্য তিনিও তাহার উপর টেক্কা মারিয়। 
রোহিণী-ক ভ্রমরেব কাছে পাঠাইলেন। 

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ রোহিনী ভ্রমরের কাছে আনীত হইল। গোবিনলাল 
ভ্রমরকে বলিল, ঘে গোপনে রোহিণীর মনের কথ! জানিতে চায়। “আমাকে 
উহ্ার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল 
হইতে শুনিও |” ভ্রযর লঙ্জায় চলিয়া গেল। 

রোহিণী অত্যন্ত মুখরা। সহঞ্জে সব কথ! গোবিন্দলালকে বলিতে চাহিল 
না। রোহিনী গোবিন্দলালেব প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল। এক্ষণে তাহার প্রতি 
গোধিদলালের মনোভাব পরীক্ষা করিয়। লইতে চাহিল। তারপর গোবিন্দ- 
লালকে উইল চুরির কারণ বলিল । গোবিননলাল জিজ্ঞান৷ করিল, “কেন 
আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অন্থরোধ করি 
নাই!” 

রোহিনী কার্দিতে লাগিল। বছ কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়! 
যগিল, “ণা-্অন্গরোধ কগেন নাই-কিন্ত যাহা আমি ইহজম্মে কখনও 
পাই নাই-্যাহা আর কখনও পাইব না--আপনি আমাকে 
তাহা! দিয়াছিলেন ” গোবিন্দলাল প্রথমে বুঝিতে পারিল না। রোহিনী 
তখন বারী পুফ্রিণীতে গোবিন্দলালের সহানুভূতির কথা উল্লেখ 
ফরিল। সে ভাগ্য বিড়ক্ষিতা। এতটুকু সাঁনবিক সহাক্ষভৃত্তি সে 
কাহারও কাছে পায় নাই। পাইয়্াছে কেবল গ্রবঞ্চনা,) অপহাদ। 
গোবিনালাল বুঝিল, “তে নয্ে ভ্রমর সু এ ভূজঙগীও সেই মনে মুগ্ধ 


কষ্ণকান্তের উইল ৪৯ 


হইয়াছে ।” বলিল, “রোহিণী, মৃত্যুই বোঁধ হয় তোমার শ্রেয়ঃ।” কিন্ত 
গোবিন্বলাল তাহাকে আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দিল ন! ; দেশ ত্যাগ করিতে 
বলিল। যাহাতে তাহার সঙ্গে রোহিণীর আর দেখাশ্তন! ন! হয়। 

রোছিণী তাহার মনের ভাব বুবাইতে পারিয়! বড় স্থত্ী হইল। গোবিন্দ- 
লাল রোহিণীর দেশাস্তরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়। দিবে বলিল। তাহার এক 
বন্ধু রোহিণীকে বাঁড়ী কিনিয়! দিবে । রোহিণীর খুড়াঁকে চাকরি দিবে । রোহিণী 
রাজী হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য ভ্রমরকে দিয়া 
অনুরোধ করাইবে বলিল। 

এইরূপে চোর, কয়েদী রোহিণী গোবিন্দলালের নিকট তাহার প্রণয়-কথ! 
ব্যক্ত কগিল। 

রাাধুনি ঠাকুরঝি ! রাধতে রাধতে একটি 
গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরকে বলিল, “আমাকে উহার কাছে এক! রাখিয়া যাইতে 
যদি তোমার তয় হয়, তবে না হয় আড়াল হুইতে শুনিও”, ট্িখন ভ্রমর নিজেই 
লঙ্জা পাইল। কারণ সে তো! স্বামীকে অবিশ্বাস করে না |; সেইজন্ত সে ছুটিয়া 
পাকশালায় পাঁচিকার নিকটে গিয়া রূপকথা শুনিতে । এই উক্তির 
মধ্যে ভ্রমরের ছেলেমান্ুধীর পরিচয় পাওয়! ষায়। ভ্রমর সত্যই তখন সরল! 
বালিক। ছিল। 

আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতে কখনও কখনও বিশ্বাস করি-_. 
গোঁবিন্দলাল একেবারে সাধারণ মাচুষ ছিল না। সে সব কথা ভাবিয়! 
চিন্তিয়। দেখিত। সেজন্য সাধারণের কাছে যাহ! সহঞ্জেই বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে 
সে কখনও কখনও অবিশ্বাস করিত । 

তোমাম্ম একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব-_রোহিণী গোবিন্দলালকে 
গোপনে ভালবাসিয়! মরিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতি গোবিন্দলালের কোন 
চুর্বলতা আছে কি-না তাহ। সে জানে না । আজ যখন একান্তে ছুইজনের দেখ। 
হইয়াছে তখন রোহিণী গোবিন্দলালের মনের ভাব পরীক্ষা করিয়! 







থা বল না-- 


' গু্তষের নিকট হইতে ন্েহ, সহান্ভৃতি, এতটুকু হকযের স্পর্শ যে-কোন নান্বীরই 
কান্য। রোহিনী তাহ! ছইতে বফ্চিত|। স্বাবী অকালে দৃক ।. হরলা্স 
রঃ উইল---৪ (৭৩) 


৫ ডিগ্রী কোর্সবাঁংল! সহায়িকা 


প্রলোভন দেখাইয়া তাহার স্থপু কামনাকে জাগ্রত করিল। কিন্তু সেও 
প্রত্যাখ্যান করিল। বসস্তের কোকিল তাহার মধুর কণ্ঠন্বরে রোহিণীর জীবনের 
অসারতা বুঝাইয়! দিল। ঠিক সেই সময় দিব্যকান্তি গোবিন্দলালের সহান্ভৃতি 
রোছিনীর 'জীবনের ধারা বদলাইয়া দ্িল। কোন পুকষমাগ্ষের কাছে সে 
ইহা! পায় নাই, পাইবে এমন ভরসাও নাই । বারুণী পুফরিণীর সেই স্বৃতি তাহার 
কাছে অমূল্য । 

এ রোগের চিকিৎসা! নাই_আমার মুক্তি নাই-_রোহিনী নিজেই 
নিজের ভূল বুঝিতে পারিতেছে । সমাজে যাহ! শ্রেয় নহে তাহাই তাহার কাছে 
পরম প্রেয় বোধ হইল । কারণ ই1 প্রণয়বোগ । তাহা তো! সমাজের বীধা 
পথ দিয় চলে না। তাহার পথ কুটিল। যাহ! অনৈণ, যাঁভা সমাজ বিগহিত, 
সেইদ্দিকেই তাহার প্রবণতা । রোহিণী তাহ1 জানে । আরও জানে মৃত্যু ছাড়া 
এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। গোবিন্দলাল কিন্ত নিছক দয়! পরবশ 
হুইয়াই রোহিণীর দুঃখের কারণ জানতে চাহিয়াছিল। সঙ্কান্চতি ব্যতীত 
গোবিন্দলালের দিক হইতে আর কিছুই ছিল ন1। 

বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভূজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ 
কইয়্াছে__গোবিন্দলাল বিন্মিত হইল। বুঝিল রোহিণীও তাহাকে 
ভতালোবাসিয়াছে। ইত স্বর্গোষ্ভানে সর্পের কুপরামর্শে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ 
করিয়াছিল। রোহিণীও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছে, সেজন্য সে ভূজন্গী | 

রোঠ্িণীর প্রতি গোবিন্দলালের কোন ছুর্বলত! ছিল না। সেজন্য রোহিণীর 
হায়ের কথ! জানিভে পারিয়া তাহার আহ্লাদ হইল না। কিন্তু রাগও হইল 
নাঁ। রোছিণীর অবস্থ! পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক নয় । 
রোছিণীর অসহায় অনস্থা, তাহার জীবনের ছুংখ এবং অতৃপ্থির কথ! ভাবিলে 
তাহার প্রতি দয়! হওয়াই স্বাভাবিক। গোবিন্দলালের হৃদয় সমৃদ্রের মতে| 
উদ্ার। তাহার চরিত্র এখনও নিষ্পাপ এবং অনিন্য। সে হাদয় দিয়াই 
রোহিণীর হাদয়ের কথা অনুভব করিল। কিন্তু সাঁজ-নীতি অলজ্ঘ্য। রোহ্িণীর 
এই ভালোবাস! অনুচিত, সেজন্ত গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিল, “মৃত্যুই বোধ 
' হয় তোমার ভালে! |” কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে একটা দার্শনিক ভাব গোবিশ্বলালের 
যে দেখা! দিল ॥ মে বলিল, "মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ 
গংনারে আসিয়াছি । আপনার কাঁজ না করিয়া মরিব কেন ?” 

কিন্তু যোছিণীর এই অবৈধ আকাঙ্াকে প্রশ্রয় দেওয়া! যায় না; সেইজন্ত 


কুষ্ণকান্তের উইল €১ 


গোবিন্বলাল রোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া! যাইতে বলিল। যাহাতে “তোমায় 
আমায় আর দেখাশুন। না হয়।” গোবিন্দলাল বুঝিল, রোহিণীকে দূরে 
পাঠাইতে পারিলে রোহিণীর প্রণয়ও তাহার আদর্শনে দূরীভূত হইবে। 

মানুষ বড়ই পরাধীন-_মান্য সাধারণতঃ কামনা-বাসনার দাস। 
রোহিণী পূর্বে বলিয়াছিল, “আমি বিষ পাইলে থাইতাম।” কিন্তু গোবিন্দলাল 
যখন তাহার প্রণয়ের কথ! বুঝিতে পারিল তখন তাহার আনন্দ হইল। এতর্দিন 
গোপনে রোহিণী তাহা লালন করিয়াছিল । উপযুক্ত সময়ে ৫গাবিন্দলালের কাছে 
তাহা ব্যক্ত করিল। গোবিন্দলাল রাগ করিল না। দগ়ুর্চিতে সহানুভূতির 
সঙ্গে এখনও রোহিণীর হৃদয় বিচার করিল। দেজন্য রোহিণীর নিজেকে সুখী 
মনে হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হুইল। তাহার ভ্লাচিবার আকাঙ্। 
বাড়িল। বে প্রবৃত্তির তাড়নায় বোছিণী মরিতে চাহিক্কছিল সেই প্রবৃত্তির 
তাগিদেই সে এখন বাচিতে চাহিল। সেজন্যই বঙ্িমচন্্র বি মানুষ বড় 
পরাধীন । কিছু ন৷ কিছুর অধীনত তাহাকে সর্বদা স্বীকার চলিতে হয়। 

এই পরিচ্ছেদে বোহিণীর একদিকে চরম কলঙ্ক আবারি এই পরিচ্ছেদেই 
রোছিণীর চরম আনন্দ। রোহিণী চুরি করিতে আসিয়! কৃষ্চকাস্তের ঘরে ধরা 
পড়িয়াছে এবং সকলে তাহ। জানিয়াছে। ইহাতে তাহার কলঙ্কের সীম! রহিল 
না। আবার এই পরিচ্ছেদেই রোহিণী গোঁবিন্দলালের কাছে আপন হায় উন্মুক্ত 
করিতে পারিল। গোবিন্দলালের হৃদয়ে তাহার জন্য সহানুভূতির একটুকু ঠাই 
আছে তাহাও বুঝিতে পারিল। ভাগ্যবিড়ন্বিতা রোহিণীর কাছে এই আনন্দের 
। শেষ নাই। 

॥ ভ্রম্নোদশ পরিচ্ছেদ | ভ্রমর শ্বশুরকে রোহিণীর জন্য অন্থুরোধ করিতে 
স্বীকৃত হয় নাই। সে বালিক!; বিষয়বুদ্ধির মধ্যে সে কখনও যায় নাই। শ্বশুর 
যাহাকে শান্তির যোগ্য মনে করেন, সে কি করিয়৷ তাহাকে মুক্তি দিতে 
বলিবে ! 

তখন গোবিন্দলাঁল স্বয়ং কুষ্ণকান্তের কাছে গিয়া রোহিণীর ওকালতি করিতে 
লাগিল। রোহিণী যাহ! বলিয়াছিল সংক্ষেপে তাহ! বলিল । তবে গোবিন্দলাল 
ব্যক্কিগত প্রসজ বাঁদ ছিল । কৃষ্ণকাস্ত বলিলেন, “আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি 
না। উহার মাথ। মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া! দাঁও-_-আর 

গতোমরা বদ্দি এমনই বিবেচন! কর যে, উহার দোষ নাই--তবে ছাড়িয়া দাঁও।” 
কফকান্ত প্রথমেই বুবিয়াছিলেন গোবিন্দলাল যখন ওকালতি করিতে 


৫২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক৷ 


আসিয়াছে তখন ইহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে । তথাপি তিনি রাশ টানিয়া 
ধরিয়। গোবিচ্দলালের মনের ভাব বুঝিতে চাহিলেন। 

রোহিণী নিষ্কৃতি পাইল। গোবিদ্দলালও কৃষ্ণকান্তের হাত হইতে ছাড়া ॥ 
পাইয়! শ্বত্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। 

গোবিদ্দলাল একটু গোলে পড়িলেন-সকাল বেল! কষ্ণকাস্তের 
কাছে রোহিণীর কথ। জিজ্ঞাস! করিতে তাঁহর লঙ্জা করে নাই। কিন্তু তাঁরপর 
রোহিণীর মুখে তাহার প্রণয়াসক্তির কথ! শুনিয়। গোবিন্দলালের নিজেরই লজ্জ] 
করিতে লাগিল। প্রথমে কেবলমান্ত্র দয়ার বশবর্তাঁ হইয়াই রোহিণীকে বাঁচাইতে 
আসিয়াছিল, এখন তাহার মনে একটা দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। সেজন্য কৃষণকাস্তিকে . 
অন্থরোধ করিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছে । 

বুড়। রঙ্গ দেখিতে লাগিল-_কৃষ্ণকান্ত বুদ্ধিমান রসিক পুরুষ। তিনি 
গোবিন্দলালের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার ধার দিয়াও 
গেলেন না । রোহিণী প্রসঙ্গ চাঁপা রাখিয়। তিনি জমিদারির কথা বলিতে 
লাগিলেন । গোবিদ্দলাল যে রোহিণীর কথা বলিতে আসিয়াও বলিতে 
ইততস্ততঃ বোধ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়! কৃষ্তকাত্ত মনে মনে কৌতুক বোধ 
করিতেছেন। 

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতি লইয়া! খুড়ার সঙ্গ 
বিদ্বেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আঙিল। কিন্তু বাড়ী আসিয়! সে বুকিতে 
পারিল, তাহার পক্ষে গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া যাঁওয়া কত কঠিন। হুরিদ্রাগ্রাম 
ছাড়িতে তাহার আপত্তি নাই কিন্ত সেখানে যে গোবিন্দলাল বাস করে । আজ 
যোছিশী তাহার প্রতি তীব্র প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করিতেছে । সে খুড়াকে কিছু 
না বলিয়া কেবল কাদিতে বসিল। সেঠিক করিল কলিকাতায় যাইবে না। 
এ ছুরিক্রাগ্রাম তাহার স্বর্গ; “এখানে গোবিন্দলালের মন্দির |” কৃষ্ণকাস্ত রায় 
.ভাহাকে মাথ। মূড়াইয়। ঘোল ঢালিয়া দিলেও সে আবার আলিবে। আবার 
গোবিন্লালকে দেখিবে। গোবিন্দলাল রাগ করিবে, করুক। তথাপি সে 
গোবিদ্বলালকে দেখিতে পাইবে । তাহার দেখিয়াই হখ। 

রোহিদীর মনস্তত্বের ধিক হইতে এই পরিচ্ছেদটি খুবই উল্লেখযোগ্য 
একদিকে রোহিনীর গোবিন্মলালের জন্ত তীব্র প্রণয়াকর্ষণ, অন্যদিকে বিবেকেছ্ক। 
*খন। গে আবার গোবিন্িলালের কাছে চলিল। রোহিমী কিন্তু তাহার 


কৃষ্কাস্তের উইল €ত 


এই মানসিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে চাছে না। সে ভগবানের কাছে, নান! 
দেবদেবীর কাছে কাতর আকৃতি জানাইতেছে, “আমি নিতাস্ত ছুঃখিনী, নিতাস্ত 
দুঃখে পড়িয়াছি-_মামায় রক্ষা কর--আমার হৃদয়ের অসহ প্রেমবহ্ছি নিভাইয়া 
দাও_-আর আমায় পোড়াইও ন11” তথাপি তাহার “অপরিমিত প্রেম 
পরিপূর্ণ হৃদয় থামিল না। তাহার হৃদয়ে ভীষণ ছন্দ দেখ! দিল। সে একবার 
ভাঁবিল আত্মহত্যা করিয়। এই জাল! জুডাইবে, আবার ভাবিল পলাইয়া যাইবে, 
কখনও ভাবিল, ধর্ষে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়। লইয়৷ দেশাস্তরে 
চলিয়া যাইবে । 

এইরূপে নাঁনা কথা ভাবিতে ভাখিতে রোছিণী গোবিন্দল[িলকে গিয়! বলিল, 
সে কলিকাতায় যাইবে না । গোবিন্দলাল চিস্তিত হইল। [রোহিণীকে বলিল, 
“কোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই-_কিন্তু গেল ভাল হুইত।% 
রোহিণী গৃহে ফিরিয়৷ গেল । 

গোবিন্দলাল স্ত্রী ব্রমরকে বলিল, “আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী 
আমায় ভালবাসে |” গোবিন্দলাল ভ্রমবকে সব কথাই বলিশ। ভ্রমর তাহার 
ঝি ক্ষীরোাকে দিয়া রোহিণীকে বান্ণী পুকুরে সন্ধ্যাবেলা কঞ্জসী গলায় বাঁধিয়া 
মরিতে বলিয়া পাঠাইল। গোবিন্দলালকে বলিল, “ভাবিও না। সে মরিবে 
না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে--সে কি মরিতে পারে?” ভ্রমর 
গোবিন্দলালকে কত বড় মনে করে এই উক্তিতে তাহ। স্পষ্ট হইয়াছে । রোহিণীও 
এই গোবিন্দলালকে ভালোবাসিয়াছে। অতএব তাহার পক্ষে আত্মহত্য। করা 
সহজ নহে । গোবিন্দলালকে হারাইবার কষ্ট ভ্রমর পরবর্তী কালে হাড়ে হাড়ে 
উপলব্ধি করিয়াছে । 

আমার অসন্থ যন্ত্রণা- অনন্ত মুখ গোবিন্লাল রোহিণীকে 
কলিকাতায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু রোছিণীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 
হরিপ্রা গ্রামে থাকিলে সে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইবে-_এই আঁশ সে বিসর্জন 
তে পারে ন!। যদিও সে জানে ষতবার গোবিন্দলালকে দেধিবে ততবার 
তাহার প্রেমযস্ত্রণ। বাড়িবে, আবার ততবারই তাহার প্রেমহীন ছুঃথাজীবনে সখ 
ম্হ্ুতব হইবে । এই আশায় নির্ভর করিম্াই সে কলিকাতায় গেল না। 

আশ! চোরাবানুর ভিত্তির উপরেও সৌধ গঠিত করে--আঁকাশ কুহ্থম 
দেখিতে পায়। মহাভারতকার দেখাইয়াছেন, যখন ধর্মক্ষেত্রে পিতামহ ভীন্ম 
ধরশয্যায় শ্বয়ণ কর্রিলেন, আচার্ধ দভ্রোশ দেহরক্ষা করিলেন এবং কর্ণ পতিত 


৫৪ ভিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা " 


হইলেন, তখনও ছুর্ষোধন শল্যকে সেনাপতি করিয়৷ যুদ্ধজয়ের আশায় কার্য 
করিতে লাগিলেন। কবি গোল্ডন্মিথ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দপ্ডিত, 
সেও আশায় নির্ভর করে-_ ও 
“11109 2660] 20100010209 ড/18]) 1116 60 10916 
96111) 8611] 010. 11016 21168 5 
4110 ০5০৮ 10876 61780191508 6116 09776 
3105 651)9668,61010 1159-৮ 

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ প্রাত্যঠিক নিয়মান্তসারে গোবিন্বলাল দিনাস্তে 
বারুণীর তীরবতা পুম্পোছ্ছানে বেড়াইতে গেল। বোহিণীও জল লইতে আঙ্ল। 
রোহিণীর জলে নামিয়। গাত্রমার্জন! করিবার সস্তাবনা- দৃষ্টিপথে তাহার থাক! 
অকর্তব্য বলিয়া! গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। এখানে গোবিন্দ- 
লালের স্থরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 

অনেকক্ষণ পর গোবিন্দলাল আবাব পু্ষরণীর দিকে গিয়া! দেখিল, সেখানে 
কেহ কোথাও নাই। কেবল একটি কলসী' জলে ভাসিতেছে। গোবিন্দলাল 
তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। 

রোহিণীর এই আত্মহ্থত্যাব চেষ্টার কারণ সম্পর্কে অনেকে বনু জল্পন। কল্পনা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বোহিণী গোবিন্দলালের কল্যাণে 
গোবিদ্দলালের প্রেমে আত্মবির্জন করিতে গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, 
রোছিণী নীচবৃত্বির কারণে কামনার অপরিসীম জালায় আত্মহত্যা করিতে 
গিয়াছিল। 

আমরা এইসব আলোচনার মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি, পূর্ব পরিচ্ছেদে 
আমরা রোহিণীর মনের ছন্দ দেখিয়াছি। বারুণী পু্ষরিণীর সোপানে ক্রন্দন- 
রতা| রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের সহান্ভূতির স্পর্শে রোহিণীর' জীবনে বিরাট 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জীবনে সে যাহা পায় নাই, যাহা কখনও পাইবে 
না, গোবিন্দলালের কাছে সে তাহা পাইয়াছে। আমরা তাহার আলোচন! 
করিয়াছি। অতএব গোবিন্বলালের প্রতি রোহিণীর প্রণয়ভাব অস্বাভাবিক 
নছে। কিন্তু রোহিণী জানে ইহা অসামাজিক। তাহার এই প্রেম কখনো 
সফল হইতে পারে ন!' দারণ প্রেমজালায় সে ভূগিতেছিল। সে ভানিত, 
মৃত্যু ছাড়া তাহার গতি নাই। তাহার এই আত্মহত্যার চেষ্টাকে আমর! 
রোহিনীর ছন্বময় জীবনেরই £্বাভাবিক পরিণতি বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি 
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তাহার মতো! এক সহায়সন্বলহীনা পরিপূর্ণা যুবতী বাঁলবিধব! আর কি করিতে 
পারিত ! 

ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমৃত্তি অর্ধারৃতা। দেখিয়া! কালামুখী বলিয়া 
গালি দ্িত-__ভ্রমরের কাছে এই দূতি অমাঞজিত রুচির পরিচয় বলিয়া বিবেচি $ 
হইয়াছিল। তাহার নারীহুলভ স্বাভাবিক লঙ্জাই এই কথায় প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল একজন মালীর সাহায্যে প্রাথমি ক 
চিকিত্স। করিয়া রোহিণীকে বাঁচাইল। 

বোহিণীব অচেতন কূপের দিকে তাকাইয়! গোবিন্দঙ্লালের চোখের জল 
পড়িল। দে ভাবতেছিল কেন বিধাতা রোহিণীকে এত দ্ধপ দিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন, দিয়াছিলেন তো স্থখা করিলেন না কেন? এই স্কুন্দীর আম্মহতঠার 
সে নিজেই যে মূল একথা মনে করিয়া গোবিন্দলালের বুক [ফাটিতে লাগিল। 


লাঠি বিড়ালকে ন। লাগিয়া, ভ্রমরের কপালে লাশিল-_জলমগ্ 
রোগীর করিম নিঃশ্বাস প্রথাস বাহত করিবার জন্ত রোগীর মুখে ফুৎ্কার দিতে 
হয়। রোহিণীব সেই “পক।বন্ববিশিন্দিত, এখনও স্থখাপরিপূর্ণ, মদনমদোগ্াদ- 
হলাহল-কলপাধুল্য রাঙ্গ৷ রাঙ্গা মধুর অথরে অধর দিয়া” কে ফুৎকার দিবে? 
গোবিন্দশাল সমস্তায় পড়িল। সে তাহার উতৎ্কলবাসা মালীকে ফুৎকার দিতে 
বলিল। কিন্ত সে রাজী হইল না। অগত্যা গোবিন্দলাল রোহিণীর ফুল্পরক্ত- 
কুহ্ছমকাস্তি অধরযুগলে নিজের অধর স্থাপিত কবিয়! ফুৎকার দিতে লাগিল। সেই 
সময় হইতেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্কিল। ঠিক সেহ সময় ভ্রমরের লাঠিও বিড়ালের 
গায়ে না লাগিয়া, নিজের কপালে লাগিল । বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দরভাবে ভ্রমরের 
অকল্যাণের হত্রপাত দেখাইলেন। 


॥ সগুদশ পরিচ্ছেদদর।॥ গোবিন্দলাল রোহিনীকে বাচাইয়া। তুলিল। 
রোহিণীর কাছে এই জীবন অবাঞ্ছিত। সেইঙ্জন্য সে গোবিন্দলালকে অনুযোগ 
করিল, “আমাকে কেন বাঁচাইলেন ?” গোবিন্দলাল কি তাহাকে মরিতেও দিবে 
না! গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তির পর হইতে রোহিণীর বাচিয়া হুখ ছিল 
না। এখন মরণেও গোবিক্দলাল বাধ সাঁধিতে আঁসল। রোহিণী তে! 
জীবনগংত। ছিল. অতএব “চিরকাল ধরিয়! দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাতদিন 
মরার অপেক্ষ। একেবারে মরা ভাল।” রোহিণী বলিল, “রাঁজিদিন দারুণ ভুষা, 


৫৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


হৃদয় পুড়িতেছে-_সম্সুখেই শীতল জল। কিন্তু ইহজন্মে সে'জল স্পর্শ করিতে 
পারিব না । আশা ও নাই।” বলা বাহুল্য এই জল গোবিন্দলাল । এই কারণেই 
সে আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছে। 


গোঁবিন্দলাল রোহিশীর কথ! চাপ! দিল । রোহিণীর হৃদয় যন্ত্রণায় আর অগ্নি 
সংযোগ করিল না। রোহিণী চলিয়! গেল। কিন্তু গোবিন্বলালের মধ্যে বিরাট 
আলোড়নের হৃষ্ট করিয়া গেল। রোহিণীর কথ শ্তনিতে শুনিতে সে নিজের 
হদয়েও যেন দুর্বলত। অন্থভব করিল। এই ছূর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না 
তাহা হইলে তাহার এবং ভ্রমরের জীবন পুড়িয়! ছারখার হইয়া যাইবে । এই 
পতন হইতে রঙ্গার জন্য সে ভগবানের কাছে কাতর প্রাথন! জানাইল । 

আমি পাপপুণ্য মানি নাঁ_রোহিণী আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। 
গোবিন্দলাল বলিল, আত্মহত্য| মহাপাপ। তাহার উত্তরে রোহিণী এই কথা 
বলিয়াছে। রোহ্িণীর জিজ্ঞাসা--সে কি পাপ করিয়াছে? কোন্‌ পাপে সে 
জীবনে ন্ুুখী হইতে পারিল না? এই প্রপ্নের উত্তর নাই। শিল্পী বন্ধিমচন্দ্রও 
তাহা দিতে পারেন নাই। কোন পাপ না করিরাও রোহিণী জীবনের সমস্ত 
স্থখসম্পদ হইতে বঞ্চিতা। সে ভাগ্যহতাঃ লাঞ্ছিতা, জীবন্মুতা। পাপ না 
করিয়াও যখন তাহার এই অবস্থা তখন পাপ করিলে ইহার অধিককি হইবে? 
পাপপুণ্য তাহার কাছে সমান অথছ্োতক। 

হানাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর-_রোিনী বলিয়াছিল, 
প্জামি মরিব।” রোছিণী বাঁচিয়া গেল। কিন্তু “গোবিন্দলাল সেই বিজন 
কক্ষমধ্যে সহসা! ভূপঠিতঃহহয়।*'*রোদন কপিতে লাগিলেন ।” গোবিন্দলালের 
মণে হইল, লে মরিবে, ভ্রমর মারবে । কথায় আছে-_“0০020108 59088 
385% 01)611. €1)800/9 1)91076.৮ 

' গোবিন্দলাল তখনও মাঞ্ষের শ্বভাবজাত ভাব বর্জন করিতে পারে নাই। 

সে জানিত পাপের ফল মৃত্যু। সে কেবল মনে করে নাই-_দয় হইতে মোহ 
উৎপন্ন হইতে পারে-1%65 206]165 81১৩ 00170. 60 10৮9 » 

গোবিন্নলাল নিঞ্জের উপর বিশ্বাস হারাইয়। ফেলিতেছে। পূর্বেও রোহিণী 
তাহার নিবট প্রণয়াসক্তির কথা৷ বলিয়াছিল। গোঁবিন্দলাল তখন বলিয়াছিল 
রোহিপী কলিকাতায় গেলে ভাল করিত। কিন্ধ এখন সে যেন এক ছূর্বার 
আকর্ষণ অনুভব করিতেছে । সে আকর্ষণ তাহাকে এবং ভ্রমরকে হুইক্ষিকে 
ছিটকাইয়! ফেলিবে এবং তাহার পরিণাম সুখের হইবে না। 


কৃষ্ণকাস্তের উইল €ণ 


বঙ্কিম সুকৌশলে এখানে ঘটনার পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন। এই- 
ভাবে তিনি পাঠকের কৌতুহল উত্রিক্ত করিলেন। উৎস্থক চিত্তে পাঠক পরবর্তা 
ঘটনার জন্ত অপেক্ষা! করিবে । 
॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্বলাল অনেক রাত্রে বাঁড়ী ফিরিল। কিন্ত 
ভ্রমরের কাছে তাহার কারণ বলিল ন!। বলিলে হয়তো অনেক জটিলতা হাস 
পাইত। “অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইত। কারণ, অনেক স্থানে দেখা যায়, 
পুরুষের কুটিল বুদ্ধি যেক্ষেত্রে ব্যাহত হয়, স্রীলোকের সরল বুদ্ধি তথায় উপযুক্ত 
ব্যবস্থা করিতে পারে ।” 

অধ্যাপক ললিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “রোহিগ্গীর অজম্পর্শ করিয়া 
সেই কথা ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা--গোবিন্দলালের এক সতর্কতা উপন্যাসের 
গতি নির্ধারণে সবাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে । !গোবিন্দলাল-ভ্রমরের 
জীবনে কোন ট্র্যাজেডি ঘটিত না যদি গোবিন্দলাল বাগানে হা যাহ ঘটিয়াছিল 
সমস্ত কথা ভ্রমণকে তখনই জাঁনাইতেন ।” 

ভ্রমর কিন্তু কিছু অঘটন আন্দাজ করিয়াছে । তাহার (চেয়ে বেশী গোবিন্দ- 
লালকে কে জানে? সে বলিল, “আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার 
আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।” শ্রমরের অন্তরে যেন 
অকল্যাণের পুবাভাস দেখ! দিয়াছে। তাই পে প্ররুত খটন! জানিবার জন্য 
কাতর হইয়াছে । গোবিন্দলাল তথাপি তাহাকে বলিল ন!। শু" বলিল, “তুমি 
এখন বালিকা, শুনিয়৷ কাজ নাই।” ভ্রমরকে দুই বৎধর পরে বলিবে বথ। 
দিল। 

এখানেই গোবিন্দলালের হিসাবে ভূল হুইল। ভ্রমর গোঁবিন্দলালের 
সংসারে যতই চঞ্চল! বালিকার ন্যায় দিনাতিপাত করুক ন! কেন, সে নারী। 
বয়সে তাহার সহজাত বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। 

ভ্রমর কিন্তু তাহাকে লঘু বলিয়। ভাবিতে পারিল না । কোন নারীই পারে 
না। তাহার চোখে জল আসিল। গোবিন্দলাল রাগ করিবে বলিয়। কান 
বন্ধ করিল; কিন্তু তাহার বুকে হঠাৎ যে একখণ্ড কালে! মেঘ চারিদিক অন্ধকার 
করিয়। ফেলিয়াছিল তাহ কিছুতেই দূর হইল না। 
॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্বলাল রোহিণীর কথ! তুলিতে পারে 
নাই। রোহিণীর কূপ তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথাপি সে স্থির 
করিপ,“মরিতে হয় মরিব১---তথাঁপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী ব! কৃতত্ব হইব না*। 


4৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


তাহার মনে হইল বিষয়কার্ধে মনোনিবেশ করিয়া স্বানাস্তরে গেলে রোহিণীকে 
নিশ্চয়ই ভূলিতে পারিবে । সেজগ্ত পরদিন সকালেই কৃষ্ণকান্তের কাছে গিয়। 


বিষয়ালোচনা করিতে লাগিল। ঠিক হইল, গোবিন্দলাল মহালে জমিদারি 
তদারক করিতে ঘাইবে। 


ভ্রমরও যাইবার জন্য আবদার ধরিল কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা তাহাকে 
কিছুতেই যাইতে দিলেন নাঁ। অবশ্ত গোবিন্দলালও চাপ দেয় শাই। দলে এ 
পরিবারে কেহ হয়তো! নিষেধ কবিত নাঁ। পববতী কালে ভ্রমবকে পিআ্রালয় 
হইতে 'আ(নবার যখন ঠোড়জোড় হইতেছে তখন গোবিন্মলালেব কথায় সব বন্ধ 
হইয়া গেল। ইহাতে বুঝা যায় ক্ঞ্চকান্তের পরিবারে গোবিন্দপালের মতের 


বেশ গুরুত্ব ছিল। শেষ পযন্ত গোবিন্দপাল একাকী দশ দিনের পথ বন্দরখালি 
যাত্র! করিল। 


গোবিন্বলালের হিসাবে দ্বিতীয়বার ভুল হইল। দুরে শিয়া বোহিণীকে 
বিশ্মরণের চেষ্টা অহেতুক কল্পনা । ভ্রমর সঙ্গে থাকিলে বব" +তকটা সম্ভব 
হইত। ভ্রমরকে সঙ্গে না লইয়া আব ৪ অনর্থ বাবাইল। ভ্রমধ এবং গোবিন্দ- 
লালের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীব গড়িয়। উঠিবার পথ প্রশস্ত হইল। 


॥ বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ এক৷ ভ্রমবের কিছুই ভাল লা.গ না। সে; 
শষ্য তুলিয়! ফেলিল। পাখধ৷ খুলিয়া ফেলিল। আমোদ-আহলা? বন্ধ কবিল। 
খাওয়! বন্ধ করিয়! বলিত, জর হইয়াছে । শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইলেন। ভ্রমর 
কিন্ত উধধ খাইল না। জানাল! গলাইয়! ফেলিয়! দিল। 

এতট! বাড়াবাড়ি ক্রি চাকরানীরও অসহা ঠেকিল। সে ভ্রমরকে বলিল, 
তুমি যাহার জগ্ত আহার-নিদ্রা' ত্যাগ করিয়াছ তিনি হয়ত হু কার নল মুখে 
দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিশীব ধ্যানে মগ্ন।” ভ্রমব গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস 
করিতে পারিল না। তাহার পক্ষে ক্ষীরির কথা অসহা বোধ হইল। সে 
ক্ীরিকে খুব মারিল। ক্ষীরি তখনও বলিল, সেদিন অনেক রান্রে রোহিণীকে 
বাবুর বাগান হইতে আসিতে অনেকেই দেখিয়াছে। 


ক্ষীরোদা মার খাইয়া রাগে গর্গর্‌ কবিতে করিতে চলিয়া গেল। ভ্রমর 
ভাবিতে লাগিল, গোবিন্দলাল কি সেই দিন এই কথাই তাহার কাছে গোপন 
করিয়াছিল ? তথাপি ভ্রমরের মনে গোবিন্দলালের প্রতি কোন অবিশ্বাম নাই। 


কৃষ্ণকাস্তের উইল ৫৯ 


একবার মাত্র মনে হইল, “তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন ছুংখ কি? আমি 
মরিলেই সব ফুরাইবে ।” 


কিছু ভালে লাগে না_ভ্রমর একা-_ 
চিন্তামণি প্রোষিততর্তৃকার কথায় লিখিয়াছেন-_ 
"্হান্তং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্‌। 
ক্রীড়াঁং শরীরসংস্কারং ত্যজেং প্রোধিতভত্ত্কা ॥ 
-যাঁহার পতি বিদেশে গিয়াছে তাহার ভান, ন্যগহে গমন, সমাজোঁৎ্সক 
দর্শন, ক্রীড়া! ও শরীর-সংস্বার বর্জনীয় । 
ভ্রমর 'ভারতচক্রের “অন্নপাঁমঙগল” পড়িত। উহ্বার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 
“রসমঞ্জরী' থাকে । তাহাতে প্রোধষিতভততৃকার লক্ষণ-__ 


“অনল চন্দন চুয়া গবল তাঁদুল গ্রয়া 
কোকিল বিকল করে অতি | 
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্য বশেষ-১:%। 


_ ইত্যাদি । 
আর “মেঘদূতে' বিরহবিধুর! যক্ষপত্বীর বর্ণনা _শিশিপ্পমথিতা পল্মিনীর মত, 
প্রবল রুদ্দিতেচ্ছলনেত!__ 
“তৈল বিন! রুক্ষ অলক-কুস্তল 
পডে আলুখালু কপোল-দেশে 
উড়িছে কাপিয়ে, পল্পব-কোমল 
অধর শুকানে! গভীর শ্বাসে ॥” 


ইহাই বিরহিণী নারীর ল্্ণ। ভ্রমরে এই সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল। 

কিন্তু ক্ষীরি প্রভৃতি যাহ রা কখনও ভ্রমণের প্রেম দেখে নাই, কখনও তাহা 
অনুভব করিবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই, তাহার! ভরমরের বেদনাভিবযক্তি- 
বাঁড়াবাঁড়ি বলিয়! মনে করিল । 


॥ একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রমর ক্ষীরি চাঁকরানীর রটন1 বিশ্বাস' 
করিল না, ইহা! ক্ষীরির কাছে অসহা বোধ হইল । তখন ক্ষীরোদা বারনী পুকুরে! 
স্নান করিতে বাঁওয়-আসার পথে যাহাকে দেখিল তাহার কাছেই এ রটনার, 
কথ বলিল। সে আবার অন্যের কাছে বলিল। এইরূপে একে শূন্য দশ হইল, 
দশে শূন্প শত হইল, শতে শৃন্ত সহম্র হইল। “যে নুর্ধের নবীন কিরণ তেজন্থী 


৬৬ ডিগ্রী কো বাংলা সহায়িকা 


না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোছিণীর কথা পড়িয়াছিল, 
তাহার অন্তগমনের পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোবিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের 
অন্ুগৃহীত|।” 

ক্রমে সেই রটনার কথ! নান! পল্পবিত হইয়া! ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে 
লাঁগিল। বিনোদিনী, সুরধুনী, রাণী-বামী কতজন আসিয়া ভ্রমরকে জানাইল 
যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। 

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর ন্থুখী ছিল। কালো কুৎসিতের এত স্থুখ-__-অনম্ত এশ্বর্য, 
দেবছুলত হ্বামী-__গ্রামের লোক হিংসায় মরিয়া! যাইতেছিল। সেজন্য সকলেই 
শ্রমরের স্থখের পরিসমাপ্তি জানাইয়া দিতে আসিল । 

ভ্রমরের বিশ্বাসেও ফাটল ধরিল। গোবিন্দলালকে সে সহজে অবিশ্বাস 
করিতে পারিতেছে না। “কিন্ত সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, মকলে 
বলিবে কেন?” ভ্রমরের মরিবার ইচ্ছা তইল | 

ব্িমচন্্র এই পরিচ্ছদে রটনা-ওভ্তাদ চাকরাঁনী সম্প্রদায় এবং হিংসাজর্জর 
গ্রাম্য সমাজের এক স্থন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 


বলি মেজো, বলি বলেছিনুম, মেজবাবুকে অযুধ কর-_ 
সহা্গছ্থতি অপেক্ষা হথরধূনীর টক্তির মধ্যে গ্রচ্ছন্প বিদ্রপই বেশী। সে ত্রমরের 
কাট! ঘায়ে হ্ছনের ছিটা দিতে আপিল | সে ভ্রমরকে বলিল, “পোড়া কপাল! 
এত লোক শুশিয়াছে--কেবল তুই শুনিস নাই? মেজবাবু যে রোহিনীকে সাত 
ছাঞ্জার টাকার গহন! দিয়াছে।” 

“ফিরিয়া আদিয়! প্রাণেশ্বর, আমায় গালি দিও না! যে, ভোমরা 
আমায় না বলিয়া মরিয়াছে"__গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অটল বিশ্বাস 
উলিয়া যাইতেছে । তথাপি স্থামীর প্রতি তাহার প্রেম পূর্বের মতোই রহিয়াছে । 
স্বামী তাহাকে আদর করিয়! ভোমরা বলিয়। ডাকিত। সেই ভোষর! এখন 
বৃত্যুপথাশয়ী । ভ্রমরের এই উক্তির মধ্যে স্েছণীল অভিমানী চিত্তের পরিচয় 
'পাওয়৷ যায়। 


॥ স্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ “এখন ভ্রমরেরও যে জালা, রোহিণীরও 
খসেই জালা ।” রোহিমীও শুলিল, গ্রামে রা হইয়াছে, গোবিদ্বলাল তাহাকে সাত 
হাজার টাকার অলগ্ষার দিয়াছে। রোহিমী ভাবিল ত্রমরই নিশ্চয় এই রটনার 
সুলে। “নইলে এত গায়ের জালা কার?" কিন্ত রোহিণী একবারও ভাবিষ়্! 


কুষ্ণকাম্তের উইল ৬১ 


দেখিল না, ইহাতে রোহিনীর চেয়ে ভ্রমরের ছুঃংখই বেশী। রোহিবী ফে 
অপরিণামদর্শা তাহ। আমর পূর্বেই দেখিয়াছি । যে হরল।লকে দেখিয়া শিহরিয়া 
উঠে, সে-ই হরলালের এককথায় প্রলুন্ধ হইয়্াছিল। সেজন্য মুহূর্তে ভাবিল, 
“সেদিন চোর অপবাদ, আঞজ আবার এই অপবাদ । এদেশে আমি থাকিব 
না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জালাইয়া 
যাইব ।” 

রোহিণীর যে কথা! সেই কাঁজ। সে কোন প্রতিবাঁসিনীর নিকট হইতে 
একথানি বানারলী শাড়ী ও এক স্থুট গিলটির গহন! চাহিয়া লইয়। ভ্রমরকে 
জালাইতে আসিল । সে অনায়াসে ভ্রমরকে বলিল, লোকে কেন তাহার নামে 
মিথ্যা কথা বলে। দে তো গোবিন্দলালের নিকট মাত্র তিন হাজার টাকার 
গহনা আর এই শাঁড়ীধানি পাইয়াছে। এই বলিয়। ভ্রমরাঁক অলঙ্কার ও শাড়ী 
দেখাইল। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়! ভ্রমর সত্যই জলিয়| উঠিল। নে লাখি 
মারিয়৷ অলঙ্কারগুলি ফেলিয়! দিল। অলঙ্কারগুলি যে বরকল তাহা দেখিবার 
মতে! মনের অবস্থ। তাহার ছিল না। 


এই পরিচ্ছেদে রোছিনীর অভিনয় লক্ষ্য করিবার মড়ো। কত সহজে লে 
মিথ্য! রটনাকে সত্য বলিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া! গেল। এমন কি ভ্রমর যখন 
অলঙ্কারগুলি লাথি মারিয়া ফেলিয়! দিল, তখনও “সোনায় পা দিতে নাই” এই 
উপদেশ-স্থলভ বাক্য দ্বারা তাহাঁকে অধিক দংশন করিয়া গেল। সাধারণের 
ধারণা, সোনায় পা দিলে অমঙ্গল হয়। ভ্রমর এক অমঙ্গলের উপর আরেক 
অমঙলের হচনা করিতেছে, ইহাই রোহিণীর বক্তব্য। 


“আমাদের বড় দুঃখ রহিল”--পরিচ্ছেদশেষে লেখকের মন্তব্য কতখানি 
যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রণিধানযোগ্য। রোহিণী যে কাঙ্গ করিয়াছে, তাহাতে 
পোহিধীকে না মারার জন্য লেখক দুঃখিত । এখানে বক্ষিমচন্জ্রের বস্তবাী দৃষ্টি- 
ভক্ষির অন্ভাব দৃষ্ট হয়। 


॥ ভ্রয়োধিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে 
অভিযোগের পত্র পাইল। রোহিদী গোবিন্দলালের দেওয়া বস্ত্ালঙ্কার ভ্রমরকে 
দেখাইয়াছে। রোহিণী যে গোবিন্দলালের অন্থগৃহীত। এই সম্বন্ধে ভ্রমরের কোন 
সন্দেহ লাই। তাহার ধারণা, এই কারণেই গোবিদ্দলাল সেদিন রাছে বাগানে 
কেন দেরী হইয়াছিল, তাহ। বলিতে পারে নাই। 


৬২ ডিগ্রী কোঁস”বাংল! সহায়িক। 


ভ্রমর লিখিয়াছে, “তুমি মনে জাঁগ বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্ত 
অচলা--তোমাঁর উপর আমাব বিশ্বাস অনন্ত । আমিও তাহ। জানিতাম। কিন্ত 
এখন বুঝিলাম যে, তাহা নভে । যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও 
ভক্তি, যতগিন তমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস। এখন তোমার উপর 
আমার তক্তি নাই, বিশ্বাদও নাই। তোমাৰ দর্শনে আমাঁব আর সুখ নাই। 
তুমি যখন বাড়ী আঙগিবে, আমাকে অনুগ্বহ কবিয়া খবর লিখি ও_-আঁমি 
কাদিয়। কাটিয়। যেমন করিয়! পাবি পিত্রালয়ে যাইব ।” 

গোবিন্দলাল কিছুই জানিত না । পত্র পড়িয়! সে স্তম্ভিত হুইয়৷ গেল। সেই 
ডাকে ত্রন্মানন্দের শিকট হইতেও আরেক পত্র পাইয়াছিল। সে লিখিয়াছে, 
ভ্রমর রা করিয়াছে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাঁজার টাকাঁর অলঙ্কার 
'দিয়াছে। হারও কত কদর্ধ কথ! রটিয়াছে গোবিন্দলালকে তাহা লিখিতে 
্রক্মানন্দেব লঙ্জা কবে । গোবিন্দলাল আরও বিস্মিত হইল। সেকোন অর্থই 
বুঝিতে ন! পাবিয়া পরিনই হরিদ্রা গ্রামে রওনা হইল । 

এই চিঠি লেখায় ঘটনার গ্রন্থি জটিল হইল। ভ্রমব এবং গোবিন্দলালের 
মধ্যে একট। ব্যবধান গড়িয়া উঠিল। 

যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমার বিশ্বীস-_ভ্রমরের নিকট হইতে 
এইপ্ীপ চবম পত্র আমিতে পারে গোবিন্দলাল তাহা! কখনে। কল্পনা করিতে পারে 
নাই। আমরাও পারি নাই। সমাজে তখন নারীর ব্যক্তিত্ববোধ দেখা দিয়াছিল। 
বন্ধিমচজ্্রও নারীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শৈবলিনীর মধ্যে "তাহার 
্রক্ষ্ট পরিচয়। কিন্তু বাক্ি-স্বাতশ্ব্বোধ আজিকার দিনের মতো! নিশ্চয়ই এত 
প্রধর ছিল না। বর্তমানেও অত্যাধুনিকা ব্যতীত এরূপ পত্র কোন গৃহস্থবধূর 
নিকট হইতে আশ! করা যায় না। ভ্রমরের আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে । 
নয় বদর গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে 
দেখিয়াছি, গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল ব্যতীত 
সে পৃকভাবে চিন্তাও করিতে পারে না। রোহিণীব প্রতি গোবিন্দলাঁলের 
আন্গবীগের রটনায় সে প্রথম বিশ্বাস করে নাই। পরে রটনার ব্যাপকতা 
বং পোছিণীর চাতুরীতে সে বিশ্বাস করিল। গোবিন্দলালের প্রতি তাহার 
জিসান হওয়! স্বাভাবিক । কিন্তু পত্রের এই ভাষা অভিমানের ভাষা নহে। 
পমকিযানে কোন সী ত্বামীকে লিখিতে পারে--“তোমার দর্শনে আমার আর 
সুখ নাইন) একথ। বিশ্বাস করা বায় না। বস্তত: ইহ! ভ্রদরের চিঠি নহে, 


কুষ্ণকান্তের উইল ৬৩ 


"্আদর্শবাদী বস্ধিমচন্দ্রের । তাহার পক্ষেই লেখা সম্ভব “এখন তোমার উপর 
আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।”* ভ্রমরের পক্ষে নহে । 
॥ চতুধিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ চারদিনের পর গোবিন্দলাল বাড়ী 
আসিয়া পৌছিল। দৌখল, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে । তাহার “মনে বড় 
অভিমান হুইল।” মনে মনে ভাবিল, “এত অবশ্বাস! না বুঝিয়! না জিজ্ঞাসা 
করিয়। আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না ।» 
এই ভাবিয়া গোবিন্দপাল ভ্রমধকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইতে নিষেধ 
করিল। 

মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিপ়াছ ?__ প্রিয়জন দূরে গেলে 
তাঁহার ভালবাস! প্রিয়পাতআীর প্রতি স্তিমিত হয়। নটীর সম্মিলিত জলধারা 
যদি শাখা-বিভক্ত হুইয়া যায়, তাহ! হইলে, সেই বিভিন্নাধারা৷ পুনরায় একত্রিত 
হইতে দেখা যায় না। অতএব বঙ্ধিমচন্দ্রের উপদেশ। “যাহাঁকে ভালবাস, 
তাহাকে নয়নের আড় করিও না।” এই কথ! লিখিবাঁয় সময় অবশ্তই বন্ধিম 
চন্দ্রের প্রয়াগ বা ত্রিবেশীর কথ! মনে ছিল না। থার্কিলে বুবিতে পারিতেন, 
বিচ্ছিন্ন জলধারাও স্থানকালের ব্যবধানে আবার একব্রিত হয়। 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশে যাইতে দিয়া ভাল করে নাই। গোবিন্দলাল 
যদি হরিদ্রাগ্রামে থাকিত তাহা! হইলে ভ্রমরের এত ভূল হইত না| বাচনিক 
বিবাদে আসল কথ! প্রকাশ পাইত এবং উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদের সত্রপাত 
হইত ন|| 

গোবিন্দলালও রোহিণীকে ভুলিবার জন্ত এবং বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ 
করিবার জন্ত বন্দরখালি গিয়াছিল। কিন্তু ঘটনার এমন চক্র পরিণাম যে, 
ভ্রমরই গোবিন্দলালের নিকট হইতে দুরে সরিয়। গেল। ভ্রমর গোবিন্দলালের 
আসিবার কথ! কৃষ্ণকান্তের নিকট হইতে শুনিল; এবং তাহার পত্রান্ুযায়ী 
মাতাকে লিখিয়া তাড়াতাড়ি পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এঁধানে ভ্রমর দ্বিতীয়বার 
ভুল করিল। প্রথম ভূল করিয়াছিল গোবিন্দলালকে চরম প্র্র লিখিয়া। 

এত অবিশ্বাস ! না বুবিম্া, না জিজ্ঞাসা করিস্া আমাকে ত্যাগ 
করিত! গেজ ! গোবিন্দলালের নিকট ভ্রমরের পত্র ছিল অবিশ্বান্ত। কিন্ত 
তাহার পিন্রালয়ে যাওয়া আরও অবিশ্বান্ত। পত্রে যাহাই লিখুক না! ফেন 
গোবিন্দলাল ভাঁবিতে পারে নাই ভ্রমর সত্যসত্যই পিস্রালয়ে চলিয়! বাইবে। 
'সেজন্ত বাড়ী ফিরিয়! ভ্রযরকে ন! দেখিতে পরি! গোবিদ্দলালের দুজন অভিমান 


৬৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


হইল। তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিল। সে যেকাজ করে নাই এবং 
রোছিণীর আসক্তির প্রশ্রয় ন! দেওয়ার জন্য সে দুরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহাকে 
একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহার আগমন সংবাদে পিত্রালয়ে যাওয়া 
প্রকারাস্তরে গোবিন্দলালকে অপমান করারই সামিল। গোবিন্দলাল ভ্রমবকে 
খুবই ভালবাদিত। সেজন্য রোহিণীর প্রণয়াঁসক্তির কথ! শুনিয়া তাহার আনন্দ 
হয় নাই; তাহার কাছে বিপদ বলিয়াই প্রতীত হুইয়াছিল। তাহার মনে হইল, 
“আমি মরিব-_ভ্রমর মরিবে |” যেভ্রমরের জন্য তাহার এত চিন্তা সেই ভ্রমর 
তাহার মুখ দেখিতে চায় না! ইহ] গোবিন্দলালের নিকট অসহ বোধ হইল। 
বন্তত যেখানে প্রেম প্রবল, সেখানে অভিমানও দুর্জয় । তাহার মনে হইল-_ 
“যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণ-ধারণ করিতে পারে না ? 

কাহিনীর এখনেই চরম ভ্রাস্তি। গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাসের বশবর্তাঁ 
হইয়! ভ্রমরের নিজ চেষ্টায় পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে গোবিন্দলাল 
“ও ভ্র্নরের ভাগ্য পৃথকভাবে নিণণাঁত হইয়াছে । ভ্রমর গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ 
করিয়াছে আর গোবিন্দলালের দোঁলাচল চিত্ত ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহিহীর 
দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । এখানে আ্যারিস্টটলের ভাষায় 2১959289] 0£ 816090107 
বা! ঘটনার বৈপরীত্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। 

একজন সমালোচক বলিয়াছেন, “ইহ! শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি” হইলেও উপ- 
তাসের “আদি ভ্রান্তি' হইল রোহিণীকে উদ্ধার করিয়! রোহিণীর অঙগম্পর্শ করার 
কথ! ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা । আমাদের তাহা যনে হয়না । কারণ 
মাছধ সবগময় সব কথা! বলিতে পারে না । কোন আকম্মিক আঘাতে বা! 
গুরুতর কোন আঘাতে বা গুরুতর কোন ভাব-পরিবর্তনে হৃদয় যখন গুরুভাঁর 
হুইয়! পড়ে, তখন মানুষ নিজেকে লইয়! ব্যাপূত থাকিতে চায়। তখন তাহার 
কথ! বলিবার সময় নছে। গোবিন্দলালের তখন সেই অবস্থা । প্রাথমিক 
চিকিৎস! দ্বারা রোহিনীকে বাচাইয়! ঘখন রোহিণীর নিকট তাহার প্রণয়াসক্তির 
কথ! শুনিল, তখন গোবিন্দলাল নিজেই হতচকিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেষে 
কি কক্সিবে, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কেবল ভগবানকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিষার জন্ত'কাতর আকুতি জানাইল। বাড়ী ফিরিয়াও চিত্রের সেই 
গতর নাহিল না। ভ্রমরের (প্রশ্নের উত্তরে তাহার পরিচয় পাওয়া বায়। 

'ছিতীয়ত, জনন সরল! বালিকা । জীবনের সহজ পখেই তাহার গমন । 

বর মদ থা সংঘাতের কবরের মধ্য তাহাকে কখনো পড়িতে হয় নাই । 


সস্তা েরস্তহজস্্ হাঃ 


সেই সরলা ভ্রমর তাহায় স্বামীর প্রতি রোহিণীর এই আসক্তির কখ। কিরূপে 
গ্রহণ করিবে গোবিন্দলাল তাহ! স্থির করিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল কেবল 
বলিল, গে বালিক!, সে এসব কথা বুঝিতে পারিবে না । সেজন্ত সে ছুই বৎসর 
পরে বলিবে বলিল । ইহার উদ্দেস্ট কিন্ত ভ্রমরের নিকট রোহিণীর কথ! গোপন 
কব। নহে । রোছিণী যে তাহাকে ভালবানে একথ! গোবিন্দলাল ভ্রমরকে 
পূর্বেই বলিয়াছিল এবং ইহাও বলিয়াছিল, রোছিণীকে সে ভালবাসে ন!। 
'অতএব ভ্রমরের কাছে রোহিণী-গোবিষ্বলাল প্রসঙ্গ যে অজানা ছিল তাহাও 
নহে । বস্তত গোবিন্দলালের সেদিন রাত্রে বোধ হয় ইছাই মনে হইয়াছিল, 
দয়া করিয়া আমায় একটু একা থাকিতে দাঁও।' সত্য গোঁপন করিবার জন্য 
নহে, সত্যকে উপলদ্ধি করিবার জন্যই'গোবিদ্দলাল সেই রাষ্জে অধিক বাক্যালাপে 
অগ্রসর ছয় নাই। 

॥ পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছোদ ॥॥ ছুই-চারিদিন গেল। কেহ আনিল 
না, ভ্রমরও আসিল না ।, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলঘূঁভ্রমর তাহার উপর 
অবিচার করিয়াছে অতএব তাহাকে একটু -কাানে। দরাঁচার । এই ভাবিয়! 
নিজেই কীদিল। এখানেই গোবিন্দলালের চরিজ্ের এবং মাধুর্য । 
ভ্রমরের সঙ্গে তাহার কলহ গোবিন্দলালের নিকট ছুঃসহ | মথচ ঘটনার এমনই 
পরিস্থিতি যে, ভ্রমর নিজে না আসিলে সে তাহার কাঁছে ছেট হইতে পারে 
না। 


সে ভ্রমরকে ভৃলিবাঁর চেষ্টা করিল। কিন্তু নয় বৎসরের মধুর দাম্পত্য জীবনের 
পরে তাহ! সহজে সম্ভব হইল না। অবশেষে মনে করিল, ভ্রমরকে ভূলিবার প্ররুষট 
উপায় রোহিণীর চিস্তা। ঘটনার কি চক্র-পরিণাম ! গোবিন্দলাল একদিন 
বোহিণীকে ভূলিবার চেষ্টা করিয়াছিল । আজ ভ্রমরকে ভূলিবার জন্য রোগ্িণীকেই 
ধ্যান করিতে লাগিল । কিন্তু এ ভূলের জন্য দায়ী গোবিন্দলালের চেয়েও ভ্রমর 
বেনী। এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে । বঙ্গিমচন্ত্র যে পরিবারের 
কাহিনী বিবৃত করিতেছেন তাহা! একটি জমিদার বংশীর ৷ সামন্ত চিন্তাঁধারায় 
নারীর স্থান পুরুষের সমান নছে। অনেক নীচে। সেজন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরের 
পিতরঃশযপ বাওয়াকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই ভ্রমরকে ভূলিবার 
ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া! সে রোহিণীকে আশ্রয় করিল । স্থখকে বিসর্জন দিয়! আপন 
অনিষ্টমাধনে প্রবৃত্ত হইল। 

কঃ উইল-”৫ (৭৩) 






৬৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


রোহিণীয় জন্ত গোবিন্দলাঁলের এই বাঁসনাও তাহার কাম্য ছিল ন!। সেজন্য 
সেদিন বৈকালে বারুণীতটে বসিয়া গোবিন্দলাল এই বাসনার জন্য অনুতাপ 
করিতেছিল? বৃষ্টিতে ঘাট পিছল হইয়াছে । সন্ধ্যার অন্ধকারে কে একজন 
মামিতেছিল, গোবিনালাল তাহাকে বারণ করিল। রোহিণী ভিজিতে ভিজিতে 
উদ্ভানে আসিয়। গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আমাকে 
ডাঁকিলেন ? গোবিন্দলাল তাহাকে ডাকে নাই। ঘাটে নামিতে বারণ 
করিয়াছিল। 

তারপর রোহিনী গোবিন্দলালের কথোপকথন । গোবিন্দলাল রোছিণীকে 
রটনার কথ! জিজ্ঞাস! করিল । ভ্রমরের নামে তাহারা কেন দোষ দিতেছে তাহারও 
কারণ জানিতে চাহিল। 

রোহিণী কি উত্তর দিল বছ্ষিমচন্ত্র তাহার বিবরণ দেন নাই। তিনি 
লিখিয়াছেন “তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃতি হয় না। কেবল এইমাত্র 
বলিব যে,সে রাতে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়৷ গেল যে, গোবিন্দলাল 
রোহিণীব রূপে মুগ্ধ” 

নৈয়ায়িক বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমের হাত টানিয়া ধৰিয়াছেন। ন। হইলে যে 
বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর অধরে অধর গাখিয়। গোবিন্দলালের ফুৎকারের বিবরণ 
পিয়াছেন তিনি এই কধোপকথনেব বিবরণ দিতে পারিতেন | তাহাতে পাঠকের 
অন্তত গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর চরিত্র বিশ্লেষণের স্থবিধা হইত। 


॥ ঘড়বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইল। 
প্রথম “প্রথম তাহার বিবেক এই মোহে বাধা দ্িয়াছিল। পরে সে ভাবিল 
মোহে জন্তই রূপ হইয়াছে । ইছাতে দোষ কি? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে | 
পৃথিবীর উপরিস্থিত বস্তর নিম্নগতি যেরূপ তরান্বিত হয় সেইরূপ রোছিনীর রূপের 
আকর্ষণে গোবিন্দলালের পাপের গতি ভ্রুত হইল। গোবিন্দলাল ও রোহিণী 
ক্রমশঃ একে অপরের ঘনিষ্ট হইয়। উঠিল। 

ভ্রমরের় রূপ ছিল নাঃ গুণছিল। গোবিন্দলাল সেই গুণে এতদিন তন্ময় 
ছিল, কিন্তু হ্বভাবজ রূপতৃষ্ণ ভ্রমরের অভাবে তীব্রভাবে বাড়িয়া! গেল। রোহিণীর 
অসাধারণ রূপ ছিল। গোবিন্দলাল সে রূপের আবর্তে মুড হইল। 


কফকান্তের বিষয়বুদ্ধি ছিল সজাগ। রোহিমী ও গোবিদ্দলালের নাম 
একনি ছইয়। ক্রমে কৃষ্ণকাস্তের কানে উঠিল। তিনি দুঃখিত হৃইলেন। 


কষ্কাস্তের উইল ৬৭ 


গোবিম্বলালের চরিত্রে কিছুমাঞ্জ কলঙ্ক ঘটিলে তাহার বড় কষ্ট। স্থির করিলেন, 
গোবিন্দলৃলকে তিনি সাবধান করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহার পীড়ার অন্ত 
তিনি বাহিরে ধাইতে পারিতেন না । গোবিন্দলাল তাহাকে গ্রতাহ দেখিতে 
আসিত, কিন্তু তাহার ঘরে এত লোক থাকিত যে তিনি তাহাকে কিছু বলিবার 
স্যোগ পাইতেন না। 

একদিন অনেক রাত্রে বাগান হইতে ফিরিয়া গোবিন্দলাল কৃষ্ণকাস্তকে 
দেখিতে গেল। কৃষ্তকান্ত বুঝিতে পারিলেন তাহার মৃত্যুর আর বেশী দেরী 
নাই। সেজন্য তিনি ইঙ্গিতে ঘরের অগ্ঠান্যদের সরিয়! যাক্ঈতে বলিলেন। কিন্ত 
গোবিন্দলাল রুষ্ণকাস্তের গীড়ার বাড়াবাড়ি দেখিয়া বৈদ্য স্লানিতে গেল। বৈদ্ 
আসিয়৷ কৃষ্ণকাস্তকে ওষধ থাইতে দিল। কৃষ্ণকান্ত খুঁধধ ফেলিয়! দিলেন । 
বলিলেন, ওঁষধ অপেক্ষা হরিনামই তাহার বেশী শ্রেয়! কষ্ককাস্তের দৃরদৃষ্টি 
ছিল। তাহার বিচার-বোধ তীক্ষ। নিজের মৃত্যুও আক বোধ করিলেন। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কতক্ষণ মিয়াদ ?” 

রুষ্ণকাস্ত বুঝিলেন তাঁহার সময় হইয়াছে । অথচ ৬০৮৮ তাহার 
চরিক্র সংশোধনের জন্য উপদেশ দেওয়ারও সময় এবং | পাইলেন না । 
তখন তিনি গোবিন্দলালকে উইল বাহির করিতে বলিলেন এবং তাহার সমু 
উইল সংশোধন করাইলেন । তাহার সম্পত্তির যে অর্ধাংশ গোবিন্দলাল পাইবে 
তাহাতে গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া ভ্রমরের নাম লিখিলেন--"ভ্রমরের 
অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল এঁ অর্ধাংশ পাইবে ।" 


তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, গোবিন্দলালের অধঃপত্তনের কথা জানিয়াও 
তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। উইল সংশোধনের দ্বারা গোবিন্দলালকে 
নিজের অভিপ্রায় জানাইবেন। গোবিন্দলাল এবং ভ্রমর অভিন্ন। ভ্রমরের 
হাতে সম্পত্তি দিয়! গোবিন্দলালকে সংশোধন করাইবেন। 

সকলে বিশ্মিত হইল। মুন্থরী গোবিন্বলালের ইচ্ছা জানিতে চাহিল। 
গোবিন্দলালের কর্তবাবুদ্ধি-_স্সেহশীল পিতৃব্যের সম্বন্ধে শ্রন্ধ! সেই মৃত্যুর ছায়া- 
গম্ভীর কক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল সে পিতৃত্যে* স্থাক্ষরান্তে আপনি “উপযাঁজক 
হইয়া উইলখানি লইয়া! তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিল।” রৃষ্ণকাস্ত বোধ 
হুয় গোবিন্দলালের আচরণে £জীবনের শেষ সময়ে আশায় সাম্বনা লা 
করিলেন । 


| ভস্ক।পা অত লাহা]কি। 


উর অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার-কুষ্ণকাস্ত সকলকে 
হয়িনাম করিতে বলিয়া মহাযাত্ার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। যেন 
বলিতেছিলেন-- 
“11181068200 95901060611) 
4400 81691 0178৮ 0129 ৫811: 1 
400 10095 61)926 1)68 200 58017688 ০01 197979]) 
তবখ 10) [ 91019100 1” 
সেই রাজ্জে হরিনাম করিতে করিতে তৃলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন 
করিলেন ; যেন, 
“1061)176 1) 115 1119, 
8908216 10100 116 6116 19851708 16 3 116 0160 
48৪ 0069 6118৮ 11801096810 ৪000160 11) 1718 06981) 
[10 01207 ৪9৪ 0119 09858 00106 106 ০0০0 
4৪ 7৮979 9, 39,2918588 61105.১+ 


ঘিনি জীবনে কখনও অধর্ম করেন নাই, মৃত্যুতে তাহার ভয় কি? রামপ্রসাদ 
কালীকে বলিয়াছিলেন-_-প্রাশ যাবার বেলা এই করো, মা, যেন ব্রঙ্গরন্ধ যায় 
গো ফেটে।” তিনিমা'র চুরস্ত ছেলে-_কিন্তু “আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় 
শান্ত ক'রে লবে কোলে ।” 

রু্কান্তের মৃত্যুতে সত্যই একজন দিকপালের কার্য শেষ হইয়াছিল । 


॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ রুষ্ককান্তের মৃত্যুতে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে 
লাগিল। ভ্রমরকেও অগত্যা আসিতে হইল। গোবিদ্দলাল এবং ভ্রমরের 
প্রথম সাক্ষাৎ শোক-ক্রদ্দনের মধ্যেই কাটিয়া গেল। তাহার পরও দুজনেই 
ভাবিল, এসময়ে গোলযোগ করিয়া! কাজ নাই। গোবিদ্দলাল ভ্রমরকে বলিল, 
"আমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার 
বুক ফাটিয়া যাইবে ।” গোবিন্দলাল শ্রান্ধের পর তাহা বলিবে বলিল। ভ্রমরও 
পরে তাহার ঘা! বলিবার আছে বলিবে বলিল। 

আর কৌন কথা হইল না। গোবিন্বলাল এবং ভ্রমরের মধ্যে সে সম্পর্ক 
'স্সার নাই। আগে ছইজনকে পৃথক দেখা যাইত না। এখন ভইন একসঙ্গে 
থাফিতে চাছে না। উতয়ের হৃদয় এখন অন্ধকারময়। গোবিন্বলাল লে 


কৃষ্ণকাস্তের উইল ৬৯ 


অন্ধকারে আলে। করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী, আর ভ্রমর সে ঘোর অন্ধকারে 
আলে! করিবার জন্ত ভাবিত--যম! 

এই পরিচ্ছেছেও ভ্রমরের চরিত্র ্বাভাবিক নহে । সে না-হয় অভিমান বশে 
পিত্রালয়ে গিয়াছিল। সেখানে স্থান কালের ব্যবধানে মাতা! এবং দিছি প্রভৃতির 
সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ' তাহার সেই ভ্রম দুর হওয়া উচিত ছিল। সে 
গোবিন্দলালকে দেখিয়! কেবল কাদিল। কেন? সে তো বলিতে পারিত, 
'আমি না-হয় অল্পবুদ্ধিবশত রাগের মাথায় পিত্রালয়ে গিয়ার্ছি সেজন্ত কি তুমি 
আমায় ত্যাগ করিবে ? পিত্রালয়ে যাওয়ায় যে তাহার ঘটি হইয়াছে এ-কথ। 
সে পরে স্বীকার করিয়াছে, গোবিন্দলালকে কাশী হইতে! ফিরিয়া আসিবার 
জন্ত কাকুতি মিনতি করিয়াছে । প্রথম দর্শনে করিল ন! ? তাহাই তো 
স্বাভাবিক ছিল। তাহা! হইলে গোবিন্দলালের মনও ই নরম হুইত'। 
আমাদের সংসারে নারীই তে! হাল ধরে । তাহাকে নান! র সঙ্গে মানাইয়! 
চলিতে হয়। ভ্রমরের মধ্যে সেই মানাইয়! চলার ইচ্ছা! ? সে যদি 
তাহার জেদের বশবর্তী হইয়! থাকে তবে সামস্ত রক্ত প্র জমিদারবংশের 
ছেলের জে? হইবে না কেন? 


সর্বাপেক্ষা ভ্রমর : কৃষ্ণকান্তের পরিবারে ভ্রমরের বিশিষ্ট স্থান ছিল। 
রুষ্ণকান্ত পিতৃহীন্জ গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরকে নিজের পু্জ-কন্তা হইতে বেশী 
ভালবাসিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল তে! অবাধ্য। বিনোদলাল এবং 
শৈলবতীরও উপন্তাসে কোন বিশেষ স্থান নাই। সেজন্য কৃষ্কাস্তের মৃত্যুতে 
ভ্রমরের কথাই সর্বাগ্রে সকলের মনে পড়িল। 


বঙ্কিমের বর্ণনাকৌশল এখানে অনবদ্য । সামান্ত একটি কথায় গোবিন্দলাল 
ও ভ্রমরের মধ্যে যে ব্যঘধান গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার স্পষ্ট চিত্র তিনি অস্থিত 
করিয়াছেন। 


॥ জষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কষ্ণকান্ত রায়ের তারি শ্রাদ্ধ হইয়া! গেল। উইল 
পড়ার বস্ত্রণাও শেষ হইল । গোবিন্দলাল আসিয়! ভ্রমরের কাছে উইলের কথ। 
বলিল। ভ্রমর অবস্ত তাহার নামে সম্পত্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করিল না, 
কিন্ত গোবিন্বলাল তাহা! সহজভাবে লইতে পারিল ন!। স্ত্রীর বিষয় সে ভোগ 
করিবে না। কারণ, পূর্বে হইলে হয়ত গোবিন্দলাল কিছু মনে করিত না। 
বর্তমানে উভয়ের মধ্যে গ্রতেদ হইয়াছে। 







০ ডিগ্রী কোসবাঁংলা সহাঁয়িক। 


ভ্রমর গোবিন্দলালের আগমনের সংবাদ শুনিয়। পিন্রালয়ে চলিয়! গিয়াছিল। 
সে তাহার এ ক্রটির জন্য গোবিন্দলালের কাছে ক্ষম! চাহিল। কিন্তু তখন অনেক 
দেরী হুইয়। গিয়াছে । গোবিন্দলালের জীবনে হতাশ! এবং ব্যর্থতাবোধ দেখা 
দিয়াছে। কৃষণকান্ত গোবিন্দলালের ভালোর জন্য উইল স'শোধন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু হিতে বিপরীত হুইল । গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে কিছু ন! বলিলেও 
তাহাকে ভালে! মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার আদরের ভ্রমর, 
“খেলিবার পুতুল” ভ্রমর তাহার কোন কথা ন! শুনিয়া তাহাকে অবিশ্বাস 
করিয়াছে। তাহার মুখদর্শন করিবে না| বলিয়া! পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। 
এখন সেই ভ্রমরেরই দাণের প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করিতে হইবে। ইহ! 
তাহার কাছে অনহ্‌ বোধ হইল। তাহা ছাড়া, এতদিন সে ভ্রধরকে তুলিবার 
অন্ত রোহিনীর রূপের ধ্যান করিয়াছে । ভ্রমরকে ভুলিতে কষ্ট হইয়াছে । এখন 
রোছিনীব রূপই তাহার কাছে শ্রেয়। গোবিন্দলালের কাছে তাহার জীবনের 
মূল্য-যোধ কমিয়া! গিয়াছে। সে ভ্রমরকে বলিল, “আমার এ অসার, এ 
আশাশুন্য প্রয়োজনশুণ্ঠ জীবন, ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাও যে দিন ইচ্ছা 
সেই দিনই ভালিয়া ফেলিব ।” 


ভ্রমর তাহার পায়ে ধরিয়! ক্ষম! চাহিল। কিন্তু অনেক ছুঃখ, অনেক গ্লানি, 
এবং অনেক চোখের জলে গোবিন্দলালের জীবনের প্রতি ধিক্কার জাগিয়। উঠিল। 
সে ভ্রমরকে বলিল, “আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব ।* ভ্রমর বাহিরে যাইবার 
সময় মৃছিত হুইয়! পড়িল । 

কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হুইয়! গেজ : বঙ্ধিমচন্ত্র বলিয়াছেন, 
--“প্রুপক্ষ ঘে রটাইয়াছিল, পাচ, সাত বা! দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, 
ত্বাছ! সত্য নহে, মিত্রপক্ষ যে বলিয়াছিল লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাঁও 
অসত্য। প্রকৃত ব্যয় ৩২ হাঁজার ৩ শত ৫৬ টাকা ও কয় আন! । তখনকার 
৩২ হাজার টাক! আজ্িকার দিনে অনেক অধিক সন্দেহ'নাই। পূর্বে ধনীদিগের 
পরিধারে আ্ান্ধই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হইত। তাহার অনেক কারণ ছিল। 
প্রথম কারণ, মৃত্ের পারলৌকিক বুখ-শাস্তি বিধানের ধারণা । ইহকালের 
আদর্শে মান্য পরকালের কল্পনা! করে। মিশরে বহুকাল পূর্বে রচিত সমাধি- 
সগির়ে এষ্বর্ষের বে পরিচয় আজ লোককে স্তত্ভিত করিতেছে, তাহা মৃতের 
প্রলোঁকে কাজে লাগিবে, এইরপ বিশ্বাসেই সে সকল সমাধিতে শবের সঙ্গে 


কষ্ণকান্তের উইল ৭১ 


প্রদত্ত ছুইত। এই বাংলায় পাঞজাব হইতে আগত ব্যবসায়ী--বর্ধমানের 
ভ্রমিদার পরিবারের 'সমাধি' গঙ্গার তীরে কালনায় অবস্থিত ) এক-একজনের 
' এক-একটি সমাধি--প্রত্যেকের উদ্দেস্তে ভোগের সব ব্যবস্থা । আবার. বিবাছে 
যে বাঁধ রোঁশনী অর্থাৎ আলোঁক-সজ্জা, বাঘ, শোভাঁষাত্র! নগরে সম্ভব, গ্রামে 
তাহ! সম্ভব ছিল না--এখনও নাই, কিন্ত - গ্রামে শ্রান্ধে ঘটা হইত। আবার 
শ্রাদ্ধের একটি বড় অঙ্গ ছিল ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্ষণপপ্তিত “বিদায় ৷ ব্রাঙ্গণগণ 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই “বিদায়' পাইতেন ; সেজন্য বিশেষ পত্রের প্রয়োজন হইত না-- 
উপস্থিত হইলেই হইত । বঙ্ষিমচন্ত্র লিখিয়াছেন, “মদের ফ্রোকাঁন বন্ধ হুইল, 
সন মাতাল টিকি রাখিয়া! নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পঁজে বিদায় লইতে 
গিয়াছে।” ব্রাক্ষণপত্ডিতদের তখন বিশেষ সম্মান ছিল। গঞ্জ আছে, নবদ্ীণের 
শ্রেগ পণ্ডিতের পত্বী দারিত্র্য হেতু অলঙ্কারের অভাবে গুঁকোষ্ঠে লাল হত 
সধবাঁর চিহ্ন ( “আয়তি' ) রূপে ব্যবছাঁর করিতেন । নবদ্বীপে! গঙ্গাানে যাইয়া 
তাহ] দিয়! মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের ছিতীয়! পত্বীকে হাসিতে দেখিয়া পণ্ডিত- 
গৃহিণী বলিয়াছিলেন-_-“জানিও, যেদিন এই সুত্র ছি হইবে সেইদিন তোমার 
স্বামীর নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে ।” নবন্বীপ তখন “ভারতীয় ,রাজধানী--ক্ষিতির 
প্রদীপ ।” সমারোহ সহকারে যে সকল শ্রাদ্ধ সম্পর হইত সে সকল শ্রাছ্ধে 
কাশী প্রভৃতি বিষ্যাকেন্দ্র হইতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! নিমস্ত্রিত হুইয়৷ আসিতেন। 
যে “বিদায় পাইতেন, তাহাঁতেই তাহার! নিশ্চিন্ত হইয়া! কেবল বিষ্ভালোচন! 
করিতেন না, অকাতরে ছাত্রদ্দিগকে বাল ও আহাঁধ পর্বস্ত দিয়া বিষ্ঠাক্ষান 
করিতেন। ইছ! হিন্দুর বিস্তার আদরের পরিচায়ক । তত্তির দরিদ্রদিগকে আহার্য 
ও অর্থপ্রদ্দান প্রভৃতি ছিল। আর আপনার গর্ব প্রকাশও যে ছিল না, তাছাও 
বল! যায় না। কথিত আছে কলিকাতা! শোভাবাঞ্জারের দেব পরিবারের রাজ 
নবক্ৃঞ্ণ ইংরেজের শান প্রবর্তন*কালে “অন্নগগিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা 
ধাতৃশ্রার্ধে খরচ করিয়াছিলেন।” ১২৮৯ বঙ্গাবের “বঙ্গদর্শনে' তৎকালে প্রচলিত 
ঈনরব অবলম্বন করিয়৷ ইহ! লিখিত হইয়াছিল। কথিত আছে, গঙাগোবিন্দ 
সংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানী করিয়। আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । “কবি গানে' শোনা! বাইত £ 
“মহিষের সিং, হরিণের সিং, তারে কি বলি সিং ।” 
সিং-এর মধ্যে পরেষ্-দেওয়ান গজাগোবিন্দ সিং 1” 

ঠাছার মাতৃ-শ্রান্ধে তৈলের পুফরিণী করিয়া তাহাতে তৈল রাখ! হইয়াছিল 


ণই ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাঁয়িক! 


-"জনরব আছে। ইহা_বাছা আজ আর নাই--তাহারই চিত্র-্মারক-_ 
“দিনকতক মাছির ভন্তনানিতে, তৈজসের বন্বনানিতে, কাঙ্গালীর কোলাহলে, 
বিচারে, গ্রামে কান পাত! গেল না” সে গ্রামও আর নাই, সে 
মনোতারও জার নাই। এ যেন সেই 
“দেখে এলাম শ্যাম 
তোমার বুদ্দাবনধাম--- 
কেবল নাম আছে '” 
উইলের কথা শুনিল্লাছ: গোবিন্দলাল এবং ভ্রমর পরম্পর পরম্পরকে 
বলিয়াছিল, উভয়েরই কিছু কথা বলিবার আছে শ্রাদ্ধের পর তাহা! বলিবে। 
তাহা বল! হইয়াছে কিন! বস্কিমচন্ত্র তাহার বিবরণ জেন নাই। শ্রান্ধের পর 
উভয়ের মধ্যে এই প্রথম আলাপ আমর! দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধের পর উইল 
পড়ার বন্ত্রণ। শেষ করিয্না আমিয়। গোবিন্দলাল এই কথা! বলিল। কথা বলিবার 
তঙ্জী লক্ষণীয় । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কতখানি ফাটল ধরিয়াছে ইহার মধ্যে তাহ 
স্পষ্ট। গোখিন্দলালের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দেখ। দিয়াছে । 
তোমার বিষম আমি ভোগ কারব নাঃ গোবিন্দলালের নিকট 
রুষ্কাস্তের উইল অজানা! চিল না। উইল সে লিখিবার সময়েই পড়িম্বাছিল, 
তাহাতে স্বাক্ষরও দিয়াছিল। কিন্ত প্রকান্ভাবে উইল পঠিত হইবার পরে 
আলিয়। ভ্রধরকে বলিল,--“তোমার অর্ধাংশ।” “তোমার বিষয় আমি ভোগ 
করিব ন1।” বিধযুবুদ্ধি সম্পন্ন কৃষ্ণকাস্ত উইলে ভ্রমরকে সম্পত্বির অর্ধাংশ দিয়া ভুল 
করেন নাই--%ুল সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি ॥ছুইটি ভুল করিয়াছিলেন; 
স্প্প্রথম, গোবিন্থলালের কথার অপেক্ষা না রাখিয়! গোবিন্দলালের জমিদারী 
হইতে ফিরিবার দিনই ভ্রমরকে আনিতে পাঠান নাই; তিনি পরিবারের কর্তা, 
গোবিগ্দলাল তাহার মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না--সে প্রতিবাদের 
কলস ছরলাল ভোগ করিয়াছিল। দ্বিতীয়স্্ষখন রোহিনীর নামের সঙ্গে 
গোবিচ্ছলালের নাম জড়িত হইয়। জনরব বলটিত হুইতেছিল, তখন .তিনি 
গোঁধিজলালকে ভাকিয্বা। সতর্ক করিয়া দেন নাই-ত্রদ্ধানন্দকে ভাকিয়। 
তিরস্কার করেন নাই। তিনি মেই ভূল সংশোধন করিবার অভিগ্রায়েই 
উইলের পরিযর্তন করিয়/--গোবিন্লাল ও ভ্রমর তির জানিয়। 'ভ্রমরকে 
সম্পতিতে জীবদ-ন্ব দিষ়্াছিলেন। ““মক্ষিকাঃ ব্রণসিচ্ছত্তি'--লেইজন রোহিহীর 
পে গুহ পোবিদা্লাল বেসন অনরের পিজালয়ে গমনে তাহার 'আপয়াধ সগ্ধান 


কুষ্ণকাস্তের উইল ণ্ও 


করিয়াছিল, তেমনি রুষ্ণকান্তের উইলের বাবস্থায় ক্রটির সন্ধান পাইল। সে 
মনকে বুঝাইল, যে পিতৃব্য তাহার পিতার অধিক ছিলেন, তিনি তাহাকে 
অপমান করিয়া গিয়াছেন--স্জ্রীর অনদাস করিয়া গিয়াছেন। 


আমার এ অসার, আশাশুগ্, প্রয়োজনশুন্য জীবন ইচ্ছামত 
কাটাইব : গোবিন্বলালের যে কী পরিবর্তন ৪৯০ এই উক্তির মধ্যে 
স্পষ্ট লক্ষা কর! যায়। তাহার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ দেখা দিয়াছে । তাহার 
জীবনের মধামণি ভ্রঘর তাহাকে অবিশ্বাস করিয়! পরিত্শীগ করিয়। পিত্রালয়ে 
চলিয়া গিয়াছিল। তাহার একাস্ত ভরসা পিতার অর্থিফ পিতৃব্যও তাহাকে 
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া অপমানিত করিয়াছেন। কৃষষাস্ত রায়ের পরিবারে 
কষ্কান্তের অবর্তমানে যে গোবিন্দলালেরই আসন ছিল£ সেই গোবিদ্দলালের 
এই সংসারে কোন স্থান নাই । আ্ত্ীর অন্নদাস হইয়া, ভ্রমর হইয়। এবং 
রোছিণীর কলঙ্ক মাথায় লইয়া! গোবিন্দলাল নায়েব গোমস্তা টগবং প্রজাদের সম্মুখে 
দাড়াইতে পারিবে না। ইহা! হইতে তাহার অধিক ব্যর্থকী। কী হইতে পারে? 
বর্তমানে মে তাহার জীবনের কোন মূল্য, কোন আশা'এবং কোন প্রয়োজন 
দেখিতে পাইল না।. নিজেকে সে তৃলন! করিল মাটির ভাণ্ডের সহিত। মাটির 
ভাগ্ডের কীমূল্য আছে! তাছা ভঙ্কুর। প্রয়োজনশেষে তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেল! 
সয় । জীবনের এই হতাশ! এবং বিতৃষ্ণ! হইতে গোবিন্দলাল পাপের পথে দ্রুত 
পা &বাড়াইল। শরংচন্দ্রের দেবদাস হতাশায় মদ ধরিয়াছিল জীবন শেষ করিতে 
আর গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপ-মদে নিজেকে নিঃশেষ করিতে স্থির সংকল্প 
করিল। এইখানেই গোবিন্দলালেক ট্র্যাজেডি । 
॥ উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রমর ভাবিল, সে কি জপরাধ করিয়াছে যে, 
গোবিন্দলাল তাহাকে ত্যাগ করিবে । কিন্তু গোবিন্দলালকে সে কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতে পারিল না । 

গোবিম্মলালের মনে স্থির ধারণ! ভ্রমর অপরাধ করিয়াছে । কিন্ত তাহা কি 
নে ততট! তাবির! দেখে নাই। *ভাবিয়! দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর বে 
সাহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পড্জে 
লিখিংাছিল-সএকবার তাহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞান! করিল না এই তাহার 
আপরাধ। ঘার জন্ত এত করি, নে এত স্হজজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, 
এই তাছার অপ্রাঁধ।” 


গ ডিশ্্রী “কার্স বাংল! সহায়িক! 


গোবিনলালের হৃদয়ে স্মৃতি কুমতির ছন্ঘ আরম্ভ হইল। কিন্তু গোবিন্দলাল, 
কিছুই স্থির করিতে পারিল না । তবে ভ্রমরের দানে বাস করিবে ন! ইহা নিশ্চিত 
জানিল। 
॥ ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্বলালের মাত! পাক! গৃহিনী ছিলেন না । “তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাহার পুত্রের আস্তরিক বিচ্ছেদ হুইয়াছে।” 
কিন্ত সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার তিনি বিশেষ চেষ্ট৷ করিলেন না, বরং পুত্রবধূ 
বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়! ভ্রমরের উপরে একটু বিঘেযাঁপনও 
হইয়াছিলেন। পুহ্বধূর স'সারে গ্রাসাচ্ছাদনের অবিকারিণী হইয়। থাকিবেন না 
স্থির করিলেন। গোবিন্বলালকে বলিলেন তাহাকে কাশী পাঠাইয়! দিতে । 
গোবিদ্দলালও রাজী হইল । দে নিজেই তাহাকে কাশী রাখিয়া আসিবে । 


এই সময় ভ্রমব আবাব পিত্রালয়ে গেল। শোবিন্দগাল নিজের যাহ! কিছু 
সম্পত্তি ছিল সব বিক্রয় করিয়! প্রায় চার লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিল। কাশীযান্রার 
পিন স্থির করিয়া গোঁবিন্দপালেব মাতা ভ্রমবকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর 
আসিয়। শাখখড়ীকে যাইতে নিষ্ধে করিয়। কারাঁকাটি করিল শাশুড়ী বলিলেন, 
“তোমার বড় ননদ রহিল । সেই তোমাকে আমার মত ত্ব করিবে-_ আর তুমিও 
গৃছিনী হইয়াছে ।* 

ভ্রমর দেখিল বড় বিপা। শাশুড়ী চলিলেন। স্বামী তাহাকে রাখিতে 
চলিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিল, তাহার আর ফিরিয়৷ আসিবার ইচ্ছা! নাই, 
কারণ এখানে ভ্রমরের অন্গদাস হুইয়। সে থাকিতে চাছে ন।। ভ্রমর অবশ্ঠ 
বলিল, দে তাহার দাসাগ্দাসী। গোবিন্দলাল তাহা! মনে করে না। কারণ, 
“জামার দাসাহুদাসী-_ভ্রমর আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় 
বিয়া থাকিবে । তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া! বসিয়! থাকে না।” এখানে 
উল্লেখঘোগ্য ভ্রমর একবারও রোহিণীর কথ উল্লেখ করিল না। কেবল বলিল, 
তাঁহার অপরাধ ছইম্বাছে। গোবিন্দলাল বলিল, ভ্রমর এখন বিষয়ের অধিকারিমী। 
এ্রথন এইকপ শত অপরা হইবে । 


তখন ভ্রধর এবার পিজ্রালয়ে গিয়া! গোবিন্বলালের নামে যে দানপঞ্জে রেজেদ্রি 
করিয়। আনিয্াছিল তাহ! দেখাইল। গোবিদ্দলাল পড়িম্া বলিল, “তোঁষাঁর 
ঘবোগ্য কাজ তূষি করিয়াছ। কিন্ত তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমা 
'আলা্ধার ছিব, তুমি পরিবে | তুষি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব--এ 


কষ্ণকাস্তের উইকা ৭৫ 


সম্বন্ধ নছে।” গোলিঙ্গলাল দাঁনপজ ছিড়িয়া ফেলিল। গোবিন্দলালের এই 
উত্তি লক্ষ্য করিবার মত। তাহার বক্তব্য হইল, স্থবামী-্ত্রীর মধুর সম্পর্ক 
কেবলমাত্র সাংসারিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না । সেই 
সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র । 

গোবিনলাল ঘেন আরও বিতৃষ্ণ হইল । তাহার মনোভাব তখন বেপরোয়া । 
সে তাহার ধর্ম বিপর্জন দিতেও প্রস্তুত । ভ্রমর তখন বলিল, “যদি আমি সতী 
হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় 
আবার সাক্ষাৎ হইবে । আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব 1” 

গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হুইতেন, ইত্যাদি £ 
ককান্তের যৌথ পরিবার । এই বিরাট পরিবারে রোহিণী-গোবিন্দলালকে 
লইয়া বিরাট ঝড় বহিয় গেল-_-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের$ আস্তরিক বিচ্ছেদ 
ঘটয়াছে-_গোবিন্দলাল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, /অথচ এ পরিবারের 
কেহ কোন চেষ্টা করিল না, ইহা অস্বাভাবিক । সকলেষ্ক যেন নীরব সাক্ষী । 
বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে পর্দার অন্তরালে রাখিয়াছেন। গোর্বিদ্দলালের মাতাকে 
আনিলেন নেই বিচ্ছেদে দুর করিবার জন্ত নে, তাহাকে আরও দু করিবার 
জন্য। তিনি ভ্রমরের উপর রাগ করিয়া কাশীবাসিনী হুইলেন। অবশ্য পুত্র 
থাকিতে পুত্রবধূকে সম্পত্তি দিয়া গেলে যে-কোন মাতারই বীতরাগ হওয়া 
খাঁভাবিক। 

ভূমি পুত্রের কাজ কর : মাতার কাণীবাসের এই ইচ্ছায় গোবিনদলালও 
সংসার এবং ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার স্থযোগ পাইল । 

তোমার বড় ননদ রহিল: এই বড় ননদ কে? গোবিন্দলালের 
আপন ভগ্নী না শৈলবতী? এই অসঙ্গতির কথা পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে । এখানে বক্তব্য, বড় ননদ সংসারে বর্তমণনে থাকিতেও ভ্রমর পিত্রালয়ে 
চলিয়া গেল, ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হুইল । রোহিণী- 
গোবিন্দলালের সম্পর্ক খনিষ্ঠ হইল। ইহা ম্বাভাবিক বলিয়! ধর। যায় না। 
বড় ননদের নিশ্চয়ই ভাহা'র গ্রভাব বিস্তার কর! উচিত ছিল। 

আমি তোমার আশ্রিত বাজিক। ; এই কথা ভ্রমর পূর্বে বলে নাই 
কেন? রাগের বশে পিতআ্রালয়ে গিয্াছিল। কিন্তু রাগ পড়িয়া গেলে ফিরিয়া? 
ঘাঁসিতে পারিত। আসিয়া রোহিণীর প্রসঙ্গ গোবিন্দগালকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারিত । আশ্চর্য যে এই ভ্রথরই গোবিন্দলালকে কঠোর পত্র লিখিয়াছিল । 


শ্৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


অথচ সাক্ষাতে মে গোবিদ্দলালের বিরদ্ধে কোন অভিযোগই করিল না । 
গোবিন্দলাল কিন্ত বার বার ভ্রমরের বিরুদ্ধে তাহার বক্তব্য বলিয়াছে। শ্রমর 
একবারও বলে নাই। কেবল পরিচ্ছেদ শেষে বলিয়াছে “তুমি আমারই-- 
রোহিনীর নও |” "ইহার মধ্যে নাটকীয়তা থাকিতে পারে, স্বাভাবিকত। 
নাই। সমাঁলোঁচকের! গোবিন্দলালের দু্কৃতির কথা! উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 
কষ্ণকান্তের পরিবারে ভ্রমর, ক্বষ্চকাস্ত বা গোবিদ্দলালের মাতা কেহই তাহা! 


ঘলে নাই। গোবিদ্দক্লাল জানিবার কোন স্থযোগই পায় নাই, কি তাহার 
অপরাধ । + 


॥ একভ্রিংশতম পরিচ্ছেদ ॥ এই ঘটনাংশ আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্বে ভ্রমরের 
সাতদিনের ছেলে শুতিকাগারেই মার! গিক্বাছিল। স্বামী পরিত্যক্ত ভ্রমর 
আজ দেই মৃত পুত্রের জন্ত কাদিতে লাগিল । তাহার বিশ্বাস পুত্র বাচিয়। 
থাকিলে গোবিদ্বলাল এমন করিয়৷ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত 
না। ভ্রমরের মায়া নাগ করিতে পারিলেও গোবিদ্দলাল নিশ্চই পুত্রের 
মায়া ত্যাগ করিতে পারিত না । 


এদিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হুইতে বিদ্বায় লইয়া চোখ মুছিতে 
যুছিতে বাড়ীর বাছির হইয়া আসিল। তাহার মধ্যে তখন অন্ত্গ্ঘ দেখা 
“ দদিয়াছে। ভ্রমরের সঙ্গে তাহার মধুর ভ্বীবনের কথা মনে পড়িল। কিন্তু ফিরিয়! 
ধাইতেও তাহার পৌরুষে বাধিল। ভাবিল, "যাহ। করিয়াছি, তাহ! এখন আর 
ফিরে না--এখন ত যাই।” 
' ছোড়ায় চড়িম্বা সে বাহির হইয়া গেল। পথে যাইতে ধাইতে রোছিণীর 
স্লীপরাশি হায়মধ্যে ফুটিয়। উঠিল। 


প্রথন যাই, বুঝি আর ফের! হইবে না: গোবিন্দলাল ভ্রমরকে 
অপরাধী জানিয়া! পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীর বাছিরে পা দিয়াই 
তাছার মনে হিধা দেখ! দিয়াছে। ভ্রমরের অমূল্য প্রীতির কথা তাহার 
নে পড়িয়াছে। মনে হুইল ফিরিয়া যাই। এখানেই গোবিষ্গলান্দের চরিত্র 
যহদ্ব। ভাছার শসিনের মধ্যে সোহাগ আছে। কতকার্ষের জন্ত অন্ুশোচন! 
আছে। তথাপি এক ছুলঞ্ঘ্য নিয়তি যেন তাছাকে চালিত করিতেছে। 
সত, হইতে অণ্ডন্তের দিকে তাহাকে ঠেলিয়। দিকেছে।, দেই গতি রোধ 
করিধার সে চেষ্ট! করিঘ্াছে। .রোহিপীর চিন্তাকে সে প্রজার দেয় নাই। 


কৃষ্ণকান্ধের উইল ৭৭ 


রোহিণীর আসক্তির প্রশ্রয় দিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্ধ গোবিন্দলালতছি। জানে । 
সেজন্ত রোহিণীর কথা সে ভাবে নাই। কিন্তু ঘটনার এমনই চক্রপরিণাম-- 
প্রাক্তনের এমনই গতি-- গোবিন্দঙাল রোহিণীর রূপেই আকুষ্ট হইল । রোহিনীকে 
ধ্যান করিল। এখানেই গোবিন্দলাল চরিত্রের ট্র্যাজেডি । 


॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ 


। প্রথম পরিচ্ছেদ ।॥। গোবিন্দলাল নিবিঙ্গে মাঁতাকে ল্‌ইয়। কাশী পৌছিল। 
দুই এক মাঁস পরে গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাড়ীর দিকে বন হইল। ভ্রমর 
বুবিল, গোবিন্দলাল মাকে তূলাইয়! অন্তর গিয়াছে। 

এদিকে রোহিনী ক্রমে পীড়িত হইল। একটু সারিল, ক্লিন্ত শূলরোগের মূল 
যায় নাই। রোহিনী আরোগ্যের জন্য তারকেম্বরে হত্যা দিছুতষ্গিয়াছে । সে-ও 
ফিরিল'ন! । | 

ভ্রমর শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়। প্রথমে জানিল, গোবি প্রয়াগ, মথুরা, 
জয়পুব, দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেছে 1 কোথায়ও স্থায়ী 
হইতেছে না। পরে শাঞ্খড়ীও আর গোবিনলালের সংবাদ শান না। 

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। শেষদিকে ভ্রমর রোগে পড়িল। 


আমার মনের সন্দেহে আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব নাঃ 
গোবিন্দলাঁল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়। যাঁওয়াঁর পর ভ্রমর গোপনে রোহিথনীর 
সংবাদ লইত । তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, গোবিন্দলাল এবং রোহিবী একত্র বাস 
করিবে । প্রথমে রোহিণী হুরিদ্রা'গ্রামেই ছিল। পরে তারবেশ্বরে হত্য। দিবার 
জন্ত একাই গিয়াছে আর ফিরে নাই। এদিকে গোবিন্লালও নিরুদ্দেশ । 
ভ্রমরের নিশ্চিত ধারণ। হইল, নিরুদ্দিষ্ট গোবিন্দলাল এবং রোহিণী একই উদেশ্টে 
গোপনে কোথাও বাস করিতেছে । শ্রমরের সন্দেহ লত্যে পরিণত হৃইয়াছে। 
একথ। সে প্রকাশ করে কি করিয়া? তাহার স্বামী অন্ত রমনীতে আসক্ত এবং 
তাহাকে লইয়। কোঁন গোপন স্থানে একত্র বাস করে এই কথা স্ত্রী হইয়! সে 
কিন্পপে বলিবে ? ভ্রমরের এই আশঙ্ক। প্রথম হইতেই ছিল। সেজন্তই সে 
উভয়ের সংবাদ রাখিবার জন্ত নান! চেষ্টা করিয়াছিল। 

বঞ্ছিমচন্ত্র অতি সংক্ষেপে এক বৎসরের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে 


বা ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


নিশ্চয়ই গোবিদ্দলাঁল এবং রোহিনীর মধ্যে পত্জালাপ হইয়াছিল, গোপনে সংবাদ 
আদান-প্রদান হইয়াছিল। ব্ধিমচন্্র লেই সব খুটিনাটি :বর্ণনার মধ্যে যান 
নাই। পাপ-চরিজ্ের বর্ণনায় তাহার একটি স্বাভাবিক বিরূপত। আছে। 
(জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়! কাহিনীর দ্রুতগতির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াঁছেন। 

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ॥ ভ্রমরের পীড়ার সংবাদ শুনিয়৷ তাহার পিতা মাঁধবীনাথ 
ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। মেয়ের অবস্থ! দেখিয়! তাঁহার চোখে জল আসিল। 
মাধবীনাথ যেমন সুপুরুষ তেমনই চতুর ছিলেন। সাধারণত দুষ্ট লোক বঙলিয়াই 
তিনি পরিচিত ছিলেন । 

ভ্রমর তাহার পিভাকে বলিল, তাহার দিন বোধ হয় আর বেশী নাই। 
তাহার প্রচুর অথ । অতএব মাধবীনাথ ছাড়! কে তাহাকে ধর্মকর্ম করাইবে ? 
মাধবীনাথের কাঙ্ঠরত। ক্রমে ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। তিনি স্থির করিলেন 
তাহার কন্তার ফেঞ্ুসবনাশ করিয়াছে তিনি তাহার সর্বনাশ করিবেন । তিনি 
ভ্রমরকে সান্ত্বনা দিলেন । একটু শরীর সারিলেই ব্রত নিয়ম করাইবেন বলিলেন । 

মাধবীনাথ গোবিন্দলালের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু 
দেওয়ানজীরাও তাহার কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেওয়ানী 
বলিল, “বাবুর এখন 'অজ্ঞাতবাস ।” 


সেই মর্মতেদ্ী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে 
পরিণত হইল: বিষয়ী লোকের এমনই হইয়! থাকে। প্রতিহিংসা অনেক 
সময় কার্ষের উৎল হয়। যেল্সেহের ব! ভালবাসার ব৷ শ্রদ্ধার পাত্র তাহার 
লাঙছনাকারীর উপ প্রতিশোধ লইবার বাসনা! অবশ্থস্তাবী বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “অহিংসা ভাল, নির্বৈর বড় কথা, কিন্ত 
গৃহস্থের পক্ষে নছে--কেহ গণ্ডে একবার চপেটাঘাত করিলে তাহাকে দশধার 
চপেটাঘাত কর। গৃহস্থের ধর্ম 1” “প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প তখন মাধবীনাঁথকে 
দুংখে ত্যাগ করিয়া কার্ষে প্রবৃত্ত করিল ।” 


॥ ভূতীক্. পরিচ্ছেদ ।। মাধবীনাখ বুঝিলেন, গোবিন্দলাল ও রোছিণীই 
আমনের ছঃখের মুল। অতএব তিনি প্রথমেই গোবিন্দলাল ও রোহিনীর সংবাদ 
সংগ্রছের চেষ্ট।! করিলেন। তিনি গ্রামের ডাকঘরে গেলেন। অতি কৌশলে 


কষ্ণকাস্তের উইল ৭৯ 


এবং একটি দশ টাকাঁর নোটের বিনিময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন, যশোছর 
জেলা'র প্রসান্নপুর হইতে ব্রহ্জানন্দের নামে মাসে মাসে রেজেত্রি চিঠি আসে । 

কি হে বাপুং কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?ঃ 
মাধবীনাথের :অপরিচিত ভাক পিয়নের সঙ্গে কথ! বলার হুচনাতেই বুঝা যায় 
মাধবীনাথ কত বিষয়ুবুদ্ধি সম্পর় চতুর ব্যক্তি ছিলেন। 


কি কন?: পোস্টমাস্টার বাবু মাধবীনাথকে ডাকঘরের খবর . বলিতে 
প্রথম অন্বীকার করিল। কিন্তু তারপর মাধবীনাথের ঘুষ দিবার প্রস্তাবে 
তাহার মন আনন্দে নাচিয়! উঠিল। বঙ্কিমচন্্র অতি অক্ল-কথায় এই ডাকঘরের 
কর্মচারীদের চরিত্র জীবন্ত করিয়! তুলিয়াছেন। বনু সরকারী কর্মচারীর! দুর্নীতি- 
পরায়ণ। সামান্য ঘুষের লোভে তাহার! সরকারী গোঁপনীয্নিতা নষ্ট করিতে ঘিধা 
বোধ করে না। 

যে কথাটি বলিম়্াছি, তাহার এখনও টাঝা পাই নাই ঃ ছুই 
একটি কথায় পোস্টমাস্টারের চরিক্্র চমৎকার ফুটিয়। ছ। কথায় কথায় 
ঘুষ লওয়া! এই শ্রেণীর কর্মচারীর ত্বভাব এবং তাহ! ও লজ্জা হয় না। 

আপনি রাগ করেন কেন ? £ ঘুষধোর কর্মচারীরা কাপুরুষ । মাঁধবী- 
নাথ যে দুর্দান্ত লোক, তাহার মাথায় যে অনেক ফন্দী আছে, তাহার হাতে 
অনেক লাঠিয়াল আছে তাহ শুনিয়! পোস্টমাস্টার বাবু একেবাঁরে ঘাবড়াইয়া 
গেল। সেজন্য একটু আগে যে পোস্টমাস্টার মাধবীনাথকে রাগ দ্বেখাইয়াছিল 
এখন সেই পোস্টমাস্টার বিনয়ের অবতার হইল । সে বুঝিতে পারিল, এ রকম 
লোককে চটাইলে তাহারই ক্ষতির আশঙ্কা । 

পোস্ট বাবু তাহ! আত্মসাৎ করিলেন : মাধবীনাথ পোস্টমান্টারের 
নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে দশ টাকা দিয়াছিলেন এবং পিয়নের 
জন্য একটি টাঁকা রাখিয়! গেলেন। কিন্ত লোভী পোস্টমাস্টার গরীব পিয়নের 
একটা টাকার লোভও ছাড়িতে পারিল না । 
॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ মাধবীনাধ রোহিণী-গোবিন্দলালের অধংপতন-কাহিনী 
শুনিয়াছিলেন। তিনি স্থির জানিলেন তাহার! প্রসাদপুরেই আছে । তিনি 
তাঁহার বিশ্বাদফে নিশ্চিততর করিবার জন্ত কৌশলে রোহিণীর চিঠি দেখিতে 
চাহছিলেন। পুলিসের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দকে তয় দেখাইয়া রোহিণীর পত্র 
দেখিলেন। “লেই পত্রে মাধবীনাথ যাহ! খু'ঁজিন্কেছিলেন, সকলই পাইলেন ।” 


ক ভিজস্াসস্যহ্লান্সহায়কা 


জীবনের অবসান হইল। রোহিণী মৃত্যু হইল। হঠাৎ তব.লার বেস্থর! বোলে 
যেন সেই অমঙ্গলেরই শৃচন। হইল। 
॥ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।॥। গোবিন্দলাল প্রসাগপুরের কুঠিতে বাহিরের কাহারও সহিত 
দেখা-সাক্ষাৎ করিত ন!। শিশাকর দাস নাম বদলাইয়। গোবিন্দলালের জঙ্গে 
জোর করিয়া সাক্ষাৎ করিল। সে একটি মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করিল। 
অমর তাহার বিষয়গুলি গোবিন্দলালের অন্মতি সাপেক্ষে পত্নী বিলি করিবে। 
নিশাঁকর দাস ওরফে রাসবিহারী দে সেই পত্তনা লইবে | শিশাকর গোবিন্দলালের 
অন্গমতি লইতে আসিয়াছে । 

প্রায় দুই বৎসর পরে ভ্রমরের কথা শুনিয়। গোবিনদলাল একটু অন্তমূনস্ক হইল। 
তারপর শিশাঝরকে বপিশ, “আমার অন্গমতি লওয়া অশাবশ্তক । বিষয় আমার 
স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন । তাহার যাহাকে ইচ্ছ! পত্তনী দিবেন, 


-্ 


'আমাপ বিধি-শিষেধ নাই । আমিও কিছু লিখিব ন। 1৮ শিশাকর চলিয়। গেল। ' 


ভ্রমর তাহার বিষয়"সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দানপত্র বেজিদ্ত্ি করিয়। 
ক্লিয়াছিল। আইনত এখন বিষয় €গাবিন্দলালের | বঙ্চিমচন্ত্র তাহার উল্লেখ 
করেন নাই। গ্লোবিন্দলালও সেই দানপত্রের ঘৃল্য দেয় নাই। ছুই বৎসর পরে 
ভ্রমরের স্বৃতি তাহার মনে পড়িলেও গোবিন্দশাল দানপত্র শ্বীকার করিল না। 
পৃধের সায় শরমরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিল না। 

ণিশাকরের কাছে ভ্রমরের কথা শনিবার পর হইতে গোবিন্দলালের যেন 
সবকিছু গোলমাল হইয়া গল। তব ল! বা সেতার বাজাইতে, নভেল পড়িতে 
তাহার কিছুই ভাল লাগিল ন|। যেন মব তাল কাটিয়া গেল। তারপর ঞদ্ধ- 
কক্ষে খুমাহতে গেল। কিন্তু ঘুমাইল না। কাঁদিতে লাগিল। 

ওর সঙ্গে তুটি কথা! কছিতেও পাই না? ক্ষতিকি: বক্ষিমচন্্ 
রোছিণীর দোলাঁচল চিত্তের পরিচয় ধিয়। গোবিশপালের প্রতি তাহার নিষ্ঠার 
অভাব বলিতে চাহিয়াছেন। এখানে তিনি রোহিণীর চরিত্রকে অত্যন্ত লঘু 
করিয়া বণনা করিয়াছেন । বালবিধব! দুঃখিনা রোহণীর জীবনে অতৃপ্তি ছিল। 
তাহার চরিজ কখনে! লঘু ছিল নাঁ। সে হাল্কা তামানা করিতে ভালবামিত 
না। লঘু চপল বালিকাদের সঙ্গে জল আনিতে যাওয়া! পছন্দ করিত না। 
বাল্যকাল হইতে সে গোবিন্দলালকে জানিত কিন্তু কখনে। তাহার প্রতি 
প্রেমাকর্ধণ অন্ভব করে নাই। কিন্ত এখানে সে নীচে নিশাকরকে দেখিয়াই 


স্হকানেরন্তহল চ্ত 


গোবিন্দলালের সঙ্গে তুলনা করিতে বসিল। অবচেতন মমে নিশাকরের অন্ত 
আকর্ষণ অনুভব করিল। তাহার সঙ্গে তাহার কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। 
বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-গোবিন্দলালের একত্র জীবন যাপনের বিবরণ দেন নাই। দিলে 
রোহিণী চিত্তের এই লঘুতা! বিচারের সুবিধা! হইত। না৷ দেওয়ায় রোহিণীর 
এই মনোভাবের শ্বাভাবিকত৷ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। 

বাহ্ছমচন্ত্র হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন, সমাজবন্ধনের বাহিরে সকল কর্তব্য 
বিসর্জন দিয়। আশ্মকেন্দিক ভোগাসক্ভি ক্রমশঃ পুরাঁতনের প্রতি উদগ্র আকর্ষণ 
হাবাইয়। ফেলে । কেবল সম্তোগের মধ্য দিয়! আকাজ্ষাকে বেশীদিন স্থায়ী কর! 
যায় না। নৃতন লোকের প্রতি এই আকর্ষণ ধাবিত হইয়া আকাজ্ষাকে নবায়মান 
করিয়। তৃুলিবার ইচ্ছ! জাগে। 

আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাঁকে : প্রসাদপুরের 
কুঠিতে বোহিণী এবং নিশাকরের চারিচক্ষুর মিলণ হইল । নরনারার দৃষ্টি 
বিনিময়েব মধ্যে তাহাদের হদয়েব আদান-প্রদান হইতে পারে, পরস্পরের প্রতি 
আকৃষ্ট হইতে পারে, হহাহ ব।ঙ্কধচন্দ্রেব ধারণ । রবান্দ্রধাথও 'আঁথ দিয়ে 
আঁখিব সুধা শিয়ে হৃদয় দয়ে ভাপ অন্থভব' করিতে চাহিয়ান্িলেন। 

কান্না বৈ আর উপায় নাই £ বঙ্ধিমচন্ত্র গো ব্ধলাল এবং ভ্রমরকে 
কথায় কথায় কাদাইয়াছেন। অমরের পক্ষে সেটা কিছুটা সঙ্গত হইলেও 
গোবিন্দলাপের পক্ষে তাহ। সঙ্গত নয়। গোবিন্দলাল ভাবপ্রবণ ব্যক্তি নয়। 
তাহার [বচারবিবেচন! আছে । পৌরুষ আছে । হঠাৎ খেয়ালে নহে-- 
ভ্রমরকে সে নিশ্চিত অপবাঁধা জানিয়। পরিত্যাগ কবিয়াছে। সেজন্য তাহার 
দুঃখ হইয়াছে কিন্তু গত্যন্তর ছিল ন।| স্ত্রীর অন্নদাস হইয়! থাকার চেয়ে ভিক্ষা 
করিয়া জাবিকাজনের পথ শ্রেয় বলিয়া সে মনে কারয়াছে। তাহার পক্ষে এরূপ 
ছিচকীাদুনি অস্বাভাবিক। 

বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের এই কান্গ৷ কাহার জন্ত বলিতে পারেন নাই । কিন্তু 
তাহার পরই বলিয়াছেন, প্রায় ছুই বৎসর ভোগপাঙ্কল জীবন যাপনের পর ভ্রমরের 
স্মৃতি মনে পড়ায় এবং নিজের অধঃপতনের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়! তাহার 
চোখে জল আসিল । ভ্রমরের জন্য কার্দিলেও ভ্রমরের কাছে তাহার ফিরিবার পথ 
নাই। হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলালের আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই সেজন্ত 
বৃষ্কিষচন্দ্র বলিয়াছেন, গোবিন্দলালের “কানা! বৈ আর উপায় নাই | 


৮৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা! 


॥ সপুম পরিচ্ছেদ ।। গোবিন্বলালের সঙ্গে নিশাকরের কথাবার্তা রোহিণী 
পাশের কামর! হইতে শুনিয়াছে । নিশাকর হরিত্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে 
শুণিয়৷ তাহার সঙ্গে রোহিনীর আলাপ করিবার ইচ্ছ' প্রবল হইল। কিন্তু গোপনে 
কেন? গোবিন্দলাল কি পর-পুরুষের সঙ্গে কথ! বলিতে নিষেধ করিয়াছিল ? 
বনুদিন পরে নিজের গামের লোক শুনিয়া তাহাব সঙ্গে বোহিণীব আলাপ করিবার 
ইচ্ছ। হওয়। স্বাভাবিক। কিন্ত গোবিন্দগাঁপেব কাছে তাহ! গোপন করিবার 
আনশ্যকতা কি ছিল? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র বোহিণী-চরিত্রের প্রতি গোবিন্দলালের 
আশ্বাস হৃষ্টি করিপাঁর জন্য 'এই কুত্রিম ঘটশাঁব স'যোজন করিয়াছেন | 
নিশাকর রোহিণীর এই কৌত্বহলকে কাজে লাগাইল। রোহিণীকে বলিয়। 
পাঠগাইপ--বরক্গানন্দ বোহিণীকে কয়েকটা! কথ! বলাব জন্য নিশাঁকরকে বলিয়া 
দিয়াছে। নিশাকর রাঞ্ছিতে নদীর ধারে নিজশে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে 
রোহিণীকে চাকবের মারফত সংবাদ দিল। কিন্তু আশ্চ্থ, রোহিণী সম্পূর্ণ 
অপাবচিত একজন পুরুষ মানস নিশাকরের সঙ্গে অন্ধকার নদীর ধাবে এক! দেখ! 
কখি:ত রাজী হইল। বঙ্কিম»" নিজেহ বলিয়াছেন, রোহিণী খুল্পতাতের সংবাদের 
জখ। ৬ত ব্গছিলনা। আসপলে শিশাববক ঝপবান পুস্ষষ দেখিয়! রোহিণীর 
তাং কে জয় করিবার ইচ্দ্বা হইল । গোঁবিন্বলালেব কাছে বিশ্বাসহস্ত্রী হইবার 
জনতা গহে। গোবিন্দলাল ত আছেই, শিশাঞ্বকেও একট বাজাইয়া দেখিবে । 
বায়পণ লিখিয়াছেন__ 
“0192 ঠি৪৮ 1085102) আ০0৭ 10৮০3 116] 1092" 
[0 81] 61০ 0011875 81] ৪109 10৮08 19 10৮6১ 
ভব11101) ৫109 % 1101)1% 8100 ৫90 11016] 0 0৮০2) 
180 চি9 1167 10090151110 2 মে৪ড 010) 
£9 00 105 ঠা], আ1018162, ড0ে0 1116 6০ 10:09 1762 ) 
0209 17012 81026 1৮ 150 19921109826 0570 [00৮6 
9119 91390 1161928 13170 2 6106 71070,] 001001)91) 
1০৮ 7710306 61906 6108 5001610209 000010 620 010170109],8 
“প্রথম আবেগে নারী ভালবাসে প্রণয়ীকে তার ; 
ভা"রপরে ভালবাসে আপনার প্রণয়ে কেবল; 
তাই সে বছরে ঢাছে--একে তা'র তুি নাহি আর-_ 
বছুতে হৃদয় তা'র নাহি হয় বিব্রত-্-চচল।৮ 


কৃষ্ণকান্তের উইল ৮৫ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রোহিণীর চরিত্র আলোচন! করিয়া মত প্রকাশ করিয়াঞ্চেন 
যে, মে যেবপ হানন্বতাবা, তাহাতে গোখিন্দলাপ তাহাকে হত্যা না করিলে সে 
আর কাহাকে ৪ না পাইলে, তাহার সঙ্গীত-শিক্ষক দানেশ খাঁর সঙ্গেই চলিয়। 
যাইত্ত। মিশাঁকরেব সহিত তাহার কথোপকথন শেষ হইলে সে কি করিত বল! 
যায় লা, কাবণ, সে যে মনকে বুঝাইয়াছিল-_-“আমি গোবিন্দলালের কাছে 
বিশ্বা্হন্জী হইব ন।”__তাহার কোন মূল্য নাই ঃ সে জঙ্কল্প নিশাকরের আহ্বানে 
ফুৎকারে উড্চিয়া যাইতে পারিত। কারণ, দে হুরলান্বকে পাইবার জন্ত চুরি 
করিতে যাহতে ও ইতস্ততঃ করে শাই । তাহার মনে যঞ্চি সেই সন্বল্পই থাকিত, 
তবে সে দোহাগ পাইবারগ্জহ্যও শিশাকরকে ভুলাইবার জ্ত বলিত না_-“আমি 
যদ্দি ভুলিবাব লোক হইতাম, তা”হলে আমার দশা এমন রা কেন ? একজনকে 
ভুলিতে না পাখিয়া এ দেশে আসিযাঁছ ; 'মাব আজ তোমাক ন। হুলিতেপারিয়া 
এখানে আমিয়াহি।” 

আমাদে মতে রোহিণী যে এবপ হাশস্বভাব। ছিল তাহার পরিচয় আমর! 
পূর্বে পাই নাই। গ$গ্ত একটি পরিপুণু যুবতী হাদয় হরলালের প্রলোভনে তুল 
পথে পা বাড়া*য়া।ছল । গোবন্দলালেব সহা$ভূতিতে হরলাঁলের দ্বারা হঠাঁৎ 
জাগ্রত হাহা 1৮5 আাকুষ্ট ৬ইপ। কিন্তু শিশাকবের প্রতি আকধণ কেন? 
কেবল জপ দেখিয়। ? গোবিন্দলালের পপ ছিল। কিন্তু রোহিণী কখনও তাহার 
প্রতি আক্ষণ অগ্ুতব করে নাই। এক্ষণে করিতে পারে। কিন্তু তাহার 
জন্য বো।হণীর ৮।প্রঞের মণস্তাত্বক বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা 
করেন শাহ। ন। কবয়াই বায়ন্ণের সংজ্ঞায় রোহিণীকে হীনম্বভাব করিয়া চিজিত 
করিয়াছেন। কিন্ধ মনে রাখিতে হইবে, তখনো পশ্চিমের হাওয়া আমাদের 
অস্তঃপুবে গ্রবেশ করে নাই। 

শিকার কেবল শিকারের জন্য- খাইবার জন্য নহে £ রোহিণী 
নিশাকরের প্রতি গ্রণয়াবদ্ধ না হইয়াও তাহার সহিত গ্রণয়-খেল। খেলিতে 
চাহিয়াছল। বস্কত বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মনোভাব অনুমান করিয়া! লইতেছেন। 
সনোভাব সম্বন্ধে সঠিক জানিয়া তাহার পর কাধকলাপ ব্যাখ্যা করা৷ একটি রাঁতি; 
অপরটি হইল, কাষকলাপ দেখিয়া, মনোভাব সম্বন্ধে অ্মান করিয়া একটি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা । বঙ্কিম দ্বিতীয় রীতিটি গ্রহণ করিয়াছেন। 

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ গোবিন্দলালের অপর চাঁকর সোনাকে চাকরির লোভ 


৮৬ ডিগ্নী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


দেখাইয়। নিশাকর হাত করিল। রোহিণী যখন রাত্রে গোপনে তাহার সঙ্গে 
চিদ্রার বাধাথাটে সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহাকে দিয়! গোবিন্দলালকে সংবাদ 
দিবার ব্যবস্থ। করিল। নিশাকর সত্যই 11101 দে এইরূপে রোহিণীকে 
মারিবার পথ করিল। কিন্ ছুর্বত্েরও বোধ হয় হৃদয় আছে । সেজন্য সে 
মনে মনে ভাবিল, সে কী নুশ"স। একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য 
কত কৌশল করিতেছে ! পরক্ষণেই ভানিল বোহিণী পাপীয়সী, সে পাপের 
দগ্তবিধান করিবে । ইভ। বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা । তয়ত তিনি নিশাকরকে 
এই কার্ষে নিয়োজিত করিয়াছেন । 

রান্মির অন্ধকারে রোহিনী এক! নিশাঁকবের *সঙ্গে দেখা করিতে আসিল । 
গোবিন্দলালও পিছন পিছন 'আপিয়। রোঠিণী৭ গল টিপিয়া ধরিল। তারপর 
সঙ্গে লইয়! ঘরে ফিরিয়া গেল । 

রোহিণী পাগীয়সী, পাপের দণ্ড দিব : রোহিহী পাগীয়মী ; সে একটি 
স্থধের সংসার ছারখার করিয়া দিল। তালার দণ্ডবিধান অবশ্যই বর্তব্য। 
টৈবলিনীও পাপীয়সী ছিল । সেজন্য তাহার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর দণ্ডের ব্যবস্থা নিশাঁকরেব এক নৃশংস কৌশলের দ্বারা 
করাইলেন। এখানে একটি প্রশ্ন-_ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের সংসার ভাঙ্গিবার 
জন্য রোছিণীই কী একমাত্র দায়ী? রোহিণীব অতৃপ্ত-হৃদয়ের সহজাত কামনাই 
তাহাকে গোন্দিলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত করিয়াছিল। তারপর ভ্রমরের স্বামীর 
মৃখদর্শনে অনিচ্ছা, পিক্লালয়ে গমন এবং কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চনা 
গোঁবিন্দলালকে ভ্রমরের প্রতি বীতরাগ করিয়! তূলিল। ভ্রমরকে তুলিবার জন্ত 
সে রোহিণীর প্রেমে ডুব ছিল। এজন্য কেবল রোণ্ণীকেই দায়ী করা উচিত নয়। 

তা ভোমার বড় কষ্ট হয়েছে: নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর প্রথম 
আলাপ লক্ষ্য করিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে একেবারে শ্থিরিণী নারীর মত 
চিত্রিত করিয়াছেন। রোহিণী এবং নিশাকরের সংলাপ লক্ষ্য করিবার মত। 

নিশাকর জিজ্াসা করিল, “এত ব্াত্রি হইল কেন ?” 

রোহিবী। একটু না দেখে শুনে ত আসতে পারিনে। কি জানি কে কোথা 
দিয়ে দেখতে পাবে । 'তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। 

নিশা । কষ্ট হোকুনা হোক মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি 
সুলিয়! গেলে ! 


কষ্ণকাস্তের উইল ৮ 


বোহিণী। আমি যদি ভূলিবার লোক হইতাম, তা* হলে আমার দশ! এমন 
হবে কেন? একজনকে ভূলিতে ন। পারিয়া এদেশে আসিয়াছি ; আর আজ 
তোমাকে না ভূলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি। 

প্রসাদপুরের এ নির্জন কুঠিতে বাঁ করে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং ছুইজন 
চাঁকর। “অভিসারিক, রোহিণীর এত লোকভয় কোথা হইতে আসিল ? 
চাঁকরেরা তো রোহিণী যে এখানে আসিবে তাহ! জানে । তাহ হইলে কেবলমাত্র 
গোবিন্দলালকে লুকাইয়!' আসিবার জন্যই রোহিণীকে এক প্রহর রাত কাটাইতে 
হইয়াছিল । 

রোহিণীর কথা হইতে স্পষ্ট বোঝ! যায় রোহিণী তাহা খুড়ার সংবাদ? লইতে 
নিশাকরের নিকটে আসে নাই। বাগানে নিশাঁকরকে দেখিয়া পর্যস্ত রোহিণী 
তাহার নিকট আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। রোহিণী মুহুর্তের দেখা নিশাকরকে 
ভুলিতে পারে নাই বলিয়! রাত্রির অন্ধকাবে নিশাঁকবের নিকটে আলিয়াছে। ইহ! 
হইতে মন্দ অভিপ্রায় আর কী হইতে পারে? অথচ গোবিষ্লাল যখন রোহিণীর 
গল! টিপিয়! ধরিল তখন রোহিণী বলিয়াছে, “আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই।” 

বস্তত বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে এখানে যে রকম সস্তা” করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহ! “কষ্ট-কল্পনা” ছাড়া! আর কিছুই নহে । আমরা এই রোহিণীকে পূর্বে দেখি 
নাই। কার্ধ-কাবণ পরম্পরায় বন্ধিমচন্ত্র রোহিণী চরিত্রের এই অধঃপতন বর্ণন| 
করেন নাই। 
॥ নবম পরিচ্ছেদ ।॥ গোবিন্দলাল একেবারে ক্ষেপিয়া গেল । এই রোহিণীর 
জন্ত সে “জগতে অতুল, চিন্তায় সখ, স্থখে অতৃপ্তি, ছুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর” 
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে । রোহিণীকে জিজ্ঞাস করিল, তাহার মবিবার সাহস 
আছে কিনা? রোহিণী তখন মরিবাঁর ইচ্ছা করিতেছিল। গোবিন্দলালকে 
পাইয়৷ তাহার জীবনের সাধ মিটিয়াছে। অপরিমেয় সেই সুখের শেষে তাহার 
মরিতে আপত্তি রহিল না। গোবিন্দলাল ভরা-পিস্তল বাহির করিল। মৃত্যু 
সম্মথে দেখিয়া হয়ত রোহিণীর ভাবাস্তর হইল । একদিন সে অনায়াসে, অরেশে, 
বাঞ্ণীর জলে ডৃবিয়া মরিতে গিয়াছিল। এখন সে দুঃখ নাই, সাহসও নাই। 
প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্বলালেব সঙ্গে তাহার যে ্থখের জীবন, তাহার 
শ্বতিকে আশ্রয় করিয়াই দে এখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সেজন্য তাহার 
মরিতে তয় হইল । গোবিন্দলালের কাছে জীবনের জন্য সে কাতর-তিক্ষা, করিল। 


৮৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে নিহত করিয়া নিরুদ্দেশ হইল। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের হিংশ্রতার কারণ বিশ্লেষণ করেন 
নাই। হয়ত শিশাকরের সঙ্গে রোহিনার কথ। শুনিয়াই গোবিন্দলাল ক্ষেপিয়। 
গেল। রোঠণাকে ঘরে আনিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। কিন্তু আশ্্য 
রোহিণীকে একধথাবও বিশ্বাঘাতিকতার কারণ জিজ্ঞ/স1! করিল না। রোহিণীর 
উক্তি হহতে বকা যায়, প্রসাপপুরের কুঠিতে রোহিণী-গোবিন্দলাল বেশ স্থুখেই 
ছিল। শেখান মুহতের এক খঢশায় গোঁবন্দলালক্ে শারী-ঘাতিনী করিয়! 
তুলিল, হ»1 "মন্বাভাবিক। মনে রাখিতে হইতে, গোবিন্দলাল মগ্ঘপ নহে, 
হঠঞ।ণা-- এল শহে। তাহা পক্ষে এই ক্ষিগ্ততা কল্পনা কর৷ যায় শা। 
রোখিণার মুড পুব পযন্ত মামবা দেখিয়াছি, গোবিন্দলাঁল গান-বাজন1 ভালবাসে, 
উপগ্তাপ পড়ে। পর মুহতে সে একেবাবে হত্যার্কীরী হইয়া উঠিল কেন? 
বহ্ধিম্ণ্ডর তাহার উপযুক্ত কাবণ [বশ্লেখণ বরেশ শাই। 


॥ দ্ধশম পাঁঞ্চ্ছেদ ॥ প্রনাদপুপের কৃঠি হইতে থানা ছিল ছয় ক্রোশ দূরে । 
সেখানে » খাদ গিয়া দাবোগ। আপিংত পরদিন বেল! প্রহরেক হইল । ইত্যবসরে 
গোখ্পিশাপ অনেক দুর পলাইয়। গিয়াছে । দারোগা! তাহার কোন সন্ধান করিতে 
ন। পাগিয়া আমামা ফেরাপ ব'লয়। বপোট্ট দিল। 


একে ধু শিশাকর বিপন্ন রোহিণাকে গোবিন্দলালের হাতে ফেলিয়। 
মাখাপণাঁধ যে বাসায় অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে গেল। মাধবীনাথ 
নিশাকরে শিট হতে সকল বিষয় জাশিতে পারিয়। বলিলেন, “কাজ ভাল হয় 
নাই। একটা খুণোখুনি হইতে পারে ।” 'প্রভাতেই তাহারা খুনের সংবাদ 
শুশিয়। গোধন্দণাপের জগ্ত চাস্তত হইয়। উঠিলেন। পরে দ্ারোগ। যখন 
গোবিন্দলালের কোন সন্ধান পাইল পা, তখন তাহারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়! 
স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন । 


1 একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ তৃতীয় বংসর। ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিছু 
যুক্তি পাইয়! পিত্রালয়ে গিয়াছে । সেখানে ভ্রমর শুনিল গোবিনলাল খুন করিয়। 
আত্মগোপন করিয়াছে। ভ্রমর তাহার দিদি ধামিনীর সঙ্গে গোবিন্দলালের 
মধপামকপ আলোচনা! করিতে লাগিল। স্বামী-সাক্ষাতের জর্ট ভ্রসনের 
ব্যাকুলতা অধিক। কিন্ত বর্তমানে ভ্রমর তাহ! হইতেও গোবিন্দলালের 


কষ্ণকাগ্ছের উইল ৮৯ 


নিরাপত্তা বেশী কামনা কবিতে লাগিল । গোবিন্দলাল যদি হবিদ্রাগ্রামে আসে 
সেই প্রতীক্ষায় ভ্রষব আনাব শ্বশুরালয়ে গেল। 

আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে !: ভ্রমব-গোবিন্দলালের 
স্বখৈর জীবন আর নাই। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়! পর্দাবনিরত 
হইয়াছিল। এখন আবার সে হত্যাকারী । ভ্রমরের দুষ্চিন্তার উপর দুশিন্ত! । 
গোবিনলাল যদি এখন ফিরিয়াও আসে, তাহ। হইলেও দুচ্চিন্তা। মাথার উপরে 
নারীঘাতকের শাস্তি। এতদিন পর ফিরিয়া আপিলেও গোঁবিনলালের সঙ্গে 
তাহাঁর সম্পর্ক কিরূপ হইবে কে জানে ! 
॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ '। গোবিন্দলাল কিন্ত আসিল না । তৃতীয় বৎসর 
কাটিয়া গেল, চতুর্থ বংসব কাটিয়া গেল । গোবিন্দলালের কান সংবাদ নাই। 
এদিকে ভ্রমবেব পীডা বাড়িতত পাগল | তাহাব দিন যুবারা আসিতে লাগিল। 

পঞ্চম বসবে হঠাৎ অ*বাদ মাসিল গোবি*লাল বৈবাগীর বেশে শ্রীবুন্দাবনে 
ধর! পড়িয়াছে । গোবিন্দলাঁল দেওয়ানজীকে এই সংবাদ জাশাইল। জীবনের 
প্রতি তাহাব মায়। শাহ । তথা।প যাহাতে ফাঁণি যাইঠে ন। হয় ঠাহাঁব ব্যবস্থা 
করিতে অন্ঠীনো । কম্পি। মে পিখিয়াছিল, “আমি জেলে চাললাম, আমার পৈতৃক 
বিষয় হইতে শাঁমাব বক্ষাব জগ্য অথব্যয় করা যর্দি তোঁমাদছিগের আতগ্রায়- 
সম্মত হয়, তবে এই জময়।৮ এই চিঠিতে সে ভ্রমবের কথা উল্লেখ করিল না। 
এমন কি তাহার পচছর কথাও কাহাকে ও জানাইতে শ্ষেধ কগিল। জণরনের 

কথ। জানাইতে বলিল। 

ভ্রমর জনরবেব এই স বাদ শুনিয়া পিত। মাধবীনাথকে নোটে-কাগজে পঞ্চাশ 
হাঁজার টাক! দিয়! গোবিন্দলালেব রক্ষার জন্য পাঠাঁইল | পিতাকে বলিল,“দেখিও 
--আমি আত্মহত্যা না করি ।১ অর্থাৎ গোবিন্দলালের যাহাতে ফাসি শা হয় 
তাহার সকল ব্যবস্থা করিতে বলিল । গোবন্দলাশেব ফাসির কথ! শুনিলে 
তাহার আন্মহত্যা ভিন্ন গতি থাকিবে ন|। 

মাঁধবীনাথ ভ্রমরকে আশ্বন্ত করিয়া, গোবিন্দলালকে দেশেআনিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়া যশোহরে রওন! হইয়! গেলেন। €সধানে গিয়া শুনিপেন, পুলিস কোন 
সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করিতে পারে নাই। নগদ কিছু দিয়া ইন্সপেক্টর 
কিচেল খ'। তিনটি মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল । মাধবীনাঁথ সা্গীদিগের 
পাঁমধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাড়ী গেলেন। অর্থ দিয়া তাহাদের বশ 


৯৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


করিলেন। তিনি তাহার্দিগকে হাজার টাকা দিলেন। সাক্ষীর! টাকার লোভে 
জজ সাঁহেবের কাছে সত্য কথ! বলিল। তাহারা কিছু জানে না। ফিচেল খার 
মারের চোটে তাহারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াদছল। 
জজ সাহেব প্রমাণাভাবে আসামীকে খালাস দিলেন। গোবিন্দলাল তাঁড়ের 
মধ্যে মাধবীনাথকে দেখিতে পাইয়। সব বুঝিতে পারিল। গোবিন্দলাল জেলে 
ফিরিয়া যাইবার সময় মাধবীনাথ তাহাকে বাসার ঠিকান। দিয়। খালাস পাইয়া 
গোবিন্দলালকে সেখানে দেখা কবিতে বলিলেন । গোবিন্দলাল কিন্তু জেল হইতে 
খালাস পাইয়া আবার আগম্মগোপন কবিল। মাঁধবীনাথ তাহার কোন সন্ধান 
পাইলেন না । অগতা! তিনি একাই হরিদ্রা গ্রামে ফিরিয়া গেলেন । 
॥ জ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ || মাধবীনাথ আপিয়। ভ্রমরকে গোবিন্দলালের খালাসের 
সংবাদ দিলেন, কিন্তু সে কোথায় চলিয়। গেল তাহা বলিতে পাবিলেন না। 
এদিকে গোবিন্দলাল খালা'দ পাইয়াই তাহা প্রসাদপুবের বিলাসপুরীতে 
গেল । দেখিল, সেখানে কিছু নাই, কেহ নাই। তাহার মনে হইল-_ 
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ইটকাঠ বিক্রয় করিয়া! সে কলিকাতায় চলিয়৷ গেল। অতি গোঁপনে সামান্য 
অবস্থায় সেখানে দিনযাপন করিতে লাগিল । তথাপি এক বৎসরেই সেই 
টাক! সুরাইয়া গেল। তখন ছয় বৎসরের পব গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র লিখিতে 
বমসিল, “আজি আমি তোমার কাছে ভিধারী।” সে ভ্রমরের কাছে পেটের 
দ্বায়ে আশ্রয় চাহিয়া পত্র দ্িল। যে গোবিন্গলাল ভ্রমরের অনদাস হইয়! 
থাকিতে চাছিল না, ঘে গোবিনলাল মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা ভাজিয়া 
ফেলিবার উদ্দেশ্তে ভ্রমরকে পরিত্যাগ কবিয়। চলিয়া গেল, যে গোবিন্দলাল 
ফাসির মূখে জেলে গিয়াও ভ্রমরের কাছে দান পার্থন! করে নাই, যে গোবিনা- 
লাল খালাস হইবার পর মাধবীনাথের আশ্রয়ে গেল না, মেই গোবিন্বলাল ছয় 
বৎমর পর ভ্রমরের কাছে ভিক্ুকের মত হাত পাতিল, ইহ! স্বীকার করিতে মন 


কৃষ্ণকাস্তের উইল ৯৯ 


সায় দেয় না। গোবিন্বলাল ইচ্ছা করিলেই কলিকাতায় ন! থাকিয়া তীর্থস্থানে 
গিয়। শ্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিত। 

ভ্রমর সেই পত্রের উত্তর দিল, কিন্তু তাহাতে “পেবিক। পাঠ পর্ষস্ত লিখিল না । 
গোবিন্দলালকে হরিদ্রাগ্রামে গিয়া! নিজের বিষয় ভোগ করিতে লিখিল। কিন্তু 
ভ্রমর তাহা হইলে হরিদ্রাগ্রামে বাঁধ করিবে না । সে লিখিল, “আপনার সঙ্গে 
আমার এই জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা! নাই। ইহাতে আমি সন্তষ্ট 
-_ আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই |» এই পত্র ভ্রমরের উপযুক্ত । 
যে ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিয়াছিল, “যতদিন তৃমি ভক্তির যোগা, ততদিন 
আমারও ভক্তি; যতদিন তমি বিশ্বাসী, ততদ্দিন আমার বিশ্বাস” ইহা সেই 
ভ্রমরের পত্র । কিন্তু যে ভ্রমর গোবিন্দলালের কাশীযাত্রায় প্রাক্কালে বলিয়াছিলঃ 
“যদি আমি সতী হই, কায়মনেবাক্যে তোমার পায়ে আঁমার ভক্তি থাকে, তবে 
তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে”_-দেই ভ্রমবের নহে । যে ভ্রমর 
গোবিন্দলাল হরিপ্রাগ্রামে আসিবে এই আশায় তৃতীয় বৎসরের শেষে অসুস্থ 
অবস্থায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিতা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল-_এই পত্র সেই ভ্রমরের 
নহে। 

ডঃ স্থবোর সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, “যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া! পিজালয়ে 
চলিয়! গিয়াছিল, সে যে পরদারনিরত হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করবে না, ইহার 
প্রত্যাশা করা যাইতে পারে । গোবিন্লাল যে খালাস পাইয়! ভ্রমরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উধাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত 
স্থসঙ্গতির পরিচয় দেয়।” 

ভ্রমর চরিত্রের বহু সমালোচন! হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্ের জীবদ্দশায়__তাহারই 
নিয়ন্ত্রিত প্রচার পত্রে তাহার বন্ুস্থাণীয় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছিলেন__( ১২৯৫ 
খৃষ্টাব্দে) £ 

“একই বিড়ম্বনায় পড়িয়! হুর্যমূখী ও ভ্রমর দুইজনের আচরণ ভিন্নরকম এবং 
আচরণের ফলও বিভিন্ন রকম হইয়াছিল। হ্ৃর্যমুখীর আচরণে হুর্ধমূখী, নগেন্্র, 
নগেন্দের যে বংশে জন্ম সকলেই রক্ষা পাইল । দমে আচরণের ফলে যে-বেখানে: 
ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল, নগেন্দ্র ও হুর্মুখী সন্তানাদি লাভ করিয়! পরষ 
স্থথে পবিভ্র-ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়। গেল, ছুঃখিনী কুন্বনন্দিনী থাকিলে 
সেও নগেন্ত্র ও হ্ধমূখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইত & 


২ ডিগ্রী কোপ” বাংল। সহায়িকা 


কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হুরিদ্রাগ্রামের 
রায়বংশ লোপ হইল। কৃষ্ণকাণ্ত রায়ের নাম ডুবিল। একটা সংসার, একটা 
সম্পত্তি, একট! এশ্বধ ছারখার হইয়া গেল ।” 

গোবিন্দলাল ভ্রমরের সেই ভয়ানক পত্র পাইয়! খিশ্মিত হইল। তাহাতে 
'এতটুচু কোমলত! নাই। ঠিক করিল, পে হরিএ্রাগ্রামে যাইবে না। ভ্রমরের 
কাছে মাসিক তিক্ষা চাহিয়া পাঠাইল। গোবিন্দলালের চারত্রের পক্ষে ইহাও 
'অসঙ্গত। ভ্রমর তাহার উত্তরে লিখিল, “মাম মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা 
পাঠাইব । আরও আঁধক পাঠাহতে পারি, কিন্তু অধিক টাঁক1 পাঠাইলে তাহা 
অপব্|য়ত হইবার সম্তাবশ1।” শুধু ভিক্ষা নহে, তাহার সঙ্গে অপমানও আসিল। 

গোবিন্দলাল শেষ পযন্ত এ্রথবের দানেই জাবশ-বারণ করিয়া কপিকাতায় 
রহিল। এখানে একটি প্রশ্ন উঠ। স্বাভাবিক, গোখিশ্দলাল যদি ভ্রমরের দানেই 
জীবন-বারণ করিবে, তাহ। হহলে সে হরিপ্রাগ্রাম তাগ করিয়াছিল কেন? সে 
ছয় বত্গর ভ্রমরের পান উপেক্ষা করিয়া ছল । তাহাকে শেষ পযন্ত বঙ্িম্তর 
ভিন্বু+ করিলেন কেন? আসলে বঞ্ধিমচন্র, প্রমঞ্েব চগ্রিত্রকে উজ্জল করিবার 
জন্তই গোবিন্দপাল-চাবজের এই পথিণাঁত দটাইয়াছেন। 
॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রমরের বোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। চিকিৎসা! ব্যর্থ 
হইল। মাঘ মাসে ভ্রমব ওঁধধ ব্যবহার পারিত্যাগ করিপ। সম্মুখে ফান্তন মাল। 
ফান্ধনের পূশিমার রাতে ভ্রমদের মারবার ইচ্ছা হইল। 

সেই পুথিমার রাখি আগিগ। ভ্রমর স্থির, প্রধুল হান্তসৃতি ৷ ভ্রমর তাহার 
দিদি যামিনীকে দিয়! ফুল আনাইল । আজ তাহাব ফুলশয্যা । ভ্রমর গোবিন্দ- 
লালকে দেখিতে চাহিল। তাহা হইলে সে একদিনে সাত বৎসরের ছুঃখ ভুলিতে 
পারে। 

মাধবীনাধ গোবিন্দলাঁলকে ভ্রমরের পীড়ার সংবাদ দিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল 
'্াজই তাহাকে দেখিতে আপিয়াছে। কিন্ত সাহস করিয়া ভ্রমরের কাছে যাইতে 
পারে নাই। ভ্রমরের ইচ্ছামভ যামিনী গোবিন্দলালকে ডাকিয়া আনিল। ভ্রমর 
গোবিশলালের পায়ের ধুল! মাথায় লইয়। বলিল “আজ আমার সকল অপরাধ 
গর্জন! করিয়া, আশীবা? করিও জন্মাস্তরে যেন সুখ হই!" 

গোবিন্বলাল কোন কথ! না কহিয়া ভ্রমরের ছাত আপন হাতে তুলিয়া! লইল। 
অমর নিঃশকে প্রাপত্যাগ করিল। গোবিন্বলালের হয়ত তখন মনে হইম্বাছিল -- 


কুষ্কাস্তের উইলস ৯৩ 


“0, $1198 ৮6 516 1009811)]9 
4165 1006 62161 800. 10117 
[10 000 61765 81105 01 18 621০ 10%€, 
13002 176 00009 8.৫2173.5 
মস্ত ঘটনী কী রকম সাজানো ? ভ্রমর ফাল্গনী পূ্ণমাঁব বাঁনে ইচ্ছামূত্য 
বরণ করিল। আর গোবিনালাল যে ভ্রমর তাহা'ব মুখদর্শম করিতে চাঁচে 
নাই, তাহাব পীড়ার জনাদে পেই দিন সন্ধায় ভবিদ্রাামে উপণ্িত 
হইল। তারপর মহাঁপুক্ষদের মৃতীব মত ভ্রমব একে থাকে নিজে ইচ্ড1 পর্ণ 
করিয়া! প্রাণত্যাগ করল। রোহিণীর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য ছুঃখ ভয, কিন্তু 
ভ্রমরের মুতার জন্য বিস্ময় জাগে । 
॥পঞ্চরশ পরিচ্ছেদ ॥| ভ্রমরেব মৃত্ার পর তাহাব যথাবীতি সৎকার করিয়া 
ফিরিয়া গোবিন্দলাল কাহারও সভিত কথা বলিল না। 
গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোৌঁককে ভাঁলবাসিয়াছিল, ভ্রম আর রোঠিণীকে। 
রোহিণীর রূপতৃষণয় ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিলঃ কিন্ব রোঁ্টিনীকে গণ কবিয়াই 
বুঝিয়াছিল, “এ রোহিণী, লমব নতে-এ পতন, এ ধন নঙে_এ ভোগ, 
এস্খ নভে এ মন্দারঘর্ষণগীডিত বাস্ুকিনিশ্বাসনির্গত হলাই ল, এ ধনস্চবি ভাঁগ- 
নিঃসৃত স্ত্বধা নে ।” সেই বিন তাঙাব কে লাগিয়। রভিল। কিন্ব তখনও 
সর্বরোগের ওষধন্বরূপ ভরমরের মধুর স্বৃতি দিবারাত্র তাহাব ন্মতিপগে জাগ্রত ছিল। 
ঠ্বেবিন্দলাল ভ্রমরকে কখনো! দূবে সরাইতে পারে নাই। পে সবদা তাহার 
অন্তরে ছিল। আর রোহিশীকে সে কখনও জয়ে গাঁণ দিতে পারে নাই । 
তাহার স্থান ছিল বাহিরে । রোহিণী যখন অত্যাজ্যা তখনও ভ্রমর অন্তরে 
রোহিণী বাহিরে । সেইজন্য রোহিণী এত শীপ্র মরিল। 
গোবিন্দলাল যদি বোহিণীকে খুন কবিয়া ভ্রমরের কাছে আসিয়া ক্ষমা । 
চাহিত, তাহ! হইলে “ক্ষমাময়ী। দয়াময়ী নেহময়ী ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। 
অহঙ্কার পরিপূর্ণ পুরুষ গোলিন্দলাল তাহা পারে নাই। গোবিন্দলালের মধ্যে 
ভ্রমর-দর্শনের লালসা! তাহাকে দাহ করিতে লাগিল। তাভাঁর দুঃখ অসহা। ভ্রমর 
স্রখী। মরিয়! বাঁচিল। কিন্ত গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই । 
পরদিন সকাঁলবেল! গোবিন্দলাল বারণী পুঙ্করিণী তটে গেল। বাগানের সেই 
সৌন্দর্য নাই। উদ্চানে বঙিয়ে গোবিন্দল!ল কেবল ভ্রমর ও রোহিণীর বা! 


৯৪ ভির্মী কোস' বাংল! সহারিকা 


ভাবিতেছিল। কখনে| ভ্রমর, কখনে| রোহিণী। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল। 
'গোবিন্দলাল উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া উঠিল। রোহিণী যেন সুক্ষকণ্ঠে বলিতেছে-_ 
«এইখানে, এমনি সময়ে, এ জলে আমি ডূবিয়াছিলাম।” তুমিও “প্রায়শ্চিত্ত 
কর, মর।” গোবিন্দলাল ভয়ে চক্ষু মুদিল। রোহিণীর মৃতি মিলাইয়া গেল। 
দিগন্ত প্রকাশিত করিয়া জ্যোতি্ময়ী ভ্রমবের দিব্যমৃতি দেখা দ্রিল। সে বলল, 
“মরিবে কেন? মরিও না । আমাকে হারাইয়ান্, তা মরিবে? আমার 
অপেক্গাও প্রিয় কেহ আছেন, বাঁঢিলে তাহ1কে পাইবে ।” গোবিন্বলাল সে রাত্রে 
মুছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়। রহিল। প্রভাতে লোকজন তাহার সন্ধান 
'পাইয়। গৃহে লইয়া! গেল। দুই ঠিন মাসের চিকিত্সায় গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ 
হইল। তথাঁপি সে গৃহে বাদ করিল শ1। এক রাত্রে কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া কোথায় আবার চলিয়া গেল। কেহ তাহার সংবাদ পাইল না! | 

সাও বৎসর পবে তাহার শ্রাদ্ধ হইল। 

তাঠাব দুরধস্থ। দেখিয়। মাধবীনাথেরও দয়া হইল-_ভ্রমরের মৃত্যুর পর 
মাধবীশাথ ঠিক কবিয়াছিলেন, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা বলিবেন 
না। [কক সুছিত গোবিকলালকে দেখিয়া তাহার দয়া হইল। [07০ 07811 
0৫ 0610৩ 19 1100 ১6480, 
॥ পরিশিষ্ট ॥ উপণ্থাস শেষ হইয়াছে, কিন্ বহ্ছিমচন্দ্রের বক্তব্য শেষ হয় নাই। 
পরিশিষ্টে তান গোবিপ্দলালের শাঁস্তলাভ দেখাইলেশ। 

গোঁবন্দলালের সম্পান্ত তাহার ভাঁগিনেয় শচীকাস্ত পাইল। এই শচীকান্তের 
কথ। কিন্ত আমরা উপন্তামে কোথাও পাই নাই। এই শচীকান্ত বা তাহার 
মাত। কোথায় ছিল, এমরের মৃত্যুর সময়ে বা গোবিন্বলালের মৃছিত অবস্থায়ও 
আমরা তাহাদের দেখা পাই শাই। 

যাহা! হউক, এহ শচীকাস্ত গোবিন্দলালের দুংখময় কা'হনীর কথ সবিস্তারে 
শুনিয়াছিল। মে তখন বারুণীতটের ভ্রষ্টশোভা। কাননের সংস্কার সাধন করিল। 
সেখানে প্রমোদ ভবনের পরিবর্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দির মধ্যে বছু 
র্থবায়ে নিগ্িত ভ্রমরের ব্বণমূতি স্থাপিত করিল। 

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে শচীকাস্ত একদিন সেই মন্দির-ছারে 
বসিয়া ছিল। সেখানে সন্গযাসী বেশে গোবিন্দলাল উপস্থিত হইল। শচীকাস্ত 
তাহার পরিচয় পাইয়। বিশ্মিত হইল। তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত যন্ত 


কষ্ণকান্তের উইল ৯৬& 


করিল। বিষয়-উপভোগ করিতে বলিল। কিন্তু গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইল না । 
সে এই বাঁর বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য সন্স্যাসীর পরিচ্ছদ লইয়াছিল। আজ 
তাহার ছাদশ বৎসর অজ্ঞাঁতবাস পুর্ণ হইল। বিষয়-সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহ! 
ধন, যাঁহ। কুবেরেও অপ্রাপ্য গোবিন্দলাল তাহ। পাইয়াছে। ভ্রমরের অপেক্ষাও 
যাহা মধুর, সে তাহা পাইয়াছে। গোবিন্দলাল বলিল, “ভগবৎ পাদপদ্সে 
মনংস্থাপন ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি 
_তিশিই আমার ভ্রমব-ভ্রমবাধিক ভ্রমব "আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে 
আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।” শচীকান্তকে আশীবাঁদ 
কৰিয়! গোবিন্দলাল চলিয়। গেল। আর কেহ তাহাকে হরিজ্রাগ্রামে দেখিতে 
পাইল না। 

বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো-+সাইপ্রেস প্রতীচীতে 
সেকালে শবের জন্য ও সমাধি সজ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইত-_উহা! শোকের বা 
বিষাঁণ্বে প্ুতীক বলিয়! বিবেচিত। আর উইলো _বিষাঠের, *গ্রমিকের, ছার! 
পবিতাগ্ুশব প্রতীক। কবি ক্যাম্পবেল লিখিয়াছেন:-_ 

এ 2005 57682 6106 দ1010% 08৮1 9280 
ঢা 00110 010905৪06৪0 0£ 18189 £0 2018. 

ভারঙবর্ষের সাহিত্যের বিদেশী এতিহাসিক ( ফেজার ) “বিষবৃক্ষ'-এর পরে 
'কুষকান্ছের উইল”-এর বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :₹₹_ 

*১1676 085 £205 70205820801 8186 2056188158 11871 87৩ 
80010997670 2 ৫651966 622 88 £08101)60, 2015 10৮6 01 11706 62105 
1081997)0 00৮ 1018 51195 ৪70 8156 21৮৪] 10৮65 1) %/1)7015 20৩ 85 
8509181005৫5 £51)11198 & 8006816 19666578806 1)15178৩ 1055 
615 ৪56 7660771206 010811198705] 81128081010 91 815 ৪0০1 ৪০ 8196 
91006০15 01 907856) পিওর 1080] 0৩5৫0) 922) 90] 19৩ 71680)৩0 2 
40620071726 1106 201200 ০ 8059] 96716088005.” 

“গোবিন্দপালের ভ্রমর-প্রেমের সহিত তহোর মোহমুগ্ধ মনের রোহিণীপ্রেমের 
দ্ধ দিব্য-প্রেমের সহিত মনের পাধিব অর্থাৎ ইন্দ্িয়গ্রাহ ব্রব্যের প্রতি 


আকর্ষণের ছন্ব। প্রবৃতির সহিত নিবৃত্তির ছন্দ হিন্দুর বহু পুস্তকে রূপকরূপে বিবৃত 
হুইয়াহে।” 


॥ অস্ত্যপব | 
[ক] কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ নামকরণের যুক্তিযুক্ত] ॥ 


কোন গল্পগ্রন্থ বা কলি'তার নাঁমের মধে)ই তাঁহাব মূল বক্তব্যের আভাষ 
ব! ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। সে জগ্ত নাম শুণিয! বা! দেখিয়। মূল বক্তব্যের অবতারণা 
স্থন্ধে পাঁঠক সহজেই অনুমান করিয়। লইতে পারে। এই নামকবণের মধ্যেই 
ল্লেখকের সন্জাণ অভিপ্রায় নিহিত থাকে । সেজন্য সাহিত্য সমালোচনায় 
নামকরণের বিচার খুবই গুঃত্বপণ। এই বিচাব প্রসঙ্গে অষ্টাথ সথজমণীল 
মনোলোক ও মানস-ধমেব সাঁঠ ও সমাক্‌ পবাচত হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। 
শুধু তা্াই নহে, অনেক ক্ষেত্রে উঁপন্যাাসিক সমগ্ উপন্তাের বিচিত্র ঘটনার 
মধ্যে অ2%৬ গুল ভঃটিকেও এই ভাবে নামকরণেব মধ্যে ইঙ্গিতময় ভাবে প্রকাশ 
করিয়। থাকেন। 

এই নামকরণের বিভিশ্ন রাত মাছে। সাশাবণত নায়ক ব। নায়কাৰ নামে 
নামকরণ হইয়া! থাকে। সাম্প্রতিককালে আমাদেব চেশে এই বাতির প্রচলন 
বেণী দেখা যাঁয় না। পাশ্চাত্যে অভি-সাম্প্রতিককালে ০ পাহ-পজীব শামে 
অনেক উল্লেখযোগ্য উপন্তাঁসেব নামকবণ কা হইয়াছে | যেমন শ ওপগ্তামিক 
পান্তেরনাকেব 'ডভঃ জিভাগোঃ | শামকবণেবৰ এই রীতি অতি প্রাটান। 
পৃথিবার অধিকাংশ বিখাত উপগ্তাগেব এই রীতিতে শামকবণ করা হইয়াছে। 
যেমন ডিকেন্সেব “অলিভার টুইস্ট, বোম! রোলাব 'জ্যা ক্রিস্তফ”, বঙ্কিমচন্দ্রের 
“কপালকুগ্ডলা?, চন্ত্রশেখর', “দেবী চৌধুবাণী, ববীন্ত্রণাথের “গোবা” শবৎচন্ত্ের 
শ্রীকান্ত প্রভাতি । বঙ্কিমচন্ত্র এই রী৩হ বেশী অন্থুসবণ কবিয়াছেন। অবন্ঠ 
অন্য বীতিও আছে। ঘটনার মূল সমন্তা, জীবন-বাখ্যাব একটু সঙ্কেত, 
কাহিনীর যৃল হব, ঘটনা গ্রাস্থনির্দেশ প্রভাতিব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাহিনী 
বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। বঙ্গিমচত্র নিজেই বিষবৃক্ষে আদর্শবাদ, 
আনম্দমঠে প্রতিআান এবং কৃষ্ককান্তের উইলে জটিল ঘটনাব প্রতি ইঞ্জিত 
করিয্বাছেন। 

হরি্রাগ্রামেব ধনাচ| জমিদাব কৃষ্ণকাত্ত রায় তাহার অবর্তমানে তাহার বিষয় 
সম্পত্তির বন্টন করিস! যে উইল করিয়া 1গয়াছিলেন তাহার নামেই উপন্াসের 
কানের উইল" নামকরণ করা হইয়াছে। যাচষ যতই নিপ্রেকে লইয়া 
য্যাপৃত থাকুক না কেন, যতই সে বাহশক্তিগুপিকে পরিহার করিয়৷ নিজেকে 


কষ্কাস্তের উইল ৯৭ 


লইয়া! আত্মসীমা-নিবন্ধ (9611-9028815990 ) থাকিবার চেষ্টা! করুক না! কেন 
শতবদ্ধনজাল-জটিল আমাদের সামাজিক জীবন নান! কার্ধ-কারণ পরম্পরায় 
গঠিত। বাহ্িক শক্তি তাহার জীবনের উপর সুম্ক, ভুরতিক্রম্য, জটিল, এমনকি 

'অদ্স্ঠ প্রভাৰ বিস্তার করিবেই। তাহার প্রভাব হইতে নিঞ্জেকে মুক্ত করিবার 
চেষ্ট। করিয়! মানব আরে! আপনার জালে জড়াইয়! পড়ে । শেব পর্যস্ত ত।হাকে 
ঘটনার চক্র-ক্রমের মধ্যে অসহায় ক্রীড়নক হইতে হয়। 

'কুষ্ণকান্তের উইল? উপন্তাসে বাহুশক্তির ছুরতিক্রম্য গ্রভাঁবের সঙ্গে আমাষের 
অন্ত্জীবনের ভাব-ভাবনার হন্থ দেখানে! হইয়াছে । “এই বাহশক্তিগুলির মধ্যে 
প্রথম ও প্রধান 'কষ্ণকান্তের উইল” । প্রত্যেকবার উইল পল্িবর্তন কেবল ষে 
সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনের অংশ বদলা ইয়াছে তাহ! নহে, ইহ! গলজ্্য বিধিলিপির 
গ্কা় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগা পরিবর্তনও করিয়াছে । 

এই উপন্তাসের আব উইল তৈয়ারির মধ্য দিয়! । কৃষফ্ষাস্ত রায় তাহার 
বিবেক বুদ্ধিমত তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির উপযুক্ত বণ্টন করিয়া 
প্রথম উইল করিলেন। পিতার অবাধ্য, এবং লোভী খঠ হরলাল তাহার 
জো্টপুত্র। বিষয়সম্পত্তি সবই ছিল কষ্ণকাস্তের নামে। কিন্তু এই সম্পত্তি 
অজিত হইয়াছিল কষ্কান্ত ও তাহার ভ্রাতা রামকান্তের ভার]। কৃষ্ণকাত্ত তাহার 
একমাজ্ ভ্রাতুষ্পু্র গোবিন্দলালকে ফ্লাকি দিতে চাছেন নাই। তাহাকে ন্তাষ্য 
সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দিয়াছিলেন। সেখানেই পিতার সঙ্গে হরলালের বিবাদ । 
দে গোবিন্দলালকে ফাকি দিতে চায়। জো্ঠপুজে হিসাবে সম্পত্বির বারো 
আনার প্রতিই তাহার লোভ। কিন্ত কষ্ণকান্ত তাছার বিচারে অটল বছিলেন। 
হরলাল বিধবা-বিবাহের তয় দেখাইয়া চরম পত্র লিখিল। 

কষণকাস্ত পুত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্ত ধর্ম ত্যাগ করিলেন না। ঘ্বিতীয়ৰার 
উইল পরিবর্তন করিজেন। এবার হুরলালের ভাগে শৃন্ত পড়িল। হুরলাল 
উইল জালের চেষ্টার আবার হরিক্রাগ্রামে আসিল । উইশ-লেখক অন্ধানঙ্গের 
কাছে ব্যর্থ হইয়! হরলাল শেষ পর্বস্ত ব্রন্মানন্দের আশ্রিত৷ ও ভ্রাতৃকন্তা বালবিধবা 
যুবতী অপরূপ ছুন্দরী রোহিণীর সাহায্যপ্রার্থী হইল। যে মোহিনী নিজের 
দুর্ভাগাকে স্বীকার করিয়া! পঙ্ীর এক কোণে শাস্তমনে খুড়ার সংসার চালাইতে- 
ছিল, তাহাকে ছুূর্ণত লোভ ঘেখাইয়া তাহার সুপ্ত নানীত্বকে, তাহার স্বপ্ন, 
কামনাকে জাগাইয়। তুলিল। রোহিণীর যে তীব্র মনোবৃত্ধি ভাঙার হৃদয়বিবরে 
ঈতাগষনিন্কেজ, কুগুলীরুত সর্পের ভ্তায় সণ ছিল ইহ! তাহাকে তীক্ষ আখাত 

রুঃ উইল---৭ (৭৩) 


৯৮ ডিগ্রী কোর্স বাংশা সহায়িক। 


দিয়া জাগাইয়] তুলিল, দংশনলোলুপা বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। 
রোছিণী হবলালের প্রলোভনে উইল চুরি করিল। কিন্তু হরলাল শেষ পর্বস্ত 
রোহিীকে প্রত্যাখ্যান করিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে রোহিণী ভাল্গিয়৷ পড়িল। 

গোবিম্দলাল কুষ্ণকান্ত রায়ের আদরের ভ্রাতুদ্পুত্র। তাহার স্ত্রী ভ্রমর। 
অচ্চ্ধেল, নিভ্তরক্ক বিবাছিত প্রেম-জীবনের আবর্তে গোবিন্দলাল ও ভ্রমর সুখে 
দিনাতিপাত করিতেছিল । তাহাদের ভালবাসায় কোন ফাঁক বা! ফাকি ছিল না। 
গোবিন্দলাল কোন বিমঘ্ব-বুদ্ির ধার ধারে না। উইল সম্পর্কে তাহার কোন 
দুশ্িস্ত! নাই । প্রেম এবং হুন্মবের চচায় তাহার জীবন অনাবিল। রোহিণীকে 
নে বাণ্যকাল হইতে জানে । কিন্তু পরস্পর সম্বম্থে। তাহার! ব।ল্যাবধি উদ্ধাপীন। 
হবলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা ক্রন্দনরত রোন্িণীকে এক সন্ধ্যায় তাহার সাজানো 
বাগাদের সঙ্গিহিত বারুণীর ঘাটে দেখিয়। গোবিন্দলালের স্ষেহপ্রবণ স্পর্শকাতর 
চিত্তে শ্বভাঁবতষ সহানুভূতির সঞ্চার হইল । গোবিন্দপালের সাধারণ সমবেদন1 ও 
তাহার ছুঃখ-দুরীকরণের আশ্বাদে “নব জাগ্রত-প্রেম-ক্রিই)” রোহিনীব হাঘয়ে 
গোবিঙ্গলালের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হইল । তাহার এই ছুঃখময় প্রেমহীন 
জীবনে একমাঅ সহানুভূতিশীল গোবিন্দলালকে ঘে উইল চুরি করিয়া সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ছুর্লাঁলের প্রলোভনে সে হরলালের তৈরী জাল উইল 
$ষকান্তের লিন্দুকে রাখিয়া! আসল উইল লইয়া আমিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর 
পর এ জাল উইল আসল উইল বলিয়া গণ্য হইবে আর গোবিন্দগালের ভাগে 
শৃন্ত পড়িবে। হোহিণীর মনে অভভাপের হুঠি হইল। পূর্বের অপরাধ সংশোধন 
করিতে গিয়া মে ধরা পড়িল । “এই বন্দী অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহা্‌- 
ভূতির নিবিড়ভয় সম্পকে আমিয়! দে ভাগা পরিবর্তনের এক নূতন দোপানে 
পা দিল; গোবিন্লালের নিকট নিজ অনিবাধ প্রণয়াবেগের কথা শ্বীকার 
করিয়া! ক্ষেলিল। গোবিদ্দল,'ল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; 
ক্রমর গ্টোহিনীকে বাকণীর জলে ভূবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জরা 
নৈরাস্ত'দ্জ-হদন্ধা লেই উপদ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর 
গোবিগলাল কর্তৃক জলমঞ্পা রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জাবন দ্বান$ এবং 
তাহার, রাছিণী কর্তক আকর্ষণের প্রথম অনুভব--এই সমস্তই এক 
অলঙ্হ্য নিষ্কৃতি শৃঙ্খলাবন্ধ হুইয়া উইল চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরপে 


আসিয়া পড়িল । 
রোহিনীবে” “বিদ্বেশে পাঠাইতে বাথ হইয়া গোবিন্দলাল নিঞ্জেই বিদ্বেশে 
গোবিষালালের 


১০৬০৬ দশদিক আনি | জম আইজ আরও জিধক্য | ভ্রম এবং 


কষ্ককাস্তের উইল ৯৯ 


সুখময় জীবনের ইতি হইল। শ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিয়! পিআ্রালয়ে 
চলিয়া! গেল। গোবিন্দলালের ব্যক্তিত্বে চরম আঘাত লাগিল। সে-ও ভ্রমরকে 
ভুলিবার চেষ্টা করিল। তাহার দোলাচল-চিত্ত রোছিনীর দিকে আকৃষ্ট হইল। 

কষকান্ত মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন। রোহিণী-গোবিন্দলালের অম্পর্কে কানাঘুহ! 
তাহার কানেও পৌছাইল। তিনি গোবিন্দলালকে ডাকিদ্ধা জিজাঁসা! করিলেই 
হয়ত সৰ গোল মিটিয়া যাইত। ভ্রমর এবং গোবিন্দলাঞ্গকে তাহাদের ভুল 
বুঝাবুঝির জন্য সতর্ক করিয়া দিলেই হয়ত ভ্রমর-গোবিন্দল্বলের জীবন-বিপধয় 
রোধ হছুইত। কিন্তু তিনি সেই সময় বা! স্যোগ পাইলেন না । একেবারে শেষ 
ময় তিনি উইলের শেষ পরিবর্তন করিলেন । ভাবিলেন, গোঁবিন্দলালের সম্পত্তি 
তাহাকে ন৷ দিক ভ্রমরের নামে লিখিয়] দ্রিলে গোবিন্মলাল নিজের ভুল বুঝিতে 
পারিয়। সংশোধিত হইবে । আবার উইলের পরিবর্তন । “ভ্রমরের প্রতি 
গোবিন্দলালের বিরাগের মাত্র! পূর্ণ করিয়! নিয়তি-হস্ত প্রেষ্মিত ছুরিকার ন্যায় 
দম্পতির মধ্যে ছিঙ্নপ্রীয় বন্ধনন্ুত্রের শেষ গ্রস্থিটি ছেদন করিল ।” হিতে ৰিপরীত 
হইল। পুজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাতের নিকট এই বাবহার গোঁবিন্দলালের নিকট 
আশাতীত। তাহার অপমাঁনবোধ তীব্র হইল। সেম্ত্রীর সম্পত্তি ভোগ করিতে 
রাজী হইল না। এই উইলই তাহাকে গ্রকারাস্তরে হরিস্রাগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে 
বাধ্য করিল। এই উইলই ভ্রমরের নিকট হইতে তাহাকে ছুষে ঠেলিয়] রোহিণীর 
রূপমোছে আবদ্ধ কক্বিয়াছে। যাহা হইতে পারিত তাহা হইল না। যাহা 
হইবার নছে তাহাই হইল । ইহার জন্ত উইলই দায়ী। “নিয়তি যেখানে দুর্ভাগা 
'মানবের জন্ত জাল পাতিয়। রাখিয়াছে, সেখানে বাহু জগতের ঈর্ধা-ক্রুর শক্তি 
তাহাকে অনিবাধ বেগে সেই আনন্ন বিপদের দিকে ঠেলিয়! লইয়া গিয়াছে। 
বাহিরের প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরের বিরোৌধটিকে জটিলতর ও অধিকতর 
ছুরতিক্রমণীয় করিয়! তুলিয়াছে।” 

ক্ণকাস্তের স্বর সঙ্গে সঙ্গে উইল পরিবর্তনের ইতিহা'স শেষ হইয়াছে, 
কিন্তু কাহিনী শেষ হয় নাই। নায়ক-নান্নিকার জীবনেতিবৃত্তের এখনো বাকী 
জাছে। কিন্ত বারবার উইল পরিবর্তনের মধ্য দিয় ঘটনার ঘে সংঘাত ও চরিত্রের 
ষে পরিব্র্তন দ্বেখা দিয়াছে তাহাই পরিণতি পর্বস্ত ্বাভাবিক ভাবে উপনীত 
হইয়াছে । উইল-হুহির প্রথম হইতে থে পারিবারিক বিরোধ দেখা দিয়াছে, 
পারিবান্থিক বিপর্যয়ের সূলেও সেই উইলই কার্ধকন্দী হুইয়াছে, সেজন্ত উপন্তালের 
নাষকরণ হিসাবে 'রুষকান্তের উইল' যুকিসংগত হইয়াছে। 


১০৪ ভিগ্রী কোর্স বাংল! লহায়িক। 
[খ] ॥।কুষ্ককান্তের উইল 2 গঠন-কৌশল ॥ 


“উপন্যাস পূর্ণাবয়ব মানব-জীবনকে কাহিশীবঞ্ধ করবার উদ্দেশ্যে স্বত:-উদ্ভৃত 
বিশেষ শিল্পর়প 1” উদ্ভবের কাল হইতে আধুনিক ঝাল পর্ধস্ত বহু পৰীক্ষা” 
নিরীক্ষার মধ্য দিয় যাত্রা কাঁরয়া এই শিল্পরূপের রূপান্তর ঘটিয়াছে। আধুনিক- 
কালে বিশেষ ভাবে এই শিল্পরূপের যে পএিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে কোন একটি 
বিশেষ কাঠামোর মধ্যে এই রূপকে শিট করিয়] দেওয়া চলে না । বিশেষতঃ 
আধুনিক কালের উপন্যাস-শিল্পীরা চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি বেশী 
ঝুকিয়া পড়ায়, আধুনিক কাঁলের উপন্যাসের ঘটনাগত প্রাধান্য অনেকখানি 
কমিয়! গিয়াছে । বর্তমান কালের যে-কোন লেখকের রচনা দ্বেখিলেই একথা 
স্পষ্ট হুইয়! উঠিবে। বাংল! সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপন্তাস-াশল্পী 
মানিক বন্দযোপাধায়ের উপন্তাসগুলি এই উদ্ভিএ যাথাথ্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
দক্ষম। 

বক্ষিমচন্্র বাংল! সাহিত্যে উপন্তাস-শিল্লের গ্রথম সাথক শিল্পী । যে-কালে 
তিনি দাবিভূত হুইয়াছিলেন, আমরা সেই কাপের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার বিচার 
কৰিতে বসিলে তাহার সিদ্ধি দেখিয়া বিশ্মিত হই । বা্ষিমচন্ত্র শুধুমান্জ ভাষারীতি 
হিতে দক্ষত। দেখান নাই, উপন্যাসের আঙ্গিক গঠনেও অসাধারণ সাফল্যলাভ 
করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ এই কথা ম্মরণে পাখিয়াই বমেশচন্দ্র দত সস্তব্য 
করিয়াছিলেন £ “7900000 008001% 19 10 1085 0086 06501009006 
সাও | 59:8৪--6009 10058062019 09 ৪6519, 6106 65000106806 01 
৪ 1226 1066, [0 07:680159 110186108 1070) 87) £0289008 099021061010, 
চু) ০৪: 6০ 90009156800 10 8011] 60 085077199, 1180100 990820 
৪০০ 35108170 01080055 500 90876 [000 609 06106: ভা10975 
94 608 90006চড......” এহ গঠন পীতিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্বকীয়তা ছিল, 
সে স্বকীয়তা আপন শ্রানস-বৈশ্িষ্ট্ে উজ্ল। রোমান্স-প্রবণতা বন্ধিম মানসের 
অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় তাহার গঠন-বীতিতেও সেই প্রবণতা 
প্রতিফর্সিত। “কুষ্ণকাস্তেখ উইল? উপন্তাসের গঠন-কৌশল সম্পর্কেও একথা 
লত্য। 

বঞ্ধিমচন্দ্রের উপন্তাসে কোন ঘটনা বা কোন সমস্যার একটি মূল অস্থুর 
খাকে, এবং জরমে ক্রমে এই অস্কুরটি পরিপূর্ণ রূপ লাভ কমে। এক কথায় 


কষ্ণকান্তের উইল ১৯১ 


ইহাকে বৃত্তাকার উপন্তাস আখা! দেওয়া চলে, কেন না যে বিন্দুতে কাছিনীর 
হত্রপণাত-_কাছিনীর পরিসমাপ্তিও সাধারণত: সেই বিন্ুকে। ঘটনার অনিবার্ষ 
গতি সেই সমন্যা সমাধানের পথে কাহিনীকে নিচ্ন্ত্রণ করিয়া শেষ পর্ধস্ত 
প্রত্যাশিত সমাপ্ডি-বিন্দুতে টাঁনিয়া আনে। 


বন্ধিমচন্দ্র অত্যন্ত কৌশলে সম্মগ্র কাহিনীর এঁকা বজায় রাখিয়াই তাহার 
উপন্তাসটিকে গড়িয়া তোলেন । ইহাই বঙ্কিম রচনারীত্ির বৈশিষ্ট্য । কষ্কান্তের 
উইল উপন্যাসে বস্থিমচন্দ্র এই সাঁফলা অর্জন করিয়াছেন। 


কষ্ণকান্তের উইল-এ একটিমাত্র কাহিনী আছে। ভ্রমর-গোবিন্দলাল- 
রোছিণীর কাহিনী । এই উপন্যাসে বালবিধব] রোহিণীল্প অতৃপ্চ প্রাণের পিপাপা 
ও দ্বাম্পত্য প্রেম বা সমাজনীতির ছন্দ হইল কেন্দ্রীয়' সমস্যা । ঘটনার দিক 
হইতে কেন্ত্রীয় সমন্তা হইল জলমগ্না রোহিণীর পুনজী'বন দ্বান। হরলাল রোহিণীকে 
বিধবা-নিবাহের প্রলোভন দেখাইয়! রোহিণীর স্থঞঝ আঅড়গ্ছ বাস্নাকে জাগ্রত 
করিয়াছে । বসন্তের কোকিল তাঞাকে তীত্রতর করিগ্নাছে। গোবিন্দলালের 
সাধারণ পমবেদপায় রোছিণীর উন্মুখ চিত্তের প্রণয় গোবিন্দলালের দিকে ধাবিত 
হইয়াছে। ভ্রমর তাহাকে জলে ডুবিয়া মবিতে উপদ্দেশ দিয়াছে। রোহিণী 
জলে ডূবিয়া অতৃপ্ঠ প্রণয়জাল! শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্ত 
গোবিন্দলাল প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা তাহার পন্ক বিশ্বের মত অধরে 
অধর রাখিয়! ফুৎকার দিয় রোহিণীকে বাচাইয়াছে। আর সেইদিন হইতেই 
ত্রমরের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বিড়াল মারিবার লাঠি ভ্রমর নিজের কপালে 
মারিগ়াছে। এই সমস্তাঁটি কেবল ঘটনার দিক হইতে নহে, হদয়ের দিক 
হইতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রোহিণী-গোবিন্দলাল বাল্যাবধি পরস্পরের পরিচিত 
কিন্তু এতকাল তাহার পরস্পরের প্রতি উদ্বাধীন ছিল। রোহিনী গোবিন্দলালের 
সহাঙ্ঠভূতির পরিচয় পাইয়া পূর্ব হইতেই প্রণয়াবন্ধ হইলেও গোবিন্দলাল 
তাহার প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ অন্নভব করে নাই। কিন্ধ এই ঘটনার 
পর গোবিষ্দলালের চিত্ত-দৌর্বঙ্য আরভ হইয়াছে। রোহিণীর অপক্ষপ 
রূপের ছট। তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে । গোবিশ্দলাল অবশ্ত রোছিণীকে ভুলিবার 
চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার চক্র-পরিণামে বিন্ম়ণের পরিবর্তে সে 
রোহিণীর লহিত ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হুইয়াছে। ভ্রমর দূরে সরিয়! গিয়াছে। 
অবস্ত শেষপর্ধ্ গোবিন্দলালের পিস্তলের গলিতে রোহিণীর মৃত্যু হইল। 


১০২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


গোবিলাল নান! দেশ ঘুরিষ্া ফিরিয়া আবার ভ্রমরের কাছে উপস্থিত হইল। 
ত্রমরের তখন অন্তিম সময়। শ্রমরেরও মৃত্যু হইল। গোবিন্দলাল দেশত্যাগ 
ছইল। 

ইহাই ঘটনার বাহিক বৃত্ত। ইহার সহিত পাকে পাকে জড়িত হইয়াছে 
রোছিণী-গোবিন্দলাল-ভমরের হঁদয়-সংঘাত। রোহিণী ভাছার বৈধব্য জীবনের 
নিশ্রাণ শূন্তত! হইতে প্রেমের মধ্ো মুক্তি চাহিয়াছিল। অপঘাত-মৃত্যুর মধ্যে 
তাছার সামক্ষিক উদ্দামতার অবসান হইল । ভ্রমর অভিমানে ঘে স্বামীকে ত্যাগ 
করিয়াছিল তাহাই তাহার জীবনে রূঢ সত্যে পরিণত হইল। রোছিণীর 
রূপে আরুষ্ট হইয়া] গোবিন্দলাল ভ্রমব্রে নিকট হইতে দূরে সরিয়! গিয়াছিল 
গভীর অন্থশোচনীর পর পুনর্বার ভ্রমবের মৃত্যুশয্যায় ভ্রমরের সহিত মিলিত 
হঈল। ঘটনার স'গে মানব হৃদয়ের সংযোগে বস্থিমচন্দ্র এই উপন্তাসের প্রটকে 
সংযত, সংহত এবং আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ঘটনার ঘাত গ্রতিঘাত 
পাঠককে বিস্মিত করে, সর্বোপরি ট্র্যাজেডির একটা গুরুগন্ভীর সর, একটি 
পরিবারের ধ্বংস ও বিলোপ পাঠককে অভিভূত করে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় 
সংশয়-সন্দেহের মেঘ বুঝি এবার কাটিষা যাইবে কিন্তু নিয়তি £নাভাবে 
ণায়ক-পায়িকা৭ জীবনে প্রতিনিয়ত জটিল গ্রন্থিবন্ধন করিয়া গিয়াছে-- শেষ 
পর্যস্ত চারিদিক হইতে প্রতিকুপ-শকিগুলি জাগিয়। উঠিযা নায়ক-নাধিকী€ 
জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটাইযা তুলিযাছে। 


উপন্তাপটি ছুইটি খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথম খণ্ডে-উইল তৈয়ারীর আবুভ হইতে 
শেষ উইল পরিবর্তন পর্বস্ত ₹ধিত হইয়াছে । রোহিণী ধীরে ধীরে গোবি্ন্দিলালেব 
মন জুড়িয়া বস্লি। আর গোবিন্দলালের হৃঘন্য়র বাণী ভ্রমর ধীরে ধীরে 
গোবিন্বলাল হইতে দূরে সরিয়া গেল। গোবিন্দলালের ভ্রমর পরিত্যাগ, 
সঙ্গে সঙ্গে প্রথম খণ্ড সমগ্র হইল। এই থণ্ডে বোহিণীর মনজ্তত্ত্বের বিজ্তীরিৎ 
বিশ্লেষণ অছে। এই খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি নাটকীয়। প্রাথমিব 
পরিস্থিতির পর হইতে গল্প নাটকীয় ভাবে সন্ধিক্ষণে 10118085) পৌঁছিয়াছে 
দ্বিতীয় খণ্ডে ভ্রমরের দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে । ভ্রমরে: 
সাত বৎসরের বিরহ ব্যথা বর্ণনা কর। হইয়াছে । ইহার মধ্যে জটিল 
সরি করিবার জন্ত বঙ্কিমচন্ত্র রোছিনীর অপঘাত-মৃত্যু, মাধবীনাখ, পো 
মাস্টার, ফিচেল খাঁ, নিশাকর প্রভৃতি, চরিত্রের অবভারণ! করিয়াছেন 
দ্বিতীয় ঘণ্ডে কাছিনী সমাপ্তির দিকে ছুঁটিয়াছে। ভ্রমরকে পরিত্যাগের প 


কৃষ্ক সতের উইল ১০৩ 


সপ্তম কমবে মৃত্যুশ্যায় ভমর গোবিন্দপালের পুনমিলন এবং শরমরের মৃত্যুর 
পর গোবিনদলালের দেশত্য।গে উপন্যাসের নমাঞ্চি ঘটিয়াছে। 

ঘটনাসজ্জার দিক হইতে উপন্যাসের কাহিনীটিকে একটি বুতের সঙ্গে 
তুলনা! করা যায়। ঘে বিন্দতে উহার সুচনা, দুর পথ-পর্ঞক্মার পন্ব সেই 
বিন্ুতেই উচ্থার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। জলমগ্ন' ধোহিণীর অপরূপ বপ-লাবণ্যে 
এবং রোহিণীর জীবনের অশেষ দুঃখের কথা শুনিষ্না গোখিষালালেনর চিত্ত- 
বৈকলা হইয়াছে । কিংকর্তবাবিযুঢ়চিত্তে সে ভ্রঙ্গরকে সেই কথা খুলিয়া 
বলিতে পারিল না । ঝোহিণীকে ভুলিবাঁর জন্য এই প্রথম গোবিদলাল ভ্রমবের 
নিকট হইতে দুরে সরিয়া গিক্পাছে। কিন্তু এইযাদ্রাই তাহার কালৎহুইস। 
চাঁকরাণী সম্প্রদায় এবং পাভা প্রত্তিবাশীদের মুখরোচক রটনা-$কীশলে 
ভ্রমর গেবিন্বলালকে আবিশ্বণস করিল। তাই গোবিন্দলাল বাড়ী ফিরিতেছে 
শুনিয়া অভিমানে সে পূর্বেই কৌশলে পিহ্রালয়ে চলিয়! গেল। উপন্যাসের 
এইখানেই শীর্ষ ভ্রান্তি। ভ্রমর যদি চলিয়া না যাই তাহা হইলে গোবিন্দ- 
লালের সঙ্গে বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ, পইত। কিন্তু ভ্রমরের 
আচরণে তাহ! হইল না। তাহার এই অযথা অবিশ্বীদ গোবিন্দলাপের কাছে 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। উপবন্থ কুঙ্চকণন্ত কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত্ত 
হওয়ায় এখন কাটা ঘাঁয়ে দের ছিটা পাঁগিল। শ্ত্রীর দয়ার পাত্র হইয়া 
থাকিতে সে চাহিল না। তাহার নিকট জীবন অসার, আশাশুন্ত, প্রয়োজন- 
হীন মনে হুইল। মাটির ভাগ্ডের মত যেদিন ইচ্ছা সেদিন তাহ! তাঙিয় 
ফেলিতে সংকল্প করিল। ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিগ্না সে দূরে চলিয়া গেল। 
নানা দেশ-বিদেশ ঘুরি] শেষে বোহিণীকে লয়] প্রসাঁদপুরে বিলাপ মোহে 
দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্ত নিশীকরের চক্রান্তে সেই সাময়িক হ্খন্বপ্র ভাড়িয়! 
গেল। রোহিণীকে সে গুলি করিয়! মারিল। পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া 
সাধুর বেশে বৃন্দাবনে বান করিতে ভাগিল। পুলিশ চার বখ্সর পর তাহাকে 
গ্রেঞ্ধার করিল। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের চেষ্টায় সে ছাড়া গাইল। 
তথাপি ভ্রমবের কাছে আমিল না। ছয় বৎসর পরে নিঃম্ব অবস্থায় 
গোবিন্দলাল ভ্রমবের সাছাধ্য এবং আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিন্ত ভ্রমর 
জানাইল গরোবিন্দলাল হরিপ্রাগ্রামে ফিরিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ভ্রমর 
সেখানে থাকিবে না। ভ্র্ধর এখনে! গোবিন্দলালের মৃুখদর্শন করিতে 
চাছে নাই। পরে ভ্রমরের মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া গৌোবিনদলাল 


১০৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা! 


কলিকাতায় বান করিতে লাগিল। সপ্তম বৎসরে ভ্রমবের মৃত্যুশয্যায় 
গোবিন্দলাল দেখা দিল। বিচ্ছেদের বৃতত মিলনে পুর্ণ হইল। গোবিন্দলালের 
এই বর্মাস্ভিক প্রত্যাগষন বঙ্কিমচন্দ্র সহজে ঘটিতে দেন নাই। যে গোবিন্দলাল 
ভ্রমরকে ভূলিবার জন্ত রোহিণীর রূপ ধ্যান করিল সেই গোবিন্দলালকে দিয়াই 
রোছিনীকে মারিলেন, ঘে গোবিন্বলাল ভমবের দান গ্রহণ করিবে না বলিয়া 
দ্বেশত্যাগ করিয়াছিল সেই গোবিন্দলাল নিঃম্ঘ রিক্ত অবস্থায় ভ্রমবের কৃপাপ্রাথী 
হুইল। ভ্রমন তখনে৷ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তথাপি গোবিন্দলাল 
অমরের সাহাঙ্যেই জীবনধারণ করিতে লাগিল এবং মৃত্যু-শয্যায় গিয়া ভ্রমনের 
পার্থে উপনীত হইল। 

গোবিজলালের এই পতন শোচনীয়। তাহার অন্তিম পরিণতি আরো 
মর্মান্তিক ; ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন গোবিন্দলালের উন্মাপগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার 
প্রাণ হইল। সে মৃছিত হইয়া পডিল। “ভাঙার দ্বববস্থ! দেখিয়া মাধবীনাথেরও 
দয়া হইল। ছুই মাস ধরিয়া তাহার চিকিৎসা! হইল।” গোবিঙ্গলাল প্রকৃতি 


হইয়া একরাজ্রে নিরুদ্দেশ হইল। 

সাত বৎসরের পর তাছার শ্রাদ্ধ হইল। 

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যখন এই উপন্তাস প্রকাশ লাভ করিয়াছিল তখন এই 
কাহিনীর পরিণতি ছিল অগ্যরূপ। সেখানে গোবিন্দলালের আত্মহত্যায় গল্পের 
পরিপমাধ্ি ঘটিয়াছিল। কিন্ত গ্রন্থাকারে উন্নাদ-রোগগ্রস্ত গোবিন্দলালের চিত্ত- 
বিকার ঘটিলেও সে মরে নাই। চিকিৎসায় প্ররুতিস্থ হইয়া সে পরম শাস্তিলাভের 
উদ্দেস্তে অজাতবাস করিল। সেজন্ত তাহার শ্রাছ্ধের মধ্যে কাছিনী শেষ 
হইলেও উপন্ভান শেষ হয় নাই। উপন্তাস শেষে বস্ধিমচন্দ্র পরিশিষ্ট” অংশ 
ছুড়িয়া দিয়া গোবিন্দলালের অদ্ভিম পরিণতি দেখাইছাছেন। বার বৎসর 
অজ্ঞাতবাস করিয়া! সে ভগবৎ-পার্পম্মে মনংস্থাপন করিয়া শাস্তিপাভ 
করিস্াছে। “গোবিনলালের শেষ বয়সে স্যাসে শাস্তিলাভ-_ প্রকৃত পক্ষে 
উপন্যাসের লীমা বহিভূত ; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও বিশ্বাসেরই কথা।” 

তঃ শ্রীকুমার় বন্দোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্ধের উইল'এর গঠন কৌশল সম্থদ্ধে 
ব্গিক্নাছেন, “রুষ্ণকান্তের উই্ল*এ বিশেষ বর্ণনা-বাছুল্য নাই, লেখক 
নিভান্ব প্রয়োজনীয় কথাগুলিতেই আপনাকে সীষাবন্ধ করিক়াছেন। ধেন 


কৃষ্কাস্তের উইল ১৪৫ 


গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাহার কল্পনাবিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়। দিয়াছে। 
গ্রন্থের লর্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একট পরিমিত সামগুশ্যবোধ, 
একট! নির্দোষ ঘটনা-বিস্তাসশক্তি ও একটা বিছ্বাৎ-বেখার ন্যায় ক্ষিগ্রগতি 
ও উদ্জজবল বৃদ্ধির নিদর্শন দ্েদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ নিয়তির 
অদৃস্ঠ রজ্জ র যেন এক-একটি পাক $ উপন্যাসটি যেমন লমাপ্তির দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে, তেমনই এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়! আমাদের হৃদয়ে গতীরতর 
ভাবে বসিয়াছে। বদ্ধিমচন্দ্রের রহস্যময় সাংকেতিকত্ঠার দিকে যে প্রবণতা 
তাহ! এই কঠোর বাস্তব উপন্তাসেও ছুই-একটি ক্ষুগ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । গোবিন্দলাল যে মুহূর্তে বোহিণীর অধদ্ধে ধর স্থাপন কৰিয়া 
ফুৎকার দিলেন, ভ্রমর ঠিক পেই মুহূর্তে বিড়ালকে লাঠি মারিভে গিয়া নিজের 
কপালে লাঠি মারিয়া বসিল। জগতের এই রহশ্ময় ইঙ্গিত গুলির প্রতি 
সুক্ষর্ধশিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্ত 8. &. £০০ বা ম5%)08016] 
নু55/6070209-এর কথা স্মরণ করাইয়] দেয় । উপন্যাসের মধো সর্বাপেক্ষা তীক্ষ 
বিশ্লেষণ ও উচ্ছৃুসিত কল্পন! লীল! প্রথম খণ্ডের সঞ্চবিংশতি পারচ্ছেদে ভ্রমর- 
গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পিবঠিত ব্যবহারের বর্ণনা একভ্র সম্মিলিত 
হহয়াছে। অতি অল্ল স্বানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবগ্র ₹াশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্ 
শক্তির এরূপ অলাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্থাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না। “কৃষ্ণকাস্তের উইল' বঙ্ষ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, 
ইছা বদ্িম-প্রতিভার সবশ্রেষ্ট দান ।” 

পকুষ্ণকান্তের উইল-এর ঘটনা বিষবৃক্ষের অন্গরূপ। সেখানেও বালবিধবা 
কুঙ্ষননিনীর প্রতি নগেন্রনাথের মোহ এবং স্ুর্থমুখী-নগেম্্রনাথের 
দাম্পতাজীবনের ছন্দ দেখান হইয়াছে। দেখানে কুন্দনদ্দিলীর মৃত্যুর 
পর নগেন্দ্রনাথ ও হুর্ধমুখীর পুনঞিলন সখের হষ্টাছিল। এই পরিণাম 
সংগঠনে অবশ্ত ছুইটি উপন্তালের মধ্যে পার্থকা রহিয়াছে । সেখানে 
'কৃষ্ণকাস্তের উইল+ বিষবৃক্ষের অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী । 
“বিষবৃক্ষ' উপন্তালে নগেন্্র-হুর্বমৃখীর পুনয়িলন অনেকটা বোমান্দন্থলভ আদর্শবাদের 
দ্বার' অস্কুপ্রাণিত। বিপদ-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দন্ন্দিনীর উপর দিয়া বছিয়া 
গিয়।ছে, হুর্ধমুখী নগেন্্র যেন একটা হল্পকালব্যাপী ছুঃগ্ষপ্র হইতে জাগিয়া 
আবার তাহাদের চিরাভান্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আর করিয়াছে। 
'কুফ্কান্ধের উইল"-এ নায়ক-নায়িক। এও সহজে অব্যাহতি পায় নাই। লেখক 


১০৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


পাথরের উপর পাঁখর চাপাইয়া, বাঁধার উপর বাঁধা স্পী্কত করিয়া, ভ্রমর ও 
গোবিন্দলালের মধো যে অলঙজ্যা ব্যবধানের হৃট্টি করিয়াছেন, তাহা শেষ 
পর্ধস্ত অব্যাহত রহিয়াছে ; তাহাদের গভীর মনোব্যথার কোন স্থলভ সমাধান 
লভ্ভব হয় নাই। ভ্রমর, গোবিন্দলাল, বোহিণী, ইহাদের প্রত্যেকের উপর 
দিফ্লাই নিয়তি তাহার নলিষ্ককণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে । কোন সদয় 
হস্ত তাহাদের চক্রগতির সীমার বাহিরে পথপার্থে সবাইয়! বাখে নাই। 
লেখক এখানে রোমাদ্সের অপ্রতাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির 
অযষোঘ পথ-রেখারই অন্বর্তন করিয়াছেন। নগেন্ত্রনাথের অপেক্ষ। গোবিন- 
লালের নিষ্টুরতা আব হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিন্ত আরও কঠোর, কুর্ঘমূখী অপেক্গ। 
ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মম্পশা ; হুর্ধমুখীর একাস্ত ক্ষমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ 
অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিকুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবান 
গাঁমী ।...'বিষবুক্ষ' উপন্তাসে বন্ছি মচন্দ্র বাস্তব-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাহার 
চিরপ্রিয় রোমান্দের প্রভাব হইতে হিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তাহার 
দৃি ও নগ্ন বাস্তবতার মধো বে।মান্সের একটি অতি স্ুপ্র বডীন যবনিকা বব ব্যবধান 
রাখিয়াছিলেন। 'কষ্ণকান্তের উইল'-এ এই শুক্র যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বঙ্কিম শস্ভ্ত বাধা ব্যবধান সবাইয্জা ফেলিয়া, অকম্পিত চক্ষতে অবিমিএ 
বাস্ত 'র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়ছেন এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনে 
মধে) একটি অসাধারণ রসপৃর্ণ ও ছুঃখ.গৌরব-মস্তিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন ।” 


(গ) ॥ চরিত্র-বিশ্লেষণ ॥ 

॥ কৃষ্ণকাত্ত ॥ রুঝকাস্তের উইলে “যে সকল চতিত্র চিত্র-বেখায় অঙ্ধি 
হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে কষ্খকাস্তের চিত্র সর্বপ্রধান। তিনি “সেকালের 
একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ কর্তা ও প্রভাবশালী আদর্শ ধনী জমিদার 
সেইজন্যাই যখন পরিণত বয়সে তাহার মৃত্যু হইল তখন-_ 

“কষফকান্তের মৃত্যুর সংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। 
কেছ বলিল, একটা ইন্ত্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, দিকপাল মবিয়াছে, অ 
£কেছ বলিল, পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকাস্ত বিষয়ী লোক, কিন্ত 
লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাক্ষণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। ন্থৃত 
অনেকেই তাহার জন্য কাতর হইল।” 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১০৭ 


তিনি ষে খাটি লোক ছিলেন, তাহা - তাহার উইলেই সপ্রকাশ। বিপুল 
সম্পতি তাহার নামেই ছিল। যখন নাবালক পুত্রমাজ্র রাখিয়া! তাহার আাতার 
মৃত্যু হইল, তখন-_ 

প্যদি কৃষ্ণকাস্ত এমত অভিলাষ করিতেন ষে, ভ্রাতুদ্পুন্রকে বঞ্চিত করিয়! 
সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইন্ল তৎসাধনপক্ষে এখন আর 
কোন বিশ্ব ছিলনা। কিস্তৃকৃষ্ণকান্তের এরূপ অসর্দভিনদ্ধি ছিল না । তিনি 
গোবিন্দলালকে আপন সংসারে পুক্রদিগের সছিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্ধীংশ 


ন্যায়মত রাষকাস্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্বলাঁলকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা 
করিলেন ।” 


তিনি ধর্মভীরু-_পুত্র হরলাল তাঁহাকে সেবিষয়ে সঙ্ল্পচুত করিতে পাবিল 
না। হরলাল পিতার প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয় তাহাকে তয় দেখাইল, 
সমাজে অপ্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মবিগহিতি বলিয়া! বিবেচিত বিধবা-বিবাছ 


করিবে। খাঁটি লৌক কষ্ণকান্ত তাহাকে ত্যাগ কৰিলেন-_ধর্ম ত্যাগ 
করিলেন ন1। 


এদিকে তিনি পাঁকা বিষয়ী লোক । অহিফেনের নেশায় তাই, “বিক্রয় 
কোবালা, 'ফোরক্লোজ' প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। বিষয়কর্ম তিনি নখ-র্পণে 
রাখিতেন। তিনি ম্বয়ং সদর কাছারিতে বসিয়া কাজ দেখিতেন ও করিতেন। 
তাহার বিষয়কর্ম সম্বদ্ধে বঙ্ধিমচন্দ্র অতি স্থন্দর বর্ণন! দিয়াছেন £ 


“গদির উপর মস্নদ্দ করিয়া বসিয়া সোনার আঙ্বোলায় অন্থুরি ভাষাক 
চড়াইয়! মত্যলোকে ম্ব্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি 
দ্ধরে বাঁধ! চিঠা, খতিয়ান, দাখিল।, জমণ-ওয়াশীল, থোকা, করচাঁ, বাকি জায়, 
শেহা, রোকড়--আর একপাশে নায়েব, গোমন্তা, কারকুন, মুস্ুরি, তহীলদার, 
আমিন, পাইক, প্রজ11” 


তিনি অনায়াসে বলিতে পাঁরিতেন, “আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারী 
কি? আমিই থানা।' আমিই মেজেন্টর, আমিই জজ ।” যে সকল লোকের 


কথায় বল! হইত, প্রতাপে 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়'--তিনি সেই 
সম্দায়ের লোক। 


কিন্ত কফ্ণকাস্তের হয়ে কোমল ও কঠোরের সম্মিলন চ্ইয়াছিল। তিনি 


১০৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! লহারিক। 


পু হরলালের অসঙ্গত কথা শুলেন নাই-_গুাহার বিধবা-বিবাহ করার তর্থী 
দেখানোয় বিচলিত হুন নাই ; অপর পুত্রের বিনীত নিব্দেন তাহাকে সম্বল 
করিতে পারে নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সন্বদ্ধে তাহার দৌর্বলা ছিল। 
সে তাহার মৃত ভ্রাতার একমাত্র পুত্র--ভ্রাতার শ্বতি। সেইজন্য “গোবিন্দলাল 
আদরের ভ্রাতুদ্পুত্র* ৷ উদ্ভানবাটিকায় গোবিন্দলাল যে বছ অর্থ ব্যয় করিত, 
তাহাও তিনি জানিতেন- একান্নবর্তী পরিবারে অর্থ একই তহবিলে থাকে ॥॥ 
কিন্ত তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই : গোবিন্দলালের 'অন্থুরোধে 
তিনি রোহিণীকে ছাড়িয়া! দিলেন। | 

গোবিদ্দলাল মহালে যাইবার প্রস্তাব করিলে কৃষ্ণকাস্ত আনন্দিও 
হইয়াছিলেন। গোবিন্দলাঁল মহাল হইতে ফিরিতেছে সংবাদ পাইয়া ভ্রমর 
পিআ্রালয়ে যাইবার জন্য মাতাকে আপনার পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে 
যাইবার কথা লিখিলে_বৈবাছিকের পত্র পাইয়া! শিষ্টাচার রক্ষার্থে কৃষ্ণকাস্ত 
জরমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পে কেধল “চারিদ্বিন্রে কড়ারে”, 
অর্থাৎ গোবিন্দলালের আগমনের পূর্বেই তাহার গ্রত্টাবর্তশের ব্যবস্থা করিয়া। 
গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার মাতার নিকট বলিল, ভ্রমরকে 
আনয়নের জল্গ লোক পাঠান তইবে না, তখন যে কৃষ্ণকাস্ত সেই মঙ্ডেই কাধ 
করিয়াছিলেন, সে-ও গোবিন্দলালে4 প্রতি ম্েছের আতিশয্যে। নহিলে তিনি 
গৃহকর্তা, তিনি ভ্রাতুদ্পুত্রের মত অনায়ংমে উপেক্ষা করিয়া বধুকে আনিতে 
পাঠাইতে পারতেন, এবং ভ্রমর তখন আমিলে হয়ত ঘটনার গতি অন্রূপ 
হইত। 

বোছিণীর সহিত গোবিন্দলালের নাম সম্মিলিত হইয়া যে জনরবের উত্তৰ 
হইয়াছিল, তাহার গঞন কৃষ্ণকান্তের কর্ণগোচর হুইয়াছিল। “কুফকান্ত 
ছুঃখিত হুইলেন। গোবিন্লালের চরিজ্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাহার 
বড় কষ্ট।” নে তীাহার পুত্রাধিক-- অত্যন্ত স্েছের। তিনি অন্স্থ হইয়া 
পড়িলেন--হুয়ত গোবিন্দলালের জন্ত ছুঃখ ও চিন্ত] তাহার স্বাস্থ্যতক্ষের অন্যতম, 
কারণ। তিনি "“গোবিন্দলালকে কিছু অন্যোগ করিবেন" মনে করিলেন। কিন্ত 
পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তিনি মনে করিলেন-_“বুঝি চিত্রগুণ্ের হিসাব নিকাশ হইয়া 
আসিল--এ জীবপের সাগর-সঙ্জম বুঝি সম্মুখে ।” শেষ দিন সমাগত ভাহা 
বুঝিয়া তিনি রোগশহ্যা-পার্থে গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহাকে তাহার বজতবা 
বলিতে চাছিলেন- সেজন্ক আর সকলকে স্থানাস্তরে যাইতে বলিলেন, কিন্তু 


কষ্কান্কের উইল ১০৯ 


'সেদিন আর বলা হইল না। গোবিন্দলাল জ্যে্ঠতাতকে শ্রদ্ধা করিত, 
ভালবাদিত, তাহার অবস্থা দেখিয়! সে স্বয়ং ব্যস্ত হুইয়া বৈষ্তকে আনিতে গেল । 
বৈস্ত আদিলে তিনি উঁধধ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “বিষ হইবেন না। খধধ 
খাইয়া! বাচিবার বয়স আমার নছে। গুধধের অপেক্ষা হরিনামে আমার 
উপকার । তোঁমর] হরিনাম কর, আমি শুনি।” এ যেন স্থির নির্দেশ £ 
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কিন্ত তখনও তিনি গোবিন্দলালের ছিতচিস্তা করিঞ্টেছিলেন। তিনি 
*ুঘূর্ধ অবস্থায় কতকটা লুপ্তবৃদ্ধি হইয়া, কতকটা৷ ভ্রাস্তচিত্ত হইয়া গোবিদদলালের 
হিতের জন্যই উইল পরিবন্তিত করিলেন--বলিলেন, গ্োবিন্দলালের নাম 
কাটি! তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাষ লেখ। ভ্রমরের 
অবর্তমানাবস্থায় গোবিদ্দলাল এ অর্ধাংশ পাইবে লেখ।” যে ভার তাহার 
৷ মনে থাকিয়া তাঁহকে পীড়িত করিতেছিল, তিনি তাহ] দূর করিয়া শাস্তিতে 
মরিতে চাহিয়াছিলেন_“সেই রাত্রে হুরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় 
কষ্ণকাস্ত পরলোক গমন করিলেন ।” 

কষ্কান্তের মৃত্যুতে সত্যই একজন দিকৃপালের কার্য শেব হইয়াছিল। 


॥ গোবিনজাল ॥ গোবিদ্দলাল হরিক্রাগ্রামের জমিদার বংশের ল্তান, 
পিতার একমাত্র পু পিতৃহীন বলিয়া জ্যেষ্টতাত কষকান্ত রায়ের বড় 
আদরের। তাহার সহিত পাঠকের প্রথম পরিচয় ৰারুণী পুফরিনীর কূলে 
পুম্পোন্তানে । সে বিলাসী, নিফলুষ, হৃদয়বান ও রূপবান যুবক । তাহার বহু 
 অর্থব্যয়ে তৈয়ারী পুণ্পোষ্ঠানে সে প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে যাইত। একদিন 
সে দেখিল, “পুফরিণী হইতে জল লইতে আপি! গ্রামের ব্রহ্ধানম্দ ঘোষের 
ভ্রাতুম্ুত্রী বিধবা! রোহিণী ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাদিতেছে। নূর্য অন্ত 
গেল--চজ্জোদয় হইল । গোবিন্দলাল উ্ভান হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিল, 
ব্বোহিণী তখনও ঘাটে বিয়া কাদিতেছে, দেখিয়া তাহার একটু ছুঃখ উপস্থিত 
হইল । তাহার মনে হইল--এ গ্বীলোক লচ্চরিদ্রা হউক, বা! হশ্চবিত্র! হক, 


১১০ সিগ্রী কোর্স বাংল! সহাত্বিক। 


এও নেই জগংপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ-_-আমিও সেই তাহার 
প্রেরিত সংলার-পতঙ্গ ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার ছুঃখ 
নিবারণ করিতে পারি, কেন করিব না?” এই নিষ্পাপ দার্শনিকোচিত 
মনোভাব লইয়াই গোবিন্দলাল রোহিন্কে করুণা দেখাইতে গেল। সে 
বুকিতে পারে নাই তাহার অহেতুকী করুণাই একদিন তাহার “কাঁল" 
হইবে। 

গোবিন্দলালের হাদয় তখন ভ্রমবুময় ছিল। পত্রী ভ্রমরও তাহার রূপে 
মুঞ্ধ। রোছিণী ছিল অপর্প স্বন্দরী। বালাকাল হইতেই গোঁবিদ্দলাল 
রোছিণীকে জানিত, কিন্তু কখনও তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব 
করে নাই। ভ্রময় ্ূপসী ছিল না। তথাপি ভ্রমরকে লইয়াই গোবিন্দলালের 
স্থথে দিন কাটিতেছিল। এমনি একদিন যখন গোঁবিন্লাল ও ভ্রমর 
পরম্পরের প্রেমে পরিতৃপ্নির পূর্ণ আনন্দসম্ভেগ করিতেছিল তখন গৃহে 
্লাপীদের মধ্যে রোহিণীর ধর] পড়ার কথা লইয়। আলোচন1] চলিতেছিল। 
ভ্রমর তাছাদের আলোচন] শুনিয়া! গোবিন্দলালকে সংবাদ দ্িল। পরছুংখকাতর 
গোবিন্ধলাল বোহিণীকে বাচাইতে চলিল। এবং লেইদ্দিনই রোছিণীর মুখে 
তাহার প্রতি রোছিণীর প্রণয়ের কথ! জানিতে পারিল। কিন্তু তখন তাছা'র 
প্রাণে লালসার উচছাম জাগে নাই। গোবিন্দলাল বুঝিল, ইহ! ভাল কথা 
নছে। রোহিণী কাছে থাকিলে এই প্রণয়ের দাহ বাঁড়িবে বই. কমিবে না। 
মেজ্ন্য গোবিদ্দলাল নিজের অর্থ দ্দিয়া রোহিণীকে কলিকাতায় পাঠাইতে 
চাছিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইল। তাহার “সমুদ্রবৎ 
হৃদয় উছ্ছেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছাস উঠিল।” মুখে বলিল, “বোছিনী, 
স্বতাই বোধ ছয় তোমার ভাল”--কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মৃতা হইতে 
বিরত করিতে চেষ্টা করিল। রোছিণী ও রোহিণীর খুড়াকে কলিকাতায় 
যাইতে বলিল, কারণ শ্বরূপ মে রোছিণীকে বলিল, “তোমার আমার আর 
দ্বেখাণুনা না হয়।” 

গোবিন্দলালের সছিত এই স্থানেই 'চন্্রশেখর'-এর প্রতাপের প্রতে সুপ্প্ট 
হইয়াছে। প্রতাপ শৈবজিনীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হন নাই--তাছাকে 
তালোবানিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি বলিয়াছিলেন,- “তোমার বিষের ভয়ে 
আহি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।” সেইজন্যেই রামানন্দ স্থামী বলিয়া- 
ছিলেন--“রদ্ধাড জয় তোমার এই ইন্দ্রি়জয়ের তুলা হইতে পাবে না।” 


কুষ্কাস্তের উইল ১১১ 


আর “ইন্দ্রিয়জয়ে হদি পুণ্য থাকে, তবে অনস্ত স্বর্গ তোমারই | যদ্দি চিত্ব- 
ম'যমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন।৮ আর 
গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন--“যাঁও, যেখানে ইল্জিয়জয়ের কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, 
প্রণয়ে পাপ পাই, সেইখানে যাও ।” 

রোছিণী দেশঙ্যাগে প্রথমে শ্বীকত হুইয়াও পরে দেশত্যাগ কিল না। 
কারণ দেশত্যাগ কখিলে সে গোবিন্দলালকে আন স্বেখিতে পাইবে না। 
গোবিমপালের 'কক্ছণাই' রোছিণীকে হরিদ্রাগ্রামে বাস করিতে কতসংকল্প 
করিয়াছিল- তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল সে তাহ ।র রূপের বজ্খুতে গোখিন্দপাণকে 
ধ্থ প্রিয়া আপনার কাছে আশে পারিবে। 

“পাপকে ঘ্বণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘ্বণা করিও না$” গোবিন্দলালের 
[নে বোহিণী4 প্রতি দয়া দেখা গেল, কিন্তু রোহিণীর প্রণয়াঢক সে পাপ বলিয়া 
বণ করিল না। সেজন্য বোহিণী যখন স্বেচ্ছায় মন্দিবার জন্ত ডুবিল 
খন গোবিন্দলাল রোহিণীকে মালীর সাহায্যে বাচাইয়1 তুলিপ। সেদিন 
রাহিণীর রূপ দ্েখিম্সা গোবিন্দলাল বিস্মিত হইল। তাহার চক্ষুতে জল 
মশাসিল। বলিণ।+ “মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয় 
শাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত স্থখী করিলেন না কফেন।” রোহিণীকে 
শাইবার জন্য তখনে! তাহার মধো আকাঙ্ষা জাগে নাই। তারপর 
রাহিণী বাচিল। চৈতন্যলাভ করিয়াই অভিমানের স্থরে বলিল, “আমাকে 
কন বাঁচ।ইলেন? গোবিন্দলাল বলিল, “আত্মহত্যা মহাপাপ।” রোছিণীর 
মই বিচারে আগ্রহ ছিল না। সে বলিপ, গোবিন্দলালকে লাভ করিতে 
1 পারায় তাহায় “দিন বাজি দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে- _সম্মুখেই হ্থশীতল 
'ল, কিন্তু ইহুজন্মে স্পর্শ করিতে পারিব না।” রোছিণী চলিয়া গেল, আর-_ 
গোবিন্বলাল সেই ৰিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধুল্যবলুষ্ঠিত হইয়া 
াদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে 
াবিতে লাগিলেন-_-হা! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি 
নন! দিলে কাহার বলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আইঙি মবিব 
ভ্রমর অগ্্িবে; তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও-_আহি তোষার বলে 
ত্মজয় করিব।” গোবিন্দলাল তখনও মানুষের স্বভাবজ সংস্কারগত ভাৰ 
ন কবিতে পারে নাই। সে জানিভ পাপের ফলম্বত্যু। সে কেবল যনে 
বে নাই--ছঘ্া হইতে মোহ উৎপন্ন হইতে পারে--৮79185 106168 09৪ 
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20150 6০ 1059.* গোবিন্দলাল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। তাহার 
বিলম্বের কারণ ভ্রমর জিজ্ঞাগা করিয়াছিল । কিন্ত সে তাহাকে কিছু 
বলিতে পারে নাই । কেবল বলিল, “তুমি এখন বাপসিকা, দে কথা বালিকার 
শুনিয়া কাজ নাই।” তথাপি ভ্রমর যখন জেদ . করিতে লাগিল তখন তাহাকে 
ছুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়া চুপ করিয়া রছিল। আসলে গোবিন্দলাল 
রোছিণীর অকপট প্রণয়ঘাহের কথা শুনিয়া হতবাক হুইয় গিয়াছে। সে 
কিংকর্তব্যবিষুঢ় হইয়া! পড়িল। তাহার সরলা বাঁলিক1 পত্বী ভ্রমর এই 
ব্যাপারে কোন সাহায্য করিতে পারিবে গোবিন্দলাল তাহা ভাবে নাই। 
এখানে গোবিনদলাল ভুল করিল। শ্ত্রীলোকের বুদ্ধি বয়সে পরিমাপ হয় 
না। পূর্বেও একবার গোবিন্দলালের বড় ভাবনা হুইয়াছিল। ধরা পড়ায় 
পর রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল, “যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই 
নাই--যাহা ইহজন্মে আর পাইৰ না--আপনি আমাকে তাহা দিয়া" 
ছিলেন।” গোবিন্দলাল পেদিন ভ্রমরকে বলিয়াছিল, “আমি রোহিণীকে 
ভালোবাদি না। গোছিনী আমায় ভালোবাসে ।” গোবিন্দলাল দি সরল 
ভাবে সেই সন্ধার কথাও ভ্রমরকে বলিত, তবে হয়তো সে অন্ধকারে 
পথ দ্বেখিতে পাইত। রোহিণীর অতুলনীয় রূপরাশি যে গোবিন্দলালের 
চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটায় নাই তাহা নহে। কিন্তু গোবিন্দলাল মনে মনে শপথ 
করিয়া! স্থির করিয়াছিল-__“মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের 
কাছে অবিশ্বাসী বা রুতঘ্স হইব না।” সে মনে মনে স্থির করিল যে 
*বিষয়কার্ধে মনোনিবেশ করিয়া রোছিণীকে ভুলিব--স্থানাস্তরে গেলে 
নিশ্চিত ভুলিতে পারিব।” তাহার মনে পড়িল “0০8 ০1 ৪18৮8 ০৪৮ ০1 
22100.” 

ভালুক তদ্বাদকের অছিলায় গোবিন্দলাল জমিদারি পরিদর্শনে গেল, 
কিন্ত ছিতে বিপরীত হুইল । রোহিণীর পরিবর্তে ভ্রমর গোবিন্দলালের নিকট 
হইতে দুরে সরিয়্া! গেল । ক্ষিরোদা-চাঁকরাঁণী যখন দেখিল, “একরত্তি মেয়েটা 
স্রমর তাহার কথা বিশ্বাস করে না, তখন পে পথেঘাটে যাহাকে পাইল 
তাহার কাছেই . গোবিন্দলাল-বোছিণীর কুৎসিত কাহিনী রটনা করিল। 
গোবিষ্বলাল প্রথম ভ্রমরের পজ্জে তাহার পর ব্রদ্ধানন্দের পত্রে তাহার সংবাদ 
পাইল। ছে “গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস ছিল" সেই ভ্রমর 
ভাঙাকে অভিযোগ করিয়া পত্র দিয়াছে। _িখিকাছে, “তোমার দর্শনে 
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আমার আর হু নাই।” অপরদিকে ব্রন্জানন্দ লিখিক্সাছেন, ভ্রমরই তাহার 
বেং রোহিণীর বিষয়ে নানা কুৎসা] প্রচার করিতেছে। বিম্মিত গোবিন্দলাল 
তাঁডাতাভি বাড়ী ফিবিয়া আসিল। ভ্রমর সেই কথা শুনিয়। পিত্রালয়ে 
চলিস্বা গেল। গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া আহাকে দেখিতে পাইল না1। 
শাহ্ার পৌরুষে আঘাত লাগিল। এনে করিল--“এত অবিশ্বাস! না 
বুঝিয়া, না জিজ্ঞানা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর 
নমবের মুখ দেখিব না। যাধার ভ্রমর নাই সেকি প্রাণধারণ করিতে 
পারেনা?” 

গোঁবিদ্দলাল ভ্রমরকে পিআ্রালয় হইতে আনিতে নিষেধ করিয়াই নিরস্ত 
হইল না ভরমবের সম্বন্ধে ষে দৌর্বল্য মনে ছিল তাহা হইতে মৃক্তিলাভের ভগ্য 
মনে কিল- -“ভ্রমবকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, বোহিপীর চিস্ত1।” অনেক 
কুচিকিৎসক ক্ষুত্র রোগের উপশম জন্য উত্কট বিষের প্রয়োগ করে। 
গোবিন্দলালও রোঁহিণীর ব্ধপ ধ্যান করিতে লাগিল। “বোঁহিণীর কথা প্রথমে 
স্বতিমাত্র ছিল, পরে ছু'খে পরিণত হইল; দুঃখ হইতে বাধনায় পরিণত হইল । 
গোবিন্দপাল ব।কণীতটে, পুষ্পবুক্ষ-পরিবেষ্টিত মগ্ুডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই 
বাসনার জন্য অন্গতাপ করিতৈছিলেন।” সেখানে বরোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের 
দেখা হইল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাস! কবিল, “কে এ কথা রটাইল ? 
তোমরা ভ্রমবেখ ছোষ দাও কেন? রোহিণী বাগানের বৈঠকখানায় গিয়া 
গোবিন্দলালকে সকলই বলিল। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের তাহার বিবরণ দেন 
শাই। কেবল বলিয়াছেন, “মে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া 
গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।” আ'লাচনার কোন বিবরণ না 
পাওয়ায় আমরা এটুকু অন্রমান করিতে পারি যে, ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের 
রাগ এতটুকু কমে নাই। 

কষ্ণকান্ত তখন পীড়িত। রোহিণী ও গোবিন্দলপালের নাম একভ্রিত হইয়! 
তাছার কানে উঠিল। তিনি ছুঃখিত হুইলেন। “গোবিন্দলালের চরিত্রে 
কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাহার বড় কষ্ট । গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ 
করিবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও সম্রয়াভাবে তিনি তাহ! পানিলেন না। অস্থি 
সময়ে তাহার উইলে কেবল গোবিদদলালের নাম কাটিয়া! দিয়া তাহার স্থানে 
ভ্র্নবের নাম লিখাইলেন। “ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিদ্দলাল এ অর্ধাংশ 
পাইবে।” গোবিন্দলালের কর্তব্যবুদ্ধি, মেেহশীল পিতৃব্যের সম্বন্ধ শ্রচ্ছা বেই 
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সবার ছায়াগভীর কক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল, দে পিতৃব্যের স্বাক্ষরান্তে আপনি 
*উপহাচক হইয়া! উইলখানি লইয়া তাহাতে সাঙ্গীন্বরূপ স্বাক্ষর করিল ।” 

কিন্ত গোবিন্দলালের পক্ষে কৃষ্ণকাস্তের মৃত্যুকালীন নির্দেশ তাহার মৃত্যুর 
পরেই যেন “ক্ষণগ্রসা। প্রভাদদানে বাড়ায় মাজে আধাব"-__হইল। সে মনকে 
বুষাইল, যে পিতৃব্য ভাহরে পিতার অধিক ছিলেন, তিনি তাহাকে অপমান 
করিয়া গিয়াছেন-ন্রী্ অননদাপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত বংশের মর্ধাদা 
রক্ষার্থে সে শ্রান্ধ না ছওয়। পর্যন্ত অপেক্ষা করিল। . 

কষ্ণকাস্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিল । গোবিনদলালের সঙ্ষে তাহার প্রথম 
লাক্ষাৎ কষ্ধকাস্তের জন্ভত শোক-ক্রন্দনে কাটিল। তাহার পবেও রোহিণীর কথা 
কেহই বলিল না। তবে ভ্রমর-গোবিন্দলালের সেই মধুর সম্পর্ক আর নাই। 
উদ্ভয়ে উভয়ের সম্পর্কে নীরবতা পালন করিয়া চলিল। শ্রাদ্ধের পর উইল 
পড়ার হস্রণা শেষ করিয়া আসিয়া গোবিনজাল সেই নীরবঙা ভঙ্গ করিল। 
ভ্রমরকে উইলের কথ! জানাইয়! বলিল, “তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।” 
ভ্রষর তখন তাহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্ত অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্ত 
তখন জনেক রী হইয়া গিয়াছে । গোঁবিন্দলালকে আমর! দেখিয়াছি, 
লে স্থিরসংকল্প। ক্বল্পভাষী এবং ব্াক্তিত্বলম্পন্ন পুরুষ । ভ্রমর অভিমান করিযা 
চারকিনের জন্ত পিত্রীলয়ে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এতদিন তাহার 
অভিমান থাকিবার কথা নহে। সে পূর্বেই নিজেই আদিতে পারিত। 
গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাহার অপরাধ স্বীকার করা 
উচিত ছিল। ভ্রর যখন গোবিন্দগালের কাছে দোষ ত্বীকার করিল তখন সে 
অ্রধরকে অপরাধী স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। ভ্রমর যে তাহার প্রতি 
অবিশ্বান কথ্দিয়্াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল-_ 
একবার তাহাকে মূখে লতা মিথ।1 জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপবাধ 
যার জন্ত এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার 
অপরাধ । গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী । 
এর গুণ আছে, তার রূপ আছে, এতকাল গুণের সেৰা করিয়াছি, এখন 
কিছুিন রূপেন্র সেবা করিব-_আমার এ জআশাশৃন্ত, প্রয়োজনশূন্ত জীবন 
ইচ্ছাযত্ত চালাইব। মাটির ভাগ যে ফিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেজিব ।” 
গোবিদ্দলাল অ্রমরকে পরিত্যাগ করিল। মাতৃপক্ষে কাশীধাআার স্থযোগ তাহাকে 


আবম ছু করিল। 


কষ্ণকান্তের উইল ১১৫ 


তবুও অনুভূতিপ্রবণ গোবিদ্দলালের মনে একবার অহুশোচনার ভাব দেখা 
দিল। ঘে পরিচিত স্থল ছাড়িয়] অপরিচিত সমূত্রে তরী ভাসাইতে হায়, 
বোধ হয়, তাহার মনে এক একবার পরিচিত পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত 
হয়। “বালিকার অতি সরল যে গ্রীতি, অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় 
বাক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে- ভ্রমরের কাছে সেই অধূলা গ্রীতি 
পাইযা গোবিন্দলাল শ্্খী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহ] মনে 
পড়িল। মনে পড়িল যে, যাছা ত্যাগ করিলেন, তাহা! পৃথিবীতে পাইবেন 
ন1।” কিন্তু '্যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিবে না_-এখন যাই।” 
মে ফিরিল না, কারণ, সে মনকে বুঝ |ইল, বাত্রা করিয়া ফিরিলে লঙ্জা পাইতে 
হইবে। 


গোবিন্দলাল মাহাকে কাশীতে রাখিষা আপিবার ?হুযোৌগ লইয়াছিল-_ 
সে কাশীতে পাকিবাও জন্যও যায় নাই, আবার হরিদ্রাগ্রাষে ফিরিধার জন্যও 
যাঁয় নাই । মাতাকে কাশীতে রাখিয়] গুছে ফিরিবার বধ্া বলিয়া--মাতাকে 
মিথায় ভুলাইয়! কাশী ত্যাগ করিল। অধঃপতনের পথে গেল। সে পথে 
রোহিণী তাহার লঙ্গী। লক্ষটাকা ও রোহিণীকে সঙ্গে লইয়' গোৰিন্লাল 
অভিশপ্ত নীলকুঠি ক্রয় করিযা বিলাসময় জীবন যাপন কবিতে লাগিল। 
রোহিণী দুরে ছিল- নিকটে আলিণ; আর ভ্রমর নিকটে ছিল, দূরে গেল। 
তাঁহার গুণ গোবিন্দলালের মনে পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল “রো!হিনীকে 
গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ তোঁছিণী, ভ্রমর নহ্ে_ এ রূপতৃষ্কা, এ 
স্্েে নহে এ *ভাগ, এ ম্থখ নছে- মন্দার ঘধণ-পীভিত বাস্থকিনিঃশ্বাস- 
নির্গত হুলাহছল, ধন্বস্ততিভাগুনিংস্যত শ্বধা নহে ।” বোহিণী তাহার 
অধ:পতনের কারণ, কি সে রোহিণী4 অধ:পতল্রে কারণ, মে বিচার 
গোধিন্দলাল করিক়া!ছিল কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু সে মনে মনে অনুভব 
কঠিতেছিল-_ 


“পিক্াল লাগিক জলদ সেবিত 
বঙ্জর পড়িয়া গেল।” 


নিশাকরের চক্রান্তে গোবিন্দলালের বোহিণী মোহ দূর হইল। রোথিণী 
চরিত্রের কাপট্য সে সহ করিতে পারিল না। হুত্যা করিবার পুর্বে রোহিনীকে 
দে তাই বলিল,_"তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্ত ভ্রমর,--জগতে অতুল, 


১১৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাত্সিকা 


চিন্তায় স্বধ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অযু, যে ভ্রমর--ভাহা পরিত্যাগ করিলাম ?” 
দে রোছিণীকে হতা। করিগ। 

স্ত্রীলোকের জীবনন।শ যে পুকষের জীবননাশ অপেক্ষা শ্বণা, ইহা হিন্দুর 
সংস্কার বৈশিষ্টা, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বেদ-সম্বদ্ধীয় প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছেন। 
গোব্ন্িলাল সেই গ্রীলোকের জীবননাশ করিল ইহ! একটু অঙ্থাভাবিক। 
গোবিঙ্গলাল কখনো হঠকারী ছিল না, ঝোহিণী চবিত্রের কাপট্যের গুথম 
পরিচয় সে নিশাকরের ঘটনায় পাইয়াছিল। তাহার পূর্বে বোহিণীর কারণে 
গোবিন্দলাল কখনো দুঃখ পায় শা । বোহিণীব প্রথম অপবাধেই গোবিন্দলল 
তাহাকে গুলি করিয়া বসিল, ইহ1 ভ।বিতে কষ্ট হুয়। 

ধোহিণীকে হত্য' করিয়া! গোবিন্দলাল পলাইয়া গেল। গৃহত্যাগের পরু 
পঞ্চম বৎসর দে পুলিশে ছাঁতে ধরা পড়িল। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি 
কষ্ণকাস্ত ভ্রমরকে দিয়া গিয়াছিলেন খলিয়া যে গোবিন্দলাল একদিন ভোগ 
করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, বিপদে পড়িয়া সেই সম্পত্তির আয় হইতে 
ভাহার রক্ষার জনা দেপ্াপজীকে জর্থবায় করিতে অনুরোধ করিল। বিচারে 
মে মাধবীনাথের চেষ্টায় খাপাস পাইপ. কিজ্ঞ তথ।পি হুরিজ্রাগ্রামে ফিরিয়া 
গেল না। এসাদপুরের নীলকুঠিক ইট কাঠ বিক্রয় করিয়া সে কলিকাতায় 
চলিয়! গেল। কি শেষ পর্ধস্ত বন্ধিমচজ গো নালালকে ভ্রমবের নিকট 
ভিক্ষুক করিয়া! ছাড়িলেন। যে গোব্ন্িলাল স্ত্রীর অন্নদাস হইখে না 
বলিয়া হুবিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল, যে গোবিন্দলাল পোহিীকে হত্যা 
কৰিয়। বুন্দীবনে ভিক্ষা করিয়! দ্দিন চাঁলাইয়াছে তথাপি ভ্রঃ্বের কাছে হাত 
পাতে নাই, সেই গোবিন্দলাল শেষ পর্ধস্ত তাহারই স্ত্রী ভমবের কাছে মাথ। 
নত করিল। ই্হাও গোবিন্দলাল চরিজ্রের পক্ষে অস্বাভাবিক । আসলে 
বঙ্ছিমচন্দ্র ভ্রমবের চরিজ্রকে মহৎ করিতে যাইয়া হৃদ্বয়বান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, 
অন্ুভূতিসম্পন্ন, জমিদার বংশের ছেলে গোবিন্দলাঙ্গকে তাহার :উদ্দেস্তের 
ক্রীড়নক করিয়াছেন। ভ্রমবের ম্বতার পরও গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর বেশে 
দিন কাটাইয়াছিল। তাহা হইলেও অল্প কয়েকটা দ্বিনের জন্ত তিনি গোবিন্দলাল- 
চরিজের এত শোচনীয় পরিণতি ঘটাইলেন, গোবিন্দজ্ণালকে ভ্রমরের মাসিক 
বৃদ্ধিতে বাম করাইলেন। 

গোবিশ্বলালের ছিল ট্র্যাজিক চবিজ্র। উন্নত বংশে তাহার জন্ম। 
ব্াক্িত্বে, পরছ্ঃখে, অন্ভূতিতেও সে মহৎ। পাপচক্র তাহার ইচ্ছার 


কৃষ্ককান্ডের উইল ১১৭ 


বিরুদ্ধেও তাহাকে জড়াইয়। ফেলিল। অজ্ঞাতসারে নিয়তি-তাড়িত হইয়া সে 
শবধঃপতনের পথেই পা দ্দিল। তাহার এই অযাচিত এবং অভাবিত শোচনীয় 
পরিণতির জন্থ পাঠকমাজ্রই দুঃখ অনুভব করিবেন। কিন্ত বক্ষিমচন্দ্র শেষ দিকে 
গোবিন্দলালের সেই ট্র্যাজিক চরিত্রকে নষ্ট ক রয়াছেন। ভ্রমরের নিকট ভিক্ষুক 
[হসাবে তাহাকে হেয় করিয়।ছেন। যে ভ্রমর বার বার তাহার মুখ দর্শশ করিতে 
চাছে নাই, গোবিন্দলালকে নেই ভ্রমবের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত করিয়া ভ্রমণের 
মৃত্োকে গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দলালের ব)জিত্বকে চুরমার 
করিয়াছেন । ভাহাতেও শেষ হয় নাই। গোবিন্দলালকে সন্ন।াপী সাজাইয়া 
শজ্ঞাতবাপ করাইয়াছেন। শাস্তিল।ভের উপায় নির্দেশ কব্রিয়াছেন। বগ্তকে 
পদ দিয়! বস্িষচন্্র এশ্বরিক চিস্তায় মনোনিবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক 
?পন্তালে ঈশ্বর চাছে না, শাস্তি চাহে না, জীবনবোধকে উপলব্ধি করিতে চাহে। 
রোমান্টিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব উপন্তাস হুষ্টি করিতে যাইয়া শেষরক্ষা)] করিতে 
পাবেন নাই। 

॥ রোহিণী॥ অপরূপ স্বন্দরী বালবিধবা! পোহিণী ত্রজ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্ত1 ও 
তাছার আশ্রিতা। সে রূপসী, কিন্তু সে রূপ কাহারও চিত্তবিনোদন করে 
নাই। কালিঘাস লিখিয়াছেন- “প্রিয়েযু পৌভাগ্য-কল। হি চাকুতা”- 
মর্থাৎ “প্রিয়ঙমের অন্থগ্রহেই রূপের »1থকতা”। ভাহার রূপের সাথকতা 
য়নাই। ম্বাপনার বণ সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতন ছিল। অবশ্থ প্রতোক 
হ্ীলোকই থাকে । তাহার “অধরে পানের রাগ * * আর কাধের উপর 
টারুবিনিগ্রিতা কালভূজঙ্গিনীতুল্যা কুগুলীরুতা দেৌলায়মানা মনোমোহিনী 
কবরী ।” অথাৎ ঝোহিণী তাহার বৈধব্যাবস্থকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে 
পারে নাই। জীবন উপভোগ করিবার বামনা তাহার অন্য নারীর মতোই 
ছল। সেজন্ত মে অন্তের সঙ্গে মিলাইয়! নিজের ভাগ।কে বিচার করে। 
সে ভাবে, “কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি 
মন্ত্রের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপগাঁধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর 
কান সুখভোগ করিতে পাইলাম না! কোন্‌ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবন 
ঢাকিতে কেবল শু কাষ্টের মতে] ইহজীবন কাটাইতে হইল 1”-_সভোগের 
[াপনা ভাছার মনে প্রবল। কিন্তু রোহছিণীর এই সস্তোগের বাসন! 
যভিচাবের বালন। নয়। বিবাহের স্থযোৌগ পাইলে মে কুলটা হইত না। 
পাছিণীর এক বিষয়েই ছুর্বলতা ছিল, অন্ত বিষয়ে নয়। সেজন্ত 


১১৮ ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


হরলাল হখন তাহার কাঁছে প্রতি-উপকার দাবি করিয়া উইল চুরি করিতে 
বলিল, তখন সে শিহুরিয়া বলিল, “চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি 
পারিব ন”-_"আরু ঘা বলুন সব পারি। মবিতে বলেন মবিব। কিন্তু এ 
বিশ্বাঘাতকের কাঁজ পারিব না।" 

হরলাল তখন রোহিণীকে বিধবা-বিবাছের প্রলোভন পেঁখাষ্টল। যে 
পিপাসাতৃর দে যেমন মকুভূমিতে মুগতৃষ্চিকায় জলত্রমে আকৃষ্ট হয়, 
রোছিণী তেমনিই আরুষ্ হইল-_বিচার-বিবেচনার অবদরও গ্রহণ করিল না। 
অর্থের জন্য নছে, অতৃথ্চ পিপালা-তণপ্তির প্রলোভনে । মত্তাবস্থায় মান্তষ 
অসাধ্য সাধন করিতে পারে-_রোছিণীও তাহাই করিল। রোহিণীর বুঃদ্ধ 
তখন বিরুত-দৃঠি ; কেবল আপনার কল্পিত স্থখে নিব্ধ। সেইজন্ই সে 
উইল বদল করিতে পাঠ্লি। কিন্তু যে আশায় সে এই কাজ করিল তাহা 
হইল না। ভরলাল বলিগ, “আমি যাই হই-_রুষ্ণকান্ত বায়ের পুত্র । থে চুরি 
করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী খঠিতে পাঁরিব না। বোহিণীর স্বপ্প 
টুটিক্াা গেল--নে আশার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে হতাশার পাক্কল পন্ছলে পতিত হইল। 
তখন সেও নিজ মৃত্তি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন__“০ 0188603929৪ 90 
18579086101 8৪ ৪ 02000 10810 100 11017019190 10107961110 8107 থে 
গহিত ব্যক্তি (কোন কারণে ) পতিত হুইয়াও বিফলমণোবথ হয়, তাহার মতো! 
প্রতিহিংসাঁপরায়ণ কেহই থাকে না| কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার কোন উপায় 
তাহার ছিল না; তাই সে হব্লালের দিকে চাহিয়া বলিল-_-“আমি চোর! 
তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ 
দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়] কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে 
আর শঠতা নাই, মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা! নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও 
আনিতে পাবে না, তুমি রু্ণকান্ত বায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে--তুমি যদি 
মেয়ে হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি 
পুরুষ মাছ, মানে মানে দূর হও ।” | 

রোছিণী ক্ষোভে-দুঃখে অপমানে একবারে ভাঙ্গিয়! পড়িল। ভাহার 
উপর বসস্তের কোকিল তাহার জীবনের শুস্কতাবোধকে আরো তীত্র করিল। 
লে বারুণীর ঘাটে বলিয়া কাদিতেছিল। বাড়ী ফিরিবার কথা ভুলিয়া গেল। 
পন্বছুংখকাতর হৃদয়বান পুরুষ গোবিঙ্গলাল তাহাকে সহাহ্থভূতি জানাইতে 
আঁপিল। জিজালা কিল--“তোমার কিসের ছুঃখ আমাকে কি বলিবে 


কষ্ণকান্তের উইল ১১ 


না? হর্দি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পান্ধি 1 এই লহান্কৃতৃতি, 
পুরুষের এই সমবেদনা রোহিনী জীবনে কখনো! পায় নাই। আর কখনে! 
পাইবে না। কুষ্ণকাস্তের গৃহে উইল বদল করিতে গিয়া ধর] পড়িয়। 
গোবিন্দলালের নিকট তাহা হ্বীকার করিল, “যাহা আমি ইহুজন্মে কখনে। পাই 
নাই -যাহা ইহছজন্মে আর কখনো পাইব না-আপনি আমাকে তাহ! 
দিয়াছিলেন।” কৃতজ্ঞতায় গোবিন্দলালের প্রতি তাহার বন ভরিয়৷ গেল। 
এই কুতজ্ঞতাই একদিন প্রণয়ে পদ্বিণত হুইল। অথচ “এই রোছিলী এই 
গোবিন্দলালকে বালক কাল হইতে দেখিতেছে-_কখনগ্ তাহার প্রতি বোছিবীর 
চিত আরুই হয় নাই ।” 

হরলালের প্রলোভনে রোহিণী যে জাল উইল কৃষকাঁস্তের সিন্দুকে রাখিয়া 
আপিগাঞ্িল তাহাতে গোবিন্দলালের অংশে এক পাই ছিল। কঙ্ুকান্তের 
মৃত্যুতে এই জাল উইলই সত্যে পরিণত হুইবে, তখন গোবিন্দলাল সম্পত্তির 
ন্যাযা অংশ হুইতে বঞ্চিত হইবে। আর পাপিষ্ঠ হরলাঝ পাইবে বাবে আন] । 
ইহা ভাবিয়া রোহছিণীর অনুতাপ হইতে লাগিল। সংশোধনের আর কোন উপায় 
বাহির করিতে না পারিয়৷ শেষ পর্স্ত ঠিক করিল, “যে প্রফারে প্রকৃত উইল 
চুর্ধি করিয়া জাল উইল রাখিয়া! আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্ররুত উইল 
রাখিয়া তৎ্পরিবর্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।” যে কথা সেই কাজ। 
ঞোঁঞ্ণী কিন্তু এবার ধবর। পড়িল। ইচ্ছা! করিলে মে পলাইতে পাব্িত। কিন্তু 
পে পলাইল না। সে বলিল, “আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার 
সম্মুখে করি, দেখুন । পরে আমার প্রতি ঘেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। 
আমি ধরা পড়িয়াছি পলাইতে পাবিব না। পলাইব ন1।” রুঞ্কান্তকে সে 
তাহার অধিক কিছু বলিল না। কৃষ্কাস্ত বলিলেন, “তোমার উচিত হও 
অবশ্থই করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না। কিন্তু কাল তোমার মাথা মূড়াইয্া 
ঘোল ঢালিয় গরমের বাহির করিয়া দিব।” রোছিলী তয় পাইল না। সেই 
রাত লে কষ্ণকাস্তের গৃহে কয়েদ রহিল। 

পরদিন সকালে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট নংবাদ জানিয়। প্রকূত বৃতাস্ত 
অবগক* হইগ আসিল। রোহিণী-গোবিদ্দলালের একান্তে কথাবার্তা হইল। 
রোছিণী অকপট চিত্তে গোবিন্দলালকে সবই বলিল। গোবিন্দলালের প্রতি 
তাছাৰ দুর্বলতার কথাও গোপন করিল না। সে বলিল, “আর কিছু বলিবেন 
না। এ রোগের চিকিৎসা নাই-আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে 


১২০ ডিগ্রী কোন বাংল। সহায়িকা 


থাইতাম। কিন্ত সে আপনার বাড়ীতে নহে । * * * একবার ছাভিয়। দিন, 
কাদিয়া আপি। তারপর যদি আমি বাচিয়া থাকি তবে না হয়, আমার মাথা 
মুড়াইয়! ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়! দিবেন।” গোবিন্দলাল কিন্তু ভাঙ্গীব 
প্রতি আরুষ্ট হইল না। বলিপ, “য়োহিনী, মু্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কি 
মরণে কাজ নাই ।” গোবিন্দলাল পোহিণীকে দেশত্যাগ করিতে বলিল । মে 
রোহিণীর খুড়াকে চাকরী করিয়া! দিবে বলিল। তাহা ছাড়া নিজ অর্থবায়ে 
তাহাদের জন্ত কলিকাতায় একটি বাঁডী কিনিয়া দিবে। কারণ তাহার ইচ্ছা 
“তোমায় আমায় আর দেখাশ্তনা না হয়।” পোহিণা তাহার প্রস্তাবে রাজী 
হলে গোবিন্দলাল বড় সুখী হহল। 

রোহিণী ছাড়া পাহয়া গৃহে খুড়ার গঙ্গে পরামর্শ কারতে আপিল। কিন্ত 
সে খুড়াকে কিছু বপিল না। নিজের মনে বলিপ, “এ হাঁনন্দ্রাগ্রাম ছাড়িয়া 
আমার যাওয়া হইবে নান দেখিয়। মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় 
গেলে, গোবিন্দপালকে তো দেখিতে পাইব শা। আমি যাইব না। এই 
হরিক্রাগ্রাম আমার ম্বগ, এখানে গোঁবিনশালে মনির | এই হরিক্ত্রাগ্রামই 
আমার শ্বশ।ণ, এখানে আমি পুডিয়া মারব ।” সে গোবিলালকে দেখার 
বিনিময়ে কঞ্ণকস্ত এখং গোবিপলালের তিরষ্কীপ সহ কিবা জন্যও প্রস্তত 
হইল। এই পরিছাস্ত করিয়া শে আবাপ গোখিন্ালাপে” কাছে চলিল। যাইতে 
যাইতে ভগবানকে ভাকিল “ছে জগদীশ্বর, হে ঘীননাঁথ, হে ছুথিজনেএ এক মাও 
পছায়! আমি নিতাস্ত 9:খিনী, নিতান্ত ছু:খে পডিয়াছি--আমায় রক্ষা কএ- 
আমায় হাদয়ের অসা প্রেমখহি, নিবাইয়। দাও--আর আমায় পোড়/ইও পা। 
আমি ঘাহাকে দেখিতে যাইতেছি--তাহাকে যতবার দেেখিব ততবার--আ'মার 
অসম যন্ত্রণা-অনস্ত স্থখ। আমি বিধবা আমার বিধবা ধর্ম গেল--স্থ 
গেল--বরইল ক প্রভু ?-পাখিব কি প্রভু ?_€ে দেৰা_-হে দুগা--হে কালী 
স্ছে জগন্াথ--আমায় স্বমতি দাও--আমার প্রাণ স্থির কর-_আমি এই 
যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।”--এইখানে রোহিণীর আঁস্থ-মজ্ঞাগ্রত একটা 
মানবীয় বিবেকের পরিচয় পাওয়। যায়। 

একদিকে রোহিণীর অসহ প্রেমবহ, অন্যদিকে তাহার বিবেক । একদিকে 
এই ছুইয্ের ছম্ব, অপরদিকে ভ্রমর কর্তৃক বারুণীগ জলে ডুবিয়া মরিবাএ উপদেশ। 
রোছিনী কিছুই স্থির করিতে পাগ্গিল পা। অবশেষে সে বারুণীর জলে ভুবিয়া 


মন্ত্িতে গেল। 


কষ্ণকাস্তের উইল ১২১ 


গোবিদ্দলাল ম্বাভাবিক অহুকম্পাৰবশতঃ রোহিণীকে বীচাইয় তুলিল। 
চৈভ্ লাভ করিয়াই সে গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাস' করিল, “আমাকে কেন 
'ধাচাইলেন ?” আত্মহত্যায় সে কোন পাপ দেখিতে পাইল না, কারণ সে 
বলিল, “আমি পাপ পুণ্য মানি না- কোন্‌ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপন৷ 
করিয়াও যর্দি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশ কি হইবে ?-- 
“চিরকাল ধরিয়া, দ্ণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে ঝাঞ্ি দিন মন়্ার অপেক্ষা একেবারে 
মর! ভাল।"--“থাত্রি-দিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে--সন্মুথেই শীতল জল, 
কন্ত ইহছজন্মেসে জল ম্পর্শ করিতে পারিব না। আশ1ও নাই।” অসহা 
প্রণয়-্যন্ত্রণ| হইতেই তাহার জীবন-বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। 

রোহিণী যখন কলিকাতায় গেল না তখন গোবিস্বলাল নিব্েই তাহাকে 
তুলিবার জন্য জমিদারি পরিদ্রশনে গেল। “বটনা-কৌশজময়ী কলঙ্ক কলিতকণ্া 
কুলকামিনীগণ।* গ্রামে রাষ্ট্র করিল যে, রোহিণী গোরিন্দলালের অনুগুহীত]। 
গোবিন্দলাল ঙাছাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। রোছিণীর 
ধারণ! হইল ভ্রমরই ইহ] বুটাইয়াছে, “নহিলে এত গায়ের জাল! কার? রোহিণী 
ভাবিল ভ্রমন আমাকে বড় জালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার 
এই অপবাদ, এদেশে আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে 
হাড়ে হাডে জাল।ইয়! যাইব” রঝোহিণী কোনদিনই কোন বিষয়ে অগ্রপশ্চাৎ 
বিবেচন। করিয়া দেখিত না। তাহার সেই শিক্ষাও ছিল না। সেইজন্ *সে 
কোন প্রতিবাদিনীর নিকট হইতে একখানি বেনারমী শাড়ী গ এক স্থুট গিলটির 
গহন। চাহিয়1” আনিয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া গেল। তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল। 
ভ্রমর জলিতে লাগিল। 

অ্রমর পিতআালয়ে গেল--গোবিন্দলাল ফিরিয়! আসিয়! তাহাকে আনতে 
পাঠাইতে নিষেধ করিল। আবার উদ্ভান মধ্যে গোবিন্দলালের সহিত রোছিণীর 
সাক্ষাৎ হুই্ল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “সেখানে উভয়ের ষে কথোপকথন 
হইপ, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এইমাত্র বলিব 
যে, দে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়! গেল যে, গোবিন্দলাল 
রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।” 

তারপর রোহিণী পীড়িতা হইল। আরবোগ্যের জন্ত তারকেশ্বরে হত্যা দিতে 
গেল। কিন্তু বস্ততঃ দে তখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের লছিত মিলিত হুইতে 
গেল। প্রসাদপুে সে ভাহার বাছিত স্থখ লাভ করিল। 


১২২ ভিগ্রী কোর্ণ বাংলা সহাক্মিকা 


নিশাকরের আবির্ভাবে তাহার সেই স্থখের ইতি হইল। নিশাকর হুরিত্্রা- 
গ্রামের লৌক বলিয়া পরিচয় দিল। রোহছিণী কিন্তু তাহাকে কখনে' 
হরিক্বাগ্রামে দেখে নাই | তথাপি বাপের বাড়ির দেশের লোক শুনিধা 
তাহার নছিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু বন্ছিমচন্ত্র পরক্ষণেই 
লিখিয়াছেন, “রোছিণী ঘষে ত্রন্ধানন্দকে এত ভালোবাসিত যে তাছার সংবা? 
লইবার জন্ত দিগ.বিদিক জ্ঞানশৃন্তা হইবে, এমন খবর আমরা রাঁখি না। বুবি 
আরও কিছু ছিল। একটু তাঁকাত্ডাকি, আাআচি হুইয়াছিল। রোহছিণ 
দ্বেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান - পটলচেরা! চোখ । রোহিণী দেখিয়াছিল 
যে, মন্তস্ত-মধ্যে নিশাকর একজন মন্ুত্বত্থে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে 
দৃঢ়লন্বর ছিল যে, আমি গোবিন্দলাল্তে কাছে বিশ্বাসহস্ত্রী হইব না।* তথাপি 
“ভাঁবিয়াছিল নারী হইয়া! জেয় পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তাহাকে জয় 
কৰিতে কামনা! করিবে? এবং সেজন্য বোহিণী বান্ধে গোপনে নদীর ধারে 
নিশাকরের সঙ্গে “একটু গ্রেমাপাপ” করিয়া! আসিতে গেল। রোহিনীকে 
বন্িঘচন্দ্র এখানে একেবারে বারবনিতা করিয়া ছাঁড়িয়াছেন। হঠাৎ বোহিণী- 
চরিত্রের এত লঘুত! তিনি স্থষ্টি কবিলেন কেন? ইহা! কি শ্বাভীবিক ? জাসলে 
বঙ্ষিমচন্ত্র ভাড়াছড়। করিয়া! বোহিণী চরিত্রকে শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
নিশাকরের প্রতি কোনরূপে রোহির্ীকে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে গোবিন্দ 
লালের বীতরাগ হষ্টি করা সম্ভব নছে। গোবিন্দলালের কাছে রোহিণীবে 
বিশ্বামঘাতিনী করিতে পারিলে গোবিন্দলালকে দিয়! তাহাকে হত্যা কর' 
সহজ হুইবে এই ভাবিয়া বস্কিমচন্জ রোহিণীর চরিত্রের এই অস্বাভাবিক শোচনী 
পরিণতি ঘটাইয়!ছেন। 


॥জমর ॥ “বহ্ছিমচন্ত্র তাহার উপন্যামসমূহে নারীচরিজ্রের নানা বৈশিষ্টা 
দেখাইয্সাছেন। ছূর্গেশনন্দিনীতে প্রতিহিংসা প্রদীপ্চা বিষলা ও ত্যাগপুত 
প্রেমপূর্ণা আয়েবা হইতে রাজপিংছের চঞ্চলকুমারী পর্যস্ত নানা নারীচরিন্ত্র তিনি 
অস্কিত করিয়াছেন--ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব নারীচরিজে কিরূপ লক্ষি" 
হয়, ভাহা বুঝাইয়াছেন।” তাহার হ্ৃষ্ট নারীচরিজ্রের মধ্যে বছ্ষিমচন্ত্র ভ্রমরকেই 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। 

“যে বৎসর ( ১২৮২ বকা) পৌবমাসে 'বজদর্শনে' কৃষকান্তের উইপ' 
প্রকাশ আরস্ত হয়, সেই বৎসর ভাত্রমাসে এ পব্ধে বহ্ধিমচন্দ্র কৌপদীর বৈশিষ্ট, 
বিশ্লেষণ কিয়া একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশ করেন। ভ্রমরের বৈশিষ্ট 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১২৬ 


বুঝিতে হইলে সেই প্রবন্ধে তাহার উৎস সন্ধান করা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 
. *কি প্রাচীন, কি অধুনিক, হিন্দু কাব্যসকলের নায়িকাগণের চরিত্র একছাীচে 
“ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কে1মলপ্রক্কতি-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষুঃত 
গুশের বিশেষ অধিকারিণী--ইনিই আর্ধ সাহিত্যের জাদর্শ স্থলাভিষিক্তা। এই 
গঠনে বাল্সীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকছুহছিতাকে গড়িয়াছিলেন। নেই অবধি 
আর্ধনায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হুইতেছে। শকুন্তলা, দময়স্তী, বত্বাবলী 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ সীতার জন্ুসরণ মাত্র কিন্তু স্ত্রৌপদী সীতার 
ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহা ভারত্কার অপূর্য নূতন হৃষ্টি প্রকাশিত 
করিয়াছেন ।” 


তিনি বলিয়াছেন-“দ্রৌপদীর চরিত্রের ঢইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট-_এক 
ধমাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প ধর্মের কিছু বিরোধী। ঝিস্ত এই ছুইটি লক্ষণের 
একাধারে সমাবেশ অগ্রাকৃত নছে। * * দর্প শঝে এক্সানে আত্মঙ্সীঘা-প্রিয়ত। 
নির্দেশ করিতেছি না, মানসিক তেজন্ষিতাই আমাদের নির্দেশ্ত। এই 
তেজন্থিতা প্রৌপদীতে পূর্ণমান্রায় ছিল। ** ঞ্ ত্রৌপ্দীতেই ইহা ধর্মানরক্ষ 
অপেক্ষা প্রবল।” 

এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে, পারা যায়, বন্ধিমচন্ত্র তাহার অনুশীলনতী ক্ষ 
ক্ষমতা লইয় বাঙলা সাহিত্যে “অপূর্ব নুতন হৃট্টিএ” কল্পনা করিতেছিলেন। সেই 
কল্পন! ভ্রমর-চরিত্রে আপন!কে প্রকাশ করিয়াছিল- _পার্থক হইয়াছিল। ভ্রমপ- 
চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য ধর্মাচরণের সহিত দর্পের পতির প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে 
পতির সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের সম্মিলন। 

আট বৎসর বয়দে গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমবের বিবাহ হইয়াছিল। 
তাহার পর গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহের কারণ না] ঘটা পর্ধস্ত সে 
কি ছিল. তাহা তাহারই কথায় জ।না যায় “আমি এ নয় বৎসর, আর কিছু 
জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার 
থেলিবার পুতুল ।” 

একথা কত সত্য, তাহ! আনবা গ্রন্থে, ভ্রমরের সহিত প্রথম পরিচয়কালে 
বুঝিতে পারি। যেদিন জাল উইল লইয়া প্রকৃত উইল রাখিতে আসিয়া! রোঁহিণী 
কৃষ্ণকাস্তের শয়নকক্ষে ধরা পড়ে, তাহার পরদিন উধাকালে গোবিন্দলাল ঘখন 
শয়নকক্ষের বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া তথায় দাড়াইলেন, তখন “তাহার পাশে 
'আসিয়! একটি ক্ষুত্রশব্দীরা বালিক! দীড়াইল”--পে ভ্রমর । যে বয়সে বাল্যকাল 


১২৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


আসিয়া যৌবনে মিশিক্স] যায্-একে অপরকে স্থান দিতে চাহে না ভ্রমরের " 
তখন লেই বয়স। তবে ভাভার বালিকার চাঁপল্য তখনও গাভীর্ধে পৰিণস্ 
লাভ করে নাই। তাছ] দাসীদিগের সহিত ভাঙার ব্যবহারে সপ্রকাশ। দে 
“নিজে হানিতে যত পটু শাসনে তত পটু ছিল না।” “গ্রামের মধ্যে ভ্রমর স্থখী 
ছিল। তাহার স্ব দেখি" সকলেই হিংসায় মরিত, কালে কুৎসিতের এও 
সখ-_অনস্ত এশ্বর্ধ-_ দেবতুরলভ স্বামী ।” 


“গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।” বোছিণী চুরি করিতে 
আসিমাছিল গোবিন্দলাল তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাই ভ্রমরও 
বিশ্বীস করে নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইজে চলিয়! গেল- ভ্রমর 
আপত্তি করিল না । গোবিন্দলাল সন্বদ্ধে হার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল ন"। সেজন্া 
গোবিন্দলালকে রোহিণীর সহিত একান্তে কথ] বলিতেও দিয়াছিল। সে কখনও 
ভাবিতে পাবে নাই যে কোন পুকুষ পরস্থীতে বা কোন নারী পরগুরুষে আকৃষ্ট 
হইতে পারে। সে গোবিন্দলালকে বলিল, তুমি আমাকে ভালোবাস আর 
কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই ।' 


খ্োহিণী গোবিন্দপাপকে প্রেম নিবেদন করিপ। গোন্দিলাল সেই কথা 
ভ্রমরকে বলিল। “আমি রোছিণীকে ভলোবাসি না। রোছিণী আমায় 
ভালোবাসে |” শ্রমর রোহিণীকে অভিশাপ দিতে পাগিল “অভাগী-_পোঁডার 
মুখী--বদরী মকুক ! মরুক 1 মরু! মঞ্টক।” ভ্রমর গোবিন্দলালের কাছে 
দমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বোছিণীকে বারুণীর জলে সধ্ধ্যাবেণ। ডুবিয়া মবিতে উপদেশ 
পাঠাইল। 

পেদিন অনেক রাজে গোবিন্দপাল বাড়ী ফিরিল। ভ্রমর তাহা মুখ 
দেখিয়া! তাহার কথার আওয়াজে স্প8 বুঝিল, “আজি কিছু হইয়াছে।” 
ভালোবাসার এমনই গুণ। কিন্তু গোখিনদলাল তই বৎসর পরে বলিবে বলিয়া 
চুপ করিয়া গেল। ভ্র্তর সেদিন যদি সব জানিতে পারিত তাহা হইলে হয়ত 
ঘটনার জট অত পাকাইত না । গোবিন্বলাল জঙ্িদারী পরিদর্শনে গেল, ভ্রমর 
তাহার সঠিক কারণ জানিত না। তথাপি সে তাহাকে এক যাইতে দিতে 
চাহিল না। সঙ্গে যাইবার জন্ক অনেক কান্লাকীটি করিল। দকিস্ত ভ্রমবের 
শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন ন11” দিৎল ভরমব-গোবিন্দলালের বিচ্ছে 
অত শষ হইত না। 


কষ্ণকাস্তের উইল ১২৫ 


“কিছু ভালো লাগে না- ভ্রমর একা ।” 'মেঘদুতে' বিরহবিধুর হক্ষপত্বীর 
রর্ণনা-- 
“তৈল বিন! রুক্ষ অলক-কুস্তল 
পড়ে আলুথালু কপোল-দেশে 
উড়িছে কাঁপিয়ে, পল্পব-কোমল 
অধর শুকানে। গভীর শ্বাসে।” 


ত্রমরে মধ্যে বিরহিণী নারীর সব লক্ষণই প্রকাশ হইল। কিন্তু ক্ষীরি 
প্রভৃতি যাহাপা কখনও ভ্রমরের প্রেম পায় নাই, তাহাদের কাছে ভ্রমরের এই 
বেদনাভিব্াক্তি বাড়াবাড়ি মনে হইল। ক্ষতি বলিল, “মি মরিতেছ কেঁদে 
কেটে, আর তিনি (তোমার স্বামী ) হয়তো হকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়। 
রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধান করিতেছেন |” ভ্রমর 'বশ্বাস করিল না, ক্ষীরিকে 
মাবিল। “একরত্তি মেষেট।” ভ্রমর তাহার কথার বিশ্বাস করিল না দেখিয়া 
কীরি পথে ঘাটে যাহাকে পাইল তাহাকে গোবিদ্দলাপ ও রোহিণীর কলঙ্কের 
কথ! বটাইল। একে একে রটন! বাাঞ্ হইয়। পড়িল। ক্রম তাহা! রোহিণীর 
কানে টঠিল। রোহিণী ভাবিপ, ভ্রমরই ইহ! রটাইয়াছে। লে ভাবিল সেদিন 
চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ । এই দেশে সে থাকিবে না। কিন্তু 
যাইবার আগে ভ্রযরকে জালাইয়া যাইবে ; এই ভাবিয়া! সে প্রতিবাসিনীর 
নিকট হইতে একখানি বেনারমী শাড়ী ও এক হট গিলটির গহন! চাহিয়া 
আনিয়া ভ্রমবের নিকট উপাস্থত হইল। ভ্রমরকে সেগুলিকে দেখাইয়! বলিল, 
মে শব গোবিন্দলালের উপছার। কেহ নে এমন মিথা| বলিতে পারে ভ্রমবের 
সেই ধারণ! ছিল না। সেবিশ্বাস করিল গোবিন্দপাল অবিশ্বাসী হইয়াছে। 
ভ্রমর ভাবিল-_ 
“অনৃষ্টে কি এই ছিল: সেই ভালোবামা 
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা!” 
ভ্রমর নির্মম আঘাত পাইপ । গোবিন্দলালকে আবে নির্মম আঘাত করিয়া 
পত্র লিখিল, “দেদিন রাজ বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা 
আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। ছুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু 
আমি কপালের দোষে আগেই তাহা! শুনিলাম।| শুনিয়াছি কেন, দ্বেখিয়াছি। 
রি য়োহিণীকে থে বস্ত্ালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া 
|. 
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তুমি মনে জান €বাধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা- তোমার 
উপব আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও তাহা জানিআাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, 
যে, তাহা নহে ; যতদ্দিন তুমি ভক্তির যোগা, ততদিন আমার এ ভি । যতদিন 
তুমি বিশ্বামী, ততর্দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি 
নাই, বিশ্বাসও লাই । ছোমার দরশশনে আমার আপ স্থথ নাই। তুমি যখন 
বাড়ী আপিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়! খবর লিখিও-_আমি কাদিয়া কাটিয়া 
যেমন করিয়! পারি পিক্রালয়ে যাই ব।”” 

গোবিন্দলাল গৃছে ফিবিতেছে শুনিয়; সম্াসত্যই ভ্রমর পিঙ্রালয়ে চলিয়। 
গেল। এখানে একট! কথ ম্মখণীদ্ । বহ্থিমচক্র ঘে সময়ের এবং সে সমাজের 
কথ। লিখিতেছেন সেখানে পুরুষের পরষ্থীর প্রাতি আকর্ষণ খুব দুর্ঘভ ছিল ন1। 
কিন্তু পত্বী “তোমার দরশশণে আমার আর সখ নাই” বলিয়া একেবারে পিগালয়ে 
চলিয়া যাইবে ইহা ত্বাভাবিক ঝলিয়া মনে হয় না! বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভ্রমরের 
মধো আ্ৌপদীর দর্প টি করিতে গিয়া তাহাকে আমাদের সমাজের বাহিবের 
করিয়া! হ্তি করিয়াছেন ভ্রমর মাআ চারদিনের জন্ত পিত্রালয়ে গিয়াছিল। 
চারদিন পরেও কিন্ত সে আদিল না। এখানে কি সে শ্বশুর কষ্ণকাস্তকে ও 
অপমান করে নাই? রাগের মাথায় সে পিত্রালয়ে যাইতে পারে । সেখানে 
ভ্রমবরের মাতা এবং দিদি আছেন। তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় 
নিশ্চয়ই তাহার একতরফা বিচারের ভুল বুঝতে পাব্রিয়াছিল। কিন্তু বন্ধিমন্্র 
তাহ] বর্ণনা করেন নাই। 

গোবিন্দলাল ভ্রময়ের পত্র পাইয়া আরও বিস্মিত ছইল। জখিদারি হইতে 
ফিরি ভ্রমরকে না দেখিতে পাইয়া! আরও বিস্মিত হইল। আাহার মনে হুইল 
ইহা কেবলমাজ ভ্রমরের অধিশ্বাম নহে, তাহার অপমান । ভ্রমরকে আনিতে 
পাঠাইতে নিষেধ করিল। 

কৃষ্চকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর আসিল । ইতিমধ্যে ভ্রমর এবং গোবিন্গলালের 
সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । গোবিন্দলাল স্ভাষ্য সম্পত্তির 
অংশ ছইতে বঞ্চিত হুইয়াছে। ভ্রমর সেই সম্পত্তির মালিক। ভ্রমরকে ভুলিতে 
প্রতিজা করিয়া গোবিদ্দলালের দোলাচল দয় রোহিথীর দিকে ঝু"কিয়াছে। 
ভ্রমণ ও গোবিন্দলালের মধ্যে বিস্তর বাবধান। আশ্চর্য, বছদিন পরে 
গোবিন্বলালকে বেখিয়! ভ্রমর সেই ব্যবধান দুর করিবার কোন চেষ্টা কহিল না । 
রোছিণীর লম্পর্কে কোন অভিযোগ ক্রিল না। ভ্রষর এখন দুরে ছুরে থাকে । 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১২৭ 


তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উন্মেষ কিন্তু খামরা দেখি নাই, একেখ।রে পরিণতি 
দেখিলাম । যে ভ্রমর পূর্বে গোখিন্দপ।ল ছাড়া কিছু পৃথক 1চস্ত। খরিতে পধত 
ধা, এখন আর সেই ভ্রমর নাই। 

গোবিন্দলালই প্রথম উভয়ের মধ্যে এই নীরবা ভঙ্গ করিশ। গোবিন্দলাপ 
ভ্রমরকে উইলের কথা জানাইয়া বলি, “তোমার বিষয় আম ভোগ কব্বি 
না1৮ তখন মর তাহার পিত্রালয়ে গম"নর জন্য ক্ষমা প্রার্থণ। করিল। 
বলিল--ঞএক অপরাধ কি মার্জনা] হয় না?” এখানে বক্তব্য, ভ্রম 
যখন নিজের ভুলই বুঝিতে পারি তখন মে কেণ আএ$ আগে ক্ষমা চাহিল 
ন। তাহা হইলে হয়তো উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইত না। 
গোবিন্দলালও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না। এখন গাছার অনেক দেরী 
হহয়] গিয়াছে। গোবিন্দলাল বাঁপল, “এখন সেরূপ শত অপগাধ হছবে। 
তুম এখন বিষয়ের অধিকারিণী।” গোবিন্বপাণ স্থির কন্ছিল ভ্রমণকে পরিত্যাগ 
করিবে। 

ভ্রমর পিজ্রালয়ে গিয়া গোবিন্দলালের সামে ধলিলপজজ রেজেদ্রি কিয়! 
আদিল। এদিকে গোবিদপাল মাকে লইয়া কাশী যাত্রা দিন ঠিক করিপ। 
সেত্রমবের দানপত্র ছি'ড়িয়া ফেলিল। ভ্রমরকে বলিল, আর হুরিভ্্রাগ্রামে সে 
1ফঞ্িবে না । তখন ভ্রমর যুদ্তকণ্ে অবিকম্পিত কে বপিপ 

“তবে যাও আর আপিও না। বিপা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে 
চাও কর।--কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেখত আছেণ। মনে রাখিও-- 
একদিন আমার জন্ক তোমাকে কার্দিতে হইবে। যর্দ আমি সতী হই, 
কায়মনোৌবাকো তোমাএ পায় আমার ভক্তি থাঞ্চে, তবে তোমায় আমায় 
আবার সাক্ষাৎ হইবে । আমি ই আশায় প্রাণ এ।থিখ। যদ্দি একথা নিক্ষল 
হয়, তবে জানিও-_দেবতা মিথ্যা, ধর্ম |ম্থ) ভ্রমর অসতী । তুমি যাওঃ আমার 
দুখ নাই। তুমি আমারই, রোহিণীর নও ।” গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। 
ভ্রমর মেঝের উপর পড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া! জশমিত নিশ্বাসে মৃতগুজ্জের জন্ত 
কাদিতে লাগিল। 

ভ্রমর পত্রে যাছাই লিখুক না কেন গোবিন্দলালের জন্ত তাহার ছশ্চিন্তার 
অবধি ছিল না। অপরদিকে রোছিণীরগ গোপনে সংবাদ লইতে লাগিল। 
একদিন জ্বর লংবাদ পাইল, গোবিন্গলালের আর কোন সংবাদ কেহ জানে না । 
এদিকে রোছিণীও তারকেশ্বরে হত্যা দিতে গেল, আর ফিক্িল না । 


১২৮ ডিগ্রী কোস বাংল। নহায়িক। 


এক বৎসর অতিবাহিত হইল। ভ্রমবের দুঃখের অন্ত নাই; সে রোগে 
আক্রান্ত। পরকালের চিন্তায় পিতাকে প্রত নিয়ম করাইতে বলিল। মাধবী- 
নাথের চেষ্টায় গোবিন্দলালের সংবাদ পাইল । গোঁবিন্বলাল খুনী । রোছিণীকে 
হত্যা! করিয়া পলাতক । গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিতে পারে এই 
আশায় সে হব্রিদ্রাগ্রামে আসিয়া! দিন কা্টাইতে লাগিল। কিন্ত গোবিন্দলাল 
আসিল না । কোন সংবাদও আসিল ন!। এদিকে ভ্রমরের “নিত্য শরীরক্ষয় 
যম অগ্রসর | পঞ্চম বসবে গোবিন্দলালের ধর] পড়িৰার সংবাদ আনিল। 
ভ্রমর পিতাকে পঞ্চাশ হাজার টাক! দিয় গোঁবিন্ধলালকে উদ্ধার কৰিতে 
বলিল- “দেখিও,_আমি আত্মহত্যা না করি।” গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল 
কিন্ত এবারও হরিদ্রাগ্রীজে ফিবিল না । এস্ বখসর পর গোবিন্দলাল হঠাৎ 
পেটের দায়ে ভ্রমবের আশ্রয় ভিক্ষা! করিয়! পত্র লিখিল। 

যেভ্রমর বছরের পর বছর গোনিন্দলালের জন্ত নিত্য প্রতীক্ষা! করিতেছিল, 
মেই ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিল, “আপনি নিহিপ্নে হবিষ্ঞাগ্রামে আসিয়া 
আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার । 

“আপনার আদার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে 
যাইব । যতদিন না আমার নৃতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে 
বান কছিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর লাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা 
নাই " গোবিন্দল।লের এই পত্র পাইয়া মনে হইল--“কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু 
কোমলতাও নাই।" কিন্তু যে এ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার 
আগমণ সংবাদে পিজালয়ে চলিক্সা গিয়াছিল, ইহ! সেই ভ্রমরের উপবৃক্ত । কিন্ত 
রোঁগশযাায় শায়িত গোবিন্দলালের জন্য নিত্য প্রতীক্ষামান! ভ্রমরের নহে। 

ক্রমে ভ্রমবের রোগশয্য! মৃত্ুশয্যায় পরিণতি লাভ করিল। ফাল্গুনী 
পূপিমার রাজ্রে সে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিল। শেহসময় তাহার গোবিন্দলালকে 
দেখিয়ার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছাও তাহার লৌকিক ইচ্ছা । অথচ কয়েকদিন 
আগেই লিখিয়াছিল “আপনার সঙ্গে আমার ইহুজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার 
সম্ভাবনা নাই ।” এই উক্তির সঙ্গে ইহার সামঞ্ুশ্য কোথায়? বস্তত বদ্ধিমচন্ত্র 
ভ্রমবের মৃত্যুদৃশ্তকে এক অলৌকিক দৃক্তে রূপায়িত করিয়াছেন। ভ্রমর 
সান্বািন হাসিয়া কথা বলিয়! স্বামীর চরণরেণু মাথায় লইয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
ভরমন্ন গ্রন্থকারের আদর্শ চরিআ। তাহার মৃত্যুও সেজন্য আদর্শহণ্ডিত হইয়া 


কষ্কান্তের উইল ১২৯ 


বঙ্গিমচন্জ্রের জীবন্দশাকস--তীঁছারই নিষ্স্িত 'প্রচারপত্রে” তাহার বনধুস্থানীষ 
চস্রনাথবাবু লিখিয়াছিলেন__ 

“একই বিড়ছ্বনীয় পড়িয়া সূর্যমুখী ও ভ্রমর ছুইজনের আচরণ ভিন্নরকম 
এবং আচরণের ফলও বিভিন্ন রকম হুইয়াছিল। সৃর্ধমুখীর আচরণে হৃর্যমুখী, 
নগেন্দ্র, নগেজ্দ্রের ষে বংশে জন্ম সকলেই রক্ষা পাইল। নে আচরণের ফলে 
যে সেখানে ছিল সকলেই শেষে সতী হইল। নগেন্্র ও ুর্যমুখখখী »স্তানাদি 
লাভ করিয়! পরম স্থথে পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিয়া গেল--ছুঃখিনী 
কুন্দনন্িনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সুর্ধমূখীর সঙ্ে তেমনি করিয়া জীবনযাজ্ধা 
নির্বাহ কৰিয়া যাইত । কিন্ত ভ্রমবের আচরণের ফলে ভ্রশ্নত্র গেল, গোবিন্দলাল 
গেল, হরিপ্রাগ্রামের রাজরংশ লোপ হুইল। কৃষ্কান্ত প্লিয়ের নাম ডুবিল। 
সংসার, একটা সম্পত্তি, একট] এশ্বর্ব ছারখার হুইয় গেল ।% 


॥হরলাল ॥ হরলাল পিতার কুপুত্র। “সে বড় দুর্দধত্ত, পিতার অবাধ্য 
ও ভুমুখ।? কেবল তাহাই নছে লে নীচাশয়, পরন্বক্লোভী এবং আপনার 
স্বার্থনিদ্ধির জন্ত সকল প্রকার হীন কাধ করিতে প্রস্তত। কেবল কষ্কান্তের 
দৃঢ় ও সাধুতা তাহাকে ইচ্ছান্ঠরূপ কাঁর্ধ বিরত রাখিত। সে গোবিন্দলালকে 
সম্পত্তিতে তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে আগ্রহশীল। নে 
বালাকালে গুরুমহাশয়ের গোফ পোড়াইয় দিঁয়াছিল এখং পিতার উইলও 
পোড়াইয়। দিতে চাহিয়াছিল--অসমর্থ হইয়া সে ভয় দেখাইয়] কার্ধসিদ্ধির চেষ্টা 
করিয়া! যখন ব্যর্থকাম হুইল, "তখন প্রথমে ব্রদ্মানন্দকে ও পরে রোহিণীকে যথা- 
ক্রমে অর্থলোভ ও অন্য লোঙ দেখাঁইয়! উইল পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল । 
বন্মানন্দ ভয়ে লোভ সম্বপণ করিয়াছিল-- রোহিণী তাহ! পারে নাই। তবে 
রোহিণীর সহিত সে ছললান্র পারিয়। উঠে নাই। কৃষ্ণকাস্তের ঘুঢতার নিকট যেমন, 
বোহিণীর বুদ্ধির নিকটও তেমনই তাহাকে পরাভূত হইতে হুইয়াছিল। লে 
রোহিবীকো ববাই করিবে, আশা দিয়া ভার দ্বারা উইল চুরি করাইয়াছিল, 
কিন্তু বিবাহ কিতে অস্বীকার করায় রোহিণী তাহা তাহাকে দের নাই। উইন 
না পাইয়! সে বলিয়াছিল, “আমি যাই হই-কষ্ককাস্ত রায়ের পুজ। যে চুদ্ছি 
করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব ন11” রোহিণীও উপযুক্ত উত্তর 
দিয়াছিল, “তোমার মতো নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হুতভাগী কেহ নাই। 
তুষি ষদ্দি মেয়েমানষ হইতে, তোম্জারে আজ, যা দিয়া ঘর বাঁট দিই, ভাই 
মেখাইত্বামণ) তুলি পুরুষমান্্য, সাদে মানে দূর হও” তবুও হুরলাল 

কঃ উইল--৯ (৭৩) 


১৩৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


"টিপি টিশি হাসিয়া গেল।” যে স্বার্থকেই পরমার্থ জান করে, ভাহার 
মান কোথায়? 
চাপকা বলিয়াছেন £ 
“একেনাপি কুবৃক্ষেন, কোটরম্থেন বহ্নিনা । 
নংদহতে নং লর্বং কুপুত্রেন কুলং যথা ।” 
“একটি কুবৃক্ষ, বহি কোরে যাহার 
দহিয়া সমগ্র বন করে ছারখার । 
তেমন একটি পুত্র হ'লে কুলাঙ্গার 
নিজ দোষে করে নিজ কুলের নংহার।” 
হরলাল রায়-পরিবারের কুলাঙ্গার। তাহার জন্য বংশের নর্বনাশ হইয়াছিল। 
লে ই গোবিন্দলালের পতনের পরোক্ষ কারণ। সে গোবিন্বলালকে সম্পত্তিতে 
বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিল--পারে নাই ; কিন্তু লম্পত্তি অপেক্ষা'ও যাহ! যূলাবান 
তাছাতে বঞ্চিত করিবার কারণ হুইয়াছিল। সনামের তুলনায় অর্থ তুচ্ছ। 
শেকৃলপীয়রের সেই কথা-_ 
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*বোছিণী গোবিন্গলালকে বাল্যকাল হইতে দেেখিতেছে--কখনও তাহার 
গ্রাতি রোহিণীর চিত্ত জাকুষ্ট হয় নাই,” কিন্ত একদিন সহসা সে গোবিনালালের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । তাহার কারণ--হরলাল। সে রোছিণীর মনে পাপ 
স্বাথনার উত্তবে সহায় হইয়াছিল। জারব্য উপন্তামের ধীবর বন্ধমূখ কুন্ত পাইয়া 
খন তাহার আবরণ লরাইয়। দিম্াছিল, ওখনই তাছার মধ্য হইতে বঙ্গী দৈত্য 
বাহির হইবার স্থযোগ পাইয়াছিল। সে আবরখ উদ্মোচিত না হইলে দৈত্য 

* কাল ত্বাছাতে বঙ্সীদশ্ইর থাকিত। বালবিধৰ! রোহিনী হঙ্গিও পরিপূর্ণ 


কষ্কাস্তের উইল ১৩১ 


যৌবনে “বৈধব্যেত্ন অন্থপযোগী অনেকগুলি দোবের” অনুশীলন করিয়াছিল, 
তথাপি মনে করা অসঙ্গত নহে যে, হরলাল তাহাকে প্রবঞ্চনার দ্বারা বশীভূত 
“করিয়া_-আপনার কার্ধপিদ্ধির চেষ্টা না করিলে বোধ হয় রোহিণীর মনে স্থপ্ত 
বাসন! জাগিয়! উঠিবার স্থযোগ পাইভ না--বহ্ছি ভন্মাচ্ছাদিত থাকিলে সে ও 
মধ হইত না, অন্ত কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারিত না, অন্তত গোবিদ্দলাঁল- 
ভ্রমরের সর্বনাশ করিত না। সেইজন্য বলিতে হয়-হরলাল রায়-কুলের 
রঃ 

॥ মাধবীনাথ ॥ মাধবীনাথ এবং নিশাকরের মধ্যে আমর! “পাটোয়ারী 
বুদ্ধির” পরিচয় পাই। “উভয়েই বিষয়ী, উভয়েই সাহুসী, উভয়েই কার্ধসিত্ধিতে 
নিপুণ, কিন্তু উভয়ের সামান্ত গ্রভেদ ছিল। মাধবীন্লীথ বিষয়ী ও চতুর 
হইলেও কন্তার প্রতি স্বেহে তাহার দৌর্বল্য ছিল। ফ্লেই দৌর্বলোর জন্তই 
গোবিন্দলাল মহাল হইতে গৃছে ফিরিতেছে জানিতে র্লীরিয়৷ অভিমানিনী 
কন্তা যখন লিখিল, “আমার বড় পীডা হইয়াছে । তৌমরা যদি একবাৰ 
আমাকে লইয় যাও, তবে আরাম হইয়] আমিতে পারি। বিলম্ব করিও না, 
পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না । পার যদি, কালই লোক পাঠাইও।” 
তখন ভ্রমরের মাতার অশ্রতে ও গলিতে বিচলিত ছুইয়! তিনি বুঝিতে 
পারিলেন না-__পত্রেন্র “ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে।' তিনি স্সেহাধিকা হেতু 
পত্রের শেষাংশ “এখানে পীড়ার কথ! বলিও ন1'__পাঠ করিয়াও পেরপ ননোহ 
করিলেন না; ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। তাহার বিষয়বৃদ্ধি হদ্দি 
স্নেহে বপ্িত না হইত, তবে তিনি সহসা কন্তার “বড পীড়ার' সংবাদ পাইয়া 
অবস্থা দেখিবার জন্য অন্তত স্বয়ং হরিন্্াগ্রামে যাইতেন। তথায় যাইলেই 
তিনি প্রকৃত অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন-্-আবশ্তক প্রতিকার- 
পর হইতেন। তাহা হইলে ঘটনার লোতও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত। 
গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পরে যখন দুশ্চিন্তায় ও বেদনার ভাবে ভ্রমন 
রোগ-শব্যায় শয়ন করিল-_-“অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল” তখন কণার 
নিকটে আদিয়! “মাধবীনাথ কন্তার দশ! দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন”__ 
“গ্যস্রণ। অপহ হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন*্-বহির্বাটাতে অনেকক্ষণ 
বসিয়া রোদন করিলেন ।” ক্রমে সেই মর্মভেদী ছঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে 
ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হুইল। “ভাবিতে ভাবিতে থাঁধবীনাখের হয়ে 
ক্াতযভার পরিবর্ছে প্র্ীপ্তড ক্রোধ পরিব্যা্থ হইল।” বিষয়ী লোকের 


১৩২ সিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


এমনই হইয়া! থাকে । প্রতিহিংসা! অনেক সময় কার্ধের উত্স হুয়। যেন্েছের 
ৰা ভালোবাসার ব। শ্রদ্ধার পাত্র তাহার লাঞ্ছনাকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার 
বামন। অবশ্তম্ভাবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অহিংস] ভাল, নির্বের বড় কথা, কিন্ত 
গৃহস্থের পক্ষে নছে-_-কেহ গণ্ডে একবার চপেটাঘাত করিলে তাহাকে দশবার 
চপেটাঘাত কর] গৃহস্থের ধর্ম।” প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প তখন মাধবীনাথকে 
দুঃখ ভাগ করিয়া কার্ধে প্রবৃত্ত করিল-_ তিনি প্রথমেই ছলে, বলে বা কৌশলে 
গোবিন্দলালের সন্ধান লইতে রুঙসঙ্ক্প হইয়'__সে কার্ধে সফলকাম হইলেন এবং 
তাহার পরে বন্ধু নিশাকৰের লাহাযো প্র।গুসংবাদের যাথাথা নির্ধারণ কখিকেন। 
কিন্ত তিনি কি করিতেন, তাহা বলা যায় না । কারণ, অত্তকিত ও অপ্রত্যাশিত 
ঘটন। ঘটিল এবং রোহিণীকে হত্য। কিয়] গে।বিন্দলাল নিরুদ্দেশ হইল । যখল 
গোবিন্লাল ধর! পড়িল তখন কিন্তু মাধবীনাথকে কন্তার প্রতি জেহবশে 
প্রতিছিংসাবৃত্তি দরমিত করিতে হুইল। হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কার-বশে 
ভ্রমর বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া! গোবিন্দলাপকে--পপিঠ্ গোধ্ন্দলীলকে বাচাই 
ব্যাকুল হুইল, এবং সজল নয়নে পিতাকে বলিল, “দ্বেখিও আমি আত্মহতা! 
না করি” “ব্মণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, ল্েহময়ী |” ভ্রমরেব দু বিশ্বাস ছিল, 
তাহার কথ' বার্থ হইবে না সে, স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিত চায় 
তখন শেষে পপিখাছিল-- “বিশাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কব 1৯ 
দেবা সাক্ষী যদি আনম সতী হই, কাষমনোখাকো তোমার পাঁয় আমার 
ভক্তি থাক, তবে হোমায় আমায় আবাথ সাক্ষাৎ হইবে | কস যদ এ কথা 
নিশ্ষল হয বে জানি দেবতা] 'মথা, ধর্ম িখা) ভ্রঃব অস্তী। ক%গ 
নির্মল অস্তঃঞণের বিশ্বাস এইরূপই প্রবল হয়। 

আমরা আগেই বলিষ্ঠাছি মাধবীনাথের “পাটোযাধী বুছিত ছিল। ঝিনি 
পারেন না এন ক।'জ ন'ই। কিনি ডিটেকটিভের মতো! পোস্টমাস্ট, এব, 
পিয়নকে প্রথমে মিষ্ট কথা, তারপর ঘুষ এবং লাঠিয়ালের ভয় দেখাইয়া 
গোবিন্লাল-রোহিণীব ঠিকান। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী 
কর্মচান্নীদের সম্বদ্ধে তীহার লম্যক্‌ ধারণা ছিল। সেজন্ত ঘুষখোর পুলিস 
পর্ষস্ত তীহাকে সমীহ করিত। তিনি গোবিন্দলালের মামলার তদারক 
খাঁটি বিষয়ী লোকের তো নিপুপভাবে করিয়াছেন । ফিচেল খা ঘুষ ছবি 
'বিথ্যা সাক্গীর সাহাঘো গোবিন্দলালের অপরাধ ম্যাজিস্ট্টটের লন্মুখে প্রমাণ 


কষ্কাস্তের উইল ১৩৩ 


করিয়াছিল। মাধবীনাথ তাহা উপরও একহাত লইলেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষী. 
গুলিকে আরও বেশী ঘুষ দিয়া আরে! মিথ্যা কথা বলাইলেন। আদালতে সাক্ষা 
' অভাবে গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল। 

মাধবীনাথ কিন্ত গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পাবেন নাই । সেজন্ত 
ভ্রমরের মৃত্যুর পরে “মাধবীনাঁথ তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না- মাধবীনাথ 
চনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিনদলালের সঙ্গে কথা 
কছিবেন না1” তীছার প্রতিহিংসা পূর্ণ হইয়াছিল। ক্িস্ত অনাহারে, চিত্ত- 
“কারে উন্মাদরোগগ্রস্ত গোবিশ্দলালকে যখন অচৈতম্য অবস্থায় উদ্চানবাটিক!1 
€ইনে তুলিয়া! গৃহে লইয়৷ আসিল তখন “উহার ঢুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও 
দয়] ছইল।”-__ 
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॥ নিশাকর ॥ নিশাকর “নিষর্।”_-গীতবাছ্ের অঙ্্শীলন করেন-_সর্বদ! 
পযটনে গমন করেন। এই শ্রেণীর লোক হয় অত্যন্ত স্বার্থপর, নয় তো উদ্দার 
প্রকৃতির হয়। নিশাকর উদ্দার-প্রকৃতি-_বন্ধুবংসল এবং কতকটা “খাতির 
নাদারাত”_ইণরেজীতে যাহাকে 44582969815 বলে তাহারই প্রিয় । “কুষ্- 
কাস্তের উইল+-এ নিশাঁকর কিন্তু 51110 মাত্র তিনটি পরিচ্ছেদে তাহাকে 
সক্রিয় দেখা যায়। কিন্তু এই শ্বল্প-পরিমরে সে একটি জীবনের ইতি ঘটাইয়াছে, 
আরেক জনকে পলাতক এবং ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে। এই উপন্তানে 
তাহার একটিমাত্র কাজ শয়তানী । ইয়াগেো ওথেলোর মনে সন্দেহ জাগাইয়া 
ডেলডিমনার মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছিল, নিশাকরও গোবিন্দলালের মনে 
রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতা সম্বদ্ধে প্রত্যয় হৃত্টি করিয়া রোহিবীর মৃত্যু 
ঘটাইয়াছিল। 

নিশাকর বন্ধু মাধবীনাথের এককথায় প্রসাদপুরের নীলকুঠিতে যাইয়া 
উপস্থিত হইল। মাধবীনাথের স্তায় নিশাকরও ধূর্ত, “পাটোয়ারী বুদ্ধি”- 
সম্প্ন। প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্বলাল কাহারও লছিত সাক্ষাৎ করিত 
না। রূপে! চাকরকে ঘুষ দিয়া সে গোবিষ্বলালের কাছে সংবাদ পাঠাইল। 
রোহিনী তখন গোবিন্দলালের সঙ্গে এ স্থানে সুখে বাস করিতেছিঙ্স। 
নিশাকর উদ্ভানে বেড়াইবার সময় উধ্বৃত্টি করিয়! রোছিণীকে দ্বেখিতে 
পাইল। রোহিবীর সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলিল। জোর করিয়া 
গোবিষ্ধলালের সঙ্গে দেখা করিল। গোবিদ্দলালের “ভত্র অপমান” গায়ে 


১৩৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


যাখিল না । গোবিন্দলালকে যাছা বলিল তাছাঁও সব মিথ্যা । এই মিথার 
আশ্রয়েই সে হয়তে৷ গোবিন্দলালের প্রকৃত মনের অবস্থা বুবিতে চাহিল। 
তাহার লজ্জা, ঘ্বণা, তয় কোনটাই ছিল নাঁ। ওভ্তা্জী তাহাকে 'বেতগ্রিজ, 
আদমি, বলিল। তথাপি নে বিদায় লইল না। কৌতুহল নিবৃত্ির জন্য 
রোহছিনী যে গ্রন্তাব করিল তাহাতেই নিশাকর সম্মত হইল। যদিও সে 
জানিত, “এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পুরির] আমাকে খুন করিরা এই বাগানে 
পুতিয়! রাখিলেও আমার মা বলতে নাই, বাপ বলতেও নাই।” তথাপি 
লে ছু:সাঃপিক। রোছিণীর কৌতুছলের আভাস পাইয়া সে তখনই ফড়যন্ত্রের 
জাল বুনিয়া ফেলিল। রূপো৷ চাকরকে দিয়! রোছিণীকে বাত নদীর ধারে 
গোপনে তাছার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠাইল ; আর ঘোনা চাকরকে 
চাকুরীর লোভ দেখাইয়া! গোবিন্দলালকে নেই সংবাদ দিবার বন্দোবন্ত করিল। 
লে সোনাকে বলিল, “আমার অভিপ্রান্স যে তোমার মুনিবের চোখ ফুটাইয় 
দিই ।'..হখন দেখবে ঠাকুকণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন গিয়া! তোমার 
মুনিবকে বলিয়া! দাও ।” এই স্থযোগ না পাইলে নিশাকর যে কি করিতে তাহা 
বল যায় না, কারণ “তিনি গৃহপ্রবেশছারের কপাট, খিল, কক্জ! প্রভৃতি 
পর্ধবেক্ষণ কবিয়! দেখিতেছিলেন।” 

পাপীও লময়ে সময়ে নিজের পাপকে ভয় করে। নিশাঁকরও চিন্রারভীরে 
বাঁধাঘাটে বসিয়া ভাবিতেছিল, "আমি কি নবশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ 
কবিবার জন্ত কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসত্তাই বা কি? ছুষ্টের যন 
আবন্তই কর্তব্য । যখন ধন্ধুর কন্ারর জীবনরক্ষার্থে এ কার্য বন্ধুর নিকট স্বীকার 
কনিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়, বোছিণী 
পাপীয়সী, পাপের দণ্ড ছিব, পাপজ্রোতের রোধ করিব, ইহাতে অপ্রসাদই 
বাকেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সে।জা পথে গেলে এত ভাৰিভাম না। 
বীক। পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্ষোচ হইতেছে"? 

ফোলাচল চিত্তের এই ছন্দের মধ্য দিয়! মানধটির প্রকৃতি সপ্রকাশ হইয়া! 
উঠিয়াছে। পাপের দণ্ড দিবার জন্ত পাপপথ অবলম্বন কৰা সঙ্গত কিনা, 
নিশাকর তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু তখন তাহার ক্রিয়া আরভ হইয়া 
গিয়াছে। ঝোছিণী আঙিক়া উপস্থিত হুইল। নিশাঝহের নির্দেশমত সোঁনা 
চারেক নিকট লংবা পাওয়া মান্র গোবিদলালও পিছন হইতে আঁগিয়। 
যোহিবীয় গল! টিপিয়। ধরিল। নিশাকর কিন্ত পলকের মধো নবিয়া গিয়াছে। 


কৃষ্তকান্তের উইল ১৩৫ 


এইূপে নিশাকর দাম “করাল কাললমান রজনীতে বিপন্ন! রোহিনীকে” 
মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিল। প্রতিহিংসা-পরায়ণ মাধবীনাথ পর্যস্ত নিশাকবের 
নিকট হইতে সবিশেষ জানিতে পারিয়া বলিলেন, “কাজ তাল হয় নাই। 
একটা খুনোখুনি হইতে পারে।” হইলও তাই । গোবিন্দলাল রোছিণীকে 
খুন করি কিন্তু এই পাপীর যনে এতটুকু অন্থুশোচন1 হইল না। শয়তানের 
শয়তানী দাথক হইল। 


[ঘ] ॥ কৃষ্ণকান্তের উইল 2 উদ্দেশ্ঠযুূলক উপন্যাস ॥ 

কাব্যের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র “উত্তর চন্বিতে” আলোচনা-প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন, “কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্ত মনুস্তের চিত্তোৎকাঁ-সাধন, চিত্তশুদ্িজনন। 
কবিরা .... সৌন্দর্ষের চরমোধ্কর্ষ স্থজনের স্বারা জগতে চিত্শুদ্ধি বিধান 
করেন। এই লৌনর্ধের চরমোৎকর্ষের কতটি কাব্যের মুখ্য উদদেস্ত, 
প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেস্, শেষোক্তটি মুখা উদ্দেন্ট।” (বিবিধ প্রসঙ্গ ) 
উপন্যাস রচনায় বন্ধিমচন্দ্র নিজে এই উভয় উদ্দেশ্ব দ্বারা! প্রণোদিত হইয়াছেন। 
বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াঁও বঙ্কিম এই কথাই 
ৰলিয়াছিলেন, “যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা 
মনবয্ুঙজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পাবেন অথবা! সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে 
পাক্নে, তবে অবশ্তই লিখিবেন।” বঙ্কিমচন্দ্র স্হির মধ্যে এই স্থন্দর ও 
মঙ্গলের হরগৌরী মিলন স্ব হুইয়াছে বলিয়াই তাহার সৃষ্টি সাথক। 
তাহার উপন্তাস বিচারের ক্ষেত্রে এই উদ্দেস্ত্ের কথা স্মরণ রাখিয়াই অগ্রসর 
হওয়া বাঙ্ছনীয়। 

উপন্তাসে থাকে বাস্তব মমাজ-জীবনের প্রতিফলন। পন্তামিকেন্ব 
দৃষ্টিতঙ্গির উপর এই প্রতিফলনের সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে। বস্তগত দৃষ্টির 
ফলে তাহা। উপন্তাদে পরিণত হয় আর আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাহা ঝোমান্স 
হুইয়া উঠে? বাস্তব জগতে আমাদের জীবন নানা সমশ্যাসংকুল। উপগ্যাস- 
রূপায়ণে লেই সমস্য] মূর্ত হইয়া উঠিবে। ওপন্তানিক অনেক সময় কেবলমান্ 
অমন্যাই রূপাপ্লিত করেন না, ভাছার সমাধানের পথও চিত্রিত করেন। ধেঙন 
বক্ষিমচন্ত্র। তীহার উপন্তাসে আমর কেবলমাঁজ মানবজীবনের নানা সএস্তাই 
দেখিতে পাই না. সমাধানের পথও দেখিতে পাই। কিন্তু শরংচন্রের মৃটিতঙ্চি 
পৃথক । তাহার মতে উপস্তাসিক কেবলমাত্র সমস্কাই উপস্তাসে ফুটাইয়া 


১৩৬ ডিগ্রী কৌস বাংল! নায়িকা 


ভূলিবেন । পাঠক তাহা হইতে আপন অভিকচি অুসারে সমাধানের পথ চিন্তা 
করিয়া লইবে। 

এই সমাজ-চিগ্তরপেখ মধো নানা নীতি ও আদরের অভিব্যক্তি থাকিতে. 
পারে। কিন্ত মূল জঅমন্যা বা বক্তবোর সঙ্গে তাছা ওতপ্রোতভাবে জভিত 
থাকিবে । পৃথকভাবে তাহ] প্রাধান্ত লাভ করিলেই উপন্যাসের ধর্ম নষ্ট হয়। 
অতএব শপন্তানিকের নিকট হষ্টতে কেবল এইটুকু দাবি কর! ধাইতে পাঁরে-_ 
তিনি যেন কোন যত বা নীতি কাহিনী চরিত্রের উপর জোর করিয়া 
চাপাউযা' না দেন, মত বা নীতঙি-প্রভাবে সে চকিত্র যেন প্রীণহীন কঙ্থাঙ্গে 
পরিণত না হয়। প্রত্যেক শিল্পের একটা কুচি বা নিজস্ব মতবাদ আছে। 
তিনি শিল্প-ক্ূপায়ণে সেই কচি বা মন্বাদের দ্বারা চালিত হইবেন তাহাতে 
আশ্চর্য কিছুই নাই । কিজ্ঞ তাহা যেন বক্তবা বা চকিত্রকে ছাপাইয়! না যায় 
ভাচাই বিচার । 

বক্ধিমচন্দ্র সত্য-স্থন্ারের আদর্শ লইয়াই সাহিতা শ্জনে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন । দেশের বা মঙ্ুষ্জাড়ির আক্ষল সাঁধই তাহার উদ্দেশ্। 
পাঠকের চিত্বোঘকর্ধপাধন বা চিল্তশুছ্ধিজননঈ তাহার লক্ষা। বিষতৃক্ষ, 
চন্জরশেখর, কষ্তকাস্তের উইল প্রড়তি সমস্ত উপন্যাসই রক্ষিমচন্দ্রের এই 
উদ্দেশ্য গ্রণোদিত। এই তিনটি উপন্াসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম বনাম দাম্পতা- 
জীবন বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাদের ১ধ্য বিষবুক্ষ 'এবং কৃষ্ণকান্তের উইল 
উপন্তাসে রূপজ যোছ ও দাম্পতাগ্রেমের ছন্দ আলোচন। করিয়াছেন । এই 
অবৈধ প্রণয়ের অভিশপ্ত কাহিপী বর্ণনা করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় 
সমাঁজ-কলাণ আদশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাতে লন্দেহ 
নাই । রবীন্দ্রনাথ ত্ীহার “কুষারসম্ভব ও শকুস্তলা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই 
আঘর্শের এক অপৃণণ বর্ণনা দিয়াছেন, "যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, 
ফোন নিয়ম নাই, যাহ! অকল্যাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম- 
ছর্গে্ ভয় প্রাফারের উপর আপনার জয়ধজা নিখাত করে কালিদাস 
তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন £ কিন্ধ তাহার কাছে আত্মসষর্পণ করেন 
দাই। তিনি দেখিয়াছেন,। ঘষে অন্ধ প্রেমসভোগ আমাদিগকে স্বাধিকাব- 
গ্রস্ত করে তাহা ভবর্তশাপের ছারা খণ্ডিত, খবশাপের দ্বারা প্রতিহত ও 
ফেবস্থোষের ঘা ভগ্বসাৎ হয়া থাকে । শকুত্তলার কাছে যখন আতিথা-ধর্ষ 
কিছুই নছে, ছন্তই সমস্ত, তখন শকুত্তলার সে প্রেমে ছার কল্যাণ কহিল 
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না। যেউন্মত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিশ্বৃত হয় তাহা সমস্ত 
বিশ্বনীতিকে আপনার গ্রতিকিল করিয়া তোলে। সেইজন্ই সে প্রেম অল্প 
দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া? উঠি, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে জার 
বচন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আঘ্মসংযত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, 
যাহা আপনার চারিদিকের ছোট এবং বড়, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও 
ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্ব-পরিধির মধ্যে নিজের 
মঙ্গল মাধুর্ধ বিকীর্ণ করে, তাহার কবত্বে দেবে-মানবে কেহ আঘাত করে না; 
আঘাত করিলেও সে তাহাতে বিচলিত হয় না। কিন্তুম্াহা যতির তপোবনে 
তপোভঙ্গকপে, গ্হীর গৃহপ্রাঙ্গণে সংসার-ধর্ষের অকগ্মাৎ পরাভব গ্বরূপে 
আবিভূর্ত হয় তাহা ঝঞ্ধার মত অন্যকে নই করে বটে, কিস্ত নিজের 
বিনাশকেও নিজে বহন করিয়া আনে ।” এই প্রেষোপলব্ধির স্বরূপ সমগ্র 
নন্থিমন্উপন্তাসে ক্ুষ্পঈট । কষ্ণকাস্তের উইল”? উপন্তাষেও এই উপলব্িই 
বপ লাভ করিয়াছে । এই নিরিখে বিচার করিলে বঁ্কিমচন্ত্রকে আদর্শবাদী 
ও ন্তিবাদী বলিজে হয়, রুষ্ণকান্তের উষ্ল উপস্কাপকে উদ্দেশ্তমূলক 
বলিতে হুয়। কারণ “গল্পরসেব অতিরিক্ত কোনও শিক্ষা বা নীতি যিনি 
গ্রহণ করিতে চান তিনি বুঝিবেন উন্জরিয়জয়ের তুল্য আর জয় নাই, 
একজনের পততনেই দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন হুইফা যায় না, নিজের হুর্ভাগ্যকে 
মানিক! জইয়া যে সংসারের কর্তব্যের মধো আত্মনিয়োগ না করিয়া 
নিজের বাসনা-কামনাকে একমাজ্ম বড় করিয়া দেখে, লে কেবল নিজের 
দর্গতিষ্ট বুদ্ধি করে না, চারিদ্গিকে অশান্তির আগুন জ্াালাইয়া সমস্ত দ্ধ 
করিয়। দেয়।” 

'কষ্কান্তের উইল' রোহিণী-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কাহছিনী। রোছিণী 
বলবিধবা। কিন্ত সে তাহার বৈধধ্যকে সহজভাবে গ্রহণ করে নাই। 
“মে অল্প বয়দে বিধবা! হইয়াছিল কিন্তু বৈধবোর অন্পটপযোগী অনেকগুলি 
(চোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি 
পরিত, পানও বুঝি খাইত।” বিধবা-বিবাহ শান্তসম্মত। যৌগ পাইলে 
(মে আবার বিবাহ করে। পুরুষের আমঙ্গলিগ্মাই তাহার জীবনের প্রধান 
'আকাঙ্ষা। €রলালের প্রলোভনে বোছিনীর স্ৃধ কামনা জাগিয়া উঠিল। 
কিন্ত হবল'লেব প্রত্যাখ্যানে তাহ সার্থক হইতে পারিল না।' ক্ষোভে ছুংখে 
সে ভাঙ্গিক়! পড়িল। তার উপর বসন্তের কোকিলের ডাক] তাহার জীবনের 
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শুন্য তাবোধ প্রবল হইল। দে ভাবিয়া পাইল ন1 কেন তাছার জীবনে এত 
ছুখ। তাহার অপরপ কবপ-যৌবৰন থাকিতে তাহাকে কেন শুষ্ক কাষ্ঠের যত 
জীবন কাটাইতে হইল। সেই সময়ে গোবিন্দলালের .অলময়ে ককণা এবং 
গোবিন্দলালের প্রতি রোছিণীর বিনাপরাধে অন্তায়াচরণ এই সকল উপলক্ষ্যে 
কিছুকাল ব্যাপিয়৷ গোবিন্দলাল রোছিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। সামাজিক 
খিধিমতে ইহা পাঁপ। কিন্ত বন্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপল্গাসের মত রোছিণীকে 
পাপীয়মী বলিয়া মন্তবা করেন নাই। এক বালবিধবার অতৃগ্ধ কামনা কিবূপে 
বাহ ঘটনার সংস্পর্শে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়। উঠিল, তাহারই অপূর্ব শিল্পরূপ 
বঙ্ধিমচন্দ্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি অপূর্ব সংযমের সঙ্গে এই বালবিধবা 
রোছিণীর অসম্থ প্রণগ়জাল1 বস্তগত দির মাধামে বর্ণনা! করিয়াছেন। কোথাও 
তিনি তাহাকে লেখক হিসাবে ভর্থসিত করেন নাই ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন 
উপন্তাসে এত সংযম দেখা যায় নাই। কিন্তু এই উপন্থাসেও তিনি বেশীদূর 
তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 

বোছিণী প্রতিবামিনীর নিকট হইতে একখানা বানারসী শাড়ী ও একনট 
গিলটির গহন! চাহিয়! আনিয়া তাহ! গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া ভ্রমরকে 
দেখাইয়া গেল। বন্িমচন্ত্র তখন লিখিলেন-_. 

“আমাদের বড় ছুঃখ রহিল, ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়! দিয়াছিল, কিন্ত 
রোছিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আস্তরিক দুঃখ । আমাদের 
পাঠিকা! উপস্থিত থাকিলে রোছিণীকে যে হ্বস্তে প্রহার করিতেন, ওদবিষয়ে 
আমাছিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিভে নাই. একথ। 
মানি। কিন্তু রাক্ষলী বা! পিশাচী* গায়ে ষেছাত তুলিতে নাই, একথা তত 
যানি ন।” 

অন্তজ্জও বৃক্ধিমচন্দ্র বোছিণীকে পাপীয়সী, মহাপাপিষ্টা বলিয়া অভিহি 
করিয়াছেন । নিশাকর দাসকে প্রণাদপুরের কুঠিতে দেখিয়া "বুঝি সেই যহা- 
পাপি্ঠ! মনে করিয়াছিল, অনবধান মুগ পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসাযী হইয়া, 
ভাহাকে না শরবিজ্ধ করিবে?” জবার, “জানি না এই পাপীয়মীর পাঁপচিতে 
কি উদ্ব় হইয়াছিল--।” বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বস্তগত দৃতি অব্যাহত ঝাঁখিতে 
পারেন নাই। লেখক হিসাবে পাঠক-মনে কোন চরিজে স্বন্ধে বন্ধমূল ধারণ! 
ছি করিবার এই বীতি বর্তযানে অচল । 

বঙ্গিমচন্ত্র প্রথম হইতেই বলিয্বাছেন, “বোহিবী লোক গাল নম্ব। কারণ 
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লে বালবিধবা, কিন্ত বিধবার চিরাচরিত রীতি অন্ুযায়ী সে চলে না। সে 
কালা-পেড়ে ধুতি পরে, হাতে চুড়ি পরে, ইত্যার্দি। তাহা ছাড়া তাহার আসঙ্ক- 
লিগ্দা গ্রবল। উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহার পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ। 
নাই। তথাপি ছুঃখী অপহায় রোহিণীর ক্রন্দন দেখিয়া! পাঠককে একটু 
চোখের জল ফেলিতে বলিয়াছেন--“্পরের কান্না দেখিলে কাদা ভাল। দেবতার 
মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়! বৃষ্টি লহ্বরণ করে ন11” এখানেই অন্যান্য উপন্তান 
হইতে ইহার শ্বাতঙ্া। শৈবলিনীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া তাহার লেখনী 
কলুষিত হইয়াছে বলিক্প! তিনি মনে করিতেন। 

রোছিণীখ সর্বনাশের নৃশংস ফড়যন্ত্র করিয়া নিলীকর দাসের মনেও 
একটু অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে মনে ₹ইন্ব, “রোছিণী পাপীরসী, 
পাপের ঘণ্ড দিব; পাপন্রোতের রোধ করিব; ইহাতে পিগ্রসাদই বা কেন? 
বলিতে পাবি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভারবিতাম না। বীকা গে 
গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে । আর পাপ-্পুপ্যের দণ্ড বা পুরস্কার 
ধিবার আমি কে? আমার পাপ-পুণোর ঘিনি দণ্ড-পুরস্বার করিবেন, রোহিণীরগ 
তিনি বিচারকর্তা। বঙ্গিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্ধে 
নিয়োজিত করিয়াছেন। কিজানি? 

স্বয়া হৃযধীকেশ হদিস্থিতেন 
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা! করোমি 1” 

রোছিণী নিহত হুইল। গোবিন্দলাল তখনে। বাকী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহাকে অনেক পরিভ্রমণ করাইয়া, জেলে পাঠাইয়া শেষ পর্যস্ত ভিক্ষুকের মত 
ভ্রমরের কাছে নতি শ্বীকার করাইলেন। তাহাতেও শেষ হইল না। সঙন্গ্যাশী 
বেশে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবান করাইয়া ভগবৎ পা্ষপন্মে মনঃস্থাপন করাইয়া 
শান্তিলাভ করাইলেন। 

কৃষ্ককান্তের উইল উপন্তাসের মুল বক্তব্য হইল,__-“গোবিন্দলালের ভ্রমর- 
প্রেমের সহিত তাহার মোহমুধ মনের রোহিণী-প্রেমের ছম্ঘ-_দিব্য প্রেমের 
সহিত মানুষের মনের পাধিব অর্থাৎ ইন্জিয়গ্রাহ দ্রবোর সহিত আকর্ধণের ছন্দ ॥ 
প্রবৃতির সহিত নিবৃত্তির হন্ঘ হিন্দুর বহু পুস্তকে বূপকরূপে বিবৃত হইয়াছে। 
এই দেশেই গৌতমবুদ্ধ ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দেখিয়! নির্বাণের জন্য সংসার ত্যাগ 
করিয়! মোক্ষমার্গের সন্ধান :লাভ করিয়াছিলেন ।”-_গোবিদ্দলালগ সংলার 
ত্যাগ করিয়া! শেব পর্যন্ত শান্তিলাত করিল। 


১৪২ ডিগ্রী কোপ বাংল সহায়িকা 


ছর্গেশনন্দিনীয় চরিক্র হইতে অনেক বেশী বাস্তব কিন্তু সেখানেও তাহাদের 
ব্যাখ্যা বা! বিশ্লেষণ নাই। বাকৃপটুতা এবং রসিকতার গুণেই বাজ্তব 
প্রত্তীতি লাভ করে। এই উপস্তাসেও বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার বাশ্পম্্ীতি ছারা 
তথ্য ও বিশ্লেষণকে ঢাকিতে চাহিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর” উপন্তাসে কাব্য এবং 
অভি-কল্পনা বাস্তবকে অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়াছে। 'রাজপিংহ' 
এ্তিছানিক উপন্তাস। মনম্তত্বের বিশ্লেষণ হইতে ঘটনার অপর্ষপ গ্রন্থনই 
সেখানে মৃখ্য । 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী ও 'শীতারাম' বিশেষ উদ্দেস্ত- 
প্রণোদিত, তত্ব-কণ্টকিত। বাস্তব হইতে অতি উচ্চ আদর্শলোকের দিকে 
ইছাদের গতি।” 

মনস্তত্ব এবং বাস্তব লমাজ চিজ্রণের দিক হইতে 'বিষবুক্ষ” এবং 
“কষ্ণকান্তের উইল" তাহার ব্যতিক্রম। ডঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
ছুইখানিকে প্রকৃত উপন্যাস পদ্ববাচ্য বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। 
কিন্তু “বিষবৃক্ষ' উপন্তাসেও অতিগপ্রাক্ৃত এবং বোমান্দের স্থান রহিয়াছে । 
অল্প কয়েকটি রেখায়, জাভাসে ইঞ্কিতে আখ্যায়িকায় চিত্ত-বিক্ষোভের 
চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার জন্য উপযুক্ত বি্লেষণ করেন নাই। 
“কৃষফকান্তের উইল” কার্ধ-কারণ পরম্পরায় ঘটিত একটি বিশ্লেষণাত্মুক 
উপন্তাস। এখানে প্রতিটি চরিত্র বাস্তব। আত্মিক এবং বাহ্িক ঘটনার 
স্পর্শে ও প্রভাবে আন্দোলিত। আপন মনের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে, 
ঘটনার লতভ্যাসত্যতা বিশ্লেষণে এই আখ্যায়িকার গল্পরস বাস্তবমণ্ডিত 
হুইয্াছে। সংযমনিষ্ঠার অভাবে এবং পুরুষের আসঙ্গলিগ্সা গ্রবল থাকায় 
দুষ্টবুদ্ধি হুরলাপের প্রলোভনে বালবিধবা রোহিণীর হুপ্ত অতৃপ্ত 
কামনাবহ্ছি উধ্বগ্রামী হইল। পরছুঃখকাতর গোবিন্দলালের স্বাভাবিক 
ককণ। প্রকাশে তাহা গোবিষ্দলাল-মুখা হইল। গোবিন্দলাল রোহিধীর 
প্রণয়াসক্তির কথা জানিতে পারিয়াঁও “সে মরিবে, ভ্রমর মারবে, তাহার 
লংসার ছারখার হুইয়! যাইবে বলিয়া রোহিণীর এই প্রণয়কে প্রশ্রয় দেয় 
নাই, বনধং ভুলিতে চেষ্টা কারয়াছে ; কিন্তু ঘ্রী ভ্রমরের অকারণ অবিশ্বাসে 
এবং পিত্রালয়ে গষনে সে রোছিণীর ধ)ান করিতে জাগিল। এইভাবে 
প্রথম খণ্ডে বছ্ছিমচজ্জ অতি হুলার মতন্তত্ব-বিক্পেহণের দ্বারা গোবিষালাল- 
ক্বোহিনী প্রণয়ন্বত্িত্ব উন্মেষ ও ভাছার বিকাশ বর্ণনা করিষাছেন। 
খ্ানধ্ত এর্ধর্ধের সত্যে অতি লরলা বালিক। ভ্রমর এবং গোবিআালালেন 


কষ্ণকান্বেঘ উইল ১৪৩ 


বধূর দাম্পত্য জীবন লেখকের বাস্তব বর্ণনা কৌশলে পঠিককে আকর্ষশ 
করে। কিন্ধপে মনেই অনাবিল ধুর প্রেমে ভাটা পড়িল এবং একে 
জন্তের বিপরীত গতিতে ধাবিভ হুইল তাহার শ্রন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
বোছিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অনুরাগের কথা সরল! বালিক। পাঁড়া- 
প্রতিবাপীর মুখে শুনিয়াই বিশ্বীস করিল না। রোছিণীর চতুরতায় তাহার 
বিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙিয়া টুকরা টুকর] হইয়া গেল। ঘত জোরালো বিশ্বাস 
ছিল তত জোরালো অধিশ্বাম হইল। এই ঘটনাটি উপন্তাসের কেন্তরস্থল। 
ভ্রমরের প্রেম ও অবিশ্বাসের সুন্দর বিশ্লেষণ বঙ্কিম ফরিয়াছেন। তারপর 
গোবিন্দলাল কর্তৃক অমর-পরিত্যাগ । তাহা! এক কথা তিনি সারিয়! দেন 
নাই। ভ্রমবের অপরাধ সম্বন্ধে গোবিনদলালের মনে নানা চিন্তার সংঘর্ষ দেখা 
দিয়াছে। তাহার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই ॥গাবিন্লাল তাহাকে 
পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছে । কিন্তু তাছার পরত গোবিন্দলাম্লর মনে 
ভ্রমবের অনাবিল ভালোবাসার মধুর স্মতি জাগিয়া উঠিয়াছে। কাশী 
যাইবার জন্ত ঘাজ্রা করিয়াও তাহার মনে হইয়াছে ফিরিয়া! যাঁই। অনেকক্ষণ 
ধরিয়া ফিরিবে কিনা চিন্তা করিয়াছে। যে দর্পের সঙ্গে সেবাহির হইয়। 
আসিয়াছে তাহাতে এখন জার ফের] উচিত হইবে না! যনে করিয়াই সে চলিয়া 
গেল। তবু ভাবিল, এত তাড়া কিসের । ইচ্ছা করিলেই ফিরিয়া আসিব। 
বন্তত গোবিন্দলাল চরিত্রের এই দৌলাচল দিকটি পাঠককে মুগ্ধ না করিয়া 
পারে না। তাছার মধ্যে স্মতি কুষতির ছন্দ পরিফার দেখা যায় 
আর দেখা যায় রোছিণীর মধ্যে । অন্ত কোন চরিজে এই স্প্ই বিশ্লেষণ 
এবং হ্বন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি শ্রমরের মধোও নহে ।' 
নে স্বামীর উপর অবিশ্বান এবং অভিমান করিয়া! পিজ্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত সেখানে গিয়াও তাহার কাজের ভাল-মন্দের বিচার তাহার মনে 
হয় নাই। হরিস্্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া! গোবিন্দলালের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
কফকান্তের জন্ভ শোক-ক্রন্দনেই কাটিয়া গিয়াছে । গোবিনলালকে লত্যাসতা 
জিজানা করিবার কথা একবারও তাহার মনকে আলোড়িত করে নাই। 
কিন্ত গোবিন্গলালের কাছে তাহাকে পরিত্যাগের কথা শুনিয়া! হঠাৎ সে 
তাহার পিব্রালয়ে গষনের জন্ত অপন্বাধ শ্বীকাঁর করিয়াছে । এই অপরাধ- 
বোধ ল্বন্ধে বহ্ছিষচন্ত্র কোন বিশ্লেষণ করেন নাই। তাক পরেই গোবিদলাল 
খন ভিচ্কুকের গর্ত তাহার নিকট আশ্রয় চাহিল। তখন যে ভ্রষর 


১৪৪ ডিগ্রী কো বাংল! নহাত্িক! 


গোবিন্দলালের জন্ত আদর্শ ছিন্দু নারীর মত বৎসরের পর বৎ্মর কগ্রশষ্যায় 
অপেক্ষা! করিতেছি, ভাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। স্পষ্ট লিখিজ, “আপনার 
সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হ্্বার সম্ভাবন] নাই ।” কেন--ভাছার 
বিশ্লেষণ বষ্ধিমচন্দ্র করেন নাই ।--পাঠককে তাহা অন্ধমান করিয়! লইতে 
হয়। তাহা ছাড়া রোহিনী-গোবিন্বলালের মধ্যে কথোপকথন বা 
প্রসান্ধগুরে তাছাদ্দের একত্র বসবাষের কোন বিবরণ বস্কিমচন্দ্র দেন নাই। 
পাপের প্রতি একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার জন্যই হয়ত বঙ্কিমচন্জর তাহার 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র-অস্কনে বিরত থাকিয়াছেন। এ বর্ণনা না থাকায় রোহিণী, 
গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের মনস্তত্ব বিশ্লেষণে কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। রোঠিণীকে হত্যার কারণ লেখকের প্রত্যয়ে বিশ্বাস করিতে 
হয়। “কৃষ্চকাস্তের উইল? উপন্তাসের মনজ্ঞত্ব বিশ্লেষণে এইগুলি কয়েকটি 
ক্রুটি। ইছা ছাড়। প্রধান অগ্রধান, পারিপাহিক চরিত্র ও ঘটনার ৰিঙ্লেষণ 
তাৎপর্ধপুণ। 

“বিষয়ী বিচক্ষণ দৃঢচিত্ত দানশীল জমিদার ুষ্ণকাস্ত, দু তকাদী শয়তানি 
মনোভাব সম্পন্ন, জালজুয়াচুরিতে অতি পকুমন্তিষ্ক হুরলাল সাধারণ রকমের 
সহান্থভূতিশীল বিনোদলাল, পুত্রবধূর প্রতি সহান্ৃভৃতিশুস্ত গোবিন্দলাল- 
জননী, বিভিন্ন প্রকৃতি প্রতিবেশিনী, ক্ষিরি-ঝি ইত্যার্দি মিলিয়। প্রত্যেকেই 
দীবস্ত। প্রতোককেই বাস্তব লমাজে আমর! অনেক সময় পাইয়া! থাকি ।” 
"আমাদের অন্তরে যে গুকুঙর বিপ্লববহ্ি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহ 
আমাদের পরিজন ও প্রতিবশীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে। শত 
বন্ধনজ।লজটিল সামাঞ্জিক জীবন আমাদের অস্তবের সমস্যাকে আত্মসীমা 
(8910-00681060) থাকিতে দেয় না। তাহারা লুক, দৃতিক্রম্য প্রভাব 
বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগা-স্ুত্রকে আরও গ্রস্থিলংকুল করিয়! ৫ভালে। 
আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপর এই প্রতিবেশীশ্রেণীর প্রভাব বড অল্প %ছে। 
ঝোহিণী, গোবিন্বগাল এরং ভ্রমবের জীবনের পরিণতির মূলে এই প্রতিবেশী- 
শ্রেণীর প্রভাব প্রধান । অল্পকথায় বঙ্কিমচন্দ্র চাকরাণী সম্প্রদায় এবং 
ঈর্যাকাতর পাড়া-প্রতিবেশীর জীবন্ত চরিত্র অঙ্চন করিয়াছেন। ফাপী-চাকরাণী 
জ্ষষ্ধে ভিনি লিথিমাছেন--“যাহার ফ্াকরাণী নাই, তাহার ঘরে 
ঠকামি, মিথ্যান্সধবাদ,। কোনাল এবং ময়লা এই চাৰ্বিটি বন্ত নাই। 
চাকহাদী নায়ে, দেবত] এই চতিক্ির ছ্ছটিকর্তা।” দ্বিতীয় খে আমরের 
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' বিরহ-কাতর মনের হুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দলাল তাঙ্াকে 
পরিত্যাগ করিক্সা গেলেও ভ্রমর নিক্পত স্বামী-চিস্তায় ব্যাকুল। গোবিন্বলালের 
কল্যাণচিন্তা ছাড়া তাহার কোন চিন্তা নাই। নিজের প্রতি তাহার চর 
অবছেল৷ তাহাকে রোগশয্যায় শায়িত করিল। এই থণ্ডেই আমরা কন্তা-চিন্তায় 
কাতর, বিচক্ষণ, চতুর ও ধুরদ্ধর মাধবীনাথের সাক্ষাৎ পাই। তাহার অসাধারণ 
কৃটবুদ্ধি। কাজ হাসিল করিতে তাহার জোড়া নাই। “তাহার কন্া-নেছের 
গভীরতা, আপন বুদ্ধিতে দৃঢ বিশ্বাস__অভিনয় নৈপুণ্যপূর্ণ আলাপ ও মানব- 
চরিজ্স বিশ্সেষপ-শক্তি আমাদিগকে মুঞ্ধ কবে।” তাহা ছাড়াও ছুনীতিপরায়ণ 
কর্মচারী পোস্টবাবু, পুলিশ, ফিচেল খাঁ প্রত্যেকটি চত্ধিত্র সজীব । এমন কি 
গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের কুঠির চাকর সোনা-রূগৌর চরিত্রের বাস্তবতা 
আমাদের মু্ধ করে। ভ্রমরকে পরিত্যাগের দ্বীর্ঘ ছয় বদর পরে গোবিন্দলাল 
হবিজ্তাগ্রামে ফিরিতে চাহিলে ভ্রমর তাহাকে লিঙ্িয়াছিল, গোবিদ্দলাল 
হরিদ্রাগ্রামে আসিতে পারে কিন্ত তাহ! হইলে ভ্রমর সেখানে বাস করিবে না । 
ইহ] একটু অস্বাভাবিক হ₹ইলেও তাছার মৃত্যুকালীন গ্োবিন্দলালকে দেখিবার 
যে ইচ্ছ1 তাহ! সাধারণ হিন্দু-নাপীর মৃত্যুকালীন অবস্থ! স্মরণ করাইয়! দেয়। 
ভ্রমনের ভগিনী যাষিনীর কোমল লহ্ৃদয়তাপূণ ব্যবহারও সহজেই পাঠককে 
আকুষ্ট করে। এইরূপে কুষ্ককান্তের উইলের সমস্ত চকিত্রগুলি অল্লবিস্তর জ্রটি 
সত্বেও বাস্তব এবং জীবস্ত । বহ্থিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ছাড়া অন্ত কোন 
উপন্তাসে এত বিশ্লেষণ এবং বাস্তবত] দেখা যায় না। সেইখানেই কষ্কাস্তেক 
উইল উপস্তাসের শ্রেষ্ঠত্ব। 

“বিষবুক্ষ” উপগস্ভাসের সঙ্গে 'কষ্ণকাস্তের উই্ল' উপন্তাসের বিষয়বস্বর 
সাদৃপ্ত আছে। “চিছ্ছের পূর্ণতায় ও বি্লেষপের গভীরতায় ইহা! বিষবৃক্ষ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ , আগও পরিপক, অনিম্পনীয় কলাকৌশলের নিদর্শন ।” কিন্ত 
বিষবৃক্ষ উপন্তাসে অতিপ্রার্কতের প্রভাব আছে। রুষ্ণকান্তের উইলে তাহা 
নাই। লেখকের বিক্সেষণ-নৈপুণো গোবিদলাল ও নগেক্জনাখ, ভ্রমর ও 
কূর্তী এবং রোছিণী ও কুন্দনন্দিনী বিভিন্ন প্রকারের চিন্রনক্ূপে বিকাশ 
লা করিয়াছে । গোবিনলালের অধঃপতনের আমরা যেরূপ হুক বিশ্লেষণ 
পাইয়াছি, নগেম্তনাথের ক্ষেত্রে তাছ1 পাই না| কুমানন্দিনী যৌন জার 
রোছিণী মুখর । হুর্বমূখী স্বামীর স্থুখ ভিন্ন অন্ত চিস্তা করে না। সেন 
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স্বামীকে স্বখী করিবার জন্য কুনদের সঙ্গে ত্বামীর বিবাহ স্বিযাঁছিল। কিন্তু ভ্রমর 
স্বামীর কল্যাণ চিন্তা করিলেও অবিশ্বাণী ম্বাীকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। 
কুন্দনন্দিলী-হুর্মুখী অপেক্ষা! রোহিণী-ভ্রমবের মানসিক অবস্থা অধিক তব 
জটিলতাপূর্ণ। “হূর্বমুখখী অপেক্ষণ ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে, তাহার 
অনুচিত অভিমান ও সনোহ-প্রবণত ট্যাভেডিকে আসন্নতর করিয়াছে । কুক্দের 
প্রতি নগেন্জ্রের অন্ররাগ সঞচারের প্রথম অঞ্কুরটি সেরূপ বিশ্ঘভাবে প্রকট ক্রিয়া 
দেখান হয় নাই; হৃুর্যমুখীর প্রতিও বিতৃষ্ার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেখান হয় 
নাই , লুর্ধযুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছে্দ সংঘটনে সহায়তা করে 
নাই। কিন্তু বর্তম!ন উপন্তামে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপাস্তর, 
দয়া ও সমবেদনা] হইতে প্রেমে পর্দিণাঁতি যথেষ্ট পরিফাররূপে প্রদ্িত হইয়াছে ।” 
তাহা ছাড়। পবিণাম সংঘটনেও উভয় উপন্কানের মধ্যে পার্থকা বছিয়াছে। 
“বিষবৃক্ষণ উপন্তামে বোমান্স-স্থলভ আদর্শবান্দের হ্বারা নগেন্-সথ্যমুখীর মিলনে 
উপন্যাস শেষ হইয়াছে । কিন্ত 'কৃষ্ণকাস্তের উইল' উপন্যাসে অত সুলভ 
পারণঠি ভব ছয় নাই । যেনানা ঘটনার মধা দিয়] গোবিদলাল-ভ্রমবের 
মধ্যে বাবধান কৃষি হইয়াছে তাহাকে সহজে দুর কর সভব হয়নাই এইক্ধপে 
দ্বেখা ধায়, বিষবুক্ষ উপন্াস হইতেও কৃষ্ণকাস্তের উইল উপন্যাসে বন্িমের 
মনস্ত্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা অধিক সার্থক এবং হন্দর হইয়াছে। 
[5] ॥ ট্র্যাজেডি পারকল্পন। ॥ 

গ্রীক “নুম8৫০৪৮ শক ভইতে ইংরেজী *পুহ৪ 8০0৮৮ শবটির উৎপত্তি। 
উ্যাজেডি-_-এষ্ট ইংরেজী শব্দটির বাংলা-প্রত্িস্ব “বিয়োগাস্ত? বা “বিষাদ? ; 
অথাৎ যাহার সমাপ্তি বিয়োগমৃলক বা বিষাদমুলক | ইহা! একটি কাছিনী কিংব! 
একটি চারগ্রকে অবলম্বন করিয? প্রকাশিত হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যে 
এই ট্রাজিক পৰিকল্পনী সম্পূর্ণভাবে যুরোপাগত। সমগ্র সংস্কৃত সাছিতো, 
প্রাচীন ও মধাযুগীয় ৰাংল! পাঁছিত্যে আমরা ট্র্যাজেডি রচনা হইতে দেখি নাই, 
কেননা ভারত্বর্ধায় জীবন-দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য ছিল না। 
সুরোগীয় উ্রাজেডি-ভাবনার সহিত কালিদামের দৃরিতঙ্গীর তুলনা করিয়া 
শকৃস্তলার জীবন পরিপামেব ব্যাখা -শৃছ্ছে প্রাচীন ভাব্তীয় জীবনবোধের পরিচয় 
ধিতে গিয়া ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ছঃখের তপত্বার মধা দিয়া! কলাণ বিভাগিত 
আনন্গলোকে শকুত্তলা উপনীত হইগাছে--ইছাই ভারতীয় কবির চিত্তের মূল 
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বিশ্বাস। ছুঃখের সাধনা মাছ্ষকে হুন্দর ও মঙ্গলময় আনন্দলোকে পৌছাইয়। 
দনেয়। ভারতীয় জীবন-দৃহিতে অমগ্র জীবনকে অথগ্ডরূপে দেখা হয় বলিয়াই 
জীবনের ছুঃখময় খণ্ড ক্ূপকে শেষ পরিণতি বলিয়া কল্পনা! কর! হয় না । তাই 
স্ুরোপীয় চিন্তাধারার নংম্পর্শে আমিবার পূর্ব পর্যস্ত বাংলা! সাহিতো ট্র্যাজেডি 
বলিয়া ফিছুই ছিল না। 

ট্র্যাজেডির জন্মস্থান ঘুরোপ । গ্রীক মনীধী আযারিস্টটঙ্স এই ট্র্যাজেডির একটি 
স্মন্দর সংজ্ঞ] নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন £ “5855 18 01100168605, 01 2 
806100. 01259 15 8911008, 9010001665, 800 05 09010 10088016006 9 2 
150£0889 80019811881)60 আট) 6801) 1000 ০ &7:088610 01108100876) 6009 
885675] 100 08108 10000 10 890091869 09709 0৫ 6106 0187; 10 606 
10100 01 80610151006 01 09775865595 6020889 01৮ 500. 198: 890610% 
906 0008 00025610001 610589 9000680709,” অর্থাৎ এই সংজার মূল বক্তবা 
হইল, ট্রাজেডি এমন একটি গুরুতর, সমগ্র ও বিশেষ আয়তনের ঘটনার 
অন্থকবণ--যাহার উদ্দেশ হইল ককণ রস এবং ভয়ানক রস উদ্ত্িক্ত করিয়া 
মানব মনের উক্ত ভাবগুলির ম্বোক্ষণ কর! | আ্যারিস্টটল এই নংজ্ঞাটি গ্রীক 
নাটক সম্পর্কেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত ইহার স্বরূপ লক্ষণ সাহিত্য- 
রূপের অন্যান্ বিভাগেও সমভাবে দৃশ্ুমান। 

গ্রীক মহাকাব্য ও নাটক বহুদিন ধরিয়া! এই ট্ট্্যাজিক রস পরিবেশন 
করিয়া আসিয়াছে । গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্ততম প্রধান লক্ষণ “নিয়তিবাদ? £ 
ইংরেজীতে ইহাকে বল! হয় 41058860501 6৪” অর্থাৎ এক অনির্দেষ্ক, 
অনির্ণেয, বৃহম্তাময় শক্তি ব্যক্তির জীবনের উপর কোন ছৃত্ে নামিয়া আনিয়া 
উহাকে বিধ্ম্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ঘ্বেয়। এই ছুত্রটি কখনও মানবের 
ইচ্ছাকৃত অপরাধ, কখনও বা অজ্ঞানরুত নীতিহীন কর্ম । এই দুজের 
নিয়তি, তাই কখনও ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের যধ্যধিয়া, কখনও লামাজিক 
ট্ায়নীতির রূপ লইফ্লা, কখনও ব! দেবতার অলৌকিক শক্তির রূপ লইয়া 
শাত্মপ্রকাশ করে। 

'কুষ্ণকান্তের উইল' উপন্তাসে বক্িম য়োছিণীর জীবনেক়্ যে বিষাযঘঘন চিত্র 
ঘাকিক়্াছেন তাছা গ্রীক নাটকের এই নিয়ছিবাদকে স্মরণ করাইয়! ঘেয়। 
বোহিবীহ জীবনে যে বিপর্ধয় 'অনিবার্ধভাবে দেখা দিয়াছে তাহা অন্তরের পথ 


১৪৮ ভিগ্রী কোর্স বাংলা সহাতিক। 


অপেক্ষা বাহির হইতেই বেশী আসিয়াছে । অবন্ত রোছিনীর চরিত্রের মূলে এই 
ইণজেতির বীজ উগ্ত ছিল। রোছিনী ছিল বালবিধব1! ? কিন্তু তাহার বেশতৃযা 
বিধবার উপযোগী ছিল না। অপরূপ হ্ুন্গরী যুবতী রোছিণী তাহার জীবন 
আরন্ের পর্ধেকার এই ছুর্ভাগ্যকে সহজভাবে স্বীকার করিতে পারে নাক । সে 
ভাবিত, “কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার জদষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের 
অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন 
স্বখতোগ করিতে পাইলাম না? কোন্‌ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে 
ফেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহুজীবন কাটাইতে হইল ?” পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা 
তাহার মধো প্রবল ছিল। তখন বিধবা-বিবাহ হিচ্যালখগবের গুচৈষ্টায় বিধিবদ্ধ, 
কিন্ত মমাজে তাহা প্রচলন লাভ করে নাই। তথাপি উপযুক্ত পাত্র পাইলে 
যোছিণীর পুনরায় বিবাহ করিতে কোন আপত্তি নাই। স্বযৌগের অভাবে দে 
তাছার খুল্লভাতের সংসারে মৃখ বুজিয়া দিনপাত করিতেছিল। | 

দুষ্টমতি প্রবঞ্চক হছরলালের প্রলোভনে রোহিণীর সেই স্বগ্ত কানা উধ্বশখা 
লাত করিল। সে প্রলুব্ধ হুইল। দেজন্ত যে রোছিণী বলিয়াছিল, “চুরি 
আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না,” সেই রোছিনী অবলীলায় সেই 
উষ্নল চুরি করিয়া আনিল। কিন্তু হরলাল তাহার কথা রাখিল না। উইল- 
চোরকে সে কৃষ্ককান্তের পুত্র হইয়া! স্ত্রী করিতে পারিল না। হুরলালকে না 
পাইবার নৈরাশ্ডে, ক্ষোভে এবং অপমানে মে যখন নিজের পরিপাষ চিন্তা 
করিতেছিল তখন পুফরিণী-তীরের কোকিলকৃজন তাহাকে আরও উতলা করিয়া 
দ্িল। লে কাদিতে বসিল। পরছুঃখকাতর সহদয় গোবিন্দলাণ ক্রন্দনরতা 
কোছিণীকে স্বাভাবিক সহান্থভূতি জানাইল ; এবং তাহাই আপন অজ্ঞাতলারে 
গোবিন্গলালের ট্যাজেডির ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া ঝাখিল। 

রোছিণী সমাজে গ্রচলিত বৈধব্য-জীবনকে অস্বীকার করিতে চাছিয়াছিল , 
তাহার জীবনে সমাজের প্রতিশোধই ট্র্যাজেডি হইয়া! দেখ! দিয়্াছে। শিল্পী 
হিসাবে ব্ধিমচন্দ্র কিন্ত রোহিণীর প্রণয়-পিপাসাকে অন্তায় বলিতে পারেন 
নাই। কারণ রোহিণী প্রকৃতির শ্বভাবধর্মকে লঙ্ঘন করে নাই। বিপতীক 
হুরলাল ব! গোবিন্বলাল ছাড়া অন্য কাহাকেও ভালখাদিলে রোছিণীর জীবনে 
হয়ত এই ট্র্যাজেডি দেখা দিত না। রোছিলী তাছার স্বভাব সত্যকে স্বীকার 
কৰিস্থা সযাজের ভ্তায়নীতিবৌধকে আঘাত কবিয়াছে বলিয়াই প্রত্যান্থাতে 


কৃষ্কাস্তের উইল ১৪৯ 


তাহার জীবন বিসর্জন দিতে হুইল। বোছিণী ছুঃখিনী। পুকষের সহাচ্ছ- 
'ভূতি লাতে সে বফ্চিতা। ক্রন্দনরগ তাহার প্রতি সহা'হভূতি জানাইয়াছে 
বালয়া গোবিন্দলালের প্রতি র্ুতজ্ঞতাবোধ তাহার স্বাভাবিক । উইল চুরি 
করিয়া রোহিণী এই গোবিন্দলালের প্রতিই অন্তায়াচরণ করিয়াছে বলিয়! 
তাহার মনে অনুতাপ দেখা! দিল। এই রুতজ্ঞতা এবং অনুভাপবোধ হইতে 
প্রণয়ের সঞ্চার হইল। রোহিণী জানিভ ই্হ। সামাজিক অপরাধ । কিন্তু 
“মন্থুম্ব মান্্রই পরাধীন ।৮ সে তাহার এই প্রেমকে জন্বীকার করিতে পারিল 
নী। এমন কি গোবিদ্ধলালকে দেখিতে পাইবে না বলিয়া সে হরিদ্রাগ্রাম 
ছাড়িতেও বাজী হুইল না। মে মনে মনে ভগবানকে ভাকিতে লাগিল, 
“হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে ছুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিহ্াত্ত 
দুঃখিলী, নিতাস্ত ছুঃখে পড়িয়াছি, আমায় রক্ষা কত্প-__আমার হাদয়ের অসহা 
প্রেমবহ্ধি নিবাইয়! দাও--আর আম য় পোড়াইও ন11” কিন্তু তাহ! নির্বাপিত 
হইল না। নিয়তি তাহাকে শেষ পর্বস্ত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়! দিয়াছে । ন্‌ 
হইলে যে গোবিন্দলাল তাহাকে ভুলিবার জন্য জমিগ্গারি পরিদর্শনে গিয়াছিল 
সেই গোবিন্দলাঁল ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য রোহণীকে আশ্রপ় করিল। প্রলাদ্- 
পুরেরু বিলাসকুঠিতে রোহিণীর অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ঞা নিবৃত্ত হইল। সে সুখী 
হ₹ইল। কিন্তু সেই স্থখ জীবনের স্থখ নহে, মরণের স্থখ। যে গোবিন্দলাল 
তাহাকে স্বখী কবিয়াছিল সেই গোবিন্দলালই তাহাকে গুলি করিয়া মাধিল। 
এই ঘটন। অবশ্য আকম্মিক। কোন যুক্তিসঙ্গত কার্ধ-কারণ দ্বারা সমধিত 
নছে। অবশ্ত বঙ্কিমচন্ত্রের মতে রোহিণী নিশাকর-যড়যন্ত্রের বলি হইল। 
রোহ্িণীর নিশাকর-মোহ যুক্ত তওয়ায় রোহিণীর ট্র্যাজেভিতে অধিক কারুণ্য 
দেখ। দিয়াছে । তাহা হইলেও সামগ্রিক শ্চারে আমরা দেখিতে পাই, থে 
'রোঠিণী তাহার প্ররুতি-ধর্মকে ফ্যাজনীতির অন্থশাসনে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে নাই, পুরুষমান্থষের সান্গিধো তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে, গোবিন্দপাল 
যাঙচাকে প্রশ্রয় দিয়া শ্বীকৃতি দান করিল, সেই রোহিণীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ অকালমৃত্যু 
নৃতই ই্যাজিক। 

গোবিন্দলালের ট্র্যাজেডি পরিকষ্জনা সম্পূর্ণ ভিন প্রকৃতির। তাহার 
ট্র্যাজেডি কল্পন! শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার লমগোত্রীয়। শেকৃস- 
পীযুর তাঁহার ট্র্যা্িক নাটকগুলিতে জীবনের ঘে মূল রহস্যের ইঙ্গিত 


১৫০ দ্িগ্রী কোন বাংল! নহান্বিক। 


দিয়াছেন তাহা গ্রীক নিয়তিবাদের সহিত সম্পঞ্িত নহে। কারণ শেকৃস- 
পীপয়ের নাটকগুলিতে--টরিঅ্রই নিয়ভি। ইংরেজীতে ইহাই হইল 158605 
51 01:৯:৯০$৪:--চরিন্রের অন্তর্পিহিত অনঙ্গতি ও হূর্বলতা প্রবণতাই সেখানে 
ট্যাজিক বল ব্যঞনার মূল উৎস। মুরোপীয় সাহিত্য-রীতির অনুম্থতির মাধ্যমে 
বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুহুদন ও বঙ্গিমচন্ত্র প্রথম দার্থকভাবে পাশ্চাত্য 
সাছিত্যবীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি ফুটাইয়া তোলেন। “কষ্চকান্তের উইল' 
উপস্ভাসের নায়ক গোবিন্দলালের চবিত্রে ট্র্টাজেভির বীঙ্জ নিহিত রহিয়াছে। 
সুতরাং বলা চলে গোবিদদলালের চবিজ্ঞই তাঁহার নিয়তি । অবশ্ত নিয়তিও 
গোবিন্দলালের ভাগ্যকে লইয়া! কম ছিনিষিনি খেলে নাই। বন্ধতঃ ট্রাজেডি 
পরিকল্পনায় ৰক্িমচন্দ্র কোন এক অবিষিশ্র মতবাদের অনুসরণ করেন নাই। 
সেখানে গ্রীক নিক্তিবাদ সক্রিয় ভূমিকা-গ্রহণ করিলেও, শেক্লপী়নীয় রীতির 
অন্ম্থতিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নহে । কারণ, গ্রীকরীতির ট্র্যাজেডি পরিকল্পনায় 
যাহা বছিরক্গ ঘটনা-সম্পকিত, শেক্সপীয়বীয় বীতিতেই তাহা অন্তরঙ্গ ঘটনা- 
শ্রিত, শেষোক্ত বীতিতে--চরিত্রই নিয়তি । বধিম তাহার উপস্কাসে এই ছই 
বীতিই অবলগ্ধন করিয়াছেন । চখিজের মধ্যে মে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত 
ছিল নিয়তি তাহাকে ঝড়ের মত তীব্র বেদনাত্বক পরিণতি দান করিয়াছে। 
বোছিণীব ট্র্যাজেডির মুলেও তাহা ছিল। গোবিন্দলালের চরিত্রেও এই ছুই 
বীতি বর্তমান । ওবে এখানে নিয়তি হইতে তাহার চরিত্রই তাহাকে বিষাদঘন 
পরিণতির ছবিকে চালিত করিয়াছে বেশী। 

গোবিন্দলাল সহ্য, দ্বশ্নভাষী, আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন, হরিক্্াগ্রামের জযিদ্ার- 
বংশের ছেলে । জশ্নিদারির অধেকাংশের সে মালিক। তাহাদ্দের জমিদারির 
মোট আয় বার্ধিক দুই লক্ষ টাকা । রোছিণীকে সে বাল্যকাল হইতে চিনিত। 
কিন্ত কোনদিন তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে নাই। মে তাহার 
স্ত্রী ক'লো ভ্রমরকে লইয়াই সুখে বাস করিতেছিল। একদিন বারুণী পু্করিণীতে 
যোছিণীকে কাঁছতে দেখিয়া! তাহার মনে হইল, “এ স্ত্রীলোক সচ্চরিআা হউক, 
সুশ্যরিত্া হউক, এও লেই জগত্পিতার প্রেরিত সংলারপতঙ্গ--আমিও সেই 
ভীহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ, অতএব এও আমার তগিনী। যদি ইহার ছুংখ 
নিবারণ করিতে পারি-- তবে কেন করিব না?” ক্বোহিণীকে সে সহাঙ্বসৃতি 
জানাইল। চুর বায় হইতে কৃষ্ণকান্তকে অন্থবোধ করিয়া তাহাকে বৃদ্ধ 


কফকান্তের উইল ১৫১ 


করিয়া দিল। রোছিণীর মুখে তাহার প্রতি আসক্তি জানিল। কিন্ত সে 
কোন উৎসাহ বোধ করে নাই। ভ্রমরকে রোহিণীর ভালবাসার কথা বলিক়্া 
'দল। কিন্তু জলমগ্রা রোহিণীর রূপ দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। আসলে 
তাহার মনেই এই বুপতৃষ্ণার বীজ নিছিত ছিল। এই রূপজ মোহ অবস্ঠ 
্বাভাবিক। “তাতে দোষ কি? কূপ তমোহ্র জন্তই হইয়াছিল ।” গোবিন্দ- 
লাল জলমগ্না রোহিণীর অন্গম্পর্শ করিল। তথাপি রোহিনর চিস্তাকে মে 
প্রশ্রয় দিল না। সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হুইয়] ধূলাবলুঠিত হইয়া 
চোদন করিতে লাগিপ। মাটিতে মুখ লুকাইয়! দরবিগলিত লোচনে ভাকিতে 
লাগিল, “হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপষে রক্ষা কর! তুমি 
বল ন1 দিলে, কাছা বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?- আমি 
মরি ভ্রমর মরিনে | তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিপ্ট--আমি তোমার বলে 
আতুজয় করিব।* বোহ্িণীকে ভুলিবার জন্য সে জর্দিদারি পরিদর্শনে গেল। 
টন্টিমিধ্যে পাভাগ্রতিবেশীর1 গোবিন্দলাল-রোহিণীর নাষ একত্রিত করিয়া কলঙ্ক 
বটাটজে লজাগিল। ভ্রমর গোবিন্লালকে অবিশ্বাস করিল। লিখিল, 
“তোমার দর্শনে আমাব স্বখ নাই।” গোবিন্দলাল আনিতেছে শুনিয়া 
ভ্রর পিগ্রালয়ে গলিয়া গেল ' এদিকে ব্রদ্ষানন্দও লিখিয়াছিল, গোঁবিন্দলাল- 
রোহিণীর নামে ভ্রমর কলঙ্ক রটাঈয়াছে। এ পর্যস্ত সমস্ত ঘটনাই নিষতি- 
জাডিত। গোবিন্দলালের কিছুই করিবার ছিল না। কিন্ত তাহার আদরের 
দযবের অবিশ্বা এবং পিত্রাসয় গমন তাহার ব্যক্তিত্বে আঘাত কঙগিল। 
অবশেষে ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য বোহিণীর চিন্তা আশ্রয় করিল । গোস্নিলাল 
নিজেই এই সমস্ত জটিলতার জন্য দ্ায়ী। নিয়তি তাহাকে আরও জটিলতর 
করিল। রুষ্কাস্ত গোবিন্দলালের চরিজ্র সংশোধনের জন্য তাগছার বিষয় 
ভ্রমরের নামে উইল করিয়া দ্িলেন। গোবিন্দলালের কাছে ইহা আরও 
অপমানকর বোধ হইল। সে স্ত্রীর অন্ন্দাস হইয়া থাকিবে না। ভ্রথরকে 
সে পরিত্যাগ করিল। নিজের জীবনে নৈরাশ্ত ঘনাইয়। আসিল | তাহার 
এই “আসার প্রয়োজনশৃন্ত' জীবনকে যাটির পাত্রের মত গ্রয়োজন-শেষে 
ভাক্িয়া ফেলিবার জন্ত যদৃচ্ছ জীবন যাপন করিতে বাছির হইয়া গেল। 
শেষ পর্যস্ত রোহিণী তাহার অধঃপতনের সঙ্গী হই্ল। কিন্ত তাছাও 
বেশীদিন লহা হইল না। রোহিণীকে পে হত্যা করিল। দেশ-দেশাস্তরে 


১৫২ ভিগ্রা কোস খাংল হাগ্িকা 


ভ্রমণ করিল। অবশেষে খুনের দায়ে পুলিশের ছাতে ধরা পড়িল। 
গোবিনলাল অর্থাভাবে নায়েবের কাছে পত্র লিখিল তথাপি ভ্রমরের নিকট 
নতি শ্বীকীর করিল না। খুনের দায় হইতে মুক্ত হইয়াও লে ভ্রমরের কাছে 
ফিরিল না। তাছার এই ট্র্যাজিক বাক্তিত্বের জন্ত পাঠকমনে যুগপৎ শ্রদ্ধা 
ও সছান্ভূতির সঞ্চার হয়। কিন্ত তার পরই গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে 
তিক্ষকের মত আশ্রয় চাঁছিল এবং ভ্রমরের প্রত্যাখানেও শেষ পর্ধস্ত ভ্রমরের 
মাসিক বৃত্তির উপর ধাঁচিয়া রছিল। গোবিন্দলালের বাক্তিত্বের ইহ! শোচনীয় 
পতন। কিন্তু এই পতন আকম্মিক। বস্কিমচদ্্র তাহার জন্ত উপযুক্ত বিশ্লেষণ 
দেন নাই। যেচনিত্র ভাঙ্গে তবু মচকায় না, গোবিন্দলালের চরিত্র ছিল 
সেইকপ । ভ্রমরের অগ্নদাস হওয়ার চেয়ে নিজেকে ধ্বংস করাই যাহার শ্রেয় বোধ 
হইয়াছিল, মে তিক্ষকের মত শ্বীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং শেষ পর্যন্ত ভগবৎ 
পাদপন্সে মনংম্বাপন করিয়া শান্তি লাভ করিবার কামনায় সম্গাস লল ; এবং 
এই পরিণতির ফলেই “[98905 01 00875060 শেষ পর্বস্ত হইতে পারিল না। 

ভ্রমবের দর্প ই তাহার জীবনকে ট্র্যাজিক করিয়া তুলিযাছিল। সে ছিল 
সরলা বালিকা । গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু 
গোবিদ্বলালের অনুপস্থিতিতে পাঁড়া£তিবেশীর কলঙ্ক রটনায় এবং রোহিণী 
ধখন মিথা। শাী এবং গহন! দেখাইয়] গেল তখন গোবিন্দলালের প্রতি 
ভ্রময়ের আচলা বিশ্বাসে ফাটল ধরিল, তাহার অবিশ্বাস হইল; এবং সেই 
অবিশ্বাদের জন্য সে কেবল কাক্নাকাটি করিল না, গোবিন্দলালকেও আঘাত 
করিল । লিখিল, “তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার 
ভক্তি অচলা--তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত । আমিও তাহাই জানিতাম। 
কিন্তু এখন বুঝিলাষ যে, তাহ নছে। যতদ্দিন তুষি ভক্তির ঘোগা ততঙ্গিন 
আমারও তক্তি; যতদ্দিন তুমি বিশ্বানী, ততদিন আমার বিশ্বাম। এখন 
তোঙ্ার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই । তোমার দর্শনে আমার ছার 
কথখ নাই।” এখানেই শেষ নছে। গোবিদ্দলাল বাড়ী আসিতেছে শুনিয়া 
ধাভাকে হিথ্া! পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। সে হয়ত 
ভাবিয়াছিল, গোবিঙগালাল তাহার পিত্রালয়ে গিয়া তাহার অভিমান দূর 
করিবে। কিন্তু কার্ধত (তাহা হুইল না। পিজ্জালয়ে গমন হইতেই তাহার 
ইাঞ্জেতির কুজপাত হইল। নিষ্ঠুর নিয়তি ভাঙার ভাগাকে বিপরীত মুখেই 


কঞ্ককান্তের উইল ১৫৩ 


প্রবাহিত করিল। গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার জীবন আর জোড়া লাগিল না। 
গোবিদিলাল রোছিণীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল। সে ম্বামী-পরিতাক্তা হইল। 
গোবিনলালের পায়ে কান্নাকাটি করিয়াও সে গোবিন্দলালকে সংকল্পচাুত করিতে 
পারিল না। গোৰিন্দল'ল তাহাকে ছাড়িয়া! অধঃপতনের পথে চলিয়া! গেল। 
আর ভ্রমর কগ্মশয্যায় পড়িয়া বিরহু-যস্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। গোবিন্দল!ল 
ছয় বৎসর পর ভিক্ষুকের ভাঁয় যখন ভাতার নিকট আশ্রয় চাহিল, তখনও 
ধর্মশিক্ষা-নিয়নত্রিত ভ্রমরের হাদয় পরদারনিধত নারাহস্তা গোবিঙ্গলালকে পূর্বের 
শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে গ্রহণ করিতে না পারায় ট্র্যাজেডি পূর্ণ হইল। 

সাম গ্রিক বিচারে কাহিনীর দিক হইতেও কৃষ্ককাস্তের উইল উপন্তানকে 
উ্াজেড বলা যায়। গোন্দলাল ও ভ্রমরের মধুর ধাম্পতা জীবনে নান! 
ঘটনার জটিলায় একের পর এক বিপদের আবিভাবে এই ট্র্যাজেডি সংঘটিত 
হইয়াছে। নিয়তিই এই সমস্ত ঘটনার নির্ণায়ক। কৃষ্ণকাস্ত রায়ের উঠল 
তৈয়ারি হইতে তাহার নাত্রপাত। এই উষ্ল হুট না হইংল দুর্হিনীভ হরলালের 
রেহিণীব কোন সাহাযোরই প্রয়োজন হ্টত না এবং রোহ্িণীর অভান্ত জীবন 
হইতে ওহাব স্থৃপ্ধ লালসা-ব'হৃও জাগ্রত হত না। এই অগ্নি-দাহেই ভ্রমব- 
গে'বিন্দলা,লর স্থখের জীবন পুড়িয়া ছারথার হইয়া গেল। সন্ত জাগ্রত 
রোহিণীর কামনায় জীবনে গোবিন্দলাল সহানুভূতি জানাইয়া দিয়া সেই 
দাহকে শিজের শয়নগৃছে লইয়া আমিল। ভ্রমরের আত্মহারা! গ্রেমও তাহাকে 
ঠেকাইছে পারিল না। সে-ও শেষ পর্বস্ত গোবিনালালকে অন্তায় লন্দেহ করিল। 
অনিবার্ধ ঘটনার চক্রগত্িতে ভ্রমর গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে 
চলিয়া গেল। এখানেই ভ্রমর-গোবিন্দলালের জীবনের 011098স্ বা চরম 
সন্ধিক্ষণ। ভ্রমরকে গোবিন্দলাল পরিত্যাগ করিল। বিচ্ছেদের দীর্ঘ ছয় 
বৎসর পর গোবিন্দলাল ঘখন অন্তরের দীনতায় ভিখারীর মতো ভ্রমরের নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষা করিল তখন বিরহথিক্ন, ধর্মনিষ্ঠ ভ্রমর পরদারনিরত নারীহস্তা 
গোবিনাপালকে পর্বের আসনে বলাইতে পারিল না। ট্র্যাজেডিবৃত্তের এইখানেই 
পূর্ণতা । ইচ্ছার পর বঙ্িমচন্দ্র ভ্রমরের বিশ্বাসকে সত্যক্ধপ দিবার জন্াই 
মৃত্াশধ্ায় ভ্রমর-গোবিন্দলালেব মিলন ঘটাইলেন এবং পরিশেষে তগবৎ 
পাদপদ্মে মনঃম্বাপন করাইয়া গোবিন্্লালকে শাস্তিলাভ কঝাইলেন। ইছা 
উপন্তাসের বাহিরের ঘটন!। 


১৫৪ ডিগ্রী কোন বাংল] সাদিক! 


॥ প্রশ্ধোতির ॥ 

১। প্রন্প 8 “কুষকাস্তের উইল' উপদ্যালে “নারীত্বের দ্বিক দিয়া 
রোহিনীর জীবন ও সাংসারিক দ্রিক দিয়। ভ্রমরের জীবন ব্যর্থ ছইয়া 
গেল কোন্‌ অপরাধে ও কাহার অপরাধে ?" 

উত্তর £$ রোহিনী বালবিধবা। নারীর স্বাভাবিক স্থখভে+গ হইতে দে 
সামাজিক দিক দিয়া বঞ্চিত। তাহার নাৰীত্ব বিকাশের পূর্বেই প্রতিহত । 
রোহিণী কিন্তু তাহার এই অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে 
যে ঘটনার জন্ত দায়ী নহে, তাার পারণাম নিবিবাদে সহা করিতে ও সে নারাজ। 
হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ নৈধ হইলেও বিধবার ৫েমকে সহানুভূতির চোখে 
দেখা হয় না। ত্রহ্ষচর্ষের কঠোর ব্াবস্থার মধ্যে বালবিধবাকে নিগুহীত হইতে 
হুয়। কিন্তু গ্রকৃতিগত্ত জৈব-প্রয়োজনকে অস্বীকার করা আনক সময় তাদের 
পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন জীবনের বাজপথ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার! 
চোরাগলির পথ অন্ুসএণ করে । রোহিণীর মধ্যেও পুকুষের আসঙ্গলিপ্সা ছিল 
প্রবল। কিন্ত সমাজের গ্রতিকৃপত্াক সে গাহার কামনার পদ রুদ্ধ করিয়া 
বরদ্মনন্দের সংলারে মৃখ বুজিয়। দ্িনপাঁত করিতেছিল। 

ছুর্মতি হরলাল তাহাতে বাধ লাধিল। সেতাহার স্থার্থে বোহিণীকে প্রলুব্ধ 
করিল। বিধবা-বিবাছের লোভ দেখাইল। বিপতীক হরল'ল রোহিণীকে 
বিধাহছ করিলে সেও হয়ত আপন প্রকৃতিগত বৈশিষ্টোর জারা তাহার সংসারকে 
নন্দর কবিয়া গড়িতে পারিত। কিন্তু স'মাজিক দিক দিয়া তা। সম্ভবপর হয় 
নাই। অতুপ্ধ বুতুক্ষার এই নবজাগৃতিকে রোহিণী অস্বীকার করিতে পারিল 
না। বাক্ষণীর পুঙ্কবিণীতীরে কোকিল-কৃজন তাহাকে আরও উদ্ধাস করিয়া 
তুণিল। গোবিন্দলালের লহান্ৃভৃতিকে অবলম্বন করিয়া! আবার রোছিণীর প্রেম 
প্রকাশ লাভ করিল। আর সেখানেই দেখ! দিল বিপর্যয় । আমানের লমাজ- 
সংসারে একজন পুরুষের ভাগ্যে একাধিক নারীর ভালবালার সঞ্চার নূতন কথ 
নছে। কোন বিবাঞ্িত পুরুষের ক্ষেত্রে তাহা দেখা দিলে সংসারে সাধারণত 
বপর্ধয় দেখ! দেয়। ভ্রমর-গোবিন্দলাল ছাড়া অন্ত কোন বাক্তি হইলে অঙুক্কল 
পরিবেশে বিবাহনুত্জে ঘি কোহিনী নীড় বাধিতে পারিত তাহা হইলে হয় সে-ও 
একনিষ্ট প্রেমে সেই পুরুষকে তৃপ্তি দান করিতে পারিত। 

গোবিষদলালকে লাভ করিয়া রোছিণী ত্ুখী হইয়াছিল কিন্তু গোহিন্দলাল 


কফকান্তের উইল ১৫৬ 


স্থখী হইয়াছিল কিন! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁচা] বলেন নাই । বরং বলিয়াছেন, রোহিণীকে 
লইয়া যখন গোবিন্দলাল বিলাস সন্ভোগে মত্ত তখনও ভ্রমর অন্তরে আর রোহিবী 
বাহিরে । গোবিন্দলাল কেবল ভ্রমরকে ভুলিবার জন্য এবং প্রবৃত্তির মোচ্বশতঃ 
রোহিণীকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল। তাছার প্রতি কখনও অস্তবের 
আকর্ষণ অন্থভব করে নাই। সেজন্ত যেদিন বুঝিতে পাঁরিল, রোহিণী তাহার 
আশ্রয়ে থাকিলে ও সে আসলে বিশ্বাসঘাতিনী, সেদিনই তাহাকে গুলি করিয়া 
মারিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, রোহছিণী তাহার জিগীষ! বৃত্তি বশেই নিশাকরের 
কাছে গরিয়াছিল আর গোবিন্দলালের কাছে তাহা! ছিল বিশ্বাসঘাতকতা] 
রোছিণীর নিষ্ঠার অভাব তাছার জীবনে বার্থতার জন্য দায়ী । 
কিন্তু আসল কারণ অন্তর । হিন্দুসমাজের কঠোর আধর্শের শিকটে গোবিন্দ- 
লালের প্রতি বোহিণীর প্রেম অশ্রদ্বে় এবং পাপ। ঝমাজ তাহাকে স্বীকৃতি 
দিলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্বস্ত হইতে বাধ্য । বঙ্ষিষচন্ত্রের উপন্যাস রচনার 
আমল উদ্দেশ্ট হইল হইল সমাজের মঙ্গললাধন। তাহার পক্ষে বিধবার প্রেমের 
স্বীরূতি দান অসম্ভব । 
ভ্রমবের সাংসারিক জীবন নেরূপ জটিল নছে। ভ্রন্বরও ছুংখী নারী । 
তাহার স্বামী অন্ত রমণীর প্রেমে মু্ধ। ইহা ছইতে ম্তরীলোকের অধিক ছুঃখ 
কী হইতে পারে? কিন্ত এমন পূর্বে ছিল না। মাত্র আট বৎসর বয়সে ভ্রমরের 
বিবাহ হুয়। নয় বতসর সে গোবিন্দলালের সঙ্গে জীবন যাপন করে। সেই 
জীবন ছিল মধুময়। ভ্রমর গোবিন্দলাল ছাড়া এই সংসারে অন্ত কিছু জানিত 
না। রোহিণীর প্রেষ সেই অনাবিল দাম্পত্য জীবনে বাধ সাধিল। রোছিনী 
যে গোবিন্দলালকে ভালবাসে গোবিন্দলাল তাহ] ভ্রযরকে বলিয়! দিয়াছিল। 
ভ্রমর সেই কথা শুনিয়া রোছিণীকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিভে উপদেশ 
দিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমর জানিত না, একদিন হাহাই তাছার মৃত্যুর কারণ 
হইবে। জলমগ্লা রোহিণীর অঙ্গম্পর্শ করিয়া এবং রোহিণীঞ অহা প্রেমযস্ত্রণার 
কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল বিচলিত হইল । রোহিণীকে ভুলিবার জন্ত সে পরদিন 
জমিদারি পরিদর্শনে চলিয়া! গেল। ভ্রমর এক] ৰিরছ যন্ত্রণা ভোগ করিতে, 
লাগিল। তাহার সঙ্গে যুক্ত হুইল ঘটনার চক্রজাল--গ্রতিবেশিনীদের 
গোবিদ্দলাল-রোছিণীর কুৎসা! রটনা--রোহিণীর মিথ্যা শাড়ী ও নকল গহনা 
বেখাইয়া যাওয়া। ভ্রমর গোবিন্দলালকে অবিশ্বাম কিয়! অভিমানে পিআালয়ে 


১৫৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


চলিয়া গেল। গোবিদ্দলাল ভ্রমরের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়! ভ্রমরে' 
পিছ্রালয়ে গমনকে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করিজ। ভ্রমরের উপ 
গোবিনালালের এই বীতরাগকে আরও তীব্র করিলেন কষ্কাস্ত। তি? 
গোবিঙ্গলালের বিষয় ভ্রমরের নামে উইলে লিখিয়! গেলেন। গোব্ন্দলানে' 
জননীও পুত্র থাকিতে পুন্ত্রবধুর স্ম্পত্তিপ্রাপ্মি ভাল চোখে দেখিলেন না 
তিনিও কাশী চলিয়! গেলেন। গোবিনালাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয় 
গেল। চারিদিক হইতে নিয়তির চক্রজাল ভ্রমব-গোবিন্গলালের সুখের সংসার 
ভাক্ষিয়া তচন্চ কিয়া দ্িল। একদিকে ভ্রমবের দর্প আর অন্ত দিবে 
গোবিন্্লালের অসাধারণ পোৌরুষের দত্ত তাহাদের পুনস্রিলনের পথও বন্ধ করিল 

অ্রমর-গোবিন্দলালের স্বখের সংসার ব্যথ হওয়ার জন্য হদি প্রথমে! 
কাহাকেও দায়ী করিতে হয় তবে তাহা নিয়তি । নিয়তির অনিবাধ ঘটনা 
চক্রেই ভ্রমরের সংসার ভাঙ্গিয়াছে। ভ্রমর তাহাকে রোধ করিতে পারে নাই 
'অবস্ত রোধ করিবার সে যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা কেবলমাত্র ব্যর্থ হয় নাই 
হিতে বিপরীত হুইয়াছে। ভ্রমর অভিমানে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল 
হয়ত ভাবিয়াছিল, তাহাতে গোবিন্দপালের ভ্রান্তি দূর হইবে। নগেন্্না' 
'খেমন ূধমূখীকে ভারাইয়া কুন্দর প্রেমেও হতাশ হুইয়। পড়িয়াছিল, ভ্রমর হয়ত 
ভাবিপ়াছিল গোবিন্ঈলালও তাহাকে ছারাইয়া রোহিণীর প্রেষেও হুতা* 
হইয়া] পড়িবে। এখানেই ভ্রমরের চরম ভ্রান্তি হইল। অব্শ্ত পরে গোবিনা 
লালের কাছে তাহার পিত্রালয়ে গমনের জন্য “ঘাট শ্বীক'র করিয়াছিল কিন 
তখন আনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। সেজন্ত ভ্রমরের সাংসারিক জ্ঞানের বাথত43 
জন্য তাহার এই অবিবেচনাকেও দায়ী কর]! যায়। ভ্রমরকে পবিত্যাগের ছা 
বৎসর পর গোবিনালাপ ভ্রময়ের নিকট ক্ষমা চাহিয়া ফিরিতে চাহিল। কি 
পরদারনিরত নাৰীহস্তা গে।বিন্দলাঁলকে ব্রঙনিষ্ঠ ভ্রমর তাহার পূর্বের আপনে 
বপাইতে পারিল না]। যে নি্মতি গোবিন্দলালকে ভ্রমরের নিকট হইতে দুদ 
গরাইয়া নিয়া! গেল, সেই নিয়তিই শেষ পর্যস্ত ভ্রমর-গোবিন্দলালের পুনমিলন 
'ঘটাইতেও বাদ সাধিল। ছিতীয়ত, দায়ী করা যায় কৃষ্ণকাস্তের উইল পরিবর্তঃ 
ছ্টনাকে। গোবিন্দলালকে সংশোধন করিবার ইচ্ছায় কৃষককাস্ত যে উইলে' 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহাও ছিতে বিপরীত হুইল। ইহা! গোবিজালালে 
শ্রমব পৰিত্যাগের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করিল। 


কুফকাস্তের উইল ১৫ 


অবশ্ত পরোক্ষভাবে ভ্র্রের মাতা এবং গোবিন্দলালের জননীকেও ভ্রময়ের 
সাংসারিক ব্যর্থতার জন্ত দায়ী করা যায়। ভ্র্র মিথ্যা পীড়ার সংবাদ দিয় 
পিত্রালয়ে গিয়াছিল । তাহা নিশ্চয়ই পিজালয়ে যাওয়ার পর অস্তত তাহার 
মাতার নিকট ধর! পড়িয়াছিল। কারণ, ভ্রষর নিশ্চয়ই মাতার নিকট কোন 
কথ! গোপন করে নাই। কিন্তু ভ্রমরের মাতা কিছু করিলেন না। অর্থাৎ 
পরোক্ষে কন্যা-জামাতার বিচ্ছেদের পথ প্রশত্ত করিলেন। গোবিনলালের 
জননীর বিরুদ্ধেও উক্ত অভিযোগ কর! যায়। তিনি সংলারের কত্ত্রী। রোহিণী- 
গোবিন্দলালের কথা নিশ্চয়ই তাহার কানেও উঠিয়াছিল, কিন্তু ভিনিও চুপ 
করিয়া ছিলেন। বরং পুত্রবধূ সম্পত্তির উত্তরাধিকাদ্ধিণী হওয়ায় তিনি 
তাড়াতাডি কাশীবানিনী হইয়াছিলেন। এইন্ধপে আত্মীয়-পরিজন কেহই 
ব্রমবের সাংসারিক ব্যর্থতা গোধ করিভে কোন চেষ্টা ক্র নাই। তাহাদের 
নিগ্চিঘুতা৷ বরং এই ব্যর্থতায় পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছে। 

২। প্রশ্নঃ ভ্রমর-গোবিন্দলালের মিলন কেস সম্ভব হয় নাই? 
এখানে বন্কিমচজ্জের দ্াম্পত্ঃ-সম্পর্ক সম্বন্ধে তে আদর্শের পরিচর 
পাওয়া বায় তাহা! আলোচন। কর । 

উত্তর £ নরনারীর স্বাভাবিক প্রণয়াকাক্ষাই দাম্পত্য-সম্পর্কের মূল তিত্তি। 
নর-নারী যন্দি উভয়ের প্রতি পারস্পরিক প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হয় 
তাহা হইলে কোন ধর্ম, নীতি বা সমাজ তাহাদের বন্ধনকে সদ করিতে পারে 
না। অতএব দাম্পত্য প্রেমের শক্ত বুনিয়াদই হইল পারস্পরিক প্রেমের 
নিবিভতা1। ভ্রমর ও গোবিন্দলাল নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। মান্্র 
আট বৎসর বয়সে ভ্রমবের বিবাহ হুই্য়াছিল, তারপর নয় বৎসর তাহাদের 
একন্রে বিবাহিত জীবন পরষানন্দেই কাটিয়াছিল। নির্বাধ সেই প্রেমময় 
দিনগুলির একটি আপগেখ্য আমর! কষ্কাস্তের উইল উপন্তালে পাই। কিন্ত 
রোহিণী-প্রেমের প্রবল ধাক্কায় তাহার! ছুইজন ছুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। 
ভ্রমবের মৃত্যুলগ্নে উভয়ের আবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্ত মিলন আর হয় নাই। 

এই মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল বঙ্িমচন্দ্রের নীতি ও সামাজিক 
বোষে। গোবিন্দলাল প্রবৃত্তির তাড়নায় রোহিনীর রূপে মৃগ্ধ হইয়াছিল। 
ভাঙার বিবাহিত ধর্মনিষ্ঠ পত্বীকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পরগীর লক্ষে 
বিলাদষয় জীবন যাপন করিয়াছিল। হিন্দুশান্ে নারীহত্যা মহাপাপ। নেই 


১৫৮ ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


পাপেও গোবিন্বলাল পাপী । ব্রতনিষ্ঠ আদর্শ শ্রী ভ্রমরের পার্থে গোবিদালালকে 
আর পূর্বের আসনে বসান সম্ভব নছে। প্রায়শ্চিত্তই তাহার উপযুক্ত । বক্িমচন্ 
রোছিনীর প্রেমকে কখনো স্বীকৃতি দিতে পারেন না। দে সমাজের বিদ্রোহী, 
'অমঙ্গলকারী । তাহার প্রেমকে প্রশ্রয় দিলে সমাজের সকল প্রকার অন্থশানন, 
ধ্বসিয়া পড়িবে । ঠাহাঁর মতে বিবাহ বন্ধনের মধা দিয়া যে গ্রেম প্রতিষ্িত নহে, 
হিন্দুশান্রের যজ্ঞানলে যাহা শ্বীকৃত নহে, তাহাকে কখনো স্বীকৃতি দেওয় যায় 
লা। তাহা মুহূর্তের মা্দকতার সৃষ্টি, তাহার ওজ্জল্য থকিতে পাবে, কিন্ত 
মাধূর্ব নাই, তাহাতে মত্ততা থাকিতে পারে কিন্তু তৃপ্চি নাই, শাস্তি নাই। তাহা 
অবৈধ, অসংযত চিত-চাঞ্চলোর ফ্প। অতএব বিবাহ ই এই প্রেম প্রতিষ্ঠা 
এবং বিকাশের একমাত্র মাধ্যম | হিন্দুর বিবাহিত আদর্শ জীবনই লেখকেব মতে 
প্রেষ্ঠ প্রেমাদর্শ। ধর্মনৈতিক কোন ভিত্তি না থাকিলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, 
বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকে না। গোবিন্দলাল-বোহিণীর প্রেমে এই গভীরতা এবং 
আদর্শ ছিল না। তাহা নীতি-বিগঞ্ছিত, সমাজ বহিভূর্ত। তাহা পাপ। 
অন্যদিকে ভ্রমর আদর্শ স্রী | একদিকে তাহার স্বামীর প্রতি ভালবাসা অন্তদ্দিকে 
তাছার কর্তবাবোধ। তাহার স্বামীকেও সে সমাজের নিষ্ঠাবান ও আদর্শ 
্বামীক্ধপে পাইতে চাহিয়াছিল। লে “বিষবৃক্ষ” উপগ্যাঁসের হুর্বমূখীর মত 
ক্ষমাশীল নছে। ত্বামীর পদব্থলনকে সেক্ষমা করিতে পারে না। সেইজনা 
সে যে মূহুর্তে বিশ্বাম করিল, গোবিদ্দলাল বোহিণীর বূপে মুখ, সেই মুহূর্তে 
গ্রোবিদ্দলালফে পিখিল, “যতদ্দিণ তুমি ভক্তির ফোগা, ততঙ্ধিন আমারও ভক্তি, 
ঘতধিন তৃমি বিশ্বাসী ৩তদিন আমার বিশ্বাস। এধন তোঙ্নার উপর আমার 
ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই। তোমার দর্শনে আমার স্থখ নাই।” ভ্রষর 
“লীতাহুবন্ডিনী নায়িকা” নহে । তাহা সহিষুতা গুণের বিশেষ অভাব ।ভ্রমরের 
চরিত ভ্রৌপদীর স্ভায়। ধর্ষ' হইতেও তাহার 'দর্প, প্রবল। এই দর্পের জন্তাই 
লে গোবিন্দলালকে ত্যাগ কারয়! গিয়াছিল। এই দর্পের জন্তই গোবিন্দলাল 
হখন নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় ভিক্থুকের ন্যায় ভ্রমরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইঙ্গ 
'তখন ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিয়। পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিল ন1। 
পঞ্দারনিরত নাীহ্কা স্বামীকে গ্রহণ না করাইয়] বক্ষিমচন্দ্র ভ্রমরের চরিত্রের 
মাধ্যমে “নংযমের, ধর্ষপরায়ণতার, কর্তব্যনিষ্ঠার ও মানদিক তেজের আদর্শ 
গ্রতিপ্তিত করিলেন। দাম্পত্য জীবনের বাছিরে যৌন সম্পর্ককে বৈধ ও 
খ্হনষস্ঠ বলিয়া! প্রতিপন্ন করিলেন । 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১৫৯ 


গো বন্দলাল এবং ভ্রমর চরিত্রের অস্তদ্বন্থও তাছার্দের মিলনের পক্ষে 
কম প্রতিবন্ধকতা হুট করে নাই। তাহারা আদর্শ শ্বামী-ত্বরীক্ষপে নয় বসর 
একত্রে বাস করিয়াছিল। আদশ স্বামীরূপে লৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ভাবে জীবন 
যাপন করিবার ক্ষমতা গোবিন্দলালের যথেষ্ট ছিল। ভ্রমরের প্রতি তাহার 
আকর্ষণ এবং ভালবাসাও প্রচুর ছিল। বহ্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, গোবিন্দলাল 
যখন রোহ্ণীকে লইয় প্রসাদপুরের কুঠিতে বাস কারতেছিল, তখনও “ভ্রমর 
অন্তরে, রোছিনী বাছিরে।” গোবিন্দলাল যখন ভ্রমরফ্কে পরিত্যাগ করিয়া 
কাশ যাত্রা কৰ্িল তখন তাহার চক্ষের জল পড়িতেছিশ। “বালিকার অতি 
সরল যে প্রীতি, অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথাক্ঈ বাক্ত, যাহার প্রবাহ 
'দন-বাত্রি ছুটিতেছে--ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া! গোবিন্দলাল 
সখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা! মর্দে পড়িল।” তথাপি 
তাহার পক্ষে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে গমনের পর মহজভাব গ্রহণ করা সম্ভব 
হয় নাই। তাহার কেবপই মনে হইয়াছে “যার জন্প এত করি, সে এত 
সহজে আমাকে অবিশ্বান করিয়াছে।” ইহা সে “হ করিতে পারিল না। 
সেইজন্য সে ভ্রমরকে কিছু শান্তি দিতে চাহিয়াছিল। এই হম্ময় ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘানত্জে আহার জীবনে ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া আসিয়াছে । ভ্রমরের 
মধোও আদ স্ত্রা হহুব14 ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ছিল। গোবিন্দলালের প্রতি 
তাহার ঙাপখাণা 1ছপ শ্ধিচার এবং অগাধ । গোবিন্দলালকে আকর্ষণ 
কারবার, তৃপ্ত কারবার, ম্খী কারবার মাধুয শাক্তও তাহার কম ছিল 
না। গেোাবন্দশালের 'বশ্বাসেই ছিল তাহার বিশ্বাম। কিন্ত সে কখনও 
ভাবিতে পাপে পাই তাহার স্বামী কখনও পঃত্রীতে আক& হহবে। 
কোন নারীর পরপুরুষ বা কোন পুরুষের পরঘীতে জ্বাবধণ যে সম্ভব 
ডাহা ভ্রমণ ভাবতে পাণ্জে পা। সে গেবিদ্রাঁপকে বলিয়াছিল, “ঠখি 
ঘামাকে ত।লবাস -আএ কাহাকেও তোমার ভালবাসতে নাই ।” গেজন্ত 
যদিন ভ্রমর বোহিলীর প্রতি গোবিন্বলালের প্রণয়ের প্রমাণ পাইল 
নিন তাহার সরল বিশ্বাসে চরষয আঘাত লাগিপ। তাহা ষে মিথ্যাও 
ইতে পারে ইছ1 তাছার মনে উদয় হওয়া সম্ভব ছিল না। তাথাতর 
শী ধর্মভ্রঃ হুইগ্রাছে, এই সণ প্রতায়েই ভ্রম গোবিদ্দলালকে নিম 
অজ লিখিল এবং আঁতমানে পিআলয়ে চলিয়া! গেল। প্রতিকূল ঘটনাচক্ষে 
ঘর এবং গোবিশপাগের রিচ্ছেদ আর বিলনে পৃণ হুইল না। অমন এবং 


১৬০ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িক। 


গোবিন্গলালের মাননিক তেজ তাহাদের ইচ্ছা! এবং কার্ধের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা 
স্ত্টি করিয়াছিল । গোবিনলাল জানিত রোহিণীর গ্রণয়ে লাড়া দেওয়া পাপ। 
তাহাতে তাহার সাংসারিক বিপর্যয় জনিবার্ধ। তথাপি জেদদী এবং অহংকারী 
€গাবিলাল ভ্রষরকে ত্যাগ করিয়াছিল। তেমনই ভ্রমরের মধ্যে লতীতে 
বিশ্বাস ছিল তীব্র । জাদর্শ ধর্ম-জীবন ছিল তাহার 'কাষ্য। তাহার কাছে 
জীবন হইতে নীতিই ছিল বড । উগ্র নীতি-বোধই তাহার দাম্পত্য জীবনকে 
গুনঃগ্রতিটিত ছইতে দেয় নাই। 

এই প্রসঙ্গে ডঃ স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্তের উক্তি উল্লেখ কর] যাইতে পারে। 
তিনি বলিয়াছেন, “যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরৰ শুনিয়া পিআ্ালয়ে চলিক্ক! গিয়াছিল, 
সে যে পরদারনিরত হত্যাকারী ম্বামীকে গ্রহণ করিবে ন! ইহাই প্রত্যাশা করা 
যাইতে পাবে। গোবিন্দলাল যে খালাস পাইয়! ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে না যাইয়া উবাও হুইয়াছিলেন তাছাও পূর্ববর্তী ঘটনার মছিত স্থসঙ্গতির 
পরিচয় দেয়। 

গোবিমলাল ভ্রমরের একটি স্বত্র অপরাধ মার্জনা করেন নাই এবং বিন! 
দোষে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই পরিতভ্যাগের পরের ইতিহাস 
আরও ভয়াবহ । স্ব'তরাং গোবিনলাল যে ভ্রমরের নিকট হুইতে দুরে থাকিবার 
চেষ্ট। ঝকিবেন এবং ইহারা যে দ্বাম্পত্য-জীবনের ছিন্নস্থত্র আর যোজন! কিতে 
চেষ্টা করিবেন না ই্াতে আশ্চর্ধের কিছুই নাই।” 

ও। প্রশ্নঃ “রোহিপলীকে অকল্মা মারিয়া ফেলিয়। বিষ 
সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্কুঞ্জ রাখিবার জন্তু কলাবিদ্ের কর্তব্য 
বিসর্জন দিয়াছেন ; রোহিণীকে বলি দিয়! সঙগাজধর্মের ক্ষেত্র নিক্ষপ্টক 
কৰিয়াছেন ।”--এই উক্তি কতখানি সঙ্গত আলোচন। কর। 

উত্তর $ আলোচা অভিযোগটি বাংলা লাহিত্োের শ্রেষ্ঠ ওুঁপন্তাসিক 
শরৎচন্দ্রের। অবস্ট অনেকেই শরৎচন্দ্রের ভ্তায় রোহিশীর অপঘাত-মৃত্য 
অস্বাভাবিক এবং অনঙ্গত বলিয়া! মনে করেন। কাহারও মতে, “রোহিণীর 
আকণ্মাৎ মৃত্যু ষেন একটা খুব জটিল সমন্তার অন্তায়রূপ জৃলভ সমাধান ।” 
“কেন না এই পরিণতির জন্ত লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্ট ভাবে প্রদ্তত 
করেন নাই। ঝোছিদীর চতুর্দিকে যে জটিল সষন্তা গড়িয়া উঠ্টিতেছিল 
লেখক জাঁছার আকশ্দিক মৃত্যু বাবস্থা করিয়া, চেই সমন্ডার সলভ সমাধান 


কৃষ্কাস্তের উইল ১৬৩১ 


করিয়াছেন । ভঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার তাহার “বঙ্গসাহিত্ে উপন্তাসের 
ধারা” গ্রন্থে এই অভিযোগগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বহ্ছিমচন্দ্রের 
কার্ধকে সমথন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও অতিযোগের নিরসন হু 
নাই। 

রোহিনীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়েই আমরা দেখি “রোহিণীর 
পরিপূর্ণ যৌবন - রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল-_-শরতের চত্্র যোলকলায় পরিপূর্ণ । 
সে অল্প বয়মে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধবোর অঙন্গপযোগী অনেকগুলি 
দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, 
পানও বুঝি খাইত।” তাহার অনেক গুণও ছিল। জানে না এমন কান 
নাই। কিন্ত সে নি:সহায়। যেছেতু তাহার বৈধবগাবস্থাকে লহজ ভাবে 
গ্রহণ করিতে পানে নাই, সেজন্ত তাহার পুনরায় বিবাহ করিতে বাধা নাই। 
হরলালেব প্রস্তাবে সে সলজ্ঞ মৌন সম্মতি এবং তাহার জন্য 
উইল চুরি করিতেও রাজী হুইল। হরলাল কিন্তু তাঁহার কথা রাখিল না, 
বরং উইল-চোর বলিয়া রোছিণীকে অপমান করিল। রোহিণী প্রত্যাখ্যানে 
এবং অপমানে একেবারে জলিয়া উঠিল। বাগে সে তাহার মাথার কাপড় 
ফেলিয়া দ্িল এবং হরলালকে তাহার উপযুক্ত অপমান করিয়া তাড়াইয়! দিল । 
রোছিণী রোজ বাকুণী পুকুরে একাই জল আনিতে যাইত। “দল বীবিয়া 
যত হালক। মেয়ের সঙ্গে হালক1 হাঁসি হাসিতে হামিতে হালক1 কলসীতে 
ছালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নছে। রোছিণীর কলসী 
ভারি, চালচলনও তারি।* সেদিন বারুণীর তীরে বসন্তের কোকিলের 
ডাকাভাকি তাছাঁর জীবনকে আরও উদ্বাস করিয়া তৃলিল। চারিদিকে অনন্য 
সৌন্দর্য, তাহার মধ্যে কোকিলের সাক । রোহিণীর চাৰিদিকে হুখময় সংসার । 
কিন্ত সে একা, অসহায়, ছুঃখী। কোকিলের ভাক এই শুন্ততাবোধকে 
আরও তীব্র কর্ি। সে কীর্দিতে লাগিল। “বোধ হৃয় ভাবিতেছিল 
যে, কি অপরাধে এ বালবৈধবা আমার অদৃষ্ঠে ঘটিল? আমি অন্বের অপেক্ষা 
এষন কি গুরুতর অপরাধ কবিধাছি ঘে আমি এ পৃথিবীর কোন স্থখভোগ 
করিতে পাইলাম না। কোন্‌ দোষে আমাকে এ রূপ-যৌবর থাকিতে কেবল 
শুফ লাঠের মত উচজীবন কাঁটাইতে হুইল ?” বোছ়িণী লোক তাল না 
হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কাতার অন্ত পাঠককে লচান্পভৃতি জানাইতে 

কু; উইল--”১১ (৭৩) 


১৬২ ডিগ্রী কোপ বাংল! বহায়িক? 


বলিয়াছেন। “দ্বেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বুটি স্ঘরণ করে ন1।” 
পরচঃখকাতর গোবিন্দলালও তাহাকে সহা্ভূতি জানাইয়াছে। ইহা 
অদ্বাতাবিক নহে, কিন্তু রোছিনীর নিকট আশাতীত। পুরুষ মানুষের 
লহ্ান্ভূতি যে-কোন নারীরই কামা। রোহিণী তাহা কখনও পায় নাই। 
কখনও পাইবার আশাও ছিল না। জভাবিতরূপে গোবিদদলালের কাছে মে 
তাহা পাইয়াছিল। এই কৃতজ্ঞঙ্াবোধই পরে প্রণয়ন্ধপ ধারণ কবিল। 
হিন্দুশমাজে তাহা অনঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নারীর গুকাত 
বিরুদ্ধ নছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাকে অস্বীকার করেন নাই। রোহিণীও তাই 
কামনা তাড়িত হুইয়াই অনেক অপাধ্য সাধন করিয়াছে, সুরক্ষিত কষণকাস্তের 
গৃছে ছুই-ছুইবার উইণ চুরি করিতে গিয়াছে। বঙ্কিমচন্ত্র গুথম খণ্ডে রোহিণীর 
চরিক্র অতি ন্বন্দএ ভাবে ৰিশ্লেষণ করিয়াছেন। উইল চুরির অপরাধে ধৃত 
হওয়ার পর গোবিন্দপাল তাহাকে এই ছুঃপাহসের কারণ জিজ্ঞাস 
করিয়াছিণ। তখন গোছিণী বাদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ 
করিয়! বলিল, “ণা--অন্থরোধ করেপ নাই-কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও 
পাই নাই, যাহা ইছজন্সে আর কখনও পাইব না--আপনি আমাকে তাহ! 
দ্িয়্াছিলেন।” রোহছিণীর এই উক্ভিকে “নিতাস্ত লজ্জাহীনা'র উদ্কি বলা 
যায় না। রোছিনী বাণীর জলে আত্মহতা। করিতে গিয়াছিল। কারণ সে 
জানিত, “এ রোগের চিকিৎসা নাই।” সে তাহার অসহা প্রেমযন্ত্রণা-ছইতে 
ধুক্তির জন্ম ভগবানকে ভাকিয়াছে। সেজানে গোবিন্দলালর প্রতি তাহার এ 
প্রেম বর্তমান সমাজে কখনও লার্থক হইতে পারে না। তাহা আত্মহত্যা 
কাঁওখার কারণ লম্পকে দে গোবিন্দলালকে স্পই বলিয়াছে, “বান্রিিন দারুণ 
তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে__সম্দুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পশ করিতে 
পাখির না। আশাও নাই।* এইরপে প্রতি পদে বক্ধিম রোহিণীর যে নিপুণ 
মনস্তত্ব বিঙ্গেষণ করিয়াছেন তাহাতে লেখকের লহান্ুভূতির অভাব মনে হয় না। 
ভুঃখিনী ঝোহিনীর এই প্রেমাকাজ্ষ! সহৃদয় গংস্কার বঞ্চিত পাঠকের লহান্ততৃতি 
নিশ্চয়ই লীত করে । গোবিন্বলালও তাহাকে ভত্সিত করিতে পারে নাই। 
কোহিধীর অশেষ ছুঃখের কথা শুনিয়া ভাছার দয়া হইল। রোছিনীর রূপ 
দ্বেখিয়া তাহাম্ব যন যে বিচলিত হয় পাই তাহা নছে। অপস্কপ রূপনী নানীৰ 
সান্দর্ঘ দেখিয়া পুকহ মাত্রেরই হয় বিচপিত হয়। কিন্ত গোবিলাল তাহাকে 
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প্রশ্রয় দিল না । “মনে মনে শপথ করিয়া স্থির করিলেন, মরিতে হয় মর্িব, 
কিন্ত তথাপি ভ্রমনের কাছে অবিশ্বাসী ব! কৃতঙ্গ হইব না।” গোবিন্দলাল 
রোছিণীকে ভুলিতে জমিদারী পরিদর্শনে গেল। আর তখনই হত অঘটন 
'ঘটিল। গোবিন্দলাল এবং রেছ্িণীর নাম একত্রিত করিয়া গ্রামে কুৎসা রটিল। 
ভ্রমর এবং রোহিনী দুই জনের কানেই কথা উঠিল । ভ্রমর বলিল, “রোছিনীর 
আবার আন্কেল কি?” আর বোহিণী ভাবিল, এই কুৎসা *ভ্রমরই রটাইয়াছে, 
নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহছিণী ভাবিল, “ভ্রমর আমাকে বড় 
জালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাধ । এদেশে আমি 
থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্ত্রমরকে হাড়ে হাডে জালাইয়! 
যাইব” হরিগ্রাগ্রামে কালো ভ্র্বের অনস্ক এশ্ব্, দেব-দর্লভ শ্বামী, 
অপারিমেষ অথ দেখিয়া পাভা-প্রতিখাসীরা ছিংসায় জলিম্বা পুভিয়া মবিত। 
ভ্রয়রের সখ োহিণীরও ঈর্ধার বস্ত ছিল। ঈর্ধার বশে মানুষ অসম্ভবকে সভব 
করিতে পারে। রোছ্িণীও মিথা। শাড়ী গননা 'আনিয়! ভ্রমরকে জালাভয়া 
গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বোছিণীকে “রাক্ষলী ৰা 1পশাচী” বলিষা অভিচিত 
করিয়াছেন । লিখিয়াছেন, “বোছিণী না পারে এমন কাজ নাই,” ইছা তাহার 
পূর্ব পরিচয়ে জান! গিয়াছে । ইতিমধ্যে ঘটনার চক্রজালে ভ্রমর"গোবিঙ্গলাল 
একে অন্তের হইতে অনেক দূরে সনিয়া গিক্পাছে। গোবিনলাল ভ্রমণকে 
ভুলিবার ছুঃদাধা চেষ্টায় রোহিণীকে আশ্রয় করিয়াছে । একদিন বর্ষার মধ্যে 
রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের প্রমোদ উদ্ভানে আলাপ হইয়াছে । তাহাদের 
কথোপকথনের কোন বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন পাই । কেবল লিখিয়াছেন, *সে 
রাত্রে রোহিণী গৃছে যাইবার পৃবে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীব রূপে 
সুদ্ধ।” তারপর জার রোহিলী পদ্থদ্ধে কোন বণশা নাই। তাহার মনস্তত্বের 
কোন বিশ্লেষণ নাই। আমর]! আবার রোহিণীকে সক্রিয় হইতে দেখি মৃত্যুর 
পৃ জগ্পে। রোহিণীর সেই ক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বান্ত | নিশকরকে 
দেখিয়া রোহিণীর জিগীধাবৃত্তি চঞ্চল হুইয়। উঠিপ। গোবিন্মলালের প্রতি 
বিশ্বানঘাতিণী না হইবার হচ্ছা লইয়া দে গভীর বাত্রে-অদ্ধকারে নদীর ঘাটে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত নিশাকরের লক্ষে নিছক গ্রেমালাপ করিবার জন্ত গিয়াছিল। 
আর তাহাতেই গোর্নিলাল রোহিনীকে,বিশ্বাসাতিনী মনে (করিয়া গুলি 
করিয়া বলিল। হোহিণীর জবানীতে আমরা জানি, গ্রলাদপুরের ভুঠিতে 
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রোছিণী-গোবিদ্দলালের জীবন সুখেই কাটিতেছিল। আর বঙ্ধিমচজের 
জবানীতে জানি তখন গোবিন্দলালের “অন্তরে ভ্রমর আর বাছিবে বোহিণী”। 
কিন্তু গোবিন্দলাল বরোহিণীকে মারিবার পূর্বেও কোন স্পষ্ট অভিষোগ ঝোহিণীর 
বিরুদ্ধে করে নাই। আর করিলেও “অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টা্ছেইে থে 
গোবিদ্দলাল ঝোহিণীকে হত্যা করিবে, ইহা! একটু অদভ্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
গোবিন্দল।ল একটা ব্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ 
করিতেছিল, এবং এই দীর্ঘকাঙ্-ব্যাপী অস্তত্বন্ব্ তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে 
এরূপ একটা সাংঘাতিক পবিণত্তির জন্ত গ্রন্তত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রেব 
গৃহদ]হ -তে অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অস্তহিরোধ, অতৃপ্ প্রেমের একট! রুদ্ধ 
ক্ষোভই স্থবরেশকে প্রেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল, এই 
পূর্বগামী বিষাদের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত কাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে শ্বাভাবিক 
করিম তোলা সম্ভব হইত না। বন্থিম এই শেষ মূহুর্তের বাম্পপ্রদ্দানটি 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেল! দিতেছিল, 
স্কচি ও সংযমেন খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই।” 
এই আকম্মিকতা আটের দিক হইতে যে ত্রুটি তাহা অনস্বীকারধ। ক'ক্কমচন্র 
কআবঙ্ধ বোহিণীর মুতার কারণ সম্বন্ধ উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছদে 
লিখিয়াছেন-- 

"গোবিন্দলাল ছুই জন গ্রীলোককে ভালবানিয়াছিল--ভ্রমরকে আর 
রোছিণীকে । বোহিণী মবিল-_ভ্রমর যব্িল। রেহছিণীর রূপে আকুট 
হইস্াছিলেদ-- যৌবনের অতৃপ্ত কূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই । ভ্রমরকে 
ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রছণ করিয়! 
জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নছে-_এ কূপভ্ৃষ্ণা, এ স্সেহছ নহে_- 
এ ভোগ, এ সুখ নছে--এ মন্দারম্ধর্ষণ-গীড়িত বাহ্কিনিংশ্বাসসির্গত হলাহল, 
ধ্বধস্তরিভাওডনি:হত আধা নছে। বুঝিতে পারিলেন যে, হাদয়-সাগর, 
বন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহুল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্ধ, অবশ্ 
পাদ করিতে হইবে-নীলক্ষ্ঠের ভা গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন । 
নীলের কণস্থ বিষের অত সে বিষ তাহার কঠেলাঁগয়া রহিল। সে 
বিধ জীর্ণ হইবার নছে--লে বিষ উদগীর্ণ করিবার নছে। কিন্তু তখন সেই 
পূর্বপন্িজ্ঞাতন্বাহ বিশুদ্ধ ভ্রদর-প্রণয়ন্থধা--ন্বগীয় গদ্ধঘুক্ত, চিত্তপু্িকর, 
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নর্বরে!গের বধ স্বরূপ, দিবারাত্রি শ্বতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে 
গোবিন্দলাল রোহিণীর লঙ্গীতল্লোতে ভাসযান তখনও ভ্রষর তাহার চিত্তে 
ধবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী--ভ্রমর অস্তরে, রোছিণী বাছিরে। তখন ভ্রমর 
অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রময় অস্ত্রে, রোছিণী বাছিরে। তাই 
রোছিণী অত শীদ্ত মরিল। যদ্দি কেহ সে কথা নাবুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় 
এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।” এই বিবৃতিও আর্টেক্স দিক হইতে ক্রটিপুর্ণ। চবির 
বিশ্লেষণ এবং কাহিনী সংঘটনে যাহাকে স্পষ্ট করিতে পারেন নাই, গ্রস্থশেষে 
তাহাকে বিবৃতির মধ্য দিয় স্পষ্টীকরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই স্থসঙ্গত আর্ট নছে। 
ভিতীয়ত, অত্যাজ্যা ঝোহিণীকে ত্যাগ করিবার ঈঈন্য পিস্তলের গুল মারিতে 
হইল ইছাঁও বিশ্বান্ত নছে। কার্য-কারণ পরম্পরায় ভাহা সঙ্গত হয় নাই। 
প্রমএকে যখন গোবিষীলালের ত্যাজা মনে হইয়াছিল তখন স্বপ্পভাষী হদয়বান 
গোবিন্মলালকে পিস্তল বাহির করিতে হয় নাই । তৃতীয়ত, ঝোছিণী অপঘাত- 
মৃত্বা যে তাহার যু'ক্তসঙ্গত পবিণতি তাহাও বঙ্িমচন্দ্র প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
করেন নাই । ভাড়াছুডা করিয়া নিশাকরের মত এক ভিলেন হুহি করিয়া 
তাহাকে আরও অস্বাভাবিক কারয়া তুলিয়াছেন। ইয়াগে যে ভাবে ওথেলোর 
মনে ডেসডিমনার সম্পকে সান্দহের বীজ বোপিত করিয়াছিল, তাহাকে 
অস্বাভাবিক মনে হয় না। আর নিশাকরের চক্রাস্তকে বিশ্বাশ্ত বল! 
শক্ত। 

আমলে নৈযা্বিক বঙ্কিমচন্ত্র খন শিল্পী বক্কিতচজ্ের হাত টানিয়া 
ধরিয়াছেন। বালবিধবা রোহিণীর সহজাত কামনা রূপকে নিন্দি+ করিতে 
যাইয়। তিনি তাগ্াকে এনন অন্বাছীবিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ঘে, পাঠক 
তাাকে সঙ্গত মনে করিতে পারে না। আ্থচ রোহিণীকে সমাজে স্বীকৃতি 
দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্ত রোছিণীর অকন্থাৎ মৃত ঘটাইয় বন্ধিমচন্ত্র পাঠকের 
দুতিকে তাহার আদর্শ ধর্মনিষ্ট ভ্রহবের দিকে নিবন্ধ করিয়াছেন । সেখানে 
সামাজিক ধর্মনীতির মর্ধাদ। অক্ষ রাখিতে গিয়] বঙ্ছিমচন্ত্রকে কলাৰিদের কর্তব্য 
সু কৰিতে হুইয়াছে। 


৪। প্রশ্নঃ “চরিআক্ছতি ও মনত্তত্ব বিজ্লেবণের দিক ছক 
'ভুফচকান্তের উইল” একটি পরিপূর্ণাগ উপক্লান।”--আলোঙন। কর। 


১৬৪ ভিগ্রা কোন বাংলা নহায্িকা 


ঝোছিণী-গোবিনদলালের জীবন ভুখেই কাটিতেছিল। আর বস্ধিমচজের 
জবানীতে জানি তখন গোবিন্দলালের “স্তরে ভ্রমর আর বাহিরে ঝোহিণী*। 
কিন্ত গোবিদ্দলাল রোহিণীকে মারিবার পূর্বেও কোন স্পষ্ট অভিযোগ রোহিণীক 
বিরুদ্ধে করে নাই। আর করিলেও “অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টার্ছেই যে 
গোধিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবে, ইহা একটু অসভ্ভর বলিয়াই মনে হয়। 
গোবিন্দলঙ় একটা বর্ধযান বিতৃষ্ণার বিকদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ 
করিতেছিল, এবং এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অন্তছদ্ঘ্ই তাহাকে ভাহার অজ্ঞাত সারে 
এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 
গছদণহ -তে অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অস্তবিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ 
ক্ষোতই ন্থবেশকে প্লেগের মুখে বাঁপাইয়৷ পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল, এই 
পূর্বগাী বিষাদের খিল্তৃত বন] ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিঝে স্বাভাবিক 
করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষ মুহুর্তের বম্পপ্রদানটি 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দ্বিতেছিল, 
স্থুকচি ও অসংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দ্বেন নাই ।” 
এই আকম্মিক্ডা! আর্টের দিক হইতে যে ক্রটি ভাহা অনম্বীকার্ধ। ব'্কমচন্্ 
অবঙ্গ রোহিণীর মৃতার কারণ সম্বন্ধ উপন্যাসের সর্বশেষ পারচ্ছদে 
লিখিয়াছেন-- 

“গোবিন্দলাল ছুই জন ঘ্রীলোককে ভালবাসিয়াছিল--ভ্রমরকে আর 
রোছিণীকে। রোন্ছিণী যরিল-ভ্রমরর মরিল। রেহিণীর রূপে আকুঈ 
হইয়াছিলেন-- যৌবনের অত্বপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই । ভ্রমরকে 
ত্যাগ করিয়া রোছিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রছছণ করিয়া 
জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে-__এ রপভৃষ্া, এ ন্সেহ নহে-- 
এ ভোগ, এ ছুখ নহে--এ মন্দারস্ঘর্ষণ-গীড়িত বাস্থকিনিংশ্বাসঙির্গত হুলাহুল, 
ধবন্বস্তরিভাগুনিঃস্ত হধা নছে। বুঝিতে পারিলেন যে, হ্ৃাদয়-সাগর, 
মহন্থনের উপর মঙ্ছন করিয়া ঘে হুলাহল তুলিয়াছি, তাহা! অপরিহার্য, অবস্ত 
পাদ করিতে হইবে-নীলক্ের স্ভায় গোবিন্দলাল সে হিষ পান করিলেন । 
নীলষ্জের কথস্থ বিষের মত সে বিষ তাহার কে লাঁগয়া রছিল। সে 
বিধ জীব হইবার নছে--লে বিষ উদশীর্ণ কছিধার লহে। কিন্ত তখন সেই 
পৃরধপন্গিজঞাতন্া বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়জধা-্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুট্রিকর, 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১৬৫ 


নর্বরে/গের ওষধ দ্বরূপ, দিবাবাত্রি স্বতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসা্পুরে 
গোবিন্দলাল বোহিণীর সঙ্গীতশম্োতে ভাসমান তখনও ভ্রধর স্তাহার চিত্তে 
প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী-_ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তখন ভ্রমর 
অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রময় অস্ত্রে, রোহিণী বাহিরে । তাই 
রোহিণী অত শীদ্র মরিল। যদ্দি কেহ সে কথা না বুঝিয়া৷ থাকেন, তবে বৃথায় 
এ আখায়িকা লিখিলাম।৮” এই বিবৃতিও আর্টের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ । চরিক্ 
বিঙ্গেষণ এবং কাছিনী সংঘটনে যাহাকে স্পষ্ট করিতে পারেন নাই, গ্রস্থশেষে 
তাহাকে বিবৃতির মধ্য দিয়া স্পষ্টীকরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই স্থসঙ্গত আর্ট নহে। 
দ্বিতীয়ত, অত্যাজ্যা ঝোহিণীকে ত্যাগ করিবার জন্য পিস্তলের গুল মারিতে 
হইল ইছাও বিশ্বান্ত নহে। কাধ-কারণ পরম্পারায় তাহা সঙ্গত হয় নাই। 
ভ্রমঃকে যখন গোবিমলালের ত্যাজা মনে হইয়াছিল তখন হ্বল্পভাষী হদয়বান 
গোবিন্দলালকে পিস্তল বাহির করিতে হয় নাই । তৃতীয়ত, রোহিণীর অপঘাত- 
মৃতু! যে তাহার যুক্তসঙ্গত পরিণতি তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রতিপন্ন করার চেষ্টা! 
করেন নাই। তাঁড়াছড়া কারয়া৷ নিশাকরের মত এক ভিলেন শঠি করিয়া 
তাহাকে আরও অস্বাভাবিক কাঁপয়। তুলিয়াছেন। ইয়াগে! যে ভাবে ওথেলোর 
মনে ডেসভিমনার সম্পকে সন্দেহের বীজ রোপিত করিয়াছিল, তাহাকে 
অস্বাভাবিক মনে হয় না। আর নলিশাকরের চত্রান্তকে বিশ্বান্ত বল! 
শক্ত । 

আগলে নৈয়ায়িক বঙ্কিমচন্দ্র তখন শিল্পী বস্কিঃচন্দ্রের হাজ টানিয়!] 
ধরিয়াছেন। বালবিধব! রোহিণীর সহজাত কামনার রূপকে নিন্দিও করিতে 
যাইয়। তিনি তাহাকে এএন অস্বাভাবিকভাবে প্রক্তাশ করিয়াছেন যে, পাঠক 
তাহাকে সঙ্গত মনে করিতে পারে না। অ্বথচ বোছিণীকে সমাজে স্বীকৃতি 
দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য রোছিণীর অকম্মাৎ মৃতু ঘটাইয়া বন্ছিমচন্ত্র পাঠকেন্ 
দৃহিকে তাহার আনর্শ ধর্মনিষ্ঠ ভ্রথরের দিকে নিবদ্ধ করিয়াছেন । সেখানে 
সামাজিক ধর্মনীতির মর্ধাদ1 অক্ষুণ্ন রাখিতে গিয়। বক্িমচন্দ্রকে কলাবিদের কর্তব্য 
কু করিতে হুইয়াছে। 


“চরিজ্ত্রি ও মনত্তত্ব বিশ্লেষণের দ্রিক দিয়া 
সপ পরী একটি পরিপূর্ণ উপজ্ঞান।”--ল্মালোউন। কর । 


১৬৬ ভিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িক। 


উত্তর £ 'রুষ্চকান্তের উইল" একটি পারিবারিক উপন্তান। জমিদার 
কষ্কান্ত বায় তাহার অবর্তমানে সম্পত্তির অংশ ব্টন করিয়া! উইল করিয়া 
যাইবেন। এই উদ্দেশে তিনি একটি উইল করিলেন। উপগ্ভাসের এখানেই 
আবস্ত। তারপর নানা প্রয়োজনে তিনি বারবার তাহার উইল সংশোধন 
করিলেন । ঘটনার জট আরও পাকিল। তাহার চক্রজালে রষ্ককাস্ত বায়ের 
আদরের ভ্রাতুন্পুত্র গোবিন্দলাল এবং তাহার পত্থী ভ্রমরের জীবন বিপর্যস্ত হইয়া 
গেল। এই উপন্তাসের কাহিনীর আবর্ত মনস্তাত্বিক। চরিক্ত্রগ্ুলি জীবস্ক। 
সমাজচিত্র বাস্তব। নিয়তির অদৃশ্য তাডনায় একটি পরিবারের ট্র্যাজেডি 
ঘনীভূত হইয়াছে। প্রতি মৃহূর্তে মনে হইয়াছে এবার মেঘ কাটিয়া যাইবে-_ 
নায়ক-নায়িকার ভুল বুঝাবুঝির অবপানে একটি পারিবারিক শাস্তি সংস্থাপিত 
হইবে $ কিন্তু কাঞ্িণী যতই অগ্রসর হইযাছে ততই প্রতিকূল শক্তিগুলি আরো! 
ভীত্র হইয়া নায়ক-নায়িকার বিচ্ছে্টকে দৃঢতর করিয়াছে। 

গোবিদ্দলাল, অমর এবং রোছিণী এই উপন্যাসের প্রধান কয়টি চরিত্র । 
গোবিদ্দলাল পরছুঃখকাতর, হৃদয়বান এবং জেদ্দী পুরুব। তাছার একদ্রিকে 
নয় বত্সরের বিবাহিত জীবনের অনাবিল গ্রেমঃ অন্যর্দকে অপরুপ দপসী 
যোছিণীর প্রণয় । রোহিণীর অশেষ দুঃখের কথা শুনিয়! তাহার দয়া হইল । 
তাহার অসাধারণ কূপ দেখিয়া গোবিন্দলালের মন বিচলিত হইল । কিন্ত সে 
তাহাকে প্রশ্রয় দিল না। ত'হার অন্তরে স্মমতি-কুমতির ছন্দ আমর! যেন 
শুনিতে পাই। তাহার অস্তদ্বন্দ্ে্ প্রতোক ঘাত-প্রতিঘাত এবং মনস্তাত্বর 
ছন্দর বিশ্লেষণ বাস্তব। ক্রন্দনবতা রোহিণীর প্রতি তাহার সহানুভূতির মধ্যে 
গোবিন্দলালের সম্ধদয়তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। ম্বামীর প্রতি অবিশ্বাস 
এবং অভিমানে ভ্রমর পিন্রালয়ে চলিয়া গেল, গোবিন্দলাল তাহীকে আনিবার 
বন্দোবস্ত করিতে মাতাকে নিষেধ করিল। জমিদার বংশের আদরের পুক্ত্র 
জেদী গোবিন্দলালের এ কার্ধও সঙ্গত। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্গলালের স্থির 
লংকল্প, অনমনীয় যনোতাব তাহার চরিভ্রকে আরও ট্র্যা্গিক কবিয়া 
তুলিয়াছে। তারপর প্রসাদপুরের কুঠিতে অপবাহে নভেল পাঠবভ গোবিন্দ- 
লালকে ঘখন আমব্ ভ্রমরের চিন্তায় অন্যমনস্ক ছ্বেধি, ৬খনও তাহাকে বাজ্তব 
শ্রীবন্ত পুর্ব মনে হয়। যে শ্রমব্ষে ভুলিবার জন্য সে রোহিণীকে আঙার় 
করিয়াছে সেই বোছিনীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়ে গোবিগালালের যোহভক্ষ 


কষ্খকাস্তের উইল ১৬৭ 


হইবে উচছ্াঁতেও অন্বাভাবিকতা নাই । কিন্ত বোহিণীর অবিশ্বাসের প্রথম 
প্রযাণেই তাহাকে হতা করা এবং শেষ পর্য*« অনমনীয় গোবিহ্থলালের 
ভিক্ষুকের ন্ায় ভ্রমরের নিকট নতি স্বীকার করার মধো অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য 
কর] যায়। তথাপি প্রথম খণ্ডে গোবিন্দলালেব বিস্তারিত অনন্তত্ব বিশ্লেষণ, 
ঘটনাচক্ষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাঁলের চারিত্রিক পরিবর্তন 
নাটকীয়, বাস্তব এবং স্থন্দর। 


ভ্রমর আমাদের বাঙালী ঘরের একটি বালিক1 বধূ। যৌথ ধনাঢ্য পরিবারে 
আহার ক্ণীয় বিশেষ কিছু নাই। স্বামীপ্রেমই গ্াহার একমাত্র অবলম্বন । 
গে'বিন্দলাপ্র প্রেমে নয় বৎসর সে স্থখেই বাস করিয়াছিল। গোবিন্দলান 
&াডা সেক্ছু চিস্তা করিতে পারিত না। গোধিঙ্দলালের বিশ্বাসেই ছিল 
তাহার বিশ্বাস। তাহার এই স্বামীভক্তি এবং সকল অবস্থায় স্বামীর বকল্যাণ- 
কামনা আমাদের সমাজের পতিপধায়ণতাঁর কথা স্বরণ করাইয়া দেয়। এই 
বালিকা বধূর সরল আত্মহার1 প্রেম, অকপট বিশ্বাস, তাহার ছেলেমান্ধী 
পাঠককে সহজেই আকুষ্ঠ করে। কিন্ত পারিবারিক প্রতিবেশ তাহার এই বাক্ি- 
জীবনকে কিরূপে তিলে তিলে ধ্বংস করিয়া ফেলিল, এই উপন্যাসে আছে 
তাতাই এক অনবগ্য কাহিনী । রোহিণী-গোবিন্দলালের মত ভ্রমরের চরিন্ধে 
০খান জটিলতা নাই। তাহার মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের অকাশও তেমনি 
নাই। অশ্ব সতীত্ববোধ এবং সতীত্বের লহিত ধর্মান্ভৃতিই তাহার 
চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। যতদিন এই "বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গোবিন্দলালের 
কোন বৈপরীত্য দেখা দেয় নাই, ততদিন তাহাদের জীবন ছিল মধুর। যে 
মূহুর্তে সংঘাত দেখা দিল সেই মুহূর্তেই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘনীভূত হইল। এই 
ছুই প্রান্তের মধো কোন আপস ভ্রমর চিন্তা করিতে পারে নাই এবং সেখানেই 
তাহার জীবনের ট্রাজেডি । তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দলালের 
কাশীগমনের দৃশ্যটি মর্মান্তিক । (খানে ভ্রমরের আত্মনিবেদন ও ক্ষমা ভিক্ষা 
পাঠকের চিত্তকে আর করিয়া তোগে । তানাঁর চরম পরাজয়ের মুহুর্তে তাচাব 
অপরাজয়ে প্রেম যখন দৃগ্ধকষ্ঠে ঘোষণা করিল, “একদিন তুমি আসিবে”-- 
তাহা আমাদিগকে চমতকত করে। তারপর বিরহক্রি্ট। ভ্রমরের ধীরে ধীরে 
সুতার দিকে অগ্রসরণ লঙ্যই করুণ। ভ্রমরের বিরছু-কেশ পা করিবার 


১৬৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


ক্ষমতা বাঙালী হিন্দু নারীর এঁতিহৃপূর্ণ। ভ্রমবের অন্তিম মুহূর্তে গোবিদ- 
লালের সঙ্গে লাক্ষাঁৎ নাটকীয় এবং হৃদয়বিদারক । 

এই উপস্থামের অন্যতম বিদ্রোহী চরিত্র রোহিণীর। অন্ততম, কারণ, 
ইয়লালের চরিভ্রও বিক্রোহী। হুরলাল বিক্রোহ করিয়াছিল পিতার 
কর্তব্যবোধের বিরুদ্ধে। আর রোছিণী বিদ্রোহ করিগ্জাছে প্রচলিত হিন্দু 
লমাজের সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোছে ছুই জনই পরাজিত। একজন 
ত্যাজাপুত্রে। আর অন্যজন অপঘাতে ম্বত। নিয়তির নির্মম বিধান এবং 
হিন্দু সমাজের সংস্কার অন্যাণী রোছিণী তাহার বালবৈধব্যকে সহজে 
স্বীকৃতি দিতে পারে নাই। বেশভূষার মধ্যেই তাহার অন্বীৃতির 
দ্বাক্গর রহিয়াছে। তারপর শাস্তভাবেই গিঃসহায় রোহিণী খুল্লতাতের 
লংপারের ভার বহন করিয়া দ্িনপাত করিন্ততছিল। তাহাতে প্রথম 
বাদ সাধিল ছুষ্টমতি হরলাল। নিজের স্বার্থে সে রোহিণীর সপ্ত অতৃথ 
কামনার আগুনকে জালা! গেপ্। গোবিনিলাল-ভ্রমকচের দাম্পত; জীবন 
স্ই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। একটা পরিবার ধ্বংস হইয়া 
গেল। কিষ্কাস্তের উইল উপন্তাপের প্রথম খণ্ডে রোছিণীর মনস্তত্বের 
সন্বর বিশ্লেষণ আছে। একদিকে প্রবৃত্তি, অন্যদিকে লামাজিক বাধা রোহিণীর 
হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে । অবশেষে গোবিদ্দলালের ভ্রমরকে ভুলিবার 
উগ্র-ইচ্ছায় রোছিণীর অতৃপ্ত কামনা প্রসাদপুরের কুঠিতে লাময়িক পরিতৃপ্চি 
লাভ করিল। গোবিহ্ধলালের হস্তে মৃত্যুর পূর্বে তাহার বীচিবার তীব্র 
ইচ্ছা, নকাতর প্রাণভিক্ষা ও করুণ ত্রন্দন মুহূর্তের জন্ত পাঠকের চিত্তে 
কক্ষণ রল নঞ্চার করে। রোহিণীর সেই ভয়ার্-কম্পিত আর্তনাদ 
পাঠকের হৃদয়ে যেন তাহার মৃত্যুর পরও অন্ুরণিত হইতে থাকে । 
রোছিনীর সমস্ত ধোব, ভ্রমবের হাড় জালাইবার ইচ্ছা, গোবিঙলালের 
নছিত কলুষিত ভোগবিলীসের জীবনযাপন, তাহার মাধুকরী বৃত্তি 
লমস্তকেই অতিক্রম করিয়া ভাহার অস্তিম আর্তনাদ ফুটিয়া উঠে। প্রথম 
কুছুরবে রোহিণীর নব্জাগ্রত লালন! যেঙ্গিন বেদনায় রোহিণীকে জর্জরিত 
করিয়াছিল, সেদিন বোছিণী সকলের সহাছ্ভূতি পাইয়াছিন। ভাবায় 
ত্বাহার মৃতদেহ যেদিন ভাক্াবের পরীক্ষার জন্ত গোকর গাড়ীতে চালান 
ছুটল, লেিনও পাঠকচিত্ত তাহার সমস্ত দোষ ভুলিয়া! ককুণায় ভবিয়। 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১৬৯ 


রহিয়াছে। নিষ্ঠা নাই জথচ নারী-হদয়ের প্রবল আবেগ আছে-পুকষের 
সহান্থভৃতির স্পর্শে নারী হৃদয়ের নৃত্যচপলতার এই মৃততি বাংলা সাহিত্যে 
তুলনাহীন। 

উপন্তাসের অন্তান্ত চবিত্রগুলি গৌণ । প্রধান চবিতব্রগুলি বিকাশের জন্তই 
এইগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় । কৃষ্কাস্তের কর্তবানিষ্ঠা, শদ্ানন্দের অথ- 
লোভ ও বিবেকের ছন্দ, মাধবীনাথের আত্মবিশ্বাস ও চাতুর্ধ, পোস্ট মাস্টারের 
নীচাশয়তা, সোনা বূপোবর ভূতা-জীবন, ইনসপেক্টষ্ ফিচেল খাঁর সাক্ষী-সংগ্রহ 
ব্যবস্থা-_-সমন্তই বাস্তব সমাজের জীবস্ত মানুষের চি ।” 

৫। প্রশ্নঃ “বিষয় বিশ্লেষণে ও ঘটক বিস্যাসে বন্ধিমচজ্ঞের 
সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কুষ্ণকান্তেক়ি উইল? উপন্যাসখানিই 
শ্রেষ্ঠ।” আলোচন। কর। 

উত্তর £ “বঙ্কিম উপন্যাসে র ধারায় রুষ্ণকান্তের উত্ল” আলোচনাটি ত্রষ্টব্য। 

৬। প্রন্মঃ কোন কোন জমাপ্গোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইল" 
উপন্যাসে কতকগু'ল অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন। জেইগুলি কতটা! 
লঙ্গত বিচার কর। 

উত্তর: "'কষ্্কাস্তের উইল-এ কতকগুণি অসঙ্গতি"-_-আলোচন' দ্রষ্টব্য । 

৭। প্রশ্নঃ “কষ্ণকান্তের উইল' নামকরণটি কতটা যুক্তিন্গত 
হইয়াছে আলোচনা! কর। 

উত্ত*: অস্তাপর্বের (ক) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামকরণের যুক্তিযুক্ত? 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

৮। প্রশ্নঃ কক্ঝকান্তের উইদ'এর কাহিনী-নির্মাগকৌশল 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে জালোচন। কর। 

| উত্তর ; অন্তাপর্বের (খ) 'কষ্ণকাস্তের উইল £ গঠন কৌশল' আলোচদাটি 
জ্রচব্য। 

৯। প্রশ্নঃ 'রোহিদীর অকল্মাৎ স্বতুযুন্তে নীতি রক্ষা পাইয়াছে 
কিন্ত আর্ট কু হইয়াছে।' বদ্ধিদযুগের সমাজের স্বাভাবিক ওঁডিত্য- 
বোধের পরিপ্রেক্ষিতে এইপ বন্তব্যের €যাঁক্তিকভ! বিচার কর। 

[ ক. বি. (ভ্রেবার্ষিক সান্াদিক ) ১৯৬] 








১৭৩ ডিগ্রী কো বাংলা সহায়িক! 


অথবা, রোহিণীর হুত]ার ব্যাপার লইপ্া! পরবভীকাজে কোনো 
কোনে। সমালোচক বলিয়াছেন এক্ষেত্রে শিল্প অপেক্ষা নীতিবেত্তা 
বন্ধিমচন্দ্রই যুখ্য হুইয়' গুঠিয়াছেন। তুমি কি এই মত জমর্থন কর? 
[ ক বি ১৯৬৯] 
উত্তর £ তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর জরষ্টবা । 


১০। প্রশ্ন: বঙ্কিমচন্দ্র ভাঙার 'কৃঝ্ককান্তের উইল" উপপস্ভাসের 
চতুর্থ সংস্করণে (১৮৯২) উপন্যাসের জমান্তি ও গোবিম্বলালের 
চরিত্রকে যেভাবে পরিবর্তিত করেন, আর্টের জার্থকতভার দিক হুইত্ডে 
স্তাহার প্রয়োজন ছিল কিনা বিচার কর। 

[ক.বি. (জ্রবাধিক সান্মানিক ১৯৬৩] 
উত্তর : মধাপর্বের (ক) কিষ্কান্তের উইল £ এচনাকাপ এবং অস্ত্যপবের 
(খ) 'কষ্ণকান্তের উইল £ গঠনকৌশ্ল'- আলোচনা দ্রষ্টবা | 


১১। প্রশ্ন: চরিত্র বিশ্লেবণ কর-_(ক) রোহিণী, (খ) গোবিন্দলাল, 
(গ) ভ্রমর, (ঘ) কৃষ্ণকাত্ত) (ড) হরুপাল (5) মাধবীনাথ, (ছ) নিশীঝএ। 

উত্তর : “চবিত্র-বিশ্লেষণ” অংশ দ্রষ্টব্য । 

১২। 'কুষ্$কান্তের উইল" উপন্যাজের নায়িক। ভ্রমরের চরিঞ্জটি 
লম্যক্‌ পর্যালোচনা কর। 

উত্তর £ 'চরিজ বিশ্লেষণ অংশ” দেখ । 

১৩। প্রশ্নঃ বক্কিমচক্রের 'কৃষ্চকান্তের উইল" উপপ্যাসকে 
উদ্দেন্ত-নুলক উপন্যাস বল। সঙ্গত কিনা ? আলোচন। কর। 

উত্তর £$ 'ুষ্ককান্তের উইল : উদ্দেশ্টমূলক উপন্যান'-- আলোচনা ত্রষ্টবা। 

১৪। প্রশ্নঃ “কৃষ্ককান্তের উইল কার্য-কারণ পরম্পরা ঘটিত 
একটি বিশ্লোষণান্বক উপন্যাস ।”-_-এই উক্তিটির বাথার্থ/। বিচার 
কর। 

উত্তর : অস্তাপর্বের (ও) কৃষ্খকান্ধের উইল-এর অমনস্তাত্বিক বিঙ্লেষণ 
আলোচন। দেখ । 

১৫। প্রান্মঃ “কৃষ্ককান্তের উইল" উপন্তাস একটি পারিবারিক 
জীবনের ই্র্যাজেতি ।_আল্গোচন। কর। 


কষ্ণকান্তের উইল ১৭১ 


অথবা, “কৃষ্ণকান্তের উইল একথানি পারিবারিক গার্হন্ছ্য 
উপগ্যাপ মাত্র নয়, নরনারীর হৃদয়বৃত্তির ছন্হ-সংঘান্তের করুণ 
ট্যাজেডি।”-_উপযুক্ত তথ্যবিষ্যাস ও বিশ্লেষণ জু মন্তব্যটি আলোচনা 
কর। [ ক. বি. (ভ্রৈবাধিক সাম্মানিক ) ১৯৬৪ ] 


উত্তর £ 'উ্্যাজেডি পৰিকল্পন।” শীর্ষক আলোচনাটি দেখ । 


১৬। প্রশ্নঃ 'বিষবৃক্ষ' ও কুক্চকাস্তের উদ্ল'-এ জীবন ট্র্যাজেডির 
স্বরূপ প্রীয় একই প্রকারের হইলেও রূপায়ণে নৈপুণ্য ও জনিবার্ধন্তার 
তারতম্য ও পরিণতিতে সুক্মম পার্থক্য লক্ষ্য কর। বায় ।_ এই সমস্ত 
দ্রিক হইতে উচ্য় উপন্যাসের আপেক্ষিক €শ্র্ঠত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা 
কর। [ ক. বি. (জৈবাধিক ) ১৯৬৬ ] 


উত্তর: “বিষবুক্ষ' ও 'কৃষ্ণকাস্তের উইল'__এই ছুই উপন্তামের কাহিনীর 
মধো সাদৃশ্ত আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে দুইটি ট্র্যাজেডির চিত্র আছে 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নগেন্দ্রনাথ, হুর্ঘমূখী ও কুন্বনন্দিনীর জীবনে যে 
সমস্যার উত্তব হইয়াছে তাহা বাহিরের কোন ঘটনার হ্বারা জটিল হয় নাই। 
গোঁবিদ্দলালের অধঃপতন প্রতিপদ্ধে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর। 
'কুষ্ণকাস্তের উইল' শুধু যে বাকিগত জীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র আকিয়াছে তাহা 
নছে। বাঙালী হিন্দু পরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এখানে নিবদ্ধ হষ্য়াছে এবং 
পাখিবারিক প্রতিবেশ কেমন করিয়। ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত কণিতে পারে 
এখানে তাহার প্ররুষ্ট আভান পাওয়! যায়। কিন্তু “বিষবুক্ষ' উপন্যাসে ট্রাজেভির 
যে ভীত্র অনিবার্ধভার চিক্ত পাওয়] যায় তাহার তুলনা এইখানে নাই। 
মাঁনবহৃদয়ের নিগৃঢ বহান্তর উদঘাটন আর্টের উদ্দেশ্য। বাহিরের ঘটনার 
বর্ণনা সেই বহ্ুন্তের অভিব্যক্তি”ক সাহাযা করে, ইহাই তাহার প্রয়োজনীয়তা 
ও সার্থকতা । কিন্ত উপলক্ষ্যকে প্রাধান্য দিলে আমল বস্তু অনেকটা চাপ! 
পড়িয়া যায়। নব্বনারীর হাায়ের আদান-প্রদান যদ্ধি প্রত্যেক ধাপেই বাহিরের 
আকশ্মিক ব্যাপানের উপর নির্ভর করে তাছা হইলে ঘে সকল আকাঙ্ষা 
অন্থভূতি হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে লুক্কারিত থাকে তাহ পরিপূর্ণ বেগে 
প্রকাশিত হইতে পাবে না ; “বিষবৃক্ষ? উপন্ঠাসে বাহিরের ঘটনা বাধ দেওয়া 


১৭২ ডিগ্রী কোন” বাংলা সহায়িকা 


হয় নাই, কিন্ত ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হুইয়াছে যে, ঘে প্রবল আকাজা 
নগেন্জনাথ ও কুদানন্দিনীর হৃদয়ে উদ্বেল হুইয়! উঠিয়াছিল বাছিরের কোন 
ব্যবস্থাই তাহাকে গ্রশমিত করিতে পারিত ন1। 'রুষ্ণকাস্তের উইল+ উপন্তালের 
গোবিঙ্গলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর ট্রাজেডির মধ্যে এই অনিবার্ধতা নাই। প্রত্যেক 
মুহূর্তেই মনে হয়ঘে একটু এদিক ওদিক হইলেই গোবিন্দলালের অধ:পত্তন 
নিবারিত হইতে পারিত; এ কারণে ট্র্যাজেডি অপেক্ষাকত লঘু হইয়! 
গিক্সাছে। 


*বিষবুক্ষ' ও 'কৃষ্ণকাস্তের উইল? সম্পর্কে আলোচনায় আর একটি পার্থকা 
লক্ষ্য করিতে হইবে। এই দুই উপন্তাসের পরিণতি বিভিন্ন প্রকারের 
নগেম্্রনাথ ও হুর্যমুখীর মধো পুনস্িলন হইয়াছিল , কিন্ত ভ্রমর ও গোবিন্দলাল 
আর একত্র হইল পা। পরিণতিতে এই যে পার্থক্য ইহা সম্পূর্ণ সথসমগ্জস। 
সূর্যমুখী ক্ষমাণীলা। ন্বতনা* নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া গেলেও তাহাকে দেখিবার 
ইচ্ছা হওয়। তাহার পক্ষে স্বাভাবিক | যদ্দি ঘটনাচক্রে সে ইচ্ছা বাধা পাইত, 
হু্যমুখীর মৃত্যু হইত, তাহা হইলে বাহিরের ছূর্েব ই“হাঁদের জীবনে অনধিকার 
প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ মনে হইত এবং আমাদের বসোপলব্ধি গীভিত হইত । 
যে ভ্রমর কলম্কের জনবব শ্তনিয়] পিজ্ঞালয়ে চলিয়া! গিয়াছিল, সে যে 
পরদারনিরত, হত্যাকারী ম্বামীকে গ্রহণ করিবে না, ইহাই প্রভাশা সরা 
যাঁইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খাঙাস পাইয়া! ভ্রমরের সঙ্গে শাক্ষাৎ করিতে 
সা যাইয়া! উধাও হইয়াছিলেন তাঁছাও পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে ন্ুুমঙ্গতির পরিচয় 
দ্বেয়। গোবিনালাল যেভাবে পতিগতগ্রাণ] স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 
নগেন্্রনাথ লেইন্সপ করেন নাই । বরং ন্ুর্ঘনুত্খীই উপযাচিক ছইয়া তীহার 
বিবাহ ছেওয়াইয়াছিলেন এবং কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাছের পরই তিনি 
সুর্বমুখখীর অচুমন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। স্থত্তরাং নগেম্্রনাথের অপরাধ যত 
'গকতরই হউক হুর্ধমূখীর সঙ্গে সিলন অনভ্ভব হয় নাই । গোবিন্দলাল ভ্রযবের 
একটি চ্ষুদ্র অপরাধ মার্জনা! করেন নাই, ব্রদ্ধানন্দ ঘে জনরবের কথা তাহাকে 
বলিয়াছিল তাহার অগ্রদ্ধান কমন নাই এবং বিনাদবোষে ভ্রষরকে পরিত্যাগ 
করিম্বছিলেন। নেই পরিত্যাগের পরের ইতিহাস জারও ভয়াবহ । স্থ্ঘরাং 
গোবিধলাল যে ভ্রমনের নিকট হইতে দুরে থাঁকিৰার চেষ্টা করিবেন এবং 
ইহার] ঘ্ে সাম্পত্য জীবনের ছি হু আর যোজনা করিতে চেষ্টা করিবে না 


কৃষ্ককান্তের উইল ১৭৩, 


ইহাতে আশ্চর্ষের কিছুই নাই। বঙ্ষিমচন্ত্র দুই উপস্তাপে একই কাহিনী রচনা 
করিয়াছেন। কিন্ত চনিত্ন্থির নৈপুপোর অন্য সেছ এক কাছিনী ছুই উপন্তাগে 
বিচিত্র বর্ণে প্রোজ্জল হুইয়। উঠিয়াছে।” 

( ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ) 


১৭। প্রশ্ন £ “বিষবৃক্ষের তুলনায় কৃষ্ণকান্তের উইল উপ্নতত্তর 
কৃ্টি।” উভয় গ্রন্থের আখ্যান গ্রন্থন, চরিত্র কৃষ্টি ও ঘটন। জ'ল্পবেশ 
বিশ্লেষণ করিয়! মস্তব্যটির যৌক্তিকঙ। বিচার কর । 

[ক. বি. (ভ্রেবাধিক লান্মানিক ) ১৯৬৩ ] 


উদ্তর £ “কষ্ণকান্ধের উইল' “বিষবুক্ষওর পাঁচবতর্সর পরে ১৮৭৮ সালে 
প্রকাশিত হয। চিত্রের পূর্ণতাষ এ বিশ্লেষণের গঞ্ভীরতায় ইহা! *বিষবৃক্ষ” 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আর পণিপক্চ, অনিন্দণীয় ঝলাকৌশলের নিদর্শন । 
উভয উপগ্ামে? বিপৎ্পাতের মৃশ কারণ অনিবাধ রূপতৃষ্ণা, বমণীরূপ মুগ্ধ 
পুরুষের প্ররুতিদমনে অক্ষমতা । উতভয়ন্ত্রই লেখক এই অস্তধিরোধের চিন্জ খুব 
হৃগ্রর্দগিতার সহিত, গভীগ্ অথচ সংহত ভাব প্রাবলোর সহিত চিত্রিত 
করিয়াছেন। 


“কিন্তু বিষ্যবস্তর সাদৃশ্য থাকিলে উভয় উপন্যাসের বলিবার ভঙ্গীতে 
কা খুব ন্শৌ। নগেন্দ্রনাথের কাহিনী হেন পূর্ব হইতেই পরিণতি লাভ 
বিষ" সম্পূর্ণ হইয়াছিল, আমাদের সম্মুখে তাহার আবরণ অপলারিত 
ইল যাত্র। বঙ্ছিমচন্দ্র নিয়মিত প্রসারিত দৃষ্টির হ্থারা সকল ঘটনা পর্ববেক্ষণ 
রিষাছিলেন। রোহিণী ও ভ্রমবের কাহিনী বর্ণনায় তিনি অন্ত রীতির 
বারণ! করিয়াছেন । উপন্তাসেন প্রথম অংশে আখ্যায়িকাকে নাটকোচিত 
ধীনতা দ্বেওয়া হুই্য়াছে। বিশেষতঃ রোহিণীর চরিভ্রকে কোন একটি 
চ ফেলিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই । রোছিণী ছুঃসাহদিক, কামার্ত, 
পঞ্ুণাজ্ঞানহীনা । আবার তাহার মধো আত্মন্থখ-ব্সিজিত্চ্ছু গভীর প্রণয়েরও 
ময় দেখা যায়। প্রথম অংশে এই ভাবে রোছিণীর হৃদয়ে বিচিন্ 
আভান দেওয়] হইয়াছে! বোহিণীর অন্তবস্থ কোন্‌ প্রবৃত্তি 
বিকাশ লাভ করিবে তাহার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু স্থনিশ্চিত নিরে্শ 









১৭৪ ডিগ্রী কোর্ণ বাংলা সহায়িকা 


নাই । মনে হয় অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর এই পরিণতি নির্ভর করিবে।' 
মাটকের ইহাই বিশিষ্ট রীতি। 


“বস্কিমচন্ত্র ঘষে রীিন্ে কিষ্কান্তের উইল” আরম্ভ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে 
তাহা বজার রাখেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ভ্রমরের দৃষ্টিতে সমস্ত কাহিনীটি 
দেখিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে উপন্তানের শ্বরূপ বদলাইয়! গিয়াছে।” 


“বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দুইটি কাহিনী আছে। এক নগেন্দ্রনাথ সুর্ধমুখী-কুন্দের 
কাহিনী আর দুইং হীরা দেবেন্রের কাহিনী | উপকাহিনীর সাহায্যে তিনি 
ঘটনার জটিলতার হ্ট্টি করিয়াছেন । এই উপন্যাসের দুইটি প্রধান চরিত্র 
নগেন্দ্রনাথ ও হীরা । হীরা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর দাসী, দেবেন্ত্র দত্ত নগেন্্নাথের 
প্রতিঘন্বী জমিদার । তবু শুধু এই দম্পর্ককে অবলম্বন করিয়াই যদি বঙ্ছিমন্তর 
নগেল্নাথের বিষবৃক্ষের লঙ্গে হীরার বিষবৃক্ষকে সংযুক্ত করিয়া দিতেন তাহা 
হইলে এই উপন্তাস 'মৃশালিনী'র পর্ধায়ভুক্ত হইত । কিন্তু দেবেন দত্ত কুন্দ- 
নন্দিনীর জন্ত উন্মত্ত ; হীরা দরেবেন্রের প্রণয়াকাজ্সী এবং হীরার হুর্বলতার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়] দেবেন্দ্র তাহার সাহাযো কুন্দনন্দিণীকে হস্তগত করিতে 
চাছে। হীরা ক্ষণক আবেগে মোহবিবশা হইলেও প্রথর বুদ্ধিশালিনী। 
সুতরাং এই কপটতা! বুঝিতে পারিয়া সে কুন্দ ও দ্েবেন্দ্রের লর্বনাশ সাধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । এইভাবে কুন্দনন্দিনী ছুইটি বিষবুক্ষকে একদ্র করিল 
কষ্ণকাস্তের উইল-এ কোন উপকাহিনী নাই । চরিত্রের অস্তছ্থন্ব এবং বারবার 
উইল পরিবর্তনের বাহর্ঘটনাই কাহিনীর ঘটনাকে জটিলতর করিয়াছে। 
ইহাকেই আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা ঘাঁয়। 


“বিষবৃক্ষ” উপন্যাসে মনস্তত্ববিশ্লেষণের যে গুরুতর অভাব রহিয়াছে তাহা 
“কফফষান্তের উইল'-এ পূর্ণ হইয়াছে । “কার্ধ কারণ পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই 
বাধ যায় নাই। হূর্ধমূখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবস্ত হইয়াছে, তাহার 
অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্র্যাজেডিকে আমন্তর করিয়াছে । কুনের, 
প্রতি নগেন্দ্রের জন রাগ লঞ্চারের গুথম্ন অস্কুরটি সেরূপ বিশদ্বভাবে প্রকট করিয়!' 
দেখান হয় নাই ) হুধমুখ্ধীর প্রতি বিতৃষ্কার কোন পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় 
নাই । হর্ষমূখীর নিজের কেনে অপক্াধ এই বিচ্ছেদ দংঘটনে সহায়তা করে 
নাই। কিন্তু বর্তমান উপন্তাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের 


কৃষকাস্তের উইল ১৭৫ 


রূপান্তর, দয়] ও সমবেদনা হইতে প্রেষে পরিণতি যথেষ্ট পরিফ্কাররূপে প্রদ্মশিত 
হইয়াছে। তারপর 'বিষবৃক্ষ'-এ নগেম্্র ও স্ধমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্ণক্ূপেই 
বাহলম্পকশূন্ত-_বাহিবের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আম[ঘের 
আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, সেগুলিকে যেন লযত্বে বর্জন 
করিয়াই উহার বিরোধের ক্ষেত রচিত হইয়াছে- বাছিবের শক্তি মধ্যে এক 
হীরাই নায়ক-নায়িকার ছুর্ভেছ্য অস্তঃপুর দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে । অন্তরের যে 
গভীর স্তরে এই লমস্তার জাল পাকা ইয়া আরসিতেছিল, নিয়াতর সেই গোপন 
কক্ষে কমলমণিও প্রবেশ-লাভে অধিকারিণী হুয় নাই, কেবল বাছির হইতে 
সাত্বনা ও সমবেদনার কার্ধেই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একাঙ্গবতী বাঙালী গৃহস্থ 
পরিবারে বাহিরের লঙ্গে এরূপ লম্পর্কলোপ প্রায়ই ঈভভব হয় না; আমাদের 
অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববন্ি প্রধুমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পখিজন 
ও প্রতিবাণীদের ফুতৎ্কারেই শিখা বিস্তার করে। শক়্বন্ধনজ্জাল-জটিল লাযাজিক 
জীবন খামাদের অন্তরের নমস্তাকে আত্মসীমা-ধিবঞ্ছ (8611-900681060 ) 
থাকিতে দেয় ন।, তাহার উপর হুম্ ছুরতিক্রমা প্রদ্ডাব বিস্তার করিয়া 
আমাদের ভাগ্য-গৃত্রকে আরও গ্রন্থি-সংকুল করিয়া তোলে । আমাদের বাস্তব 
জীবনযাত্রার উপএ এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রঙ্গাব বড় অল্প নছে 
অবস্থা অনেক ময় "পন্যাপকার আমাদের অন্তরের ভাবনাগুলির ঘাত-প্রতিঘাত 
স্প্টতররূপে দ্বেখ'ইবার জন্য আমাদের অন্তজীবনকে প্রস্িবেশ-প্রভাব হইতে 
পৃথক করিধা লইঙা ইতাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলে লমর্পণ কবেন-_কি্ত 
বাঙালী জীবনেধ উপন্যালে এইবূপ প্রক্রিয়া! যেন একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই 
ঠেকে। 'কঞ্কান্তের উষ্ণ” এ এই বাহ জগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ কারয়া 
দেখান হয় নাহ; ইহা অন্তদ্ধন্বেঃ উপর সমুচিত ওন্যাষয প্রভাবই বিস্তার 
করিয়াছে। 


এ বহুশক্তিগুলির মধ প্রথম ও প্রধান কৃষ্কান্তের উইল। প্রতোকবার 
উইল পরিবর্তন কেবল ঘষে সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টনের অংশ বদ্ধলাইয়াছে তাহ 
নহে, ইছ1 অলঙ্ঘা বিধিলিপির হ্যায় উপন্তাসের পাত্রপাত্রীদ্বের ভাগা পাঁঠিবর্তনও 
করিয়াছে ।......বাহ জগতের ঈধা ভ্রর প্রতিকূলতা, তাহার মূখে এই বক্র 
উপহাসপূর্ণ হাদি আমাদগকে বিখ্যাত ইংরেজ উপস্তাসিক টমাস হাঁডর 


১৭৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহারিক। 


10010 095807828 0৫ 2৬৮০:৩-এর কথা শ্মরণ করাইয়া দেয় এই বিষয়ে 
বিষবৃক্ষ অপেক্ষা 'কুফকাস্তের উইল'-এর শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। 


আরও একটি বিষয়ে 'কুষণকাস্তের উইল” 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা বাস্তবতার 
অধিকতর অগ্ুগামী--উপন্তাসের পরিণাম সংঘটনে | “বিষবৃক্ষ'-এ নগেন্ত্র ও 
ঘূর্যমুখীর পুনশ্রিলন অনেকট। রোমান্স সুলভ আদর্শবাদের দ্বার| অনুপ্রাণিত । 
বিপদ-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনম্দিনীর উপর দিয়া বহিয়। গিয়াছে ; সূর্যমুখী 
নগেন্দ্র যেন একট! স্বল্পকালব্যাপী দুঃশ্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের 
চিরাভ্যন্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। “কষ্চকান্তের উইল'-এ 
নায়ক-নায়িকা! এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই। লেখক পাথরের উপর পাথর 
চাশাইয়া, বাধার উপর বাধ স্ুপীকৃত করিয়া, ভ্রমর-গোবিদ্দলালের মধ্যে যে 
অলঙ্ঘ্য ব্বধানের হি করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্ধস্ত অব্যাহত রহিয়াছে ; 
তাহাদের গভীর মনে"ব্যথার কোন স্থলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই। ভ্রমর, 
গোবিদ্দলাল, রোহিলী ইহাদের গ্রত্োকের উপর দিয়াই নিয়তি নিষকরুণ 
রখচক্র চালাইয়! গিয়াছে , কোন সদয হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার 
বাহিরে পধিপার্থে সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোস্বান্গের অপ্রত্যাশিত 
সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিষ্কতির অমোঘ পথ রেখারই অন্ুবর্তন 
করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা গোবিদ্দলালের নিষ্ঠুরতা! আরও হদয়হীন 
ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর ; কৃর্ঘমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্মম্পর্শী ; 
ভূর্ঘমুখীর একাত্ত শ্মমা অপেক্ষা ভ্রমরের অনির্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী 
খ্বামীর বিকুদ্ধে নিবৃত্বিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবান্থগামী | “বিষবৃক্ষ+ এ 
বঞ্ছিম বাস্তব-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাহার চিরপ্রিয় রোমান্দের প্রভাব 
হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তীহার দুটি ও নগ্র-বাস্তবতার মধ্যে 
রোমানদের একটি অতি তুষ্স রঙিন যবনিকার ব্যবধান রাঁধিয়াছিলেন। 
'কৃষকান্তের উইল'-এ এই হুক্্ম ঘবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বন্ধিম সমস্ত 
বাধা-বাবধান সরাইয়া ফেলিয়া অকম্পিত চচ্ষুতে জবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে 
ফন্ধিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুত্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটি 
অলাধারণ রসপূর্ণ ও ছঃখ গৌরবমণ্ডিত সংঙ্গাতের ছিত্র আবিষার করিয়াছেন ।* 
(জং শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


ক₹ফ্ককান্তের উইল ১৭৭ 


ব্যাখ)। প্রপঙ 


(১) কলিকাতায় পণ্ডিতের মভ করিয়াছেন...'.*বিধবা বিবাহ 
করিব । [ প্রথম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ] 


আলোচা অংশটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের “কৃষ্ণকান্তের উইল” 
নামক উপস্তানের প্রথম খণ্ডের প্রথষ পরিচ্ছেদ হইতে লওয়! হইয়াছে। দ্ববুত্ত 
হরলাল পিত। কষ্ণকাস্তের সম্পত্তির অর্ধেক অংশ গ্রাষ করিবার জন্ত কলিকাতা 
হইতে প্রাচীনপন্থী পিতাকে ভয় দেখাইয়া শ্বীয় উদ্দোগ্ট পিগ্জ করিবার জন্য ষে 
পত্র লেখে, আলোচ্য অংশটি তাহারই অন্তরগত। 


প্রাচীনপন্থী এবং সৎ রুষ্ণকাস্ত পরলোকগঞ্ অনুজ রামকান্তের পুর 
গোবিন্দলালকে সম্পত্তির আট আনা এবং স্বীয় পুত্রর্গীয়, হরলাল ও বিনোদলাল 
প্রত্যেককে তিন আনা, পত্বীকে এবং কন্তাকে যথাক্রমে এক আনা করিয়া 
অংশ দিবার জন্ত যে উইল প্প্রস্তত করাইয়াছির্ধেন তাহা দূর্দান্ত এক'তব্‌ 
হরঙলালের কর্ণগোচর হইল । অসৎ প্রকৃতির হরলাঞ্ এইরূপ উইলে আদ সন্ত 
হইতে না পারিয়া ছলে বলে কৌশলে নিজ উদ্দেস্ড সাধনের জন্ত প্রথমে পিতার 
উপর বলগ্রয়োগ করিতে চেষ্ট' করে। ইহাতে কঞ্ঝকাস্ত ভীত না হইলে হরলাল 
অতঃপর কৌশলে কার্ধমিছ্ি করিবার চেষ্টা করে। সে কলিকাতায় গিয়৷ সেখান 
হইতে পিতাকে পন্র লিখিয়া সতর্ক কবিবার চেষ্টা করিল যে, তাহাকে হছি 
সম্পত্তির আট আনা অংশ দেওয়া না হয়, তাহা! হইলে সে বিধবা বিবাহ 
করিবে। ছরলাল জাঁনিত তাছার পিত? কৃষ্ণকাস্ত প্রাচীনপন্থী মানুষ, 
সুতরাং পুত্রকে বিধবা! বিবাহ করা হইতে নিবুত্ত করিবার জন্ভ তিনি অবস্থাই 
উই্:ের পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করিবেন । কিন্তু হরলাল 
তাহার পিতাকে চিনিতে পাবে নাই, তিনি বুদ্ধ হছইপেও ছলে-বলে-কৌশগে যে 
তাহাকে তাহার নিষ্ধি্ই পথ হইতে বিচ্যুত করা যায় না ইহা পরে সে বুঝিতে 
পারিল। 


বঙ্ধি্চন্দ্রের সা্জাজিক উপস্ঠাঁদ হিলাবে “বিষবৃক্ষ' এবং “কুঞ্চকান্ডের উইল" 

প্রভৃত পরিমাণে আলোচিত । উপচ্গান দুইটির মধা ভ্বিস্াা! তারতীয় ছিস্বুমসাজ 

সম্পর্কে ধাহি বন্ছি্রচন্ত্রের-হনোভাব কি ছিল তাহা ছুষা। যায়। হিন্দু বিধখাদের 
রঃ উইল ১২ (৭৩১ 


১৭৮ সিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


ছুষিবহ অবস্থায় বিচলিত মহাপ্রাণ বিস্তাসাগঘ আগ্রীণ চেষ্টা করিয়া ১৮৪৬ 
খুষ্টাঝে বিধৰ বিবাহ আইন সিদ্ধ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে তাহা তীব্র 
/বিরপ প্রতিক্রিয়া সুটি করে। এই ব্যাপারে বন্ধিমচন্ত্রও প্রচলিত সংস্কারের উর্ধে 
উঠিতে পারেন নাই ॥ “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হূর্ধমূখী কমলমণির নিকট লিখিত 
পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি 
বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাছের বছি বাছির 
করিয়াছেন । যে বিধবা! বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যঙ্দি পণ্ডিত, তবে মুখ 
কে?” বক্ষিমচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধ হা সম্পর্কে ম্পষ্ট প্রমাণ তাহার 
“বিবিধ প্রবন্ধ' ( ১ম খণ্ড) পুস্তকের এই অংশে রহিয়াছে, “বিধবার চিরবৈধবা 
যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃত-ভার্ধ পুরুষদের চিরপত্বীহীনতা বিধান 
কর না কেন? তবে পরবতী কালে বঙ্ষিমচন্ত্রের মন অপেক্ষাকৃত উদ্ধার 
হইয়াছিল, পূর্বের স্তায় প্রবল বিরূপতা আর ছিল ন1। তিনি একস্থানে 
লিখিয়াছেন, “সকল বিধবার বিবাহ হুওয়! কদদাচ ভাল নয়, তবে বিধবাগণের 
ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাক1 ভাল । কিন্তু ইহ? অনেক পরের কথা। 
“বিষবৃক্ষণ উপন্যাসে নগেকন্জনাথ বিধব| কুদ্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াও পরিণামে 
হুথী হইতে পারে নাই, কিষ্ণকাস্তের উইলে' গোবিদ্দলাল বিধবা রোহিণীকে 
বিবাহ ন1 করিয়! রক্ষিতার ন্যায় রাখিয়ছিল, কিন্তু জীবনে লেও পরিতাপে 
জর্জরিত হইয়াছে । বস্তুত বিষবৃক্ষে যাহার সুচনা, রুষ্ণকাস্তের উইলে তাহারই 
সমাপ্তি ঘটিয়াছে। 


(২) হায়! কলাহার! শত দরিত্র ক্রাক্গপকে ভুষি মর্মান্তিক পীড়া 
দিয়াছ। [ প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


আরুতিতে যাহাই হউন, প্রকৃতিতে 'নিরীহ ভালে মানুষ হইয়াও 
প্রলোভনের শিকার হইয়া রোহিণীর খুক্পতাত ব্রন্ধানন্দ ঘোষের যে স্থৃতীব্রঘস্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গেই উপস্ভাসিক বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষকান্তের উইলে 
এই উদ্কি করিয়াছেন। 

দববিজ্্ ব্রাহ্মণের নিকট ফলাহারের আমম্ণ এক ছূর্বার প্রলোত্ধনের বন্ধ । 
য্গি দেহ রোগ জর্জবিতও হয়, হজমশক্তি যদি সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হুইয়াও গিয়া 
থাকে, বু লেই ব্রাহ্মণ নিজব্যয়ে দুখ সংস্থান করিবার ক্ষমত| না থাকায়, 


কলুষ্ণকাস্তের উইল ১৭৯ 


লম্মুখে সুখান্থ কলাছারের আযফ্কোজন দেখিলে আন স্থির থাকিতে পারে না'। 
'নিজের দৈহিক অন্থস্থতা ও পৈত্িক অক্ষমতার কথ! ভুলিয়া গিয়াই দেই গুরু- 
পাক ফলাহার সম্পূর্ণভাবে উদ্রসাৎ করিয়া বসে। হরলালের প্রলোভনে 
প্রলুব্ধ ত্রদ্ধানন্দের অবস্থাও হইয়াছিল ফলাহ্ারে প্রলুব্ধ ব্রাহ্ষণেরই মত। যাহ 
£স আত্মসাৎ করিতে পারিবে না অর্থাৎ যে জালিয়াতি করিবার মত সাহস 
তাহার নাই, তাহারই থুরস্কার রূপে প্রদত্ত অগ্রিখ প'চশত টাক ঘুষ সে নিজ 
হাতে গ্রহণ কগিয়াছে। বিবেক ভাহাকে দংশন করিয়াছে, কিন্ত হাজার টাকা 
তাহার নিকট কুবেবের ভাগুার। এই ভাণ্ডার আরনত্তের মধ্যে আসিয়াও চলিয়া 
যাইবে ? ধরা পড়িলে কপালে ভ্কুটিবে শান্তি ও লাঞ্ছদা, ইছা সে জানে এবং এই 
জন্তই প্রথমে লে টাক। লইতে দাহুমী হয় নাই। কিন্তু শে পর্যন্ত লোভই প্রবল 
*ইয়া উঠিল। ভুলাইয়া দিল ন্তায় নীতির কথা, শান্তি-লাঞনার কথা। যখন 
গে লক্ষা করিল হরলাল ফিরিয়া যায়, তখন আর থাকিতে না পারিয়া 
ডাকিয়া বলিল, 'বলি, ভায়া কি গেলে? অতঃপর বু ছিধাঘন্থ বিক্ষত 
হইয়া, ইতংস্তত করিয়াই সে টাকাটি হাত পাতি গ্রহণ করিল। লহন মুদ্রা 
হাত ছাড়া হইবে? প্রাণ থাকিতে সে তাহা হইতে দিবে না। কলাছার- 
লোভী দবিদ্ত্র ব্রাহ্মণ অস্থস্থ শরীর লইয়। যেমন প্রাণ থাকিতে ফলাহার “ত্যাগ 
করিয়া আসে না, অথলোভী দরিন্্ ব্রহ্ধানন্দও সেইরূপ আচরণ করিল। 

উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত লোভের নিকট বিবেকবুদ্ধি হুইয়াছে পরাজিত । 
বলাবাহুল্য, ওপন্তামিক বঙ্ছিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে ব্ক্গগর্ভ কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস 
এহিয়াছে। 


(৩) €লাভ বড়, কিন্তু বদহুজন্ের ভয়ও বড়; ভ্রক্মনন্গ মীমাংলা 
করিতে পারিল না। মীমাংসা করতে না পারিয়া দরিজ্র ভ্রাক্মণের মনত 
উদ্ধবরপাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল 1” 

[ প্রথম খণ্ড, ছিতীয় পরিচ্ছেদ 1 


কষ্চকান্তের উইলে-এ উই লেখক দরিত্র ব্রন্মানন্দ ঘোষের অন্ধঘ্বন্বের একটি 
হন্দর চিঅ এখানে বছ্ধিমচন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন। হরলাল পিতার উইল 
পরিব্তনের ক! ভনিয়া! হবিত্রাগ্রামে আসিয়া! উপস্থিত হইল। নে তাহার 
পিতাকে 'ছিধবা-বিধাহের সংবাদ ছিলে কৃষ্ণকাস্ত আবার নৃষ্ধন উইল করিতে হনস্থ 


১৮৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


কৃরিলেন। এবার হরলালের ভাগ্যে শৃন্ত পড়িবে । হবলাল ব্রদ্মনন্দকে পাঁচশত 
টাক! ঘুষ দিয়া জাল উইল তৈয়ারী করাইল। জাল উইল রাখিয়া আসল 
উইল লইয়! আসিতে পারিলে আরও পাঁচশত টাক! দিবার প্রতিশ্রতিও হরলান 
জঙ্ধানন্কে দিয়াছিল। বদ্ধানন্দ নিরীহ ভীত মান্থয। জাল করিতে তাহার 
স্তীষ্জ ভয়। অন্যদিকে অনেক টাকা। লোভ ছাড়া যায় না। ব্রহ্ধানন্দের 
মনে ভীষণ ভয়, যদি জা করিতে গিয়া ধর! পড়ে, তাছ। হইলে হয্বত তাহার 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছইবে। আর জাল না করিলেও হাতে পাওয়া হাজার 
টাকার লোভ ছাঁডিতে হয়। 

ব্ছিমচন্ত্র লিখিয়াছেন, ব্রদ্মানন্দের এই অবস্থা দরিদ্র অন্থস্থ ব্রাহ্মণের 
সম্মুখে ফলাহারের মত। একদিকে তাহার সংক্রামক জর, প্রীহায় উর পরিপূর্ণ, 
অপর দ্বিকে ফলাহার উপস্থিত। কলার পাতা বা! কাপার বাসনে স্থশোতিত 
লুচি, সন্দেশ, মিহিদাঁনা, সীতাভোগ । গরীব ব্রাক্ষণ মহা সমন্তায় পতিত। 
অন্থস্থ অবস্থায় এই ফলাহার ভক্ষণে তাহার মৃত্যু হুনিশ্চিত। অন্যদিকে 
অভাবিত এই ফলাহার সম্মুথে। তাহার লোভ সংবরণ করা খুবই কঠিন। 
হাজার বছর ধৰিয়। কৃট তর্ক করিলেও সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে 
না1!। এবং শেষ পর্স্ত কোন মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া অন্তমনে ফলাহার 
ভক্ষণের দিকে তাহার মন সায় দ্িবে। তেমনি ব্রহ্মানন্দও মহা সমস্যায় পড়িল। 
সেকী করিবে কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়] শেষ পর্যস্ত গরীব ব্রাহ্ষণেন 
মত নিষিদ্ধ ত্রবা ভক্ষণের দিকেই মন দিল। অর্থাৎ টাকার লোভে উইল জাল 
করিৰে ৰলিয়। ব্রন্ধাননদ শেষ পর্যস্ত স্থির করিল। 


(ঞ ডা বমধীদিগের বিদ্ু/জ্দামকটাক্ষে.... ...... কটাক্ষ 

[ প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ ] 

বিধবা রা রোহিণী, যাহার 'রূপ উছলিয়! পড়িতেছিল-_-শরতের 

যোল কলায় পৰ্িপূণ' ভাছার একটি বিশেষ ব্যবহারের মধ্য দিয়া লেখক 
এখানে কৌশলে তাহার চবিত্র লম্পর্কে ই্নিও করিয়াছেন । 

বর্জানন্দের শ্রাতুষ্পুত্রী “রোছিদী বালবিধনা, কিন্ত বৈধবোর অহ্প্যযাগ 

অনেক গুলি দোঁধ তাহার ছিল। দোষ, যে কালাপেড়ে ধুতি খদ্দিত, ছাতে চুড়ি 

পরি, পাক বুঝি খাইত।” এই চদ্দিজ জন্পর্কে নীতিবাসীপ ও কিছু পরিষাণে 

বক্ষণশীল প্রকৃতির বঙ্গিচজেয় আদে প্রথা! ছিল না। 'রুফকান্তেয় উইলের' 


কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮১ 


প্রথম সংস্করণে রোহিণী “লোভী,” 'চোর” “ব্যাপিকা, “হুরলালের সহিত ইতবের 
স্তায় কথাৰার্তা, বলিত, সে “মুখরা, ্ুতবাং কোন ভত্রলোক তাহার সঙ্গে 
কখা কহিত ন1। গোঁবিন্দলাল কৃষ্টগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন” বোছিনী 
এইভাবে চিত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু চোর, মুখরা, অর্থগৃধু। রোহিমী গোবিন্ব- 
লালের মতো স্বপ-গুণ-শিক্ষ। সহবত সম্পন্ন নায়ককে আকধণ করলে উর্যাজেভির 
গুরুত্ব হ্রাস পায়” বলিয়া উপন্তাসটির চতুর্থ সংস্করণে বঙ্িমচন্দ্র রোছিণীকে গোবিন্দ- 
লালের ঘোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট মার্জিত করিয়া এবং কিয়দংশে 
ব্রমরের প্রতিযোগিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়়াছেন। কিন্ত বিধবার প্রণয় 
গ্রবৃত্তি বা পুকুষের আনঙ্গলিপ্সাকে বদ্ধিমচন্দ্র কখনও সহানুভূতির চোখে 
দেখিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী “বিষবৃক্ষ+ উপন্যাসে বিধব। কুন্দনন্দিনীর মধ্যে 
কামবাসনা প্রবলভাবে বিদ্যমান না থাকায় পর্স্ত তাহার ভীরু প্রেম 
কেবল মধুর লজ্জার মধ্যদিয়] প্রকাশিত হওয়ায় কুন্দর' প্রতি লেখকের সহাঙ্ছভূতি 
প্রভূত পরিমাণে ছিল দেখা যায়। পরবর্তী 'কষকান্তের উইল: উপস্টাসে 
রোহিণীর অন্তরে যে প্রচণ্ড ভোগন্প্রহা বর্তমান ছিঙ্গ তাহা হরলালের বিধবা 
বিবাহ প্রগ্তাবে উইল চুরির ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে। বস্ততঃ অনন্ত রূপ- 
যৌবন থাকিতে ' কেবল শুক কাটের মত ইহ্জীবন কাটাইতে রোহিণীর অন্তর 
সায় দেয় নাই। নিজের রূপ যৌবন লম্পর্কে সম্পূর্ণ নচেতন বলিয্নাই বোধ হয় 
রাক়্াঘরে বিড়ালের উপর সে তাহার মধুর ও তীত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল। 
প্রথম খণ্ডের ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদধে বারুণী পুক্করীণীতে গ্নরতা রোহছিণীর কটাক্ষ সম্পর্কে 
লেখক পুনরায় লিখিয়াছেন-_“কুঃ কুছঃ কুহুঃ! রোছিণী চারি দিক চাহিয়। 
স্কেখিল। মি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বোছিণীর এই উধ্ববিক্ষি€্ স্পঙ্গিত 
'বিলোল কটাক্ষ ভালে বনিয়! যর্দি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে মে তখনই 
_ক্্র পাঁথি জাতি--তখনই সে, শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি-পালটি খাইয়া, পা 
গোটে! করিয্া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া! যাইত। রোছিনর অদ্তরের এই প্রবল 
ভোগম্প্‌হা! প্রসাদপুরের কৃঠিবাঁড়িতে নিশাকরকে দ্বেখিয়া কিভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিতে চাহিক্সাছে, তাহার একটি সম্ভাব্য রূপ বঙ্গিমচন্জ এইভাবে অঙ্কন 
করিয়াছেন : বুঝি এই মহাঁপাঁপিষ্ঠা মনে করিযক্নাঁছিল, “অনবধান ম্বগ পাইলে 
কোন্‌ ব্যাধ ব্যাখখ্যবসায়ী হইয়া! ভাছাঁকে ন! শরবিদ্ধ করিবে? ভাবিয়াছিল,নারী 
ইইগা জেয পুরুষ দেখিলে কোন্‌ নারী না তাছাকে জয় করিতে কামন! ক্ষকিবে? 


১৮২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাত্িক। 


বাঘ গরু মারে,-সকল গরু খায না। শ্রীলোক পুক্কষকে জয় করে-__কেবল 
জয়পতাঁক। উড়াইবার জন্ত | জনেকে মাছ ধরে--কেবল মাছ ধরিবার জন্য, 
যা খায় না, বিলাইয়া দেয়, অনেকে পাখি মারে কেবল মারিবার জন্ত- 
মারিয়া ফেলিয়! দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্ত- খাইবার জন্য নে 
জানি না, তাহাতে কি রস আাছে। (রাহিণী ভাবিষা থাকিবে, যদি এই আয়ত 
লোচন মগ এই প্রনাদপুর কাননে আনিয়া! পড়িয়াছে__তবে কেন না তাহাকে 
শরবিছ। করিয়| ছাড়িয়া দিই ।' স্কৃতরাং বিভালের উপর বোহিশ্বীর কটাক্ষ 
লষ্টং। লেখক যে পরিহ্াঁদ করিয়াছেন তাহা কিভাবে এট চরিত্রটির পরিণন্তির 
নিয়ামক ভয়! উঠিবে লেখক কৌশলে তাহাই এখানে বলিয়া লষয়াঃছন | মনে 
রাখা উচিত যে ইন্দিরা, শৈবলিনী « কন্দনন্দিনীর পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বোহিণী 
চবিজ্তটি স্থষ্টি করিয়াছেন। “সেইজন্য অপরিদ্ফুট কুনোর বৈধবাবেদনা ও ভীক 
প্রণয়ের পরিবর্তে এখানে রোহিণীর বেদনাহীন বৈধবা ও নির্ভীক প্রণয়চাঞ্চপা 
অপরূপ নৃতনত্বে আমাদের সাযনে এসেছে । রোহিণীর  শরদ্দ্বান কোন 
বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে নয় | বিডাল, পাখী, হরলাল, গোবিন্দলাঁল, শিশাক ক 
-নানাঙ্গাতীয় প্রাণীর প্রতি কটাক্ষ ।” 

(৫) “ভুমি দি মেয়েমানুষ হইতে, ভোমাকে আজ ঘা দিয়া ঘর 
বাট দিই, তাহ! দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দুর 
হুও।” [ প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ] 

হরলালের প্রলোভনে রোহিণী অলাধা-সাধন করিল। ব্রজ্ষানন্দ 
হাজার.টাকার বিনিময়ে যাহা পাধিল না, রোহিণী পুনর্বিবাছের লোভে সেই 
কাজ করিল। উইল চুরি করিল। ঢেই সাফল্যে রোহ্িণীর আশা বাড়িয' 
গেল। সে ুথের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল--অতীত ভুলিয়া! গেল, বর্তমান অবজ্ঞ 
করিল, কেবল রিচিত্রবর্ণরপ্তিত ভবিষ্ততের-_ সখের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিল। মেই স্বপ্ন যাঁছাকে কেন্দ্র করিয়া মে দেখিতে লাগিল সে-ও আফিল, 
কিন্ত আশা ফলব্তী করিতে নহে--উইল লইতে । হুরলাল তখন লক্ষ টাঁকার 
বিনিময়ে সেই উইল লইতে প্রস্তত, কিন্ত যখন সে সেখিল, রোঁছিণী অর্থের জন্য 
তাঙ্ছাকে উইল দিবে না তখন মে নিষ্ধমৃত্তি ধারণ করিল; বলিল--“আমি যাই 
হই-সকক্ককান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, ভাহাকে কখনও গৃহিন 
করিতে পারিব ন1।" 


কষ্ণকাস্তের উইল ১৮৩ 


রোহিণীর স্বপ্ন টুটিয়! গেল-_-সে আশার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে হতাশার পঞ্চিল 
প্লে পতিত হুইল। তখন সেও নিজমৃতি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন, 
পু 0 0:68006 1৪ 80 ₹55908810] &৪ & 0000 10090. জ100 1788 1010101019৫ 
100861110 5810.৮_ যে গিত ব্যক্তি (কোন কারণে ) নমিত হইয়াও বিফল 
অনোরথ হয়, তাহার মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ আর কেছই থাকে না। বোহিণী 
যে মোছে তাহার ইহকালের সর্বহ্ছ হরলালকে দিবাধ জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, 
হরলাল হখন ঘ্বণাততিক্ত উক্তিতে তাহা দূর কবিয়া দিল, তখন রোহিণীর মনের 
ভাব সহজে কল্পনা করা যাঁয়। তখন পে হরলানকে এই কথ! বলিয়াছিল। 
হবণাল যেমন নবাঁধম তেমনি যোগ্য প্রতিধানই রোছিণী তাহাকে দিয়াছিল। 
যারপরনাই অপমান করিয়া হরলালকে তাড়াইয়! দির্ল। 


(৬) কিন্তু পাখার অদৃষ্টে ভাহ। ছিল না-_কার্ধকারণের শ্রেণী 
পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবন্ধ হয় নাই-অথব1 পাখীর ভত্ত 
স্ুকৃতি ছিল না৷ [ প্রথম খণ্ড, ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] 

রোহিণী বালবিধবা। তাহার জীবনে বসন্তের প্রতিক্রিয়া সামাজিক 
বিধি-বিধানে নিষিদ্ধ। কিনব সামাজিক বিধি-নিষেধ যে স্থানে পৌছাইতে 
পাবে না সেই বাকুণীর নির্জন পরিবেশে যর্দি কোকিলের ভাকে বলস্ত জাগানো 
প্রভাব থাকিয়া যায় তবে হুতভাগিনী রোহিণী যৌবন ধর্মের স্বভাঁবাযায়ী 
কিছুটা বিচলিত হুইয়! একবার চতুর্দিকে চাহিয়। দেখিবে, ইহাতে আশ্চর্ঘ কি। 
যৌবনের তাডনায় এ দৃষ্টিতে ফলিয়াছে বিলোৌল কটাক্ষ । কবি-বন্িম 
তাহার শিল্পী-দ্টিতে সেই কটাক্ষটি প্রত্তাক্ষ করিযাই এই কৌতুকোজ্ছল যস্তনা 
করিয়াছেন । 

রোহিণী যুবতী । তাহার কটাক্ষশর বার্থ তইখার নহে । যদি কোকিজেন 
প্রতি উহা? সরাসরি নিক্ষিপ্গ হইত্ত, তবে পাখীটি উলটি পাঁলটি খাইয়া, প1 
গোটো কবিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত । অর্থাৎ পাখীর পক্ষে এ আঘাত 
সহ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু কবি-বঙ্িমের কল্পনা এখানেই থামে নাই । মে 
কল্পনা আরও উদ্ধাম। কোকিলের কুহু কুছ রবে স্তব্ধ হইবার হেতু থাকিত 
বদি এ কটাক্ষশর কোকিলকে বিদ্ধ করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। 
রোস্িণীর স্তাঁয় রসবত্তী যুবতীর কটাক্ষ লাভ পরষ ভাগ্যের কথা। পাখীর 


১৮৪ ডিগ্রী কোস বাংল! নহায়িকা 


অনৃষ্টে তাহা ছিল না। এই ঘটনাটি সম্পর্কে কবি বহধিমের মন্তব্য হইল, 
কারণ অঙ্জ্যায়ী কার্য হইয়া থাকে, অথবা যে কার্য যে কারণে হয়, ট্রিক 
কারণ ঘটিলে সেই কার্ঘটি ঘটা উচিত। উপযুক্ত শর নিক্ষিপ্ত হইলে পাখী 
বিদ্ধ হইবে ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এখানে কার্ধকারণ সুত্র অহুঘায়ী 
কার্ধ সংঘটিত হয় নাই? অর্থাৎ কটাক্ষ-শরে কোকিল ভূলুঠিত হয় নাই। 
ব্লাখাছলা, এখানে কবি বঙ্িম কার্ধকারণ পরম্পরা বলিয়া ঘে কারণ ও যে 
কার্মকে পরস্পরের নন্বন্ধযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, ভাহার উদ্দেষ্ট একট 
হাস্যরসের স্পর্শ দেওয়া) এবং রোহছিণীর কটাক্ষপাতের উপর 'কটাক্ষপাত 
করাও জার একটি হুম্পষ্ট উদ্দে্ট। কৌতুক করিয়াই তাই লেখক বলিয়াছেন, 
রসবতী যুবতী রোহিণীর কটাক্ষ লাত করা পূর্বজন্মের পুণ্যফলেই সম্ভব, কিন্ত 
খা তাহা ছিল না বলিয়াই কটাক্ষবিদ্ধ হইবার সৌভাগ্য তাহার 
না। 


[ এইখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন, উপন্তাসিক বঙ্কিম রোহিণীর থে চরিত্রটি 
গড়িয়া তুলিয়াছেন, এই অংশটি সেই চরিদ্র হটির সহিত সামঞ্পূর্ণ হইয়া উঠে 
নাই। ইহা বদ্ধিমচন্্রের শিল্পন্ত্ির ক্রটি |] 

(৭) দেবস্কার মেছ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়! বৃষতি অন্থরণ করে না। 

[ প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ ] 

বোছিধী লোক ভাল নয়। নে বালবিধবা। কিন্তু বিধবার মত বেশ- 
ভূধা সে করে না। লে তাহার বৈধব্যকে সহজে স্বীকার করিতে পারে নাই। 
তাছার অভূঙ কামন] নিয়তির নির্মম বিধানের কাছে নতি ম্বীকার করে নাই। 
স্থযোগ পাইলে সে পুনরায় বিবাহ করে। হরলালের প্রলোভনে দেজক্ু সে 
সহছেই গ্রলুন্ধ ছইল। কিন্ত হরলাল তাহার চ্ষু্ধ কামনা-বহিকে জালাইয়। 
দিয় সরিষ্না পড়িল। বারুণী পুকুরের তীরে কোকিলের ডাক তাহাকে ঘ্াবে। 
তীব্র ক্রিল। চোখের জল ছাড়া পেই জআগ্তন নিভাইবার তাহার আর কোন 
উপায় ছিল না। বোছিণী বাকুণী পুকুরের ঘাটে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে 
ভাঙার জীবনের বার্থতার কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার যনে প্রশ্ন 
জাগিতেছিল, তাঁছার অদৃষ্টে কেন এই বৈধব্য ঘটিল? তাহার অপরূপ রূপ- 
ছোবন থাঁকিডেও লে কেন জীবনে কোন হুখতোগ করিতে পান্তিন না? এ 


কষ্কান্তের উইল ১৮৫ 


জীবনে যাহারা সকল সুখে হুতী তাহাদের সঙ্গে নিজের তৃলন! করিয়া তাছার 
নে ছিংসা হইতেছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই ছিংসা বোধকে নিন্দা করিতেছেন । তাহা ছাড়া 
বোঁছিণী সমাজের চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে । সে ভাল লোক নয়। 
খারাপ লোকের কান্নায় স্বভাবতই মাঁছষের সহাম্ভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু 
বন্থিমচন্দ্র এখানে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেম। তাছার মতে ধে করুণা ব। 
য়ার পান্ত্র তাহাকে বিচার করিতে নাই | গ্নেঘ দেবতার হ্টি। সেই মেঘ 
ঘইতে জল হয়; ধগিভ্রী ন্নাত হয়, স্সিগ্ধ হয়; সবুজে-্টামলে তাহার বক্ষ 
আবৃত হয়, কিন্ত সেই যে জলধার1 তাহ হইড়ে কাটা-বনও বঞ্চিত হয় না। 
এই কাটা বনের দ্বারা জপকার ছাড়া কোন উপ্নকার নাধিত হয় না, তথাপি 
দেবতা তাহার উপর জলধারা বর্ষণ করেন। শৈকস্পীয়র বলিয়াছেন, “1; 
2081165 011056105 18 1005 ৪8810010% । বিজ্ীপাগরের দয়াও কখন 06165 
বা উপযোগিত| বিচার করিয়! ধাবিত হয় নাই। তেমনি রোছ্ছিণী ভাল হুউক, 
মন্দ হউক, সে ছুঃখিনী। তাছার দুঃখে সহানুভূতি জানানোই কর্তব্য। 
নৃহাহুভূতি দেখাইবার পূর্বে দয়ার পাত্রের ভালম্বন্দ বিচার করা উচিভ নহে-_ 
'পরের কান্না দেখিলেই কাদা ভাল।” 


(৮) হুট করুণাময়ী__মনুষ্ত অক রুপ। 
[ প্রথম খণ্ড, সগ্তষ পরিচ্ছেদ ] 


রোহিণী বারুণী পুকুরের ঘাটে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাদিতেছিল। 
তাহার ছুঃখের শেষ নাই। জীবনে মুখী হইবার জন্য তাহার রূপ-যৌবনের 
কোন অভাব ছিল না। তথাপি ভাগ্যন্দোষে আজ সমাজ সংসারে তাহার মত 
ছুংখী আর কেহ নাই। হরলাল তাহাকে গ্রলুন্ধ করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিল, 
কোকিলের ভাকাডাকি তাছার জীবনের শন্তভাবোধকে আরে। তীব্র করি । 
কান্না ছাড়! তাহার আর উপায় ছিল না। 

গোবিন্দলাল ছিল পরছুঃখকাঁতর । রোঁ্িনীর জন্য তাহার সহানুভূতি দেখা 
দিল। মেরোহিণীর ভালমন্দ বিচার করিল না। ছুঃখীর ছঃখ নিবারণ করা 
তাহার কর্তব্য মনে হইল। দে দেখিল, চতুর্দিকে প্র্কতির অপরিষেয় পৌনার্ঘ। 
বাকুণীর খন্চ জল, লেই জলে পূর্ণচন্দ্রের ছায়া, কুন্গুমিত কাধনাদি বৃক্ষের ছায়া, 


১৮৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


সবই হুন্দর । এই সবই প্রকৃতির স্ৃষ্টি। ভাস্কর-কীতিকল্প বোছিণীর যুর্তিও 
সুন্দর । যেখানে দয়া, যেখানে করণা সেখানেই সৌন্দর্য । সেখানেই তো! 
মহত্বের পরিচয়। নির্দয়তার মধ্যে আছে নংকীর্ণতা।, নীচতা। তাহা অসুন্দর । 
প্রকৃতির মধ্যে গোবিন্দলাল এই নির্দয়তা দেখিতে পায় নাই; কাঁক্ষণা ছাড়া 
সট্টি সম্ভব নয়। সেজন্যই ন্ষ্টি করুণাময়ী। কিন্তু মান্ষ নিজ স্ার্থবুদ্ধি দ্বারা 
পরিচাগিত। সেখানে সে নির্দয়, অন্ুন্দর | এই মহত্ভাঁবের হবার উদ্্ব 
হইয়াই গোহিন্দলাল রোহিণীকে করুণ! প্রদর্শন করিল। 


(৯) সুতি নামে দেবকদ্া। - যুদ্ধ করে। 
[ প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ | 
বিধবা বিবাছে প্রলু্ধ করিয়া বিধবা রোছিণীব দ্বারা উইল পৃস্তগত করিবার 
ষভযন্তর বার্থ হইলে হরলালেব প্রত্যাখ্যানে রোছিণীর মানসিক বেদন] সহান্গভূতি 
সম্পন্ন গোবিন্দলালের সান্লিধালাভ করায় যে অস্বঘ্বন্থের হাতি করিল, এখানে 
তাহাই বিবৃত হইয়াছে। 
রোহিণী বালধিধবা হইলেও 'বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাছার 
ছিল। দোষ, সে কালা পেছ্ডে ধুতি পরিত, হাতে চুডি পরিত, পানও বুঝি 
খাইত।, এই অপর্ধপ লাবণাবতী ঘৌবনমত্তা নারীটির নিকট সংঘমের কোন 
মূল্য ছিল না এবং শান্্শাসিঙ শুফ বৈধবা-জীবন যাঁপন মিথ্যা বলিয়! মনে 
হইয়াছিল । বিশেষত: হরলাল তাহার অস্তরের নিকুদ্ধ কামনাকে জাগ্রত করিয়। 
তুলিয়াছিল। ফলে সে নিজের অবস্থায় আদৌ সন্ত না থাকিয়া চিস্তা করিতে 
স্বরু করিল যেঃ মে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যাহায় জন্ত এই 
পৃথিবীতে কৌন স্থখভোগ করিতে পারিতেছে না--"কোঁন দোষে আমাকে এ' 
ধপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ?...& 
গোবিন্দলাল বাবুর স্বী-..আমার অপেক্ষা কোনগুণে গুণবতী- কোন্‌ পুণ্যফলে 
তাছাদের কপালে এ স্খ--আমার কপালে শৃন্ত ?” একদিকে স্ভ জাগ্রত 
কামন। অন্ত দিকে অভাববোধ লইফক1 বারুণী পুফরিণীয় ঘাটে বিবাদখিক অবস্থায় 
রোহিণী যখন রোদন করিতেছিল, ঠিক এই সময়ে গ্রীতিজি্ধ অস্তরে গোবিন্দলাল 
তাহাকে লমবেনা জানাইতে আসিল। অগ্নিতে ঘ্বভা্ুতি পড়িল-_লন্মুখে 
ফুধাপূর্ণ বাকি দেখিয়! তৃষ্যার্ভ রোহিণীর প্রেষবন্ছি ষাউ দ্বাউ করিয়া! জলিঙ্পট, 
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উঠিল। তাহার অন্তরে তীব্র আন্দোলন স্বর হইল-_ একাঁদকে তাহার বিবেক, 
অন্তদিকে তাহার অতৃপ্ত বুভুক্ষা, একদিকে নিবৃত্তি, অপরছিকে প্রবৃত্তি- দইয়ের 
ছন্দে সে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। এই চবিভ্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'কুষ্ণকাস্তের 
উইলে'র প্রথম সংস্করণে ষেবূপ চোর, লোভী, বাঁপিক' করিয়া আকিয়াছিলেন, 
সেইরূপ চোর. মুখর", অর্থগৃধধ রোহিণী গোবিন্দল+লের অতো রূপ-গুণ-শিক্ষা 
সহুবত সম্পন্ন নায়ককে আকর্ষণ করলে ট্র্যাজেডির গুরুত্ব হাস পায় বিবে5ন! 
করিয়া উপন্থাসটির চতুর্থ »*স্করণে গোবিন্দলালেক্স যোগা করিয়া তুলিবার জন্য 
রোহিণীকে যথেষ্ট পরিমাণে ম*জিত এবং কিষদণখ ভ্রমরের প্রত্িযোগিনী করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এইস্বানে সেই মাঞ্জিত রোহিণীর চাবিত্রিক 
অন্বন্বন্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরষেব আসঙ্গল্প্ি' রেহিলীর মধো 
প্রবল হষ্টয়া উঠিলেও মে এখনন পাপ পুণা বৌধকে সম্পর্ণপে জয় করিতে 
পারে নাই, ভাতার চিতে প্রবল ও নিবুতি, ভা ও মন্দ বোধ এখনও সংগ্রাম- 
শীল। তাই উইল চরিব বাপারে ধর' পঞ্ঠিষ' বিদেশ য'উবাব প্রাকালে সে 
আখনও মনে গন্ন নিজেলক সম্যত কবিবান শক্কি চাহিয়াছ ভগবানের নিকট 
- সম বলিয়াছে “হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দ্ুঃখিজনের একমাত্র সহায় 
" * আমার জদয়ের এই অসহ্া গ্রেমবন্ধ নিভাইয়। দ'ও--আব আমাক 
পোড়াও না । -*** আমি বিধক'-_ আমর ধম গেল, সুখ গেল, প্রাণ গেল-- 
রহিল কি প্রভু ?-_বাখিব কি প্রভ ?-কে দেবো । তে দুর্গা-ছে কালি-_ 
হে জগন্নাথ আমা অ্মন্দি দাও--আযার প্রাণ শিব কবু-আমি এই যন্বণা 
আর সভিতে পাবি 51 কিন্ত গোবিন্লীলেক জন্টিত পক্কিল ভোগ জীবন 
যাপন করিবার পর বোহিণীর ধর্মবোধ সম্পূর্ণ লে'প পাইয়ে, দেখ মায় থে 
অপরিচিত নিশাকবাক ফেখিযা রোচুণী ভাহ'র প্রন্দি আঙক হইযাছছে।* 
স্থমৃতি-কুমতির এই ছন্দ রোহিণী চরিত্রটিকে বাস্তব ও ট্রাযাপ্জক করিয়া তৃলিয়াছে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

(১০) জন্ধকার চিত্রপট-_ উজ্জ্বল চিন্র' দিন দিন চিত্ত উত্তর. 

চিত্রপট গাড়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। 
[ প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ ] 


বাক্ণী পুফরিণীর তটে ক্রন্দানরতা রোছিনীকে গোবিন্দলাল সঙ্ান্ততৃতি 
জানানোর পরে রোহিণীর মনে গোবিন্দলালের চিন্তা জুডিয়া বসিল। হে 


১৮৮ ভিগ্রী কোর্স বাংলা সহাযিক। 


গোবিন্গলাল তাহাকে করুণ! জানাইল, বোছিণী হরলালের প্রলোভনে পড়িয়া 
সেই গোবিদ্দলালের ক্ষতি করিয়াছে । সে কৃষ্ককান্তের লিঙ্দুফে জাল উইল 
রাখিয়া আসল উইল লইয়া আসিয়াছে । জাল উইলে গোবিদালালের চ্চাগে 
ছিল এক পাই। বোছিণীর হৃদয়ে স্থমতি-কুমতির ঘন্ব আবভ হুইল । যত দিন 
যান্ন তত তাছা বাড়িতে লাগিল। রোছিণী কেবল গোবিঙগালীলের কথা 
ভা'ৰিতে লাগিল। 

শিল্পী কালে! চিত্রপটে উজ্জ্ চিন্র অস্কন করেন। রঙের তুলির স্পর্শে যতই 
তাহা উজ্জলতর হইয়! উঠে ততই চিত্রপট গাঢচতর হয়। বোছিনীর হ্ৃদয়রূপ 
চিন্রপট ছিল জদ্ধকার। সেখানে পূর্বে কোন পুরুষ-মাঙ্গষের চিত্র অদ্বিত হয় 
নাই। তাহার সেই শূন্ত হ্বায়ে গোবিন্দলালের চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। 
ক্রমে ক্রমে গোবিহ্গলাল তাহার মন জুডিয়া বসিল। রোহিণীর হ্দ্য়পটে 
গোবিন্গলালের চিত্র উজ্জ্লতর এবং জীবন্ত হইয়! উঠিল। 


(১১) কিন্ত যে জাতি জীয়ত্তে জলভ্ত চিতায় আরোহণ করি, 
€রোহিণীও মেই জাভীয়--আর্য কন্যা । [ ১ম খণ্ড, ১২শ পরিচ্ছেদ ] 

গোবিদ্দলালের প্রতি আপক্ত রোছিণী গোবিল্গলালের উপকাবার্ধে 
জাল উইল বদল করিয়া আসল উইল রাখিতে গিয়া ধর! পড়ায় সত্য ঘটনা 
জানিবার জন্ত গোবিন্দলাল তাহাকে অনার মহলে আনিয়৷ জিজ্ঞাসাবান্ব করিবার 
-সঙ্কয়ে লেখক রোছিণীকে লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ছিন্দুনারী সম্পর্কে এই মন্তব্যটি 
করিয়াছেন। 

কষ্চকান্তকে অন্বোধ করিয়া গোবিালাল রোছিণীকে অনার মহঙ্ে 
'শ্রমযের নিকট আনাইয়াছে। স্বামীগতগ্রাণা ভ্রমর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বোছিবীর 
নিকট গোবিন্দলালকে রাখিয়া পাকশলায় চলিয়! গরিম্বাছে। এই বসবে 
গোবিদলাল উইল চুরি প্রকৃত সংবাদটি জানিবার জন্ত বোছিণীকে প্রশ্ন করিল। 
রোছিণী গোবিদ্দলালের প্রতি প্রবণ আঁকি বশত:ই এই কর্ষটি করিয়াছে 
তাহার জন্বর্বেদন। জার স্ করিতে পাত্িতেছে না। ইতিপূর্বে দে তাহার 
বুদ্ধিহিষেচন! ছারা নিজের হনোভাৰকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে গিয়! উপলব্ধি 
করিক্জাছে থে গোিল্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তি ভিন্ন তাহার গত্যত্তর় নাই । ইহা 
মে অন্ত, ধর্থবিগর্থিত ভাহা। বুঝিলেও বিধবা যুবতী জাপর্দার সপ্ঙ্গাগ্রত 
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কামনাকে জয় করিতে পারে নাই । ধর! পড়িক্ন। গোবিন্দলালের নিকট অকপটে 
নকল কিছু হ্বীকাঁ করিলে ফল যে খারাপ হইবে নাইহা মে যে মনে না 
করিতেছে এষন নছে। কিন্তুবলি বলি করিয়াও বলা তাহার পক্ষে সম্ভবপর 
হুইয়া উঠিতেছে না। বাঞ্ছিত প্রেমপান্রকে সম্মুখে পাইয়াও তাহার নিকট অত্য 
কথা বলায় বোছিণীর অস্থবিধা কোথায় ? বঙ্িষচন্্র উত্তর দিয়াছেন এই বলিয়। 
যে, বোহিলী ঘদি হিন্দু বিধবা না হইত, তাহ। হইলে তাহার কোনে অস্থবিধা বা 
আপত্তি হইত না। কারণ স্বামীর প্রতি একানরক্কিই যেখানে হিন্দু নারীর আশ 
দেখানে হিন্দু ভিন্ন অন্যধর্মে স্বামী বর্তম।নে অথবা অবর্তমানে অপর পুকষের প্রতি 
প্রেমাকর্ণ আদৌ দৌধাবহ নছে। বালধিধবা রোহিণী ভ্রথরের স্বামী 
গোবিন্দলাঙ্গের গ্রতি আসক্ত হইয়া ভারতীয় সত্তী নারীর আদর্শ বিরোধী কাজ 
করিতেছে । তাই গোবিন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে &গাবিন্বলালেরই নিকট নিজের 
এই পাপবাসনার কথা প্রকাশ করিয়া ফেল! সম্তক্প হইতেছে না। এই প্রকার 
নিদারুণ প্রেমজালা! মহা করা অপেক্ষা! প্রকাশ করিয়া ফেলাই ভালো কিন! 
এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলিয়াছেন, যে নারীজাতি জীবস্ত অবস্থায় সম্মত 
স্বামীর সহিত চিতায় পুডিয়া লছমরণ বরণ করিয়াছে অথবা আত্মসম্মান 
রক্ষা করিবার জন্য অগ্রিকৃণ্ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জহরত্রত পালন করিয়াছে, 
তাহাদের পক্ষে তীব্র যে কোন দহন সন্ভ কর! কিছুই অসম্ভব নহে। রোহিনীও 
যেছেতু নেই হিন্দু নারীরই সগোত্রা, অতএব বাসনার স্থতীত্র দহনজাল1 লহ করা 
তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। 

সনাতন হিন্দু সমাজের দাম্পত্য জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বন্ধিম এখানে 
ভারতীগ্ন হিন্দুনারীর অপরিশীম নহনশীলতার প্রশংসা কবিয়াছেন। 


(১২) ঘর্ণস্থগ্রস্িবিদ্বের স্যার -.....দয়ার উচ্ছল উঠিল। 
[ ১ খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ ] 


উইল চুরির ব্যাপারে সতা ঘটনা জানিবার জন্ত নির্জনে বোছিনীকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করিতে যাইয়া রোছিণীর অন্তরের প্ররূত সংবাদ প্রকাশ হইয়! 
পড়িন্বে গোবিন্দলালের কপ গ্রতিক্রিয়া'হইল আঁলোচ্য অংশে লেখক তাহারই 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। 


১৯০ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


আদল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার সময়ে বরোছিণী ধর! পড়িয়াছে, 
গোবিন্দলালের নিকট 1নজনে এই স্বীকারোক্তিতে গোবিন্দলাল বিন্মিত হইল্‌। 
গোবিদ্দলাল উদ্ধার, সচ্চিদ্র ও পরোপকাগী; দে নিছক উপকার করিবার জন্যই 
এতদূর জগ্রসর হইয়াছে । নির্জন বারুণী পু্কৰিণীর ঘাটে রোরুদ্তমানা বে হিণীকে 
“এও আমার ভগিনী । যদ্দি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিৰ 
না ইহা স্থির করিয়াহ সে সাস্বনা দিতে অগ্রনর হইয়াছিল। কিন্তু বালবিধবা 
রোছিণীর অন্তরের সপ্ত ক'মনা-বালনাকে ইতিমধেই হরলাল জাগাইয়া তুলিয়াছে, 
স্থুতরাং গোবিন্দলালের এই অযাচত সহান্গভূতি যে ধভুক্ষ ন'রীহৃঘয়কে বশ 
করিয়া ফেলিবে ই₹। গোবন্দল।লও আদৌ জানত না। স্থতরাং নিজের ভাল 
করিবার অন্নরোধে না কগিলেওবর্পবা যুবতী যে কোন অলক্ষ্য কামণায়্ গোবিন্দা- 
লালের মঙ্গল করিবার জলা উইল খদপ কঠিতে গয়া ধরা! পাঁড়য়াছে এবং সে 
কামণ। ছে গোবিন্দলালের সহাক্ষভূত্িপূণ আচরণ খবারাহ ডদ্রিক্ত হহয়াছে, ইছা 
'রোহছিণা গোবিন্দলালকে ন। বাণয়। থাকিতে পারল ন।। কাধণ ইতিমধ্যে রোছিণী 
মনে মনে ঠিক কারযাছে 'আঁম ত মরিতে বলিয়াছ 1কস্ত তোষায় একবার 
পরীক্ষা করিয় মারব |? সতগাং ৫4া।২৭ যখন বাকুণী পুঞ্ক'ণীর ঘাটে গোবিদ্দ- 
লালের ব্যবহারের উল্লেথ কারিয়! বপিল, “যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পা নাই, 
যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না--আপনি আমাকে তাহ দিয়াছিলেন, 
এবং সে বস্ত যে কি তাহ গোবিন্দলালের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট না জানাইয়। বলিল 
-ইহজন্মে আমি বলিতে পাবিব না কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের 
চিকিৎস নাই, আমার মুক্তি নাই' ইত্যাদি, তখন গোবিজ্জলাল বিন্মিত না হইয়া 
'পাবিল না। এতক্ষণে সে স্থিরপ্রত্যয় হইল যে রোহিণী তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। 
তাহার প্রতি থে প্রেমে ভ্রমর আক নিমজ্জিত, সেই প্রণয়ে কোন প্রকার পাপ 
নাই, যেছেতু তাহা। সমাজাঞ্ছঈশাসনে স্বীকৃত। বিস্ত (বিধবার পক্ষে পরপুরুষের 
চিন্তাও যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবানিয়া! যে কতদৃর 
গছিত কাজ করিয়াছে ণে বিষয়ে গোবিন্দলালের সন্দেহ্ষাত্র রহিল না। 
নারীচরিজ্র সত্যই দুজেয়। রোছিণীর নারী প্রকৃতিও ছুজেয়, পেও প্রবৃত্তির 
বশে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত হুইয়াছে। তাহার এই বহন্তময় 
নামী গ্রক্কতিকেই এখানে 'ভুঁজলী” বল। হইয়াছে। 


এই আবিফারের পর গেবিন্দলালের অন্তরে ষে কোন আনন্দ হুইল গাঁহ। 


কৃষ্ণকাস্তের উইল ১৯১ 


নহে । লেখক তাহাকে এক নিফলুষ চরিত্রবান যুবকরূপে অস্কিত করিতে 
চাহিয়াছেন পরবর্তীকালে তাহার চরিত্রষ্ঘলনের ভয়াবহ পরিপাঁত দেখাইবাত 
জন্ত | রোহিণীর স্পষ্ট শ্বীকারোক্তির সময়ও তাই লেখক বলিয়াছেন যে, গোবিন্দা- 
লালের হৃদয় নিষ্পাপ ও অনিন্দ্য, সুন্দরী র্মণীব প্রণপ্নজ্ঞাপন সত্বেও বোছিণীর 
প্রতি তাছার কোন ছুবলকা জন্মে নাই । তাহার হৃদয় সমুক্রের মতে) গভীর ও 
উদীর। সে নিছক দয়া ও সহানুভূতির বশেই রোহিণীর উপকারার্থে এতদ্বর 
অগ্রপর হইয়াছে । রোহিণীর বাকা প্রথমে তাগার সাঙ্কাজিক সত্তাটিকে সক্রিয় 
করিয়া তুলিয়াছে, সমাজনী তিকে পজ্ঘন করিয়। োহিণী যে অন্তায় কার্য করিয়াছে 
তাহার প্রতিবিধান কর] কর্তব্য বিবেচনায় সে প্রথমে রোহিণীকে বলিয়াছে, 
মতই বোধ হুয় তোমার ভালো ।” “কিন্তু পরক্ষণেই একটি দার্শনিক ভাব তাহার 
চিত্তে স্থান পাইয়াছে, সে রোহিণীকে বলিয়াছে, 'ধরণে কাজ নাই । সকলেই কাজ 
করিতে এ সংস।রে আসিয়াছি । আপনার কাজ না করিয়া মবিৰ কেন? এই 
পরম্পর বিরোধী মনোভাব যে তাহার চিত্রের গ্ঁটতার শ্চনা করেনা তাহা 
ইহার পরে বোহিণীকে দেশ ছাড়িয়া যাইখার পরামর্শের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 
'গাবিনলালের ধারণা হইয়াছিল যে রোহণীকে তাহার নিকট হইতে দুরে সরাইয়া 
দিলে গে'বিন্দলালের অধর্শনে রোহিগার তাহার প্রতি প্রেমও প্রশমিত হইবে । এই 
যে চমৎকার দাওয়াই-এর ব্যবস্থা গোবিন্দলাল করিল, ইহার পশ্চাতে নিছক দয়া, 
পরোপকার ও সহানুভূতি ছাড় গোবিন্বলালের রোহিণীর প্রতি অন্য কোন 
দুর্বলতার আভাস পাওয়া] যাইতেছে না। তাহ।র সম্মতি ব্যতিরেকেই রোহিণীর 
অন্তরে তাহার প্রতি ঘষে প্রেমাকধণ কটি হইয়াছিল, তাহা গোবিন্দলালের 
'অদর্শনে প্রশমিত হইবে গোবিন্বলালের এন্সপ মনে করিবার কারণ কি? 


(১৩) “আমার অসন্ধ বন্্রণা- অনন্ত সুখ ।” 
[ প্রথম খণ্ড, চতুর্দশ পাঁরচ্ছেদ ] 
এই উক্তিটি রোহিণীর । রোছিনী গোবিন্দলালকে কথা দ্দিয়ছিল, সে 
হুরিক্্রাগ্রাম ছাড়িয়া গোবিন্দলালের সাহায্যে কলিকাতায় চলিয়৷ যাঁইবে। 
খুড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিতে দে বাড়ী আসিল। কিন্তু খুড়াকে কিছু বলিল না। 
ঘরের মধ্যস্থলে বলিয়া কাদিতে লাগিল। গোবিন্দলালকে ছাড়িয়া! তাহার পক্ষে 
কোথাও হায়! সম্ভব নছে। গোবিন্দলালকে আবার সেই সিদ্ধান্ত জানাইতে 
হলিল। যাওয়ার পথে ইহ! তাহার স্বগতোক্তি । 


১৪২ ডিগ্রী কোপ বাংলা সায়িক! 


রোছিণী বিধবা । হিন্ুসমাজের প্রচলিত সংস্কার অন্থ্ঘায়ী বিধবার ওগয় 
পাপ। গোবিন্থলালকে ভালবানিয় তাঁছার ধর্ম গেল, হু গেল। এতদিন 
বক্ধানন্দের সংসারে সে শাস্তভাবে নিকরুদ্িগ্র জীবনযাপন করিতেছিল। কিন্ত 
গোবিন্দলালকে ভালবান! অবধি মে লর্ধদাই উদ্দি্। সে জানে এ রোগের 
চিকিৎসা নাই-মুক্তি নাই। তাহার হ্বায়ের জস্হা প্রেমজালায় নে অহরহ 
পুঁড়িয়। মরিতেছে । সেজন্ত তাহার অসন্থ যন্ত্রণা। আবার এই যন্ত্রণা আছে 
বলিয়াই তাহার স্থখ। রোহিণী পুরুষের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। গোবিন্দ- 
লালের সহাম্ছভূতি তাহাকে সেই ছুলভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিল। 
গোবিন্বলালকে মে ভালবাদিল। সে জানে তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়। 
তথাপি গোবিন্দলালকে দেখিয়াই তাহার স্থখ । হবিদ্্রাগ্রামে গোবিনলাল বাস 
করে। মেজন্ধ এই হুবিব্রাগ্রাম ভাহার স্বর্গ | এই গ্রাম ছাড়িয়। গেলে সে 
গোবিদদলালকে দেখিতে পাইবে না। অতএব গোবিন্দলালের মন্দির যে গ্রামে 
তাহা ছাডিয় যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে । পুরুষকে ভালবাসিতে ন! পারিয়! 
রোছিণীর জীবন অপূর্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাছা পূর্ণ হইগ। এই পূর্ণতাই 
স্থুখ। হঙ্ত্রণ। ব্যতীত সামাজিক উপায়ে এই সখ লাভ কর] সম্ভব নয়। অবৈধ 
প্রণয়েব যন্ত্রণাও তাহার যেমন অসম, তেমনই ইছাতে তাহার হুখও অনন্ত। 


(১৪) সেই সময় ভ্রমর একটা লাঠি... .... ভ্রমর়েরই কপালে 
লাশিল। [ ১ম খণ্ড, যোভশ পরিচ্ছেদ ] 

নিছক সহানুভূতি ও অন্গকম্পার বশবর্তী হইয়৷ বাক্ষণী পুক্করিণীর 
জল হইতে নিমজ্জিত রোছিণীকে বাচাইভে গিয়া গোবিশ্দলাল রোছিণীর 
অধরের সহিত আপন অধর যুগ্ক করায় প্রকারাস্তরে রোহিণীর প্রতি আসক 
হুইয্ব! পভিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা যে তাহার দাম্পত্য জীবনকে বিপর্ধস্ত 
করিয়া! তুজিবে ইহা! বদ্ধিমচন্ত্র একটি তুচ্ছ প্রাকৃতিক ঘটনার হ্বার! ইঙ্গিতে 
বুষাইয়াছেন। 

গোখিকলাল রোহিণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভ্রমত্বকে বলিয়াছিল, 'রোছিণী 
আঁমায় ভালবাসে? ইহাতে ভ্রমর নিতাত্ত কৌতুক পরবশ হইয়াই বি ক্ষীরিকে 
দিগাবাকুণী পুকুবে স্্যাবেল! গলাঘ কলসী বাঁধিয়া বোছিণীকে ডূবিক্না অরিবার 
পরাদর্শ দিয়াছিল। যোছিনী সেই নির্দেশক্রমে সভ্য সত্যই বাঁকণী পুকুছে 


কৃষ্ণকাস্তের উহল ১৪৩ 


ডুবিয়া মরিতেছিল। গোবিন্দগাল স্ছিক মানবতার খাতিরেই রোছিনীকে 
বাচাইবার জন্ব জল হইতে উদ্ধার কক্িয়া 1দ্জেঞ্ বঝাগানবাড়ীতে আল এবং 
কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করিবার জন্য উড়ে মালীর ব্দলে নিজেই বোহিণীর 
'পকবিস্বনিন্দিত, এখনও সুধা পরিপূর্ণ, মদনমদ্বোন্মাদহলীহলকলসীতুল্য ক 
রাঙ্গা মধুর অধরে” আপন অধর সংযোগ করিয়া ফু' দিল। রোছিণীর সাহত 
ঘনিষ্ঠ দ্বৈছিক সংঘোগ এই প্রথম হইলেও ইহা! হইতেই যে ঝোছিণীর দেহ্- 
সভোগের আকাজ্ষা গোবিন্দলালের চিত্তে স্থান কারয়া লইয়! তাহার ও ভ্রমবের 
দাম্পত্য জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবে তাহা দিয় হইয়। গেল। যোছিণীকে 
মরিবার পরামর্শ দিয়! ছুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রমরই তাহার দুর্ভাগ্যকে ভাকিয়! আনিল, 
ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। 
ভ্রমরের এই ছুরদৃষ্টেব্ হুচল! শিল্পী বদ্ধিম একটি লামান্ত প্রার্কতিক ঘটনার 
মধ্য দিয়াই ব্যক্ত করিয়্াছেন। মাছুষের জীবনের বিপর্যয় ৰা বিপদ অনেক 
ঘ্ময় বাছিরের ঘটনার মধ্যে পূর্বাহেই প্রতিফলিষ্ঠ হইয়া থাকে--ইংরে জীতে 
এইজন্ত একটি প্রবাদ আছে 40012176 66165 0986 05912 913830ঘ78 800650.১ 
মনজ্তত্বে ইহাকে “21082508৮10, বলিয়া! ব্যাখ্যা করণ হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র এই 
চ:08008810-এ বিশ্বীম করিতেন । তাহার প্রায় সকল উপন্তসেই নায়ক ব। 
নায়িকার ছুর্তাগাঙ্ছচক এই প্রকার অশুভচিহ ব৷ ছুর্িষিত্তের বিষয় অঙ্কন করিয়- 
ছেন। ঠিক ঘে সময় গোবিন্দলাল সচেতনভাবে পোছিণীর অধরে অধর মিলাইল 
(যদিও তাহ! রোহিণীর প্রাণ বুক্ষারই জন্য ) সেই মুছূর্ত হইতে গোবিন্দলালের 
চিতে রোহিনী-সভোগ তৃষ্ণা! জাগরিত হইল, যাহা ভ্রমবেষ দাম্পত্যজীবনকে 
অনতিবিলম্বে বিষময় করিয়! তৃলিবে। বারুণী-পুফৰিণীর তীরে যখন রোছিণীকে 
বাচাইয়। তোল! হইল, ঠিক লেই সমগ্ধে রুষ্কান্তের অনাবসহলে ভ্রমরের হন্ত- 
নিক্ষি্ড লাঠি বিড়ালের গ।য়ে না পাগিয়। ভ্রমবের কপালে আঘাত করিল অর্থাৎ 
ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। রোহিণী যেন বিড়াণের মতো ভ্রমরের গোবিন্দলালরূপী 
প্রেমছু্কে অলক্ষ্যে উদ্ররসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু ভ্রমরপী গৃহিণী 
সাবধান হইয়! সেই বিড়ালরূপী তোছিণীকে তাড়া করিল অর্থাৎ ধোছিনীকে বারুণী 
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিবার নির্দেশ বিক়্াছিল। তোছিণী দলে ডুবি! মারতে 
৷ গিষ্কাও বাঁচিয়া উঠিল; তাহাতে ভাহার প্রতি গ্লোৌবিন্দলালের আসি যোল 


। কলা পূর্ণ হইল, যাহার ফলে ভ্রমরেরই দর্বনাশ হইল । এট উপন্তানের অন্তঅও 
ূ কঃ উইল---১৩ (৭৩) 


১৯৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাক্সিকা 


এরপ একটি ঘটনা আছে। প্রসাদপুরের বাড়ীতে রোছিণীর মৃত্যুর পৃবে 
যখন ওনাদের কাছে রোছিণী তবলা শিখিতেছিল তখন “অকম্থাৎ রোছিণীর 
'তবল। বেহুবরা বলিল'--এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য দ্বার! তাহার আসন্ন ভয়াবহ 
পথ্িণতির প্রতিই লেখক পাঠককে চেতন কহিয়া ভুলিতে চাহিয়াছেন। 


(১৫) “পাপ না করিক়্াও বন্ধি এই ছুঃখ, ভবে পাপ বরিজেই ব৷ 
ইহার বেনী কি হইবে ?” [ প্রথম খণ্ড, স্থদ্শ পরিচ্ছেদ ] 


জলমগ্র রোহিণী হখন চৈততন্তলাভ করিল তখন গোবিন্দলাল ভাহাকে 
বলিয়াছিল, আত্মহত্যা মছাপাপ। রোছিণী তাহার উত্তরে এই কথা 
বলিয়াছিল। 

রোছিনী ছিল অপরূপ স্থন্দরী। তাহার পরিপূর্ণ যৌবন। কিন্ধু নিক্নতিএ 
নির্মম বিধানে এবং সামাজিক সংস্কারে তাহাকে শু কাষ্ঠের যত জীবন কাটাইতে 
হইবে) কারণ, সে বিধবা । কিন্তু রোছিণী তাহার এই অধুষ্টকে সহজে 
স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই । সে বুঝিতে পারে নাই-_-কোন্‌ পাপে ভাহার 
এই্‌ নিয়তি। কোন্‌ পাপে সমাজে অন্ত নানী হইতে তাছার এই ছূর্ভোগ। 
তাহার পরিপূর্ণ যৌবন থাকিতেও তাহাকে কেন শুকাইয়া জীবন কাটাইতে 
হইবে? পেজানত কোন পাপ করে নাই। অথচ তাহার কপালে এই বৈধব্যের 
দুখ কেন? এই ছুঃখকে অস্বীকার করিবার জন্ত লে গোবিন্দলালকে ভাল- 
বাদিল। কিন্ত ভাহাতেও অসহ্‌ যন্ত্রণা, অলহনীয় অপবাদ । মৃত্যু ছাড় তাহার 
গতি নাই। দেজন্ত সে বারুণীর জলে আত্মহত্য।! করিতে গিক়্াছিল। গোবি- 
দালাল তাহাকে বাচাইয়। তৃলিল। রোছিণীকে বলিল, আত্মহত্যা মছাপাপ। 
আত্মহত্যা করিলে নরক-যস্ত্রণা ভোগ কন্িতে হয়। রোছিণী গোবিনগলালের 
এই কথ শুনিয়া! শিহুরিয়! উঠে। কারণ লে কোন পাপন করিম্াই জীবনে 
নবকছগ্্রণা ভোগ করিতেছিল। পাপ করিলে তাহার অধিক জার কি হইবে? 
রেপরোয়া মনোবৃত্তির ফলেই রোহিণীয় নিকট জীবন-মৃত্যু মান বোঁধ হই 
ছিল এবং সে আত্মহত্যা করিয়। শান্তিলাত কত্বিতে চাহিল। 


(১৬) বাহাকে ভালবাস তাছাকে........... সুতা ছোট করিও। 
[ শ্রথয খণ্ড। চতুরিংশ পরিচ্ছেদ ] 


ঝোছিণীকে ভুলিধার উদ্দেন্ড অছাল পরিদর্শনের ছলে ভ্রমবের নিকট ছপ্চে 


কষ্চকান্তের উইল ১৪৪ 


॥গোবিনবলালের ছুরে বিয়া স্বাওয়ায় যে কেবলমাজ ভ্রমনের ক্ষতিই হুইল 
তা নছে, পক্ষান্তরে তাহাত্ম এবং গোবিদ্দলালের মধ্যে যে মাননিক বাবধান 
সী করিল তাহাই বহ্ধিমচন্ত্র এখানে বলিতে চাছিয়াছেন। 


অনিন্দাহুন্দরী বিধবা যুবতীকে ৰাচাইতে গিয়া তাহার দেহের অতি নিবিড় 
দায়িধ্ে আসার পর ছইতে গোবিন্লালের চিত্তে রোছ্িণী আপন প্রভাব বিস্তার 
পরিতে থাকে । গোবিন্দলাল রোহিদীর চিস্তা হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্ত 
গ্রাম ছাভিয়া দুরব্তী মাল পরিদর্শনে গমন করিলে বিরহছখিক্লা বালিকা ক্লু 
ভ্রমবের মানগিক বেদনায় ক্ষীরি ঝি অহেতুক আঁম্নাত করিয়া! বমে। তাহাতে 
ব্রমরের হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীতা হইয়া ক্ষীরি আঙুঃপর গ্রামময় গোবিদালাল- 
রোহিণীএ অবৈধ সম্পর্কের বিষয় রাষ্ট্র করিয়া দিল। কলঙ্ককাছিনী রোহিণীর 
কর্ণগোচর হইলে সেও ভ্রমরকে “হাড়ে হাত্বে আলাইবার' জন্ত এক গ্রন্থ 
গিপ্টিকরা গহনা ও কাপড় চোপড় দেখাইয়া অক্ধপস্থিত গোবিন্বলাল সম্পর্কে 
ত্রমরের মনে বিরুদ্ধ ধারণ! জন্মাইয়া দিল। সত্য মিথ্যা যাচাই না করিয়াই 
বালিক] এমর মণের আবেগে গোবিন্দলালকে পঞ্জে জানাইল, “তোমার দর্শনে 
'আমার আর স্থখ নাই” ইত্যাদদি। এই পত্রের সঙ্গে গোবিন্দলাল ব্রদ্ানন্মলিখিত 
আরও এগ্খানি পত্রে জানিল যে, গ্রামময় এই কলঙ্ককাহিনী রটনার মূলে শ্বস্ধং 
ভ্রমর। বস্তত: গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে স্থানিক দৃরত্বই স্থাষী-্রীত মধ্যে 
এইপ্রকার ছুল বোঝাবুঝির অবকাশ স্থাষ্টি করিল। যদি গোবিদ্দলালকে ভ্রমর 
ছাড়িয়া না দিত অথবা! সে নিজেও গোবিন্দলালের সঙ্গে মালে যাইত, তাহা 
হইলে এই সকল.অনর্থ বা অমূলক অপবাদ হ্যাট হইবার কোনপ্রকার লভ্ভাবনাই 
থাকিত না। প্রেমের ক্ষেব্রে দূরত্ব ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ হি করে এবং 
ভুল বোঝাবুঝির হুত্রপাভ একবায় হইলে প্রেমের বন্ধন শিথিল হুইতে থাকে । 
বাধন শক্ত কবিতে হইলে যেমন অল্প সুতা দিয়] খুব শক্ত করিয়া বাধিতে হয়, 
তেমনি প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর করিতে হইলে প্রেমের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে স্থানগত 
পূরদ্বের ব্যবধান কমাইতে হয় । বস্কতঃ মন এমনই বস্ত যাহা "একবার ভাঙ্গিলে 
আর জোড়া লাগে না। গোবিনালাল দূঝে থাকার জন্তই রোহিণীর সহিত 
তাহার কল্পিত লম্পর্কটি এত বিস্তৃত হইতে পারিল। ভ্রমরকেও প্রকৃত ব্যাপার 
বুঝাইবার মতে! কেছ ছিল না বা গোবিন্দলাল সম্পর্কে ভ্রমরের ভ্রান্ত ধারণ! 
নিরগনেরও কোন উপায় হইল না। উভয়েই পরস্পর হইতে দূরে থাকার জন্ত 


১০৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা লহার্রিকা 


গোবিন্দপালকে ভ্রমর যেস্ধপ ভুল বুঝিল, গোঁবিন্বলালও ভ্রমরকে ভুল বুবিল 
এবং এই ভুলবোবা বুঝি তাহাদের জীবনে আর কোনদিন দূর হইল না। দম্পতির 
এই মানসিক বাবধান যে দুর হইবার নহে, তাহা বুঝধাউবার জন্ত বন্ধিমা্ত 
একটি উপমার লাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন । প্রয়্াগতীর্থে গঞ্জ, যমুনা ও সবদ্বতী 
নর্দী আসিয়া মিলিত হইয়াছে ।' অতঃপর দক্ষিণর্দিকে অগাসব হইবার সময়ে 
'ভিনটি নর্দীই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! গিয়াছে । গঙ্গ। যুক্তবেধী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া বঙ্গেপলাগরে আসিয়া মুক্তবেণী হইয়া লমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, 
1জার যুক্তবেণী ছয় নাই । এই উপমার ছার! বঙ্ধিমচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, 
গোঁবিদ্দলাল ও ভ্রমরের মধো যে মানসিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, ভাহা 
ভাহাদের জীবনে কোনদিন দুর হয় নাই-পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই 
জীবন কাটাইক্সাছে। ভ্রমর শ্বামীর প্রতি নিদরকুণ অভিমান লইয়া অকালে 
স্বতযুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে এবং গোবিন্দলালও ভ্রমরের প্রতি অভিমান- 
ৰশত: শেষ পর্যন্ত সংসার তাগ করিয়া দন্্যাস অবলগন করিয়া শাস্তি 
পাইস্সাছে। 
(১৭) যা বায়, তা আর আসে না-'...... ". যুক্তবেণী কোথায় 
? | গ্রথম "খণ্ড, চত্ুধিংশ পরিচ্ছেদ ] 


১৬নং বাখ্যাটি লিখিলেই চলিবে। 
(১৮) জ্দুখ বায়, স্বৃতি যায় না । ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় 
»অ]1। মাচগুষ যায়, নাম থাকে । [ প্রথম খণ্ড, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ] 


গোঁবিহলাল যখন ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল তখন তাহার মনের 
অবস্থা! বিশ্লেষণ করিতে বন্ধিমচন্দ্র এই উক্তি করিয়াছেন। পাড়া-প্রতিবাসীদ্বের 
গোবিন্বলাল-রোছিণীর কুৎসা রটনাঁয় গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের বিশ্বাদ 
টলিতেছিল। রোহিণীর কাছে গোবিন্দলালের প্রদত্ত শাড়ী ও গহন1 দেখিয়া 
তাহ। পূর্ণ হইল। ভ্রমর গোবিদলালকে অবিশ্বীন করিল গোঁহিন্দলাল 
যহাল হইতে ফিরিতেছে শুনিয়। ভ্রমর পিআরালয়ে চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল 
এতটা আশা করে নাই । সে যনে মনে ভাবিল, “এত অবিশ্বান! না বুঁফিয়া 
ন| জিজ্ঞাস! করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর লে ভ্রমরের 
মৃখ দ্বেখিব না।” পে ভ্রমরকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইতে মাতাঁকে নিষেধ 
করিল। এইপ্ধপে কয়েক দিন কাটিল। তথাপি ভ্রমর আসিল না। গোবিশ্দলাল 


কৃষ্কান্তের উইল ১৯৭ 


মনে করিল, 'ভ্রমরের বড স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাদাইব।” 
কিন্তু তাহ] সহজে সম্ভব হইল না। এক-একবার শুন্ত গৃহ দেখিয়া দে নিজেই 
কার্দিতে লাগিল। তথাপি তাহার বাগ কষিল না। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে 
ভুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও সহজে সম্ভব নছে। 

বর্তমান অতীত হয়। বর্তমানের সুখ চলিয়া যায় কিন্ত সহজে ভোলা 
যায় না। স্থখ-দুঃখ স্থায়ী হয় না। কিন্তু হথখ-ছুঃখ মেশানো থে জীবন 
তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে দূর হয় না। একটা ছুষ্ট ক্ষত চিকিৎসায় 
নিরাময় হয কিন্ত কখনও তাহা নিশ্চিহ্ন হয় না। ; তাহার দাগ থাকিয়া যায়। 
ভ্রমর চলিয়া গিয়াছে । গোবিন্দলালও তাহাকে: ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে। 
কিন্ত ভ্রষরের সঙ্গে গোবিন্দলালের নয় বৎসরের বিবাহিভ জীবনের যে মধুর 
স্বতি তাহাকে সহজে ভোলা সম্ভব নছে। মানুষ, কালের আবর্তনে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। তাহাব নশ্বর দেছ শেষ হুয়। কিন্তু তাহার যে কীতি তাহা ত 
নই হয় না। মান্ধবের মনেই তাহা! বিরাজ কন্ে। ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া 
গেলেও তাহার ফেলিয়া যাওয়া অনেক স্বতি গোবিন্দলালের চতুর্দিকে বিরাজ 
করিতেছে । ভ্রমরকে ভোলা! সম্ভব হইলেও তাহার এই ম্মতিকে ভোলা 
গোবিন্দলালের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। 


(১৯) সেনুন্মর পুর্লিম! মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্তিকী রাকায় 
গ্রহণ লাগয়াছে। কে খাঁটি গোনায় দস্তার় খাদ 
সুরবাধ। যন্ত্রের ভার কা্টিয়াছে। [ প্রথম খণ্ড, লগ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ] 


লাঁবপ্যময়ী ভ্রমর ও গোবিষ্জলালের দাম্পত্য জীবনে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আসন্ন। 
অথচ এই ছুইটি জীবন ছিল প্রণক্নবন্ধনে আবদ্ধ? ছিল মধুময়। রসবতী, 
যৌবনবতী বালবিধব! রোহিণীকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া 
গিয়াছে । ভিতিহীন গ্রাম্য কুৎসা রটনার প্রতিক্রিয়ায় এই প্রথম স্বামী স্ত্রীর মনে 
দেখা দিয়াছে ফাটল। যন চিড় খাইয়াছে। তাহার পর ভ্রমরের চরম 
অভিমানে পিত্রালকম গমন, গোবিন্দলালের অধিকতর আগ্রহে রোছিণীর 
লছিত মেলামেশ! করার প্রচেষ্টা ও রোহিণী-চর্চা ও কৃষ্ণকান্তধের শেষ উইলে 
গোবিন্দলালের পরিবর্তে ভ্রমরের নাম পত্তন, একটির পর একটি ঘটনা অগ্রতি- 
রোধ্য গতিতে সংঘটিত হইয়া ছুইটি জীবনের মধ্যে এক বাধার প্রা্ীর 


১৯৮ ভিশ্রী কোর্প বাংল! সহাদ্িকা 


গড়িয়া! তৃলিয়াছে। রচনা করিয়াছে এমন এক অনতিক্রম্য বাবধান ও, 
কৃফকান্তের শ্রাদ্ধোপলক্ষে আবার যদিও ভ্রমর-গোবিন্দলালকে একই বাড়ীতে 
একজে দেখা গিয়াছে, তথাপি তাছাদের সংক্ষিপ্ত আলাপ, চকিত গতিবিধি 
ও অন্ুযোগের পরিবর্তে বিরাগপূর্ণ আচরণ দেখিয়! উহাদের সেই পূর্বজীবন 
থে পুনায় ফিরিয়া আসিবে নও সেই ধারণাই দৃঢমূল হইয়। গিয়াছে। 

ভ্রমর ও গোবিন্দলালের দাম্পতা জীবনের এই বিক্ৃতিকেই এখানে পর 
পর চারটি উপমায় কবি বঙ্কিম ব্যক্ত করিয়াছেন। উহাদের পবিত্র দাম্পত্য 
জীবনটি যে কত মমদ্ামাখা, প্রযুক্ত উপমাচতুষ্টয়ে তাহার হুদ্দর পরিচন 
উদ্দঘাটিত হইয়াছে । এই মধুময় দাম্পত্য জীবনকে লেখক বস্ধিমচন্জ্রের কখনও, 
শুধু পূণিমা! কখনও-বা বাঁদ পূর্ণিমা, কখনও খাঁটি সোনা, কখনও-বা স্থুর-বীধা 
বীপাযস্ত্রের মতই মনে হইয়াছে। 

পুণিমার শোভা যদি ঢাকিয়া যায তামপী মেঘে, কাঠিক মাসের রাকায় 
অর্থাৎ রাস পূর্ণিমার চাঁদে লাগিয়া যাঁয় গ্রহণ এবং তাহাতে যদি লব 
সৌন্দর্য হয় বিনষ্ট, অথব! খাটি দোনায় যদি দস্তার খাদ মিশ্রিত হয় বা যে 
বীপার তারগুলি সুমধুর সঙ্গীতের স্থরোপযোগী করিয়া বাঁধা তাহার তার 
হঠাৎ যদি কাটিয়া যায়, তবে যে বিকৃতি ও বার্থতা ঘটে, যে নৈরাশ্ের 
অন্ধকার সঞ্চারিত হয়, যে বিষাদের কারণ দেখ দেয়, ভ্রমর-গোবিন্দলালের 
অধুর দাম্পত্য অম্পর্কে ফাটল ধরায় সেইরূপ বিপর্ধয় ও নৈরাশ্ এবং বিষাদের 
কারণ দেখ! দিয়াছে। 

(২) লাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়। 

[ প্রথম খণ্ড, উনত্রিংশ পরিচ্ছদ ]। 

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পন্বিত্যাগ করিবার সংকল্প জানাইল। তাহার পর 
গোবিন্দলালের হৃদয়ে যে অস্তত্বন্থ দেখা দিল বঙ্ধিমচজ্জ এখানে তাহারই পরিচয় 
দিতেছেন। যহুত্তমাজেরই হৃদয়ে সমতি এবং কুমতি বাস করে। ম্ুমতি 
ছুইল দেবকন্তা আর কুমতি রাক্ষসী। ন্থমতি মাঁচষকে সুপথে চালিত কবে 
জার কুমতি কুপথে। কোন কাজের পূর্বেই মঙ্ুন্ত হৃদয়ে এই - স্মৃতি এবং 
ফুমতির ছন্দ আরস্ভ হয়। গোবিদ্দলালের হৃদয়েও দেই হন্ছ দেখ! দিয়াছে। 
গোবিন্পলাল মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ভ্রষয়েরকি অপরাধ ? 
অমর তাহার গ্রতি অবিশ্বাদদ করিগ্া তাহাকে কঠিন পত্র লিখিয়াছিল-- 


কৃষ্কাস্তের উইল ১৪৯ 


একবার তাহাকে সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ । কুমতি- 
স্মতি এই অপরাধের কথাই বলিয়াছে। ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়। যাওয়ায় 
গোবিন্গলালও তাহার প্রতি ক্ুন্ধ হইয়াছে। শ্রমরকে ভূলিবার চেষ্টা করিয়্াছে। 
কিন্তু যাহার সঙ্গে নয় বৎসর একত্রে বসবান করিয়াছে, যাহার সঙ্গে সুখ-ছুংখের 
অনেক স্বতি বিজড়িত, তাহাকে ভুলিব বলিলেই ভোলা যায় না। গোবিন্দলাল 
ভ্রমকে ভুলিতে অনেক চেষ্টা করিক্সাও ভুলিভে পারে নাই। অবশেষে ঠিক 
করিল ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় হইল বোহিণীর চিন্তা । গোবিন্দলাল 
ত্রমরকে ছাড়িয়া! রোহিণীকে ধ্যান করিতে লাগিল। স্মতি বলি, গোবিন্দলাল 
রোছিণীর সঙ্ষে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, ভ্রমর তাহাই সন্দেহ করিয়াছিপ। 
এই কি তাছার দোষ? কুমতি বলিল, এখন গোঙিন্দল।ল দোধী বটে, কারণ 
এখন বোছিণীই তাহার আশ্রয়; কিন্ত ভ্রমর খন সন্দেহ করিয়াছিল তখন 
গোবিন্দলাল ছিল নির্দোষ । ভ্রমর তাহাকে সন্গেষ্ট করিয়! দোষী মনে করিতে 
করিতে গোবিন্দলাল দোষী হুইয়াছে। কোন সাধু লোককে সর্বদা! চোর বলিলে 
সেও তাহার ধর্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং চো হয়। তেমনি গোবিদলাল 
রোহিণীর প্রণয়াসক্তির কথ! জানিয়াও তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। রোহিণীর প্রণয়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই, ববং তাহাকে 
ভুলিবার জন্ত জমিদারি পরিদর্শনের অছিলায় দুরে চলিয়া! গেল। নিয়তিয় 
চক্রজালে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। ভ্রমরই তাহার নিকট হইতে দুরে 
চলিয়! গেল, জার গোবিন্দলাল শেষ পর্যস্ত রোহিণীকে আশ্রয় করিল। 

(২১) অপরাজিত! কুগ্গ শুকাইয়। উচিল। 

[ ছিতীয় খণ্ড, গ্রথম পরিচ্ছেদ] 

আলোচ্য অংশটি বন্ধিমচজের “কৃষণকাস্তের উইল' উপন্তানের দ্বিতীয় খণ্ডের 
প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । কষ্চকা্ রায়ের শ্রান্ষশান্তি অস্ত 
বিনা অপরাধে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর এক 
বৎসর কাটিয়া! গেলে ভ্রমরের অবস্থা! কিরূপ টাড়াইল, আলোচ্য অংশে লেখক 
ভাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

পূর্ণ এফ বৎসর কাল স্বামীর দর্শনে বিরহবিধুর! ভ্রমরের মানসিক বেদনা 
জবশেষে শারীরিক গীড়ায় প্রকাশ পাইন এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রমরকে 
রোগশহা! গ্রহণ করিতে হইল । বিশেষ কোন রূপ বা ুন্দর গন্ধ না খাকিলেও 


নিডেত ভিগ্রী কোর্ণ বাংল! সহায়িকা 


ফুলের মধ্যে অপরাজিতাকে গণ্য না করিয়া পারা যায় না। সেই ফুল মাছুষের 
বিলাদবাসনা চরিতার্থ করিতে পারে না বটে, কিন্তু দেব-পূজার বিশেষ উপকরণ 
হিলাবে তাহার কৌলীষ্ঘকে হ্বীকার করিতে হয়। এই ফুলের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইছা ক্ষণস্থায়ী নহে, বৌন্রবৃষটি স্হা করিয়া দীর্ঘদিন 
টিকিক়্া থাকিয়া অবশেষে শুকাইতে স্বর করে। ভ্রমঃও যেন গোবিমদল'লেনু 
পুজার্খেই দীর্ঘদিন সতেজ ছিল। অনৃষ্টের নির্ধাতন, সম্পগ্রস্থত্ত পুক্গের মৃত্য, 
স্বামীর অবহেলা-_কোন কিছুই তাহাকে শুকাইয়া ফেলিতে পারে নাই। 
গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থাতে পৃণ একবৎসর সে সতাই 'অপবাজিতা” 
ছিল, কোন কিছুই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই । কিন্তু কল কিছুর 
লীম! আছে-_কালের চক্র এক বৎসরের পথ পরিক্রমা শেষ করিয়া হখন দ্বিতীয় 
বর্ষে পড়িল, তখন সতা সত্যই ভ্রমর ভাক্গিয়৷ পড়িল--মানসিক ও শারীরিক 
বিপর্ধয় তাহাকে শহ্যাশা্ী করিয়া ফেলিল। দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থায় শরীর 
ও মনের দিবারাত্র সংগ্রামের শেষে যখন ভ্রমর শ্যাশায়ী হইয়া পড়িল তখন 
তাহার পুনরায় বাচিয় ব্য হইয়া উঠিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, 
এই শধ্যাই তাহার শেষ শয্যা হইল, ইহাই লেখক এখানে ইক্িত করিতে 
চাঁছিয়াছেন। 

ভ্রমকে 'অপরাজিতা ফুলে'র সহিত তুলনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। 
'অপরাজিত! ফুলের এমন চটকদার বং নাই যাহা সহজেই দৃষ্টি আকধণ 
করিছে পারে । ভ্রমর লাবণাবভী হলেও তাহার গাত্তবর্ণ কালো, সুতরাং 
পুরুষের মোহ বা চাঞ্চল্য জাগ্রত করিবার মতে] সৌন্দর্য তাহার ছিল না। 
অপরাজিতা ফুলের গুণ অর্থাৎ গন্ধ নাইকিস্তু ভ্রমরের গুণ ছিল, তাহার 
ভরিগ্রে মাধুর্ধের মহছিত, দৃঢ়তা ও অকপট বিশ্বাস সম্মিলিত ভাবে বিরাজমান 
ছিল। ন্থৃতরাং তাহাকে অপরাজিতা ফুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে তুলনা করা 
যায় না। 


(২২) যাহা অপবিজ্ঞ, জঙবর্শনীয়......ন1! বলিলে লয়, ভাহাই বজিব। 
[ ছিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ]। 


আলোচ্য অংশটি বঙ্ছিমচন্ত্রের 'কৃফকান্তের উইল" উপন্তালের ছিতীয় খণ্ডের 
অন্তর্গত পঞ্চষ পরিচ্ছেদ হইতে লওয়। হইয়াছে । লাহিত্য হিতে কোন্‌ আদশ 


₹ুফকাস্তের উইল ২৪১ 


বঞ্িমচন্্র অনুসরণ করিতেন লেখকের এই মস্তবোর মধ্য দিয়! গুকারাস্তরে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 


ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া এবং চুনীলাল দত্ত নাম লইয়া গোবি্দলাল 
রোহিণীকে লইয়! প্রসাদপুর কুঠিবাড়ীতে ছুই বৎসর ধরিয়া ঘে জীবন কাটাইতেছে 
তাহার মধ্য দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কিছু নাই, তাছা! ব্যভিচার ভিন্ন আর 
কিছু নছে। নীতিবিদ্‌ বক্ষিমচন্দ্র গোবিন্বলাল-রোছিণীর এই পাপপূর্ণ ব্যতিচারী 
ভীৰনের সম্পূর্ণ চিন্র অন্কন করিতে চাহেন নাই। পাপের চিত্র, অসামাজিক 
উদ্দাম পক্কিল ভোগ জীবনের চিত্র লোভনীয় বা ফর করিয় বর্ণনা করিবার 
আদে কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না । তবে যেটুকু বর্ণনা না করিলে রোছিণী- 
গোবিনলালের কলুধিত পক্ষিল জীবনের কিছুমাত্র জানা যাইবে না অথবা 
উপপ্তাসের কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতির বিষয় বুঝিতে পাঠকদের অন্থবিধ! 
হইবে, ততটুকুই মান্ত্র তিনি বলিয়াছেন। বষ্্রতঃ গোবিনলাল ছুই বৎসর 
ধরিয়া রোছিণীকে লইয়া যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যস্িষ্টারী জীবন-যাপন করিতেছে 
বাঙ্কমচন্দ্র তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ কবেন নাই, তষে দুই বৎসর পরে প্রসাদপুরের 
বাড়ির যবনিক1 উত্তোলন করি] দেখাইয়াছেন ষে, এক ঘবে রোহিণী ওস্তাদের 
কাছে গানবাজনা শিক্ষা করিতেছে এবং অন্য ঘরে চেয়ারে বসিয়া! গোবিন্দলাল 
বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছে । এই সামান্য চিত্রটির মধো যে অসামান্ব 
বাজনা, বছ অকথিত ইতিহাস রহিয়াছে তাহা কল্পনাপ্রবণ পাঠকদের বুঝিয়া 
লটতে অন্থবিধা হয় না। পাঠকের বুঝিতে অন্থবিধা হয় না যে, উদ্দাম 
পদ্ষিল জীবনষাপনেন্র পর অবসাদ আপিয়াছে, রোহিণী-সম্পর্কে গোবিন্দলালের 
কপজ মোছে ভাট পড়িয়াছে- সেইজন্য তাহার] দুইজনে দুইঘরে বিভিন্নভাবে 
সময় কাটাইবৰার চেষ্টা করিতেছে। 

প্রত্যেক শিল্পী বা সাছিত্যিকেরই নিজন্ব রুচি, মতবাদ বা আদর্শ থাকে, 
এবং শিল্প রূপায়ণে তিনি সেই কর্টি বা আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়1 থাকেন। 
তবে লক্ষ্য করিতে হয় যে? আদর্শ উপস্থাপনার প্রচেষ্টা যেন বক্তবা বা চরিত্র, 
এককথায় শিল্পবন্তর রদ-পরিণতির পথে অন্তরায় হাই না করে। সাহিত্য স্থটির 
ক্ষেত্রে বহ্কিমচজ্জেরও বিশেষ উদ্দেক্তট ছিল। তিনি বলিয়াছেন, প্যদ্বি মনে এমন 
বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়! দেশের বা! মন্গুয/জাতিয় কিছু বঙ্ল সাধন করিতে 
পারেন অথর] সৌন্দর্য হি করিতে পারেন, তবে অবপ্তই লিখিবেন।” অপরস্থানে 


০৬ ডিগ্রী কোর্ম বাংল! সহায়িক। 


ফুলের মধ্যে অপরাজিতাকে গণ্য না করিয়া পারা যায় না। সেই ফুল মানুষের 
বিলাসবাননা চরিতার্থ করিতে পারে ন! বটে, কিন্তু দেব-পৃজার বিশেষ উপকরণ 
হিসাবে তাহার কৌলীন্তকে স্বীকার করিতে হয়। এই ফুলের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হুইল এই যে ইছা ক্ষণস্থায়ী নহে, বৌনবৃষ্টি স্হ করিয়া দীর্ঘদিন 
টিকিয়া! থাকিয়া অবশেষে শুকাইতে সবক করে। ভ্রমর যেন গোবিনদলখলের 
পৃজার্থেই দীর্ঘদিন সতেজ ছিল। আৃষ্টের নির্ধাতন, সস্তগ্রস্থত পুক্ের মুত্যু 
খবমীর অবহেলা_কোন কিছুই তাহাকে শুকাইয়! ফেলিতে পারে নাই। 
গোবিন্দলাল কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থাতে পুণ একবৎসর সে সতাই “অপবাজিতা; 
ছিল, কোন কিছুই তাহাকে পরাজিত করিতে পাঁরে নাই । কিন্তু সকল কিছুর 
লীমা আছে--কালের চক্র এক বৎসরের পথ পরিক্রম1 শেষ করিয়া যখন দ্বিতীয় 
বর্ষে পড়িল, তখন সত্য সত্যই ভ্রমর ভাঙ্গিয়৷ পড়িল-_মানমিক ও শারীবিক 
বিপর্যয় তাহাকে শহ্যাশামী করিয়া! ফেলিল। দীর্ঘদিন প্রতিকূল অবস্থায় শরীর 
ও মনের দিবারাঁত সংগ্রামের শেষে যখন ভ্রমর শয্যাশায়ী হইয়! পড়িল তখন 
তাহার পুনরায় বাচিয়! হুস্থ হইয়া উঠিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না; 
এই শযাই তাছার শেষ শখ্যা হইল, ইহাই লেখক এখানে ইঙ্গিত করিতে 
চাছিয়াছেন। 

ভ্রষরকে 'অপরাজিত] ফুলে'র মহিত তুলন1 করিবার বিশেষ কারণ আছে। 
অপরাজিতা ফুলের এমন চটকদার বং নাই যাহা সহজেই দি আকখণ 
করিচ্ছে পারে | ভ্রমর লাবণাবতী হলেও তাহার গাত্রবর্ণ কালো, স্থৃতবাং 
পুকষের মোহ বা চাঞ্চল্য জাগ্রঙ্ষ করিবার মতে! পৌন্দর্ধ তাহার ছিল ন1। 
অপরাজিত! ফুলের গুণ অর্থাৎ গন্ধ নাইকিন্তু ভ্রমরের গুণ ছিল, তাহার 
চরিত মাধুর্ধের নিত. দৃঢ়তা ও অকপট বিশ্বাস সম্মিলিত ভাবে বিরাজমান 
ছিল। স্বতরাং তাহাকে অপরাজিতা ফুলের সহিত সম্পূর্ণরূপে তূলন! কর! 
যায় না। ট 


(২২ বাছা জপবিত্র, জর্শনীয়......লা বজিলে নয়, তাহাই বজিব। 
[ দিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ]। 


আলোচ্া অংশটি বছিমেচন্জের 'কৃফকান্তের উইল' উপন্তালের ছিতীয় খণ্ডের 
অন্তর্গত পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে লওয়া হইয়াছে । সাহিত্য হিতে কোন্‌ আদশ 


কষ্কাস্তের উইল ২৪১ 


বছ্গিমচজ্জ অনুসরণ করিতেন লেখকের এই মস্তবোর সধা দিয়া গুকারাস্তরে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 


ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া এবং চুনীলাল হ্ত্ত নাম লইয়া গোবিন্দলাল 
রোহিণীকে লইয়া গ্রসাপুর কুঠিবাড়ীতে ছুই বৎসর ধত্রিয়! যে. জীবন কাটাইতেছে 
তাহার মধে! দাম্পত্য জীবনের আদর্শ কিছু নাই। তাছা ব্যভিচার ভিন্ন আর 
কিছু নহে। নীতিবিদ্‌ বঙ্ছিমচন্দ্র গোঁবিন্দলাল রো] ছিণীর এই পাপপূর্ণ ব্যভিচারী 
জীবনের সম্পূর্ণ চিজ অঙ্কন করিতে চাহেন নাই | পাপের চিত্র, অনামাজিক 
উদ্দাম পক্কিল ভোগ জীবনের চিত্র লোভনীয় বা ঝরল করিয়া! বর্ণনা করিবার 
আদৌ কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না । তবে যেটুকু বর্ননা না করিলে রোহিণী- 
গোবিন্দলালের কলুধিত পক্কিল জীবনের কিছুষাত্র জান! যাইবে না৷ অথবা 
উপন্তামের কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতির বিষয় প্লুঝিতে পাঠকদের অন্থবিধা 
হইবে, ততটুকুই মান তিনি বলিয়াছেন। বষ্জত: গোবিন্দলাল ছুই বৎসর 
ধরিয়া রোহিণীকে লইয়া যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যতিষ্ঠারী জীবন-যাপন করিতেছে 
বঙ্িমচন্দ্র তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তৰে ছুই বৎসর পরে প্রসাদপুরের 
বাডির যবনিক1 উত্তোলন করিক1 দেখাইয়াছেন যে, এক ঘরে রোহিণী ওল্তাদের 
কাছে গানবাজনা শিক্ষা করিতেছে এবং অন্ত ঘরে চেয়ারে বসিয়া! গোবিষলাল 
বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছে । এই সামান্ত চিত্রটির মধো যে অসামান্য 
বাঞ্না, বু অকথিত ইতিহাস রহিয়াছে তাহা কল্পনাগ্রবণ পাঠকদের বুঝিয়া 
লইতে অন্থৃবিধা হয় না। পাঠকদের বুঝিতে অস্থৃবিধ! হয় না যে, উদ্দাম 
পন্ধিল জীবনষাপনের পর অবসাদ আলিয়াছে, বোহিণী-সম্পর্কে গোবিনলালের 
কপজ মোছে ভাট। পড়িয়াছে- সেইজন্য তাহার! দুইজনে ছুইঘরে বিভিন্নভাবে 
সময় কাটাই্বার চেষ্ট1! করিতেছে। 

প্রত্যেক শিল্পী বা দাছিভ্যিকেরই নিজন্ব রুচি, মতবাদ বা আদর্শ থাকে, 
এবং শিল্প রূপায়ণে তিনি মেই কুচি বা আদর্শ ছার! চালিত হুইয়! থাকেন। 
তবে লক্ষ্য করিতে হয় যে, জাদর্শ উপস্থাপনার প্রচেষ্টা যেন বক্তবা বা চরিত্র, 
এককথায় শিল্পবন্তর রল-পরিপতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। সাহিত্য সির 
ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্ত্রেরও বিশেষ উদ্দেগ্ক ছিল। তিনি বলিয়াছেন, “যদি মনে এমন 
বুঝিতে পারেন যে, লিখিরা দেশের বা মঙ্গষ্জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে 
পারেন অথবা সৌন্দর্য সষ্টি করিতে পারেন, তবে অবস্তই লিখিবেন।” অপরস্থানে 


২০২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! নহায়িক' 


তিনি আরো! স্পষ্ট করিয়া! বলিয়াছেন, “কাব্যের গৌণ উদ্দেস্ত মহষ্যের 
চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, চিত্তশুদ্ধি-জনন। কবিরা...সৌন্দর্ধের চরমোৎকর্ষ জনের 
দ্বার! জগতে চিত্তপুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্ষের চরমোৎকর্ষের স্টি 
কাবোর মৃখ্ উদ্দেস্ত, প্রথমোজটি গৌণ উদ্দেস্ট,। শেযোকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ।” 
সন্দেহ নাই যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র লাহিত্োর জন্য সাহিত্য অর্থাৎ ৪ 10. 
8:৮৪ ৪৪, আধুনিককালের এই মতবাদে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না ? লাহিত্যের 
মধা দিয়া জনষানসের চিত্বস্তদ্ধির জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । 
উপস্থাসের প্রথম অংশে বস্ধিমচন্দ্রের প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় রহিয্মাছে। নান! ঘাত- 
গ্রতিঘাত ও বিচিত্র পরিবেষ্টনের মধ্যে দিয়! একদিকে তিনি যেমন বালবিধবা 
রোহিণীর চিত্তে পুরুষের আসঙ্গলিপ্প! জাগাইয়া তৃলিয়াছেন, অপরদিকে 
গোবিন্গলালের মনেও রোহিণীব প্রতি কাশনাকে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছেন । 
এবং উপন্তানের এই অংশে এমন কোন ঘটন। ঘটে নাই যাহা মানুষের কর্ম, 
অর্থাৎ শরীর বাক্য ও মনের আবর্তন-বিবর্তনের মধা দ্দিয়া সংঘটিত হইয়া উঠে 
না । বিশেষ সামাজিক পবিবেশের মধো গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণী প্রভৃতি 
বৃততি-প্রবৃত্তির ঘুর্নিপাকে যে-কাছিনী হাট্টি করিয়! চলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেন 
দর্শকের ভূমিক! অবলম্বন করিয়া তাহা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ করিয়। চলিয়াছেন। 
কিন্তু উপন্যাসের ছ্িতীয় অংশে কেন যে গোবিন্লাল রোছিণীয় উপরে বিরক্ত 
হুইয়! উঠিল, এমনকি হত্যা পর্যস্ত করিল, কেন যে রোছিণী গোবিন্দলালকে 
নিবিডভাবে পাইয়াও সন্তষ্ট হইতে ন! পারিয়! নিশীকরের জন্য অভিসারে বাঁছির 
হইল, তাছার ঘটনামূখী বিশ্লেষণ বঙ্ধিমচন্্র দেন নাই । বঙ্ধিমচন্্র যদি গোবিদা- 
লাল-বোছিণী সম্পর্কের চিত্র ধীরে ধীরে মনস্তাত্বিক বিঙ্টেষণের মাধামে-_ 
পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপযুক্ত রূপায়ণের মাধ্যমে ফুটাইয়া তূলিতেন এবং 
তাছার মধ্যে দিয়া গোবিন্দলালের রূপজ মোহ কাটিয়া যাইতেছে দেখাইতেন 
তাহা হইলে পাঠকমন প্রস্তত হইতে পারিত যে, গোঁবিন্দলালের জীবনে 
রোষ্টিগীর প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অপরদিকে যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, 
রোছিণী গোবিনলালকে সমস্ত অত্বা দিয়! ভালবাসিয়াও তাহাকে সন্ধঃ 
করিতে পারিতেছে না, ফলে সে তাহার অতৃপ্ত কামনা! ঢরিতাথ করিবার 
জন্ত অপ পুরুষের সঙ্গ কামনা করিতেছে, তাহা! হইলে রোছিণীর 
নিশাকদের প্রতি আকর্ষপকে স্বাভাবিক রলিয়া! যানিয়! লওয়া ধাইত। কিন্ত 


কষ্কান্থের উইল ২০৩. 


গোবিন্দলাল-রোহিণীর কলুষিত সম্পর্ককে নীতিবিদ্‌ বঙ্কিম আদৌ পছন্দ করেন 
নাই, তাই এই ক্রেন্বাক্ত জীবনের পুঙ্খান্ুপুঙ্খ বর্ণন1! তিনি করেন নাই । বোছিণীর 
অধঃপতন ও পুরুষ-দঙ্গলিগ্মার অতৃপ্তির চিত্র আরও গ্রতাক্ষভাবে অঙ্কন 
করিয়া পাঠককে রোহিণীর অবশ্বস্াবী পরিণতি সম্পর্কে প্রস্তুত করিয়া! বাখেন 
নাই, পরস্ত নীতিকে বজায় রাখিতে গিয়া! তিনি রোছিণীকে গুলি করিয়! হতা! 
করাইয়াছেন। “কষ্ককান্তের উইল' উপন্তাসের এই অংশ সম্পর্কে পরবর্তীকালে' 
মাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তীব্র সম্বালোচনা! উপস্থিত করেন। শরৎচন্দ্রের মত্তে- 
বন্ধিমচন্্র নীতি বা আদর্শকে রক্ষা করিতে গিয়1 আর্টের গলা"টিপিয়। মারিয়াছেন। 


(২৩) কেন যে কাদিল............ বোধ হয় দুইই। 
[ দ্বিতীয় খণ্ড ব্ঠ পরিচ্ছেদ ] 
আলোচা অংশটি বন্ধিমচন্দ্রের 'রুষ্ণকাস্তের উইক” উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ' 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে লওয়! হইয়াছে । ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়া ছুই বৎসরের 
উপর গোবিন্দলাল রোছিণীকে লইয়া প্রসাদপুৰে ঘষে ক্রেপ্ধাক্ত জীবন যাপন 
করিতেছিল, তখন একদ!1 নিশাকর মারফত ভ্রমরের নংবাদ শ্তনিয়! গোবিঙ্গলাল 
কেন ক্রন্দন করিল, আলোচা অংশে লেখক তাহা বিঙ্গেষণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 
ভ্রমবের পিতা কূটবুদ্ধি মাধবীনাথ ঘে বিশেষ উদ্দেষ্তে নিশাঁকবকে গোবিন্দ- 
লালের নিকট পাঠাইয়াছেন, ইহা! বুঝিবার মতে! মানসিক অবস্থা গোবিন্দলালের " 
ছিল না। ছুই বৎসরের উপর রোহিণীর সহিত নির্জন প্রসাদপুবের কৃঠিতে 
গোবিন্দলাল যে র্রেদাক্ত জীবন যাপন করিতেছিল তাহার প্রতিক্রিয়া 
ইতিমধোই থু হইয়া গিয়াছে । লেখক নেই পাপপক্থিল জীবনের যে 
সামান্ত চিত্র দবেখাইয়াছেন, তাহাতে দেখা! যাইতেছে যে, বোহিণী একটি ঘরে 
ওস্তাদ দানেশ খার নিকট গীতবাদ্ধ শিখিবাঁর চেষ্টা করিতেছে এবং পার্বতী - 
ঘরে গোবিন্গলাল চেয়ারে বলিয়া নভেল পড়িবার ঠেষ্কা করিতোছ---কিন্ত 
উভয়ের কেহই স্বস্ব কার্ধে নিবিষ্ট মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। ইহা যে 
উভয়ের মানসিক অস্থিরতার হুচক ভাহা বলাই বাছুলা। ঠিক এইরূপ লষয়ে 
নিশাকর আসিয়া! গোবিন্দলালকে ভ্রমরের কথ! জানাইয়া বলিল যে, ভ্রষর 
নিশাকরকে ভাহার সম্পত্তি পত্তনি ছবিতে চায়, সেক্ষেত্রে ভ্রমর গোবিন্দলালের : 
অঙ্ছমতি ভিক্ষা করিয়াছে। রোহিণী সম্পর্কে গোবিন্লালের অবচেতন মনে: 


২০৪ ডিগ্রী কোর্সবাংল! সহায়িকা 


প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া স্থকু হইয়া গিয়াছিল। গোবিন্দলাল বুবিয়াছিল যে, 
রোছ্িণীর রূপ অমৃত নহে, তাহাঙ্ে তৃপ্তি নাই ; তাহা গরজ্রে মতে] তাহার 
সমস্ত দেহমনকে জর্জরিত করিয়া দিতেছে । গোবিন্দলাল নিছক ভাবপ্রব্ণ 
ছিল না, তাঁহার বিচার বিবেচনা বা পৌরুষও ছিল। রোহিণীর প্রতি তাহার 
রূপজ মোহ সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকিলেও সেই মোহবন্ধন সহজে ছিন্ন করা 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । ভ্রমবের প্রেম যে চিরতৃপ্রিদায়িনী ও অমুত- 
তুলা ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু ইহাও সে বুঝিত, ঘে জীবন দে 
স্বেচ্ছায়, সঙ্ঞানে বাছিয়া লইয়াছে, তাহা হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। সেই- 
জন্যই সে ঘেন জোর কবিয়] ভ্রমনের কথা ভুলিয়া! যাইবার চেষ্টা করিত এবং 
সেইজনুই সে যেন দিবারাত্র রোছিণীকে লইয়! পাপপস্থিল জীবনে ডুৰিয়া 
থাকিবার চেষ্টা ঝরিত। গোবিন্দলালের এই প্রকার মানসিক অবস্থাতেই 
নিশাকর মারফত ভ্রমরের নাম গোবিন্দলালের স্থৃছিতে আগুন জালি়্া দিল। 
জোর করিয়! যাঁছাকে সে ভুলিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, সে যে তাহার চিত্তের 
কতবড অ'শ অধিকার করিয়া বপিয়! আছে, গোবিনাগালের তাহা জান! ছিল 
না। এতদিনের সকল প্রচেষ্টা মূহুর্তে ধ্বসিয় পড়িয়া তাহার সত্যকার অবস্থাটিকে 
নগ্রভাবে তাহার সম্মুখে প্রকীশ করিয়া দিল। শয়নকক্ষে গিয়] হাররুদ্ধ করিয়া 
খাটে বমিয়া সে কাদিতে লাগিল । গোবিন্দলালের এই -কাম। কিসের জন্য? 
লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, নিজের জন্তও হইতে পাবে, আবার ভ্রমবের 
জন্যও হইতে পারে । নিজের জন্য এই কারণে যে, যে জম্ৃত ফেলিয়া মে বিষ 
লইয়! তাহাতেই ডূবিয়! থাকিবার চেষ্টা গত ছুই বৎসর যাঁবৎ করিয়া! আসিতেছে 
তাছ। যে কতবড় আত্মগ্রবঞ্চন। তাহা নিশাকরের আগমন ও ভ্রমরের উল্লেখে 
হঠাৎ সে আবিফার করিয়া! ফেলিয়াছে। নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনার এই 
মুঢ়তায় তাহার চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাই নিজের জন্য সে হয়ত 
কাদিয়াছে। আবার লতী ভ্রমরকে যে অহেতুক বেদন! দিয়াছে তাহার সেই 
পৰিগ্র ভালবাসায় কথা মনে করিয়া আজ তাছাক় চোখে জল আদিল । 


(২৪) বাত গরু মারে,_সকল গরু খায় লা। শ্্রীলোকে 
পুরুষকে জয় করে কেবল জয়পত়াক। উড়াইবার জন্য । 

[ ছিতীয় খও, সম পাচ্ছে] 

গরধাদপুরের বিলান-কুঠিতে রোছিণী গোবিন্দলালের সঙ্ষে সুখেই বসবাস 


কষ্চকান্তের উইল ২০৫ 


করিতেছিল। সেখানে একদিন ভ্রমরের পিতা মাধবীন!থের বন্ধু শিশাকর দাসের 
আবিভীব হইল। নিশীকর গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ 
পাঠাইয়া পুপ্পোগ্ঠানে বেড়াইতেছিল। সেখানে নিশাকর উধবদৃষ্টি করিয়া 
পরয়াস্থন্থবী রোহিগীকে দেখিতে পাইল। দ্বোছিধীও নিশাকরকে দেখিল। 
তারপর রোঁহিণীর মানসিক হববস্থাই বন্ধিমচন্দ্র এই উত্তিতে বর্ণন। করিয়াছেন । 

নিশাকরের বেশভৃব দেখিয়া তাহাকে রোছিণীব বড়লোক বণিয়া মনে 
হইল। দ্বেখিতেও নিশকর্‌ সুপুকষ। গোবিঙালালের সঙ্গে রোহিণী তাহার 
তুলনা করিতে লাগিল। গোবিন্গলালের রঙ ফরসা--কিন্ত এর মুখ-চোখ 
ভাল। নিশাকরের লক্ষে তাহার ভোখাচোখি হইল । নিশাকরকে মনুষ্যমধ্যে 
একজন প্রধান বিবেচন! করিয়া রোহিণীর মন তাহীর দিকে ধাবিত হহল। শে 
মনে মনে সংকল্প কবল, গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহস্ত্রী হইব না। গোবিন্দ- 
গালের প্রতি তাহার বিশ্বাস অন্দু্ন রাঁখিয়াই নিশাঁকরের সঙ্গে একটু গ্রেম!লাপ 
করিতে দোষ কি? আলে স্পুরুষ এবং বড়লোক দেখিয়! রোছিণীর জীগীষা- 
বৃত্তির উদয় হুইয়াছিল। জেয় পুরুষ দ্বেখিয়] তাহাকে জয় করিব!র কামন! 
রোছিণীর মনে প্রবল হইল । শিকারী যেমন শিকার দেখিপেই চঞ্চল হয়, তেমনি 
রোছিণী নিশাকরকে দেখিয় চঞ্চল হইয়ানউঠিল। ইহা! যেন বোহিনীর শিকার- 
বিলাপ । বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, নিশাকরের প্রতি রোছিণীর এই আকর্ষণ কামন"- 
বাসনা-নঞ্জাত ছিল না! । নিশাকরকে নিছক জয় করিবার ইচ্ছাণ বশবর্তী 
হইয়া রোছিনীর মন নিশাকবের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নাগীর এই শিকার 
বৃত্তি সম্বন্ধে 35707 লিখিয়াছেন-- 

“ [0 109৯ 886 0988100 01082) 10598 159: 1052, 
উহ, 81) 609 0810615 &1] 8109 10568 15 106, 


9009 0080 ৪০৭৪ ৪8 986 109? 10986 080 10056) 

9106 61260 70261650১৯৭ 10 005 01005] 00006 

০% 500376 ১08 005 88059209 100001) 60003721,” 
প্রথম আবেগে নারী ভালবাসে প্রণম।এ ভাব; 

তার পরে ভালবাসে আপনার প্রণয়ে কেবল; 

তাই লে বরে চাছে--একে তার তুষ্টি নাছি আর-- 
বছতে হয তা"র নাহি হয় বিত্রত-চঞ্ল।” 


২২০৬ ভিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


বন্ধিষচন্ত্র এই মতের অঙ্গুবর্তী হইয়াই রোছিনী-চিতের দোল্বচল জবস্থা 
“বর্ণনা করিয়াছেন । 


(২৫) এ অঙন্বারঘর্ধপগীড়িত বাম্থকিনিশ্বাজনির্গতভ হলাহল, 
খসস্যরিভাগুনিঃস্থত ভুধ1 নকে। 
[ দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেষ্গ | 
রসবতী রোছিণীর মৃতুঃুর বু পরে ভ্রমরের দ্নেহত্যাগের সঙ্গে পক্ষে কাহিনী 
জমাপ্তি লাত করিয়াছে । এখন লেখক ঠাহার নায়কের কৃতকর্মের বিষ্টোষণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নায়ক গোবিনলাল যে ছুই নারীতে মন সমর্পণ কবিয়াছিল 
তাঁহার! উভয়েই মৃত্যুবরণ করিয়াছে । তাহার নিকট সেই ছুইয়ের মধ্যে যে 
কত পার্থকা ছিল, এই অংশে তাহাই বিশ্লেষণ করিবার প্রবণতা ম্পষ্ট। 


প্রবল রূপত়ষ্ণার তাড়নায় গোবিন্দলাল আসক্ত হইল বিধবা রোহিণীতে। 
কিন্তু তাছার নিকট লে পাইয়াছে লালনাতৃপ্তি ও ইন্দ্রিয়সতোগ। জ্রময়ের সাহচথে 
যে মনের সখ তাহা পাক নাই । ভ্রমরের প্রেম স্থধাবর্ষণ করিয়াছে । বোছিণীর 
প্রেমে আছে বিষক্রিয়া । দুরস্ত পিপাসায় ও কামনার তাড়নায় নীতিধর্ম- 
আদশের বিরুদ্ধত1 করিয়াই রোহিণীর লঙ্গ হুখ ভোগ করিতে হুইয়াছে। ইহাতে 
ভোগের প্রমন্ততাই দেখা দিয়াছে, উঠিয়াছে হুলাহল। বন্ধিম এই হুলাহলকে 
সমৃজ্রমস্থনজাত হুলাহলের সহিত তুলন! করিয়াছেন । লমুভ্্মস্থনের সময় দেখা 
দেয় সংঘর্ষ _-মস্থনদণ্ড মন্সার-্পর্বতে ও মন্থনরজ্ছু বান্থকী নাগে, এবং উত্ভেজিত 
লাঞ্ছিত বাস্থুকিব ক্রুদ্ধতগ্ত নিঃশ্বাস হইতে এ সংঘর্ষ-জাত বিষ উিত হয়। নীতি, 
আদর্শ, ধর্ম অগ্রাহ করিয়া পাপেন সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছুইয়! গোবিন্দলাল 
হথখলাভ করিতে গিয়া অস্তরবিনাশী গরলই লাভ করিয়াছে। জপরপক্ষে, না 
চাছিতেই ভ্রমর যে তাঙ্বার অকলঙ্ছ কুন্থম কোমল অন্তরে লমন্ত প্রেম-প্রীতি 
উজাড় করিয্প! ঢালিয়! দিয়াছে গোবিন্দলালের পণপ্রান্তে, তাহাতে ঘেন স্বর্গের 
দর্বব্যাধি নিবারক বস্বস্তরির ভাণ্ড হইছে খত:ই ঝরিয় পড়িয়াছে লীবনীহৃধা। 
বোছিনীর প্রেমে গরল ও ভ্রমান্দ প্রেষে অনৃত। 

[ বিশেষ বক্তব্য £ উপন্তালিক বদ্িম রোহিণী ও ভ্রমরের প্রেষ লইয়া যে 
অন্তব্য করিয়াছেন, বলা বাছলা, তাহা আহর্শবান্ী বঙ্কিমচজ্জের বৈধ প্রেম ও 
এবৈধ প্রেমের বিচারমূলক অভিযত । ] 





হর.855 বে 





(০,495 হেত 


বাংকনগ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


॥ সাধারণ ভূমিকা ঃ গন্ের রূপ ও স্বরূপ ॥ 


বিশ্বের ভাষাগুলির অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাষা--ইংক্সেজী। ইংরেজী ভাষা নানা 
পবীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সাহিত্যের বিচিন্ত্রন্ন্দর রূপগঠনে সফল হইয়াছে । 
এই সফল-সাছিত্যের রূপ সম্পর্কে আলোচন। গ্রগঞ্জে বিখাত পমালোচক বনামি 
ডত্রে গগ্চকে ত্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন )প্রথম 
70950110056 01092 বা বর্ণনামূলক গভ্ভ--বিষরবস্তর প্রাঞ্জল, পরিচ্ছ্ 
বর্ণনা, বিবৃতি বা উপস্থাপনাই এই শ্রেণীর রচমার প্রধান লক্ষ্য; ঘ্বিতীয় 
চ:য015050055 01036 বা ব্যাখ্যামূলক গগ্য। ইহাতে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ ইত্যাদিই দেখ! যায়) তৃতীয়--[0170115 7:09 বা আবেগধর্মী 
গন্ত। বিষয়বন্তর বর্ণনা অথবা বিশ্লেষণ নয়, লেখকের আবেগ-অনুভূতির রূপায়ণে 
এই জাতীয় স্থজনমূলক রচনা! পাঠকের হৃদয়ের আনন্দের সামগ্রী হইয়া দাড়ায় । 
গস্ভ রচনাভকি সম্বন্ধে মিভলটন মারে যাহ। বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসংগে 
স্মরণীয় ঃ কোথাও কোথাও গ্ভ-রচনা-ভর্দি লেখকের ব্যকিত্বের অবিচ্ছেস্ত 
অভিজ্ঞান; তাছাদের রচনায় তাহাদের ব্যক্তিস্থাতস্ত্ের এমন এক অনন্ত ছাপ 
থাকে ধে, তাহাকে সহজেই অন্তান্ত রচন1 হইতে পৃথক ভাবে চিনিতে পার! 
যায়। দ্বিতীর শ্রেণীর রচনাভঙ্গি হইল নিছক 660101006 01 62091:295101 
বা প্রকাঁশ-কৌশল মান্্র। 

রবীন্দ্রনাথের মত হ্থজননীল প্রতিভার অধিকারী লেখকের সর্ববিধ গন্- 
রচনায়ই কোনও না কোনও ভাবে সির লাবণ্য ফুটিয়। ওঠে ; অত্যন্ত নীরস 
শু বিষয়বস্তও তাহার ব্যক্তিম্বাতঙ্্যের এন্দ্রদালিক স্পর্শে মাধুর্ধমণ্ডিত হইয়া 
পাঠকের চিন্তাকে আলোড়িত করিবার লঙগে সঙ্গে ভাহার অনুভূতিকেও স্পর্শ 
করে। পার্থক গ্ভ রচনাভঙ্গি লখন্ধে বনামি ভত্রে বলিক়াছেদ, আমর! ইহাতে 


13. যা. সংক্জর-৮১ (৭২) 


২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


লেখকের কঠন্বর শুনিতে পাই £ “ড/1,21)6৮61 ও 1680. ৪. 10015) ৩ 26 
8912 062. ০91০০. 1619 23 0)011810 5010201)6 1080 0661 90681106 
€০ 089 06111178 05 901009011175 ০01 01151175 81501 001 622111085. 1 
25 006 ০106 ৮710101) 6 10081915০51] 5516১ 810 1)0৮72৮০1 10130)0 
৪ 11661 10025 18101561015 1961:5010811655 €া) 56610 60 0017০689110 
19৫ ০8121006 01555156135 010, 1715 50910. গছ্যরচনার এই বৈশিষ্টোর 
পটভৃমিকান আমর! এইবার রবীন্ত্রনাথের গগারচনার আলোচনায় অগ্রসর 
হইতে পারি। 
ংকলনের নির্বাচিত প্রবদ্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের *শিক্ষাঃ “লোকসাহিত্য, 

পঞ্চভূত? এবং “বিচিত্র প্রবন্ধণ হইতে সংগৃহীত। স্তরাং এই প্রতিনিধিত্বমূলক 
নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে উদ্দাহত 
হইয়াছে বলা যাঁয়। 
॥ বাংল! সাহিত্যে প্রবন্ধের ধারা; রবীন্দ্রনাথ ॥ 

রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত বাংল! প্রবন্ধসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত 
পর্ধলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, বিষয়বস্তর গ্রাধান্ত হইতে প্রবন্ধ ক্রমশ: 
লাহিত্য স্যষ্টির লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছে। রচনাশৈলীতে লেখকের ব্যক্তিত্ব 
উজ্জল ভাবে প্রকাশিত হইক্মাছে। প্রথম যুগে বিষয়বস্তর প্রকাশ ও বক্তব্যের 
প্রতিষ্ঠাই প্রাবদ্ধিকদের মূ্য লক্ষ্য ছিল। গ্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়। 
নিজের চিন্তাকে যুক্তির শৃখল।য় উপস্থাপিত করিবার জন্তই রামমোহন প্রবন্ধ 
রচনায় অবতীণ হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যহ্থণ তীক্ষ রচনাভলিতে যে 
তাহায় দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আভাসিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অঙ্ভব কর! যার। 
পরবর্তাকালের প্রাবদ্ধিকদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের শুক তত্ব ও তথ্যসমূহকেও 
হন্বয়গ্রাহী করিয়। তুলিবার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অক্ষয়কুমার 
দ্বত্বের প্রায় সমস্ত রচনাই যুক্তি ও জ্ঞাননির্ভন্ন প্রবন্ধ জাতীয় হইলেও তীহার 
"চারুপাঠ'-এর অন্তর্গত তিনটি স্বপ্নদর্শন-বিষন্কক নিবন্ধে রূপকল্পনায় এবং 
লেখকের অন্থসূতির স্পর্শে অনেকটা পরিমাণেই সাছিত্যরস সিঞ্চিত হুইয়াছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর বাংল! গন্ধে কেবল ছন্দপ্রবাহই কৃষ্টি করেন নাই, তীহার 
বিধবাবিবাহ-বিষয়ক রচনাগুলির কোনও কোনও অংশে, বন্ধুকন্ার অকালমৃত্যু 
উপলক্ষ্যে রচিত 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এ এবং অসম্পূর্ণ আত্মচরিত-এ মননশীলতা? 


সংকলন - সাধারণ ভূমিকা ঙ 


সঙ্গে তাহার আবেগম্পনি'ত হদয়টিকেও আমর] অঙ্ছভব করিতে পারি। বাংল! 
প্রবন্ধনাহিত্যের ক্রমবিকাঁশে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দানের একটি বিশেষ 
মূন্য আছে। তাহার রচনায় পাগ্ডতত্যেন্র আড়ন্বর অপেক্ষ1 গভীর সর্বসচারী 
সোন্্বোধ এবং একাস্তিক অধ্যাত্মভাবব্যাকুলত। লক্ষণীয়। তাহার 
আত্মঙ্গীবদীতে বাক্তিহদয়ের আবেগান্ুভৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। রা'জনারায়ণ 
বন্র প্রবন্ধগুলিতে তীহার ব্যক্তিত্বের ওঁদার্য এবং প্রসন্নতা অনুভব কর! যায়। 
অপূর্ব এ্্বমপ্ডিত রূশে গ্রাণময়তার তাহার গ্রতিটি রচন। হৃদয়গ্রাহী । 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধেই বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্বাজীণ উৎকর্ষ প্রথম স্পষ্ট 
ভাবে প্রকাশিত হয়। কমলাকাস্তের দপ্তরের মত সম্পূর্ণক্নপেই সাহিত্যিক 
কজাতীয় রচনাকে যেমন, ভেমনি বিজ্ঞান রছ্শ্ত, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিকর 
ধর্মতত্ব প্রভৃতির মত বস্তপ্রধন ও সমালে।চনামু্গক প্রবন্ধেও বঙ্কিমের তীক্ষ 
মন্হীলত।, গভীর সৌন্দধস্থ্টি, জীবন প্রত্যয়ের আবেগ, অর্থাৎ তীহার ব্যক্তিত্বই 
বচনাশৈলীর 'সপরূপ এই্বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । বিষঙ্ববস্ত অনুসারে কখনও 
কৌতুক-হান্ডের প্রদন্নতায় কখনও ব্যঙ্বিদ্রপের তীক্ষ লয়, মননশীলতার গাীর্ষে 
ও "ংসঞ্জাত যুক্তিন্ন শৃঙ্খলায়, কখনও বা। অন্তরের গম্ভীর আবেগে তিনি ভাব- 
প্রকাশের এক বিচিত্র, নমনীয় শিল্পরূপ স্্তি করিরা নিয়াছেন। বিদ্যাসাগর 
যেমন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী, বস্কিমচন্ত্রও তেমনি বাংল] প্রবন্ধ সাহিতোর 
প্রথম শিল্পী । 


রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত বাংল! গ্রবন্ধের ক্রম বিকাশের এই 
পরিচিত্িতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ক্ষেত্রটি ষে কি ভাবে প্রত্তত হইক্লাছিল 
আমণা তাহা! কিছুটা পরিমাণে বুঝিতে পারি। 


রবীন্দ্রনাথ তাহার আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে লি'খয়াছেন £ “নিজের সত্য 
পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীরনে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভিতরকার মূ একা- 
হত্টি ধর! পড়তে চায় না।..'নানা খান! করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে 
প্রবতিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে...আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত 
য়েছে। জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কাজে আজ সেই 
ক্কে ঘখন মমগ্রন্নপে দেখতে পেলাম তখন একটা! কথা বুঝতে পেরেছি যে, 
একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।” 


৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


ইহ! সত্য যে কবির প্রধানতম পরিচন্ন তিনি কবি, কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র 
পরিচয় নছে। কবিশ্ধর্ম| প্রাবদ্িকের প্রবন্ধগুলি বাংলা তথ! বিশ্ব-সাহছিত্োে 
মূলাবান নংযোজন। 

প্বস্থিম-পর্বে বাংল প্রবন্ধ সাছিত্যের মধ্দিয়। বাঙালীর থে চিন্তাধারা বা 
ভাবধর্মের আত্মপ্রকাশ হছচিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথেব আবির্ভাবের পর হইতে 
তাহাই নৃতন ভলীতে, আকারে ও রূপে প্রকাশিত হইয়। অধিকতর পূর্ণতা লা 
করিয়াছে । রবীন্দ্র-প্রতিভার অসামান্ত শক্তির সহায়তায় পাশ্চাত্য জীবন-রসবোধ 
ও বাঙালীর জাতিগত ভাবচিস্তা একত্র সমাবিষ্ট হইয়া আকাজ্ফিত পথে অগ্রসর 
হুইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে ভাব ও বিষয় চিন্তার বৈচিত্র্ে, ব্যক্িমানসের 
ক্ম্পষ্ট গ্রতিফসনে এবং রূপকল্প ও বাণীভঙ্গির অভিনবত্তে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য 
স্বাতঙ্্য চিহ্নিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ** রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী 
প্রতিভা-দীপ্রিতে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্য অভিনব রসরূপ 
লাভ কল্গিয়া সর্বাংশে সমৃজ্দল হইয়া উঠিয়াছে , এবং তাহা ছার! বাংল! 
সাছিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি নৃতন পর্বের হুচন]| হইয়াছে। অতএব এই 
নৃন্ন পর্টিকে বাংল! গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে “রবীন্দর-পর্ব' নামে চিহ্নিত করাই 
সম্পূর্ণ মংগত ও সার্থক । *%* রবীনাথের মধ্যেই প্রথম সার্থকভাবে বাংলা প্রবন্ধ 
সাহিত্য নৈর্বযক্তিক বাতাবরণ হইতে মুক্িলাঁভ করিয়া ব্যক্তিচৈতন্ত-লোঁকে 
উত্তীর্ণ হুইয়াছে। পূর্ববত্তাঁ পর্বগমৃহের প্রবন্ধ হইতে রবীন্তর-পর্বের প্রবন্ধ 
সাহিত্যের চরিত্রগত প্রধান পার্থক্য এই যে, এই পর্বে প্রবন্ধ মুখযতঃ বিষয়নিষ্ 
ন। হুইয়। অধিক পরিমাণে ভাব-নির্ভর হইয়াছে, এবং বক্তব্য বিষয় ব। ভাব ম্লান 
করিয়া প্রবন্ধের রচনা-নৌশল অর্থাৎ প্রকাঁশরীতিই বহুলাংশে প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে, এবং সর্বোপরি বাংল! প্রবন্ধ সর্বপ্রথম একটি হ্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
শিল্পন্কর্মের মর্যাদায় ভূষিত হুইয়াছে। বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্যের ধার! ব৷ 
প্রবাহে এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন রবীন্দ্র-পবের অন্ততম উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য ।” 

রবীন্জ-সাহিত্য যেমন বিপুল, তেমনই বিচিঅ। কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যেই 
ধ্যানী খ্াধির অস্তদূির আলোকে এক পরম সত্যাঙ্তৃতিকেই যেন তিনি 
আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অভিব্যক্কি দিয়াছেন; একটি অখণ্ড ভাবধারাকে 


সংকলন--সাধাঁরণ ভূমিক! ৫ 


ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাহার সাছিত্য সাধনায় একটি মাত্র আঁজিক 
অবলম্বন করেন নাই; গ্রহণ করিয়াছেন নব নব আঙ্গিক। এই সব আঙ্গিকের 
মধ্যে প্রবন্ধ অন্যতম। যুক্তি ও বস্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে গভীর অন্তর্্টির 
উপলবিনির্ভর বিশ্লেষণে, মননের দীপ্তিতে, কল্পনার বিচিআ গৌরবে, আবেগের 
গভীরতায় এবং প্রকাঁশভঙ্গির অতুগনীয় এশবর্ষে তাহার প্রতিটি প্রংন্ধ অনন্ত। 
তাঁচার বর্ণনা, বাধা, বিশ্লেষণ,--সমস্ত কিছুঈ ঢ10700152 71:056 এবং সৌন্দর্ধে, 
হৃষ্টি-লাবণ্যে আমাদের হৃদয়ের নিকট আকর্ষণীপ্ করিঘাছে। রশীন্দ্রনাথ তাহার 
কর্মসাধনাঁয় যেষন, তেমনি সহিত্যন্ট্রিতেও যে শ্রেয়োবোৌধের, জীবনের পূর্ণতার 
আদর্শের আরাধন! করিয়1 গিয়াছেন, তাহাই ঞ্রধতারকার মত কবির প্রতিটি 
প্রবস্ষকে মহিমাদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। 


॥ সংকলনের প্রবন্ধ-পরিচিতি ॥ 


২ইকলনের নির্বাচিত অংশগুপির মধ্যে শিক্ষার বাইন,” “শিক্ষার মিলন? 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য এবং ভারতবর্ষের ইতিহাপ এই চাগিটি প্রবন্ধ 
চিন্তামূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী। অপেক্ষাকৃত লিষস্ প্রধান এই প্রবন্ধগুলিতেও 
রবীন্দ্রনাথে« রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্রয লক্ষণীয়। যুকিতর্কের শৃংখলাশ্রয়ী বিশ্লেষণে 
নয়, নিজস্ব প্রভায়ের গভীর আবেগজাত বিশ্লেষণেই কবি ভারতবর্ষের গ্ররূত 
শিক্ষার্দর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত। (“শিক্ষার বাহন? ও “শিক্ষার মিলন? ), প্রার্চয 
ও প্রতীচ। জভ্যতার প্রাণধর্মের পার্থক্য ( প্রাচ্য ও পাশ্ত্য সত্যতা” ) এবং 
ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের মহিমা (“ভারতবর্ষের ইতিহাস" ) পাঠক বৃন্দের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ গুলিতে একদিকে যেমন নিক বুদ্ধির শু 
বিচারবিতর্ক নাই, অপরদিকে তেমনি চিন্তাহীন আবেগ উচ্ছৃ।(সও ইহাদের তরল 
করিয়। ফেলে নাই। নদীর ভটবদ্ধনেই যেমন তাহার জলধার! গভীরতা ও 
গতি পান, তেমনি মননের আধারে আবেগ বিধৃত হইয়া এই রচনাগুলির 
দংঘতশ্রীতে, হায়াবেগের কোমলতাপূর্ণ গাভভীর্ষের স্থির আলোকোজ্দল 
[চনাণৈলীতে উহাদের বক্তব্যের গুরুত্ব পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। 
1 যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি 

স্ব কবে তাঁর! একআ মিলিবেন, কবে তাদের সাধন। মাতৃভাধায় গলিয়া 


ঙ ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অয্পে পূর্ণ করিয়া তুলিবে' ("শিক্ষার 
বাছুন? ) 5 "ক্ষীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ 
করে) কুবেরের অস্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের ছ্বার! ধন বছুলত্বৰ 
লাভ করে? (শিক্ষার মিলন' )--এই ছুইটি কবিত্বপূর্ণ স্বভাষিতে মাতৃভাষায় 
বিদ্যাচর্চার কল্যাণকে এবং কল্যাপকর্মে নিযুক্ত এই্র্ব আর লোভের ফলে সফিত 
ধনের পার্থক্যটিকে অপূর্ব চিত্রময়তায় মূর্ত করিয়৷ তোল! হইয়াছে। কর 
লজমশীল প্রতিভ| চিস্তামূলক নিবন্ধেও প্রতীকধ্মিতায় যে আমার্দের নিকট 
রসোজ্জল করিয়া তোলে, “শিক্ষার মিলন'-এর এই অংশটিতেও তাহার উদ্দাহব 
পাই £'অথচ, মাহ্ুষকে কলের নিয়মে বাধার আশ্চর্য সফলত। আছে? তাতে 
পণ্যত্ব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ী গুঠে"-- 
এখানে ুশৃ'খল, নিক্লমপাশবদ্ধ খাস্ত্রিফ সভ্যতার কর্মকাণ্ড আমাদের নিট: 
রেখাচিজ্ের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কখনও বা শ্লোকের গাভীধে ও. 
সংহতিতে দৃঢ়পিনদ্ধ, খু গ্রকাশভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার চিন্তা ও উপলব্ধিকে ' 
আমাদের মর্মের ভাবসত্য করিয়! তোলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য সভ্যতা' এবং 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রবন্ধ দুইটি ইহার দৃষ্টাস্ত। এই কক্ষত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত : 'পনেরো-যোল শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল 
নছে। নেশনই যে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সে-কথার চরম পরীক্ষা হয় 
নাই। কিন্তু ইহ! দেখিছেছি, তাহার চরিও-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা। 
অন্তাঁক় অবিচার ও মিথ্যার ছার! আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ, 
নিষ্ঠুরতা আছে, কিংবা 'এই ন্তাশন্তাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ 
করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পায় নাই? আমাদের রাষ্ট্র 
সভাগুলির মধ্যে কি নান! প্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাচ্ুর্ভাব| 
নাই? আমর! কি যথার্থ কথাম্প্ট করিয়! বলিতে শিখিতেছি ?-*শিক্ষার 
মিলন'-এর এই অংশেও আমর! দেখি, কবি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে মূল ভাবকে 
এমনভাবে 'বন্থন্ত করিয়াছেন যাহার ফলে উহ! মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া! যায়। 
দীর্ঘ জটিল বাক্যে কাশ করিলে উহা! কিছুতেই সম্ভব হইত না। আব 
“ভারতবর্ষের ইতিহান' প্রবন্ধটিতে এই অংশে £ 'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজে 
আত্মার মধ্যে অন্ধ্ভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জানের 
বারা আবিফার কর1 এবং জীবনের ছার! এচার করা-_নানা বাধা-বিপত্তি'দুর্গাতি- 
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স্থগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে'-_-দীর্ঘ বাক্যের ছন্দের গ্রবাহ্মানতায় 
জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, সমগ্র জীবনেই পরিব্যাপ্ত ভারতবর্ষের একের আদর্শকে 
রবীন্দ্রনাথ একটি অথণ্ড সতারূপে উদ্ভানিত করিয়! তৃশিয়াছেন। 

“উত্সবের দিন+ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মদৃষ্টি অতৃলনীয় ভাবে 
প্রকাঁশলাভ করিয়াছে । সমাজ ও ধর্মবিশ্বাগত সংকীর্ণতার উপর তিনি তীব্র 
আঘাত হানিয়াছেন। উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া কবি ভারতীয় 
ধর্মের উদ্ারত। বিশ্লেষণ করিয়া মানুষকে ধর্মেব যথার্থ হ্বব্ূপ উপলব্ধি করিতে 
উদৃবুদ্ধ করিয়াছেন । 

প্রাবণ-সন্ধা, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ভাষার সহিত মান্থষের ভাষার 
পার্থকা নির্দেশ করিয়াছেন । সংসার জীবনের প্রাত্যহিকতাঁকে অতিক্রম করিয়া 
সত্যন্বরপকে উপলদ্ধি করিম্বাছেন । নিছক প্রয়োজনের গণ্তীর মদো মানুষের 
পরিচয় কতখানি অসম্পূর্ণ, সংকীর্ণ_প্রাত্যঠিকতার বন্ধনের বাহিরেই ষে 
মানুষের মুক্তি-_শ্র'বণ-সন্ধযায় সেই দিকেই পাঠকের দুটি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

“নববর্ষ” প্রবন্ধে আমর! ভারতীয় সংস্কৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথেশ্ন অঙ্কভৃতি 
উপলব্ধি করি। যুরোগীয় সভ্যতা ভারতবর্ধকে একটা অশান্ত কর্মোন্মাদনার 
পথে ঠেলিয়া দিতেছে, ভারক্রে শাশ্বত জীবন-সাধনা ও মঙ্ুত্ত্ব-বোধ এই 
সংঘাতে গীড়িত হইতেছে__-ইহা কবিকে ন্যথিত করির্লাছে। প্রবন্ধটিতে 
কবিচিত্তের এই অক্লভূতিই পরিস্ফুট হইয়াছে । 

বস্তত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-স্ষিক, মানব সভ্যতা-বিষয়ক, সাহিত্য 
সমালোচনামূলক প্রবন্ধে. আত্মভাঁবনিষ্ঠ রচনায়--তাঁহার প্রতিটি গন্ভরচনাই 
প্রকাশভণ্গর এঈ এঙ্বর্ষে আমাদের মুগ্ধ বিশ্মিত করে। 

প্রথ্যাত সমালোচক অভুলচন্ত্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর রসবৈচিত্রয 
সম্পর্কে ষে হুচিস্তিত মন্তব্য করিয়াছেন তাঁহ। প্রণিধানযোগ্য ।--প্রবীন্ত্রনাথের 
প্রবন্ধ মহাঁকবির হাতের প্রবন্ধ। সািত্যের সমালোচনায়, কি রাষ্ী ও 
সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংল! কবিতার ছন্দবিচারে, কি বাংজ! 
ব্যাকরণের রীতি ও বাংল! শব্ধততের স্বরূপ উদ্বাটনে সর্বত্র পড়েছে মহাঁকবির 
মনের ছাঁপ, সর্বত্র মহাকবির বাগবৈভব। *% * ভাষ! ও প্রকাঁশকে অন্ুদবেজিত 
রেখে শ্রোতার মনে আবেগ সঞ্চারের যে কৌশল মহাকবির মারত্ত তার দোল! 
এসব প্রবন্ধে লেগেছে * * এরকম প্রবন্ধ বাংল! সাহিত্যে ছুর্লভ।” ভঃ স্কুমার 
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সেন রবীন্দ্রনাথের গগ্ঠরচন! সম্বদ্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, “রবীন্দ্রনাথের যে কোন 
গন্ররচনার একটি মাত্র ছত্র পড়িলেই বোবা! যায়, তাহার বলিবার অনাধারণ 
সরসোজ্জল ভঙ্গিটি। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যের যে মৌলিক সংজা 
দিয়াছিলেন, 'বাকাং রপাত্মকং কাব্যং, তাহ রবীন্দ্রনাথের গছ্পদ্ধতির প্রধান 
বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথ যাছ! বলিবার তাহ! সম্পূর্ণ ব'লয়াছেন, সবচেয়ে ভালো 
করিয়া বলিয়াছেন, নূতন করিয়! বলিয়াছেন এবং বক্তব্যের উপরেও কিছু ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংল! ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতদৃ্ন বাড়াইয়াছেন 
যাহা কোঁন ভাষার কোন লেখক একাকী কখনে। করতে পারেন নাই। শ্রধু 
বুদ্ধির উদ্বোধে ক্ষান্ত না হইয়া! মনের গহন অস্তঃপুরে পৌছিয়। চিত্তের গভীরতর 
অনুভূতিকে জাগাইয়। দেওয়! রবীন্দ্র গগ্রীতির মৌলিক গুণ ।” ভাষা ও ভঙ্গি 
হষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময় স্ষ্ট্রি করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে ইহা লক্ষ্য কর! যায়। বাংল! সাহিত্যের প্রথম সার্থক শিল্পী 
বিদ্যাসাগর বাংলা গঘ্যের ছন্দোময়তা আবিফার করিয়াছেন। তাহার পর 
আবিভূ্ত হইয়াছেন বাংল সাহিত্যের প্রথম সার্থক ওপন্াঁমিক বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি 
এই ভাষার রসগ্ভোতানকে পরিশ্ফুট করিয়! তৃলিয়াছেন। প্রাবন্ধিক অক্ষয়চন্দ্র ও 
তৃদ্বেব-এর হাতে এই ভাষায় সংঘোজিত হয় প্রসাদগ্ুণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে 
ভাষার এই ত্রয়ী গুণই শুধু সমৃদ্ধি লাভ করে নাই, তিনি ইহার সহিত 
সাংকেতিকতা, শুক আবেদ”, ধ্বনিসঞ্চার ও পরিহাস-রসিকতা এবং 
বাঙ্গধমিতার যোগসাধন ঘটাইয়া ভাষাকে করিয়াছেন প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ ও 
সন্ভাবনাপূর্ণ। তাই বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্ততম আকর্ষণ হইল রবীন্দ্রনাথের 
ভাষাশৈলী। 

রবীন্দ্রনাথ গছোর শিল্পরূপকে যেমন সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনি বিষয়বস্ত দিক 
দিয়াও আপন হৃদয়ের অপরিমেয় এখবর্য গছোর ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া, তাহার 
বহনক্ষমতাকে পূর্ণতা দান করিরাছেন। স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষ1, সাহিত্য, 
বাষট্রনীতি, ধর্মনীতি, রসততব, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি বছ বিচিত্র বিষয় 
তাছার রচনায় স্বান লাভ করিয়াছে । অর্থাৎ যানব জীবনের এবং মানব 
সভ্যতার যাবতীয় ভাব ভাবনা, সমস্ত! ও সিদ্ধান্তকে তিনি আপন প্রবন্ধ 
লাহিত্যে রূপািত করিয়াছেন। 


শিক্ষার বাহন 


॥ লার- সংক্ষেপ । 


জ্ঞানের মাধ্যমে মান্য বিশ্বের সকল বিছুর সহিত মিলিত হয়? সেই 
মিলনের আনন্দ হইতে মাঙ্্ষকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমাদের দেশে 
বিদ্যাবিস্তারের বাধান্ছরূপ বিদেশী শিক্ষাকে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিদেশী 
ছইলেই তাহা! আপনার হইবে না একথ| যুক্িযুক্ত ময়। বিদ্যা কোনও বিশেষ 
ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ শয়। আসল কথা, এদেশে আধুনিক শিক্ষা তাহার 
উপযুক বাহন পায় নাই, সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ গ্রতঠিত হয় নাই। 
সবজনীন শিক্ষ। হইতেই উচ্চশিক্ষাকে তাহার গ্রাণকস সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্ত 
'পই দিকে কোনও দৃষ্টি ন। দিয়। তাহাকে আরও সংকীর্ণ এং উপকরণবহুল 
করিয়। তোল হইতেছে। আমাদের শিক্ষার বাহন ই*রেজি বালয়। তাহা! 
দেশের মধ্যে বিভভৃত হইতে পারিতেছে না। মাতৃভাষ। যে শিক্ষার যখ!র৫থ বাহন 
হইয়। উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষিত বাত্তিদের অবিশ্বাস ও সঙ্গেহ সহজে দূর 
হইতে চায় না। অথচ সকলের চক্ষের সন্মুখেই জাপান যুরে।পীন্স শিক্ষাকে 
তাহার দেশীয় ভাষার আঁধারে গ্রহণ করিয়াই উহাকে সমন্য দেশে গুড়াইয়। 
দিতে পারিয়াছে। জাপানী ভাষার ধারণ এবং গ্রহণশক্তি আমাদের ভাষার 
তুলনায় বেশী-নয়। ইংরেজি কেন, আরও অনেক বিদেশী ভাষা! আমাদের 
[অবশ্যই শিক্ষা করা গ্রয়োজন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিদেশী ভাষ। শিক্ষ। 
করিবে না, তাহাদের শিক্ষার দারিত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কে উদাসীন হইলে 
চলিবে না। যাহারা ইংরেজি জানে না, তাহাদের প্রতি নির্মমতা 
ধাঁকিবে ফেন? 

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশের বিদ্যাচর্চার গণ্ডিটুকুর বাছিরেও বিদ্যার 
একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈয়াণী হইয়াছে ; সেইখানেই মাতৃভাষার মাধামে মর্বজনীন 
শিক্ষা গ্রচারের ভার গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলার বিশ্ববিষ্ভালয়ে ইংরেজি 
বং বাংলা ভাষার ধারা গঙ্গাযমূনার মতে! মিলিত হইলে বাঙালী শিক্ষার্থীদের 


১৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


নিকট উহা তীর্থস্থানে পরিণত হইবে । বিদ্বেশী ভাষা শিক্ষার দৃক্ষত! এবং 
স্থঘোগ মকলের থাকিতে পারে না, মেইজন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাললাভের ক্ষেত্রটিকে 

প্রস্তত করিতে না পারিলে আমর! দেশের শক্তির অপচয়ই ঘটাঁইব। ইংরেজি 

এবং বাংল! দুইরকম শিক্ষার পথই খুলিয়। দেওয়। প্রশ্নোঞ্জন। বাংলাভাষায় 
উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপুস্তক নাই; কিন্তু বিশ্ববিষ্ঠালয় যদ বাংলায় উচ্চাগের শিক্ষা 

প্রচলন করেন, তবে এই অসুবিধা দূর হইবে। বঙ্গীয় সাছিত্য পরিষদের হতে। 

প্রতিষ্ঠান সোৎমাহে পরিভাষ প্রস্তুতির কাজে আগাইয়া৷ আসিবে । বাংলাভাষা 

অল্নেই বৃহত্তর জনসাধাকণের ক্ষুধা মিটিবে। জার্মানি, ফ্রাক্দ, জাপান গ্রভৃতি 

দেশে মানুষের চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

গ্রহণ করিয়াছে । বিদেশী ভাষায় দেশের মানুষকে বিকশিত কর! কিছুতেই 

সম্ভবপর নয়। বিদেশী ভাষার মাধামে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমবা যে উচ্চশিক্ষা, 
পাই, তাহ। আখাদের উচ্চ চিস্তার ক্ষবতা আনিধ। দেয় না, কারণ তিস্তার 

স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা । ডিগ্রীর ছাঁপমাঁরা, জীবিকার ছাড়পত্র প্রা্থিব ' 
শিক্ষার বাহিরে বিশ্ববিদ্যালপ মাতৃভীষার যে রহত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, 
সেইখানেই সে স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে নিজেকে স্ষ্টি করিয়! তুলিতে পাঁবিবে। 

বাংলাভাষা একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙাঁলীর কাছে অবজ্ঞার বিষয় ছিল; 

দেই অবজ্ঞ। ও অবহেলার মধো নব বাংল! সাহিত্যের অংকুরোদ্গম হইয়াছে 

এবং নিজের প্রাণেব স্থট্টি৫ আনন'টুক্কে সম্বল করিয়াই প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াছে । 

বালী দাহিত্যিকের। ইংরেজি সাঁহিতে/র অনুকরণে নিরত থাঁকিলে এই বিকাশ 

সম্ভপর হইত না । বৈদিক যুগে যেমন তপোঁবন, বৌদ্বযুগে নালন্দা, তক্ষশিলা, 

ভারতের ছুর্গতির দিনে টোল চতুষ্পাঠি প্রভৃতি যেমন দেশের প্রাণশক্তি হইতে 

প্রাণরস সংগ্রহ করিয়। সমস্ত দেশকে সন্ত্রীবিত করিয়া রাখিয়াঁছিল, 

বিশ্ববিদ্ভালয়কেও তেমনি ভাবে দেশের জীবনে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়। স্থটির 

পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 


॥ বক্তব্য সংকেত ॥ 


[১] জানের প্রদীপ্ত আলোকে চিত্তফে উদ্ভাসিত করা চিত্তবৃত্তির সার্ঘ* 
বিকাশ ঘটাইয়। মাহ্ষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলাই বদি শিক্ষার প্রকতা 


সংকলন শিক্ষার বাছুন ১১ 


উদ্দেন্ হয়, তবে শিক্ষার যথার্থ বাহন পরের ভাষা নহে--মাতৃভাষা । তাই 
বাঙালীর শিক্ষার বাহন হইবে বাংল]। 

[২] বিদেশী ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পৌষণ করিয়! ববীন্দ্রনাথ এই মস্তব্য 
করেন নাঁ। মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা--যাঁহাঁরা উচ্চতব শিক্ষালাভ করিবে, তাঁহাদের 
জন্ত বিদেশী ভাষ। প্রয়োজন 

[৩] এই প্রবন্ধের লক্ষ্য-_মৃষ্টিমেয় জনসংখ্যাত্র শিক্ষা নহে, সাধারণ বাঙালী 
মাজ্জেবঈ শিক্ষ। বাবস্থ।। তাই প্রবন্ধকারেয় বক্কব্য--আপামর বাঙালীর জন্ত 
বাংল! ভাষাতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রচলিত হওয়1 বছনীয় । 

[৪] ই*রেজি শিক্ষা-ব।বস্থাতে আডগ্বর ও সাজ সরপগ্রামের বাছুল্য। 
অনাবশ্বক সমাবোহ ও অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে এ ছাচে প্রচলিত শিক্ষা প্রসার 
সম্ভব নহে । শিক্ষ! হণসা উঠ্তি অনাধানলভ্য। দেশের প্রকৃতির সহিত 
মংগঠি রাপিয়! শিক্ষা বাবস্থা] হওয়া উচিত যধাঁসম্ভব অনাড়ন্বর । 

[৫] ছুষঈটি উপাষে এই লক্ষো পৌছানো যায়--(১) বিশ্ববিভ্াালয়ে ইংরেজি 
ধারার পাশাপাশি বাংল! ধারাব শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রবর্তন, (২) সম্পূর্ণ স্বতত্র 
পদ্ধতিতে একেবারে দ্েশব পল্লী অঞ্চল প্রাচীনকালেব ৮ শিযোর আদর্শে 
নৃতন করিয! শিক্ষাকেন্দ্র খোলা । 

[৬] প্রথম পশ্সাবটি কর্পাঁয়ণে পাথ এখান বাঁধা ভাঁশ পাঠ্যপুন্থকের 
অভাঁব। এ জম্পর্কে প্রহন্ধকাবেব ঘত হ্স--বা'ল। ভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা 
প্রবতিত হইলেই ভাল পাঠ্যপুস্তক রচিত্ত হইবে । 

[৭] আসলে, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটাইবার হত মন ও শঙ্কগ্প এবং 
দেশের লোকের নিকট হইতে উহার জগত দলিঠ দাবি উদ্টীলে বাংল ভাষায় 
বাঙালীর শিক্ষাব প্রপাবের পথে কোন বাধ! থাকিবে ন1। 


॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রান্থী সমালোচনা ॥ 


"িক্ষার বাহন” প্রবন্ধটি সম্দ্ধে বক্ভ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপ।ধ্যায় বলিয়াছেন £ “কবি শিলাইদহ থাকিতে একদিন খবরের 


কাগজে দেখেন যে, পাটন। বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করিতে গিয়া! ছোটলা্ট 


নাকি হুবৃহৎ অষ্টালিকাঁদি বিহ্যাদানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনাঁয় বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন। এদেশে শিক্ষাকে ছুমূল্য দুলভ করিয়া তুলিবার ফে 


$ 


১২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


আয়োজন চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তাহার বিরোধী । থে দেশ 
ছুর্গতিগ্রত্ত সেখানে বিদ্যার বল কমাইয়া, বিস্তার কায়দাঁটাকে বড় করিলে দেশের 
কী দশ! হইবে, তাহ! তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। এইসব কথ। মনে 
উঠাতেই তিনি “শিক্ষার বাহন? নামক প্রবন্ধটি লিখিলেন। শিলাইদহ হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়। ২৪শে অগ্রহায়ণ (১*ই ডিসেম্বর ) রামমোহন লাইব্রেরীতে 
শিক্ষার বাহন প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে যে নৃতন ভাব বেশি ছিল, 
তাহ। নছে, চষ্গিশ বৎসর পূর্বে "শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে 
সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার জন্য যে যুক্তি দিয়াছিলেন, এ 
প্রবন্ধে তাহা আরও যুক্তিযুক্ত পটভ্ভূমে ব্যাধ্যাত হইল। কবি স্পষ্ট করিয়াই 
বলিলেন থে, বাংলাভাষার মধ্য দিয়! বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! আশু 
প্রয়োজনীয় হইয়াছে 1.** বিদ্যালয় সম্বন্ধে রণীন্ত্রনাথের প্রস্তাব এই যে, জ্ঞান 
বিতরণ ব্যাপারে সনাতনী প্রথার সঙ্গে বাংল! ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানরাজি ও 
পরিবেশন করা৷ হুউক ৷... কবির মতে ইস্ষুণ বিভাগে মেটি কের প্রেপারেটরী 
ক্লাস হইতে ইংরেজি ও বাংলার ছুইটি পথ খোলা রাখা দরকার, ইংরেজি রাস্তার 
দিকেই বেশী ছাত্র ঝুঁকিবে সত্য, তবু অন্ত পথ থাকিলে ভিড় কমিবে। তিনি 
আরও বলেন যে, সম্প্রতি কলিনাঁত। বিশ্ববিদ্ান্য় বিদেশ হইতে নান! জ্ঞান- 
বিজ্ঞান গ্রচারের জন্ত পণ্ডিত আনিতেছেন, ভাহার “এক কোণে বাংলার একট! 
আমন পাতিলে" ভালে হয়। কবির বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষাও 
বাংলার মধ্য দিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই বাংলায় গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত 
হইবে । দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্ত রবীন্দ্রনাথকে চিরদিন পীড়িত করিয়াছে । 
বিদেশী ভাষায় শিক্ষাদানের কপণ ব্যবস্থ! যে দেশের চিস্তাশক্তিকে জাগ্রত করিতে 
পারে না, একমাআ মাতৃভাষায়ই তাহা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষসম্যামূক 
প্রতিটি রচনার মূল প্রত্যয় ইহাই। একজন সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন; শিক্ষাবিষয়ক প্রবদ্ধগুলিতে 
লেখকের উদার মানপমুক্তি ও আদর্শ নিষ্ঠ। এবং বর্তমান শিক্ষ। পদ্ধতির যাস্ত্রিকত। 
ও অন্তান্ত গ্রকারের অপূর্ণতা যতট! ধরা পড়িম্বাছে, গঠনমুলক পরিকল্পনার ততটা 
পরিচয় নাই ।--মনে হয় যে, লেখক এই জাতীয় প্রবন্ধে জাতীয় মনের সাধারণ 
অসস্ভোষকেই তাহার নিজদ্ব কবিতবপূর্ণ ভাষায় পূর্ণতাকামী কবি মনের গৃঢ় 
অতৃ্িবোধের লহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতট! পরিচ্ফুট 
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করিয়াছেন সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই। কিন্তু এই সমা- 
লোচনা যুক্তি-যুক্ত নয় বলিয়াই মনে হন্ন। রবীন্দ্রনাথ দেশের পরাধীনতার 
সময়ে বিদেশীভাষানির্ভর মুহিমেয় শ্রেণীতে আবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অপূর্ণতার 
গ্রন্তিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং মাতৃভাষাশ্রিত সর্বজনীন প্ররুত শিক্ষার মূল 
নীতিটিকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। এই সন্বদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন 
করিয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য ছিল। "শিক্ষার বাহন, গ্রবন্ধটিতে আমর! দেখি, 
তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের জন্ত একটি ভাবগত আন্দোলন স্থপ্টি করিতে 
সচেষ্ট, যাহাতে দেশবাসী এবং বিশ্ববিচ্য।'লয় প্রচলিত শিক্ষার দৈন্তম্্চেনে অগ্রসর 
হইতে পারে। তিনি সমন্ত। এবং তাহার লমাধাঁনের মূল নীতিটি নির্দেশ 
করিম়্াছেন। সাধারণ শিক্ষা-সংস্বারকরূপে নয়, কবি ও সত্যত্র্টারপেই 
রবীন্দ্রনাথ আমাদেব শিক্ষাসমন্ত। পর্যালোচন! করিয়াছেন। তীহছার “শিক্ষার 
বাহন" প্রবন্ধটি তাহার প্রজ্ঞাদৃ্ির আলোকে, অস্তর্ভেদী বিশ্লেষণে, আবেগ- 
গতীরতায়, কল্যাণচেতনায় এবং প্রকাশভঙ্গীর অন্থুপম সৌন্দর্যে আমাদের মন ও 
বুদ্ধি গভীরভাবে আলোকিত করে। 


॥ শরনদার্থ ও টীকা || 


অনু. ১-২৫ প্রয়োজনের দ্রিক হুইতে......বল। বাছল্য-বি্যার 
ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অস্ত নাই। মাহ্ধষের অধীত বিদ্যাফে অন্তত দুইটি প্রেণীতে 
বিভক্ত করা চলে$ এক, জ্ঞানযূলক শিক্ষ। ) ছুই, বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই 
বৃততিমুপক শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবন্ধকার “প্রয়োজনের দিক হইতে 
বলিয়াছেন। বিস্তা-বিদ ( জান। ) +য+অ1 (ভ্ভ্রীং)--যাহার মাধ্যমে ত্রদ্ধ 
হইতে ব্রহ্গাণ্ড পর্যস্ত যাবতীয় পদীর্ঘের সত্যজ্ঞান লাভ হইয়! যথাযোগ্য উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । সাধারণ অর্থে, অধ্যয়নাদি-জদিত জান। 

চাষীকে বিদ্তা-.....পাওয়া বায়- আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
অনেকেই শিক্ষাকে সর্বজনীন করিতে চাছেন না। তাহাদের যুক্তি_চাষী 
লেখাপড়। শিখিলে চাঁষবাঁস করিবে না, গোট। সমাজ জীবনের আহারের পথ বন্ধ 
হহুবে। 'ভত্রসস্তান'-এর ছাঁকুহীর বাজারে তাছার! ভিড় করিবে, সেও আর এক 
সমস্ত । আ্রীশিক্ষ! সম্পর্কেও তাহাদের বিরুদ্ধাচয়ণের সীম! নাই। স্ত্রীলোক 


১৪ ডিগ্রী কোর বাংল। সহায্িক। 


পম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের ভারতীয় সনাতন ধর্মে অচল] ভক্তি । স্ত্রীলোকের প্রধান 
ধর্ম__পতি-সেবাপরায়ণ! হুইয়। দেব ছিজে ভক্কিমতী থাকিয়া পতির সংসার 
পরিচালন! করা । লেখাপড়া শিখিয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিলে পাছে তাহারা 
এতকালের ধ্যান-ধর্ম তূলিয়! যাঁয়_এই স্বার্থবুদ্ি-প্রন্থত নীতিই এই শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের চিস্তাকে আচ্ছন্ন করিয়। রাঁখিয়াছে। 

এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়_ শুধুমাত্র 
কার্ধ সম্পাদনের জগ্ই নাহ, ছাগরণেব জর প্রয়োজন আলোকেব। মান্ধষের 
নিত্রিত চিত্ত জাগিয়' উঠে শিক্ষার আলোক প্রান্ত হইয।। সে “ই সত্য উপলব্ধি 
করে যে, মানুষে মানুষ কোন ভেদ নাই, হ্তরাং দেশের মানুষের সহিত 
মানুষের শাবার [বদেশের সন্ত দেশের মাছষের মধ্যে সংযোগ সাধনের সেতু 
হইল- প্রত শিক্ষা। শিক্ষা এনুষকে মৈত্ৰী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে। 
অপর পক্ষে, অজ্ঞানতার অন্ধকার মানুষে মাযে আনে বিভেদ । বাংগাদেশের 
এক কোণে প্রতিবেশীর চেয়ে-জ্ঞন মানুষকে ড্দার প্রশস্ত চিস্তার 
অধিকারী কবে। প্ররুঙ শিক্ষা চিস্তাশীলত1 ও ধ্যান ধারণাব ক্ষেত্রে মানুষের 
চিন্তাধাবায় স।ধশ্য আনে । তাই সাত সমুদ্র তের নদীর পাবের এক শিক্ষিত 
তরুণের চিন্তা-ভাবনা সহিত একটি বাঙালী তরুণের চিস্তা-ভাবণাঁর বিশেষ 
পার্থক্য নাই, কিন্তু একেবারে কাছাকাছি বাঁস করে এমন একজন অশিক্ষিত 
বাঙালীয় সহিত এই শিক্ষিত তরুণ বাঙাঁলীব চিস্তাধারায় মিল দেখা ঘায় না । 
প্রকৃত শিক্ষ। দূরের শিক্ষিত মানুষকে নিকট করে। শিক্ষিত অশিক্ষিতের নৈকট্য 
ট্হিক নৈকটা মাত্র--সেখানে মানসিক নৈকট্য নাই। মুরোপ- চ.10125, 
বিভিন্ন, ইউবোঁপীয় জাতি-ম্বধুষিত ইংলগ, ফ্রান্স, জার্মানি গুভূতি দেশসংবলিত 
মহাদেশ। সেই মিলনের পরম প্রয়োজনের কথ। ছাড়িয়া দেওয়। 
যাক; কিন্তু ৫সই মিলের পরম 'আনন্দ__মাহষেব অজিত জ্ঞানের দুইটি 
দ্বিক--প্রয়োজনের দিক, আর আনন্দের দিক। প্রবদ্ধক্ণার ববীন্দ্রনাথ কিন্ত 
ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা আনন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। এই কথ। বলেন নাই। 
তাহার দৃষ্টি প্রদাগ্িত, তাহার দৃষ্টি বিশ্বব্যাপ্ত। সেই ব্যাপ্ত দৃষ্টির সাহায্যেই 
তিমি জানের মহাশিলনী শক্তিটুকু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের মানুষ এই জ্ঞানের বলেই সমস্ত বিভেদ তুলিয়! মিলিত হইতে 
পারে। এই জাতীয় সার্ঘদেশিক ও সার্বজাতিক মিলনের প্রয়োজন অনীম। 
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কিন্ত এই প্রয়োজনের দিকটুকুই সব নহে, ইহার মিলনের দ্িকটিও তাঁৎ- 
পর্যমগ্ডিত। মিলনের মধ্যেও যে পরম আনন্দ, সকলকে আপন জন ভাবিবার 
যে পরমতম অনুভূতি জ্ঞ।নের বলে লাভ কর! যায়, উহার যূল্যও অপরিসীম । 
বিভিন্ন দেশের মান্গুষই শুধু পহে, এই জ্ঞানের বলে বিভিন্ন কালের মাহষও এক 
অচ্ছেগ্য এক্যবন্ধনে মিলিত হইতে পারে। ষোগের পথ-__মিলন, একের 
পথ। ভমাদের বিলাতি বিদ্যাট-..সামগ্রী হইয়! যায় নাঁ_স্কুলের 
সাইনবোর্ডে ছাত্রদের জন্ত যাহ লিখিত হয়, সেই বিলাতি বিদ্যা! অর্থাৎ ইংরেজি 
ভাষার মাধ্যমে ধে বিদ্যা! আমরা শিক্ষা করি, তাহ! বিছ্যালস্পের সীমান্ই গণ্ডিবদ্ধ 
থাকে; উহ। আমদের জীবনের ভিতরকার শক্তি ও সম্পদ হইয়া উঠে না। 
বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষ। আমাদের জীবনের কোন পাথেধই বহন করিয়া! আনে 
না, কহ! আমাদের চিস্তায় ও কর্মে ফলপ্রদ হষয়। উঠে ন1!। বিদেশী শিক্ষার 
ভালে! ভালো জিনি*গুলি কেবল বিদ্যালয়ে পুণ্তকের পৃষ্ঠায়ই আবদ্ধ থাকে, 
আমাদের বাণ্তব জীবনের শক্তিতে পরিণত হয় না। জিনিসট। বিদেশী__ 
বহুদিন হইতেই ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের দেশের একগ্রেণীর বিদ্বেষ। 
ইহা লইয়! পঞ্তিত মহলে অনেক বাঁকৃবিতপ্তা হইয়াছে । এক কালে হিন্দু 
পণ্ডিতের দশ সংস্কৃত এবং সুসলমান পণ্ডিতের দল আরবী বিচার সম্প্রসারণেও 
উদ্ষোগী হইয়াছিলেন। অবশ্ত রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় এই উদ্ভম ফলগ্রচ্ছ 
হয় নাই, ইংরেজি বিছা বিস্তারের পথই অন্থস্যত হয়। দুঃখের বিষয়, অগ্যাপি 
এক শ্রে্ীর অদুরদর্শা লোকের ইংরেজি-বিরাগ লমভাবেই প্রকট । যা। সত্য 
ভার জিয়োগ্রাফি নাই-_জিয়োগ্র।ফির ( 369£08015 ) অর্থ, স্বানের গঠন- 
বৈশিষ্ট্য । সত্য কোনও বিশেষ স্থানে ব। দেশে আবদ্ধ নয়, তাছ। সর্বজনীন, 
দেশকালাতীত, শাশ্বত। ভারস্তবর্ধও একদিন যে সত্যের দীপ 
জ্বালিয়াছে-_শঙ্বরাচার্ধ, বুদ্ধদেব, অশোক, কবীর, নানক, অতীশ দীপদ্বর, 
চৈতন্তদেব প্রভৃতি মত্যসাধক এবং মনীষীর! ভারতবর্ষে সত্যের লাধনার মহত্বম 
আদর্শ ই উজ্জ্লভাবে তুলিয়া! ধরিয়াছেন। খোলসা--পরিফার। ভূতের পা। 
পিছন দ্বিকে বাংলাদেশে সামাজিক সকল-..ফিরিয়াছে-__ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাস-_-লৌকিক অন্ধ ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই লৌকিক বিশ্বাস 
অনুযায়ী ভূতের প1 থাকে পিছন দিকে । মানুষ আর ভূত সম্পূর্ণ বিপরীত । 
একজন জীবিত, অন্তজন মৃত। একজন কাযা, অন্থজন ছায়!। হৃতরাঁং 
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তাহাদের সব কিছুর মধ্যেই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য থাক! প্রয়োজন, তাই সম্ভবতঃ এই 
ধারণার উত্তব ঘটিয়াছে। মানুষের আচরণে তাই যখন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষা 
করা যায়, তখনই তাছাকে বলা হয় ভৃত। আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথের এই 
জাতীয় মন্তব্যের কারণ হইল--মহামতি গোঁখেল সর্বজনীন শিক্ষার যে আন্দোলন 
শুরু করেন, বাংলাদেশ তাহাতে ব।ধ! দিয়াছিল। সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে 
যেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন লোকশিক্ষা, সেখানে যদি সর্বজনীন শিক্ষ। সম্প্রসারণের 
পথে অন্তরায় স্যষ্টি করা হয়, তবে সে আচরণকে স্বাভাবিক নম! বলিয়। 
ভূতের আচরণ বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। এই প্রসঙগেই প্রবন্ধকার 
বাংলাদেশের সমন্ত সামাজিক প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত অভ্ভূতত্থ্ের প্রতি কটাক্ষ 
করিয়াছেন। 


সর্বজনীন শিক্ষ_সর্বজনীন--সর্বজন+ঈন্‌ ( ছিতার্থে ), সকলের 
হিতকান্নী ; ধে শিক্ষ। সকলের জন্ত এবং যাহাতে সকলের কল্যাণ হয়। অনা 
গোখেল- _গোপালরষ্ণ গোখেল (বা গোখলে )-ই"হার জন্ম ১৮৬৬ গ্রীষ্টাবে 
কোলাপুরে । ১৮৮৪ খ্রীষ্টা্ধে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ডেকা 
এডুকেশন সোলাইটি নামক আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষকতার কার্যে 
নিরত হুন। গোখেল রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১৯৫ 
খ্ীষ্টাবে পুনায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সম্পাদক এবং ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে 
উহার বারাণনী অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্েই 
তাহার উদ্যোগে “সারভ্যান্টস্‌ অব ইন্ডিয়া সোসাইটি" প্রতিগ্রিত হয়। 
নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনই ইহার উদ্দেস্তট ছিল। এই 
গ্রাতিষ্ঠানের কাঁজে গোখেল প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । দেশের শিক্ষাব্যবস্থার 
গ্রমার ও উয্নতি সাধনের জন্য তাহার উৎকঠার সীমা ছিল না। ১৯১৫ 
খ্রীটাবকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাহার মৃত্যু হয়। তাহার চারিত্রিক মহত্ব, 
দেশহিতৈহণ। এবং নির্ভাকতার জন্ত তিনি সঙ্গত কারণেই “মহাত্া'রূপে 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। মহা মারী-মঙক, যে সংক্রামক ব্যাধিতে ব্ছলোক 
মৃত্যুমুধে পতিত হয়। 

আমর। ঠিক করিয়াছি..উল্টা ছিকে গজাইবে-মহায্া গোখেল 
সর্বজনীন শিক্ষার জ্ত আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং শোন! যা, বাংলা! দেশেই 
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তিনি সর্বাপেক্ষ। বেশি বাধা পাইয়াছিলেন। সেইজন্ই রবীন্দ্রনাথ বলিম্বাছেন-_ 
ভুতের পা পিছনের দিকে থাকে, উলট!| চলাই তাহার জভ্যাস। বাংলাদেশের 
সকল সামাজিক প্রচেষ্টা যেন মাঁন্ষের মতো সন্মুধভাগে অগ্রসর না! হুইয়! 
পিছনের দিকে চলিয়াছে ; অর্থাৎ সামাজিক অগ্রগতির শুভবুদ্ধিকে ব্যাহত 
করার দুবুদ্ধি দেশকে পাইয়া বসিয়াছে। আমর! রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধন! করি, 
বাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্ত উন্মুখ হই, অথচ সামাজিক ক্ষেত্রে, আমাদের 
স'সার অর্থাং প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে উন্নয়নে সকল প্রচেষ্টাকে বাধ! দিবার 
সে! করি। সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মুধদিকে চঙ্জিবার শক্তি অর্জন না করিলে 
বাষ্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যে আমাদের পশ্চাঁপদ হইতে হুইবে, এ বোধ 
আমাদের নাই। আমাঁকের এই বিকৃতবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, আমর! স্থির করিয়াছি, সমাজে সংসারে চলিবার পথে আমরা 
পিছনমুখে চণ্লব, অথচ রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ন্তে সামনের দিকে উড়িম্বা চলিব, 
অর্থাৎ ভ্রুত অগ্রসর হুইব। উপপর্গ-+ রোগের বিকার, এক রোগের সঞ্চিত 
তাহার আহ্ুষঙ্গিক বোগ। আলবাব গৃহসজ্জ।, জিনিসপত্র। অল্েরও 
দরকার, থাল।রও দরকার--এখাঁনে অল্প বলিতে শিক্ষাকে এবং থালা! বলিতে 
শিক্ষার উপকরণ ব1 সাঙ্সরঞ্ামকে বুঝানো! হইয়াছে । অল্প ত্র _অনদানার্থ 
সদাব্রত, নিরন্তর অঙ্দান; সত্রের এক অর্থ গৃহ, স্বতরাং অন্নসতঅ--যে গৃছে 
শিরুন্তর অঙ্গ পাঁওয়! যায়, অরশাল1!। অক্নপুর্ণ_জগন্মাতার জগৎপালিকা 
মৃতি। ব্রহ্মর্ূপ অন্ন ধাতুর উৎপত্তির মূল আদ্যাশক্তি ব! মূল প্রকৃতির নাম অক্ন, 
এই অন্ন দ্বার! যিনি চতুর্শ ভুবন পূর্ণ করেন তিনিই অব্পূর্ণ।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
জন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত অব্নই তাহার আছে। আগ্যাশক্তি ভগবতীর অন্নদামুতি 
ছিভূজ ; বামহস্তে স্থবর্ণময় অক্নপাত্র, দক্ষিণহক্তে দেবী হাতা লইয়! মহাদদেবকে 
অন্ন পরিবেশনে নিরত। যখন দেখিব ভারত ভুড়িয়া'““দাবি করিবার 
দ্বিন আলিবে- আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার বনিষ়্ার্দ গড়িয়া তুলিবার অন্ত 
কোনও উৎসাহ দেখ! যাব না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসাধারণকে উপবাসী 
করিয়া রাখ! হইয়াছে, অন্তদিকে বিশাল অট্টালিক! নির্মাণ ও আসবাবপঞ্জে 
ভরিয়া উচ্চ শিক্ষায়তনকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া! তোল! হইয়াছে। "শিক্ষার 
বাহন প্রবন্ধটি লিখিবার পূর্বে কবি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলেন, পাটন।। 
বিশ্ববস্যালয় প্রতিঠিত করিতে গিয়া! ছোটলাট বিশাগ অট্টালিকা্দি বিষ্যাপানের 
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পক্ষে একান্ত প্রয্োজনীয় বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পটদৃমিত 
জনসাধারণকে সর্বজনীন শিক্ষ। হইতে বঞ্চিত রাখিয়া! উচ্চশিক্ষাকে আড় 
করিনা! তোলার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন । যেখানে বি 
আনৃষ্টে যথেষ্ট অল্প জোটে না, সেখানে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার ব্যবস্থা সম্থ 
চিন্তা করিবার পূর্বে থালার দিকেই সমস্ত দৃষ্টি নিবন্ধ করা অর্থহীন। যখন সম 
ভাঁরতবর্ধে অঙ্পসনত্ত্রের ন্যায় সর্বঙনীন শিক্ষা, ব্যবস্থা সকলের নিকট সহজলভ 
হইবে, তখন অক্নপূর্ণ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট সোনার থালা, অর্থাং 
শিক্ষায়তনের জন্ত বিশাল অট্রালিকাঁ, সাজসরঞাঁম ইতাা্ছি দাবি করিবার দিন 
আমিবে। যখন দেশে ক্ষুধাব অন্ন অর্থাৎ জর্বজনীন শিক্ষাবই কোনও ব্যবস্থা 
নাই, তখন শিক্ষাপ়তনগুলি সাজসরঞ্জামে আঁভম্বরপূর্ণ কবিয়া তোলার কোনও 
যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। আমাদের জীবনযান্ত্র দারিজ্র্যের, অতএব 
শিক্ষার বাহাড়ম্বরট! আমর! ধনীর চালে করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষ।" 
ব্যবস্থার এই অসংগতির গ্র'ত রবীন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছেন। 
লব্মদী-_এখর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। খণেদে শ্রী ও এখবর্ের দেবী অর্থে 
ইহার নাম দেখিতে পাওয়! যায়। তৈত্বিরীয় সংহিতায়'লন্দ্রী ও শ্রী আছিত্যের 
ছুইস্ত্রী। পুরাণ অনুসাবে মহধি ভৃগু ক্তাহার স্ত্রী দক্ষ-কন্তা! খ্যাতির সস্তান লক্্মী 
বিজুর স্ত্রী হন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ছুর্বাসার অভিশাপবশতঃ ভ্মিলোক 
ভ্রীহীন হইলে সর্বসৌভাগ্োর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, 
পরে সমুত্রস্থনকালে পুনরুখিত হন। রামায়ণেও আছে, দেবতা এবং 
অন্থুরদের সমৃদ্রমস্থনকালে লক্ষ্মী পল্প হস্তে (তাহার এক নাম কমল!) সমুদ্র 
হইতে উখিত হন। জরস্বতী -নিখিল বিদ্যার অধিশ্বরী বাগ্দেবী বীর্ণাপাণি, 
বিষুর অন্ততমা সত্ী। এদেশে জন্ষমীর কাছে-..আমাদের কাছে চলিবে 
না-_বিশাল অষ্রালিকায়, সাজসরঞ্জামে, উপকরণবাহুল্যে আমাদের শিক্ষারয়তন- 
গুলিকে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তৃলিবার প্রবণত। দেখ! দিয়াছে । ধাছাঁরা বলেন, 
এই ৰাছপ্য, প্রাচুর্য ব্যতীত শিক্ষার উপযুক্ত পটভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব মন, তাহারা 
ভারতবর্ষের এতিহ এবং ভাহার বাস্তব ব্যবস্থা সম্বদ্ধে অবহিত নন। ভারতবর্ষ 
চিরদিন উপকরণবাহুল্যকে পরিহার করিষ্বা আসিয়াছে। আমরা আঁমাদেব 
গ্রাঙ্গণে মাছুর বিছাইর়া অতি সহজেই আসর জমাইতে পারি) সোফ। কৌচ 
গ্রভৃত্তি আসবাবপন্ধের বিলালের প্রয়োজন হয় না। এদেশে ধনীর যজ্ঞের ভোজ 


সংকলন--শিক্ষার বাছন ১৯ 


কলাপাতায়ই চলে। মনীষ! এবং চারিঝ্রিক মহত্বের জ্ত যাহার! এদেশে নমন্ত, 
তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ঘরের সন্তান; এই প্রসঙ্গে বিষ্াসাগরের নাম 
স্রণীয়। বিত্তের সহিত মহত্বের যে কোনও অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক নাই, তাহ! এই 
সকল মহাপুরুষ প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং এই দেশে লক্ষ্মীর নিকট 
হইতে ধার না লইলে, অর্থাৎ এশ্বর্ষের উপর নির্ভর ন! করিলে সরম্বতীর 
আসনের দ্বাম অর্থাৎ শিক্ষা বা শিক্ষায়তনের মুল্য কমিয়া যাইবে, এই কথ! 
গ্রাহ হইতে পারে না। অশনে-ভোজনে, আহারে । হাতেখড়ি__সর্ব- 
প্রথম বাঙল! বর্ণমাল! ভূমির উপর লিখনের শিক্ষা-রূপ সংস্কার । আমাদের 
গায়ের কাপড়...মূর্ধকিরণেই €বান। হইতেছে__অনাবৃত অঙ্গে যখাসস্ভব 
সূর্যের কিরণ লাগাইয়া আমাদের দেশের 'অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষ! করে। 
সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্াৃত করিবার জন্য তাতী ব৷ তাত শিল্পের উপয় তাহাদের 
নির্ভর করিতে হয় না। ভামসিক--তমঃ (তমস্‌) প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, ইহার 
প্রাধান্ত ঘটিলে মানুষ কামক্রোধা।দ যড়রিপু বা নীচ প্রবৃত্তির অধীন হয়। 
তামসিক, অর্থাৎ তমোগুণবিশিষ্ট। সাত্বিক--সত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি 
প্রাকৃতিক গুণ, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সব্বগুপ, ইহা! মানবহদয়ে সত্য, স্যায়, দয়া, 
ধর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, উঁদার্ধ প্রভৃতি পবিভ্রভাঁব উৎপাদন করে। ত্বগুণপ্রভাবেই 
জগৎ প্রতিপালিত হুইতেছে। দেম্তা জিনিসটাকে-.-তা'মসিক__ছূর্বলতার 
জন্ত যাছারা দীনতা বরণ করে আর সেই দীনতার লজ্জা ঢাকিবার জন্ত মুখে 
নিবৃত্তির বড় বড় আদর্শের কথা বলে কবি তাহাদের প্রতি ইন্নিত করিয়াছেন । 
জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের লজ্জা! ঢাকিবার জন্য নিবৃতিমার্গের বড় বড় আদর্শের কথা 
বলিলে উপহাসাম্পদই হইতে হয়। আমি সেই অনাড়ন্বরের কথা" 
দেখিতে দেখিতে কাটিয়! যাইবে__-ভারতবর্ধ চিরদিন সর্ববিধ আত্ৃ্বর, 
উপকরণবাহুল্যকে পরিহার করিয়া আসিয়াছে । বিলাঁস-বছল ভোগ্যবন্তার 
্রাচূর্ের আবিলতায় নয়, আড়ম্বরহীন জীবনের নির্মলতাঁয়ই এই দেশ সত্যের 
সাধনা করিয়াছে । আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সেই নির্মলতায়ই 
আকাজ্ষ করিয়াছেন, দৈ্ত নয় । অনাড়ম্বর, ভোগবিলাসের প্রতি বিমুধ্তাই 
সাব্িকভাব; ইছা! বিলাসীর ভোগসামণ্্রী অপেক্ষা মূল্যবান । এই অনাড়থর, 
নির্মল পূর্ণভারই একটি দিক, তাহ আঁড়ম্বরেয উপকরণপ্রাচুরের "ডাব মা 
নয়। এই পূর্ণতার উপলদ্ধি হইলেই মানুষ ধকল তোঁগবিলাসের আড়ঘরকে 
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পরিহার করিতে পারে। পাশ্চাত্যদেশের শিল্পপ্রধান, বাঁণিজাক সভ্যতার 
ফেন্্র নগরগুলি যেমন ধোঁয়ার কুয়াশায় সর্বদা! আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ আধুনিক 
সভ্যতা বসত তথ! উপকরণের বহুলতার কলুধিত, আচ্ছন্ন। যেদিন মাুষ 
আড়ম্বরহীন জীবনসত্যের নির্মলতায় স্থিত হইবে সেদিন আধুনিক সভ্যতার 
ভোগবাহুলোর ও বস্ত-আড়ম্বরের আবিলতা! দুর হইবে। সেই ভীবের-.. 
যেদিন যাইবে--আধুনিক সভ্যতার প্রাছুর্ভাবে বস্তসস্ভার প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে । বস্তর প্রাধান্থলাঁভের ফলে মানুষের লোভ হুইয়াছে অভ্রভেদী । 
পটু দৈত্যের তার দেওয়ার মতে আধুনিক সভ্যতাকে অনেক 
সময়েই “বস্ততান্ত্রি+' বলিয়া! অভিছিত কর! হয়, কেননা! আধুনিক সভ্যতার মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে বস্তভার আদিয়! পড়িয়াছে। এই ভার বহন করিতে এই 
সভ্যতাকে ঘথেই জোর প্রন্তাশ করিতে হয়। তাই এই সভ্যতা কল্পিত হইয়াছে 
দৈত্যরপে। কিন্তু উহ? ঘষে কোনরূপ অগ্রগতিতে সক্ষম নহে, তাহাই ব্যক্ত 
হইয়াছে অপটু সাতারুর রূপক কল্পনায়। দেই অপটু মাতার অনবরত হাত 
পা ছুঁড়িয়। জল ঘোল। করিয়! তোলে কিন্তু এক পাঁও অগ্রসর হইতে পারে না । 
পশ্চিমের মৈত্রেয়ী--'তেন কুর্ধাম্‌__বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজবন্ক্য ওতাহার 
স্ত্রী মৈজ্রেয়ীর এই কাহিনী আমরা পাঁই £ খষি যাঞ্ঞবন্ধ্ের এক স্ত্রী মৈজেয়ী 
ছিলেন ব্রহ্গবার্ছিনী, জ্ঞানপিপান্থ, অপর স্ত্রী কাত্যায়নী সাধারণ গৃহিণী, গাহৃস্থা- 
জীবনেই নিবিষ্টচিত্ত। যাজ্ঞন্য একদ| সংসারাশ্রম ত্যাগে ইচ্ছুক হইয়! তাঁহার 
ছুই পত্বীকে বলিলেন, “তোমাদের সম্মতি পাইলে আমি তোমাদের ছুই জনের 
মধ্যে মর্থপম্পদ বন্টন করিয়। সংসার ত্যাগ করিব ।” তখন মৈজ্রেয়ী প্র 
করিলেন__“হে ভগবন, যদ্দিই বা ধনপরিপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবী আমার হয়।' 
আমি কি তন্বারা অমর হইব? যাজবন্ধ্য বলিলেন, “না, সম্পদশালী ব্যক্তি; 
গণের জীবন যেমন ( ভোগলিগ্ত ), তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হুইবে, 
পরস্ধ বিত্বের ঘারা অমরত্তবের আশা নাই ।' ইহা শ্রবণ করিয়! মৈজ্রেন্ী বলিলেন, 
“যেনাহং মাসৃতা শ্যাম, কিমছুং তেন কুর্যযাম,.? “যন্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ 
করিতে পারিব না তন্দারা আমি কি করিব? এই আধখ্যানটিকে অন্থসরণ 
করিস! রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ভোগ্যবস্তর আড়ম্বর ও প্রাচুর্ধে আধুনিক সভ্যত| 
ভারাক্রান্ত ও কলুষিত হুইয়া উঠিয়াছে? আড়ম্ঘরহান নির্মল জীবনের সত্য 
হেছিন এই সত্যতার মাঝখানে আবিভৃতি হইবে, সেদিন পশ্চিমের 
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ইউরোপের মৈত্রেদ্ী অর্থাৎ জ্ঞানানুন্ধাবীণেরও ভারতের মৈত্রেক়ীর মতো 
বলিতে হইবে--অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিলে এশ্বর্য দিয়। কি হইবে? 
গরজ-_যত্ব। গ। নাই-_মন ব! ইচ্ছা নাই। বিদেশী মাল জাহাজে... 
রপ্তানি করাইবার দুরাশ। মিথ্যা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যে কখনও 
জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে পৌছিতে পারে ন! রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহাই বলিতে 
চাহিয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সর্বপ্রধান বাধ। এই যে, তাহার 
ভাঁষ৷ ইংরেজী । একটি উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার এই ক্রটিটি 
নির্দেশ করিয়াছেন। বিদেশী মাল জাহাজ বাহিত হইয়া শহরের ঘাট পর্যস্ত 
আনতে পারে ( রবীন্দ্রনাথ এখানে কপলিকাত! বন্দরকে স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় ) কিন্ত সেই জাহাজে করিয়াই দেশের হাটে হাটে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের 
আমদানি-রগ্চানি করাইবার আশ! নিক্ষল হইতে বাধ্য। সেইরূপ বিদেশী 
শিক্ষা! হইতে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু বিদেশী ভাষার 
মাধ্যমেই তাহা! দেশের -চতুর্দিকে ছড়াইয়া! দিবার আশ! করিলে আমর ভুল 
করিব। অন্ভুখ-_অতৃপ্থি, ক্লেশ। গীমিন্তত্যুপহান্ততাম._হহা মহাকবি 
কালিদামের 'রঘূবংশ'-এর প্রথম অর্গের একটি চরণের অ শবিশেষ, পূর্ণ অংশ 
হইল; 
মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা গমিস্তাম্যুপহান্ততাম্‌ 
প্রাংস্ত-লভ্যে ফলে লোভাছুদ্বাছুরিব বামন: ॥ 

কালিদাস এই প্রস্তাবনা বলিয়াছেন, অতিবৃহতৎ হুর্যবংশের (এই বংশে 
রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ) কীতিগাথ। ক্ষুত্র শাক্ত লইয়া তিনি কিভাবে 
রচনা! করিবেন £ উন্নত তরুস্থিত কোনও ফল উন্নত শরীরধারী পুরুষই পাঁড়িতে 
পারে, লোভবশতঃ কোনও বামন যদ তাহ! পাড়িবার জন্য বানু উত্তোলন করে 
তবে লোকসমাজে সে উপহাসাম্পদই হয়। তদ্রপ নিবোধ হইয়া আমি যে 
অমর কবিদিগের যশংস্পৃহা! কঠিতেছি ইহাতে আমিও উপহসিত হইব সন্দেহ 
নাই।, ইহ! কালিদাসের বিনয়বাচন। রবীন্দ্রনাথ অংশটিকে কিছু পরিবতিত 
করিয়। লিখিয়াছেন। 

পশ্চিম হইতে য1 কিছু শ্রিথিবার আছে...এমন জাপানির দঙ্গে 
নয্ব- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় 
সক্ষম, উন্নত, সবল দেশরূপে জাপানের আত্মপ্রকাশ সত্যই বিশ্ময়কর। ১৮৫৪ 
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্র্টাব্ের পূর্বে প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া! জাপান ছিল বহির্জগৎ হইতে 
বিচ্ছির্, আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শবজিত, প্রাচীন রাজনীতি প্রথার সংকীর্ণ 
গঞ্ডিতে আবদ্ধ। ১৮৫৪ গ্রীষ্টা্ে আমেরিকার পেরী জাপানি গভর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে কিছু স্থযে।গহৃবিধা লাভ করেন; সেই হুত্রেই জাপান ইউরোপীয় 
সভ্যতার সংস্পর্শে আনিয়া! অর্ধশতাবীর মধ্যেই প্রতীচ্যের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, 
বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া! সমুদ্ধ হুইফ্সা ওঠে। জাপান স্বকীয় 
শক্তিতে, নিজের ভাষায়ই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল্যবান উপাদানগুলিকে গ্রহণ 
করিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-১৯০৫) রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ে 
আত্মগ্রতিষ্ঠিত নবজাগ্রত জাপানের শক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। এঁতি- 
হাঁসিকের! জাপানের নিজন্ব শক্তিকে স্বীকার করিয়া! বলেনঃ তাহার উন্নয়ন 
গ,0:075801580101) ০£:19051১ জাপানের ইউরোপীয়করণ নয়, তাহার 
জাতীয় সত্তারই বিকাশ। জাপান তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় 
সভ্যতার শিক্ষ। গ্রহণ করিয়াছে, অথচ জাপানি ভাষ! এমন কিছু উন্নত ভা 
ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, তাহার ধারণাশক্তি (ধারণা-বোঁধ, 
প্রতীতি, নির্ধারণ, ০0702701010, 0000001)6108101)) আমাদের ভাষার 
তুলনায় বেশি নয়। আমাদেব ভাষা অনেক জন্প্রসারণশীল, নান! প্রত)য় 
সহযোগে নৃতন শব সুষ্টি করিবার শক্তি ইহার অপরিসীম। জাপান দীর্ঘকাল 
ধরিয়। তাহার স্বাতত্ত্রবোধের উগ্রতায় বহির্জগতের সহিত সর্বপ্রকার সংযোগকে 
প্রতিরোধ করিয়। আসিয়াছে । আমাদের ইউরোপের সহিত যোগ দীর্ঘকাঁণ্ে র 
ইউরোপীয় বুদ্ধিত্ত্তির সহিত আমাদের সাদৃশ্ গভীরতর ? কিন্ধ মাতৃভাষাকে 
অবহেল। করিয়! বিদেশী ভাষার দাসত্ব করিবার ফলে আমর! পাশ্চাত্য সভ্যতার 
শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারি নাই। নুতন 
কথ। ***ৃষ্ি অপর্িিলীম-_বাংলাভাধ। সংস্কৃত এবং নান! বিদেশী ভাষ! হইতে 
প্রচুর পরিমাণে নৃতন শব আত্মসাৎ করিয়াছে। এখনও অনেক নৃতন শব্ধ 
টৈয়ারী হইতেছে । এইভাবে নান! বিদেশী শব্দ সম্ভারে বাংল1 ভাঁষ। দন দিন 
সমৃদ্ধ হইয়! পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে ভাষা 
এইভাবে যত বেশী নৃতন শব্ধ হৃষ্টি করিতে পারে, তাহা তত বেশী সমৃদ্ধ হয়, 
বিচিত্র চিন্তাতাবন প্রকাশে ।সমর্থ হয়। আমাদের বাংল! ভাষার এই অপূর্ব 
বিদেশী শব গ্রহণের শক্তি থাক] সত্বেও আমরা তাহার সত্যবহার করিতে 
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পারিতেছি না। রায়__-অভিপ্রার়, অভিমত, বিচারের সিদ্ধান্ত । আধুনিক 
মন্ুংছিতার শুত্র_মহ ব্ক্ষার দেহ হইতে উদ্ভুত হুন বলিয়া! তাহার নাম 
্বায়ভূব মন্থ। তীহার পুত্রকন্ত। হইতেই মানবজাতির বিস্তার হইয়াছে, তিনিই 
আদি মানব। মানব-ধর্মশান্ত্ররে নামই মন্ুসংহিত!। হিন্দুজাতির আচার- 
ব্যবহার এবং ক্রিয়াকলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া যে সংহিত। (যাহাতে 
বিষয়সমূহ সংহিত, মিলিত, সংগৃহীত বা একআ্মিত কর! হয়) গ্রধিত হয়, তাহ 
মন্থুর দ্বারা সংকলিত বলিয়! প্রসিদ্ধ। বেদের পরে মন্ুমংহিতা সংকলিত হইয় 
ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মন্গলংহিতার দশম অধ্যায়ে শুদ্রধ্ম 
নিদেশিত হইয়াছে । ইহ! হইতেই সমাজে শুত্রৈর যে কী স্থান ছিল? বুঝ! যায়। 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, উচ্চশিক্ষার বাহন ক্ংরেজি। যিনি ইংরেজি ভাষা 
শিক্ষার স্থযোগ পান নাই, কেবল বাংলার বলেন, তাহাকে অশিক্ষিত, 
অপাংক্কেয় বপিয়াই মনে করা হয়। আধুনিক মঙ্গসংহিতার সামাজিক বিধানে 
তিনি যেন শূত্ররূপে গণ্য । তাহার উচ্চশিক্ষার কোনও অধিকার নাই। এই 
আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতর! তুলিয়াঘান যে, মাঁতৃভাষায়ই প্রথম তাহাদের হাঁতে- 
খড়ি হয়, তাহার পর ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পাইয়। তাহার! উচ্চশিক্ষিতের 
গৌরব লাভ করেন। দ্বিজ- ত্রাঙ্ণ। একবার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ 
করে, দ্বিতীয় বার উপনয়নের মাধামে মহত্বর জন্মলাভ করে, সেইজন্ত ব্রাঙ্মণকে 
দ্বিজ বল] হয়। বেদমন্ত্রে একমাজজ দ্বিজেরহ অধিকার। ইংরেজি ভাষার 
মাধ্যমেই আমরা উচ্চশিক্ষার আভিজাত্য লাভ করি-ইহাকেই কবি কৌতুক 
করিয়া ছিজত্ব লাঁভ বলিয়াছেন । শৃদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই। মাতৃভাষ 
বাংলাও অ।মাদের উচ্চশিক্ষার অধিকার বা! উপার নাই। আলশন--অন্+ 
অশন (ভোজন), নঞ২_-উপবাস, অনাহার। অধণশন--অর্ধেক আহার, আধ- 
পেটা খাওয়া । তেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাবীদের জন্ত...কোন মুখে বলা 
যায়-_বিদেশী ভাষা শিক্ষার গ্রয়োজনীয়তা অবশ্তই আছে; কেবল ইংরেজি নয়, 
করাসা, জার্মান ইত্যাদি ভাষা ।শক্ষার মূল্য ও অবস্ঠ ম্বীকার্ধ। কিন্তু অধিকাংশ 
বাঙালির পক্ষেই বিদেশী ভাষ! শিক্ষার হুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। সেই লক্ষ 
লক্ষ বাঙালির মানসিক ক্ষুধা দুরীকরশের জন্ত উচ্চশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা! থাকিবে 
না, তাহার! আধুনিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
উপবাল কিংবা! অর্ধাহারই অর্থাৎ অপশ্র্ণ শিক্ষাই শুধু তাহাদের অনুষ্টে জুটিবে, 
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একথা! আমর! কোন্‌ মুখে বলিব! জাশু মুখুজ্জে মন্বায়.'জুড়িয়! দিয়াছেন 
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪ 
বষ্টান্ধের ২৯শে জুন, মৃত্যু ১৯২৪ খ্রীষ্টান্বের ২৫শে মে । বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে 
কর্মবীর আগুতোষের নাম চিরম্মরণীয় । ১৮৮৯ খ্রীষ্টান হইতেই তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রায় নিরবচ্ছিন্বভাবেই সংগ্লি্ই ছিলেন। ১৯৪ হুইতে 
১৯১৪ গ্রীষ্টাবষ পর্যস্ত এবং পুনরায় ১৯২১ গ্ীষ্টাব্ষ হইতে দুই বৎসরের জন্ত তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয্ের উপাচার্য ছিলেন; উপাচাধ হওয়ার পূর্বে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ষ হইতেই 
বাংল। ও অন্তান্ত ভারতীয় ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার অন্তু 
করিবার জন্ত তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহারই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ও 
অন্তান্ঠ ভারতীয় ভাষাগুলির উচ্চতম পরীক্ষার ব্যবস্থা হুয়। রবীন্দ্রনাথ সেই 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দেশে বিষ্ভাশিক্ষার যে বড়ে। কারখান1 অর্থাৎ বিশ্ব 
বিষ্ভালয় আছে, তাহার শিক্ষা-পদ্থতি অত্যন্ত যান্ত্রিক, জটিল নিয়মবন্ধ, তাহাতে 
সামান্ত পরিবর্তন আনয়ন করাই ছুঃসাধ্য। আশুতে|ষ মুখোপাধ্যায় ওই যন্ত্রে 
মাৰখানেই একটুখানি বাংল! হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন আর্থাৎ পরীক্ষার তালিকা" 
ভৃক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বাংলার জন্ত একটুখানি জায়গা করিয়। দিয়াছেন। এ 
ব্যবস্থা কেবল ইংরেঙ্গি-শিক্ষিত বাঙালিদের জু ই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যাহা 
ইংরেজি জানে না, মীতৃভাষার মাধ্যমে তাহাদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ব 
বিস্তালয়কে গ্রহণ করতে হইবে । চৌকস (হিন্দী শব )-_-দক্ষ, সকল বিষয়ে 
পটু ও সতর্ক। পরিমগুল পরি ( চতুর্দিকে ), মণ্ডল ( গোলাকার ), পরিধি, 
পরিবেষ্টন। একদিন মোটের উপর... জায়গা] কর] হইয়াছে _কুস্তির 
আখড়ায়, ল্যাঙোটের মত তৃস্বতম পোশাক পরিয়া! কুন্তির চর্চা করিতে হুয়, 
তাহাতে সৌন্দর্য ও রুচির কোনও স্থান থাকে না, সেইরূপ কলিকাত! বিশ্ব- 
বিস্কালয়ও আশুতোষের পূর্বে ছিল নিছক পরীক্ষা (“একজামিন' ) পাশের কুন্তির 
আখড়া, বিদ্যাচর্চার ক্ষেএটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্শ, সভ্য সমাজের অনুপযোগী । 
আশুতোষ সুখোপাধ্যায়ের জন্যই, কেবল পরীক্ষাগ্রহণ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা 
চর্চার পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি দ্বেশ-বিদেশ হইতে মনীষীদের 
আহ্বান করিয়া! কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নান! বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা 
ব্যবস্থা করেন, তাহাতেই পরীক্ষাপাশের সংকীর্ণ শিক্ষার স্ুলতার উপরে উ্নত 
ধরনের শিক্ষা ও সংস্কতিচর্চার একটা মাজিত ও তন্ত্র পরিবেশ হৃষ্টি হইয়াছে। 


ংকলন--শিক্ষার বাহন ২৫ 


ভন্কু ২৬-৪৯: আমদরবার-_মুসলমান সমাটগণ আমদরবারে জন- 
সাধারণকে দর্শন দিতেন । লেখক মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করি* 
বার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমি এই বলি-..তাতে 
বাধাট! কী-_কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে কেবল পরীক্ষাপাশের বিদাচ্চার 
₹কীর্ণতায় আবদ্ধ ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই সংকীর্ণ 
গণ্ডির বাঁছিরে বৃহত্তর বিদ্যার্চার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পরিবেশে তৈয়ারি হয়। 
সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাঁড়ীর ভিতরের 
আঙিনায় অর্থাৎ পরীক্ষাপাশের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল 
বাছিয়ের প্রাঙ্গণে আমদরবারেরও (জ্ামদদরবার- আরবী আম-সাধারণ, 
সর্ব-সাধারণের জন্যে দরবার ) বৈঠক বঙ্গাইয়া অর্থাৎ বৃহত্বর বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থ। 
করিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমস্ত জনস'ধারণের সম্পত্তি করিয়া তোলা 
যাইতে পারে। রুবানুত__রব (গোলমাল )+আহৃত (আগত), রব বা 
গোলমাল 'শুনিয়! আগত, বিন! আহবানে ব1 বিন! নিমন্ত্রণে আগত । তাদের 
জন্য বিলিতি টেবিল:"'মন্দ কী- বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পরীক্ষাপাশের 
বিছ্যাসংগ্রহের জন্ত উপচ্চিত, তাহাদের জগ্চ বিলিতি টেবিল অর্থাৎ ইংরেজি 
শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকুক, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের জন্তে দিশি কলাপ।ত অর্থাৎ 
মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থ! কর! তউক; তাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছিরের প্রাঙ্গণে 
শিক্ষার উদার, অকুপণ ভোজে অংশ গ্রণ করুক। বিশ্ববিষ্ভালয়ের দ্বার 
তাহাদের মুখের উপর বন্ধ করিয়। শিক্ষার স্যোগ হইতে যদি তাহাদের বঞ্চিত 
করা হয়, তবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-যজ্ঞে কোনও কল্যাণ হইবে না) তাহাতে 
জনসাধারণের অভিশাপ আসিয়া লাগিবে । গঙ্গা যমুনার মতে1--ভারতবর্ষে 
সর্বাপেক্ষ! প্রসিদ্ধ নদী গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে গাড়ওয়াল 
দেশে, আর যমুনা তেহরি রাজ্য হিমালয় হইতে নিঃহ্থত। এই ছুইটি নদী 
এলাহাবাদ শহরে আসিয়। মিলিত হইয়াছে । এই সঙ্গমন্থল প্রয়াগতীর্থ নামে 
অভিহিত। যমুনার জন নীলাভ আর গঙ্গার জল পীতাভ, এই পার্থক্য সঙ্গমস্থলে 
হুম্পইরূপে দেখা যায়। এঞ্টেম্লের দেউড়িট1--পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার 
নাম ছিল এপ্টান্স। দেউড়ি-_ প্রবেশ ছার, সদর দরজা; এপ্টান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেই উচ্চতর শিক্ষালাভের যোগ্যতা! অর্জন কর! যাইত বলিয়! 'এটটান্সের. 
দেউড়ি' বল! হইয়াছে। ও বেন বিলিতি তলোয়ারের....সতরিবার 


২৬ ডি্ত্রী কোস” বাংল! সহায়িকা 


ব্যায়াম--যে ছেলের মাতৃভাঁষ। বাংলা তাহার পক্ষে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মতে! 
প্রাণাত্তকর বাঁজ আর কিছু নাই, বিলাতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ঢুকাই- 
বার বিসদৃশ, উদ্ভট ব্যায়ামের মতোই। বিশল্যকরণীর পরিচয় -"-বহিতে 
হয়--নিশল্যকরণী--বি (বিগত, নাই) শল্য (শেল বা চিস্তা) যাহার? 
ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ, গন্ধমাদন'পর্বতের (কাহারো মতে ইহা! মানস সরোবরের 
নিকট তিব্বতে অবস্থিত) বিষুপুরাণে সুমেরুর দক্ষিণদিকে ইহার অবস্থান নির্দেশ 
কর! হুইপ়াছে ) দক্ষিণ শিখরে ইহার জন্ম । রামায়ণে কধিত আছে, লক্ষ্মণ রাঁবণ- 
নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে অচৈতন্ত হইলে হনুমান এই ওষধধ আনয়নের জন্ত গন্ধমাদন 
পর্বতে গমন করে এবং ুঁষধ চিনিতে না পারায় ইহার শৃঙ্গ উৎপাটন “করিয়। 
আঁনিলে স্থযেণ তাহা! হইতে বিশল্যকরণী লইয়। তাহার প্রয়োগে লক্্মণকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন। এই পৌরাণিক বৃত্বাস্ত অন্থদরণ করিয়া রখীন্ত্রনাঁথ 
বলিয়াছেন, হনুমান ধেমন বিশল্যকরণী চিনতে ন! পারিয়! গন্ধমাদন পর্বত বহন 
করিয়াছিল, তদ্রপ বাঙালির ছেলে ইংরেজি ভাষার প্রক্কৃত পরিচয় বিশল)করণী 
লাঁভ করিতে না পারিয়া! গোট। ইংরেজি বই ( গন্ধমাদন ) মুখস্থ করে। 
কিছ্ধিদ্ধ্যাকাণ্ড__মহীশূরের উত্তরে কিফিন্ধ্যা নামক পবতস্থ কিফিদ্ধ্যা নামে 
নগরী এবং বালীর রাজ্য, বানরদের বাসস্থান। রামায়ণের কিদ্বিদ্ধ্যাকাণ্ডে 
বানরদের ক্রিয়াকলাপই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । কিক্ন্ধ)ণাকাণ্ড বলিতে 
বানরস্থলভ উত্তট, স্কুল, বিসদূশ কাধকলাপই বুঝায়। মেধা স্ততিশাক্ত, ধাঁশক্তি। 
জাগ্ামানে--আগামান ব! আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বজোপসাগণে অবস্থিত, নান! 
উপজাতি অধ্যুিত অঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৫৮ গ্রষ্টাবব হইতে ১৯৪৫ 
্রীষ্টাব পর্যস্ত আন্দামান দীর্ঘমেয়াদের দণ্ডিত কয়েদীদের, প্রধানতঃ যাবজ্জীবন 
দগুভোগকারী কয়েদীদের জন্য বিশাল বন্দীনিবাস ছিল; ম্বাধীনতা আন্দোলনের 
বহু দেশপ্রেমিক সন্তানও এখনে তাহাদের জীবনের দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়। 
গিল্বাছেন। সেই সময় জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ, অস্বাস্থটকর আন্দামানে নির্বাযন 
কঠোরতম দণ্তরূপেই পরিগণিত হইত। ষাবজ্জীবন আগা মনে চালান 
হইবার যোগ্য-_সংক্ষেপে, নির্বাসিত হইবার পাত্র। ইংরেজি বিদ্যালদ্বে কোন 
ংল। জানদম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার থাকে না বলিয়া! তাহার! ঘেন 
নির্বাসিতের মত দুরে পড়িয়া থাকে। ইংলগ্ডে এক দিন... কাজি হইতে 
পান্নিত--মধামুগে ইংলও এবং ভন্তান্ত ইউরোপীয় দেশে লঘু অপরাধের ছন্যও 


সংকলন--শিক্ষার বাহন ২৭ 


কঠোরতম দণ্ড দেওয়! হইত। জভ্যতার নিয়ম অনুসারে পুরস্কার পাইবে 
তারাই ?__আাধুনিক যুগে স্থৃতিশক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পূর্বে 
মুদ্রণযন্ত্রের স্ু/(বধা ছিল না। মান্ষকে তাছার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ স্মৃতিতে 
ধরিয়া রাখিতে হইত; আধুশ্িক কালে ছাপাখানাই মানুয়ের ম্মরণশক্তির কাঁজ 
মিটাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্থৃতিশক্তি নির্ভন পরীক্ষা-পাশের বিদ্যার 
অসঙ্গতি প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, মুখস্থ করিয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় 
নিজন্ব বুদ্ধির কিছুমাত্র প:রচয় থাকে না। অথচ আধুনিক সভ্যতার যুগে তাহারাই 
পরীক্ষাপাশের পুরস্কার পায়) শ্বাধীন বিচার-বোধহীন নিছক স্থৃতিশক্তির ও 
নিষস্তরের মুখস্থ করার ক্ষমতার জোরে ধরার কর! বিদ্যার দৌলতে তাহারা 
শিক্ষিতের সম্মান লাভ করে। ইহা শিক্ষা নয়, শিক্ষার নামে পরিহাস। 
হাবড়ার পুলটাই না হয়-..পানসি ?-পূর্বে কালকাত। ও হাখড়া ব৷ 
হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী একটি ভালমান সেতু ছিল, জাহাজ চলাচলের সময় 
দুইদ্দিক হুইতে সেতুটির দুই অংশ তুপিয়া ঈওয়া হইত। ইংরেজি ভাষানির্ভর 
পরীক্ষার পাশের বিদ্যা! যাহার! পাঁর হইতে পারিল না, তাহাদের পক্ষে হাবড়ার 
সেতুট! ন! হয় ছুফাক হইয়া রহিল, অর্থাৎ শিক্ষার রাজ্যে প্রবেশ লাত করিবার 
অন্য উপায় রছিল ন1) কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য রাষ্ট্রের দিক হইতে কোনরকম 
ব্যবস্থা (সরকারী খেয়া) থাকিবে না কেন? হাবড়ার সেতুকে ফাক করিয়! 
রাখা হইলে ভ্ীমাঁর বা পানসিতে (হালকা সরু নৌক1) করিয়া নদী পার হইবার 
ব্যবস্থা থাকিত, সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা না রাখিবার যুক্তি কোথায়? গ্ীমার 
অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ব্যবস্থা ষি না থাকে তবে পানসি অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
স্বক্পব্যয়ের ব্যবস্থাও তো কর। যায়। 

প্রেপারেটারি ক্লান-যেখানে উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষালাভের অন্ত 
ছাত্রদের প্রস্তুত কর! হয়, প্রাথমিক শিক্ষা-শ্রেণী। জদর রাস্তা-ঘে পথে সর্ব- 
সাধারণ চলিতে পারে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষ। ব্যবস্থা চালু হইলে 
সর্বপাধারণই শিক্ষালাভের সুযোগ পাষঈটবে। সেইটাই হইবে সদর রাস্তা । 
শিক্ষা! ব্যবস্থার ভাষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় উহ! জনসাধারণের ব্যবহারে 
লাগে না। উহ! যেন সংরক্ষিত রাস্তা। জনসাধারণের সেখানে চলিবার 
অধিকার নাই। বি্ববি্তালয়ের কোড়--উচ্চতর শিক্ষার গ্রারস্তকাল। 
ভাগ্যমন্তের ছেলে..."".বঞ্চিত করা কেন--ভাগ্যমস্ত, ধনীগৃছের 


২৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িক। 


শিশুসস্তানের পুর জন্ত ব্যবস্থার কোনও অভাব হয় না, সে তাহার ধাত্রীর 
সন্তে ই পুষ্ট, দ্বাস্থাবান হইয়া উঠিতে পারে। দরিত্র সন্তানের মাতৃত্তন্তই একমাত্র 
ভরসা । অপেক্ষাকৃত বিত্তবান বংশের সন্তানের! ইংরেজি শিক্ষা পাইয়! বৈষস্িক 
জীবনে সাফল্য অর্জন করুক, তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, কিন্ত দরিজ্রের 
সম্ভানদের মাতৃভাষা! বাংলায় শিক্ষালাভের অধিকার হইতে ফেন বঞ্চিত কর! 
হইবে? কেয়ারি--উদ্ভানে বৃক্ষার্দির কৃত্রিম ভাবে আলিবদ্ধ ক্ষেত্রথ্ড আল 
দিয়! ঘেরা রোপিত ক্ষেত্রথ গু। 


বঙ্গসাহিত্যপরিষদ-_বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ কলিকাতায় অবস্থিত, বাংল! 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্ত তম প্রধান কেন্ত্র। ইছার বিপুল গ্রন্থাগারে বনু 
মুল্যবান পুঁথি, পুস্তক, সংবাদপত্র রক্ষিত আছে। এগুলি বাংল1 সাহিত্য 
সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণায় অপরিহার্য । ১৩০১ সালে 3207591 40800]05 9: 
[40180015 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপাস্তরিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন 
ইহার প্রথম সভাপতি (১৮৯৪ )। পরিষদ স্থষ্টির শুরু হইতেই রবীন্দ্রনাথ 
উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আজ সাহিত্য পরিষদ বলিতে ই আমদের মলে যে 
সুরমা অট্রালিকা ও বিরাট গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথ! জাগে, তখন সেসব কিছুই 
ছিল না; শোভাবাজার রাজবাটীর একটি গ্রকোষ্ঠে কয়েকজনে মিলিয়া সা 
করিতেন। নিজন্ব গৃহ বলিতে পরিষদের তখনেোকছু হয় নাই'। 
( রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাত সুখোপাধ্যায় )। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্্রহ্থন্দর তিবেদী, 
যদুনাথ সরকার প্রমূখ মনীষীরা! বিভিন্ন সময়ে পর্ষিদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

পরিভ।বাবিশেষ অর্থবোধক শব, (67221001085 1 টিমাচালে-_ 
মন্থর, বিলম্বিত ভঙ্গিতে । টাকশাল- যেখানে সুদ্র। প্রস্তুত হয়। বাংলার 
যজ্--বজ্ের অর্থ, জগতের হছিতের জন্য যে পুজার অনুষ্ঠান কর! হয়। বাংলার 
যজে_ বাংল! ভাষাম্ম শিক্ষাদানের মহৎ পুজায়, পুপটাহষ্টানে। বাজ. 
ভাষার দ্বর...আদরও বেশি_-ইংরেজি ভাষা রাজভাষা। সরকারী কাজ- 
কর্মে উহ! ব্যবহৃত হয়, কাজেই উহা! আয়ত করিলেই অর্থকরী সাফল্য- 
লাভ হইবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও লাভ করা যাঁইবে। এইজন্ত ইংরেজি 
ভাষার মর্ধাদা ও আদর বেশি। বীজ হইতে অন্কুরকে.....মুক্তদান 
করিতেছে--আলোক ও বাতাসের দাক্ষিণ্যে বীজ হইতে অঞ্ধকুর এবং জস্কুর 
হইতে বৃক্ষের বিকাশ সঞ্ভবপর হয়ঃ সেইরূপ ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ব 


সংকলন--শিক্ষার বাহন ২৯ 


বি্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের অপরিণত মানসিক শক্তিগুলি যাহাতে পূর্ণতার 
এশখবর্ষে বিকশিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাদানের মহৎ ব্রত 
উদ্যাপন করিয়া থাকে | আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চিত্তকে 
জাগ্রত করিবার এই মহত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। পোশাকি 
ভাষাট1-পোশাকির অর্থ, যাহা! পবিধান করিয়া সতালমিতি নিমন্ত্রণা্দিতে 
গমন করিতে পার! যায়, ষাঁহ। সর্বদা! ব্যবঙ্থার কর! যায় না এবং প্রায়ই তুলিয়া 
রাখা হয়। পোশাকি ভাষা আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা, অর্থাৎ 
ইংরেজি। ইছার সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই । আটপৌরে 
সংস্কৃত অষ্টপ্রহর+ইয়া, অষ্টপ্রহরিয়া, তাহা! হইতে আটপৌরে; যাহ! সর্বদা 
ব্যবহার কর! হয়, নিত্যব্যবহার্য, তোপ! বা! পোশাকির বিপরীত । রাজা 
উজির মা্লি-শুধু কথায় রাজ! ও মন্ত্রীকে (উজির ) হুত্য! করি, রাজা উজির 
মারা বলিতে নিজেদের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত গালগল্প করাই বুঝায়। বিভ্তালয়ের 
বাহিরে আজিয়া-"'রাজ। উজির মারি__ভাষ! হইল চিন্তার স্বাভাবিক 
বাছন। আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ফল এই হইয়াছে যে, 
আমর! যাঁহ| কিছু শিক্ষা করি, তাহ! বিদেশী ভাষায় শিখি বলিয়। সহজে 
আমাদের নিজেদের জিনিস হইতে চাহে না। পরিচ্ছদের বেলায়, পোঁশাকি 
ও আটপৌরে বলিয়া ঘষে পার্থক্য আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের তেমনই 
একট! পার্থক্য আছে। ইংরেজিট। শেখা হয় পোশাকি রূপে ; এদিকে আমাদের 
মনের ভাব ব্যক্ত করি বাংল! ভাষায় ; আলনায় তুলিয়! রাখা পোশাকের মত 
ইংরেজি ভাষাকেও আমরা প্রতিদিনকার জীবন হইতে সরাইয়! গাখি। কলে 
ভাষার মাধ্যমে অঞ্জিত শিক্ষ! তোলাই থাকে । পক্ষান্তরে যদি বাংল! ভাষায় 
শিক্ষা অর্জন করি তবে তাছা! আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সহজেই প্রকাশ 
পাত । অর্থাৎ শিক্ষার সহিত প্রাণে যোগ স্থাপিত হয়। পোষণ পুষ্টকরণ, 
বর্ধন, পালন ডিগ্রির টাকশাল'র ছাপ- টাক্শাল হইতে যেমন ছাপমার! 
মুদ্রা গ্রস্তত কর! হয়, তদ্রপ আমাদের বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে ডিগ্রির ছাপ মারা যে 
বিস্তা পাই, তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই ছাচেঢাল! বিষ্ভায় আমরা জীবনের 
প্রকৃত পাথেয় পাই না। আর্ঘ্য__যাছার দ্বার! পুজ। কর! হয়, পুজার উপকরণ। 

বরঘ1--অর্ভীষটাজজী ধা দেবতা! বা মহৎ ব্যক্তি--যিনি প্রাধিত বন্ত দান 
করেন। বাঙালী অভিন্ভাবকদের-..কিন। লন্দেছ-__বান্তব জীবনে অমর! 


ও ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা 


অর্ধকরী বিগ্যা আয়ত্ত করিয়। লাভবান হইতে চাই, সেই লাভালাভের বিচারে 
মাতৃভাষ। উপেক্ষিত হইয়াছে । অভিভাবকেরা এই লাঁভালাভের বিচার 
করিয়াই ইংরেজির দিকে আক্ষষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজি চাজুনির ফাক... 
এখানে পাওয়। যাইবে _চালুনি, ধান ইত্যাদি চালাইয়া পরিষ্কার করিবার 
বংশ-নিঘিত অজন্ত ছিত্রবিশিষ্ট পাঅ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার 
চালুনির ফাঁক দিয়! যে লকল ছাত্র পড়িয়া থাকিতেছে, অর্থাৎ ইহার সুযোগ 
লাভ কবিতেছে না, তাহারা মাতৃভাষায় শিক্ষ'দান ব্যবস্থার স্থযোগ গ্রহণ 
করিতে পারিবে। বাজারদরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হুইবে- বিশ্ববি্ভালয় 
ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষাাশের যে বিষ্া বিতরণ করে, জীবিকার 
বাজারেই তাহার মূল্য নিরূপিত হয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত বাংল! ভাষার 
মাধমে পর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা পরিমাণেই এই বাঁজারদরের দাসত্ব 
হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, নিছক জীবিকা! সংস্থানের দ্বার! তাহার উপযোগিতা 
বিচার কবা ছইবে না। আধি-_বায়ু বেগে উত্থিত ধুলায় চতুর্দিক অন্ধকারময় 
হয় এবং সকলকে অন্ধ করে। আমাঁদেব দেশে ইংরেজি ভাষার পাণ্ডিত্যের ধুলায় 
ছাত্রদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, তাহাদের প্রকৃত জানদৃষ্টি জন্মায় না। একদিন 
ইংরেজি শিক্ষিত বাঁঙালি-..বাংল1 ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল__ 
উনবিংশ শতাব্ীতে অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত বাঁঙাঁলিই বাংল! ভাষাকে 
অবজ্ঞা করিক্না ইংরেজিতে রচনাপূর্বক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠ। অর্জনের জন্ত মোহগ্রন্ত 
হইতেন। মাইকেল মধুহ্দন ইংরেজি ভাষাগ্ম কবি-খ্যাতি অর্জনের জন্তু 
ক্যাপ টিভ লেডি' রচন! করিয়াছিলেন, স্বয়ং বন্কিমও'রাজমোছনস্‌ ওয়াইফ? নামে 
একটি ইংরেজি উপন্তান রচন! করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাহাদেরই হায়ের 
্রন্ধান়্ গ্রীতিতে অভিষিক্ত হুইয়৷ আধুনিক বাংল! সাহিতের হুত্রপাত হইল। 
বাচনঘার-ত্রন্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং তাহার মূল্য যে পরীক্ষা! ও নির্ধারণ 
করে। বমম্পতি-- ঘে বৃক্ষের কল হয় কিন্তু ফুল লক্ষিত হয় না। অশ্বখ, বট 
ইত্যাদি বৃক্ষ ; বিশাল, বিরাট যৃক্ষ। তপোবন--তপঃ ( তপন্তার) বন 
(আশ্রয়), মুনি খবিদের তপন্তার স্থান। নাজল্দা--বিহারের বড়গাঁও 
স্টেশন হইতে এক মাইল এবং রাঁজগীর হইতে সাত মাইল দুরে অবস্থিত | 
প্রাচীনকালে এখানে জগছ্িখ্যাত বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল । নালন্দার মঠ সম্রাট 
অশোক কর্তৃক স্থাপিত বণিক! উক্ত হয়; পরে শংকর ও সুগ্গজগোমী নামক ব্রাঙ্মণ- 


সংকলন শিক্ষার বাহন ৩১ 


বর কর্তৃক সংস্কার কর! হয় ও মঠ এবং শিক্ষায়তন বিস্তৃততর ক্ষেত্র ও বৃহত্তর 
আকারে নিগিত হয়। এত বিশাল বিদ্যায়তন তখন ভারতবর্ষে আর ছিল ন|। 
বহু দুরবর্তা দেশগুলি হুইতেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হইভ। খ্রীষ্টীয সপ্তম 
শতাব্দীতে প্রপিদ্ধ ঠৈনিক পরিব্রাজক হছয়েনসাউ, নালন্দায় ছুই বসর কাল 
ধরিয়া বৌদ্ধশাত্রসমৃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দায় সঙ্ঘারামসমুছে তখন 
শত শত আচার্য ও দশ সহম্্রাধিক ছাত্র বান করিত । হুয়েনসাঙের অবস্থিতিকালে 
বঙগদেশের অন্তর্গত সমতটের রাঁজবংশোষ্তব শীলভন্র নামে একজন মহাপত্ডিত 
ভিক্ষু নালন্দা খিশ্ববিষ্ঠালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। পালরাজাদের সমঘ্ব ইহ! 
প্রধান বৌদ্ধতীর্থ ছিল। নাগ'জুনও এখানে অধ্যন্নন করিয়াছিলেন। 
নয়নপালদেবের রাজত্বকালে দীপক্কর শ্রী্জান নালন্দার সঙ্বস্থবির নিযুক্ত হন। 
্রী্টয় চতুর্থ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত নালন্দ! বিহার বিরাজমান ছিল। 
কোন্‌ সময়ে ইছার ধ্বংস হয় জানা যায় নাই। নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় বৌছযুগের 
অন্ততম গৌরবোৌজ্জল কীতি। তক্ষপিল-. পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি হই.ত কুড়ি 
মাইল দূরে কাল্কাসরাইয়ের ( সরাইকেল! স্টেশন) সম্গিহিত শাহদেরীর 
ধবংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন নগরী। তক্ষবা তক্ষাক নামক তুরাণী 
জাতি এই প্রদেশে বাস করিত বলিয়! অন্মিত হয়; এই জাতির নাম হইতে 
তক্ষশিলা নাম উৎপন্ন । মহাভারতের উল্লেখ অন্ুযায়ী এই স্থানে মহারাজ 
জনমেজয় সর্পবজ্জের অঙ্থুষ্ঠান করেন। ইছা গান্ধারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এই 
স্থানের খরীষটপূর্ব ৪র্থ ও ৫ম শতাবীর বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্ঠালয় ধর্ম, রসায়ন, চিকিৎস! ও 
অন্তান্ত বহুশান্্ অধ্যয়ন ও অধ্যপনার কেন্দ্রস্থল ছিসাবে জগতে বিখ্যাত 
হুইয়াছিল। আলেকজাগার এখাঁনে তিনদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন । তখন 
এখাঁনক!র সম্রাট ছিলেন তক্ষশিলেশ। ইহার আশি বৎসর পরে সম্রাট অশোক 
তক্ষশিলা জয় করেন। টৌল-_সংস্কৃত পাঠশাল! ৷ চতুষ্পাঠী__চতুর (চারিটি 
বেদ ) পাঠ (অধায়ন) হয় যেখানে, বেদ অধ্যয়নের স্থান। ভারতের তুর্গতির 
ফিনেও....."সাহুস করিয়। বলা! বাক ন1! কেন- বৈদেশিক শাদনাধীনে 
ভারতবর্ষের যখন শোচনীয় অবস্থা, তখনও টোল চতুষ্পাঠী গ্রভৃতি শিক্ষায়তন- 
গুলি দেশের গ্রাপগ্রবাহ হইতেই প্রাণশক্তি দংগ্রহ করিয়। তাহাদের বিদ্যাচর্চয় 
দ্নেশকে সন্জীবিত করিয়! রাখিয়াছিল। বিশ্ববিষ্ভালয়কেও সেইভাবে চারিপাশের 
জীবনের লঙিত যুক্ত হইয়া! দেই জীবনীশক্তির সাহায্যে মাহুয্তলোকে নৃতন স্থির 
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ব্রত উদ্যাপন করিতে হুইবে। হ্ছষ্টির প্রথম মন্ত্র-“আমর1 চাই”__ 
উপনিষদে আমর] দেখি, স্থষ্টিকর্তা গ্রঙ্জাপতি একাকিত্বে সন্তষ্ট না হইয়। বহুত্ে 
নিজেকে প্রকাশ করিতে চাছিলেন, তাহার সেই আকাজ্ষ। হইতেই জগৎ- 
সারের সি হইল। এই আকাজ্ষাই সকল প্রকার স্থির মন্। লেইরূপ 
দেশের শিক্ষ।গুকর। যাঁতভাষায় সকলের সঙ্গে মিলিত হুইবাঁর জন্য উৎস্থৃক 
হইলেই মাতৃভূমি কবির এশ্ব- পূর্ণ হইবে। আছচার্ধ-_ধিনি শ্রেষ্ঠ মাচার 
(শাস্ত্রের ব্যবহারে ) গ্রহণ কবাইয়! সমস্ত বিচ্যা অধ্যয়ন করান, শিক্ষক । বাষ্প 
বেমন মেঘে......পুর্ণ করিয় তুলিব--এই পংক্তি কয়টির মধ প্রবন্ধকার 
রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষাপিপ|সথ জনচিত্ত ও দেশের সাহিত্যসাধক - এই ছুয়ের 
মধো প্রত্যাশিত মিলনের এক অন্তরঙ্গ চিত্র রূপকাত্মক ভঙ্গিতে ফুঠাইরা 
তুলিপাছেন। আশাবাদী প্রবন্ধকারের বিশ্বাস, যাহাঁদের মধো যোগ হ্বাভাবিক 
নিয়মে অবশ্যস্ভাবী ভাারা। কোন না কোন দিন পরস্পর পরম্পরের সহিত 
মিলিত হইবেই। মাতৃভ।ষর শিক্ষার প্রণাদলাভে ধন্ত হইবার জন্য দেশবাসী 
আকুল। একদিকে দেখ! ধিয়।ছে এই এঁকাস্তিক আগ্রহ, আহ একদিকে দেশের 
সাহিত্যলেবী সাধন্ক ব! আচাধন্বানীয় মনীধিগণের মাতৃভাষায় প্রয়োজনীর 
পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার সথবিপুল স্থজনক্ষমতা__এই ছুই-এর মধ্যে মিলন না 
হইলে বিপর্যয় অনিবার্ধ। বাম্প মেৰের সহিত মিলিত না হইলে এনং যেঘ 
জবীভূত হইয়া! ধাঁরাঁবধণে ধরণীতল সিক্ত না করিলে ঘেমন স্বাভাবিক বিপর্যন 
ঘটে, শিক্ষার্থী মনের অপরিসীম আকুলত। দেথিয়। তাহ! মিটাইবার জন্ত দেশের 
মনীধিগণের মধ্যে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনার ব্যাকুলতা দেখ ন! দিলে ঠিক তেমনই 
বিপর্যয় আপিয়া উপস্থিত হুয়। লেখকের মতে ইহা অসভ্ভব। কেজেো! কথা-- 
কাজের কথা ব! প্রয়োজনীয় কথা। 


॥ ব্যাখ্যা ॥ 


[১] চাঁষিকে বিস্ভা'.. : শুনিতে পাওয়া ঘায়। (অছ-১) 
আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হুইঘ্বাছে। যে শিক্ষ। মানবজীবনে অপরিহার্য তাহাকে সর্বসাধারণের 
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মধ্যে বিস্তৃত কর! একাস্ত প্রয়োজন-_-অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন এক শ্রেণীর লোক 
তাহ। শ্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় সংকীর্ণ-বুদ্ধি মধ্যদুগীয় 
মনোভাবকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 

আমাদের দেশের এক শ্রেণী শিক্ষিত লোক শিক্ষাকে সর্বজন'ন করিয়া 
তুলিবার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাহাদের এই মতবাদের সপক্ষে ভাহাদের 
বক্তব্য---€ধ চাষী বা শ্রমজীবীর শ্রমের উপর নির্ভর করিয়। মানুষের জীবনযান্ধা। 
চলিতেছে তাছাদের ভিতর শিক্ষার প্রচলন হইলে চাষবাসের 'কাজে তাহাদের 
ত্বাঁভবিক ভাবেই বিতৃষ্ণ। আসিবে । তাহার চাকরীর বাজারে ভিড় করিবে । 
ত্রীশিক্ষা সম্পর্কেও ইহার! বিরুদ্ধবাদী। এক্ষেত্রে তাহাদের বক্তব্য, ভারতীয় 
স্্রীলোকের প্রধান ধর্ম পতিসেবা; দেবত-ব্রাঙ্মণে অবিচল ভক্তি রাখিয়া! ত্বামীর 
সংসার পরিচণলনায় তাহার নারীজীবনের সার্থকতা । শিক্ষার আলোক পাইলে, 
মহুস্তত্ব বিকাশলাঁভ করিলে, এতকাল অন্ধভাঁবে নিবিচারে যাছাঁকে একমাস ধর্ষ 
বলগিয়৷ মানিয়াছে, পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা নিবিচারে যে সকল জনাচার ও 
অবিচারকে ধর্মের অঙ্থশাসন বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাকে হয় তে! সে 
অস্বীকার করিয়া বদিবে। এখানেই ইহাদের আতঙ্ক । সমাব্্দেহের অর্ধাংশকে 
পঙ্গু রাখিয়া অপরার্ধ যে কর্মক্ষম থাকিতে পারে নাস্বার্থবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়। 
ইহার! তাহ বিশ্বৃভ হন। 


[২] এই আলোতে ......বিচ্ছিন্ন হয় । (অঙ্গ-২) 

উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার বাহন" নাঁমক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । নিছক প্রয়োজনের উধ্বেও বি্ভার বৃহত্তর সার্থকতার 
আলোচন! প্রসঙ্গে কবি এই উক্তিটি করিয়াছেন । 

মিছক প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বি্যার় যে মানুষের কত প্রয়োজন 
মিটে তাহ। বলাই বাহুল্য । কিন্তু প্রয়োজনের সংকীর্ণ দীম। ছড়াইয়! বিস্য। বা 
জানের গভীরতর ও বৃহত্তর মূল্য দেখিতে পাওয়! যায় । একটি তুলনার ছার 
এই সত্যটিকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। দিনের আলোক আমাদের 
ব্যবছারিক জীবনের নান! কাজের পক্ষে অবন্তই প্রয়োজনীয়। কিন্ত তাহার সকল 
সার্থকতা ইন্াতেই নিংশেধিত হুইয়। যায় না। আমর! যখন যা্ষের জাগরণের 
প্রয়োজনের রা নিনউরিসা রাারাদারগাগর 

৪. তে, মংকলন--৩ (৭২) 


৩৪ ডিগ্রী কোনবাংল! সহায়িকা! 


আরও বড় করিয়া! দেখিতে পারি । দিনের আলোকের বৃহত্তর সার্থকতা আছে। 
এই অণলোকফে মানুষ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া মিলিত হয়, কিন্ত এই জালোকের 
'অবসানে অন্ধকারে তাহার! বিচ্ছিন হয়। সেইরূপ বিদ্যার পুণ্য তীর্থে মান্য 
সম্মিলিত হইতে পারে, সহশ্র হৃদয় বিদ্যার রাখীবদ্ধনে বাঁধা পড়িতে পারে। 
মানবসমাজে জ্ঞানই সর্বগুধান এক্যনুতর । অজ্ঞানতায় মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়, বৃহত্তব 
জগতের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না। জ্ঞানের নির্যস আলোকে 
এই বিশাল জগৎ মাস্ষের নিকট উন্মোচিত হয়, পক্ষান্তরে অন্ধকার তাহাকে 
দু্টিশক্তিহীন করে ও বৃহত্তর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। তোলে । 
[৩] যদি ভারতের দেবতা স্বর্গ বিশ্বদেবতভার ঈ& (অহ. ৭) 
| বর্ধঃ বিশ্বঃ ১৯৭১] 
আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার বাহন”? নামক প্রবন্ধ হইতে 
উৎকলিত হইয়াছে । আমাদের দেশে কেন বিদ্যা আমাদের জীবনের সামগ্রী 
হইয়। ওঠে না, এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন। 
বস্তত সত্য কোনও সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে, তাহ] সর্বজনীন, 
সর্ধদেশেব সর্বকালের মান্ছষের জীবনের সামগ্রী , তাহা মহাদেশের মতোই ব্যাধ, 
দ্বীপের মতো! বিচ্ছিন্ন নয়। যদি এমন কোনও ভালে। জিনিস থাকে যাহা 
একমাআজ ভারতবর্ষের পক্ষেই ভাল, তবে তাহ ষে যথার্থ ভালে! নয, একথা 
আমাদের অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষেও একদিন যে সত্যেব 
দীপ গ্রজলিত হইয়াছিল, তাহ! যদি পশ্চিম মহাঁদেশকেও উজ্জল করিতে না 
পারে বে তাহা আলোকই নয়। ভাবতের দেবত! যদি একমাত্র ভারতেরই 
সম্পত্তি হন, তীহাকে এখানেই গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখ! হয়, তবে তিনি আমাদের 
ক্মর্গের পথ বন্ধ করিবেন; কারণ বর্গ বিশ্বদেবতার, সর্বজাতির। আমাদের 
দেবত! আর কাহায়ও নহে, এই অন্ধ, সংকীর্ণ ভক্তিতে যথার্থ কল্যাণকে পাওয়া 
যায় না। নিখিল মানব প্রাণের এক্যবোধেই আমর! তাহাকে পাইতে পারি। 
লত্য সার্বভৌম এবং সনাতন, তাহাকে কেবল মাত নিজেদের সম্পতি করি! 
তুলিবার চেষ্টা করিলে আমর! তাহ! হুইতে ভরষ্ট হইব । 
[৪] আমরা ঠিক করিয়াছি সংশারে চলিবার পথে..." 
জামাদের ডান। ঠিক তার উপ্টে। দিকে গজাইবে। (অহ. ৮) 
উদ্ধৃত অংশটি রবীশ্রনাখের “শিক্ষার বাছন প্রবন্ধ হইতে গৃধীত হুইয়াছে। 
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আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে-বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দর্বজনীন :প্রসারে 
একদল লোক যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদের উদ্দেশে এই ব্যজোক্তি 
করিয়াছেন। 

এক সময়ে মহামতি গোখলে ভারতবর্ষে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারকলে 
আবেদন করিয়াছিলেন। সে সময় ভিনি বাংলাদেশ হইতে সর্বপেক্ষা বেশি বাধা 
পার। বাংলাদেশের এই দুরুদ্ধিকে ধিষ্কার জানাইয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 
তখন যেন বাংলাদেশকে ভূতে পাইয়াছিল। প্রচলিত বিশ্বাস, ভূতের গতি 
পশ্চাৎমুখী। এই শব্খটিকে ব্যঙ্গাত্বক ভাবে প্রয়োগ করিয়৷ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের 
সেই দুরুদ্ধিকে উপহাস করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছেন ঘে, একটি 
বিষয়ে বাঙালী পাশ্চাত্যমুখী--ভাহা! হইতেছে রাষ্ট্রীয় নীতি-নিয়ম লইয়া 
রাজনীতির প্যাচ কযাকবি। অথচ সামাজিক জীবন শিক্ষায় সভ্যতায় পূর্ণ না 
হইলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়-_-এ সভ্য যেন বাঙালীর বিচারবুদ্ধির অতীত। 
অশিক্ষিত মানুষকে দিয়! কোন কাজই ছুঁয় না। স্ৃতরাং দেশের প্রকৃত কল্যাণের 
জন্যই অশিক্ষার অন্ধকার নাশ করিম্বা জ্ঞানের আলোকে দেশবাসীর চিত্তকে 
উদ্ভাসিত করা প্রয়োজন । এ প্রয়োজন অস্বীকার করিলে লমাজ আত্মঘাতী হইবে। 
অথচ বাঙালী এই অপরিহার্য কর্তব্য উপেক্ষ| করিয়। জাতীয় জীবনের গতির 
ক্ষেত্রে পিছু ঠাটিতেছে, কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে সে বড় বড় প1 ফেলিয়! সম্মুখে 
চলিতেছে। বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া! এই অগ্রগমনের প্রয়াস চিন্তার বিকৃতি 
মাব্। এমন বিকৃতিকে ভূতে পাওয়! ছাড় আর কী বল যাইতে পারে ! 

গোখলে পরিচালিত সর্বজনীন শিক্ষার বিরেধিত। করিয়াই বাঙালী এই 
তিক্ত মন্তব্যের সম্মুখীন হুইয়াছে। 


[৫] এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার......আমাদের কাছে 
চলিবে না। (অঙ্, ১১) 
আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার বাহন? প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত। এখানে লেখক তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় আড়ম্বর ও ব্যয়বহুলতার 


বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গটি জাঁলোচনা৷ করিতে বলিয়। লেখক দেখা ইয়াছেন, ভারতীয় 


জীবমাদর্শে আড়ম্বর়ের কোন স্থান নাই | এদেশে আতিনায় বিছানো মাঁছুরের 


৩৬ ডিশ্রী কোর্স বাংলা সহায়িক। 


উপরে যে কোন আসর জমিয়া উঠিতে পারে। ধনীর বাড়ীর ভোজেও এখানে 
কলার পাতাঝ স্থৃতৃপগ্ত ভোজন হয়। টেবিল-চেয়ার কিংব! কটা-চামচের কোন 
প্রয়োজন হয় না । বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমভাবেই লত্য। সেখানে লক্ষ্য 
করা, যায় দৈম্ত কখনও স্ুশিক্ষার পথে প্রবল অন্তরার হুইয়। উঠিতে পারে নাই। 
বরং অনেক ক্ষেত্রেই দৈল্ত সরগ্বতীর কুপাদৃষ্টি লাভের সহায়ক । ধনীর বৈভব- 
বিলাপের মধ্যে বিদ্যার সহজ বিকাশ কুিত হয়। আমাদের দেশে দেখ! যায়, 
দরিদ্র ঘরে জন্মলাভ করিয়াও দারিজ্রের দারুণ প্রতিকৃলত। সত্বেগড অনেকে 
পা্ডিত্যের উচ্চশিখরে স্থানলাভ করিয়ছেন। দারিজ্র্যে তাহাদের প্রতিভা 
সান হয় নাই, বরং উজ্জলতর হইয়াছে । স্থৃতরাং আমাদের ভারতবর্ষের মত 
দবরিত্র দেশে গ্রকৃত শিক্ষাকে কখনও লক্ষ্মীর কপা-নির্ভর হইয়! থাকিতে হয় 
নাই। তাহাকে লক্ষ্মীর কপা:নির্ভর বলাও তাই অনঙত। এদেশে চিরকালই 
অনাড়ন্বর পরিবেশে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিক্নাছে। 


[৬] ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে "দেবতার 'পরে। 
( অন্ধ, ১২) 


সচ্ছল ইউরোপীয় দেশগুলির মত আমাদের এই দরিদ্র দেশেও আমরা বন্দি 
আমাদের শিক্ষায়তনগুলিকে বাহাড়ঘ্বরপৃণণ করিয়। তুলি, তবে আমরা তুল করিব, 
এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উক্তিটি করিয়াছেন। 

দেশের জল-হাঁওয়া, গ্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই আমাদের জীবনযাত্র! পদ্ধতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। শীতগ্রধান ইউরোপে প্রক্কৃতি কৃপণ বলিয়াই মানুষকে 
নিজের চেষ্টায় নানা উপকরণ, সাজসরগ্তাম তৈয়ারী করিয়! আত্মরক্ষা! করিতে 
ছয়) গ্ররুতির নির্মমতাকে গ্রতির়োধ করিবার জন্ত ঘর সেখানে নিশ্ছিপ্র, দেহ 
জটিল পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত, দেহে উত্তাপ সঞ্চারের জন্ত বিপুল ভোজ্যবস্তর 
সমারোহ । কিন্ত ভারতবর্ষে প্রকৃতি উদ্দার, উনুক্ত, অরুপণ ; জাবনযাজ্জার 
প্রাকৃতিক বুযোগ-স্থবিধ! এত বেশি যে, এখানে উপকরণ-বাহল্যের কোনও 
প্রয়োজন হয় না। আমাদের প্রীন্মগ্রধান দেশে ছাওয় চলাচলের অন্ত ঘয়ের 
দেয়াল অপেক্ষ। দেয়ালের কাকই বেশি গ্রয়োজন। ইউরোপের মতে! আমাদের 
র্যা পোশাকে জাচ্ছারদদিত করিতে হুল মা আমাদের দেছের অনেকটা অংশই 
ভূর্ঘকিরণে লতেজ ও পুষ্ট হয়। রধীজনাখ তাই বলিয়াছেন, আমাদের গায়ের 


সংকলন--শিক্ষার বাছন ৩৭ 


কাপড়ের 'অনেকট। অংশ তীাতীর তাতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোন! 
হইতেছে। দেহে উত্তাপ সঞ্চারের জন্ত যাহ! প্রয়োজন, তাহার জন্তু আমাদের 
রন্ধনশালার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় না; আমর! দেবতার দামন্বরূপ 
গ্রকৃতির নিকট হইতেই অনেকট। পরিমাণে সেই উপাদান সংগ্রহ করিয়। থাকি। 
স্থতরাং বস্তবাহুল্য আমাদের স্বভাবের উপযোগী নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই 
বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়! লইলে উহাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হুইৰে । 

টাক।ঃ বরাত (ফারমী শব )-কাঁজের ভার। 

[৭] উপকরণের একটা লামা“... সেখানে দুর্বল । (অঙ্গ. ১৩) 

উদার, উন্মুক্ত, অক্ুপণ প্রকৃতির দান লাভ করিয়া ভারতবধ চিরদিন 
আড়ম্বরকে পরিহার করিয়া আপিয়াছে, তাহার সেই জীবনধর্ম গ্রসঙ্গেই 
রবীন্্রনাথ আলোচ্য উক্ভিটি করিয়াছেন। 

মোহগ্রস্ত ন1 হুইয়া সত]কে আমরা যণ্দ গভীর ভাবে দেখিবার চেষ্টা করি 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, উপকরণ-প্রাচূর্ে আমর! সত্য ও অমৃতকে পাই 
না। জীবনযাত্রার জন্ত উপকরণের প্রয়োজনখ্যতা অবশ্থন্থীকার্য, কিন্ত 
উপকরণ|দি বৃদ্ধি করিবার একটা সীম! আছে; সেই সীম! অতিক্রম করিলেই 
মানবাত্মার চিরস্তন অমুত-সম্পদের সহিত তাছাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। 
ভোগ্যবস্র মাত্রাতিরিক্ত প্রাচূর্ষে, আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহে মানবাত্ম। তৃষ্ণার্ত হইয়। 
হাহাকার করিতে থাকে; নে কোনও আশ্বাস, আশ্রয় খু'ঁজিয়া পায় না। 
এশবর্যের উপকরণ-বাহুলা তাহাকে দুঃংখজয়ী অমৃতের স্পর্শ আনিয়। দিতে পারে 
ন1) তাহার অস্তর উপবাদীই থাকিয়া যায়। মেদের প্রাচ্র স্বাস্থ্যের লক্ষণ 
নয়, প্রকৃত জীবনী-শক্কির লক্ষণ নয়। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জ। সেখানে 
দুর্বল। সেইরূপ যে জীবনে উপকরণ যত অধিক, আত্মার অমৃত-এশ্বর্য তত 
কম। 

টাকা; মজ্জ|__অন্থির মধ্যে যে কোমল স্সেহময় পদার্থ থাকে 
0080 ? ইহাই সার-অংশ। 

[৮] দেস্চ জিনিসটাকে আমি.....তাহা সান্বিক। (অন্তু, ১৪) 

উপকরণ বাহুল্য পরিহার করিয়্! ভারতবর্ষ যে চিরদিন সরল জীবনধারাকে 
গ্রহণ কিয়া আমিয়াছে, সেই প্রসম্বেই রবীন্ত্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন। 


৩৮ ডিগ্রী কোস” বাংল। সহায়িকা 


সরঙলত! এবং দৈন্ত এক বস্ত নয়। দীনতা, অভাব মাস্গৃযকে ক্ষুত্র ও মলিন 
করে) তাহা! তামলিক, নিকষ্ট প্রনতিমূলক ; তাহাতে মান্ছষের কোনও গৌরব 
ও মহত্ব নাই। দৈন্ত নিশ্চয়ই কাম্য বন্ত হইতে পারে না, কিন্ত গ্রকৃত 
অনাড়দ্বর সরলত। আড়ঘরের অভাব মাত্র নয়, ভাহ! পূর্ণতারই একটি দিক, 
জীবনের পরম এঁশ্বর্ব। এই সরলতা মানুষের জীবনকে নির্মল ও পক্ত্র করে; 
ইছা। তাহার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়। এই অনাড়ঘ্ব্ন সরলতা বিলাপীর 
ভোগমামগ্রী অপেক্ষা! অনেক মৃল্যবান, ইহ! শুদ্ধ সাত্বিক | সাত্বিকতা৷ গুণের 
প্রভাবে যেমন মান্ষের হাদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রভৃতি জ্ঞানের উন্মেষ হয়, 
তেমনি অনাড়ম্বর নির্যল জীবন মানুষকে অমৃতের স্পর্শ আনিয়া দেয়, তাহাকে 
পূর্ণ ও বিকশিত করে । 


টীকা: তামজিক, সান্তিক-_ শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ। 


[৯] ৫ বেচারা বাংল! বলে......আমর। দ্বিজ হই ? 
(অনু, ২০) 

আলোচা অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন? নামক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । মাতৃভাষাই যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়! উচিত এখানে লেখক 
দৃঢ়ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 

জাপানী ভাষার ধারণশক্তি বাংল! ভাষা অপেক্ষ! অনেক কম হওয়! সত্বেও 
জাপান মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধাম হিসাবে ব্যবহার করিপ্ন! অল্পকালের 
মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করিয়াছে । অথচ আমাদের দেশে 
মাতৃভাষ! একমাত্র প্রাথমিক সুয়েই শিক্ষার মাধ্যমরূপে শ্বীরুত হইয়াছে । উচ্চ- 
শিক্ষার মাধ্যম রহিয়াছে বিদেশী তাষ!-_ইংরেজি। যাহার! উচ্চশিক্ষা! লাভ 
করিবে, ভাছাদের বিদেশী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই তাহা গ্রহণ করিতে হুইবে। 
ফলতঃ মুষ্টিমেয় লোকই এই উচ্চশিক্ষার অধিকার পাইতেছে আর লক্ষ লক্ষ লোক 
উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে 

লেখক এই জাতীয় মনোভাবের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া! একটি উপমা প্রয়োগ 
করিস্বাছেন। মছুদংছিতায় নির্দেশ অনুসারে শৃঙ্ধের বেদপাঠে অধিকার নাই ; 
একমান্ধ ব্রাহ্মণই উহার অধিকারী । যাহার] ইংরেছি জানে না তাহার! ঘেন 
শ্জ--উদ্েশিক্ষায় তাহাদের কোছ অধিকার নাই। কিন্ত ইংয়েছি ভাখ! 


মংকলনস্্শিক্ষার বাহন ৩৯ 


শিখিলেই তাছাদের 'দ্বিজত্ব লাভ হইবে, উচ্চশিক্ষার আলরে তাছাদের প্রবেশ- 
লাভ ঘটিবে। 


[১০] যে ছেলে পরীক্ষা শালায়-.....কম কী করিল। 
(অন, ৩১) 


আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথেক্স “শিক্ষার বাহন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হওয়া উচিত লেখক তং- 
প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যটি রবীন্দ্রনীথেব অপূর্ব মৌলিক 
পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক। 

বিদেশী ইংরেজি ভাষার সহিত বাঙালীয় স্বাভাবিক অপরিচয় ও দূরত্বের জন্য 
এই ভাষা! সহজে আয়ত হয় না। তখন মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। 
এক্ষেত্রে অধিক মুখস্থ করিবার ক্ষমতা যাঙ্াদের নাই, তাহার! শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যর্থ 
হয়। কিন্তু এই মুখস্থশক্তি কম থাকাটা কোন অপরাধ নয় ? বরং এই মুখস্থ 
বিদ্যা শিক্ষার মৃ্গ উদ্দেশ্টকেই নষ্ট করিয়া দেয়। 

শিক্ষার মৃথ্য উদ্দেশ বুদধিবৃত্তির উৎকর্ষলাভ, চিত্তবৃত্তি্ন সমূন্নতি সাধন । কোন 
শিক্ষার্থী পরীক্ষাগৃছে বই দেখিয়! নকল করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়। সে 
প্র তপক্ষে কতটুকু শিখিল, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কতটুকু বিকাশলাভ করিল, বই 
দেখিয়া নকল করায় তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় না। সেনিমন্দার পাত্রও 
বটে। কিন্তু ধর্দি কোন শিক্ষার্থী কেবলমান্্ মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়। 
পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়__তাহার সাফল্য আমরা স্বীকার করিয়। লই । 
কিন্ত এক্ষেত্রে শিক্ষার ফলে তাছার চিত্তবৃত্তর কি উৎকর্ষলাভ হইল তাহার 
কোন প্রমাথ পাওয়। যায় না। যাহার! ন! বুঝিয়। মাত মুখস্থ বিদ্যার জোরে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, কবি তাহাদের চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়াছেন। 
চাদরের তলায় বই লুকাইয়া নকল কর! যেমন চৌর্যবৃত্তি, শিক্ষণীয় বিষয় মুখস্থ 
করিয়া! মগজের মধ্যে পুরিয়। লইয়! পরীক্ষা! দেওয়াও অন্থরূপ চৌর্যবৃত্ি। চাদরের 
তলায় লুকানো! বই যেমন শিক্ষার্থীর অস্তরের সামগ্রী নহে, মুখস্থ বিদ্যালন্ধ জানও 
সেইরূপ তাহার অন্তরের সামগ্রী নছে। ইছ! প্রকারাস্তরে চৌর্যবৃত্তি ছাড়া 
আর কিছু নয়। 


৪০ ভিগ্রী কোর্স বাংল! লহায়িক। 


[১১] ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্তে....'মাতৃত্তস্ত হইতে বঞ্চিত 
রর! কেন? (অন্ধ. ৩৫) 

আলোচ্য অংশটি গ্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার বাছুন" প্রবন্ধ হইতে গৃহীত 
হুইয়াছে। এখানে লেখক ইংরেজি শিক্ষিত ভাগ্যবানদের কথা গ্রসঙ্গে ইংরেজি 
শিক্ষা-বঞ্িত ভাগ্যহীনদের পক্ষে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। 

প্রবন্ধকারের ধারণা, একই বিশ্ববিদ্ালয়ে যদি ইংরেজি ও বাংল! ভাষার 
গঞ্জ! ও যমূন] প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়, তবে ইংরেজি রাস্তাটিতে 
পদ্ক্ষেপকারীদের ভাগ্যেই বেশী সমাদর জুটিবে। লেখক তাহাতে কোন 
অনুযোগ করিতেছেন না, কেন না অন্কুযোগ করিবার কিছু নাই। জীবনের 
অনেক ক্ষেত্রেই যে ইংরেজি ভাষার মূলা বেশী তাহ। তিনি ভাল ভাবেই জানেন । 
তীাছার মতে বাংল! ভাষ! কিছুট1 অনাদ্দর সহা করিতে অরাঙ্জী নছে। কিন্তু নির্মম 
'আবছেল সহ করা তাহার পক্ষে কঠিন। জীবনে টি'কিয়া থাকিবার একটি পথ 
খোলা থাক! প্রয়োজন | এই পথ যে আরামের হইতে হইবে তাহা নহে, তবে 
তাহা উন্ুক্ত থাক! গ্রয়োজন। 

ধনীর সন্তান হইয়! যে জদ্ম নিয়াছে, সেই ভাগ্যবান যদি ধাত্রীপ ্তন্তপানে 
পরিপুষ্ট হয় তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু দরিদ্র-সম্তান দি তাহার দরিজ্ত্র মাতার 
সন্ত পান করিবার সুযোগ পাক্প তবে আর আক্ষেপ করিবার কিছু থাকে না। 
কিন্তু ধাত্রীগ্ন্ত ও জুটিল না৷ আবার মাতৃত্তন্ত হইতেও বঞ্চিত হুইতে হইল, এমন 
অবস্থার স্যি হইলে তাহার অন্থিত্ব রক্ষা করাই স্থকঠিন। আমাদের বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে যাহার! ইংরেজি পদ্ধতিতে লেখাপড়া শিখিতেছে তাহার! ধাত্রীস্তন্ত- 
পালিত ধনী-সন্তানের তুল্য । কিন্তু যাহার বাংল! ভাষা ব্যতীত আর কোন 
ভাষাই বোঝে না, তাহারা! যদ্দি বাংল! ভাষায় কিছু শিখিতে না পায় তবে 
তাহাদের অবস্থা! হইবে মাতৃত্তন্ত বঞ্চিত দুর্ভাগা সন্তানের স্যায়। এখানে 
প্রবন্ধকার শিক্ষাকে জীবনধারণের স্তপ্ের সহিত, ইংরেজি ভাষাকে ধাত্রীন্তন্ত ও 
বাংল! ভাষাকে মাতৃত্বস্তের সহিত তুলন৷ করিয়। বক্তব্যটিকে সহজ সুন্দর করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজি শিক্ষা বায়সাধ্য বলিয়াই উহা একমাস 
ভাগ্যবানদ্বের পক্ষেই গ্রহণ কর! সম্ভব, আর বাংলায় কোন আঁড়দ্বরের গ্রয়োজন 
নাই বলিয়াই উহা! দরিভ্রের নিকটও সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় বলির উল্লেখ 


কর! হইয়াছে । 


সংকলন-_শিক্ষার বাহন ৪১ 


[১২] বাম্প যেমন মেঘে মেলে... ' পুর্ণ করিয়! তুজিবে। (অহ ৪৮ 
[ বধ; বিশ্বঃ ১৯৬৮ ] 


জালোচা অংশে গ্রাবদ্ধিক রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাঁধামে পরদ্পর সম্মিলিত 
হইবার জন্ত দেশের শিক্ষকদের প্রতি উদাত্বকঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। 

পু পুঞ্জ বাম্পকণানমৃহ একব্রিত হুইয়াই মেঘ সৃষ্টি করে, সেই মেঘেরই 
ধারাবর্ষণে পৃথিবী অভিষিক্ত হয়, মৃত্িক! কুফল! হইয়া ওঠে । বাম্প মেঘের 
মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় বলিয়! পৃথিবীর তৃষা ও ক্ষুধ! দূর হয়। ঠিক 
তেমনিভাবে দশের ধাহারা শিক্ষক, জ্ঞানব্রতী, তাহারা যদি তাহাদের জ্ঞানের 
গ্রাচেষ্টাগুণিকে বিচ্ছিন্ন ন! রাখিয়া মাতৃহাযাল্ঈ যদি তাহাদের বিভিন্ন ধারাগুলিকে 
সম্মিলিত করেন, মাতৃভাষা? পুণা প্রাঙ্গপটিতে সকলে আ'মিয়। সম্মিলিও হন, 
তবে তাহাদেব সাধন! মেঘের মতোই মাতৃষ্ঠাষায় গলিয়! পড়িয়। মাতৃতৃমিকে 
তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। আমাদের বিগ্যাচর্চার বাহন 
মাতৃভাঁষ! নয় বলিয়াই তাহ! দেশের জনগাধারণের মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্তাকে 
দুর করিতে পারিতেছে না, জনচিত মরুভূমির মতে।ই শু ও তাপদগ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে। 

শিক্ষাক্ষেত্রের আচার্ষের। যদি মাতৃভাষায় তাহাদের সাধনার ধারাগুলিকে 
একত্রিত করেন, তবে তাহ] সমগ্র দেশের তৃষ্ণায় জল ও ক্ষুধার অন্ন দান করিতে 
পারিবে। 


[১৩] কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনে৷ কথায়.....স্ষ্টি হইয্াছে 
কল্সনায়। ( অন, ৪৯) 

রবীন্ত্রনাধ আশ! করিয়াছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে 
ব্যবস্থা করিয়! বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় অতীতের 
নালন্দা তক্ষশিলার মতোই শিক্ষার পুণ্যতীর্ঘ হইয়া উঠিবে। বাষ্প যেমন মেধে 
মেলে, মেখ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিনিফিত করে, তেমনি করিয়া! দেশের 
শিক্ষা্ুরুর! একত্রে মিলিত হুইবেন, তীছাদের সাধন। মাতৃভাযায় গলিয়! পড়িয় 
মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার জঙল্নে পূর্ণ করিয়! তৃলিবে | সেই প্রসঙ্গেই 
রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ভিটি করিয়াছেন । 

বাংলাদেশের পরাধীনতার সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাহার এই আশার বাণীটি 


৪৪ তিশ্রী কোর্ম বাংলা সহায়িক! 


ভাষা শিক্ষায় হ্বভাঁধতই অপটু, তাহারা কোনও মতে প্রবেশিকা স্তর অতিজঃ 
করিয়! উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়। বিশেষত, প্রথম দিকে উপযুত 
শিক্ষকের কাছে যথাঘথ নিয়মে ইংরেজি শিক্ষা! করিবার সুযোগ অভি 
ছেলেরুই হয়, দরিদ্র ঘরের ছেলের তো1ণ্হয়ই না, তাহাদের অন্ধভাবে মৃধ। 
বিচ্যাপ্প উপর নির্ভর করিতে হয়, আর যাহাদের মেধা নিতান্ত সাধারণ তাহার 
তাহাও পারে ন। তাহাদের অকৃতকাধতা দেশের পক্ষে মর্মীস্তিক অপচয় 
চিন্তার শ্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা । আমরা তাহ! হইতে বঞ্চিত বলিয়াই 
আমর! উচ্চাঙ্গের শিক্ষা পাইয়াও উচ্চন্তরের চিত্ত। করিবার শক্তি অর্জন করিতে 
পারি না। বিশ্ববিভ্ালষের পরীক্ষ! পাসের ছাচে-ঢাল] বিদ্যায় দেশের চিত 
শক্তিয্ন উদ্বোধন কোনদিনই হইবে না। 

বাংল। ভাষায় উচ্চশিক্ষার্দানের বাধা হিসাবে কেহ কেহ বলিতে পারেন) 
বাংল। ভাষায় উচ্চস্তরের শিক্ষা£?স্থ নাই। বিশ্ববিছ্ালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙেব 
শিক্ষার প্রচলন ইহার প্রতিকারের কাধকরী উপায়। বঙ্গীয় সাহিত্যই পরিষ? 
পরিভাষা রচনা ও সংকপনের ভার লইয়া এই কাজের গোড়! পত্বনের চেষ্ট 
করিতেছেন ; বিশ্ববিষ্ভালয়ে বা'ল' শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এই জাতীয় প্রচে্ট 
আরও ব্যাপক ও ফলপ্রশ্থ হুইক্কা উঠিবে। এই বৃহত্বর শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
বিশ্ববিদ্যালয় শ্বাধীন ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে হুট করিয়। তুলিতে পারিবে। 
ইংরেজি বিছ্ঞার যে যন্ত্র চলিতেছে, সেই ছাচে-ঢাল। ডিগ্রীর ছাপমার] বিস্তা 
পাসে এ সজীব বিছ্যা একাঁদন বুদ্ধি পাইয়। বমম্পত্তির মতে] সকলকে আশ্রয় 
দিবে; এই অংশেই দেশের অধ্যাপকর্দেরও প্রতিভার বিকাশ হইবে, তাহাদের 
সাধন! সার্থক হইয়। উঠি:ব। 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষার অসঙ্গতি ঘেভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন তাহ। যুক্রিযুক্ত সন্দেহ নাই। ইংরেঞ্জি ভাষায় অপটুতার জন 
ছাত্রদের শক্তির প্রতভৃত অপচয় ঘটে, ভাহাদের শিক্ষার আকাজ্ষ! ও উদ্যম 
বিকাশের ত্বাভাবিক পথ না পাইয়! নিক্ষল হয়। অন্যদিকে শিক্ষার নামে 
ছাত্রের। মুখস্থ বিষ্ভার বোবা বছন করে যাত্র। শিক্ষার বাহন বিদ্বেী ভাষা 
'হওয়ায় জন্ত মানসিক দিক হইতে তাহার! চিরকাল পছ্ু হইয়া! থাকে, তাহাদের 
চিন্তাশক্কি কখনও জাগ্রত হয় না? শিক্ষা! তাহাদের জীবনের অন্বীভূত হইতে 
পারে না। রবীন্দ্রনাথ কথিত এই শিক্ষা-সমন্তা এই যুগেও আমর লক্ষ্য করি। 
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জ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থ! জীবন ও শিক্ষা্ন এই বিরোধমূলক অসংগতি 
তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ এই মমস্যার সমাধানের 
ঘি বা*ল! ভাষায় উচ্চশিক্ষাদদানের ষে প্রস্তাব করিয়াছেন তাছাও যুজিপূর্ণ লন্দেছ 
ঢই। মাতৃভাষায় বিষ্যাচর্চ৷ ব্যতীত মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। 


২। প্রন্সঃ “ছুই তের সাদ! এবং কালে! রেখার বিভাগ 
॥াকিবে বটে কিন্তু তাহার একলজে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই 
শের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হুইবে, সত্য হইয়। 
৮ " উক্তিটির তাগুপর্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহার যৌক্তিকতা 
চার কর। 


উত্তর ৫ সর্বজনীন শিক্ষ! বিস্তারের জন্ত আঙ্গরা কোনদিন উৎকণ্ঠিত ছুই 
| আমর। নিজেরাই শিক্ষার ভোজের অংশ পাইয়াছি, বৃহত্তর জনসাধারণের 
ক্ষার ক্ষুধার প্রতি দৃষ্টি দিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই। 
মাদদের দেশে বিছ্যাবিস্তারের প্রধান বাধ! হইল, ইহার বাহন ইংরেজি। 
তাবাক্স মাধ্যমে শিক্ষা কখনে! জাতির হৃদয়ে বিস্তীর্ণ ও দৃঢ়মূল হুইয়! 
পারে না। দীর্ঘকাল পর্বস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা-পাসের 
চর্চার সংকীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার 
, সেই সংকীর্ণ গপ্ডির বাহিরে বিদ্যার একটি প্রশস্ত পরিষেশ তৈয়ারী হইয়া 
তেছে, এখন দেশী-বিদেশী মনীধীর। আনিয়! নান। বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। 
বিদ্ভালয়ের প্রাচীন অংশে পরীক্ষাপাসের জন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থ! গ্রচলিত 
, তাহা থাকুক, কারণ সেই শিক্ষার যাস্ত্রিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়িয়া 
ছে যে, তাহাতে কোনও পরিবর্তন আনয়ন করাও ছুঃসাধ্য ; লেই 
লায়তনকে সংস্কার করাও একরূপ ছুঃপাধ্য। কিন্তু তাহার এই নৃতন অংশে 
ঘার্চার সৃক্ত ও উদ্ধার প্রাঙণটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমগ্র বাঙালি 
উর চিত্তসম্পঙ্গ কি! তোলা ঘাঁইতে পারে। যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা 
ছাড়পত্রের পথ লইয়াছে, তাহাদের জন্ট ইংরেজি-শিক্ষ! থাকুক, কিন্তু 
বন্ালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে, প্রশস্ত ক্ষে্রটিতে জনসাধারণের জন্ত মাতৃভাষায় 
নের পবিজ্ঞ কর্তব্য এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করুক। 










৪৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! নহায়িক। 


এইভাবে বাংলাদেশের বিশ্ববিভ্ালয়ে ইংরেজি এবং বাংল! ভাষার ছুই ধারা 
বদি প্রয্নাগতীর্ঘে গঙ্গাযমূনা! যেমনভাবে মিলিত হইয়াছে তেমনি ভাবে মিলিত 
হয় তবে তাঁছ! বাঙালি শিক্ষার্থীদের পক্ষে তীর্থস্থান হইয়া! উঠিবে। প্রয়াণ 
গঞ্গাষমূনার সঙ্গমস্থলে দুইটি নদীর জলধারায় ছুই বিভিন্ন বর্ণের ভাগ দেখিবে 
পাওয়! যায়, কিন্ত সেই বিভাগ সত্বেও তাহার। এক সঙ্গেই প্রবাহিত হুইয় চলে | 
সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালম্বে গঙ্জাবমূনার ছুই স্রোতের সাদা কালো! রেখার বিভাগের 
মতে। ইংরেজি এবং বাংল! শিক্ষার প্রভে্দ থাকিবে বটে কিন্তু তাহার একই 
লঙ্গে বহিয়া চলিবে । এই যুগ্রধারায়ই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা! যথার্থ গভীর, বিদ্বী 
এবং সত্য হইয়! উঠিবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার স্থষোগ এবং পটুতা সকলে 
থাকে না, ফলে উচ্চশিক্ষার বাহন ইংবেজি হওয়ার জন্ত তাহাদের শির 
মর্মান্তিক অপচয় ঘটে। শিক্ষাকে কেবল ইংরেজি ভাষায় আবদ্ধ রাখি! 
তাহাদের শিখিবার আকাজ্ষ। ও উদ্যঘকে নষ্ট করিয়া দিবার কোন যুক্তি নাই। 
বিদেশী ভাষাশ্রত শিক্ষায় দেশের চিত্বশক্তির বিকাশ কখনই সম্ভবপর নয়। 
সেইজন্যই উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা পাইয়া আমরা চিস্তার শক অর্জন করিতে পারি 
না। আমাদের অনেককে ব্যবসায় কিংবা জীবিকার জন্য ডিগ্রী শঁইতে হয়, 
ডিগ্রীর ছাপ মারা, ছাচেঢাল! এই বিচ্যায় কখনও জীবনের গভীরতম এশ্বর্ফে 
লাভ করা যাইতে পারে না। আমর! ষখার্থ বিদ্ভালাভ করি না, তাহার একটা 
ছাচ পাই মাঁত্র। কিন্তু সে পথ যাহাদের নিকট বন্ধ, কিংবা যাহারা কেবল 
শিক্ষার জন্তই শিখিতে চাহিবে, তাহারাই বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলাশিক্ষা! বিভা; 
আর্ট হইবে। কেবল তাহাই নয়, যাহার! দ্বায়ে পড়িয়। ডিগ্রী লাভের শিক্ষ 
গ্রহণ করিতেছে তাহারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভ 
আনাগোন! করিতে ছাড়িবে না । কারণ, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দে 
যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে 
তাহাদের সাধনা-__-“মাতৃভাবায় গলিয়। পড়িয়! মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে 
ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। ইংরেজি শিক্ষার ঘাস্ত্রকতার পাশে এ 
সজীব শিক্ষাই হইবে বিশ্ববিষ্ালয়ের গ্রশত্ত অংশের সর্বাপেক্ষা! বড় দান। 

অবন্ত এই হৈত-ব্যবস্থার সার্থকতা সন্বদ্ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্ত শপ 













খন এ প্রবন্ধ রচন! করিয়াছিলেন তখন দেশ ছিল পরাধীন । তখন ইংরেজির 
পরিবর্তে বাংলাগাবাকে শিক্ষার বাহুনরূপে গ্রহণ করার কোন সভ্ভাবন! ছি 
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না) তাই এই ছেত-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়া কবি বাংল! ভাষাকে সম্মানজনক 
স্থান দিয়াছিলেন এবং শিক্ষা-সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন। 


৩। প্রশ্নঃ “আজ আক্ষেপের কথ! এই যে? আমাদের উপায় 
আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ে আমর। জঙ্পজত্র 
খুলিতে পারি। ভথচ যেসব বাঙালি কেবল বাংল! জানে ভাদের 
উপবাস (কোনদিন ঘুচিবে ?__এই উক্তিটির মধ্যে আমাদের শিক্ষার 
অসংগতি কিভাবে নির্দেশিত হুইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখা ও। 


উত্তর £ আমাদের দেশে শিক্ষার বাহুন ইংরেজি) ইছাই শিক্ষারিস্তারের 
সর্বাপেক্ষ। প্রধান বাধা । ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে কখনও দেশের মধ্যে 
বিস্তীর্ণ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ উহ! বিদেশী ভাষা । উচ্চশিক্ষাকে 
আমাদের দেশীয় ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে, এই প্রত্যয় 
আমর! অর্জন করিতে পারি নাই, ইহ! ছুর্ভাগ্যের বিষয় ; তাই রবীন্দ্রনাথ 
আক্ষেপের সহিত প্রপ্ন করিয়াছেন, মাতৃভাষা সন্বদ্ষে আমাদের ভীরুতা কি 
কোনও দিনই দূর হইবে না? পশ্চিম হইতে শিক্ষণীয় যাহা কিছু আছে, জাপান 
তাহ! সমস্ত দেশে ছড়াইয়। দিয়াছে, তাহার কারণ, সে সেই শিক্ষাকে 
তাহার দেশীয় ভাষার আধারেই গ্রহণ করিম্বাছে। অথচ জাপানী ভাষার 
শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। স্থুতরাং প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে 
হইলে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । 

মাতৃভাষার শক্তি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে ধাহার! সন্দি, ছ্িধাগ্রস্ত) তাছার। 
বলিতে পারেন, বাংল! ভাবায় উচ্চশিক্ষা বিতরণ করিতে চাছিলে কি হইবে, 
বাংল। ভাষায় উচ্চন্তরের শিক্ষাগ্রন্থ কোথায়? বাংল! ভাষায় এই জাতীয় 
গ্রন্থের অভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বাঁধ! অনতিক্রমধীয় নয়। বিশ্ব- 
বিস্তালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রচলনই এই অভাব প্রতিকারের 
একমাত্র উপায়। আমর! ঘে একেবারে উপায়হীন, নিঃম্ব তাহ! তো সত্য 
নয়। বাংল! ভাষায় শিক্ষ! ঘটি প্রবতিত ন! হয় তবে কি করিয়! শিক্ষা ্রস্ 
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পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। যাইবে? উপান্ন ষেমন আছে, উপকরণেরও তেমনি 
অভাব নাই। বঙ্গীয় সাহ্ত্য পরিষদ কিছু কাল হইতে বাঁংলাঁয় উচ্চাঙ্গের 
গ্রন্থরচনার ভিত্তি নির্মাণের চেষ্ট! করিতেছেন । এই কাজের পক্ষে অপরিহার্ধ 
পরিভাষ! রচন! ও সংকলনের ভার পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন, কিছু কিছু কাজও 
করিয়াছেন। তাহাদের কাজের গতি যে মন্থর, আশাহুরূপ নয় তাহা! অবশ্তাই 
্বীকার কবিতে হইবে। কিন্ত সমগ্র দেশে এই পরিভাষ| তৈয়ারির তাগিদ 
বা ইহার ব্যবহারের স্থযোগ দেখ! দিলে এই বিষয়ে অগ্রগতি তরান্বিত হইতে 
পারে। যদ্দি বিশ্ববদ্যালয়ে কোনও দিন বাংল! শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে 
সেই প্রয়োজনে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই উপকরণ নির্মাণের কাজে 
আরও অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই । 

সেইজন্ঠ ববীন্ত্রনাথ আক্ষেপেব সঙ্গে বলিয়াছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষার্ীনের 
উপায় এবং উপকরণ আছে, কিন্তু তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্রটিই আজ পর্যন্ত 
প্রস্তুত হয় নাই। শিক্ষার মূল ব্যাপারেই আমরা এখনও হাত দিতে পারি 
নাই। বাংলা ভাষার যজ্ঞেই তে। আমর! সকলের শিক্ষার ক্ষুধ! দুর করিবার 
অন্সন্র খুলিতে পারি অর্থাৎ ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে পারি। বাংল! ভাষায় 
শিক্ষাদানের উপায়, উপকরণ, সম্ভাবনা সকলই রহিয়াছে, অথচ যে সকল 
বাঙালি কেবল বাংল! জানে তাহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের কোন স্থযোগ নাই। 
আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের এই অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করিয়াছে 
বলিয়াই তিনি এই প্রশ্নের আকারে তাহার বেদনা! ও উতৎকঠাকে অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । 

৪1 প্রশ্নঃ “খানের দঙজে আমাদের প্রাণের জন্পুর্ণ বোগ 
হইতেছে না। তার প্রধান কারথ আমর1 নিজের ভাবার রসনা 
দিয়! খাই নাঃ আমাদের কলে খাওয়ানে। হয়, তাতে আমাদের 
পেট রতি করে, দেহপুণ্ি করে ন1।”-_-উক্কিটির ভাপ” বিশ্লোবণ 
করিয়। দেখাও। 

অথবা, “জে-স্ৃবিধাটি এই যে? এই অংশেই বিশ্ববিস্তালয় 
স্বাধীনন্াথে ও স্থান্ভাবিকরূপে নিজেকে কৃষ্টি কিয়! তুলিতে পারিবে ।» 
-স্রধীন্লাথ এখানে কোন, জংশের কথ। বলিয়াছেন ? বিশবিদ্যালয় 
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এই অংশে কিভাবে নিজেকে সষ্্রি করিতে পারিবে "শিক্ষার বাহুন' 
র অনুসরণে বিশ্লৌোবণ করিয়। দেখাও । 

উত্তরঃ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তাহা 
কখনও আমাদের সমগ্র জীবনের পাথেয় হইতে পারে না; দেশের মনকে 
মানুষ কর! অর্থাৎ দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিস্তাশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ 
কোনমতেই বিদেশী ভাষায় সম্ভবপর নব্ব। ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষার 
পরিণতি পর্যালোচনা! করিলে এক শোচনীয় অপচয়ের চিন্তরই উদঘাটিত হয়। 
আমর! যে শিক্ষা লাভ করি তাহা! আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করে না। আমরা 
চিন্ত। করি, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষ! পড়িয়া! থাকিবে, আমাদের 
মন বাড়িদ্বা চলিবে, অথচ সেই সঙ্গে আমার্দের ভাষা বাড়িবে না, অপরিপুষ্ট 
ছইয়াই থাকিবে, সমস্ত শিক্ষাকে শিক্ষল করিধাঁর এমন উপায় আর কিছু নাই। 

এইরূপ বিকলাঙ্গ শিক্ষার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষ। ঘর্দি বা আমরা 
পাই, উচ্চস্তরের চিন্তা করিতে আমর1 সমর্থ হই না। ইহার কারণ, চিন্তার 
দ্বাভাবিক বাহুন মাতৃভাষ!। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এক বিসদৃশ অসঙ্গতি 
লক্ষ্য করা যায়ঃ বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া আমর! পোশাকি-ভাষ! অর্থাৎ 
ইংরেজি ফেলিয়। রাখি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক থাকে 
না। তাহার পর আমাদের চিরদিনের আটপৌরে বাংল! ভাষায় আমর! 
গরগুজব করি, সহজ আলাপে স্বচ্ছন্দ, তৃঙ্ত হই । 

এই অসঙ্গতি সত্বেও বাংল! সাহিত্যের উন্নতি রা কিন্ত তাছার 
মধ্যে উপবাঁসের অর্থাৎ মানস সম্পদের অভাবের লক্ষণ যথেষ্ট পরিমাঁণেই 
দেখা যায়। এমন রোগী দেখ! যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তাহার হাড় বাহির 
হইয়! পড়িগ্নাছে ; ঠিক তেমনিভাবে আমর! দেখি, আমরা যতটা শিক্ষা! করিতেছি 
তাছার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সবাঙ্গে পুষ্টি সঞ্চার করিতেছে না, আমাদের 
শিক্ষার কোনও এখ্র্ধেই আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে না! ইহার কারণ, 
শিক্ষা বিদেশী ভাবা-নির্ভর হওয়ার জন্য শিক্ষারূপ খাছ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের 
পূর্ণ সংযোগই নাই, ফলে আমরা ইহা! হইতে কোনও প্রাণশক্তিই সংগ্রহ করিতে 
পারি না। আমর। নিজের ভাষার রসন! দিয়! শিক্ষারূপ খাগ্যবস্ত গ্রহণ করি 
না, ইংরেজি ভাষা-নির্ভর শিক্ষার ফলে আমাদের উদরপুতিই হয়, তাহা দেহকে 
খ্বাস্থ্য-সমূদ্ধ করিতে পারে না। নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষণীয় বস্ত গ্রহণ 
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করিতে না পারিলে তাছা কখনও আমাদের চিতসম্পদে পরিণত হইতে পারে 
না। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমর! যে শিক্ষা লাভ করি, তাহার সহিত 
আমাদের কোনও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, সেইজন্তই সে শিক্ষা 
আমাদের সাহিত্যকে প্রবল প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করিয়া! তুলিতে পারে নাঁই। এই 
জন্তই বিশ্বকবি 'বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষাক্রমের সহিত বাংল! 
অজের স্থষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষার সর্বজনীন রূপ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক পথে বিশ্ববিদ্যালয় দেশে 
প্রকৃত উচ্চশিক্ষ। লাভের পথ সুগম করিয়া তুলিবে। 


৫। প্রশ্নঃ “কল বখন আকাশে ধেোয়। উড়াইয়। ঘর্ঘর শবে 
হাটের জন্য মালের বস্ত! উদগার করিতে থাকিবে তখন এই বনম্পতি 
নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়। দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাবী 
বিছ্জদলঞফে নিজের শাখায় শাখায় জাশ্রয়দান করিবে ।-_“কল', 
'বনদস্পতি' এবং “কলভাবী বিহ্জদল' বজিতে লেখক কি 
বুঝাইয়াছেন ? বনম্পতি কিভাবে আশ্রর়দান করিবে, এই প্রসঙ্গে 
তাহা ও বিশ্লেবণ করিয়। দেখাও । 


উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ তাহার 'শিক্ষার বাছুন, প্রবন্ধে 'কল' বলিতে যাস্ত্রিক 
ইংরেজি শিক্ষা “বনস্পতি' অর্থে মাতৃভাষার শিক্ষা! এবং 'কলভাষী বিহ্জদল' 
বলিতে তরুণ শিক্ষািগণকে বুঝাইয়াছেন। 

ইংরেজি ভাষা! আমাদের শিক্ষার বাছুন বলিয়! তাহা আমাদের দেশে বিশ্তীর্ণ: 
হইতে পারে নাই। আর যাহার! সে শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদের 
জীবনে এই বিদেশী ভাষাশ্রিত শিক্ষা! সৃফলপ্রন্থ হইয়া ওঠে নাই। আমাদের 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডিগ্রীর ছাপমারা বিদ্যা ছাঁচে-ঢালা, নিশ্রাণ ; দেশের 
জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন। সেইজন্তই রবীন্দ্রনাথ এই যাস্ত্রিক শিক্ষ/কে 
“কল' বলিয়াছেন। এই কলে আমাদের শ্ক্ষারূপ যে থান ধাঁওয়ানো হয়, 
তাছাতে আমাদের দেছের সত্যকারের পুষ্টি হয় না। ইংরেজি বিষ্তার এই 
কলটির় পরিবর্তন সাধন, আমাদের সাধ্যায়ত্ব নয়। কারণ, প্রথমত, এই কলটি 
একটি বিশেষ ছাঁচে গঠিত, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল কর! সহজ 
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নয়। দ্বিতীয়ত, এই হাচে-ঢাল! বিদ্যার প্রতি ছাচ-উপাসকদের ভক্তি এমন 
প্রগাঢ় ষে, তাহ! হইতে তাঁহাদের মন কিছুতেই মুক্তি পান না। রবীন্দ্রনাথ 
“তাই বলিয়াছেন, ইহার সংস্কারের একটি মাত্র উপায়ই আছে-_-এই ছাঁচের 
পাশেই মাতৃভাষার মত সজীব জিনিসকে একটু স্থান দেওয়া । 

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষার পাশে বাংল1 পিক্ষ! 
স্বান পাইলে দেখ! ধাইবে, 'বশ্ববিষ্ভালয়ের এই অংশেই আমাদের দেশের 
অধ্যাপকর্দের প্রতিভার বিকাশ হুইবে। এইখানেই তাহাদের প্রতিভার 
ধারাবর্ষশে বাংলার তৃষিত চিত্ত নিগ্ধ শাস্ত হইবৈ। এমনি করিয়া যাহা! প্রাণবন্ত, 
সন্্রীব তাহ! একদিন নিজের স্বাভাবিক সফর্গতাকে প্রমাণিত করিবে । বাংল! 
তাষার শিক্ষা ইংরেজি বিদ্যার কলের ঝিরুদ্ধে তর্কে, বিরোধে, উগ্রতায় 
আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজিবে না। আমর] দেখি, চটকল আকাশে ধোয়া 
উড়াইয়! ঘর্ঘর শব্দে হাঁটের জন্য মালের বস্তা তৈয়ারী করিয়া চলে) সেইরূপ 
ইংরেজি বিচ্যার কলও ব্যবসায় এবং জীবিকার বাজারে বিকাইবার জন্ত ডিগ্রীর 
ছাঁপযারা বিচ্য। উদশীরণ করিয়! দেয় মাত্র । এই কল যখন স্থুল বৈষয়িক প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে থাকিবে, তখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাতৃভাষাঁবাহিত 
শিক্ষা পূর্ণতার এই্বর্ধ অর্জন করিবে, বনম্পতির মত নিঃশবে ফল দিবে, ছায়! 
দিয়! দেশের মানুষকে ক্সিপ্ধ করিবে এবং নিজের সহম্ত্র শাখায় দেশের সমস্ত 
কলতাষী বিহঙ্গদলকে অর্থাৎ আবেগমুখর তরুণ শিক্ষার্থীদের আশ্রয় দিবে । 
বিদেশী ভাষ শিক্ষার দুরূহতায় এবং দূরত্বের কঠিনতায় তাহাদের আর মাথা 
কুটিয়া মরিভে হইবে ন1 3 এই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় তাহ্ণদের সকল প্রকার 
'মানসিক ক্ষুধা মিটাইতে পারিবে । তাগার1 বিদেশী শিক্ষার নিক্ষলতায় আর 
তাপদগ্ধ হইবে না। রবীন্ত্রনাথ এইভাবে ইংরেজি শিক্ষার নিক্ষলতা ও 
যান্ত্িকতীর পটভূমিতে মাতৃভাষার শিক্ষার সজীবত। ও পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা! নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

৬। প্রশ্নঃ “শিক্ষার বাহন, প্রবন্ধটিতে রবীজ্জনাথের শিক্ষার্শ 
যেস্তাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহ! বিজ্জেবণ করিয়। দেখাও । 


উত্তর 2 রবীজ্রনাথ তাহার চিন্তায়, কর্ে, সাহিত্যদাধনায় পূর্ণতা ও 
সামগুন্তের আদশই অন্গসয়ণ করিয়া! গিয়াছেন। আমাদের দেশের ইংরেজি 


৫২ ভিগ্নী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


ভাষাবাহিত যাঞ্ট্িক শিক্ষার অসম্পূর্ণত। ও অসঙ্গতি স্বভাবতই পূর্ণতার পুজারী 
কবিকে পীড়িত করিয়াছে । যে শ্রেয়োবোধ ঞ্বতারাঁর অনির্বাণ জ্যোতিতে 
সর্ববিধ রচনাকে মহিমোজ্জল করিয়াছে, তাহ] তাহার শিক্ষাসমন্তামূলক প্রবন্ধ 
শিক্ষার বাছন' প্রবন্ধটিতেও লক্ষ্য করিতে পারা! যায়। বুদ্ধিবৃত্তি ও চিস্তাশক্তির 
বিকাশে মানুষের যে পূর্ণতা ঘটে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শকপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে "শিক্ষার বাছুন” প্রবন্ধটিতে তিনি বলিয়াছেন : 
“জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিষ্ভালয় 
জাগিয়! উঠিয়াছে তাহার্দের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্রকে মানুষ কর!। 
দেশকে তার! স্ৃট্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর 
হইতে বৃক্ষকে তার! মুক্তিদান করিতেছে । মানুষের বুদ্ধিত্বতিকে উদঘাটিত 
করিতেছে ।” 

দেশের মনকে মানুষ করার দায়িত্ব মাতৃভাষায় শিক্ষারণানের মাধ্যমেই 
বিশ্ববিষ্ভালয় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বাছুন 
ইংরেজি। তদুপরি বিস্তায়তনগুলিকে উপকরণবাছুল্যে আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়। সর্বজনীন শিক্ষাবিস্ত রের পথকে অবরুদ্ধ করা হুইয়াছে। মাতৃভাষার 
মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলাই যে জাতীয় 
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধানতম কার্ধকরী উপায়, জাপানের সাফল্যের দৃষ্টাস্ত চক্ষের 
সম্মুখে থাকা সত্বেও আমর! শিক্ষার সেই মৌলিক সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন হইতে 
পারি নাই। চিন্তার স্বাভাবিক বাহন মাতৃভাষা । আমাদের শিক্ষার বাছন 
বিদেশী ভাষ! বলিয়াই আমাদের মানসপৈন্য কখনও দূর হয় না; উচ্চ অজের 
শিক্ষা পাইলেও উচ্চন্তরের চিস্ত! করিবার শক্তি হইতে আমর! বঞ্ধিত। দেশের 
শিক্ষাবাবস্থার এই অসংগতি ও অসম্পূর্ণতার জন্যই আমাদের শিক্ষা সাহছিতে 
প্রাণসধার করিতে পারে নাই। 

মানুষের অন্তর-সম্পদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শরূণে গ্রহ 
করিয়াছিলেন বলিয়! এদেশের বিদেশীভাষা-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার ক্রুটি তিনি 
এমন গভীর ও অব্যর্থভাবে 'উদঘাটিত করিতে পারিয়াছেন। ভাষ। শিক্ষার 
দক্ষত! সকলের থাকিতে পারে না, তাই ছাদের মুখস্থবিদ্ভার উপর অন্ধভাবে 
নির্ভর করিতে হয়। মুখস্থ করিয়া! পরীক্ষায় সাঁফল্যলাভকে কবি সঙ্গতভাবের 
চৌর্যবৃত্তি বলিয়। কঠিন ধিকার দিয়াছেন । আর যাথাদের মেধ! ছূর্বল, তাহার 
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অকুতকার্য ছইয়! এই শিক্ষার নিক্ষ্নতাকে মর্মাস্তিকভাবে উদঘাটিত করিতেছে । 
ভালোমত ইংবেজি শিখিতে পারিল না বাংলাদেশে এমন ভালে! ছেলে প্রচুর 
আছে; তাহাদের শিখিবার আকাজ্ষ! ও উদ্যমকে চরিতার্থ হইবার সুযোগ ন! 
"দিয়া শক্তির প্রভূত অপব্যয়ই ঘটানে! হইঁতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা 
ডিগ্রীর ছাপমা'র! ছ'াচে-ঢালা যা্জ্রিক শিক্ষাই পাই, প্রকৃত বিদ্যা পাই ন1; ইহা! 
জীবিকার বাঁজারদরের দাসত্ব করে মাত্র। 
প্রকৃত মনুত্তত্ব বিকাশের সহায়ক শিক্ষার জন্ত কবি গভীরভাবে আগ্রহী 

ছিলেন বলিয়াই মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পুণ্যব্রত উদ্যাপনের 
জন্ত তিনি বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রতি ব্যাকুলকঠ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংল! অ*শের শিক্ষা জীবিকার স্ট্ুল প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইবে, 
৷ এই ক্ষেত্রেই অধ্যাপকঙ্গের প্রতিভার |বকাশ হইবে, বাংলার তরুণ শিক্ষার্থীরা, 
তাহাদের চিত্তের প্রত আশ্রয় খুঁজিয়। পাইবে, এই স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ উদ্বেলিত 
হইয়াছেন। শিক্ষকদের সাধন! বাংল! ভাষায়ই যথার্থ সার্থকতা অর্জন করিবে, 
তাহার এই উৎকষ্ঠিভ আকৃতি হইতেই আমরা! বুঝিতে পারি, মাতৃভাযাশ্রিত 
প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার কবির অন্তরের কি গভীর ধ্যানের বিষয় ছিল। তাই তি 
একান্ত আগ্রহে সেই দিনটির শুভ আবির্ভাবের এই আশ! প্রকাশ করিয়াছেন 
-_-বাম্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধাঁরাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, 
তেমনি করিয়। কবে তারা একঝআ ঠিলিবেন, কৰে তাদের সাধন! মাতৃভাষায় 
গলিয়। পড়িগ্ন৷ মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়! তুলিবে।” 


৭। প্রপগ্ন ঃ বাংল। ভাষাতেই আমর! উচ্চশিক্ষ1 দিব, এবং দেওয়া 

যায়, এবং দিলে তবেই বিস্তার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে ”__ 

রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার বাহুন” প্রবন্ধে যে সব যুক্তি দিয়। এই অভিমত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহ। নিজের ভাবায় বিবৃত কর। 

[ বর্ধমান বিশ্ববিভালয়, ১৯৭২] 

উদ্তর £ যে শিক্ষা মান্গুষের অস্তর-সম্পদকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে, ভাবুক- 


কবি রবীজ্জনাথের মতে তাহাই গ্ররুত শিক্ষা। এই শিক্ষা আত্মগ্রতিষ্ঠার 
মৃূলভিতি এবং জাতীয় জীবনের প্রকৃত সম্পদ । 


৫৪ ডিগ্রী কো বাংল! সহায়িকা 


আমাদের দেশের তথাকধিত উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বিদেশী ইংরেজি ভাষা 
এবং এই শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত জাতীয় জীবনের যোগন্থ্র নাই । রবীন্রনাথের 
মতে এ ঘেন খাছ্যের সংগে প্রাণের যোগের একাস্ত অভাব। তাই আমাদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থ! দেশকে স্থা্ট করে না, গ্েশের মনকে মানুষ করে না। এই উচ্চ 
অঙ্গের শিক্ষ/ বাজার দরের দাসত্বের বন্ধনে আবন্ধ। ইহা! উচ্চ অঙ্গের চিন্তা 
গ্রতিবন্ধক। এ শিক্ষা! জীবনকে ত্বাভাবিক সাফল্য দান করিতে পারে ন|। 

ঘবিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জ। সেখানে 
দুর্বল । বিদেদীভাষাশ্রিত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা উপকরণ বাছল্যে দরিদ্র দেশের 
সর্বজনের বিদ্যা শিক্ষার অন্তরায় । 

সেইজগ্ত রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রচলনের জন্ত আবেদন 
করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষাশ্রিত শিক্ষা! এবং তাহার বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠবের 
আকর্ষণ যে ছৃর্দমনীয় কবি তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে 
করেন- আগ্রহ থাকিলে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের 
অভাব ইত্যাদি ষে কোন অন্তরায় দূরীভূত করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ- 
স্বরূপ তিনি জাপানের কথ! বলিয়াছেন। জাপান পাশ্চাত্য বিস্ভাকে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে নিজের বাঁণীমন্দিরে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । ইহ! এতিহাঁদিক সত্য । 
তাছার সাফল্য সর্বক্ষেত্রে স্থবিদিত। 

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, হীনাহুম্‌ মনোভাব দূর করিয়া মাতৃভাষার 
মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। জাপান প্রমাণ করিয়। দিয়াছে 
-"এ ব্যবস্থ। অসস্ভব নয়, বরং একাস্ত স্বাভাবিক, এবং ষর্দি আমর! এই কার্ে 
ব্রতী হই, আমরা জাতিকে বিদ্যরি অনশন হইতে মুক্তি দিতে পারিব। 
স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজেকে স্বাধীনভাবে ও হ্বাভাবিক রূপে তা 
করিয়! তুলিতে পারিবে। পঠন-পাঠনে স্বাভাঁবিকত। আসিবে এবং শিক্ষা 
সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্বজনের নিকট সজীব ও সত্য হুইয়। উঠিবে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__“বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়! কলিবে । 





উত্মবের দিন 


॥সার-লংক্ষেপ ॥ 

সকালবেলায় অন্ধকার ভেদ করিয়! দিনের আলোক প্রকাশিত হইলেই 
পক্ষিকুল নিজেদের জীবনকে নৃতনভাবে উপলব্ধি করিয়! অন্তরের আনন্দকে 
সংগীতের কলকাঁকলিতে প্রকাশ করে। সেইরূপ জগতের বাধামুক্ত শক্তির 
প্রভৃত প্রকাশ যেখানে হয়, মেইখানেই যেন প্রাণোচ্ছচল উৎসব আমর! লক্ষ্য 
করি। মানুষ যেদিন প্রাত্যহিক প্রয়োজর তথা সাংসারিক স্থখ-ছুঃখের কুত্র- 
সীমায় আবদ্ধ না হইয়া আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে 
মেইদিনই তাহার উত্সবের দিন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দিনে মানুষ কষুত্্, 
দীন, বিচ্ছিন্প) কিন্তু ই উৎসবের দিনে সকল মানুষের সঙ্গে মিলনে এবং সমস্ত 
মন্ব্াত্বের অনুভূতিতে সে মহুৎ। 

জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের তপন্তায় প্রয়োজন-সাধনের সীমাকে আঁতক্রম 
করিয়া মাহুষ মন্থুয্যত্বের যে অপরিমেয় শরক্তকে প্রকাশিত করিয়াছে, উৎসবের 
আনন্দ-সংগীতে সেই শক্তির গ্রয়োজনা তীত পরম গৌরব ধ্বনিত হইয়া থাকে। 
মনযযত্থের তগন্তার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, মানুষের কর্ম যেখানে 
সববিধ স্কুলস্বার্থের গপ্ডিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেইখানেই আমর! 
মুম্-ত্বর পূর্ণশক্তির বিকাঁশে মানবজীবনের পরম গৌরবকে লাভ করিতে 
পারিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণ! সন্তানবাৎ্সল্য নয়, দেশানুরাগও নয়, তাছা 
সর্বত্রচারী। জলভারাবনত নিবিড় মেঘের ন্যায় নিজেকে নিবিচারে নিঃশেহিত 
করিয়৷ দেওয়াই তাহার স্বধর্ম। যে রাজশক্কি অত্যাচার-নিগীড়নে, অধিকার- 
বিস্তারে লুন্ধ ও হিংম্র, এই ভারতবর্ষে সম্রাট অশোক সেই রাজশক্তিকেই ধর্ম- 
বিস্তার এবং মঙ্গলসাধনকার্ষে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালের আঘাতে 
বহু সাম্রাজ্য ধুলিসাৎ হইয়াচছ, কিন্তু অশোকের সেই মঙ্গলশক্তি আজও 
আমাদের জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতেছে । 

ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ আমর! প্রকৃতির বিভিন্ন; রূপের মধ্যে দেখি? কিন্তু 
সমগ্র মানবের মধ্যেই যেগিন তাহার বিরাট বিকাশকে দেখিতে পাওয়া যায় 
সেই্িনই তো! আমাদের সর্বাপেক্ষ। মহৎ, প্রেঠ উৎ্সব। এই উৎসবের দিন 


৫৬ ডিগ্রী কোর্সবাংল! সহায়িক। 


কেবল মাধুর্য উপভোগের দিন নয়; ইহ শক্তি উপলব্ধির দিন। এই শি 
উপলব্ধি ও শক্তিলংগ্রছের দিনে আমরা যাহাতে প্রাত্যহিক জীবনের জড়ত৷ 
হইতে মুক্ত হইয়া! মনুয্যত্বের কঠোর সাধনায় উদবুদ্ধ হইতে পারি, তাহারই জন্ত 
ঈশ্বরের নিকট আমাদের দীক্ষা! ইতে হইবে । 


॥ বক্তব্য- সংকেত ॥ 


[১] আমোঁদ-প্রমোদদ ভোগমুবী। তাছা মানুষের অন্তনিহিত মহত্বকে 
ভু্গাইয়া দেয়। সম্ভোগের মাদকতায় মানুষকে সন্ধীর্ণ ও দুর্বল করিয়া তোল! 
নিছক প্রমোদের ধর্ম। কিন্তু ভারতীয় উত্সবের লক্ষ্য মানুষকে দুর্বল করিয়া ন। 
তুলিয়া! তাহাকে বৃহতের আশ্বাদন দান কর! ! 

[২] প্রতিদিনের তুচ্ছতা, জঙ্কীর্ণও1 চারিপাশে' গণ্ডী রচন! করিয়া জগৎ 
হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে । উৎসবের দিনে সেই গণ্ডী ভায়া 
যায়ঃ জগতের সহিত মিলনের পুণ্য লগ্ন আসে। আত্মকেন্ট্রিক স্বার্থপর মানু 
সেদিন বন্ধনমুক্ত হইয়! অপার আনন্দ উপভোগ করে। তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে 
উঠে সংগীতের স্থুর। 


[৩] প্রতিদিনকার মানুষ দীন, ক্ষুত্র ; উত্সবের দিনের মানুষ শক্কিমান। 
উৎসব তাই শক্তির উৎস। সকলের সহিত একত্র হইয়| সে বৃহথ্, সকলের 
সঙ্গে মিলনে সে মহৎ । 

[8] একাস্ত ব্যক্তিগত জীবনে এই শক্তির বিশেষ কোন অবদান নাই। 
ব্যন্ধিগত জীবনে আছে শোক, আছে ভয়, আছে মৃত্যু । কিন্ত সমগ্র মানুষ্যত্ব 
শোক, ভন্ন ও মৃত্যুর উপর জন্্ী। 

[৫] বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার ও মহারাজ! অশোকের জনছিত-ব্রত মনুষ্যত্বের 
পূর্ণশক্তিতে উজ্জ্বলতম বিকাশের দৃষ্টাস্ত। 

[৬] মহাশক্কির মহছিষাবোধ হইলেই তবে উৎসব হয় মহোৎসব । এই 
শক্তি-সাধনা নিছক ভাবালুত। ব মাধুধমদ্দিরতায় সম্ভব নহে । তাহাতে অসংযম 
প্রকাশ পায়, দেখ! দেয় চিত্রের দৈন্ত ও সংকীর্ঘত1। সাধারণ মানুষের উৎসবে 
এই দৈম্তেরই প্রাধান্ত। 

[৭] রবীন্দ্রনাথ উৎসবের দিনকে সার্থক করিবার উপায় হিসাবে ঈশ্বরের 


সংকলন-_-উৎসবের দিন ৫৭ 


নিকট এঁকাস্তিক প্রার্থনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ তাহার 
বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে যে বিরাট শক্তির বিকাঁশ হয় তাহ! ঈশ্বরেরই শক্তির 
প্রকাশ । 

[৮] বৃহৎ শক্তির উপলব্ধির পথে প্রয়োজনীয় কঠোর ত্যাগ, আত্মবিসর্জন 
ও সংগ্রামের জন্ত গ্রবন্ধকার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার প্রয়োজনের কথ! উল্লেখ 
করিয়াছেন । 


॥ রচন1-পরিচিতি ও রসগ্রাঙথী সমালোচন। ॥ 


উত্সবের দিন” প্রবন্ধটি রচনা করার সময় বাংলাদেশে বভঙ্গ ও দেশী 
আন্দোলনের যে আলোড়ন দেখ! দিয়াপছুল, তাহ' রবীন্দ্রনাথের মনকেও স্পর্শ 
করিয়াছিল। কবির 'অস্তর নিত্যধর্মবোধের কল]াণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
সাময়িক উত্তেজনায় আচ্ছন্ন না হইয়া ভারতীয় আদর্শের পিক্ষায় আত্মশক্তির 
উদ্বোধনই তিনি চাহিয়াছিলেন। ১৩১১ সালের "ই পৌষের ভাষণ “উৎসবের 
দিন এই জীবনাদর্শের গভীর অভিব্যক্তি। এই ভাষণটির পটভূমি সম্বন্ধে 
রবীন্ত্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুণখাপাধ্যায় বলিয়াছেন £ “দেশের সর্বস্তরে 
মান্ষকে যথাযথভাবে দেখিবার ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে মন্ুয্ত্বের মর্যাদা ও শক্তিবোঁধ 
জাগ্রত করিবার যে প্রয়োজন, এই কথাটি কৰি নানাতাবে দেশসমক্ষে গ্রচার 
করিয়াছেন। বাঙালির রাষ্ট্রিক জীবনে নানাভাবে দুর্দিন ঘনায়মান ; তাই 
কবি হ্বদশীয় সমাজকে বিদেশীয় সংস্পর্শ ও বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয়তা হইতে 
দূর করিয়া! সমাজ-সেবার নৃতন কর্মপথে চলিবার কথ! বলিলেন। সমাজের 
শ্রেণীগত ভেগকে মানিয়! লইয়াই তিনি বলিলেন যে, সংঘকল্যাঁণের জন্ত মিলিত . 
কর্মের মধ্যেই সুক্তির সাধনা । আবার সকল কর্মের নিত্যপ্রয়োজনের বাছিরেও 
মিলনভূমি আছে, সেটি হইতেছে তাহার উৎসবক্ষেজজ। এই উৎসবের দিনে 
মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়া মানু তাহার মমুস্যাত্বের ষধার্থ মূল্য নিরিপণ করিবে-_ 
ইহাই ছিল কবির ম্বপ্র বা আশ1।' উৎসবের দিন-এর মত আধ্যাত্মিক 
অহভূতি-নির্ভর রচন! সম্বন্ধে শশিভৃষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন ; 'রবীন্দ্রনাথও 
সত্য বা ধর্মকে কোন মতবাদের খাঁচায় পুরিয়। বিচারবিতর্কের দ্বারা! একেবায়ে 
মাপিয়! ভুপিয় তুলিতে চাছেন নাই ; জীবনের সত্য- জীবনের ধর্ম-_জীবনের 


৫৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


অধওড ইতিহাসের ভিন্তর আপনাকে ছড়াইয়া রাখিয়া কেবলই “হইয়।” 
উঠিতেছে | --বিশ্বজীবনের সেই অথগুতার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হুইয়! লাভ, 
করিতে হয় সত্যকে । নিখিল গগন জুড়িয়৷ দেশে দেশে কালে কালে সত্য 
আপনাকে গ্রকাশ করিতেছে এক বিরাট রাগিণীর সুরে; বিশ্ব-জোড়! সেই 
রাগিনীর সহিত হৃদয়-বীণার রাগিণীকে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই-ত মিলিবে 
সত্যের সন্ধান । .."রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কতকগুলিলেখার ভিতরে প্রকাশ- 
তঙ্গির দিক হইতেও একট! কাবাধর্ম লক্ষণীয়” এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তব্যও প্রণিধানযোগ্য £ ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে মহুধি 
দেবেন্্রনাথের সুমক্ম অন্ভূতি ও আবেগধমা ব্যাখ্যার প্রভাব হুস্পষ্ট, কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের কবি-গ্রক্কাতি ও প্রগাঢতর অধ্যাত্-অন্থুভব ইহাদিগকে উচ্চতর, 
সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। এন ম্পর্শলাভের জন্ত লেখকের আবেগ- 
মন্ব আকুতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূল ধর্মতত্ব সম্বন্ধে তাহার 
অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্সৌন্দর্যময় প্রকাশরীতি ইহার্দিগকে একাধারে সাহিত্য- 
রসিক ও ধর্মপিপান্থ উভয় শ্রেণীর পাঠকের স্তায়গ্রাহী করিয়াছে মান্্ষ- 
ঘেগগিন বৈষয়িক জীবনের সকল প্রয়োজনের স্থুলতাঁর উধের্বে নিজের মনুস্তাত্বের 
শক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ ও উপলব্ধি করে সেইদ্িনই তাহার উৎসবের দিন। 
এই দিনেই ঈশ্বরের নিকটে মনুয:ত্বর কঠোর তপত্তার দীক্ষা লইতে হইবে- 
এই আধ্যাত্মিক জীবন-প্রত্যয়টি উৎসবের দিন” প্রবন্ধটির ঞ্পদী (০18852581) 
ভাষার গাল্ভীর্বে, উপলব্ধির গভীরতায়্, চিন্্রকল্পের সৌন্দর্যে ভাস্বর হইয়া 
উঠিয়াছে; রবীন্তরনাথের অগ্ঠান্তপ্রবদ্ধের তুলনায় 'ধর্ম' গ্রন্থটির [ভতর প্রকাশিত 
লেখাগুলির শ্বাতন্ত্র সহজেই চোখে পড়ে। এ সম্বন্ধে সমালোচক যথার্থ ই 
বলিয়াছেন £ 'গগ্চ রচনার আর একটি রীতি রবীন্দ্রনাথ চর্চা করেছিলেন 
তার ধর্মবিষন্নক রচনাগুলিতে। এই রচনার ভাষ। ও ভঙ্গি রবীন্রনাথের 
অন্ত রচনার মত নয়, এমন-কি মূল'কাঠ!মোটিই এক কিন! সন্দেহ । এতে 
রবীন্ত্রনাথ মেলিক ভঙ্গির থেকে সরেই এসেছিলেন, তাই এর ভাষ। বরং 
প্রাচীন সাহিত্যের সাহিত্যিক ভাষার সজেই কিছু মিলবে। প্রাচীন 
সাছিতোর যেলব জায়গায় ধর্ম বা নীতির আদর্শ সম্বদ্ে প্রসজসুক্ত আলোচনা 
আছে তার সঙ্গে ধর্ম বইটির ভাষার তুলনা! করলেই গভীর সাদৃপ্ত চোখে 
পড়বে। ভাষার উদাত্ততা, সাধু তৎসম শন্ষের অবিরল প্রয়োগ, বাক্যের 


সংকলন-_উৎ্সবের দিন ৫৯ 


পল্পবিত বিস্তার বিশ্লেষণ ও অগ্ঠান্ত অলংকরণের প্রাচূর্-_এসব দিক দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ কথ্যগদ্য বা অন্তান্ত প্রবন্ধের ভাষার থেকে আলা? রীতিকে 
অন্কুসরণ করেছেন। ধর্ম সন্বস্বীয় আলোচনার বিষয় এবং প্রসঙ্গ ভিন্ন বলেই 
এর ভাষার পিছনের বণ্ম্বরও অন্তরকম এবং তা প্রাচীন সাহিত্যের ভাবমগ্ন 
গভীরভার সঙ্গেই মিলবে। ধর্মের এই প্রবদ্ধগুণ্ল রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই 
লিখেছেন, যে সময়ে তিনি রাজনৈতিক ভাবন! নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। অথচ 
এতে সাময়িক প্রসঙ্গ বিশেষ নেই। মানসিক প্রপঙ্গ এবং ভাষাতে তিনি 
ত্বাতস্্রা রক্ষ। করে চলেছেন । এই রচনার আত্মভাব-প্রাধান্তের জন্তও একে 
দেবেন্্রনাথের ধর্মব্যাখ্যানের গগ্যপদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।, 
/ ভবতোষ দত্ত )। 


॥ শব্দার্থ ও টীকা | 


জন্য. ১-২ ছিন্ন করিয়1 দূর করিয়া। উপবন--উপ (সদৃশ ) বন 
নিগিত বন বা উদ্যান। উগসব--আনন্দজনক অনুষ্ঠটান। বিহুজ-_পাখি। 
প্রাণবান--জীবনী শক্তিতে ভরপুব। গ্রাত্তিম।ন-_বেগসম্পন্ন। চেতন1ব!ন 
_জাগ্রত। প্রতিদিন প্রভাতে.-....উগসারিত করিয়া! দেয় - পাখির! 
মুক্ত প্রাণের আনন্দে এবং অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় নিজেদের পক্ষিজন্মের 
সার্থকতাকে প্রভাতের আলোকেই সম্পূর্ণভাবে উপন্বন্ধি করিতে পারে বলিয়াই 
সেই সূছূর্তে তাহাদের অন্তরের আনন্দকে কাকলিরপ সংগীতে উৎসারিত 
করিয়া গেয়। অব্যাহত শক্কি_-যে শক্তি বাধাগ্রা্চ হয় না। মুতিমান 
উলব-যেন আনন্দানুষ্ঠান দেহরপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পকশন্য- 
সমুন্্রে--পাক ফসলের ক্ষেতকে সাগররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 
মোনার উগুদব--সোনালী রঙের পাকা ধানের সমারোহ । হছিল্লোলিত 
- তরঙ্গের মত নৃত্য-উচ্ছল। আজ্মমঞ্জরী- আমের মুকুল। কুঞ্জবনে_ 
লতাগৃছা্দি স্থিত উপবনে। পুষ্পবিচিত্র-_-নান! ফুলের সমারোছে, যেখানে 
সৌন্দর্য হট হইয়াছে । উদ্জাম--দূর্বার। 

জন, ৩-৪$ মনুম্তত্বের শক্তি--মাহষের আত্মোপলন্ধির শক্তি। 
গ্রার্তিক নিয়মপরম্পরা--আমাদের প্রবৃত্তিময়, ইন্দরিয়নির্ভর ক্ষুধাতৃফার 


৬৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল সহায়িকা 


জৈবিক অস্তিত্ব কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন মাত্। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবেই ক্ষুধা পাইলে পশুর মধ্যে যেমন, তেমনি 
মাঙ্ছষের মধ্যেও আহার্য সংগ্রহের চেষ্ট। দেখা যায়। জড়বস্ত, উত্তিগ, সাধারণ 
প্রাণী, মা্ষ সকলই প্রার্কৃতিক নিয়মের অধীন। ক্রীড়া পুস্তলী__খেলার 
পুতুল, অর্থাৎ শক্িহীন। জড়--অচেতন পদার্থ। উত্ভিদ্-_উৎ (ডধ্ব) 
ভিদ। (ভেদ করা )+কিপ, (তু )-_ধে মাটি তেদ্দ করিয়া উর উঠে, 
বৃক্ষ । সর্বজয়ী মানবশক্তি__মাহুঘ তাহার জৈবিক অগ্থিত্ের ক্ষেত্রে জড়বস্ত 
উদ্ভিদ কিংবা! সাধারণ জন্তর মত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীন, কিন্ত এই 
গপ্ডিতে সে আবদ্ধ থাকে না; সে তাহার স্থল জড়জীবনের সকল বাধা, 
সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়। নিঞ্জের অপরিমেয় মন্ুয্ত্বের শক্তিকে চরিতার্থ 
করিতে অগ্রসর হয়); সেইজন্তই রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'সর্বজয়ী মাঁনবশত্ত' রূপে 
অভিহিত করিয়াছেন । ক্রিষ্ট- ক্লিশ, ( ক্লেশ পাওয়া )+ত (ত), ক্রেশপ্রাপ্ত, 
পরিশ্রান্ত। সংসারচক্রের ঘর্থরধবনি-__সাংসারিক জীবনের দৈনিক কলরব, 
যাহ! প্রত্যহই চাকার মত আঁবতিত হইতেছে । (দিন আমরা..." 
সংগীত শোন। যায় না--আমর! যেদিন ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনের প্রয়োজন 
ও স্থখদুঃখের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকি, সেদিন সর্বজয়ী মাঁনবশক্তিকে উপল'্ধ করি 
না, নিজেদের উজ্জ্রলভাবে ভূষিত করি না, অর্থাৎ নিজেদের অন্তরের প্রকৃত 
এশ্বর্কে তাহার সকল মহিমায় উদঘাটিত করি না। ক্ষুপ্র সীমায় আবদ্ধ ও 
আচ্ছন্ন হইয়া আমর! কাহাকেও সেদিন উদ্দারভাবে আহ্বান করিতে পারি 
না। আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধবনি (চাকা ঘোরার শব্ধ ) অর্থাৎ 
সাংসারিক জীবনধাত্রার কলকোলাহুলই শোনা যায়, কিন্তু মনুম্তাত্বের উপলন্ধিতে 
নির্ধল পবিআ হৃদয়ের আনন্দ সংগীত সেদিন শ্রুত হয় না) সেখানে বৈষয়িক 
জীবদ্ধের সুলতা ও কর্কশতাই বিরাজ করে। 

জন্গু ৫-৬: ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া_প্রাত্যহিকত! অর্থাৎ 
অন্নবন্্, হিংসাঙ্গেষ প্রভৃতির উধের্ব উঠিয়া । ভুর্লক্ষ্য-_-ঘাহাকে ভালভাবে 
দেখ! খায় না, অর্থাৎ উপলব্ধি কর যায় না। তুর্গম- বেখানে প্রত শ কষ্টসাধ্য। 
জ্ঞানী জ্ঞানের কোন, দুর্লক্ষ্য দুর্গনতার মধ্যে ধাবমান হুইক়্াছে 
-মাছষের আনের সাধনার ইতিহাস ম্মরণ করিলে দেখি, প্রতি পদে 
অনিশ্চগনতা, সামাজিক সংস্কারের বাধা, সাফল্য অপেক্ষ! বিফলতার মধ্য দিয়াই 
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যুগে যুগে জ্ঞানসাধকের! অগ্রসর হুইয়াছেন। লক্ষ্যবস্ত অস্পষ্ট ও বহুদুরবর্তা 
তবু তাহার! নিবৃত্ত হন নাই। তাই দেখা যাগ, গ্যালিলিও জ্যেতিিজ্ঞানের 
নৃতন সত্য প্রচার করিতে গিয়া সমকালীন সমাজের দ্বার! লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। 
এইভাবেই জ্ঞান-সাধকদের ছূর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে অগ্রণর হইতে হইয়াছে । 
প্রেমিক ৫প্রমের--'*- উত্তীর্ণ হুইয়াছে-_সত্যকারের প্রেম স্বার্থ বধ, তাহা 
নিজের স্থখ নয়, আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়াই গভীর চরিতার্থতাকে অন্বেষণ 
করে। অকুতোভয়ে- কোনরূপ তয় না করিয়া। অভীত, ভবিস্থতের 
নুমহান মানবলে!কের দিকে-জ্ঞানে প্রেমে কর্মে অতীতে মনীষী সাধকেরা 
যে মন্ুয্ত্বের সাধন! করিয়াছেন, তারার এবং ভবিস্ততের সাঁধকদের সাধনার 
প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে । চ্অভ্রভেদ্বী _ [ অভ্র--আকাশ ] যাহা। 
আকাশ ভেদ করিয়াছে ; স্ুউচ্চ। 

অনু. ৭৮: মানুষের কর্ম-**”....লান্ত কর্রিয়াছি--কি মানুষ, কি 
ইতর প্রাণী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই নিজ সম্তাঁন বা জলের জন্য আত্মত্যাগেও 
প্রস্তুত হয়। কিন্তু মান্থষেব সঙ্গে ইতর প্রাণীর পার্থক্য সেইখানে--যেখানে 
মান্য সব কিছু ছাড়িয়া অসীমের দিকে ছুটিয়! যাইবার প্রেরণ! লাভ করে। 
তাহার কৃত সমস্ত কর্ম ব্রন্ধকে জমর্পণ করে। এইখানেই মানবতার পূর্ণ 
বিকাশ। বুদ্ধদেবের করুপা- হীশুত্রীষ্টের জন্মের ৫৫৬ ব্নর পূর্বে 
কপিলাবস্তর রাজ! শুছ্ধোদন এবং তাহার স্ত্রী মায়াদেবীর পু বুদ্ধদেব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। নামকরণের সময় তাহার নাম সিদ্ধার্থ রাখ! হয়। যুবরাজ 
সিদ্ধার্থ একদিন প্রমোদ কাননের বহির্ভাগে ভ্রমণের সময় পথে জরাজীর্ণ, মৃত 
ও মুযূর্য এবং জনৈক ভিচ্ষুকে দেখিয়া অত্যন্ত বেদনার্ভ হন এবং অনিত্য 
সাংসারিক জীবনের ছুঃখ রেশ চিস্তা করিয়া তাহার মনে বৈরাঁগ্যের উদয় 
হয়। তিনি পত্ভী গোপা এবং নবজাত পুত্রের মায়াবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া 
সংসার ত্যাগ করেন । কিছুকাল পরে সিদ্ধার্থ গয়াধামের নিকটবর্তাঁ স্থানে এক 
বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া! ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর তপন্তা করিয়া বৃদ্ধ 
(অর্থাৎ জানী হইলেন ) | নিজে জগৎ সংসার সম্বন্ধে পরম জান লাভ করিস 
বুদ্ধদেব সকলের মুক্তির জন্ত ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। জায্মোৎকর্ষ সাধনই 
ধর্মের উদ্দেশ্ত এবং সেঈ উদ্দেস্ত সাধনের গ্রধান উপায়--করুণ| | করুণা বা মৈত্রী 
বৌদ্ধধর্মের অন্ষ'তম প্রধান সাধনা | প্রাণের যে অবস্থায় অপরের দুঃখে ছুঃখ 
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উপস্থিত হর, অপরের দুঃখ ও অহিত দূর করিবার বারন! হুয় ভাহাকেই করুণ! 
বল! ছয়। শ্রী: পৃঃ ৫৪৩ ব1 ৪৭৮ অবে বৃদ্ধদেবের দেহবলান হয়। জলপূর্ণ মেখে 
যেমন আপনার জনভারের প্রাচূর্েই সকলের উপর জলধার! বর্ধণ করে, সেইরূপ 
বৃদ্ধদেবের করুণাঁও উদ্বেলিত হইয়া নিবিশেষে সর্বলোকের উপর বধিত 
হুইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রপঙ্গে বলিয়াছেন, “পত্ভ।নের জন্ত আমন! মাঙ্গবকে 
ছুঃসাধ্য কর্মে গ্রবৃন্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তকেও সেইরূপ দেখিয়াছি 3 
দেশীয় দলের জন্যও আমর] মাহুষকে দুরূছ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি ; 
পিপীলিকাকে ও মধুমক্ষি কাকেও সেরূপ দেখিয়াছি । কিন্তু মান্থষের কর্য যেখানে 
আপনাকে, আপনার সম্ভানকে এবং আপনার দ্লকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, 
নেইধানেই মানুষ আপনার মহ্যাহ্ের পূর্ণশঞ্চির বিকাশে পরম গৌরবলাভ 
করিয়াছে । বুদ্ধদেবের করুণ। সন্ভানবাৎসনগ্য নছে, দেশাগ্ররাগও নহে--বৎস 
যেমন গাভীমাতার স্তন হইতে ছুপ্ধ আকর্ষণ করিয়! লয়, সেইরূপ ক্ষুত্র অথবা মহৎ 
কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া! লইতেছে না। তাহা 
জনতার়াক্রান্ত নিবিড় মেঘের সায় আপনার গ্রভৃত প্রাচুর্যে আপনাকে নিধিশেষে 
সর্বলোকের উপর বর্ণ করিতেছে । মাত ঘথ। নিয়ং...বিহ্থার মিধমানছ-_ 
পালি ভাষায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের এই উপদে.শর অনুবাদ রবীন্ত্রনাথ পরবর্তা 
অংশে নিজেই দিয়াছিন। মৈত্রভাবে _বন্ধুভাবে, মৈত্রী বা! করুণা পূর্ণভাবে । 
ব্রদ্মবিহ্থার-_ব্দ্ষের শ্বরূপে বিরাজ ব! বিহার (বিচরণ কর1)। রবীন্দ্রনাথ 
ইছার ব্যাখ্যায় অন্তত্র বলিয়াছেন... যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই 
বাকি থাকে না ভাহ। নহে। সেখানে লমস্ত আসক্তি ও রিপুক্ আকর্ষণ দূর 
হুইয়! যায় বলিয়াই দয়! প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়। ওঠে। সেই পরিপূর্ণতাই 
ব্রন্মের শ্বপপ। অতএব ধিনি ব্রদ্ষভৃত হইবেন, ব্র্ের ত্বরূপে বিরাজ করিবেন, 
তাহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বার! গ্রেষের পূর্ণতালাভ 
করিতে হইবে । এইজন্তই ব্রদ্ববিহার কাঁহাকে বলে বুদ্ধ তৎসন্বন্ধে বলিয়াছেন 
"মাত! বখ। নিয়ং'.বিছ্ার মিধমাহ। এইরূপ খিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে 
প্রনারিত কলাকেই বুদ্ধ ত্রদ্ধবিহার বলিয়াছেন। 'বর্গবিহার” প্রবন্ধেও কৰি 
রল্পিয়াছেন £ 'অথরিমিত মাঁনসকে গ্রীতিভাবে মেত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত 
করে তোলাকে এ্রচ্মবিছার ফলে । সে গ্রীতি সামান্ত নয়--মা তার একটি মাত্র 
প্রকে যেরক্ষম ভালজোধাসেন, সেইরকম ভালোবাসা । অন্ধের অপরিমিত মানস 
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থে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে ; এক পুন্রের প্রতি মাতার ঘে একমুখী প্রেম, সেই 
প্রেম তার অর্বঅমুখী। তার সেই মানলের সঙ্জে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না 
মেশালে মে তো ব্রহ্মবিহার হল না।, অভ্যস্ত নীতিকথা_মাসুলী উপদেশ 
বাক্য। বিশ্বব্যাপী-_ধাহা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া আছে। চিরজা গ্রত 
করুণ1_যে দয়। চিরদিন সমভাবে অবস্থিত। ইন্থা অভ্যস্ত নীতিকথ। 
নহে-..উদ্ভৃত্ত হুইয়াছে--বুদধদেব ব্রদ্মবিহার বা করুণার যে বানী উচ্চারণ 
করিয়। গিয়াছেন, তাহা সাধারণ, গতানুগতিক বনুগ্প বাবহারে পরিচিত 
( অভ্যস্ত) নীভিকথ! নয়, তিনি তাহার সন্সগ্র জীবন দিয়া ইহাকে উপলব্ধি এবং 
পালন করিয়! গিয়াছেন। তীহার জীবনাচয়নণেই ইহ সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
এই সমস্ত আবশ্যকের অভীত অহ্েতুক্ষ অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি__মৈত্রী 
শবধের সাধারণ অর্থ মিত্রের ভাব বা মিআ্তা। মিদ্‌ (নেহ কর!) এই ধাতু 
হইতে মিন শবের উদ্ভব? যিত্রের অর্থ, ধৈ নেহ করে) স্ৃতরাং মৈত্রীর অথ 
স্েহশীলত1। সর্বজীবের প্রতি স্বতঃস্ফর্ভ অপগ্রিমিত মৈত্রী বা স্েহশীলত। 
পোঁষণ করার শক্তিই মৈত্রীশক্তি। ইহা সকল প্রয়োজনের অতীত, উহার 
সহিত কোনরূপ স্বার্থের বন্ধন জড়িত নাই ; এই মৈত্রী অহেতুক, বিনা কারণেই 
উৎসারিত হয় । হ্ুর্য যেমন আলোক বিকীর্ণ না করিয়া পারে না, তাহ! বিকীব 
করিয়াই নিজের স্বরূপ-ধর্মকে চরিতার্থ করে, দেইরূপ মৈত্রীর শক্তি চতুর্দিকে 
নিজেকে বিভূত করিয়| দিয়াই চরিতার্থ হয়। 

অনু. ৯১ মহ্থাসজ্ঞাট জশেক-.....নিযুক্ত করিয়াছিলেন-_ অশোক 
মগধের মৌর্য রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট । তাহার পিতামহ এবং পিতা যথাক্রমে 
মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা! চন্তরগুপ্ত এবং দ্বিতীয় মৌর্ধসম্রাট বিন্দুসার । বিন্দুসারের 
মৃত্যুর পর অশোক তাহার ভ্র!ভাদের পরাজিত এবং নিহত করিয়া! মগধ সাম্রাজ্য 
'অধিকাঁর করেন । অশোক খ্রীঃ পৃঃ ২৭৩ অব হইতে খ্রীঃ পৃঃ ২৩২ অব পর্যস্ত রাঁজত 
করেন বলিয়! অঙ্মান কর! হয়। সমাট শোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষবাণপী 
' এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছন। অভিষেকের কয়েক বংসর পর তিনি 
বছু সৈম্তসহ কলিগ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়ী হইলে কলিজ প্রদেশ 
তাহার সাম্রাজাতুক্ত হয়। কিন্ধু এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে এক জক্ষ লোক নিহত, 
দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত এবং উহার বহুগুণ লোক যুন্ধজনিত ছুতিক্ষ ও 
মহামাঁয়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধের এই শোচনীয়, মর্মান্তিক পরিণাম 


৬৪ ভিগ্রী কোর্পবাংল। সহায়িকা 


দেখিয়া! সম্রাট অশোকের হৃদয় গভীর শোকে ও অস্থশোচনক্ি পূর্ণ হয় এবং 
তাহার কিছুকাল পরেই সম্ভবতঃ উপগুগ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্গ্যাসীর নিকট তিনি 
বৌন্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্ষের প্রভাবে তাহার জীবন-ধারা আমূল 
পরিবতিত হয় | তিনি তীহাঁর রাঁজশক্তিকে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং 
সর্বনাধারণের কল্যাণে নিয়োগ করেন। 'তীর্ঘবাত্র! ছাড়াও সম্রাট অশোক তাহার 
বিশাল সাআাজ্যময় ধর্মযাত্রা অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের জন্ত গমন করিতেন এবং সাধারণ 
লোকেদের সহিত মেলামেশ! করিয়া! তাহাদের নিকট ধর্মব্যাখ্য/ করিতেন । 
তাহার অভিষেকের বার বৎসর পর হইতে পরব পনর বৎসর ধরিয়া তিনি 
তাহার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে পর্বতগান্রে ও শিলান্তস্তে ধর্মের বাণী খোদিত 
করাইয়। ধর্মের গ্রচার ও জনলাধারণের মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করেন।"'' 
নম্র অশোক স্বীয় পুত্র মহেন্ত্র এবং কন্। সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার 
জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। রাক্কর্মচারিগণ রাঁজকার্য পরিদর্শন ও পরিচালনার 
সেই ধর্মপ্রচার কপিতে আদিষ্ট হয্প। "'"সর্বজীবে তীহ।র দয়া ছিল। পথিপার্ে 
বৃক্ষ রোপণ, কৃণ খনন, বিশ্রামাগার নির্ম।ণ, রাঁজ্যের নানাসঙ্থানে মানষ ও পশুর 
জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি তাহার হিতকর প্রচেষ্টা-সমুহের নিদর্শন ।” এই 
করুণ! ধর্ম ও দেশনিরপেক্ষ ছিল। রাজশক্তির মাদকতা "প্রেরণ করিবার 
জঙগ্ত ব্যগ্র-্নেচ্ছ।চারগ্রমত্ত রাজশক্তি তীব্র মা্দকতাময়। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই 
দেখা যায়, এই শঙক্তিন্ন ওুদ্ধতোর নেশায় বহু নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ অন্ুঠিত হইয়াছে । 
এই শক্তি বিশ্বগ্রাসী ছিংশ্র ক্ষুধায় লোলুপ হইয়া থাকে । চেঙ্গিস খাঁন, নাদির 
শাহের পররাজ্য-লুষ্ঠনের ইতিহাস তে। স্ুপরিচিত। আলেকজাগ্ার, জুলিয়াস 
সীজারের বিজয়।ভিধানে রা'জশক্তির নির্মমতাই দেখি । রোমান সম্রাট নীরে। ভাহার 
রাজকীয় শক্তির দণ্তে ধোমনগর্ী পুড়াইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। 
নেপো্গিয়ান রাজশক্তির উন্মাদনা এবং প্রতৃত্বলিপ্স|য় সমগ্র ইউরোপে অশাস্তির 
আগুন জালাইয়।ছিলেন । জার্মান সম্রাট কাইঙ্জারও এইভাবে পররাজ্য 


গ্রাসে জোভে প্রথম মহাযুদ্ধের অগ্নি প্রজলিভ করিয়াছিলেন । রাজশির 


মাদকতা ব! মত্ততায় শাসকবৃন্দ যে কত উদ্ধত ও নিষুর হইতে পারে, ব্রিটিশ 
শাসনকালে ভারতবাসী ভাহ1! দেখিক্লাছে । বিশ্বলুব্ধব_জগতের যাবতীয় 
জিনিসের উপর যাহার অপরিসীম লো । অন্বলের দ্বাসত্বে --সাধায়ণের 
কল্যাণকার্ধে আত্মনিয়োগে। মঙ্গল শক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচূর্য--সাধারণের 


সংকজন--উৎসবের দিন 


কল্যাপকার্ধে আত্মনিয়োগের প্রবল আগ্রহ ও ক্ষমতা | চক্রবস্তাঁ রাজা-- 
চক্রবর্তা__চক্র ( দেশসমূহ ) বৃত (বর্তমান থাক! )+ইন্‌ ৩, শীলার্থে, বহুবিদ্ঠুত 
রাজোর রাজা ; আদমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট । পুরাণে ভরত, অজুন ( কার্তবীর্ঘ ), 
মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর, মহুষ এই সাজনকে চক্রবর্তী রাজ বা হয় । 

অন্য, ১০-১১ (জ্যাতিরুল্সেষ--জ্যোতিঃ (তেজ,দীপ্তি, আলোক)+ উন্মেষ 
(উদয়, প্রকাশ) ; জ্যোতির প্রকাশ। ফাল্গুনের পুজ্পপর্বাপ্তি--ফাস্ভন 
বসস্তের মাপ বলিয়া এই সময় বহ্প্রকার ফুলের প্রাচুর্য লক্ষা কর! যায়। 
মহাপযুদ্রের নীলাম্ুনৃত্য-_নীল+ মষ্তু (জলরাশি ), বিশাল মমৃত্রের 
জলরাশির তরজের নৃত্য । প্রীত্যন্িক জড়ত্ব__প্রতিদিনের গতাঙ্গগতিক 
জীবনযাত্রার জড়তা, অভ্যাসের দাসত্ব । নিবার্ষ নিশ্চেষ্টতা--শৌরুষহীন, 
সংকীর্ণ জীবনের উদ্যমহীনতা, আলম্য | আবরণ আচ্ছাদ্ন--জীবনে ৫ 
সকল মোছ, সংস্কার, ক্মাসক্তি আমাদের খঈন্থ্যত্বকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । 
আজ তুমি-....-উদ্ধার করো প্রাতাহি ক জীবনাচরণে আমান্বের নান! 
হুর্বস প্রকাশ পায়। কিন্তু আঙ্দ উৎলধের দিনে সেই সব কুত্রতা, ছূর্যলতা 
হইতে মুক্ত হইয়া আমর] উদ্ধার হুইন, বীর্ষবাঁন হইব। ক্ষুদ্র দত্ত-_সামান্ত 
লৌকিক সম্পদ, ক্ষমতা! ইত্যাদির অর্থহীন বড়াই । অিথ্য। কোলাহল - এই্বর্ধ- 
বৈভবের অর্থহীন মিথা। আড়ম্বর। অপবিজ্র আয়োজন-_আরাম, বিলাল, 
ক্র স্থুখেব দ্বারা কলুষিত, মন্ত্ববিবোধী আয়োজন ; তাই ইহা অপবিভ্র। 
মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদী চূড়া বিশিষ্ট---আমাকে দাড় করাইয়। ফাও 
_শস্কঠোর ভায়,উদ্যমে, আত্মবিসঞর্জনেই আমাদের মানব-জীবনের মহৎ সার্থকতা ; 
উহাই আমাদের মন্ধয্যত্ব। এই মনুত্যত্বকে কবি এক বিশাল রাজনিকেতনরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন, ইহার চূড়া অন্র-( আকাশ ) ভেদী; অর্থাৎ ইছার মহিমা 
সীমাহীন, সমু্ন্ ; ইহ| নিরাভরণ ও নিস্তন্ধা। পাদ্ধিব জীবনের এয ও কজ- 
কোলাহল হুইতে মুক্ত বৈরাগ্য ও ত্যাগের নির্যল, পবিভ্র রিক্তত1 এবং গাঁ়ীররই 
ইহার বৈশিষ্ট্য । এই মছ্ুয্যত্থের রাজনিকেতনের ভ্বারের নিকট দীড় করাই 
দিবার জন্তই, অর্থাৎ তাহার মহিম। উপলব্ধির যোগ লাভের জন্তই কবি ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থন৷ জানাইয়াছেন। তেই বন্ছুগের অনিমেষ ছৃষ্টিপাতের 
জন্দুখে-_মন্্যাত্ব অর্জনের কঠিন লাধনার ক্ষেত্রেই যুগযুগাত্তর ধরিয়। ঈশ্বর 
নিনিষেষ, পলকছীন নে তাকাইয়! আছেন। লেই অনিমেষ দাউপাতের 

"8. 0. সংকলন-”৫ (৭২) 


৩ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়ক! 


দৃস্থুখেই কবি তাহার নিকট হইতে মন্তন্তত্বের সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। 
জাও হস্ত তুলি-..নিক্ষল প্রয়াসে প্রাচীনকালে বীর যোদ্ধারা তাহাদের 
'র়দের নিকট অন্তরচালনার দীক্ষা গ্রহণ করিতেন । কবিও ঈশ্বরের নিকট 
মন্ত্বত্বের কঠোর ছুঃখময় দীক্ষা লইবার জন্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন। ঈশ্বরই 
ভাহান় অক্ষয় তৃণ হইতে কবিকে অমোঘ অব্যর্থ শরগুলি তুলিয়। দিবেন, অর্থাৎ 
মন্থয্যত্ব অর্জনের কঠোর সংগ্রামের শক্তি কবি ঈশ্বরের নিকট হইতেই লাত 
ক্করিবেন। তাহার পিতৃন্সেহ কর্তব্য পালনের কঠোর আদেশেই অভিব্যক্ত 
হইবে । দুরূহ কর্তব্ভার অর্পণ করিয়া, সংগ্রামের আদেশ দিয়া এবং নৃতন 
বীর যোদ্ধার বেশে তাহাকে সজ্জিত করিয়াই ঈশ্বর কবিকে লম্মানিত করিবেন । 
ধ্বরের আদিষ্ট বর্তব্যপালন করিতে গিয়! কবি যে আঘাত পাইবেন, তাহা তো? 
ভাছার অলংকার, তীহার জীবনের পরম এশ্বর্য। উহা! পাইবার ভন্তই তো 
ভিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। কবি তাহার মনুযবত্থের সংগ্রামে 
কখনও সফল, কখনও বা বিফল হুইবেন। সফলই হউক, আর নিচ্ষলই হউক, 
নকল প্রচেষ্টায় ঈশ্বর যেন কবিকে ধন্য, সার্থক করেন। 
এই পংক্তিগুলি “নৈবেছ্'-এর ৪৭ সংখ্যক কবিতার অস্ততুক্ত। কবিতাটির 
মাম “দীক্ষা । এই কবিতাটি হইতে ছত্রগুলি গৃহীত হুইয়াছে। কবিতাটির 
প্রথম তিন ছজ ও শেষ ছুই ছত্র বর্জন কর! হুইয়াছে। কিন্তু এ ছত্রগুলি লয় 
পমগ্র কবিতাটি পাঠ কমিলে তবেই মর্ষ গ্রহণ সম্ভব হয়। এখানে আমরা 
বঞ্জিত ছত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি £ 
প্রথম ছয় ছত্র ঃ “আঘাত সংঘাত মাঝে দীড়াইছ আসি । 
অন্গদ কুগ্ডল কণ্ঠি অলংকার রাশি। 
খুলিয়া ফেলেছি দূয়ে।” 
ঞ চে ১ 
শেষ ছয় ছত্রঃ “ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম হ্থাঁধীন ॥ | 
। প্রখ্যাত কাব্য-নমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে 
এই কবিতাটিয় “মর্ম কখ। হিনাবে' নিষ্নরপ বক্তবা রাখিয়াছেন £ 
“* প্ৰিস্বোধ ধিগ্নবের ভিতর দিয়ে মান্য একটি এক্যকে খেজে, সেটি শিবস্‌। 
অধলের মধোই হন্ছ-অহটি এইখানে ছুই ভাগ হইয়! বাড়িকে চলিয়াছে। মঙ্গলের 


সংকলন--উৎসবের দিন ৬৭ 


মধ্যেই হুখছুঃখ, ভাঁলোমন্দ । মাটির মধ্যে যে 'রাজ্যটি ছিল সেটি এক, সেটটি 
শান্ত, সেখানে আলে! আঁধারের লড়াই ছিল ন1) লড়াই বাঁধিল শিবক্ষে 
জানিতে গিয়া_-শিবকে জানার বেদন! বড়ো তীব্র, এইখানে মহাদভয়ং বন্মূ। 
কিন্তু এই বড়ো! বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম বোধের যখার্ঘ জন্ম ও পরীক্ষা । 
বিশ্বপ্রক্কতির বৃহৎ শাস্তির মধ্যে তাহার গর্ভবাস। কবি ভগবানের নির্দেশ 
অনুযায়ী সত্যের, সাঁয়ের, ধর্মের সংগ্রামে প্রতৃত হইতে চাছিতেছেন। বাঙাঁলীর 
ভয়বিহ্বলতা হইতে অব্যাহিত লান্তের জন্ত কবি বহু কবিতায় প্রার্থন! 
করিয়াছেন।” 


॥ ব্যাধ্যা ॥ 


[১] সেইজস্য হেমতন্তের....”উদ্দাম হইয়! উঠে। (অঙ্গ, ২) 
আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের উৎসবের দিন" প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হুইয়াছে। কবি উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রপঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন। 
জগতের যেখানে সর্ববিধ বাধামুক্ত অবারিত শক্তির প্রভৃত প্রকাশ ঘটে, 
সেইখানেই যেন উৎসবকে ফূর্ত ও প্রাণোচ্ছল হইয়। উঠিতে দেখ! যায়। 
গ্রক্কতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি । 
শন্ত ও ফলফুলের প্রাচুর্ধে প্রকৃতি খন আপনার অপরিমিত শক্তিকে প্রকাশ 
করে, তখনই আমরা উৎসবের সমারোহ দেখি। হেমস্তের নির্মল আকাশ 
হইতে হৃর্ধকিরণ যখন চতুর্দিকে বিকীণ হয়, অগ্রহায়ণের পৰশস্তক্ষে্অ সমুদ্রের 
মতই তরঙ্গিত হয়, তখনই আমর] সেই আলোক আর শশ্যের ছর্ণোজ্ছলতায় 
উৎসবের হিল্লোল অর্থাৎ দোলাকে অনুভব করি। বসস্তেই প্রকৃতির প্রাণশক্তি 
অবারিতভাবে প্রকাশিত হুয়। বসম্তকালে আত্রমুকুলের গন্ধে, নানা বর্ণের 
পু্পশোভিত কুঞ্জবনে উৎসব উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে) আঁর তখনই উৎসবের 

আনন্দ উপভোগ করিবার মুহূর্ত আসিয়। উপস্থিত হুয়। 
[২] প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র......জনুভব করিয়া মহু। (অন্ধ. ৪) 
[ ক. বি. প্রাক্‌ বিশ্ব ১৯৬২; ব. বি. প্রবেশিকা ১৯৬১ ] 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। 

মাহ্য তাছার প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের প্রস্থোজনে, স্বার্থচিন্তায়, তুচ্ছ 
হখড়থে ক্ষুত্, দীন এবং একাকী ছইয়। থাকে । এখানে সাধারণ গ্রাগীর সহিত 


ধ৮ ডিগ্রী কোস” বাংল! নহারিকা 


তাছার পার্থক্য বিশেষ নাই ; মান্য শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্ব করিয়া! চলে 
মাত্স। প্রাত্যছিক জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ হুইয়া মানুষ অপরের সঙ্গে মিলিত 
হুইতে পারে নাঁ, সে তাহার ক্ষুপ্তায় এবং দৈগ্ঠে বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হয়। 
আগ মান্ধয যেদিন নিজের মনুষ্যত্বের শক্তিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, ষেই 
দিনই তাহার উৎসবের দিন, সেই দিনই সে তাছার সকল ক্ষুন্রত! ও দীনত। 
হুইতে মুক্তিলাত করিয়া বৃহৎ হয়। মান্থযের সেই আত্মোপলদ্ধির দিনেই 
সকল মাহুষের সঙ্গে মিলিত হইয়াই সে তাহার জীবনের বিরাটত্বকে অনুভব 
করিতে পারে, অলীমতা'র স্বাদ পায়। এই উৎসবের দিনেই তো মাহুষ তাহার 
সকল মন্স্যত্বের শক্তিকে, তাছার মানবজীবনের পরম সার্থঘকতাকে অন্থভব 
করিয়। মহং হয়৷ 

[৩] জ্ঞানে, €প্রমে, কর্সে-.. "জানিয়। ধন্য হইব । (জু. ৫) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ'। 

জগতের যেখানে শক্তির অবারিত প্ররাচূর্ষের প্রকাশ ঘটে, সেইখানেই 
উত্নব। “মানুষের মধ্যেও ঘে অপরিমেয় শক্তি যুগে যুগে সমস্ত কষুত্্ প্রয়োজনকে 
অতিক্রম করিয়া উজ্জ্পভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁছা ধন আমর। বিশেষ- 
ভবে স্মরণ করি এবং উপলব্ধি করি তখনই তো আমাদের উৎসবের দিন 
আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষ জ্ঞানের সাধনায় কত দুঃখ বরণ করিয়াছে, 
প্রেমিক প্রেমের জন্ত আত্মবিসর্জন দিয়াছে, কর্মধীর কর্মের তপন্তায় দুঃসহ ছুঃখ 
বরণ করিয়াছে । মানুষের সেই সকল দুংখবরণে, ত]1গে, দুশ্র তপশ্ঠায় তাহার 
মনুত্তত্বের ঘে অপরিমেয় শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমর1 তাছার গৌরব ল্মরণ 
করিয়। উৎসব করিব। তাহাই তে! আমাদের জীবনের যথার্থ উৎসব হইবে । 
আমরা যখন নিজেকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া জানি তখন আমরা ক্ষুত্র, সংকীর্ণ ঃ 
স্ৃহতের উপলব্ধি হইতে আমর! বঞ্চিত। কিন্তু উৎসবের দিনেই আমর! 
আপনাকে ক্ষু্গ সাংসারিক লীমায় আবদ্ধ ব্যক্কি বিশেষ ছিসাবে নয়, মনুস্তত্থের 
,ন্বর্ধে চিরতান্বর, মহিমায় শাশ্বত মান্য বলিয়! জানিয়া। ধন্য হইব, নিজেদের 
মানবঞ্জন্নকে চরিতার্থ করিব । 


[8] কিন্তু যেখানট। মানুষের লন্ত... চেষ্টা করিতেছে। (জু. ৩) 
গ্রধন্ পূর্বব। 


সংকলন- উৎসবের দিন ৬৯ 


মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্য অপরিমেয় শক্তি আছে। তাহার এই শক্তি যদি 
কেবল নিজের প্রয়োজন লাধনের সীমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিত, তাহ! 
হইলেও আমর! জগতের সকল জীবের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিতাঁম। কিস্তু ইহা অপেক্ষাও মানুষ তাহার শক্তির ক্ষেত্রে এক গভীর ও 
বৃহত্তর চরিতার্ঘত লাভ করিয়াছে সেই গপ্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি 
করিয়াছেন। 

যেখানে মানুষ আপনার সকল ক্ষু্্রপ্রয়োোঁজনকে অতিক্রম করিয়! উধ্বে গিয়া 
দাড়াইয়াছে, সেইখানেই তাহার গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম শক্তি সর্বদাই আপনার 
স্বাধীন আনন্দে নুদুরাভিলারে যাত্রা! করিয়াছে, ইহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া 
ধাকি। মান্ষের এই অব্যাহত শক্তি সকল বাধাবিদ্ন প্রভৃতির প্রতি 
ভ্রক্ষেপহীন। নিজের প্রাণপ্রাচুর্ষে আনন্দোঙেলতায় সে দুর্গম ছুরহ পথের যাত্রী । 
সেই শক্তির প্রেরণায়ই জ্ঞানী জ্ঞানের তপন্যায় সকল দুরহতাকে বরণ করেন, 
প্রেমিক আত্মবিসর্জনের মধেঃই তাহার প্রেমের পরিপূর্ণতা খোঁজে, কর্মী 
ছুঃসাধ্যসাধনের কঠিন ব্রতকে বরণ করিয়া লয়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক 
জীবনের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া! মানবাতআার গভীরতম শক্তি 
নিজের প্রাণগ্রাচুর্ষেই প্রকাশিত হইতে দেখি। নিজের প্রয্মোজনসাধনের 
সীমার মধ্যে আবন্ধ ন! থাকিয়! উদ্দামগতিতে মুক্ত প্রাণের আনন্দ-লোকে ছুটিয়া 
চল! এই শক্তির ধর্ম। 

[৫] এই শক্তি অভাবের উপরে জনী-.....ম্ৃত্যুর উপরে জয়ী । 

, ( অনু, ৬) 

আলোচ্য অংশটি প্রাবদ্ধিক রবীন্দ্রনাথের “উৎসবের দিন' প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত । আমাদের উৎসব যে ব্যক্তির উৎসব, প্রবন্ধকাঁর উহ বুঝাইবার 
প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন । 

মান্ষের মধ্যে আছে অপরিসীম শক্তি, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের অতি 
সাধারণ দিনের তুচ্ছতার মধ্যে তাহার প্রকাশ নাই। উৎসবের দিনে মানুষ 
ঘখন প্রাত্যহিকতার সংকীর্ণতা বর্জন করিয়া নিজেকে সকলের করিয়া তোলে 
তখনই তাহার এই শক্তির উপলব্ধি সম্ভব । এট শক্তি ব্যয়িত হয় ব্রন্মানন্দের 
আত্বাদনে। ইহার নিকট মাজুষের শোক-ছুঃখ, ভয়-ক্োধ এমনকি মৃত্যুও তুচ্ছ 
হইয়া বাঁয়। সংকীর্ণ পরিধির বাহিরে যে বৃহত্তর আনম্দের জগৎ আছে, মানুষ 


ণ২ ডিগ্রী কোর্স বাংল সহায়িকা 


দিনে মানুষ বৃহৎ । এই বৃহ সম্ভার চেতন! মানবচিত্তে কিন্তাবে 
উদ্বোধিত হইয়া! থাকে, 'উৎসবের দিন" প্রসঙটি হইতে তাহ! বিশ 
কর। [ বর্ধমান বিশ্ববিভালয়, ১৯৬৭, ১৯৭০ ] 


উত্তর £ জগতের যেখানে সকল বাধামুক্ত শক্তির প্রবল প্রকাশ হয়, 
রেইখানেই আমর! যেন উৎসবকে বূর্ত হইতে দোঁধ। প্রতাতেব 
ালোকোগ্মেষে, ফান্তনের পুষ্পসমারোহছে, বিশাল সমুদ্রের নীল জলরাশির 
তরঙ্গলীলায়. আমর! ঈশ্বরের শক্কিবিকাশকে দেখি এবং তখনই উৎসবের 
প্রাণোচ্ছলতা। অনুভব করি। জগতের যে সকল অংশে এই শক্তির প্রাচু 
দেখি, মেইখানেই উৎসবের সমারোহ । 

মান্য যেদিন নিজের মনুয্ত্বের শক্তিকে বিশেষভাষে স্মরণ এবং উপলব্ধি 
করে, সেই দিনই তাহার উৎসবের দিন। যেদ্দিন আমর! প্রাত্যহিক প্রয়োজনের 
হার! নিক্ন্িত,সাংসারিক স্থুৎছুঃখে বিচলিত,জড়বস্তর ভাস্ব প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর 
দ্াসমাত্র,। সেইদিন আমর! নিজেদের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তিকে উপলৰি 
করিতে অক্ষম, আমর! সেদিন ক্ষুত্র, দীন, একাকী । কিন্তু আমাদের উৎসব 
অর্থাৎ মন্ুযাত্ব উদ্বোধনের ঠিনে আমর! সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে গভীর 
আত্মীরতা এবং সমস্ত মনুত্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া! বৃহৎ এবং মহৎ হুই। 
যুগে যুগে জানে, প্রেমে, কর্মে, নান! দুশ্চর তপস্যায় মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে 
প্রঞ্কাশ করিয়াছে, এই বিশেষ দিনেই আমরা তাহার গৌরব ম্মরণ করি৷ 
ছুত্্র গণ্িতে সীমিত ব্যক্তিবিশেষ রূপে নয়, মহুয্যশক্তির সেই প্রয়োজনাতীত 
শক্তির অংশভাগী নিত্যকালের মানুষ বলিয়। নিজেদের জানিয়! আমরা ধন্ত হই । 

এই উৎসবের দিনেই আমরা মানবাত্মার মধ্যে সকল বাধাবিপ্ত, প্রয়োজন 
প্রভৃতির প্রতি ভ্রক্ষেপহীন সেই বিরাট শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়! মানবজন্মের 
সার্থকতা অন্থভব করিতে সক্ষম হই) বুঝিতে পারি, মানুষের কর্ম যেখানে 
আপনাকে, আপনার সম্ভানকে এবং আপনার দলকে- ব্যক্তিগত, পরিবারগত, 
দেশ বা গোঠিগত, সর্ববিধ স্বার্থের গপ্তিকে অতিক্রম করিয়। গিয়াছে, সেইখানেই 
আমরা মহুস্ত্থের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেষের 
করুণা সন্ভানবাৎসল্য ব! দেশানুরাগের মত বিশেষ ক্ষেতে সীমিত নয়, ইহা! 
'অইৈতুকী অর্থাৎ স্বার্থহীন ও সর্বব্যাপী; তাই নিজের প্রদ্ৃত প্রাচূর্যে আগনাকে 


সংকলন উৎসবের দিন ৭৬ 


জলভারাবনত নিবিড় মেঘের স্তায় নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ, করাই 
ইহার ধর্ম। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাই তো। মুতের চিরস্থায়ী সম্পদ । 
এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসভ্াট অশোক যেভাবে তাহার রাজশক্তিকে 
ধর্মবিস্তার ও মঙ্গলসাধন কার্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও 
মঙ্গলশক্তির সীমাহীন প্রাচুর্য প্রকাশিত হুইয়। সমস্ত মনতযত্ব, অর্থাৎ মানবজাতির 
অন্তর সম্পদকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। 

জগতের উৎসব আর মানুষের উত্সবের ভাবগত যোগমথত্র স্থাপিত হইলে 
উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের শাক্তর প্রভূত বিকাশ ঘটে। কিন্তু মানুষের উৎসব 
মহত্বর, কারণ তাহার মধ্যে সেই শক্তর বিরাট বিকাশই ঘটে, যাহা! অভাব, 
ভয়-শোক, মৃত্যুর উপর জয়ী হইয়া চিরকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার 
করে। বুদ্ধদেব এবং অশোকের মধ্যে দেই শক্তিরই মহিমান্বিত প্রকাঁশ 
মনুষ্যত্বের ভাগ্ারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়! রহিয়াছে। আমর! হেমস্তের 
হর্ধকিরণে, অগ্রহায়শের পকুশত্তক্ষেত্রে, নববসম্তের আত্রমপ্জরীর গন্ধে ও 
পুষ্পশশোভিত কুঞ্জবনে, প্রভাতের আলোক্ষোন্সেষে, ফান্তনের পুষ্পনমারোছে, 
মহাঁসমুদ্রের তরঙগলীলায় ঈশ্বরের শক্তিবিকাঁশকে দেখিয়া উৎসবের দিনে আনন্দে 
নিমগ্ন হই, কিন্তু মান্থষের উৎসবের দিনে মন্ুস্যত্বের শক্তি উপলব্ধি এবং সংগ্রহের 
জন্ত জীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, সমগ্র 
মানবের মধ্যে ঈশ্বরের বিরাট শক্তির বিকাশ দেখিতে আমরা যেদিন লমধেত 
হই, সেইদ্িনই আমাদের মহামহোত্সব। 

[২] প্রশ্নঃ 'আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের 
দিন নছে।-_-উৎ্সবের দিনের প্রকৃত সার্থকত। সম্বন্ধে রবীন্দরন্দাথ কি 
বলিয়াছেন? [ ক. বি. মাধ্যমিক € বিকল্প ), ১৯৫৭ ] 

উত্তর ঃ জগতের যেখানে বাধামুক্ত, অবারিত শক্তির প্রকাশ ঘটে 
সেইখানেই আমরা উৎসবকে মূর্ত হইতে দেখি। রূপে রূপে অপরূপ! প্রকৃতির 
রূপ-বৈচিত্যের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভূত শক্তির বিকাশ দেখিয়! আমর! উৎসবের মধুর 
ভাবরলে নিমগ্ন হই। কিন্ত সমগ্র মানবের মধ্যে আমর! যেদিন ঈশ্বরের শক্তির 
বিরাট বিকাশ দেখিতে সমবেত হই, সেইদিনই আমাদের মহত্বম উৎসবের 
ছিন। নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমায় আবদ্ধ না] থাকিয়া মাধ জানে, প্রেমে, 


৭৪ ভি্্রী কোর্স বাংলা সহাক্লিকা 


কর্মে কঠোর ছুঃখময় তগন্তায় তাছার মন্ুয্যত্বের অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ 
করিয়াছে । মানুষের কর্ম যেখানে সর্ববিধ স্বার্থের গণ্তিকে অতিক্রম করিয়াছে, 
সেইখানেই সমগ্র মানবজাতি মনুব্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরবলাভে 
চরিতার্থ হুইয়াছে। বৃদ্ধদবের করুণ! মাত সম্ভানবাৎসল্য বা! দেশানুরাগের 
মধ্যে সীমিত নয়, তাহ! আপনার অপরিমিত প্রাচর্যেই নিবিশেষে সকলের উপর 
বধিত হয়। ধর্মবিস্তার এবং মঙল-সাঁধনে অশোকের রাঁজশক্তির প্রয়োগে 
আমর! মঙ্গলশক্তির সীমাহীন প্রাচুর্যই দেখি । 

মানবের মধ্যে ঈশ্বরের বিরাট শক্তির এই জ্যোতির্ময় মহিমান্বিত প্রকাশ -- 
মানের এই মন্ুয্যত্ব আমরা যেদিন স্মরণ ও উপলব্ধি করি, সেইপ্নই তে! 
আমাদের উৎসব । মানবজীবনে এই পরিপূর্ণতা উপলন্ধির মধ্যে উৎসবের 
' দিনের একটি গভীর তাৎপর্ধ আছে। ইহ] শুধু মধুর ভাবরস সভ্ভোগের দিন নয়, 
মাঁধূর্ষের মধ্যে নিমগ্ন বা তৃপ্ত হইবার সময় নয়। প্রতি দিনের দ্াসতে আমর! কুত্্, 
দ্বীন, একাকী হুইয়। থাকি) উতৎ্পবের দিনেই সকলের সঙ্গে মিলিত হুইয়। 
আমরা মনুত্যত্বের শক্তির উপলব্ধিতে বৃহৎ ও মহৎ হুই। বুদ্ধদেবের করুণ! 
অস্তান-বাৎ্সলা কিংব। দেশান্থুর়াগ নয়, তাহা! জলভারাবনত নিবিড় মেঘের ন্যায় 
আপনার প্রতৃত প্র'চূর্ধে আপনাকে 'নিবিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করে। 
ইহাই মানবস্ত্বের পরিপুর্ণতাঁর চিন্্। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই শক্তি 
মনুত্তত্বের ভাওারের চিরস্থায়ী সম্পদ, আমাদের গৌরব খিশ্বগ্রাসী রক্তলোলুপ 
রাজশক্তিকে অশোক মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মঙ্গলশক্তির 
সেই মহিমা ম্বত আবির্ভাব গৌরবের সম্পদ হইয়া! আজও আমাদের মধ্যে শক্তি 
সধ্ধার করিতেছে । 

সেইজগ্ই উৎসবের দিনে আমাদের সকলের সম্মিলনের মধ্যে অতীত ও 
তবিষ্যতের মানবস্লে!কের সাহুত আত্মীয়তার বোধে আমাদের সেই শক্তিকে 
উপলব্ধি এবং ম্মরণ করিতে হুইবে, এইদিনে ঈশ্বর যেন আমাদের বৃহৎ মন্ধয্ত্বের 
মধ আহবান করেন। এইদিনে টশ্বরের নিকট আমর! এই প্রার্থনা জানাইব, 
তিনি যেন বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতার জড়তা, ওদাসীন্ত, 
পৌরুষহীন নিশ্চলতা, সুদ স্থুখ্বাচ্ছন্দ্যের আবেশ হইতে আমাদের উদ্ধার 
করিয়া মন্ুযযত্ব-সাধনায় যে কঠোরত।, এবং আজ্মবিসর্জনে যে পরম সার্থকতা, 
ভাছার মধো আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সকল মোহ, সংস্কার, কষুত্র দত, মিথ্যা 
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কোলাহল, আরামবিলাসের কলুষিত আয়োজন দুর হউক, আমাদের এই 
উৎসবের দিনে মনুয্তত্ব-সাধনার কঠিন ক্ষেত্রে দীড়াইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে 
যেন এই সংগ্রামের দীক্ষা লইতে পারি ; তবেই আমাদের উৎসব উদ্যাপন 
সার্থক হইবে । 

[৩] রবীক্্রনাথের 'উদ্সবের দিন প্রবন্ধে উগুসবের অন্তর্নিহিত 
আদর্শটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। আমাদের উৎসবে এই আশ 
কতটা অনুস্যত হুইয়1 থাকে তে বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ 
কর। [ ক. ৰি. মাধ্যমিক, ১৯৫২] 

উত্তর $ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মাঙ্ছষের উৎসব কবে ; মানুষ যেঙ্গিন 
আপনার মন্থুস্তত্বের শক্তি বিশেষভাবে শ্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সেই 
দিন। প্ররুতির রাজ্যে, ইতর প্রাণীর রাঁজযেও আনন্দের অফুরস্ত প্রকাশের 
মধ্যে আমর! এই উৎসবের বিকাশ দেখিত্বত পাই। সাধারণতঃ মানুষ সংসারের 
হৃধদুঃখ, স্থার্থবুদ্ধি প্রভৃতির ছার! নিয়ন্ত্ত্ত হইয় গতানুগতিক জীবন যাপন 
করে। নানা মালিন্তে আচ্ছন্ধ হইয়। প্রাণের উদার্য হারাইয়া ফেলে । সংসার- 
চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে উত্লবের মন-মাতানে! আনন্দের সুর চাপ পড়িয়! যায়। 
প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ একক, ক্ষুব্র, দীন--কিস্ত উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। 
উৎসবের দিনটিতে মানুষ সকণ মানুষের সঙ্গে একত্রে আবদ্ধ হইয়া জীবনের 
বৃহত্তর ও মহত্তর তাঁংপর্ধ উপলব্ধি করে। এইভাবে মান্ষ যখন নিজের মনুতত্থের 
শক্তিকে উপলব্ধি করে--লেই দিনই তাহার প্ররুত উৎসব। বন্ধনমুক্তচিত 
মানুষ যখন জ্ঞানে ও কর্মে বরণীয় হুইয়া উঠে তখনই তাহার উৎসব । দ্ধগতের 
মহামানবদের জীবনাচরণের মধ্যে আমরা এইসকল মহৎ শক্তি গত]ক্ষ করিয়া 
গৌরব বোধ করি, আনন্দ বোধ করি। প্রসঙ্গতঃ মহামানব বুদ্ধদেবের মানব- 
কল্যাণের জন্য ত্যাগের ব্রত ও স'ধনার কথ এবং রাজাধিরাজ অশোকের মানব- 
কল্যাণে রাজশক্তিকে নিয়োজিত করার কথ! ম্মরণ কর! যাইতে পারে। 
বুছদেবের করুণ! সস্তান-বাৎসল্য ব! দেশানুরাগের মত বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমিত 
ছিল নাঁ। উহা। ছিল অঠৈতৃকী অর্থাৎ সকল গ্রত্যাশাশৃণ্ত এবং সর্বব্যাপী; তাই 
জলতভারাবনত মেঘের ন্যায় নিধিশেষে সর্বলোকের উপরই উহা! বধিত হইয়াছে। 
এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাহ মন্ুয্ুত্বের চিরস্থায়ী সম্পদ । রাজা ধয়াজ 
অশোক রাঁজশক্তিকে ধর্ষবিস্তার ও প্রজার মঙ্গল সাধন কর্মে নিয়োজিত করিয়া- 
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ছিলেন। তীছার মধ্যে মঙ্গলশক্ষির সেই মহিমান্বিত প্রকাশ মানবজাতির 
গৌরবের সম্পদ হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছে । 

ভারতের উৎসবের অস্তণিছিত অর্থটি হইল--উৎসবের দিনে সকলের 
মিলনের মধ্যে আত্মীয়তার বোধে মনকে উদ্বুদ্ধ করা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করা। তিনি যেন বৃহৎ মনুস্তত্বের আলোকে আমাদের অন্তরকে আলোকিত 
করেন। আমাদের জীবন যেন ক্ষুত্র সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতা', প্রাত্যহিকতার 
জড়তা, পৌরুষহীন নিশ্চলত! ও স্থুল স্থখ-স্বাচ্ছ্ন্দের আবেশ হইতে সুক্ত হয়। 
অনুত্যত্ব সাধনায় যে কঠোরতা, এবং আত্মত্যাগে যে পরম সার্থকতা ইহ যেন 
আমর! উপলব্ধি করিতে পারি। মনুয্যত্ব সাধনার কঠিন ক্ষেত্রে ঈাড়াইয়! ঈশ্বরের 
£নকট সংগ্রামের দীক্ষা লইতে পারি। তবেই সার্থক হইবে আমাদের উৎসব। 

ভারতের উৎসব এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎসবের এই মহান 
'আদর্শ এই মঙ্গল-শক্তির মহিম। স্মরণ করিয়! সকলের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়! যদি 
'আমর! উৎসব অনুষ্ঠান করিতে পারি, তবেই ইহার অন্তনিহছিত স্থমহান আদর্শ 
আমাদের আনন্দলোকে উত্তরণে সহায়তা করিবে । 

কিন্ত বর্তমানে আমাদের উৎসবের এই মহান্‌ বৈশিষ্ট্য আর পরিলক্ষিত হয় 
না। উৎসব যে অস্তরেরই প্রতিষ্ঠা, তাহা আমর! বিশ্বৃত হইয়াছি। তাই 
আমান্নের উৎসব "প্রতিদিন সংকীর্ণ হইতেছে। এতকাল যাহ] ছিল গ্রীতি ও 
নআ্রতার রসে অভিষিক্ত, এখন তাহ! এশ্বর্ব আর অহঙ্কারের আড়ম্বরে পরিণত 
ছুইয়াছে। এখন বন্ধুবান্ধব ছাঁড়া, ধনীমানী ছাড়! সর্বসাধারণের নিকট উৎসবের 
দ্বার রুদ্ধ। আজ আমরা মন্ুস্ত সাধারণকে দূরে ঠেলিয়। দিয়ঃ নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইয়া! থাকি। উৎসবের মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ 
উপেক্ষা করিয়া তাহার পবিজ্র প্রকাঁশকে উপলব্ধির ক্ষমতাও হারাইয়া 
ফেলিয়াঞ্ধি। আত্মাণরে পরম স্থুখ ও গর্ব অনুভব করিতেছি। 

[8] প্রশ্নঃ সবের দিন “এবং ৫সইদিন আমাদের মন্থা- 
অহ্থোতসব” বলিতে রবীজ্নাথ কি বুঝাইয়াছেন? 'উৎসবের দ্বিন' 
প্রবন্ধটি অবলম্বনে 'উৎ্সব' এবং 'মহামহোও্জব' সম্বন্ধে তুলনামূলক 
জাবে আলোচনা কর। 

উত্তয় £ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেখ। 


লেজ 


নাবণ-গন্ধ্য। 
॥ সার-সংক্ষেপ।। 


শ্রাবণের অশান্ত ধারাবর্ষণে যুক সদ্ধ্যাপ্রকৃতি কি যেন বলিবার চেষ্টা 
করিতেছে) তাহার সাড়া আমাদের মনে আসিয়া লাগিয়াছে, আমাদের মনও 
যেন একট! কিছু বলিবার জন্য উৎস্থক। কিন্তু কথায় তাহ! প্রকাশিত হইবার 
উপায় নাই বলিয়াই তাহ! একটি স্থরকে অন্ুন্ধান করিতেছে । বিশাল গ্রকৃতির 
মর্মবাণী স্পষ্টকথায় নয়, কেবল আভালে ইঙ্গিতে, ছবিতে গানেই অভিবাক্ত হয় । 
কথা মানুষেবই, তাহা হুম্পষ্ট এবং প্রয়োজনের দ্বার! সীমাবদ্ধ। গান প্রন্কৃতির, 
ভাহ। অম্পই এবং অলীমতার ব্যঞ্জনায় সমুদ্ধ। তাই গানের মাধ্যমেই মাঁছ্য 
বিশ্বগ্রকুতির সহিত মিলিত ছইতে পারে। মানুষ গ্রতিদিনের ভাষায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত 
ন! হইয়া তাহার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনেয় ভাষাকে মিলাইয়া লইবার জন্ত 
প্রথমাবধিই সচেষ্ট । প্রক্কতি হইতে রং এবং রেখ! লইয়া মানুষ নিজের চিন্তাকে 
ছবিতে এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই স্ব ও ছন্দ হুইয়! নিজের ভাবকে কাব্য- 
সংগীতে রূপাস্তবিত করিতেছে । এইভাবেই অ্িস্ত্যনীয় ও অভাবনীয়ের সহিত 
তাহার হাদয়েন্ন রাখীবন্ধন হয়, তাহার সকল অনুভূতি অসীমতার লহিত যুক্ত 
হুইয়! একটি বৃহৎ অপরূপত। ল'ভ করে । 

প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের সম্বদ্ধটি বড় বিচিজ্র। বাহিরে তাছার 
কর্মক্ষেত্রে প্রক্কতির এক মৃতি, আর আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার আর এক 
যুতি। ফলের জন্তই গাছের ফুলের সাজসজ্জা, তাঁহার এই প্রয়োজনের বাহন 
মৌমাছি। যখনই ফুল এই প্রয়োজন মিটাইয়া ফেলে তখনই তাহাকে খসিয়া 
ঝরিষ্থা পড়িতে হয়। আবার এই ফুট মান্যের অন্তরে তাহার সকল কাঁজের 
ভাড়া ঘুচাইয়া শাস্তি সৌন্দর্ধের পূর্ণ প্রকাশ রূপে দেখ! দেয়। বিজ্ঞান আমাদের 
বলে, ফুলের সঙ্গে মান্য সৌন্দর্য মাধূর্ধের যে সন্দ্ধ পাতায় তাহ! তাহার ক্জনার 
সুষ্টিমান্্, সে বিশ্বব্ক্ষাণ্ডে কাজের জন্তই আসিয়াছে । আমাদের হার ইহাকে 
স্বীকার করে ন!। বাহিরের জগতে কাজ ছাড়া ফুলের আর কোন পরিচগ্ নাই, 
কিন্ত আমাদের অন্তরের জগতে সে সৌদার্ধ ও আনলোর দূত হইয়! আসে । 
সীতা যখন রাবণের লঙ্কাপুরীতে বঙ্দিনী হুইয়! ছিলেন, তখন রাঘচত্রের দু 


৮ ডিগ্রী কোস বাংল! সহায়িকা 


-হন্থমানের নিকট আংটি দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই দৃত তাহার 
প্রিষ্নতমের নিকট হুইতেই আসিয়াছে £ রামচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিবেন। 
আমরাও সীতার মত লংসারে- সোনার লঙ্কায় ভোগগ্রাচুর্ষের মধ্যে নির্বাসিত 
হুইয়! আছি। ফুলও আমাদের কাছে প্রিয়তম, সুন্দর ও আনন্দময় ঈশ্বরের দুত 
হুইয়া! মুক্তির আশ্বাম জানায়, তাহার রঙের শোভায় আমরা তাহার মিলনের 
আংটিকে চিনিতে পারি; এই সংসারের বাছিরে বৃহত্তর জীবনের চরিতার্থত! 
অন্থভব করি। 
আমর! প্রকৃতির এই ছুই রূপই দেখ্, বন্ধন ও মুক্তির এবং তাহার একই 
রূপ-রল-গন্ধ-ম্পর্শের মধো দুইটি সহবরই পাই, প্রয়োজন এবং আননোর। শ্রাবণের 
বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় প্রকৃতির সকল কাজের কথ! আমাদের নিকট হইতে দূরে 
সরিয়া গিয়াছে, আমর! আমাদের অন্তরে কেবল বিরহিণী রাধার বেদনার গানই 
নিতে পাইতেছি। আমরাও রাধার মত ঈশ্বরের বিরহে দিন কাটাই, কিন্ত 
আমাদের জানিতে হইবে, এই বিরহ মিলনের অঙ্গ । এই শ্রাবণ-সস্ধ্যায় 
আমরা যেমন সেই বিরহকে অনুভব করি, তেমনই সেই বিরহ-বেদনার মধ্যে 
এক গভীর আনন্দময় আশ্বাসকে খুঁজিয়া পাঁই। আমাদের বিরহ-বেদন! 
তাহার সর্বব্যাপী অগ্তিত্বের নিগৃঢ় অনুভূতিতে সার্থক হুইয়! উঠে। 
4 বক্তব্য-সংকেত ॥ 
[১] প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। শ্রাবণ সন্ধ্যার সংস্পর্শে 
মাঙ্ষের অন্তরে কিরূপ ভাবের উদয় হয় তাহাই এই প্রবন্ধের উপজীব্য । 
[২] আমাদের কর্মব্যন্ত জীবনে অনেক প্রভাত, অনেক গোধূলি অলক্ষ্যে 
অতিক্রান্ত হয়? 1কন্ত শ্রাবপ-সন্ধ্যায় এমন একটি পরিস্থিতির হৃষ্টি হয়, যাহ। 
জগতের আর সমস্ত কিছু তুলাইস্ব! দিয়া মানুষের অন্তরে আধিপত্য করিতে 
্াছে ; স্পর্শকাতর মানব হায় বিচলিত না হইয়া! পারে ন!। " 
[৩] প্ররুতির সহিত মানুষের সন্বদ্ধব--পাঁরম্পরিকতার, আদান-প্রদানের । 
প্রন্কৃতি মানুষকে যাহ! জানায় তাহ! গানের মাধ্যমেই জানান, সুতরাং মানুযকেও 
উপযুক্ত ভঙ্গিতে অর্থাৎ কথায় নছে--গানের মাধ্যমেই সাড়। দিতে হইবে। 
কথাম্স সহিত যখন সুর যুক্ত কর! হয়, তখন সে 'পুণিমায় দেহহীন চামেলীর 
শারপ্য বিলাসে' অনারাষে মিশিয়। যাইতে পারে। তাই কবি বলিয়াছেন_ 
আজ গান ছাড়া সার ফোন কাধ! নেই ।” 


সংকলন--শ্রাবণ-সন্ধ্য। ণ্‌উ 


[8] কিন্তু মান্য ও প্রকৃতির সম্পর্কের সাধারণ দিকটুকুই এই প্রবন্ধের 
প্রধান বক্তব্য নহে? শ্রাবণ-সন্ধ্যার সঙ্গীত আমাদের প্রাণতন্ত্রীতে যে সঙ্গীতের 
স্থর ধ্বনিত করে, তাছ! দেখানোর জন্যই করি-প্রাবন্ধিকের এই আয়োজন । 
এই সঙ্গীত গ্রথমে শাস্তি সৌন্দর্যের, পরে স্থগভীর অধ্যাত্ব-আবেদনের । 


[৫] বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়াই প্রকৃতি আমাদের নিকট আসে 
হন্দর ও আনন্দের প্রতীক হইয়া, আসে আবাদের নিকট প্রিয়তমের দূত রূপে ১ 
কিন্ত শ্রাবণ-সন্ধ্যার গান মন-মাতাইয়া, প্রাণ্কাদাইয়। আমাদের নিকট আলে । 
ইহার রাগিণী বিরছের রাঁগিণী। 


[৬] শ্রাবণ-সন্ধ্য কবিকে শুধুমান্তরপ্রক্কৃতি-চেতনই করে নাই,করিয়াছে 
অধ্যাত্ব-সচেতন। ইহাতে আনন্দ আছে তবে তাহা অশ্রুসিক্ত। অশ্রু এই 
কারণে যে, ইহ! জাগায় বিরহ, আবার আন্নঈী এই কারণে যে, বিরহ সে-তো 
মিলনেরই অঙ্গ । 


[৭] স্থুগতীর অন্ভুতির বলে কবি তাই শ্রাবণ-সন্ধ্যার অবিরাম 
খারাবর্ষণের মধ্যে বৃম্দাবনের সেই বিরহ-জাগানে! বাশীর করুণ-মধুর রাগিণী 
শুনিতে পাইতেছেন। 


॥ রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালো চন] ॥ 


গ্রাবণ-সন্ধ্যা, রবীন্ত্রনাথের "শান্তিনিকেতন" (১১) বক্তৃতামালার অস্তর্গত। 
শান্তিনিকেতন হইতে ১৯০১ হইতে ১৯২৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটে! 
পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হুয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ 
হইতে ১৩২১ সালের পৌষ পর্যন্ত শাস্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নান 
অনুষ্ঠানে রবীজ্রনাথ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই 
সতেরে। খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল । । গ্রস্থপরিচয়, রবীন্রজীবনী--পধদশ 
খণ্ড)। রবীন্ত্রজীবনীকার গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন--'গত 
একবৎলরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও.,পরোক্ষ ভাষে অনেকগুলি মৃত্যুর আঘাত 
পাইয়াছেন-- বিশেষভাবে পৃজাবকাশের মধ্যে যে মৃত্যু-সংবাদগুলি পান, তাহার 
একটির জন্তও মন প্রস্তত ছিল না। মনের ও শরীরের এই সহাম্বহীন অবস্থায় 
অন্তরাত্মা গভীয়ের মধ্যে প্রবেশের জন্ত ব্যাকুল। কবি একাই থাকেন 


৮০ ডিএ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


শাস্তিনিকেতনের ছিতলে ; প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া! মন্দিরের 
পূর্বতোরণ তলে উপাসনায় বসেন ও ধ্যানে মগ্ন হন । ক্রমে ছুই একজন অধ্যাপক 
ও ছাত্র আসিয়া জোটেন। প্রত্যুযান্ধকারে যে কথাগুলি বলিতেন ক্রমে তাহা 
ঘরে ফিরিয়।! লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫ হইতে 
১৩১৬ সনের ৭ই বৈশাখ পর্বস্ত উপদেশগুলি প্রায় ধারাবাহিকভাবে চলে ।, 

প্রাবণ-সন্ধ)” “বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অস্ততূক্তি হয়। . প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই জাতীয় মন্ময়তা প্রধান (9)০01৪) রচন! সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ “রবীন্্নাথের 
বিচিন্জ প্রবন্ধ-এ সংগৃহীত এমন কতকগ্ডলি রচনা আছে, যথ1 কেকাঁধবনি, 
নববর্ষা, শ্রাবণ-সন্ধ্যা, পাগণ প্রভৃতি-যেগুলিতে যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার 
পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভৃতি, ধ্যান দৃষ্টির একটি*অতফিত উৎক্ষেপ, 
্বপ্রাতৃর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প কাব্যসৌন্দর্যের মাধামে অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । এই রচনাগুলি সম্পূর্ণরূপে মন্সয় ও আবেগধমাঁ। ইহাদের ক্ষেতে 
গন্ভ-পদ্ভের সীমারেখা বিলুপ্ত হুইয়। গিয়াছে ।” 

শশিভৃষণ দাশগুপ্তের আলোচনায় 'শ্রাবণ-সন্ধার” শ্বরূপবৈশিষ্ট্য স্থন্দররূণে 
উদঘাটিত হইয়াছে £ “এই ভাবস্থ রচনার পশ্চাতে থাকে লেখকের একটা 
বিশেষ মানসিক অবস্থা এবং তাঁহার ভিতর দিয়াই জাগে একটা বিশে 
ভাবদুষ্টি। মজ! এই, বিশেষ ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া বাচিরে গ্রকাঁশলাত করে 
লেখকের ভিতরকার সহজ মানুষটি। এই তাবদৃষ্টি আপনার ভিতরে 
আপনি যখন একান্ত অনিবচনীয় হইয়া উঠে তখন প্রকাশের জন্য মে 
সঙ্গীতের আশ্রম জইতে বাধ্য হয়ঃ তখনই সে রূপ গ্রহণ করে লিরিক 
কবিতার ; আর ভাবনার দোলার স্থিরবন্ধ ভাবটি যখন নিজেকে একটু একটু 
কবিষ্বা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখনই স্যাষ্ট হয় এই জাতীয় রচনার | 
লিরিক কবিতার সহিত এই জাতীয় রচনার আকৃতিগত ভেদ যতই থাকুক, 
প্রকৃতিগত ভেদ বিলক্ষণ নহে । রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই এই ভাবের সছিও, 
ভাষার মিশ্রণে জাত। কোথাও হুত্বত ভাবই প্রাধান্তলাত করিয়াছে, কোথাও 
ভাবনা । এইজন্তই রবীজ্রনাথের এই রচনাগুলি স্থানে স্থানে তাহার লিরিক 
কবিতার কথ। ল্মরণ করাইয়া! দ্বেয়। এই সকল ভাবন্থ রচনার ভিভরে 
প্রাবণ- সন্ধযা। বিশেষভাবে উল্লেখধৌগ্য। বহিঃপ্রকৃতি এবং রা 
এখানে পরম্পয়ের সহিত নিবিভৃভাবে ফুক হইয়া একেবারে এ 
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হইয়া উঠিয়াছে ৷ বাছিরে যেমন দেখিতে পাই,_'আজ শ্রাবণের অশ্রাস্ত 
ধারাবর্ষণে...এ যেন শব্ষের অন্ধকার,” অন্তদিকে তেমনই ইহার সহিত আমাদের 
অস্তঃপ্রকৃতিরও গভীর মিল রহিক্কাছে। তাই,_"আজ এই রোব! সন্ধ্যা 
প্রকৃতির -গানকেই জাগিয়ে তোলে ।” রবীন্দ্রনাথ এখানে এই মূক প্রকৃতির 
শব্ধের অন্ধকারের ভিতরে যদি নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করিয়! দিতেন তবে 
“অনির্বচনীয়ের আভাসে ভর! গান'কে ত্ৃটটি করিতেন ; রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবস্থ, 
কিন্তু একেবারে বিলীন নহেন ; তাই ঘুরি! ফিরিয়া মনে জাগিয়াছে ভাবনা-_ 
মানুষের ভাষা আর প্রকৃতির ভাষ। সম্বন্ধে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অস্তরের যোগ 
সম্ব্ধে, বিশ্বগ্রকতি তাহার সকল লৌনর্য দূতের মুখে কোন্‌ প্রিয়তমের বার্তা 
কেমন করিয়া! পাঠাইতেছে, আর গ্রকৃত্তি এই শ্রাবণের অবিরল বর্ধণধ্বনির 
ভিতর দিয়াই বা কোন্‌ অনাদি বিরহের বার্তা পাঠাইয়াছে তাহার সম্বন্ধে । 
এই যে একটির পর একটি করিয়। ভাবন! আসিতেছে তাহার! বিশেষ কোন 
দ্ধিগ্রাহথ নৈয়ায়িক পারম্পর্ধে অদ্থিত নহে, একটি ভাবাবেশের দ্বারাই অন্বিত।” 


॥ শব্দার্থ ও টীকা! ॥ 


অনু ১৩ গ্রাবণের অশ্রাস্ত ধারাবর্ষণে-শ্রাবণ বর্ষার মাঁস 
বলিয়া এই সময় সাধারণতঃ অশ্রান্ত বর্ষণই হয়? ধারা--জলাদির প্রবাহ । 
জগতের যতকিছু-'দিয়েছে-_এখানে 'কথা” বলিতে পশুপক্ষী এবং প্রকৃতির 
সর্বপ্রকার শবকেই বুঝানে। হইয়াছে, কেবলমাজ, মানুষের কথা নয়। মঠের 
মধ্যে-..আজ নিবিড় শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সন্ধ্যা নামিজ্া 
আসিয়াছে, তাহার উপর প্রবল ধারাবর্ষণে সমস্ত কিছুর উপর যেন একট! 
বনিক! নামিয়! আসিয়াছে। বে কখনো''জানে না অন্ধকার বছিও 
ৃষ্িগ্রাহ, শ্রুতি ঘাহা নহে, কিন্তু কবি কল্পনা করিয়াছেন যেন অন্ধকারের সুখে 
জাজ কথ ফুটিয়াছে। €সই মুক আজ কথায় ভরে উঠেছে-_-অন্ধকারের 
কোনও ভাষা নেই, সে মুক (মুক--মৃ+কৃ? বাক্‌শক্কিছীন, বোব। ), কিন্ত 
শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণের ধ্বনি ঘেন সেই ভাষাহীনকে কথায় ভরিয়! তলিয়াছে । 
অন্ধকারকে...পণনধ্বনি-_ শ্রাবণের ধারাঁপতনের শবকে কবি অন্ধকারের 
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৮২ ভিগ্রী কোস” বাংল! সহ্ত্বিকা 


কাষা বলিয়াছেন। ভাব প্রকাশক না হইলে শবকে ভাষ! বলা যায় না। 
আাবণের ধারাপতনের এই শব্ধ যেন কবির নিকট ভাব-প্রকাশক্ষম ভাষারূপে 
প্রফাশমান। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা! যাঁয় না__কিন্তু উহ! মনের মধ্যে 
একটি ভাব-রূপে প্রতিফলিত হয়। শ্রাবণের এই ধারাপতন ধ্বনিও কোন 
বিশেষ ভাষা! না হইয়াও কবির মনে ভাষার রূপ লইয়! উপস্থিত হুইয়াছে। 
বৃষ্টিপতনের-..অন্ধকার-_নি:শৰ অন্ধকারে যখন শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি 
শোন! যায়, তখন মনে হয় এই শব যেন অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া বিশ্ব- 
জগতের নিদ্রাকে নিবিড় করিয়া তোলে। শ্রবণেন্দ্রির ও দর্শনেক্ত্রিয়ের এই 
একাকার অনুভূতি শ্রাবণের ঘনবর্ধার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্ধকার বস্তপুঞ্জের 
পার্থক্যফে দূরীভূত করিয়! তাহাদের একাকার করিয়া দেয়। এই একভ্রীকরণ 
অন্ধকারের বৈশিষ্ট্য; সেইজন্য এই ধারঁপতনকে কবির নিকট শবের অন্ধকার 
বলিয়া মনে হইয়াছে। আজ এই কর্মহীন...খু'জে পেয়েছে ইইমন্ 
(যে মন্ত্রে নিজের আরাধা দেবতার উপাঁসন! করিতে হয় ) পুনঃ পুনঃ নীরব 
আবৃত্তি করাকেই জপ বলাহুয়। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় কাহারও কোনও কাজ 
নাই, এই কর্মহীন শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অশ্রাত্ত ধারাঁবর্ষণেই যেন তাহার ( অর্থাৎ 
আরাধনার ) মস্ত্টিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, বার বার তাহাকে আবৃত্তি করিয়া 
চলিয়াছে। 

অন্ধ, ৪-৫$ বোবা আন্ধ্য। প্রকৃতির--কবির বক্তব্য সন্ধ্যা-প্রকতি 
দ্বভাবতঃ ভাষাহীন হইলেও শ্রাবণসন্ধ্যার পরিবেশে সে যেন মুখর হুইয়া 
উঠিয়াছে। ছে তো। কথা দিয়ে হবার জে নেই..ম্থরকে খু'ঁজছে_ 
শ্রাবণ সন্ধ্যায় অশ্রীস্ত ধারাবর্ষণে সন্ধ্যাপ্রকৃতির ক খুলিয়! গিয়াছে । আমাদের 
মনেও তাহার একটা সাড়া! জাগিয়াছে, সেও একট! কিছু বলিবার জন্ত উৎস্থক। 
সন্ধযাগ্রকৃতির মতই আমাদের মন একেবারে জল, স্থল, আকাশ পূর্ণ করিয়াই 
বলিতে চায়, কিন্তু তাহা! কথায় প্রকাশ করা যাইবে না, কারণ কথা ুম্পষ্ট এবং 
বিশেষ প্রয়োজনের দ্বার! সীমাবদ্ধ; গভীর ভাবান্ুভৃতি প্রকাশের পক্ষে ইহা! 
অন্পযুক্ত, সেইজন্তই ইহ! একটা সুরকে অস্থুসন্বান করিতেছে । যাহ! 
'অনির্বচনীন্ব, গভীয়, অসীমের অনুভূতিতে ব্যাকুল তাহাকে গানের মধ্যেই 
প্রকাশ করা যায়। সে কেবল-''ছবিতে গানে-_প্রক্কৃতির ভাষ! অর্থের বন্ধনে 
গ্মাবন্ধ নয়, তাই সে কোন প্রত্নোজন সাধন করে না। একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি 
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ধকাশে সে সক্ষম । এইজন্য প্রকৃতি বখন "' গ।নকেই জাগিয়ে ভোলে 
_বিশাল প্রস্তুতির যাহ! কিছু শোভা, বর্ণ, সম্পদ, তাহ। স্পষ্ট কথায় নয়, গানেই 
অভিব্যক্ত হয়। সেইজন্তই প্রকৃতি যখন আলাপ করিতে থাকে, সংগীতমুখর 
য়, তখন সে স্থুল প্রয়োজনের বাহন কথাকে নিরন্ত অর্থাৎ স্তব্ধ করিয়! দেয়, 
সামাদের প্রাণের ভিতরে যাছা অনির্বচনীক্ঘ, অসীম, ভাহার আভাসে-ভর! 
গানকে জাগাইয়৷ তোলে, তাহার হুম্র ব্যঞনায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়! উঠে। 
রবান্দ্রনাথ তাহার “ভাষ! ও ছন্দ কবিতায় এই বক্তব্যটিই সুন্দরভাবে কাব্যময় 
চাষায় প্রকাঁশ করিয়াছেন £ 


"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বন্ধ চারিধারে 
ঘুরে মান্ুষের চতুর্দিকে । আবিরত রাত্রিদিন 
মানুষের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ। 
পরিস্ফুট তত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ; 
ধুলি ছাড়ি একেবারে উধ্বমুখে অনন্ত গগনে 
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন 
মেলি দিয়া সপ্তন্থর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।” 


জগতের বিরাট. থাকে নী-কবি সীমার সহিত অনীমের, ব্যক্তি 
মানুষের সহিত নিখিল বিশ্বের মিলন সাধনের ইঙ্গিত দিয়াছেন । এই মিলন 
সাধনেই নানবজীবনের চরিতার্ঘত]। 


জন ৬৯: প্রতিদিনের ভাষা দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাব!। 

র্নের ভাবষা--যে ভাষা প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ নছে। চির*আনন্দ 
উপলদ্ধির ভাবা । অব্যক্ত-_ শ্রাবণ-সন্ধ্যার এই ভাষ। প্রকৃতির ভাষা, কোনও 
নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না- তাই তাহা অব্যক্ত । ব্যক্ত- মানুষের ভাষা, যাহা 
নির্ি্ অর্থ বহন করে। আজ যুক্তিতর্ক...কথা নেই--কবির বক্তব্য : 
মানুষের সহিত প্রকৃতির আদান-প্রদান যুক্তি দিয়! বোঝান বায় না। যুক্তি 
দ্বার! যাহার নাগাল পাঁওয়! যায় না-_-হুরের সাধনার মধ্য দিয়াই সেই অব্যজ 
প্রকৃত্তির লীলার আনন্দে মানুষ পরিপ্লুত হইতে পারে। মনুষ্যলোকালয়ের 
বড়াকে- সমাজ সংসারের প্রাত্যহিকতার ক্ষু্ চিন্তাভাবনা তথ৷ 
প্রয়োজনকে। 


৮৪ ডিগ্রী কোস বাংল! সহায়িকা 


অন্ভু ১০-১৩ ১ অফিসের সাজ--আপিসে, কর্মস্থলে কাজ করিতে ৷ 
হইলে শৌধিনত! পরিহার করিয়া বাহুলযবজিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতে হুয়। 
মরুভুমি_জল, বৃক্ষ, প্রানিহীন বালুকাময় ভূমি। মৌমাছির পা্রেখুপাতে 
যেমনি তার...নিম্'মভাবে বিসর্জন দেয় - ফুলের মধু এবং গন্ধ মৌমাছিকে 
আরুষ্ট কর, মৌমাছি মধুপান করিতে আসিয়া তাহার পায়ে ফুলের রেণু বা 
পরাগ লইয়া অন্ত ফুলে বসিলে নূতন ফুলের বীজ সৃষ্টি সম্ভব হয়। সেই 
গুয়োজন মিটিয়। গেলেই ফুলকে নিঃশেধিত হইতে হয়। প্রকৃতির বাছির 
বাড়িতে -__ প্রকৃতির দুইটি রূপের মধ্যে প্রয়োজনের দিকটি হইল বাহিরের 
দিক। নামঞ্জুর__মন্বীরূত, যাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় নাই, যাহা গৃহীত 
হয় নাই, পরিতাক্ত। মজুরি-_ শ্রমজীবীর কর্ম, মজুরের কাজ। বিজ্ঞান__ 
(বি--বিশেষ-_'সমগ্র সত্যেব মধ্যে পরিস্ফ্ুট জ্যোতি, রসায়ন প্রভৃতি নান' 
প্রকার শাখা-প্রশাথ।! সম্বন্ধীয় বৈশেধিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি-জ্ঞান )। 
বিশেষ বিশেষ শাখায় আবদ্ধ বিশিষ্টরূপ জান; পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-মূলক 
বিশেষ জ্ঞান। বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে _সমগ্র জগতে । অনবচ্ছিন্ন কার্ধকারণসৃত্রে 
--বহিবিশ্বে প্রতিটি কার্য নিরবচ্ছিন্ন কারণের স্ত্রে বাধা, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর 
অধীন। ফুল ফোটার মধ্যেও আমর! এই ধারাবাহিক কার্ধকারণ সুত্র দেখিতে 
পাই। আনন্দান্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ত্তে-এই অংশটি 
তৈত্বীরীয়োপনিষৎ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার অর্থ, 'আনন্দ হইতেই 
এই ভূতবর্গ ( জীব, প্রাণী) জাত হয়। ব্রন্ধা জগতনিয়্ত, ঈশ্বব আনন্দময়, 
আনন্দন্বরূপ, তাহ! হইতেই জীবেব উৎপত্তি" । 

অনু. ১৪-১৯: €সেই সুন্দরের .খবর_হুন্দর ও আনন্দময় অর্থে 
বিশুদ্ধ সৌন্দধের এক করনা-প্রস্থত অশরীরী সত্তাকে বুঝানে! হুইয়াছে। 
অসীমই বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস--তিনিই ঈশ্বর। মধুকর-মৌমাছি। 
হাঁজরি--উপস্থিতি। বিচ্ছিম্তার দ্বীপ মান্ষ যখন নুখ-ছুঃখে ভর! 
দৈনন্দিন দিন যাপনের শ্লানি বছন করিয়! চলে, তখন সে হুন্দরের সহিত বিচ্ছির 
হয়। অথণ্ড জীবন-সমূদ্রে এক একটি মানুষ ঘেন সীমার বন্ধনে আবদ্ধ পের 
সায় বিরাজিত। জীত। যখন রাবণের ঘরে'-"প্রিয়তমের কাছ থেকে 
এসেছে -রাবণের লক্কাপুরীতে বন্দিণী সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্ত রাঁষান্চর 
হঞ্গমান সেখানে উপস্থিত হন। রাক্ষপীগণ কর্তৃক পরিবৃতা শোকাতুরা সীতাকে 
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তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি বৃক্ষের শাখা হইতে কিছুদুরে নামিয়া সীতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। “হুঙ্ছমান বললেন, “দেবি, আমি রামের বার্তা নিয়ে 
এসেছি, তিনি কুশলে আছেন, তোমার কুশল জিজ্ঞাসা! করেছেন । লক্ষণ 
নতমস্তকে তে।মাকে প্রণাম জানিয়েছেন।” রামলক্স্ণের কুশল জেনে সীতা 
অত্যন্ত গ্রীত হুলেন। হস্থুমান আরও নীচে নেমে এলেন। তখন সীতা ভয় 
পেয়ে বললেন, “মায়াবী নিশাচর, তুমি জনস্থানে পরিব্রাজকরূপে আমার কাছে 
এসেছিলে । আমি উপবাসে রুশ এবং দুংখে কাতর, কেন আমাকে পুনর্বার 
সন্তাপ দিচ্ছ? হনুমান রামলক্ষ্মরণের রূপ গুণ ঈবিস্তারে বললেন এবং সীতা- 
হরণের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললেন, 'মৈথিলী, তুমি আশ্বস্ত হও। 
১০১০০, ৷ তোমার প্রত্যয়ের জন্ত রাম তার নামান্কিত এই অঙ্গুরীয় ছ্িয়েছেন 
দেখ।” সীত। অঙ্গুরীয় নিয়ে দেখতে লাগলে, তার সুখ রাহ্মুক্ত চন্দ্রের 
স্তায় উজ্জল হুল ।” (রাঁজশেখর নহৃরুত রাঁমায়ণের অনুবাদ) সংসারের 
সোনার লকঙ্কায়'....আমাকেই ভজনা করো _সানার লঙ্কাপুরীতে, 
রাবণের এন্বর্ষের বিপুল প্রলোঁন্নের মাঝখানে সী বন্দিনী ছিলেনঃ 
বাক্ষদ রাবণ আসিয়া বার বার তাহাকে এইভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা 
করিত : “দেবী, ভয় পেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে গ্রহণ করে 
সবপ্রকার সুখলাভ কর, মহার্ঘ বসন-ভূৃষণ, শযা-আসন, মদ্ঘ, নৃত্য/গীত, বাগ 
প্রভৃতি উপভোগ কর। আমরাও সোনার লঙ্কার মত সংসারের নান! এশ্বধ, 
হুধভোগের আয়োজন (রাজভোগ ) প্রভৃতিব মধ্যে প্রিয়তম অর্থ।ৎ ঈশ্বরের 
শিকট হইতে নির্ধাসিত হইয়া আছি। বাক্ষস অর্থ ৎ সুল ডোগপ্রবৃত্তি তাছাকে 
ধরণ করিয়া লইবার জন্য কেবলই আমাদের লুব্ধ, প্ররোচিত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে। মানুষের মনের মধ্যে-.চিঠি নিয়ে আজে- প্রেমের চিঠি 
রঙ়ীন কালিতেই লেখা হয়, সেইরূপ মানুষের হৃদয়ের কাঞ্ে ফুলের বর্ণ 
সৌন্দর্যের সহিত প্রয়োজনের কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহ" গভীর প্রেমের বাণীই 
গহন করিয়া আনে । 

অনু, ২০-২৪: এই দেখ...নিয়ে এসেছি-_হুছমান যেমন রামচন্দ্রের 
আংটি দেখাইয়া সীতা দেবীকে তাহার পরিচয়ের কথ! নিবেদন করিয়াছিল, 
ফুলটিও যেন সেই পরম সুন্দরের কথাই বলিতেছে। সে সেই পরম স্ুদ্বরেরই 
বার্ডা-বাহক। সোনার লক্কাপুরী- অর্থাৎ ভোগ-হুখ তথা স্থার্থসন্কীর্ণ 


৮৬ ডিথ্বী কোসবাংল! সহায়ক! 


গৃধিবী। লোহার শুঙ্খল-_ প্রয়োজনের গ্রতীক। সোনার তার-_- 
সৌন্দর্যের প্রতীক। রূপ-রস-শব্-গন্দের...ঢুই স্ুর_রূপ-রস-শব-গন্ধ এক 
রূপে প্রকৃতির নান! প্রয়েজন সাধন করিতেছে আবার মানুষের কাছে উচ্নাই 
নানা আনন্দের উপকরণ যোগাইতেছে। সেখানে উহার অন্ত রূপ । পেথানে 
ভার কামার-শালার আগুন..বীণাঞধ্বনি বাজিয়ে তভোল্ে-_বাছিরে 
প্রকৃতি কর্মব্যস্ত, প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ, কিন্ত আমাদের হাদয়ের মধ্যে সে 
বিনা-গ্রয়োজনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের সম্ভার লইয়! উপস্থিত ছয়। সেইখানে 
তাহার কামার-শালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমাল! হইঘ। দেখ! দেয়, 
কারখানার কলের শবই সংগীত হইয়া! ওঠে, অর্থাৎ প্ররতির সকল কর্মের 
আয়োজনই মানুষের অন্তরে আনন্দ ও সৌন্দর্যের সামগ্রীভে পরিণত হয়। ফল. 
কলাইবার জন্তই ফুলের সাজসজ্জা, কিন্তু মানুষের অন্তরে তাছাই প্রয়োজনাতীত 
আনন্দ সঞ্চারিত করে। বাহিরে প্রক্কৃতি কার্ধকাঁরণের শৃংখলে আবদ্ধ, কলের 
জন্তই তাছাকে ফুল ফোটাইতে হইবে, ফুলের মধ্যে বর্ণ-গন্ধের আয়োজন 
করিতে হইবে; সেখানে সে কার্ধকারণের দ্বারা বন্দী, তাহার লোহার শৃংখল 
ঝন্বন্‌ করে, কিন্ত মানব-অস্তরে তাহার অহেতুক আনন্দের প্রয়োজন-নিরপেক্ষ 
স্বতংস্ফর্ততা সোনার তারে বীণাঁধ্বনি বাজাইয়! তোলে, হৃদয়বীণায় সঙ্গী তমাধুর্য 
সর্ট করে। 


অনু ২৫-২৯: কাজের কথা." গেছে- প্রকৃতির রাজ্যে শ্রাবণ- 
মাসের বৃষ্টিপাতের নান৷ প্রয়োজন আছে। কিন্তু কাজের গণ্ডীর বাছিরে আজ 
সে একট। মাঁয়জাল বিস্তার করিয়াছে। এই কথাটি র.'.দিচ্ছে না কাজের 
ব৷ প্রয়োজনের গণ্ডীতে শ্রাবণ-সন্ধ্য। সীমিত নহে, তাই সে গুয়োজনের গণ্ডীর 
বাহিরে মান্গষের মনে আনন্দ সংগীতের সুর জমাইয়! তুলিয়াছে। আপিসের 
বেশ-কাজের ও প্রয়োজনের ইঙ্গিতবাহী। মেঘমল্ারের স্থুরে-_মেঘমল্পার 
সঙ্গীতের রাগবিশেষ, মেঘমেছুর বর্ষার স্থর ও ছন্দ এই রাগে মূর্ত হইয়া ওঠে। 
তিমির দ্বিগভরি..'দিনরাতিয়_একটি বৈষ্ণব পদ । কেহ কেহ মনে করেন 
ইহা! কবি বিদ্যাপতির রচনা, কিন্ত আধুনিক অনেক পত্ডিতই ইহাকে কৰি 
রায়শেখরের রচনা! বলিয়৷ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কৌতুহল তৃত্তির জন্ব, 
এখানে পূর্ণপদটি উদ্ধত হইল £ 
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এ সখি ছামারি দুঃখের নাছি ওর 
এ ভরা বার মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর | 
বম্পি ঘন গর জন্তি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরিখস্তিয়। 
কাস্ত পাহুন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয় | 
কুলিশ শত শত পাত মোদিত 
ময়ূর নাচত মাতিয়া 
মত্ত দাছুরী ডাকে ভাহুকী 
ফাটি যাঁওত ছাত্ছিয়।। 
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজ্ুরিক পাতিয়া 
বিদ্াপতি কহ কৈসে গোঙায়বি 
হরি বিনে দিনরাতিয়! ॥ 
বাংল। অনুবাদ করিলে দাঁড়ায় 
ঘোর রাত্রিতে দিগন্তব্যাগী অন্ধকার, বিছুৎপংক্তি অস্থির, বিদ্যাঁপতি বলে, হুরি 
ব্যতীত কি করিয়া দিনরাত্রি কাটাইব ৷ বিদ্াপতি ছিলেন মিথিলার রাজমভার 
কবি| ১৩৮ শ্রীঃ হইতে ১৪৬* খ্রীষ্ঠাবে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে 
করা হয়। আলোচ্য পংক্কিগুলি বিরহিণী রাধিকার বিরহবেদনামূলক যে পদটি 
হইতে উদ্ধৃত, তাহ একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব-গীতিকবিতা। কাহারও কাহারও 
মতে, ইহা রায়-শেখরের রচন!। 
তুই যে বিরহিণী- মানুষের এই বিরহ চিরন্তন সৌনর্ষের সঙ্গে। আমরা 
বে......জান। চাই--আমরা ঘে সেই চির সৌন্দর্য নিকেতন হইতে বিচ্ছি 
এই লত্য-জ্ান লাভ না করিলে সংসারের ওই তৃচ্ছতম স্থার্থমগ্ন জীবনকেই পরম 
প্রাপ্তি বলিয়। মনে করিব। অগ্রাপ্থির জ।ন ন! থাকিলে পাওয়ার আগ্রহ জন্মে 
না। মানুষ কবি-..গাইতে থাকে- প্রকৃতির ভাব সৌন্দ্ঘ সাধারণের 
অন্থভবের বাছিরে। তাহারা বুঝিতে পারে ন! যে, উহ! চিরস্তন সৌন্দর্ধের 
ভাবমুততি। কিন্তু কবির সংবেদনশীল চিত্তে সে রূপ পরিগ্রহ করে। কার 


৮৮ ডিগ্রী কোস” বাংল! সহায়িকা 


গানের মধ্য দিয়! প্রকৃতির সেই ভাবমৃতিটি বাণীমূতি গ্রহণ করে। কয়েদি_ 
আরবী কয়েদ্‌ (অবরোধ করা, আবদ্ধ, আটক ) হইতে কয়েদি, অবরুদ্ধ, বন্দী। 
তর ভাদর-''মোর, ইত্যাছি-_ভাব্রমাসের ভরা বর্ষা, আমার মন্দির শুন্ত ; 
কষের বিরহে রাধার খেদোক্কি। রাঁধা-বিরছের এই পদটি রায়শেখরের বলিয়াই 
আধুনিক পণ্ডিতের! মনে করিয়! ধাকেন। 

অনু. ৩০-৩১$ যতদুর চেয়ে-.....দিনরাতিয়া-__রবীন্তরনাথের 
জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি । চির-আকাজ্ষিত আনন্দলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
আমর! স্বার্থসংকীর্ণ সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি। আজ শ্রাবণ-সন্ধ্যায় যেন কবির 
প্রাণে সেই স্বার্থমুক্ত সুন্দরের জন্ত বিরহের আতি ফুটিয়। উঠিয়াছে। অশ্রুসিক্ত 
আনন্দকে--....নিয়ে আসছে- শ্রাবণের বর্ষণ-মুখর অন্ধকারে বিরহবেদনায় 
আমাদের কাদিতে হয়, কিন্ত সেই ক্রন্দন ও বেদনার মধ্যে এক গভীর আনন্দ 

নহিত থাকে; সেই বেদনার মধ্য দিয়াই তো আমাদের দয়িত লীশ্বরকে 

নিবিড়ভাবে অন্ুতব কর! যায়। এই ব্যথা হইতে তাই অশ্রসক্ত আনন্দ 
উৎসারিত হয়। তাহলে. বাচত না- এই বিরহ কামনা-বাসনার 
চরিতার্থতার অভাব্মাঞ্জ নহে ; ইহ! এক গভীর তাত্পর্ধ বহন করিতেছে । 

তাকে ন৷ পেয়েছি না-ই পেয়েছি-৫স আছে-_তুলনারছিত এই 
বিরহ্ব-ভান্য। প্রবন্ধকারের আস্তিকতার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি এখানে লক্ষণীয় । 
বিরহ আমানের কাতর করিলেও তাহাতে ছুঃখ নাই। না পাওয়ার ব্যথা 
প্রাপনীয়্ বস্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ব্যথা যতই তীব্রভাবে অনুভূত হইবে, 
ততই সেই অস্তিত্ব হইবে প্রবলতর সত্য। বিরহ-বেদন! ব]াপিয়াই বিরাজ 
করেন প্ররেমাম্পদ । স্থতরাং মিলন ব! গুত্ক্ষ প্রাপ্তি যেখানে অসম্ভব সেখানে 
এ বেদনার মধ্যে অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়াই তে। পরমতম গ্রান্তি। 

মানুষের চির-বিরহ ও ঈশ্বরের চির-বিরহে পার্থক্য এইখানেই । চিরকালের 
মতো! হারাইয়া-যাওয়া প্রিয়জনের জন্য বিরহই মানুষের বিরহ, তাই বিরহ 
নান্তিবাচক $ কিন্ত ভগবানের বিরহ, ভগবানের অস্তিবাঁচক। এখানে বিরহের 
অন্ভূতিই মিলনের আনন্দ। হরি বিনে. অজত্র বর্ষণ-_কথাটি গৃঢ 
অর্থবাহী। শাশ্বত সৌন্দর্ধের প্রাণকেঞ্জই হরি। এই বিরহ সৌন্দর্ষেরই বিরহ। 
ইহা সংসারের লাভালাভ ব1 হ্থধ-ছু:খের বন্ত নহে। পাঁধিৰ জীবনে নানা 
অভাব, নান! ছুঃখ-বেদনার জার্লা। ইহাকে পাধিব হৃখ-শাস্তির বিরহ বল! 


ংকলন - শ্রাবণ-সন্ধ্যা ৮৯. 


হায়। কিন্ত এই বিরহে মাহাত্মা নাই। আনন্দলোকের সঙ্গে ঘষে বিরহ এবং 
সেই বিরহের ছুঃখানলে সৌন্দর্যলোকে উত্তরণের থে আকুল আতি--তাহাই 
বাঞ্চিত বিরহ। 


॥ ব্যাখ্যা ॥ 


[১] অন্ধকারকে ঠিকমতো1......ধারাপতনধ্বনি । ( অন্.২) 


উপরি-উদ্ধত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাঞ্চের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা রচনাটি হইতে 
গৃহীত। শ্রাবণের অশ্রাস্ত ধারাবর্ষণ সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে কবি এই 
উক্তিটি করিয়াছেন । 

গ্রাবণ-সন্ধ্যায় অশ্রাস্ত ধারাবর্ষণে জগতের জার যত কিছু কথা! আছে সমস্তই 
ডূবিয়া গিয়াছে । মাঠের মধ্যে অন্ধকার নিবিড়। প্রকৃতির এই পরিবেশে 
কবির মনে হইয়াছে, অন্ধকার সাধারণত মৃক,'ভাষাহীন। সেই অন্ধকারকেই 
তাহার উপযুক্ত ভাষায় বুঝি কথা বলাইতে পারে এই শ্রাবণের অবিরাম বৃষ্টি- 
পাতের ধ্বনি। মুক অন্ধকারই এই বর্ষণধ্বনিতে তাহার হম্ের গভীরতম 
তাষাটিকে খুঁজিয়। পাইয়াছে। শাবণের ঝর্ঝর্‌ কলশবে সে ষেন তাহার জপের 
মন্ত্রটিকে খুঁজিয়া! পাইয়াছে। অন্ধকার যেন সেই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে তাহার 
হদয়ান্থভৃতিকে বার বার আরতি করিতেছে । শিশু তাহার নৃতন-শেখা 
কথাটিকে যেমন অকারণে, অপ্রয়োজনে ফিরিয়। ফিরিয়! উচ্চারণ করিতে থাকে, 
শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারও যেন সেইভাবে ক্রমাগত তাহার হদয়ের ভাষাটিকে 
আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। আাবণসন্ধ্যান্স বিরামহীন বর্ষণের শব্দে যৃক সদ্ধ্যা- 
প্রকৃতির 'কণ্ঠ যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে এবং গভীর বিশ্যয়ে স্তব্ধ হইয়া সে যেন 
ক্রমাগত নিজের কানেই সেই বর্ষণশব শুনিতেছে। 


[২] জলের কল্লোলে-."" "ছবিতে গানে। ( অন্ধ, ৩) 


প্রসঙ পুববত। 
শ্বাবণ-সন্ধ্যায় মৃক সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন বান্ধয় হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ 
যা্ষের মনেও ইহার সাড়া জাগিয়াছে; সেও একট! কিছু বলিতে উৎস । 


"৯৩ ভিগ্রী কোরণবাংল। সহাক্নিক! 


কিন্ত অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ কথায় তাহা গ্রকাশিত হুইবার উপায় নাই, তাই 
আত্মগ্রকাশের জন্ত সে স্থরকে খুঁজিতেছে। এই ভাবনার সুত্র হিসাবেই 
রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন । 

স্পষ্ট কথায় নয় সঙ্গীত এবং চিত্রের ব্যজনায়, ইঙ্গিতময়তার মধ্যে প্রকৃতির 
আত্মপ্রকাশ ঘটে। জলের কল্লোল, বনের মর্মরে, বসন্তের সৌন্দর্ষোচ্ছাসে, 
শরতের আলোকে প্রকৃতির যে হৃদয়রহন্যকে আমর! অঙন্থভব করি, তাহা স্ৃম্পষ্ট 
এবং প্রয়োজনের ছার! সীমাবদ্ধ ভাষায় গ্রকাশিত হইতে পারে না। প্রকৃতির 
'হৃদ্য়-বাণীর অশীমতা! স্পষ্ট কথায় নয়, কেবল আতাসে-ইঙ্গিতে, ছবিতে-গানেই 
ব্যজিত হইতে পারে, সেইভাবেই তাহার সার্ঘগতম অভিবাত্তি ঘটে। প্রকৃতির 
ভাষ! মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন সাধনের ভাষার মত সংকীর্ণ, সীমিত 
নয়; তাছা। অনির্বচনীয় ও রহস্তমন্ের ইংগিতে এশ্বর্ষময় । সেইজন্তই প্রকৃতি 
যখন আলাপরত হয়, সে আমাদের মুখের সংকীর্ণ কথাকে স্তব্ধ করিয়! দেয়, 
আমাদের হৃদয়ের গভীরে অনির্বচনীয়ের আভাসে-ভর! সংগীতকেই জাগাইয়া 
তোলে । 


[৩] কথ! জিনিলট! মানুষেরই, আর গানট! প্রকৃতির । (অন্ধ, ৫) 


প্রসঙ পূর্ব । 

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অবিরাম বর্ষণ-ধ্বনিতে মৃক সন্ধ্যার অন্ধকারকে বাজ্ময় রূপে 
অন্থভব করিল! রবীন্দ্রনাথ কথ! এবং স্থরের পার্থক্য সম্বন্ধে যে চিন্তা করিয়াছিলেন, 
এখাঁনে ভাছাঁই ব্ক্ত হুইয়াছে। 

মানুষ তাহার প্রাতাঠিক জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্ত কথার স্যটি 
করিয়াছে । . কথ! স্নিদি্ই অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ, বিশেষ প্রয়োজনের দ্বার! 
সীমাবদ্ধ; ইহার মাধ্যমে মাহুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। গান 
প্রকৃতির । যাহ অপারমেয়, রহ্তময়, তাহ গানের স্থরে, ছন্দেই ব্যপিত হয়। 
গান কথার মত সুম্পষ্ট অর্থের গণ্ডতে এবং প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ নয়, 
অসীমের ব্যাকুলতায় তাছা স্পন্দত। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের 
উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে: শ্রাবণের বর্ষণে বিশাল প্রকৃতির সমস্ত অংশেই 
তাহার হৃদয়বাণী গানের মধ্যে দিয়াই ব'কৃত ছইয়! উঠে। মানুষ লেইজন্ত ই 
নিজের কথায় তৃপ্ত ও সীমাবদ্ধ ন! থাকিয়া! প্রকৃতির নিকট হইতে স্থুর সংগ্রহ 


সংকলন --শ্রাবপ-সন্ধ্য! ৯১ 


করে। একমান্জ গানের মধ্যে দিল্লাই ত সে বিশ্বপ্রক্কতির সঙ্গে মিলিত হুইজে 
পারে। মানুষ যখন কথার সঙ্গে স্থুরকে যুক্ত করে, তখন সেই বাণী আপনার 
অর্থকে আপনি অতিক্রম করিয়া ষায়; সংসারের প্রাত্যহিকতার সহিত এই 
স্থরম্পন্দিত কথার কোনও ধোগ থাকে না। এই স্থরের মাধ্যমেই মানুষের 
হৃখছুঃখ, বেদন! 'জগতের বিরাট অব্যক্ত? অসীমের সহিত যুক্ত হুইয়াই একটি 
“বৃহৎ অপরূপতা বিস্তারের এই্বর্ধ অর্জন করে। 


[8] (েইজন্যে কথায় মানুব-*""ব্যাপ্ত হয়ে যায় । (অন, ৫) 
তৃতীয় ব্যাখ্যার অনুরূপ । 
[৫] প্রকৃতির ঙ্গে......আর-এক মুতি। (অন্থ,৯) 


আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণ-সদ্ধ্যা' নামক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীভ। এখানে লেখক মানুষের সহিত প্রকৃতির কি সম্পর্ক, সেই স্ব্ধে 
আলোচন! করিয়াছেন। হি 

শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃষ্টিপতনের শব্ধ শুনিয়। কবির মনে হইয়াছে যে, 
মৃক প্রক্কাতি যেন আজ সুখর হইয়া উঠিয্লাছে। কবি এখানে প্রকৃতির ছৈতরূপ 
সম্পর্কে আলোচনা! করিয়াছেন । কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতির এক বূপ-__যে রূপ 
অন্ুভূতিবেদ্ত । নিছক সংসাগী মানুষের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে অথব! বিজ্ঞানীর 
দৃষ্টিতে উহার আর এক রূপ। সংসারী মানুষ অথবা বিজ্ঞানী কবির এই প্রক্কতি- 
দর্শনকে ভাবালুত1 বলিয়। মনে করিতে পারেন, জাবার সংসাগী মানুষ অথবা 
বিজ্ঞানীর গ্রকাতির এই রূপদর্শন কবির নিকট দুর্ভাগ্যজনক রসহীনতা!। 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই ছুই রূপকেই ন্বীকার করিয়াছেন। তাহার 
অনুভূতিতে এই ছুইটি রূপই সত্য। গ্রন্কতিরও একটা নিজস্ব কর্মক্ষেত্র 
রহিয়াছে । বিজ্ঞানীর উহার মধ্যে যে কার্ধকারণ ও কর্মের নিয়ম-শৃঙ্খলা 
আবিফার করিয়াছেন, তাহাকে অন্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রব্কৃতি 
সেখানে কর্মশৃঙ্খলে প্রয়োজনের স্ত্রে বাধা । হৃুর্ষের উদয়-অন্ত, খাতুর নিয়মিত 
আবর্তন, ফুল--তাহা হইতে ফল-_তাহা৷ হইতে গাছের বংশবৃদ্ধি প্রকৃতির 
রাজ্যে নিয়মিত চলিয়াছে ৷ ইহা প্রকৃতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম । আবার 
মান্য তাহার প্রয়োজনে প্রকৃতির খতু-পর্যায়কে ফপল উত্পাদনের কাজে ব্যবহার 
করে, গুক্কৃতির বনলম্পদকে কাঁজে লাগাঁয়। ইহা! মানুষের ব্যবহারিক দৃষ্টি) 


২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


কিন্তু মান্ছুষ ভাবদৃষ্টিতে যখন এই প্ররুতিকে দেখে, তাহার যুল্যও জীবনে কম 
নয়। বর্ধাধতুর আকাশে যে মেঘ জমে--তাহার রূগ দেখিয়া মানুষের মন 
অজানা! আনন্দে ভরিয়া যায়। ফসলের কথা তখন তাহার মনে পড়ে না। 
ফুলের গন্ধে মাঁনুষ যে জি স্থধান্ুভব করে, তাহা! প্রয়োজনের গণ্ডীতে সীমিত 
নছে। প্ররুতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 
মান্থষের সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের জীবনের বাহিরে বিজ্ঞানীর যুক্তি ও বুদ্ধির গণ্ডী 
অতিক্রম করিয়া মান্গুষের ভাব-দৃষ্টিতে গুকতি যে রূপ লইয়া ধর! দেয় তাহাঁকেও 
খলস ভাবালুত! বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। 


[৬] একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির...পৌন্দর্ষের পূর্ণ প্রকাশ । 
(অনু, ১১) 

রবীন্দ্রনাথের 'আবণ-সন্ধ্যা শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আলোচ্য অংশটি সংকলিত । 
প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কত অস্তরঙ্গ তাহা! বুঝাইবার জন্ত জেখক 
পুষ্পের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 

প্রকৃতির সিত মানবের সম্পর্কে বৈচিত্রের অস্ত নাই। বাহিরে তাহার 
কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রূপে নিরাঁজিত, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার 
আর এক মৃততি। প্রকৃতির বাছির-বাড়ীতে কাজের কথা ছাড়া অন্ত কথা নাই । 
সেখানে কুঁড়ির যাত্রা পুষ্পের দিকে, পুষ্পের যাত্রা! ফলের দিকে, ফলের যাত্রা 
বীজের দিকে, বীজের যাত্রা গাছের দিকে । মনে হয় যেন কাহারও মুহূর্ত মাত্র 
বিশ্রাম নাই। এক অবিচ্ছন্ন কর্মশৃঙ্খলের ছার! পুষ্পটি বাধা। তাই কবি- 
প্রাবন্ধিক ফুলকে 'কাজের অবতার' বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন। 

কিন্তু এই রূপটিই তাহার একমান্ত্র রূপ নহে । এই ফুলেরই আর একটি রূপ 
আছে; সেই রূপে প্রকৃতি মাছষকে কাজের তাগিদ দেয় না, মানুষকে কাজ 
ভুলাইয়! দেয়। এই ভূমিকাণ্ডেই ফুল আমাদের নিকট সৌন্দর্য ও শাস্তির দুত 
রূপে দেখা দেয়। তাহার আগমনে অন্তর পরিপূর্ণ প্রশাস্তিতে এবং পরিশুদ্ধ 
খানন্দে ভরিয়! উঠে। প্রকৃতির নিকট এই কারণেই মানুষ চির-খণী। 


[৭] এঁফুলটি কাজের......আসে মুক্ত স্বূপে। (অঙ্গ. ১৩) 
প্রস্ষ পূর্ববৎ। 


সংকলন- শ্রাবণ-সন্ধাযা ৯৩ 


দুইটি সত্ব লইয্নাই ফুলের আত্মপ্রকাশ একটি কাজের আর একটি 
অ-কাজেরঃ একটি প্রয়োজনের আর একটি অপ্রয়োজনের ৷ প্রকৃতির বিভভৃত 
পরিমণ্ডলে সে তাহার কাজ লইয়! নিম্ুত রত। কিন্ত মানবের মনোরাজ্ে 
যখন তাহার প্রবেশ ঘটে তখন সে বুঝিতে দেয় না যে, তাহার কাজ হইতে 
একবিন্দু ছুটি নাই। পে শুধু সৌন্দর্যের আবেদন লইয়া আমাদের হ্থায়-দুয়ারে 
আলিয়া উপস্থিত হয়। তাই কবি প্রবদ্ধকার বলিয়াছেন, ফুল তাহার নিজ 
রাজ্যে প্রতিনিয়ত আপন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ ॥ কিন্তু মানুষের অন্তরে সে বন্দীসত্তায় 
নয়, আনন্দরূপ সুক্ত সভায় প্রবেশ লাভ করে। ফুল যেখানে কুঁড়ি-ফুল-ফল- 
বীজ-বৃক্ষের ধারাঁবাহিকতার কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেখানে সে বন্দী; কিন্ত 
যেখানে সে সৌন্দর্যের আধার, সেখানে সে সৃক্ত। বদ্ধন-দশ| গোপন করিয়াই 
মুক্ত সত্ব! লইয়া ফুল আমাদের হায় দুয়ারে আসিয়া! দাড়ায়। 


[৮] অংসারের মোনার'.'...ভজম। করে! ( অন্ত, ১৮) 
| ৰ. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬২] 


উদ্ধাত অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবপ-সন্ধ্যা' নামক গ্রবন্ধের অন্তর্গত । শ্রাবণ- 
সন্ধ্যার অবিরাম ধারাপতনের শবে প্রকৃতি কিভাবে মানব-অস্তরের অস্তরজ 
হইতে চাহিতেছে কবি এধানে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। 

প্রকৃতির ছুইটি রূপ। একটি রূপে সে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলাঁর বন্ধনে আবদ্ছ। 
সেখানে চলিয়াছে অস্তিত্বের সংগ্রাম | বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহাই প্রকৃতির সত্য 
রূপ। কবিও ইহাকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাহার মতে ফুল গাছের 
বংশ বৃদ্ধি করিলেও ইহাই তাহার একমাত্র কাঁজ নহে । উহার আর একটি 
কাজ হইল মান্ষের মনে আনন্দ সঞ্চার কর! । প্রন্ফুটিত ফুলটি যেন পরম 
হুনারের দুতরূপে মান্ষের কাছে আসে, তাহার প্রাত্যহিক কাজের তৃচ্ছতা 
হইতে তাহাকে সুক্তি গিয়া অসীম পসৌন্দধের জগতে তাহাকে আহ্বান জানায় । 

প্রসঙ্গত কবি রামায়ণ কাহিনীর সীতার আখ্যানের পটভূমিতে তাহার 
বক্তব্যকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাক্ষলরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়। 
লইয়া গিয়াছিল। সে বন্দিনী সীতাকে পত্বীরূপে লাঁভ করিবার জন্ত নানাভাবে 
প্রলুব্ধ করিতেছিল। স্বামী রামচন্দ্রের বিরহে এবং রাঁবণের হীন প্রস্তাবে সীতা 
হখন বেদনায় ও হতাশায় আচ্ছনর, এমন সময় হন্থমান রামচন্ত্রের আঁংটি লইয়া) 


-৯৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাঘ্বিক! 


সীতার সহিত সাক্ষাৎ করেন । আংটি দেখিয়! সীতার মনে আবার আশার 
সঞ্চার হয়। তিনি উপলব্ধি করিলেন, এই বন্দিনী দশাই তাহার জীবনের শেষ 
স্বশা নহে। পৃথিবার মান্থষের অবস্থাও এই বন্দিনী সীতার মত। প্রাত্যহিক 
ধ্রয়োজনের তাগিদে ক্ষুত্র স্বার্থ, তুচ্ছ লোত ও মোহের বন্ধনে মানুষ সংসারের 
বন্দীশালায় আবদ্ধ, জীবনের বৃহত্তর সত্যকে সে বিশ্বত হুইয়াছে। স্বার্থ, 
লোভ, মোহ তাহাকে যেন রাবণের মত অবিরত প্রলুদ্ধ করিয়! চলিয়াছে। 


[৯] প্রকৃতির মধ্যে......বিন। প্রয়োজনের আনন্দ । ( অন্ধ, ২২) 


প্রসঙ পুর্ববৎ। 

বাছিরের জগতে প্রকৃতি কেবল প্রয়োজনের বাহন, আর মানুষের অন্তরের 
জগতেই তাহার পরিপূর্ণতা, আলোচ্য অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই ছ্বৈতরূপ 
সম্বন্ধেই আলোচন! করিয়াছেন। 

বাহিরের জগতে গ্ররুতি কেবল প্রয়োজনের দাসত্বই করিয়া চলে। 
মৌমাছি যাহাতে তাহার মধু-গন্ধে আকষ্ট হইয়া তাছার পরাগ বহুন করিয়া 
লইয়! প্রকৃতির ফুলফোটানোর কাজকে সাহায্য করিতে পাপে, সেই- 
জন্ই ফুলের বর্ণগন্ধের, মধুসঞ্চয়ের সমারোহ ও আয়োজন । মৌমাছির কাছেও 
ফুলের তথা গ্রকৃতির এই প্রয়োজনের দিকটাই একমাত্র সত্য $ ফুলের বর্ণগন্ধের 
সাহায্যে দে তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির মধুভাগ্ডারের সন্ধান পায়, উহাদের আর 
“কোনও সার্থকতা তাছার নিকট নাই। কিন্তু মানুষের অন্তরের জগতে প্রক্কৃতির 
গ্রয়োজনসাধনের সংকীর্ণতায় সে আবদ্ধ নয়, সে সেখানে অসীম সৌন্দর্য ও 
আনন্দের দৃত। ফুলের যে বর্ণগন্ধ বাছিরের জগতে গ্রয়োজনসাধনের উপায়, 
“তাহাই মাচষের অন্তরে অনাবিল সৌন্দর্য, প্রয়ো জনাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্য । এই 
বর্ণগন্ধের মধ্য দিয়াই প্রকৃতি নিগৃঢ় হায়ের প্রেমের বাণী মান্গষের অস্তরে 
"আসিয়! উপস্থিত হুয়। 

[১০] আমর] বে ভ্ভারই বিরছে....'.আরম্ভ-উচ্ছুবাস। (অনু. ২৮) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। [ব. বি. প্রবেশিকণ ১৯৬১ ] 

আবণ-সদ্ধ্যায় অবিরাম ধারাপতনে রবীন্দ্রনাথের মনে যে তাবন! জাগিয়াছে, 
'্মালোচা-অংশে কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে সন্ধ্যার আকাশ বখন হৃখরিত হই! উঠিয়াছে, 


সংকলন-্শ্রাবণ-সন্ধ্যা ৯৪৫ 


তখন কবি অন্থভব করিয়াছেন, মান্ষের অস্তরের সন্ধ্যাকাশেও যেন এই শ্রাবণ 
অত্যন্ত ঘন হইয়া! নামিয়াছে, সেখানে কাজের কথার কোনও স্থান নাই; 
সেখানে কবি-রচিত বিরহ-সংগীতের মেঘমস্ারের স্থ্রমূর্ছন! যেন মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। রাধ! বর্ষার তিমিরঘন রাত্রিতে বিরহবেদনায় মগ্র, হরির বিরহে 
দিনরাত্রি সে কিভাবে অতিবাছিত করিবে, বিস্ভাপতির এই বিরহসংগীত কবির 
অন্তরকে আলোড়িত করিয়! তোলে । কৰি ভাবেন, সেই পরম দেবতার 
বিরহের জন্যই যে আমর! এমন আকুল হইয়া আছি, তাহ! আমাদের একাস্তই 
জান! দরকার। আমাদের আতির উৎস যে সেই পরম দেবতার বিরছ, তাহা 
আমাদের জানিতেই হইবে । কেন না বিরহ স্লিনের অঙ্গ, তাহার উপক্রমণিকা 
আরম্ত-উচ্ছাস। রাধা বিরহে অশ্রু দিয়াই হরির সহিত তাহার মিলনের 
অর্ধ্যটি রচন! করিয়াছেন। আমরা৬ ** সংসার ঈশ্বরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, 
নির্বাসিত হইয়া! আছি, সেই পবিত্র বেদনার মধ্য দিয়াই তে! তাহাকে উপলব্ধি 
করিতে পারি; বেদনার সেতুতেই তীছার সহিত আমাদের দ্িলন রচিত 
হইবে। বিজ্ঞান মনে করে, ফুলের বর্ণগন্ধ শুধু মৌমাছিকে আকর্ষণ করে তাহার 
নংশরক্ষার জন্তই, শ্রাবণের বর্ষণের সার্থকতা! শুধু প্রত্যেকটি ঘাস এবং গাছের 
প্রত্যেকটি পাতায় রস যোগানোয় ; ইহার! প্রকৃতির নিয়মের কারাগারে বন্দী, 
একজনের সঙ্গে আর-একভন বাঁধ! থাকিয়া দিনরাত্রি কেবল বোবার মত 
নিঃশবে কাজ করিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাদের সেই কর্মবন্ধন আমাদের 
হয়ে প্রবেশ করিলেই আমর! বুঝিতে পারি, তাহা এই বিরহেরই গান, 
মিলনের আহ্বান-সংগীত। তাছারাঁই তে! সেই বিরহ সম্বন্ধে আমাদের 
গভীরতম অনুভূতিকে সজাগ করিয়৷ তোলে, তাহার সংবাদ আনিয়! দেয়। 
এই সংবাদকে অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না, কবি 
'তাহাকেই গানের ছন্দে ও সুরে মুক্তি দেন। 


॥ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ॥ 


[১১] এইজন্টে প্রকৃতি যখন.''গ1নকেই জাগিয়ে তোলে । 
উত্তর-মংকেত £ শবার্থ ও টাকা অংশ দেখ। (অঙ্্, ৪) 


৯৬ ডিগ্রী কোদবাংল! সহায়িকা! 
[১২] এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির -..পুর্ণপ্রকাশ ( অন, ১১) 
[ বধ; বি. ১৯৭২ 
[ ৯ নং ব্যাখ্যা দেখ ] 
[১৩1 সেখানে তার কামারশালার আগুনে.....-বীণাধবনি 
বাজিয়ে ত্তে'লে। ( অন্ধ, ২৩) 
উত্তর-সংকেভ : শব্দার্থ ও টাকা অংশ দেখ। 
[১৪] একই কালে প্রকতির এই দুই চেহারা-..অস্তরের দিকে 


ভার জমুদ্র। ( অনু. ২৪) 
উত্তর-সংকেত : দ্বিতীয় প্রশ্নোতরের শেষাংশ দেখ । | 
[১৫] প্রহরের পর...কাটছে। ( অন্থু, ২৬) 


[ ক. বি. প্রীক,, ১৯৬৩ ] 
উত্তর-সংকেড 2 শব্দার্থ ও টীকা অংশ দেখ। 


॥ প্রশ্োতর | 


১। “এই উপায়ে চিন্তা অচিস্তনীয়ের দিকে ধাবিত হুয়, ভাব 
জন্ভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।, 

_লেখক কোন্‌ গ্রজে এই উক্তিটি করিয়াছেন? চিত্ত। বে 
উপায়ে অচিন্তনীয়ের ছবিকে ধাবিত হয়, এবং ভাব অন্ভাবনীয়ের মধ্যে 
প্রবেশ লাস্ত করে তাহ! লেখককে অনুসরণ করিয়! বিশ্লেষণ কর। 


উত্তর £ এক শ্রাবণ-সদ্ধ্যায় অশ্রাস্ত ধারা-বর্ষণের সময় রবীন্দ্রনাথের মনে 
হইয়াছে, এই ধাঁরাপতন-ধ্বনিতে মৃক সন্ধযাপ্রক্কতির কণ্ঠ যেন হঠাৎ খুলিয়া 
গিয়াছে; সে হেন স্তব্ধ হইয়া! ক্রমাগত নিজের কথ! নিজের কানেই গুনিতেছে। 
আমাদের মনেও যেন তাহার একট! সাড়া! জাগিয়! উঠিয়াছে। আমাদের মনও 
একট! কিছু বলিবার জন্ত যেন উৎন্ৃক। এ সন্ধ্যাপ্রকতির যতই সে জল স্থল 


সংকলন- শ্রাবণ-সন্ধ্যা , ৯গ 


'জাকাশ একেবারে ভরাইয়! দিয়াই কি বলিতে চাঁয়, কিন্ত অর্থবন্ধ ভাবার 
মাধ্যমে তাহাকে প্রকাশ করিবার উপায় নাই; পেইজন্ মন তাহার আত্ম 
প্রকাশের উপযুক্ত মাধাম হিসাবে একট] স্থরকে অন্বেষণ করিতেছে । জলের 
কলল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্চাসে, শরতের আলোকে বিশাল প্রকৃতির 
্ কিছু মর্মবাণী অভিব্যক্ত হয়. তাহাঁর অবলম্বন কথ! পয়, ছবি ও গানের 
নিগুঢ় বাঞ্জনা । কথা এবং গানের এই স্বরূপগত পার্থক্যের আলে?চনা গ্রসঙ্গেই 
ফ্লুবি এই উক্তিট করিয়াছেন । 
কথা জি“নসটা একাস্ত ভাবে মানুষেরই, প্রাত্যক্ছিক জীবনের প্রয়োজন সাধনে 
হার সার্থকতা । কথা হ্ুম্পষ্ট। সুশ্রিষ্ট অর্থের গণ্ডিতে এবং প্রয়োজনের 
মায় আবন্ধ। কিন্তু গান অস্পষ্ট, অদীম অধ্যাক্তের উদ্দেশে তার চির- 
ভিসার যাত্রা। শ্রাবণ-সন্ধার অশ্রাস্ত ধারাঈর্যণের মধ্যে প্ররুতি যখন 
স্পন্দিত হয়, তখন সবরের সেই আলাপ আমাঞ্জের মুখের কথাকে স্তব্ধ করিয়া 
পা আমাদের হৃদয়ের ভিতরে অনির্বচনীয়ের ইঙ্গিতে-ভর1 গানকেই জাগাইয়া 
ল। কথায় মান্য কেবল মন্বব্যলোকের সঙ্গে মিলিতে পারে, কিন্তু গানের 
ধ্যমে বিশ্ব প্রকতির সহিত মানবহৃদ্য়ের রাখীবন্ধন স্থাপিত হয়। সেইজন্যাই 
খার সঙ্গে মাহুষ সরকে জুড়িয়া দেয়; তখন সেই কথা আপনার অর্থকে 
পনি ছাড়াইয়! গিয়া বিশ্বরঙ্গাণ্ডে বাাপ্ডিলাভ করে। সেই স্থরই মাঞ্চষের 
খহুঃখকে সমন্তড আকাশে ছড়াইয়! দ্বেয়, তাহার বেদনাকে গ্রভাতসন্ধার 
গস্তের বর্-সমারোছের সহিত মিলাইয়! দয, জগতের বিরাট অব্যক্তের সহিত 
|₹ হইয়া তাহা একটি অপরূশতা এবং অপরিমেয়ত! লাভ করে। 
সেইঙ্গন্ই প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে প্রকুতির চিরদিনের এই সরছন্দ 
বাজনাঁময় ভাষাকে মিলাইয়া লইবার জন্য মানুষের মন £থম হইতেই চেষই! 
ঘ্। আসিতেছে । প্রকৃতি হইতে রঙ এনং রেখা! লইয়াই মাধ নিজের 
স্তাকে ছবিতে ফুটাঁইয়। তূলিতেছে ; ছবির সৌন্দর্ধে, বরণক্থযমায় তাহার চিন্তা 
মতার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতেছে। প্ররুতি হইতেই নুর এবং ছন্দ লইয়! সে 
জের ভাঁবকে কাব্য করিয়া তুলিতেছে, তাহার ভাব অনির্চনীয়, অন্যক্কের 
উশ্বর্ঘসমৃদ্ধ হইয়! উঠিতেছে। এই উপায়েই মাহছষের চিন্ধা। কুক 
নি'শেধিত ন! হইয়া জচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীযের 
আসি! প্রবেশ করে। এই উপায়েই, প্রকৃতি হইতে লন্ধ রঙ, রেখা, সর 


৪, 0, সংকজন.-.”৭ (২) 


১ ডিগ্রী কোস” বাংল! সহ্শন্বিকা 


এবং ছন্দ প্রয়োজনের দৈত্য, কুজত1 ও আদ্ষ্টত। এবং নিতা-ব্যবহারের মালি 
দুর করিয় এবং চিরস্তনের সহিত যুক্ত হইয়! মান্ষের মনকে সরস, নবীন এবং 
মহ বৃতিতে উদ্ভাসিত করে । | 

২। ধপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের জন্বন্ধটি বড়ে। বিচিত্ত। 
বাহিরে ভার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি একরকমের, আবার জামাদের 
অন্তরের মধ্য তার আর এক মুর্তি। | 

-উ'স্তটির ভাগপর্য বিশ্লেষণকর এবং 'শ্রাবগ-অদ্ধ্যা'য় রবীজ্মলাথো 
প্রককৃতি-চেতলার যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া বায় ভাহাও উল্লেখ কর 

জবা, 

'বাইরে প্রকৃতি বতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একাস্ত কেজে। হোক 
জা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভার একটি বিন। কাজের যাতায়া 
ঘআছে।, 

- বুবীআনাথের 'শ্রাবণ-জন্ধ্যা' প্রবন্ধটি হইতে এই উক্তির 
ভাঙুপর্য নির্ণয় কর। [ বর্থঃ বিশ্বঃ-_১৯৭১] 


উত্তর £ এক শ্রাবণ-সন্ধার অশ্রাস্ত বর্ষণের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্ররৃতি 
এবং মানুষের হাদয়গত সন্বন্ধ বিষয়ে ষে চিস্তা-ভাবন! করিয়াছেন, আলোচা 
অংশে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । বাছিরে কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতির যে রূপ আমরা 
দেখি, তাছ! প্রয়োজনের গণ্তিতে একাস্তভাঁবেই সীমাবন্ধ। গাঁছের ফুলের 
ষ্টান্তের সাহায্যে আমর| গ্রকৃতির কর্ষের দিকটির পরিচয় লইতে পারি! 
ফুলকে দেখি'তি যতই হৃন্দর, মনোরম বঙ্গিয়া বোধ হউক, প্রয়োজন-সাধনে 
জন্তই তাহার উৎপ্তি; প্ররুতিনিিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্তই তাহার এই 
সজ্জা, ফ্ণগ দ্ধবর সমারোছ। বৃক্ষবংশের ধার! প্রথিবীতে বাচাতে 
খাকে, দ্ইক্ষন্ত ফেমন করিয়াই হউক, তাহাকে কল ফলাইতে হয় । সেউজগু 
তাঙ্তার বর্ণগন্ধের হত আয়োজন। তাার বর্ণগন্ধে তথা মধৃসঞ্চয়ে আরুষ্ট হই 
মৌষাছি ভাহার নিকট আলিয়! ভাহার রেখ লইয়! প্রকৃতির কই গুুয়োজ 
সাধনে সাছাধা করিয়া! খ্াকে ঃ সেই প্রপ্মোজন মিটিয্ব। গেলেই ফলস শুক 
বরিছ! যায়। প্রকৃতির বাছিরের প্রাণটিত্ে এই কাজের শির্ষম ছা 


সংকলন-- প্রাবণ-সন্ধ্য! ৯৯ 


সকলকেই এইতাবে ব্যস্ত থাকিতে হুয়। সেখাঁনে কুঁড়ি হইতে ফুল ফুল হইতে 
কল, ফল হইতে বাঁজ, বীজ হইতে বৃক্ষ_-এই নিরবচ্ছিন্ন পরিণতির কর্মশৃংখলে 
প্রত্যেকে বাঁধ । বর্ণে-গন্ধে যে ফুলটিকে অত্যন্ত ন্গি্চ এবং স্থকুমার বলিয়! 
বোধ হয়, তাহাঁকেও রৌন্্রে-জলে প্রকুতি নির্দিষ্ট কর্মের দায়িত্ব পালনের জন্ট 
প্রতি মুহূর্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহার বিশ্রামের কোনও অবকাশ 
খাকে না। প্রকৃতির কর্মশালায় তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই কাজের হিসাব না 
দিলে চলে না। 

আবার এই ফুলই কাজের নকল ব্যস্ততা! দূর করিয়াই মানুষের হায়ে 
উপস্থিত হুয়। মানুষের হাদয়ে ফুল যখন প্রবেশ করে তখন তাহার অথণ্ড অবকাশ 
প্রয়োজনাতীত বৃহত্তর সার্থকতায়। শাস্তি ও সৌনর্ষে পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে তাছার 
'সৌন্দর্য-মাধূধের সম্পর্ক ; তাঁছার সহিত গ্ররুর্তি্ কর্মজগতের কোন যোগ নাই। 
মান্কষের অন্তরে ছল মৃক্তি, আনন্দ ও সৌন্দর্ধজগগতের রাজদৃত। প্রন্কৃতির কর্মের 
জগতে মৌমাছি ফুলের ধর্ণ-গন্ধকে কেবল তাহাক্স ক্ষুধানিবৃত্তির পথের 'উপায়চিহ 
রূপেই জানে, কিন্তু মানুষের মনে তাছাই লৌন্দগ্ব-বোধ জাগায়, বিনা প্রয়োজনের 
আনন্দ জাগায় । এই বর্ণগন্ধই মানুষের নিকট প্রকৃতির প্রেমের বাণীটিকে 
বছন করিয়। আনে । 

প্রকতির এই ছ্বেতরূপ বড়ো বিচিত্র। একই সময়ে তাহার এই ছুই 
চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির ; এক দিকে এ ফুল কাজের পরিচয়পত্র লইয়া! 
প্রকৃতির কর্মশালায় প্রবেশ করে, বৃক্ষের বংশরক্ষার জন্য ফল কলাইবার কর্মবন্ধনে 
সে বন্দী; অন্যদিকে সেই ফুলই মানুষের অন্তরে সৌন্দর্যের পরিচয়্-পত্র লইয়া, 
লকল প্রয়োজনের বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া! মৃক্ত ন্বরূপে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির 
একই রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ছুইটি স্থুরই পাই: একটি প্রয়োজনের, অপরটি 
আনন্দের। এই ফুলের দৃষটাস্তটিকে অনুসরণ করিয়াই আমরা দেখি, বাহিরের 
দিকে তাহার কর্মব্যস্ততা ৷ কুঁড়ি হইতে গাছ পধস্ত এই কর্মচাঞ্চল্যের' কোথায়ও 
এতটুকু অবসর নাই, কিন্ত মানুষের অন্তরে কর্মচাঞ্চল্যের কোনও স্থান নাই, 
ফুল তখন অচঞ্চল শাস্তির পূর্ণ প্রকাশ । এই সময়ে প্রকৃতির একদিকে তাহার 
কর্ম, সেখানে প্রতিমূহূর্তেই তাহাকে কর্মের ছিসাব দিতে হয়, অন্যদিকে মাহুধের 
অন্তরে সকল কর্মবন্ধন হইতে তাহার মুক্তি, পরিপূর্ণ অবকাশ) বাছিরের দিকে 
প্রকৃতির তটভূষি তাহার কর্বক্ষেত্র, অন্তরের দিকটিতে তাহার সমু ; সেইখানে 


১০০ ডিএ কোস” বাংল! সহাম্িকা 


সে সকল প্রয়োজনের প্রতি জক্ষেপহীন, নিজের লৌন্দর্ষের ভরজলীলায় মনোরষ, 
সন্গীতের সথুরলহরীতে মানুষের হদয়ের অতুলনীয় সম্পদ । 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গ্রকুতিরসিক কবি। গ্ররৃতির সহিত তাহার নিবিড় 
আত্মিক-সম্পর্ক তাহার বিভিন্ন রচনায় রূপায়িত হইয়াছে । 'শ্রাবণ-সন্ধ 1 রও 
প্রকৃতির সহিত মানবহায়ের সৌন্র্য-মাধূর্যের সেই সম্বন্বট তিনি সুন্দরভাবে 
নির্দেশ করিয়াছেন । বর্ষণমুখরিত শ্রাবণ-সন্ধার যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, 
তাছ! কবির হাদয়ের গভীরতম অনুভূতিতে অতিষিক্ত। প্ররৃতির এই জীবন্ত 
গটভূমিতেই প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক, প্রকৃতির দৈতরূপ বিষয়ে তিনি 
ঠাছার ভাবনাকে রূপায়িত করিয়াছেন । এই ভাবনার পরই আসিয়াছে কবির 
অন্তরের গভীর উপলব্ধিঃ তিনি আকাশভর! শ্রাবণের ধাঁরাবর্ণকে নিজের 
অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন; তাহার অন্তরের 
লন্ধবাকাশেও শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হুইস্বা নামিয়াছে। এই শ্রাবণ-সন্ধ্যায় প্রকৃতি 
তাহার অন্তরে পরমদেবতার মহৎ বিরহসংগীত অস্করণিত করিয়া তৃলিয়াছে। 
শ্রাবণ-আকাশের মত কবি-হদয়ের আকাশও যেন ঝর্‌ ঝর্‌ বর্ষণের ক্রন্দনে 
যলিতেছে, হরি বিন। দিনরাত্রি কেমন করিয়। কাটিবে! এই অন্ধকারের, এই 
শ্রাবণের কথ! হইতেই, একটি পুম্পবিকশিত বনের সজল গন্ধের মতই, সেই 
বেদনার মধ্য হইতেই পরমেশ্বরের অন্ৃভূতির অশ্রণিক্ত আনন্দ উৎসারিত 
হইয়াছে। কবির ভাবম! এইভাবে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়! পরম গভীরতায় 
উত্বীর্ণ হইয়াছে। 

৩। “তখনি আমর বুঝত্তে পারি, এই সোনার লক্কাপুরীই আমার 
জব নয়-_বাইরে আমার মুক্তি আছে, মেইথানে আমার €প্রমের 
লাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থ 1।' 

_টউত্তিটির তাগপর্ধ বিশ্লেবণ করিয়া! দেখাও। 


উত্তর ৫ প্রকৃতির ছুইটি রূপ আছে, একটি ভাহার বাহিরের কর্মের রূপ 
আর একটি তাহার ভিতরের প্লূপ, সেখানে মানুষের সহিত তাহার সৌন্দর্য. 
মাধূর্যের নিত়ানছগ্ধ। গাছের ফুলের দৃষ্টান্তে আমর! প্রন্কতিয় এই দৈতরগের 
একটি সার্থক পরিচিতি লাভ করি। ফুলকে গ্ররুতির নিদিষ্ট কর্মপালনে, বৃঙ্গের 
বংশরক্ষার প্রস্নো্ধনে প্রতিটি খতুতে হখানময়ে উপস্থিত হইতে হয়? ই 


লংকলন--্প্রাবণ-সন্ধ্য। ১৩১ 


প্রয়োঙ্ছন সাধনের জন্তই তাহার বত বর্ণগন্ধের আয়োজন। কিন্তু আমাদের 
হয়ে সে রাজদুতের মতই বৃহ্ৃতর জীবনের বার্ত। লইয়! উপস্থিত হয়। 

সীতার আযাখ্যানের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ প্রন্কৃতির সহিত মানবহৃদয়ের এই 
নিগৃঢ় সন্বন্ধটর তাৎপর্য ব্যাধ্যা করিয়াছেন। সীত! বখন রাঁবণের লক্কাপুরীতে 
রাবণ কর্তৃক নির্যাতিত হুইয়! অশোককাননে বন্দিনী ছিলেন, তখন হনুমান 
রামচন্ত্রের দুরূপে তাহার নিকট উপস্থিত ছন। ভিনি সীতার বিশ্বাস 
উৎপাদনের অন্ত রামচন্দ্র আংটি নিজের সঙ্গে লইবন গিয়াছিলেন। এই 
আংটি দেবিয়াই সীতা! বুবিতে পারিয়াছিলেন, এই দৃতই তাঁহার প্রিতমের 
নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, রামচন্দ্র তাঁছাকে বিস্বৃত হন নাই, তাছাকে 
উদ্ধার করিয়া! লইবেন বলিয়াই তাগ্জার নিকট উপস্থিত হুইয়াছেন। 

আমরাও সীতার মত দোনার লক্কাপুরীরূপ সংসারের স্থখভোগের মধ্যে 
আবদ্ধ হইঘ্া আছি; স্থৃপ ইন্দরিয়গ্ঈপ রাক্ষস আমাদের কেবলই তাহাকে তজন। 
করিবার জগ্ত প্ররোচিত করিতেছে। কিন্তু রাঝচন্ত্রের প্রেরিত দূত হনুমানের 
মতই সংসার-সাগর পারের খবর লইয়া, আমাদের প্রিক্নতম অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত 
হইয়। ফুল আমাদের হৃদয়ে আসিয়! উপস্থিত হয়। সে আমাদের নিকট ঈশ্বরের 
এই বাণীকেই জানায় £ সে সেই হুন্দর এবং আনন্দময়ের দূত, তাহার সংবাঘ 
লইয়াই সে আলিয়াছে। লঙ্কার্থীপের মতই যে সংসারত্ীপে আমরা! অবস্থান 
করিতেছি, তাহার সহিত ঈশ্বরের বিচ্ছে:দর অশ্রলবণাক্ত সমু'দ্রর ব্যবধান 
কিন্ত ফুলের বার্তায় আমরা বুঝিতে পার আমাদের এই বিচ্ছি্ততার দ্বাপ-জীবনের 
লছিত তাহার মিলনের সেতু বাধ! হইয়া গিয়াছে, তিনি আমাদের এক মুহূর্তের 
জন্তও বিস্বত হন নাই, তিনি আমার্গের উদ্ধার করিবেন; সংসারের মোছ 
আমাঙ্গের এমন করিয়া চিরগিন বীধিয়্া রাধিতে পারিবে না। ফুলের সৌন্দর্য 
'তথ। বর্ণগন্ধ তাহার প্রেমের আশ্বাসের অভিজ্ঞান। 

আমর! উপলব্ধি করতে পারি, ফুলের বর্ণগন্ধ রূপরস তো আমাদের 
পরমদ্দেবতারই মিলনের আংটি । আমর! তখন আমাদের আশপাশের সমস্ত 
কিছুকে তুলিয়া! বাই, সেই আনন্দময়ের অভিজ্ঞান আমাদের হৃদয়মনকে ব্যাকুল 
করিয়! তোলে । আমর! সেই ব্যাকুলতায় উপলব্ধি করি, এই সোনার লঙ্কাপুবী, 
গাই লংসার এবং তাঞ্চার স্থখভোগের সকল আয়োজনই আমাদের সব কিছু 
নয়। ইহা ধাহিরেও, ঈশ্বরের প্রেমে-গ্রীতিতে তাহার দান শৌনার্ষে-মাধুর্ষে 


১২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


ফাজবের সুক্কি আছে; সেইখানেই তাছার প্রেমের সাফল্য, ভাছার জীবনের 
চরিতার্থতা। প্রকৃতি এইভাবে ঈশ্বরের দূতরূপে আমাদের নিকট বৃহত্বর 
জীবনের গ্রন্ভীরতম এখ্বর্য বছন করিয়! আনে। 

৪1 “একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা-_বন্ধনের এবং 
মুক্তির; একই বূপ-রস-পব্ধ গন্ধের মধ্যে এই ছুই সুর, প্রয়োজনের 
এ্রবং আনন্দের; বাইরের দিকে ভার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার 
শান্তি; একই সময়ে একদিকে ভার কর্ম, আর একদিকে ভার ছুটি, 
_ ৰাইরের দিকে ভার তট, অস্তরের দিকে ভার সমুদ্র ।' 

-_ এই উঞ্জিটিপ মধ্যে প্রকুতির যে রূপ-বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। 

উত্তরঃ ছিতঃয় প্রশ্নের উত্তর দেখ। 

৫। 'আ্রাবগ-সন্ধ্য।' প্রবন্ধটির রচনা-সৌন্দর্য বিঙ্লেষণ করিয়। 
দেখাও। 

উত্তর £ শ্রাবণ-সন্ধযা রবীন্দ্রনাথের আত্মমুখী (50৮16০0%6) ভাবনার 
পরিচায়ক_ভাবপ্রধান রচন!। একটি বর্ষণমুখর শ্রাবণ-সন্ধ্যায় কবির মনে ষে 
ভাবনা ও ভাব জাগিয়াছে, তাহা! অতুণনীয় চিত্র-সৌন্দর্ষে, সার্থক বর্ণাঢ্য 
উপমার, ধ্যান-নিবিড়তাঁয় এবং উপলব্ধির এঁকাস্তিকতায় আলোচ্য গ্রবন্ধটিতে 
গীত-কবিতার ছন্দ ও লাবণ্য লাভ করিয়াছ। মানুষের ভাষ। আর গ্ররুতির 
ভাষা, প্ররৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগ, ভগবান প্ররতি-দুতের 
মাধ্যমে তাহার সৌন্দর্য ও আনন্দের এশ্বম্রে সংবাদ কেমন করিয়া মানবের 
নিকট পাঠাইতেছেন, আর প্ররন্কতি শ্রাবণ-সন্ধ্যার বর্ষণধ্বনির ভিতর ।দয়! 
পরমদেবতার সহিত মানবের অনার্দি বিরহের বাণী কিভাবে বহন করিয়া 
আশিয়াছে-শ্রাবণ-সন্ধার পটভূমিতে এই সকল বিষয়ে কবির মনের 
ভাবনাগুলি এখানে প্রকাশিত হুইয়াছে। গ্লিতিকবিতার মত নিগুড় দ্চ্ছন্দচারী 
ভাব-প্রেরণার নিগৃঢ় যোগন্ত্রে এই ভাবনাগুলি সমন্বিত হইয়্াছে। 

কবি প্রথমেই শ্রাবণ-সন্ধযার একটি হুন্দর-রেখাচিন্র আঁঙ্কত করিয়াছেন £ 
“আজ শ্রাবণের অশ্রাস্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কছু কথ! আছে সমন্তকেই 


সংকলন--আপাবণ-সন্ধা! ১৬৬ 


ভাসিয়ে দিয়েছে? মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়-_-এবং যে কখনে। 
কটি কথা কইতে জানে না সেই মৃক আজ কথায় ভরে উঠেছে কবির 
ভাঁবচারণায় বছিঃগ্রকৃতি ও অস্তঃপ্রকৃতি নিবিড়ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে ১ 
'আজ বোবা সন্ধ্যা-গ্রকৃতির এই যে হুঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্র্ধ হয়ে 
গন্ধ হয়ে সে থেন ক্রমাগত নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একট 
সাড়। জেগে উঠেছে, সেও কিছু একটা বলতে চাচ্ছে ।.এরকম খুব বড়ে। করেই 
বলতে চায়-_কিন্তু সে তো কথ! দিয়ে হবার জে! নেই, তাই সে একটা স্থুরকে 
ধু'জছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসস্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, 
বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথ! সে তো স্পট কথায় নয়--মে কেবল আভাসে 
ইঙ্গিতে, কেধল ছবিতে গানে ।” উপপান্ধর গভীরঙ্ক।য় এবং অনুপম প্রকাশ কলার, 
লাবণ্যে এই অংশটি আমাদের নিকট গভীরভাবে আকর্ষনীয় হইয়া! উঠিয়াছে। 

“প্রকৃতির দরজায় যে ফুপকে ঘথা-খতুতে বঞ্গীসময়ে মজুরের মতো! হাঞ্জরি 
দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পে রাজদূতের ম'তা উপস্থিত হয়ে থাকে'-_ 
এই সংক্ষিপ্ত অর্থগৃচ ভাষণেই প্রকৃতির কর্ম গতের রূপ, আর মানুষের অস্তরে 
তাহার বৃহত্তর জীবনের আনন্দ ও শৌন্দর্ষের বার্তাবছনকারী রূপ-__এই 
ছৈতরূপ সার্থক-ভাবে অভিব্যঞ্চিত হইয়াছে । ছর্ণলঙ্কাপুীতে বন্দিণী সীতার 
এব' রামচন্ত্রের দূতের চিজ্কল্পে সাংসারক জীবনের ক্ষুদ্রতার স্বীপবাসী মান্থষের 
বিড়স্বন। এবং ফুলের বর্ণগন্ধের মাধ্যমে জশ্বরর মিলনের বাণী প্রেরণে আমাদের 
অন্ধজীবনের সত্য উজ্জ্রলরূ:প উতদ্ভালত হইয়া উঠিঘ্াছে। প্রকৃতির সকল 
প্রয়োজনের কর্মই মানুষের অন্তরে হুন্দর ও মধুর হুইয়। উঠে, প্ররুতি ও 
ঘা যর এই হায়সন্বদ্ধকে কবি ব্যঞজনাসমৃষ্ধ বাচনতঙজগিতে হুরময় ও সৌন্দর্যময় 
করিয়া! তুলিয়াছেন £ সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের 
দ্বীপযাল। হয়ে দেখা! দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশব্ধ স্গীত হয়ে ধ্বনিত 
হয়। প্রকৃতির কার্ধকারণের লোহার শৃঙ্খল বম্ঝম্‌ করে, অন্তরে তার আনন্দের 
অহেতুকত1 সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে ।' 

প্রবন্ধটির উপসংহারে কবি শ্রাবণ-গ্রকৃতি ষে কি ভাবে অস্তরতমের বিরহৃ- 
বেদনা এবং সেই বেদনার অর্ধ্য মাঙ্ছষের নিকট বহন করিয়। আনে, সেই 
উপলক্ধিকে গীতিকবিতার ভাবগভীরতার এবং স্থ্রমুছনায় এইভাবে 
এব্ধময় করিয়া তুলিয়াছেন : “তবু এ অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে 






১৩৪ ডিগ্রী কোর্ম বাংল! লহার়িক। 


একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভর! রয়েছে ; একটি কোন্‌ বিকশিত বনে 
সঙ্গন গন্ধ আসছে, এমন একটি জনির্বচশীয় মাধূর্য ষ। এখনি প্রাণকে বাথায় 
কাদয়ে তৃলছে, তখনি সেই ব্যথা! ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত জানন্দকে টেনে বের 
করে নিয়ে আসছে।, 

৬। শ্রাবণ সন্ধ্যা, প্রবন্ধটির প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ প্রক্কতির 
বছির ও ভিরের বূপ এবং দ্বিতীয় অংশে বিরহতত্ব জদ্ব্ধে 
ভালোচন। করিয়াছেন; এই দুইটির জধ্যে যোগসুত্র কোথায় ভাহ। 
ভালোচন। করিয়া দেখা ও। 

উত্তর 2 হিতী'য় প্র-শ্রর উত্তর দেখ। 

৭। জ্রাক্ণ সন্ধ্যা, প্রবন্ধ লেখকের যে চিন্তাধারা ব্যক্ত হইয়াছে 
তাহা সংক্ষেপে ব্বিত কর। [ ক. বি. প্রাক. ১৯৬২] 

অথব', 'শ্রাবগ-সন্ধযা'য় গুকুতির জে মানুষের অন্তরের জন্থস্থটি 
রবজ্ানাথ যে ভাবে উদঘাটিত করিয়াছেন ভাহা। নিঙ্ের ভাষায় 
প্রকাশ কর। [ ক. বি. প্রবেশিকা, ১৯৬১] 

ভথবা, 'শ্রাবগ-জদ্ধ্যা'য় রবীজ্্রনাথ যে অনুভূতির কথ বলিয়াছেন 
ভাহ। নিজের ভাষায় গুকাশ কর। [ক. বি. মধ্যমিক (বিকল্প), ১৯৬] 
অথবা, 'হ/.৬-সন্ধ)1 প্রবন্ধে »বীন্দ্রনাথের চিস্তাধারার মরন 


কাংক্ষেপে লিখ। [ ক. বি. প্রাক» ১৯৬৪] 
জথৎ, 'শ্রাবপ-সন্ধ্যা, প্রবন্ছের ভস্তনিহিত্ত ভাব-হস্ত নিজ ভাঘায় 
বিশদ কর। [ বধ” বিশ্ব. ১৯৬৮ ] 


স্তর ঃ «নং প্রশ্নোতরের সাহায্যে লিখ । 





শিক্ষার মিলন 
॥ সার-সংক্জেপ। 


বিরাট বস্তবিশ্ব নিয়মের হবার! নিয়ন্ত্রিত । এই নিয়মের জঞানেই পাশ্চাত্য 
দেশ চতুর্দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে বিশ্বের নিয়মের 
লঙ্গতি আছে; এই নিয়মের অধিকার মান্থষের নিজের মধ্যে নিছিত-- ইহা 
মানিয়'ই মানুষ আত্মশক্তিতে গ্রতিষিত বইতে পারে। মুরোপ খন বিজ্ঞানের 
আলোচনায় নিয়মের এই ভিত্তিটি উপলদ্ধি করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার 
রাজনৈতিক স্বাতঙ্তের বার্থ বিকাশ আরম হইয়াছে । আমর! তাহ! বুঝ 
নাই বশিয়াই পরমৃখাপেক্ষিত আমাদের জাতীয় জীবনকে পন্জু করিয়া! 
রাখিয়ছে। অক্স্ যুরাপ নিয়মের চর্চায় যে ঠ্পুল এইখর্য সংগ্রহ করিয়াছে, 
তাহাতে মান্ু'ষব যথাথ তৃত্থি ঘটিতে পার্রে না । বিশ্বের বাহিরের দিকে যাস্ত্রিক 
সভ্যতার এই জ্ঞ'নচর্চ। সত্য এবং উপযোগী, কিন্তু তাহ যঙগি মানুষের অস্তরকেন্ঠ 
গ্রাদ করে, তবে সবনাশ দেখা দ্েয়। ফুরোপের ক্রমবর্ধমান অতৃপ্ত এর্বর্বলোভে, 
লাম্রাজ্যবাদের শোষণে, আচক্স সামাজিক বিজ্রোছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মত 
রক্তক্ষয়ী শ্বযুদ্ধে তাছার সংকীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে মানবজাতির সন্কটকেই 
আমরা লক্ষ্য করি। 

ভারতবর্ষের ধণ্ষ:দর বাণীতেই জীবনের প্ররুত চরিতার্থতার সন্ধান পাওয়! 
ঘায়। তাহ রা! এক্যানুভূতিকেই জীবনের পরয আদর্শরূপে ঘোষণ! করিয়। 
গিয়াছেন। বস্তর-জগৎ হইতে আত্মাকে মুক্ত করা আত্মিক সাধনার একটি 
প্রাথমিক পর্ধায়। বস্তবিশ্বের নিয়মে, বিজ্ঞানের অনুশীলনে ক্ষুধ! তৃষা! ব্যাধি 
হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার যে চেষ্ট! পাশ্চাত্য ছেশে দেখ! যায় তাহা মানুষের 
মুক্তসাধনার একটা দিক। খর প্রাচ্ছেশ অমৃত লাভের যে সাধন! করিয়াছে 
তাহা সুক্তিসাধনার অপর দিক। নুতরাঁং পূর্ব ও পশ্চিমের মানস বদি যিলিষ্চ 
না হয় তবে উভয়েরই জীবন বংর৫ধ হইতে বাধ্য। 

স্বাজাত্যের অহমিকাপূর্ণ তেদবুদ্ধি হইতে মুক্তিদান করাই এ যুগের শিক্ষার 
মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত $ দেই লক্ষ্যের সাধনায়ই আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে 
গূর্ব ও পশ্চিম্র 1মলনের পুণ্যতীর্থ করিয়া! তুলিতে হইবে । আর্যসভ্যতার দে 


$5% ভিএী কোর্স বাংলা সহাঁক্সিক। 


ঘেমন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্য অন্বীকারেও পাশ্চাত্যদেশের লেই 
তেদ-ুদ্ধিই প্রকাশিত। আমাদের সেই মোহ দূর করিতে হইবে এবং সত্যের 
নির্মলতায় যে মান্থষের আত্মার বথার্থ প্রকাশ, তাহ! শিক্ষার মধ্যে প্রচারিত 
এবং কর্সের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে হইবে । 


॥ বন্তব্/-নংতকত 

[১] প্রাচা অপ্রা্কৃত শক্তির মহিমারূপেই এই বিশ্বকে দেখিয়াছে, কিন্ত 
পাশ্চাত্য এই বিশ্বকে জানিয়াছে এক নিয়মের রাজত্ব রূপে । 

[] আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দপছনে আছে আলল্ত, জড়তা! ও মৃঢ়তা। 
আমরা পশ্চিমের এ বিশ্ববিজয়ী বিষ্যাকে শিক্ষা করিয়াই আমাদের দুবলত! 
চাকিতে আগ্রহী । 

[৩] বস্তবিশ্ব যে নিয়মে চলে আমাদের বুদ্ধিও চলে সেই নিয়মে। তাই 
বন্তধিশ্থের নিয়মকে অধিগন্ত কর! ছুরছ নহে বুদ্ধির ভীরুতাই হইতেছে 
খক্ধিহীনতার প্রধান কারণ। 

[৪] বিজ্ঞানের বলে পশ্চিম ভীরুতা! কাটাইয়াছে বলিয়! পশ্চিমে জাগিয়াছে 
ব্যক্তি ত্বাতম্বের মাহমা, আর আমর! বলিয়াছি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ষ'। 

[ধ] ফুরোপের যাস্ত্রিক সভ্যতা! জ্ঞানচর্চার উপযোগী কিন্তু তাহা অন্তরকে 
গ্রাস কারলে সমূহ ক্ষতি। 

[৬] প্রাচাদেশ বস্তজগৎ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া অমৃত লাভের 
শআধলায় রত। 

[৭] প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাললের বদি 
মিলন ন! হয় তবে সমৃহক্ষতি। তাহার মতে অহমিকাপৃ্ণ ভেদবুদ্ধি হইতে 
মনকে মুক্িান করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়! উচিত। 


॥ রচন।-পরিচিতি ও রমগ্রান্থী সম।লোচন।। 


দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্ত্রনাথ আজীবন চিন্তিত ছিলেন। শিক্ষাই 
অ্স্তত্ব বিকাশের, মানবজীবনের পূর্ণত! অর্জনের এবং জাতীয় জীবনের শক্তি- 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অনম্পর্ণতা তাহাকে 
শীদ্িত করিয়াছে। “শিক্ষার মিলন' গ্রবন্ধুটিতে শিক্ষা সম্পর্কে ভাহার সেই 


লংকলন- শিক্ষার মিলন ১৩গ। 


উৎ্কষ্ঠাই প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষারর্শ গ্রচঙগিত করিবায় জন্তই 
তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রবন্ধটির পটভূমি বিশেধভাবে 
স্বরণীয় | ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন যুরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ শেষ 
করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে- 
তাছার অভিমত জানিবার জন্ত দেঁশবানী উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। . গান্ধীজী 
পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞান বর্জনের উপদেশ দিয়াছলেন। ”১৫ আগস্ট (১৯২১) 
সুনিভালিটি ইনভিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কবি- 
লংবর্ধনা সভায় তিনি শিক্ষার মিলন' ভাষণ পাঠ করি.লন।***রবীন্রনাথ স্পষ্ট 
করিয়া! ন৷ বলিলেও সকলেই বুবিলেন যে, গান্ধীজী যে পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের 
নিন্দা করিতেছেন তাহ! আধুনিক ভারতের'পক্ষে দে সদুপদেশ নহে । দৈব 
ও জাছুমন্তরে সাক্ত হয় না; স্বরাজের প্রতিষ্টা বাছিরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি 
আস্থ। আত্মশ ক্তর প্রধান অবলম্বন সেই আম্থার উপরে $ রবীন্দ্রনাথ চিরদিন 
এই আত্মবুদ্ধি ও আত্মপক্তির উদ্বোধনের জন্ত বলিয়া আপগিয়াছেন, আঙও 
তিনি সেহ কথ! বাঁললেন। এই প্রধন্ধে রখীন্ত্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের, 
হাশনালিজমের বীভৎস রূপের কথ! উল্লেখ করিয়। বাললেন যে, পশ্চ.মর 
চিন্তাণীল মণীষীব৷ আত্মলবন্ধ দেশপ্রেমকে ুবুদ্িরই নামাস্তর মণে করিতেছেশ ? 
দেশের সর্বজনীন এই আত্মন্তরিতা নৃতন রূপ লইয়। যুখোপে কা মহ অশাস্ি 
আনিয়াছে তাহ! তে৷ তানি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেশ। সুতরাং পৃথিব তে 
নৃতন ভাবের আদর্শ প্রচারের জণ্ত নৃঙ্ন শিক্ষার প্রয়োজন। মুগাপের 
ধাশনালিজমের আবর্জন। পাছে এদেশে আয়া ভারতবর্ষের মৈত্রীর সাধনাকে 
নান করিয়া ফেলে তজ্জ্ই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সাবধান কগিয়। লেন ॥ 
ভারতের সাধকের মন্ত্র তেদবুদ্ধি দুর করিবার মন্ত্র স্থৃতগনাং ভারতবর্ষে 
্াশনালিজমের ও অসহুযোগের যে যুগ্ম রূপ দেখা দিয়াছে, তাহ! ভারতীয় 
লাধকদের'সাধনান্ এশ্বর্ধ নহে । এইজন্তই কবির মতে ভাবী তা$তে শিক্ষার 


অসহযোগ নহে, 1শক্ষার মিলন ঘটাইতে হহবে ।” (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যাস্ক 
_বুবীন্দ্রজীবনী ) 


ণশক্ষার মিলন' গ্রবন্ধটির সমগ্র অ'শেই রবীন্তরনাথের নির্মেপ্ছ উদার ও 
মানবিক প্রজ্ঞাদৃষটির স্বক্ছ আলোক বিচ্ছুরিত | যে বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চায় পাশ্চাত্য 
দেশ বাহিরের জগছের উপর প্রাধান্ত বিস্তার কলিয়াছে, তিনি ভাঙার 


১৮৮ ডিগ্রী কোর্স ধাংল! সহায়ক! 


উপযোগিত! বখাষখ ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন $ আমাদের দেশ তাহাকে 
উপেক্ষা করিয়া! বুদ্ধির ভীরুতাগ্রহ্ুত দৈবের উপর নির্ভরশীলতায় ছু হুইয়। 
পড়িয়াছে, তাহ! উল্লেখ করিতেও তিনি ভোলেন নাই। তেমন্নি আত্মাকে, 
গাহার মিলনের ধর্মকে উপেক্ষা করিয়! মুরোপ তাার শক্তিকে ঘে ভাবে ক্ষুত্ 
জাঙীয় স্বার্চেতনার বাছন করিয়া! তৃলিয়াছে, তাহাতে মানবসভ্যতার ভবিস্বাৎ 
সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই । বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাবে প্রাচা দৈতগ্রন্ত 
রর নিপ্রাণঃ অস্তরাত্মার মৈত্রীবুদ্ধির অভাবে, তোবুখর বিষবাম্পে প্রতীচ্য ক্ষু, 
ড়িত। 

সভ্যতার ভবিষৎ প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবোধ এবং প্রাচ্যের আত্মার মৈত্রী 
ভাবনার সমন্বয়ের উপরই নির্ভরশীল । সেইজন্ত আমাদের দেশের বিস্তালয়কে 
পূর্ব পশ্চিমের মিলনের ক্ষেত্জে পরিণত কঠিতে হইবে; আমাদের বোব। দরকার 
'যে, সত্যলাতের ক্ষেত্রে মিলনের কোনও বাধা নাই। গভীর মননখলতা। ও 
আবেগের সমন্বয়ে, প্রকাশভজির চারুতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই দাবতোম মহৎ 
ক্আদর্শ আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষার খুঁটিনাটি প্জিকল্পনাগত 
সমস্ত! তাহার আলোচ্য নয়। তিনি সভাতার মৃল্যধোধের আলোকে 
ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার পটতৃমিকায়, শিক্ষার মৌশিক নীতিই নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

বুখ-দীপ্ত ভাষার মাধ্যমে দৃষ্টির গভীরতা! এবং বিস্তার প্রবন্ধটিকে সার্থক ও 
রূসোতীণ করিয়াছে। 


॥ শব্দার্থ ও টিক। ॥ 


ভন, ১৬ নেই দ্বিকে তে মস্ত একট] কল- যন্ত্র যেমন বাধা 
নিয়মে চলে, বস্তবিশ্বও চলে তেমনি বাধা [নয়মে ; তাই আচার্য রামেক হুচ্দর 
ভ্রিবেপী তাহার "নিয়মের রাজন প্রবন্ধ নুন্দরভাবে বলিয্বাছেন--'এ পৃথিবী 
নিয়মের রাজস্ব, উঠিতে ও নিয়ম, বসিতেও নিয়ম । বস্তবিশ্ের ভূর্গন-"" 
ফাতে--বস্তবিশ্বের ঘে পথে আমাদের চলিতে হয় সে পথ বড় ছুর্গম। এই 
ব্তবিখে চল্গার পথ নিয়মের হজে বাধ! । যে এই নিয্বমকে লজ্ছন করিয়া! চলিতে 
চায়, এস নিজেকেই ফাকি দেয়। আর যে এই পথে নিয়মনিষ্ঠ ছইয়! চাঁলবাক 
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বিদ্ভা আয়ত্ত করিয়াছে সে কেবল বস্তর বাধা অতিক্রম করে নাই, উপরস্ত 
বন্তই তাহার সহায়ক ছইয়্াছে। বিশ্বভোজ _আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে 
বিরাট বস্তবিশ্ব পড়িয়। রহিয়াছে, তাহার বস্বম্পদ নি:সন্দেহে মানুষের 
তোগের জন্ত সমাহত, কিন্তু সকলের ভাগ্যে এই ভোগ সমান ভাবে ছোটে ন1।. 
প্রকৃতপক্ষে 'বীরভোগ্য। বন্দ্ধরা' | বিগত! যে সভ্য বিদ্যার দ্বারা জগতের 
চিরস্তন সত্যবন্তকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যাহা সতা তাহার বিনাশ নাই। 
আজ পশ্চিমের লোক যে বিদ্যাকে আয্মত্ত করিদ্বা! বিশ্বজয় করিতেছে তাহার মধে 
নিশ্চয়ই সত্য আছে। এই সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন যুক্তি শাই। 
ইহাকে অম্বীকার করার অর্থ সত্য-জ্ঞান ছুইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখ!) 
পশ্চিমের লোক সাধনার বলে বিদ্যা আর্দন করিয়া! নান! অজ্ঞাত বস্তকে 
জানিতেছে, ফলম্বরূপ তাহার! নিজেরা উপকৃত হইতেছে, বিশ্বও উপকৃজ 
ইইতেছে। এইধানেই বিদ্যা শাশ্বত মৃশ্যের অধিকারী; ইহাই বিস্তার 
সত্যরূপ। এই বিাসের ৫জারেই জি হয়_বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডে যে নিয়ম 
প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রকাশ করে তাহা! ক্রুটহ্বীন _এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যের 
উপর প্রতিগ্তিত। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের বলেই পশ্চিমের লোক বিশ্বের বছ 
ব্যাপারে জয়লাভ করিতেছে । যে সত্য যুক্তিনির্ভর, সেই সত্যকে উপলন্ধি 
করিলে নিজের জীবনের উপর কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়া যায়। 

আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি'''সমঞ্জন্তয আছে- বিশ্বে প্রতিনিয়ত 
চলিতেছে যে শক্তির লীলা, আমরা বুদ্ধি দ্বার! তাহা! উপলব্ধি করিব_ ইহাই 
সত্াৃষ্টি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি নান! অবাচ্ছনীয় প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। তাই 
প্রজ্ঞার সাহায্যে বুদ্ধিকে শিল্পস্ত্রত করিয়া সত্যের পথে চালিত কর! প্রয়োজন ॥ 
ুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ও মোহমুক হইলে তাহার আলোকে আমর! উপলব্ধি করিতে 
পারি নিখুত নিয়মে পরিচালিত সেই শক্তিকে, যাহারা লীগ! বিশ্বের অপুতে 
পরমাগুতে । ব্রন্ধাণ্ডের চলার নিয়মের সহিত আমাদের বুদ্ধির নিয়মের মধ্যে 
আছে অন্তু শ্বাজাত্য, আছে “অপূর্ব সামগ্রন্ত। বলা বাহুল্য, উভয় নিক্পমই 
সমজাতীয়। 

পুলিশের দারোগ। থেকে শ্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত - রবীন্রনাথের 
প্রবন্ধটি ইংরেজ সাআাজাশাসনকালে রচিত । সেই যুগে সাধারণ মাছ্য দারোগা 
অত্যাচার বা! সব্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশার উপত্রবকে ধৈববিধান রই 


4১৬ ভিগ্রী কোস” বাংল! সহায়ক 


মানিয়া লইত। বুদ্ধির ভ্ভীরুভাই...জাওুডা-_বিনিয়মের নিয়ন্ত্রিত শক্তি যে 
বিশ্বশক্তি, তাহাকে বুদ্ধিষারাই উপলা্ধ করিতে ছুয়। মানুষের আত্মশক্তির 
বোধ জম্মে তখনই খন গে এই সত্য উপলা্ধ করে যে,বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই 
বিশ্বনিয়মেরও সামগ্রন্ত আছে, অতএব নিয়মের উপর অ।ধকার মান্ু-মর মধ্যেও 
নিহত আছে। নিজের বুদ্ধির উপর আস্থ! ন। থাকিলে জীবনে স্বাবলম্বী হওয়া 
হায় না--কোনও নৃতন কিছু জানিবার ব। বুবিবার ইচ্ছাও জ.গ্রত হয় না। 
তখন কেবল একজন বাহিরের কর্তার উপরই নির্ভরত। আলে। আত্মবিষ্বানী 
'লোক চুরি-ভাকাতি হইলে নিজের খ্বাধীন বুদ্ধি তথা শাক্ত প্রয়োগ করিয়। তাহা 
সইতে [নস্তার লাভেগ চেষ্টা করে, দারোগা-পুলিশের উপরই কেবল নর্ভর 
করে না, কিন্ত আত্মবিশ্বাস-হীন ভীরু বিপদে দ্ারোগ! পুলিশের উপরই নির্ভর 
করিয়া থাকে এবং প্রবঞ্চিত হয়। ম্যালেরিয়ার মশ। রোগজাবাণু ছড়ায়। 
'ৈবের বিধান ব লয়। চুপ কারয়া থাকিলে মশার হাত এড়াইবার পার নাহ, 
কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভপায়ে তাহাদের হাত হুইতে নিক্কাতিলাত কর! যায়। 
আত্মশক্তির অভাব এবং বুদ্ধির দৈন্যহ মান্যকে দূর্বল করিয়া রাখে। 

পে।পিটিক্যাল স্থাওজ্্য _মধ্যযুগে ধর্ম বা রাজতঙ্গের অঙ্গশাসনকে 
'দৈববিধান রূপেই নিধিচারে মানিয়। চালতে হইত। আধুণক যুগে পাষ্ট্রনিয়ম 
ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের খেয়ালখুশির বিধান নয়, তাহার সহিত প্রত্যেকের 
"সম্মতির সন্বন্ধ থাক! প্রয়োজন। এই চেতশ] দেখ! দিবার পর হইতে পাশ্চাত্য 
দেশে রাজনৈতিক স্বাতস্ত্রের বিকাশ হয়, স্বেচ্চাচারী রাজ! ব1 ধর্যাজকগোঠী 
কর্তংক যখেচ্ছভাবে আগোপত নিয়মপাশ হইতে মানুষ সু[ক্তপাত করে। 
'দৈৰ-_অদৃষ্ট, পুবজ্নরকত কর্ম। এর। একট! বর্তা--"৫ঁচে বায়-_বাহার! 
আত্মশক্তিকে উপলব্ধ করিতে পারে না, ভাহারাই দৈবের ভপর |নর্ভরশীল হয় 
এবং কোন একজন কঙার উপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপাইয়। দিয়। নিজেরা 
ধাচতে চ'র়। ঘরে আঙ্তন লাগ! ইছার্দের কাছে দৈবের নিবন্ধ, কিন্তু পানীয় 
জলের অভাখ ঘটিলে ইছার। কতার উপর নির্ভরশীল হয়। স্বভাবতই কর্তাও 
ক্মনেক ভুটিয়। যায় কিন্ত এই হুতভাগ্যদের অভাব মোচন হয় না। চিস্তা ও 
বনের টৈস্ঠ এবং আলন্ড হইতেই এই জাতীয় মৃঢ়ত। জানা খাকে। 

জন্গু ৭১০ £ উপ নথ -ইছার বু.পাত্তগত অব হুইল, বে বিভভার তার 
খুলীলদে অধিদ্ভাদি সংসারবন্ধন নিঃশেষে দিনই হয় । অর্থাৎ ব্র্থাব। | ৫েদের 
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শেছজাগে এই ব্রক্গজোন আছে বলিক্ব। ইহাকে উপনিধৎ বল হচ্ব। উপগিহৎ 
ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্মৰত চর্চার প্রাণকেন্্। যাখাতথ্যস্তোহর্থান....সঙ্গান্্য 
--ইছা ঈশোঁপনিষদের অষ্টম শ্লোক । সম্পূর্ণ ক্পোকটির বাংল! অর্থ হইল £ তিনি 
€ আত্ম! ) বর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময় । তিনি শরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মজ, 
অপাপবিদ্ব, সর্বদা, মনের নিয্ন্তা, সর্বোত্তম ও শব । নিত্যকালস্থায়ী সং- 
সরাখ্য গ্রজাপতিঙগিগের জন্ত তিনি বথাধখ কর্তব্যবিধান করিয়াছেন ।” অর্থাৎ 
বিশ্বনিয়স্তার বিধান চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট । সত্য চিরকাল একই রূপে 
প্রতিষ্ঠিত; ইহ! কোনদিন তথ্যকে অতিক্রম করে ন|। বিশ্বনিয়মে খামখেয়ালি 
কোন স্থান নাই। 

অর্থের বিধান নীতি, মঙ্গল বা উদ্দেস্ট্ের নিয়ম । যথাতথ-_যেমন 
তেমনি। পেয়াদার ঘুব...হুতে হুত”্-সরকারের আইনের ভয়ে অনেক 
সময় পাইক-পেয়া্দাকে ঘুষ দিয়। অব্যাহতি লাভের চেষ্ট1কর! হয়। বিশ্বরাজোর 
অধীস্বর ভগবানেরও আছে এক কঠোর বিধান । মুঢ় ব্যক্তি এই বিধানের স্বরূপ 
কি তাহ! জানে না--তাই ভীত হয়। ধিশ্বনিয়স্তার বিধানের অনমনীয়তাঁকে 
মর্ধাধ। না দিয়! ভীরু এবং দুর্বল মানুষ তাঙ্াকে স্ততি করে। এই বিভীষিক! 
হুইতে পরিভ্রাণলাভের জগ্ত ঈশ্বর আমাদের দিয়াছেন ম্বরাজের দলিল। এই 
ফলিলেই তাহার মহ! আশ্বাসবাণী নিহিত আছে। সেই আঙ্বাপবাণীর ম্ার্থ 
গ্রহণ করিয়। বিশ্বনিয়মের সহিত বুদ্ধির নিয়মের সমন্বয়-সাধনেই আমাদের জঙ 
হইবে। কর্তাভঞ্জা-_গ্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতাবীর মধাতাগে, আউিলেটা্ছ চৈতগ্ঠ 
সম্প্রদায়ের অন্ধরূপ ব। তাহার শাখা হ্বরূপ ধর্মসম্প্রদণায়বিশেষ রূপে এই সাধনমত 
প্রবতিত করেন। আউলেচাদের শিল্ের! তাহাকে 'জয়কর্তা' বপিয়া সম্বোধন 
করিতেন, তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা হইয়াছে । ইহ! হইতেই, 
কতৃত্বলম্পন্ন, ক্ষমতাবান ব্যক্তির ভয়ভীত উপাঁসক অর্থে কর্তাভজ শব্টির গ্রয়োগ 
প্রচলিত হইয়াছে । 

€কবল (ছোট্ট এ 'ম্ব' টুকৃকে বীচানোই দায় ছবে--মন্তব্যটি 
ব্ঙ্গাত্মক। “বরাজ' শবটির প্রথমে আছে '্'। এই অংশটি বাদ গেলে আর 
কিহই অবশিষ্ট থাকে না, ইহা! বুঝইবার জন্তই লেখক এই বিদ্ধপাত্বক উক্তি 
করিম্াছেন। আমাদের দেশে বছ লোকই “হবরাজ্য' দ্বরাজ) ব'লয়া উচ্চ্র্ি 
হইতে গ্লকেন। কিন্ত ত্বরাজ্য বলিতে বে স্বাবলনবন, স্বাধীন হন, খ্বাধীন উক্চোগ 


১১২ ভিশ্রী কোনবাংল! সহায়িকা! 


€ অবিচলিত আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন তাহ! চিন্তা করিয়। দেখেন না । এইজন্তই 
আত্মকতৃত্বের অধিকারী ন! হইয়া আমর] হইয়! পড়ি “বর্তাভজ! 1, 

অনবচ্ছিন্ন লাতঙাস আমেরিকায় এধধের ফানবপুবীতে ছিলেম 
স্প১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঘুরোপ হইতে আমোরিকায় আসেন। 
বিশ্বডারতীর আদর্শ প্রচার ও অর্থসংগ্রছের পরিকল্পনা লঙ্ঈয়াই তিনি এই 
বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইরাছিলেন। আমেরিকায় এঙ্র্ষের বিপুল আয়োজন 
€ তোগঘত্ততা কবিকে পীড়িত করিয়াঁছল। 

1118516 দত816২--গ্রীক পুরাণে কথিত ?1297-এর অর্থ হইতেছে 
[):81)05 এবং 36 (68107) এর সন্তান [7576110109১ 1096055 ইত্যাদি ছাদশ 
৫01) হইতে উদ্ভূত বিশাঁলকায় বলিষ্ঠ জাতিবিশেষ। তাহা হইতে বৃহৎ 
বিশাল ঠ্ছি বুবাইতে [18080 বিশেহণপদটি উৎপর হুইয়ান্ধে। বিরাট এঙ্বর্। 

ক্গশী-_বিষ্ুর পত্বী। তিনি সমৃদ্রমস্থনকালে অমতভাগ্ড হস্তে সমৃদ্রগর্ভ 
হইতে উত্থিত হুইয়াছিলেন। যে এঁশবর্য-সম্পরদ্দের সহিত কল্যাণ জড়িত তিনি 
তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কুবের-_বক্ষপতি ও ধনাধি্টাতা দেবতা । উল্লক্ষন 
_লাফ দিয়া পার হওয়া । ভতঃ কিম্‌ - তাহার পর কি। আটল।টিকের 
গ্ুপারে ইটপাথরের জঙ্গলে-_অট্টালিক! সমাকীর্ণ আমেরিকায় । তালের 
খুচমচর.''কোথায়__হ্থর এবংভালের সংযোগেই সংগীত পরিপূর্ণতা লাভ করে, 
জতিস্থখকর হয়; কিন্তু মূলে হুরই যদ্দি ন৷ থাকে তবে তালের কোন অর্থ থাকে, 
না। তেমনি মান্গষের জীবনে ঘর্দি কেবল ভোগের উন্মাদনাই থাকে তবে 
ভাহার নিকট ত্যাগত্রতের স্বন্দর রূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ভোগের মধ্যে 
ডুবির! থাকিলে উচ্ছৃঙ্খল উপভোগের আনন্দ পাওয়া ঘায় বটে, কিন্তু জীবনের 
লত্যকার আননোর সন্ধান পাওয়া যায় না অন্তরের স্থা্রী তৃপ্তি সেখানে লাভ 
কর! ঘায় না। পশ্চিযের অজ এঁখখর্য ও ভোগের উন্মাদনার রূপ দেখিয়া 
রবীজ্রনাধের মনে হইয়াছে, সেখানে কেবল তালের খচমচানিই আছে, কিদ্ত হুর 
নি? মহৎ ভাবের কোন প্রকাশ নাই। সেখানে ভোগের জাড়ত্বর আছে, 
কিন্ত চেতনশীল সত্তার অভিবাক্তি নাই। 

অন্ত, ১১১৫১ আছি বৈরাগ্যের নাম করে শুন্য ঝুলির জমর্থন 
করিনে-_রবীক্রনাথ জীবনে কখনও শুন্তমার্গে বিচরণ করেন নাই, এবং তিনি 
খাই পথে চলার পক্ষপাতীও ছিলেন না । তিনি বৈরাগ্য ধর্মটকে কখনও ব্য 


সংকলন- শিক্ষার মিলন ১১৩ 


করিতে চাছেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে অথব! 
এক বিশিষ্ট মহিমায় মণ্তিত করিস তুলিতে । যে বৈরাগ্য মনে শৃন্ততার 
জন্ম দেয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার সমর্থন করেন না । একটি কবিতায় কবি 
লিখিয়াছেন ঃ 
“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ! 
ধখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দমন 
লভিব মুক্তির ব্বাদ।” 

কবির নিকট বৈরাগ্যের মূল্য ছিল, তবে তাহ! শুন্ততার উপাসনা নয়, 
সংষমের সাধন] । 

সন্তীত্ব_স্ত্রীর ধর্মহলভ নিষ্ঠা । আধির্টভীভিক-_ত্রিতাপের অন্যতম : 
পঞ্চভূত বা জন্তগণ হইতে যে উপদ্রব, ভয় বাদ্বুঃধ জন্মে। মানব সম্বন্ধের... 
ঘটেছে-_পাশ্চাত্য সমাজ যাস্ত্রিকতাকেই বড় ক্ষরিয়! তুলিয়াছে ? ফলে মানুষের 
সহিত মানুষের আস্তরিকতার সম্পর্ক সেখানে ছুবন্ধ হয় নাই । স্কু অথবা! আঠা 
দিয়া আটা কোন জিনিস যেমন বেশীদিন আটক'ইয়| রাখা যায় না, তেমনি 
যথার্থ প্রেমের সম্পর্ক ধাম্ত্রকতার নিয়মে রক্ষা! করা যায় না, তাহার মধ্যে 
আত্মিক বন্ধনের গ্রয়োজন হয়। 

বিশ্বের বাহিরের'""করে না--বিশ্বের বাহিরের দিকে যাস্ত্রিকতা সত্য 
হইলেও অন্তরের দিকে তাহার কোন সত্যরূপ নাই। যাস্ত্রিকত। মানুষের 
লোভকে বাড়াইয়া চলে। মানুষের কাছে মান্তষকে ছোট করিয়াই তাছার 
প্রসার ও অগ্রগতি । আত্মিক সাধনালন্ধ সত্যকে যাস্ত্রিকতা ্লান করিয়৷ ফেলে। 

দড়ির বীধন-__ঘাণ্্রক নিয়মশৃঙ্খল1 | বিশ্লিষ্ট-_বিচ্ছির। 

ভন্ু, ১৬-১৯ তারা বলেন..'একের মধ্যে--পাশ্চাত্য সমাঁজে 
মানুষের ছুর্বার লোল্ভ মানুষের সমাজে একট! বিচ্ছিরতা আনিয়! দিয়াছে। 
আবার, ভারতীয় সমাজের আচারের বাহাবন্বন সামাজিক এক্য বিনষ্ট করিয়! 
মানুষকে নিজাব করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতবর্ষের খবিরা সমাজ-জীবনের 
চরিভার্থতার পথের সন্ধান দিয়াছেন। তীহারা বলিয়াছেন, এঁক্যা্ছভূতির 
যধোই ইঠ্ার চরিতার্থত1! মিহিত। যিনি এই এঁক্যান্থভূতির ধারক তাহাকে 
উপলদ্ধি করিতে হইবে । 

আপেল পড়ার সত্য--গাছ হইতে আপেল পড় দ্বেখিয়াই নিউটন 

৪. 0. মংকলন---৮ (৭২) 


১১৪ ভিথ্বী কোস”বাংল! সহায়ক! 


পৃথিবীর মাধাবর্ষণ-তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মানুষের স্বরূপ. অন্তহীন 
সংখ্যায় --একটি মাত্র আপেল পড়! দেখিয়া! যেমন অসংখ্য আপেল পড়ার সত্যে 
( আকর্ষণ-তত্ব) আসিয়! পৌছানো! যায়, তেমনি সত্যের প্রকাশ ঘটে পরম 
একের উপলব্ধিতে। এই উপলদ্ধই আমাদিগের মধ্যে এক্যান্ুতভৃতি জাগ্রত 
করে। 

ষস্ত সর্বাণি-..ন ততে। বিজুগুপ অতে-_ঈশোপনিষৎ এর এই ক্লোকটি 
রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রবন্ধের বক্তব্য অনুসারে নিজন্ব ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
ইহার আসঙ্গ অর্থ হইল--কিন্ত ধিনি সমুদয় বস্তই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতে 
আত্মাকে (আপনাকেই, নিষ্ধ আত্মাকে তাহাদের আত্মারূপে ) দেখেন, তিনি 
সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘ্বণা করেন না। 

ৰ মৈত্রীবুদ্ধিতে _ সম্ভবত ৫৬৭ ্রীষট-পূর্বান্ নেপালের তরাই অঞ্চলে 
কপিলাবস্ত নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। 
পিত! শুদ্ধোদন। মৈত্রীবুদ্ধি বা ভাবনা, অর্থ) সর্বজীবের প্রতি মমত। বোধ 
বুদেব তাহার বাণীতে প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 

' আর যে বণিক. আফিম শিলিয়াছে--উনবিংশ শতাবীতে ইংরেজ 
সামাজাশক্তি এশিয়াতে তাহার প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে। চীন 
তাহার অধিবাসীদের নেশার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য এবং নিজের আখিক 
ক্ষতি নিবারণের জন্য বৃটেনের যথেচ্ছ আফিম ব্যবসায়ে বাধ! দিলে বৃটেনের 
সহিত চীনের যে যুদ্ধ বাধে ( ১৮৩৯-১৮৪২ ) ইতিহাসে তাহাই “অহিফেন যুদ্ধ 
নামে খ্যাত। বস্তত বুটেন তাহার ব্যবসারিক শ্বার্থই নিরংকৃশ ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে ইংলগ্ড হংকং লাভ করে। আত্মিক 
সাধনার...মুক্ত কর।--ভারতবর্ষ তাহার আত্মিক সাধনার দ্বারাই চিরদিন 
নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে ; এই সাধনার বলেই দে নিজেকে জড়বিশ্বের 
অত্যাচার হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। এই আত্মিক সাধনাই ভারতীয় সভ্যতার 

উজ্জল বৈশিষ্ট্য । 

বিভ্ভাং চাবিস্ভাং বিস্তায়াম্তমন্্তে__হিনি জ্ঞান ও বর্ম এই উভয়কে 
একআ (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়। ) মানেন, তিনি (শাস্তীয়) কর্মের 
দ্বার! মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়! জানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন। 
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বু কিঞ্চ জগত্যাং জগণ্ু_ পৃথিবীতে যাহ! কিছু অনিত্য বস্ত-সমূহ আছে। 
ঈশাবান্তমিদং নিয়স্তা পরমেশ্বরের ছারা আচ্ছাদনীয়। ঈশোপনিষৎ-এর 
প্রথম গ্নোকের দুইটি অংশ এখানে ব্যবহৃত হুইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লেকটি হুইল 
“ঈপাবাশ্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন তাক্তেন তৃীথা ম! গৃধঃ কশ্যন্বিদ্ধনম্‌ || 
_যাহা কিছু এই জগতে বিয়াজিত সমস্তই ঈশ্বরময়। স্তরাং সমন্ত বিশ্বকে 
আত্মস্থ মনে করিতে হইবে-__এই মনোভাব হইতে যে ভ্যাগের প্রবৃত্তি জাগিবে 
তাহারই বলে প্রলোভনের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। অপরের 
ধন আত্মসাৎ কর! চলিবে না। যাহা কিছু এই জগতের শক্তি সম্পদ তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে গেলে প্রয়োজন বিজ্ঞান এবাং এই জান যে সমস্তই ঈশ্বরময়। 
এবং যেহেতু ঈশ্বর আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজিত সুতরাং আত্মময় এই 
চিন্তার জন্য প্রয়োজন তবজ্ঞান। এই ভাবেই প্রাবন্ধিক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন 
যে, খধিগণ যাষের যে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়। গিয়াছেন তাহাতে এই বিজ্ঞান ও 
তত্বজঞান উভয়ের মিলিত পথেই মানুষকে চলিতে বল! হইয়াছে। 
অনু ২০২৩: এই এক্যতত্ব সম্বন্ধে-মেই পরম একের মধ্যেই 
মানুষের সত্যকার চরিতার্থতা। সেই পরম এক অথগুনীয় একটি নিয়মের মধ্যে 
বস্ববিশ্বে বিরাজ করিতেছেন। যাহার ফলে আপেল মাধ্যাকর্ষণ-তত্বে বাধ! 
পড়িয়াছে। মালুষের মধ্যে সেই পরম একের' সন্ধান লা কর! যায় যখন 
মান্য অন্থুভব করে, 'সর্বভূতে আমি এবং আমাতেইঞজর্বতৃত |? 
ইপ্পিরিয়ালিজম্‌-_রাঁজশক্তি ছারা শান বা সাআজাবাদ, সাঘাজ্যের 
উপযোগিতাঁয় বিশ্বাদ। আধ্যাজ্সিক_-অধ্যাত্স বা আত্মা সন্ব্বীয়। জত্যকার 
.প্রতিষ্ঠ1 হন্__মাহুষের জীবনে স্বাতস্ত্রের বিশেষ একটি মূল্য আছে। সব 
কিছুকে অস্বীকার করিয়া! একাকার করিলেই এক হওয়া যায় না। যাহার! 
দ্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারে তাহারাই এক হইতে পারে। প্রত্যেক জাতি ব৷ 
ধর্মের একট! নিজম্থ স্বাতন্্য আছে। এই ম্বাতন্ত্রা বিলুপ্ত হইলে তাহার অধঃপতন 
অবশ্তস্তাবী। যে জাতি অপর জাতির স্বাতন্ত্র্য ন্ট করে তাহার! একনুঝে আবদ্ধ 
ইয় না, বরং ভাহাদের এক্য লুপ্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ইম্পিরিয়ালিজম্‌ বলিয়া 
ষে কথাটি প্রচলিত তাহার এঁকানীতি অজগর সাপের এঁক্যনীতির সঙ্গেই 
তু্নীয়। অন্গগর সাপের সবকিছুকে গিলিয়া। খাইয়! এক করাকে যেমন ফোন 
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মতেই এক কর। বল! বায় না, তেমনই কোনটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়। দিয়া 
এক্যন্থাপন কর! যায় না; কারণ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে ধাহার অত্িত্থই নাই 
তাহার সহিত এক্য স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে ন!।' এঁক্য হয় উভয়ের সমন্বয়ে । 
ভারাই প্রকাশ পেয়েছে-__ধাহারা পরকে নিজের মত ভাবিতে শিখিয়াছে 
তাহার! কাছ।কেও ঘ্বপা! করিতে পারে না; কারণ তাহার! নিজেকে সকলের 
মধ্যেই অনুভব করে। সর্বভূতে নিজেকে প্রতাক্ষ করিবার ওই অনুভূতিতেই 
মানব সমাজ মহাজাতিরূপে প্রকাশ লাভ করে। ইহাই যথার্থ গ্রকাশতত্ব। 

ইতিহাসের গোড়াতেই...একজ্র হয়েছে-_পর্বত ব! সমুক্রের ভৌগোলি ₹ 
সীমান! বেষ্টিত ভূখণ্ডেই মানুষ জাত্িবপে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। 

যছুবংশের মাতাল বীরদের মতো--যছৃবংশের (বলরাম ও গ্রীক এই 
বংশেই আবিভূত হইয়াছিলেন ) বীরদের নৃশংসত1ও পাপাচারের জন্ত বিশ্বামিত্র 
কথ্থ ও নারদ মুনি যছুকুলের ধ্বংমের অভিশাপ দিয়াছিলেন। বৃফি, অন্ধক-_ 
ধছুবংশের এই লকল শাখার বীরেরা! প্রচুর পরিমাণ মাংস মগ্চ লইয়া ভীঁহাদের 
পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্গে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে সাতাকি, কৃতবর্মা 
প্রমুখ পানোন্মত্ত ঘছুবীরদের মধ্যে বচলা উপস্থিত হয়। উত্তেজিত হুইয়। তাহারা 
পুরম্পরকে হত্য। করিতে থাকেন? যছুবংশ সেই আত্মকলহেই নিমু্ল হয়। 

একন্র হবার-করে ভূগোল- বিজ্ঞান তাহার শক্তিবলে মানুষকে 
একত্রিত করিয়াছে, কিন্তু এক্যবদ্ধ করিতে পারে নাই। একর হওয়ার পিছনে 
বার্থদ্ধি থাকে, কিন্তু এক্যবদ্ধ হওয়ার মূলে থাকে আস্তরিক প্রীতির উপলন্ধি। 
একটির মূলে বাহ্‌শক্তি, অপরটির মূলে আস্তরশক্তি। বিজ্ঞান এই বাহশক্তির 
উৎস, আত্তরশক্তির উৎস অধ্যাত্ম বোধ। যুরোপ এই আত্তরশক্তিকে অবছেল' 
করিয়াছে, বাহুশক্তিকে দিয়াছে প্রাধান্য । ফলে পৃথিবীর দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে দেখা 
দিতেছে ছৃর্যোগের কালে মেঘ । মানুষের সহিত মানুষের এক্যবোধ জাগ্রত 
হইতেছে না। ভুগোলের বেড়-_ভৌগোলিক সীমাঁনা। জংযোগ্_ 
সশ্মিলন। পাণ্তীর ভিতরে 'শেখেনি- গ্রয়েেজনের তাগিদে মানুষ একদিন 
উপযুক্ত স্থান বাছিয়! লইন্লা গোঠীবদ্ধ ভাবে বসবান স্থরু করে, এবং এইভাবেই 
জাতিত্বের বন্ধনে বা! পড়ে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্তই জৈব প্রেরণায় 
তাহার! এইভাবে সম্প্রনা় গড়িয়া ভোলে । কিন্তু তাহাদের মানসিক সংকীর্ণ! 
এই প্রয়োজনের গঞ্জির বাছিরে তাহাদের উদারতার প্রশস্ত পথে অগ্রলয় 
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দেয় নাই। স্থার্থ-বুদ্ধির প্রভাবে আসল এঁক্যতত্ব তাহাদের জীবনে ধর! দেয় 
নাই। 

অগ্ুু, ২৪-২৬ গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই-_মাহুয তাহার 
প্রয়োঙ্ষনের অন্থরোধে সাময়িক কারণে একটি নির্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে বসবাস করে 
এবং এই গণ্ভীবন্ধ জীবনের মধ্যেই নিজের সম্প্রদায় তথ! জাতিকে ভালবাসিতে 
শেখে। এই ভালবাসাই হুইল মানবিকতা । ইহ! যত ব্যাপকতা লাভ করে 
মানবিকত! তত সার্থকতা লাভ করে। কিন্ত মাছষ মোহগ্রন্ত হইলে এই 
মানবিকতা হুইতে ভ্রষ্ট হয়ঃ তখন মানুষের কাছে মান্য ছোট হইয়া যায়; 
গণ্তী বড় হুইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ধতায় অন্ধ হুইয়! সে সত্যজ্ঞান 
হারায়। তাহার কাছে তখন দ্বেবত1 অপেক্ষ। 'পাণ্ড! পৃজনীয়। রাঙ্গা অপেক্ষা 
দরোয়ান মান্ত হইয়া! দীড়ায়। পৃথিবীতে নেশন-..সভ্যের জোরে-_ 
+বীন্্রনাথের মতে “নেশন' কথাটির মধো এই কত্যটি নিহিত আছে ষে 'নেশন' 
বা গণ্ীবন্ধ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া! একটি ষহ্ততর মানবতাবোধ বিকাশ লাভ 
করে। কিন্ত ইহা যখন উৎকট জাতীর্লতাবোধের মধ্যে নিজের পরিণতি খোজে 
তখন মধ এই সত্যকে হারায় । তখন নিজের শক্তিবলে অপর জাতির স্বাতস্তর 
লুপ্ত করিয়। দিয়া তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ গ্রশস্ত করে। 

কিন্তু চ্যাশগ্ঠালিজম সত্য নয়-.টানাটানি পড়ে গেল-_অষ্টাদশ 
শতাবী হইতেই দেখা যার, পাশ্চাত্য জাতিগুলির সন্কী্ণ ক্ষুদ্র জাতীয়তা নিজেদের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারবোধের মন্থ্য্যত্বহীন অহংকারে ও তাহার চরিতার্থতার 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছে । আফ্রিকায় ও এশিয়ায় 
সাঘাজ্য বিস্তারে, উহাদের যথেচ্ছ লুঃনে, অধীনস্থ দেশের অধিবাসীদের উপর 
উৎগীড়নে জাতির নিজন্ব সম্পদ বৃদ্ধিতে ইংলগ, ফ্রা্ম, বেলজিয়াম প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তাবোধ তৃণ্ঠ হইত, সাস্ত্রাঙ্গের শামনশোষণের অধিকার 
উহারই জবিচ্ছেগঘচ অংশ ছিল। ১৯১৪ ্রীষ্টাব্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলগ, ফ্রান্স 
প্রভৃতি মিত্রশক্তির সহিত জার্মানীর সংঘাতের মূলে ছিল এই জাতীয় স্বার্থচেতনা- 
প্রন্থত বিছ্বেষবিষ-জর্জরিত প্রতিঘন্দিতা। ই্টদ্েবতা--বহু আঁকাক্িত আদর্শ 
অর্থাৎ ইম্পিগ্রিয়ালিজম। পরের রাষ্ট্র গ্রাস করিবার আকাঁক্া।। এ বখন 
একছিন...কোমলগ অংশ বেছে দত বসিয়েছিল-_পাশ্চাত্য জাতীয় স্বার্থ- 
পরত প্রাচ্য দেশের লমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি গ্রাস করিয়াছিল, এখানে লেই পররাজ্য 


১১৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহান্িকা 


লোলুপতাই উ্নিখিত হইয়াছে। ঘুরে ফিরে সেই যুগ্ধটাই এসেছে সঙ্গি 
পত্রের মুখোশ পরে- ১৯১৮ সালের নতেম্বয় মাসে জার্মানীর পরাজয়ে . প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ফ্রান্সের ভাণাইতে ইংলগ, 
আমোরকা, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্ররাষ্ট্রের এবং জার্মানীর প্রতিনিধিদলের মধ্যে 
সন্ধিচুক্তিপ্ স্বাক্ষরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী মিজ্রশক্তিবর্গ জার্মানীকে পন 
করিক্স! রাখিবার এবং তাহাকে শে।ষণ করিয়া জয়ের লাভ সংগ্রহের জন্তই এই 
দেশের উপর অবমাননাকর শর্তসমূহ চাপাইয়া দেয়। ভাসাই-এর সন্ধিচুক্তিতে 
শাস্তিগ্রতি্ঠঠর পথ প্রশম্ত হয় নাই, ধরং উহাকে কেন্ত্র করিয়া! জার্যান জাতির 
অসস্তোষ দীর্ঘকাল ধরিয়। ধূ্াঁয়ত হইয়াছে এবং অবশেষে খিতীয় মহাযুদে 
পুনরায় ধ্বংসের আগুন জালাইয়াছে। এঁতিহাসিকের! ভাই বলিয়াছেন, 
ভানণই-এর এ সন্ধিপজ্েই ছিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন কর! হইয়াছিল। 
রবীন্দ্রনাথ যথাথই বলিয়াছেন, শাস্তি প্রতিষ্ঠার আন্তরিক ইচ্ছায় নয়, তাহাব 
আবরণে যুদ্ধের বৈরিতা। বিদ্বেষ, জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লোলুপতাই এ 
সন্বিপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছ্বিদ্ধ্যাকাণ্ডে.'জড়ানেো চলেছে_ 
রামায়ণের কিছিন্ধ্যাকাণ্ডে হুছমানের বিরাট গেজ দেখিয়া! সকলে বিস্রিত 
হইয়াছিল; সেইরূপ প্রথম মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্যের শক্তির মামত্ততা দেখিয়। 
বিশ্ববাধী হতচকিত হইয়াছে । হুচ্ুমান তাহার লেজেন্ন অগ্রিতে লঙ্কায় আগুন 
লাগাইয়া যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়াছপ, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষেও তাহার সৃচনা 
দেখা দিয়াছে । যুদ্ধের ইন্ধন হনুমানের লেজরূপ ম্বাথপর শক্তির দস্ভকে 
সদ্ধিপত্রেপ্ন শাস্তিবচনের ছলনায় আবৃত করিয়! রাখ! হইয়াছে । পরব্তা কালে 
এই আবরণ হইতে মুক্ত স্বার্থপর শক্তি ছিতীয় মহাযুদ্ধের হুত্রপাত করিয়়াছে। 
বর্তমান যুগ্ের.'.হওয়। চাই-_বর্তমান যুগের সাধন! বিজ্ঞান-ভিত্তিক। বিজান 
ঘরের মানুধকে কাছে আনিসাছেঃ সে হিনাঁবে বল! যায় বিজ্ঞান মানুষের 
মিলনের সহায়ক । কিন্ত আমর! দেখিতোছি, বিজ্ঞানের বলে শক্তিমান হুইয়! 
এক জাতি অপর জাতির উপর আধধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইব মানব সমাজের 
অকল্যাণ ভাকিয়। আনিতেছে। ন্তরাং এই সর্বনাশ! মনোবৃতিকে সংঘত 
কষল্সিবার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন । যেপাশ্চাত্য শিক্ষ। মানুষের 
মনে অহযমিক। জাগ্রত করে, শক্তির দস্ভে মান্ুধফকে মত্ত করে, সেই শিক্ষার 
রূপকল্ের পরিবর্তন একান্ত প্রয়্োজন। মিজন-ধষী সেই শিক্ষাই মাছ্যকে এই 


সংকজন--শিক্ষার যষিলন ১১৯ 


অভিশাপ হইতে মুক্তি দিতে পারে। সে হুচ্ছে...করবার মন্ত্র_ত্বদেশের 
গৌরবে আমাদের অবশ্তই গৌরববোধ করিতে হইবে। কিন্তু অপরের নিকু্টত। 
যেন আমাদের ঘস্তে স্ফীত না৷ করে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের 
দেশের সাধকগণ সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি দূর করিবার মন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
আমরা! যেন মনে করিতে পানি যে, আমাদের দেশের সেই মহা! সাধকগণের 
পদদান্ছ অন্দরণ করিয়া! দেশদেশাস্তরের মাহুষের নিকট মহামিলনের মঞ্্র প্রচার 
কর! আমাদের কর্তব্য। আমর] যেন পশ্চিমকে ডাকিয়। বলিতে পারি, আমাদের 
এই একত্বের মহামন্্রকে অস্বীকার করিবার ফলেই তাহাদের এই মোহগ্রস্ত 
অবস্থ। এবং মোহের অবপ্তস্তাবী ফল এই শোক। যশ্মিন্‌ অর্বাণি... 
একত্বমনুপশ্টতঃ- জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্ত আত্মরূপে এক হুইয়া গেল, 
সেই একত্ব্দশশ আত্মার মোহই বা কি, আর পোকই বাকি? 

শান্তং শিবষদ্বৈত্কম-উপনিষদে পরমেশ্বরকে শান্ত, শিব (মজলময় ) 
এবং অদ্বৈত (অদ্বিতীয়, সমস্ত ভেদ বিকল্প রছিত ) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
কুত্রদ্েবস্তা পুরাণে আছে, কল্লারস্তে ব্রহ্ম! যখন হৃষ্টি-চিস্তায় নিরত, তখন এক 
বালক মূতি তাহার ললাট হইতে আবিষ্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে 
ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন । ব্রহ্ম! তাহাকে রোদনে নিষৃত হইতে বলেন। 
কর্যার্ধিতে ইহার অবস্থিতি স্থান নির্ধারিত হয়। ইনি অজ, মহেশ্বর। হ্যত্বক 
ইত্যাদি একাদশ মৃতিতে একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত। শিবের সংহারমৃতিকে 
এই অর্থে ই 'রুদ্রদেবতা? বঃ1 হইয়াছে। 

আবর্জনার গীঠম্থাপন করে-_ শুধুমাত্র ব্বদেশের গৌরবে গবিত ও ক্ষীত 
হইয়া একাম্ত আত্মগত হইয়া থাকার বে অতিগ্রাচীন অভ্যাস সেইটি নিছক 
জীর্ণতারহই পরিচায়ক । আত্মমন্প্রসারণের পথে এই জীর্ণ নংকীর্ণ মনোভাব 
আবর্জনার ন্যায় বাধ। সৃষ্টি করিস! থাকে । আমর! যদি সেই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া 
থাকিবার পুত্তাতন অভ্যাসকেই অতি পবিজ্র বলিয়! মনে করি, তাহ! হইলে 
কার্ধত আবর্জনাকেই দেবতার আসনে বসান হয়। 

তামমী পুজাবিধি-_তামপীর (কালী) পূজা পদ্ধতি, তযোগুধ বা 
কামাদি নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্ত ঝুল, হীন পৃজাবিধি। এখানে পাশ্চাত্য 
ভোগনলুন্ধতার ইংগিত ঘেওয়! হইয়াছে । 

জন্গু, ২৭২৮: অভ্যলাতের ক্ষেত্রে-''বাধা নেই--সত্যজান লাভ 


১২০ ডিথ্বী কোষ বাংল। সহায়িক৷ 


করিবার স্থান বিচ্ভানিকেতন। অতএব এই বিষ্ভািকেতচই হইবে পূর্ব ও 
পশ্চিমের মিজন-শিকেতন | বিষয় লাভের ব্যাপারে মানুষের বিরোধ বাধে কিন্ত 
সত্যলাভের ক্ষেত্রে বিরোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না । সংসার জীবনে 
কেবল নিজের পরিবারকে কেন্ত্র করিয়া! থাকিলে উদার বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর! যায় না, বৃহত্তর সত্য হইতেও নিজেকে বঞ্চিত থাকিতে 
হয়। কেবল নিজের ভোজনশালাকে কেন্দ্র করিয়। সত্যলাভ করা ঘায় না 
তাহার জন্ত অতিথিশাল! গ্রয়োজন। এই অতিথিশালায়ই সমগ্র বিশ্বকে আদর 
অভার্থন! জানাইতে হইবে ; তবেই বাঞ্ছিত মিলন সব হুইবে। বিগ্যানিকেতনই 
এই অতিথিশাল! । এই অতিথিশালার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত মিলনের 
বাধাকে অপসারিত করিতে হুইবে। 

ম্যাক্সমূযলরের পাঠশাল1--বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্‌ এবং প্রীচ্যবিস্তা- 
বিশেষ জার্মান পণ্তিত ম্যাক্সমলর ( ১৮২৩--১৯০*)। জার্মান দেশের 
106582৬/ নগরে ইহার জন্ম। ১৮৫০ গ্রীষ্টাবে অকৃস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক 
ভাষানমুহের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি খক্বেদ সম্পাদন! করেন, 
পুরাণ ধর্মতত্বের বিষয়েও গবেষণা! করেন। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাবকে তাহার সংস্কৃত 
লাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। 

ম্যাক্সম্যুলর পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিন্নি নিজের ভাবনার আলোকে 
এদেশীয় শান্্রাির বিচার ও ব্যাখ্য। করিয়াছেন । ক্বভাবতই তাহার চিন্তার মধ্যে 
প্রাচাভাবনার যথাযথ রূপায়ণ ছিল না। অথচ এদেশের অনেকে তাহার 
ভাবশিত্য ছিলেন । তাহার হ্বাধীনতাবে চিন্তা ব1 গবেধণা না! করিয়া তাহাকে 
অন্ধভাবে অন্ুদরণ করিতেন বলিয়াই কবি এই পরিহাসোক্তি করিয়াছেন। 

পাড়ের বান্ধের কড়ি অধ্যষ-_গড়ের ( ছুর্গের তথা ফৌজের ) বাজনা, ব! 
গোরা বা ইংরেজসৈন্সের বাজনা ( কলিকাতার কেল্লার সংলগ্ন গড়ের মাঠে এই 
বাজনা! শোন! যাইত বলিয়াও গড়ের বাদ বল! হইত ), তাহার কড়ি মধ্যম, 
অর্থাৎ তীব্র মধ্যম স্থর। আধুনিক ভারতের আর্ধলত্যতার দস্ভে পশ্চিম গড়ের 
যান্ধের কড়ি মধ্যম, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সংকীর্ণ জাতীয়ভাবোধের জহংকারই 
প্রতিধ্যনিত হুয়। 

পশ্চিমর়াগেরই ভারসগুকের নিখাদ ভীত্র হয়ে বাজে__স! রে গা 
ম! ইত্যাদি সাতটি স্বর জইয়! এক, একটি সগুষ হয়। লাধারণতঃ মাস্ছষের 
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কনিংস্থত স্থুয়ে তিনটি সপ্তকই গণনা করা হয়। সব শেষেরটি নামই তার! 
(উচ্চ) সপ্তক, তাহার নিখাদ (সঙ্গীতের সাতটি মূল সুরের সপ্তম সর )। 
ভারতবর্ষ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রবল নিন্দায় অস্বীকার করে, তখন পাশ্চাত্য 
জাতখ্মতাবোধের অহংকারই সর্বাপেক্ষ! উগ্র ও তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের চোখ দিয়। যাহার! প্রাচ্যের ভাব ও ভাবনার পরিচক়্ 
পাইয়াছেন, তাহাদের চিস্তার বিকৃতি ও দৈন্ব সম্পর্কে কবির মন্তব্য লঙ্গণীয়। 

দেউড়ি-_ফটক, তোরণ, সদর দরজা । 

তার সাধনসম্প্দ আছে-_এখানে বল! হইয়াছে ভারতীয় খ'ষদের 
গপনিষদ্দিক সাধনার কথা। ইহ] তইল সেই সাধন। যাহাতে মানুষ পান *শাস্তং 
শিবমদ্বৈতম্‌'-এর সন্ধান, যে অদ্বৈত সার্বজাড়িক মানবের পরমীশ্রয় এবং একমান্র 
ধাহারই আঙ্য়ে বিশ্বের মাঘ শাস্তি পাতে পারে; সকল ভেদবুদ্ধির কবল 
হইতে মুক্ত *হয়। এই সাধন। হইল মাষ্চুষের প্রকাশের সাধনা, মানবতার 
উপলব্ধির সাধন! পর্বভূতকে আপনার মতো! দেখিয়! ও আত্মাকে সর্ভৃতের 
মধ্যে দেখিয়! মানুষ মাঞ্রকে ই আত্মীয় মনে করার সাধন] । 

নবযুগের--**-জরা যুক্ত হব__ভারত ষে অগাধ ওপনিষদিক সাধন- 
সম্পদের অধিকারী তাহারই বলে সে বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানাইবে। কোন 
হুবিধালাভের জন্ত নয়, কোন সম্মান লাভের জন্তই নয়; মান্থষের আচ্ছন্ন 
আত্মাকে জ্ঞানের আলোকে মুক্তি দিবার জন্তই ভারতের অতিথিশালায় এই 
নিমন্ত্রণ। ভারতের এই সাধনার মধা দিয়াই সমগ্র বিশ্বে আত্বীয়ত1বোধ প্রকাশ 
লাভ করিবে; এক শান্তিময় নবযুগেন্ন আবির্ভাব ঘটিবে ; মানুষের অস্তরে 
মানবতার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটিবে। 


॥ ব্যাখ্যা | 


[১] কিস্তুতার পেয়াদার-.....স্বরাজের দলিল। (জন, ৭) 

আলে!চ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন? শীর্ষক প্রবন্ধটি 
হইতে লংগৃহ্থীত হইয়াছে । 

আত্মশক্কির চ্1 না| করিয়! পৈবাহ্ছগ্রহের উপর নির্ভর করার ফলে আমাদের 
জীবন যেভাবে পঙ্গু হুইয়! পড়িয়াছে, সেই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে বিধাতার নিয়মের 
সত্যটিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া লেখক এই উদ্ভিটি করিয়াছেন। 


১২২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


ভারতবর্ষে গ্রামে আগুন লাগিলে যখন ছর-ছুয়ার ভন্মীভৃত ছৃইতে থাকে 
তখন অগ্নিনির্বাপণের জন্ত সচেষ্ট না হইয়া অনৃষ্টকে দায়ী করিয়া গ্রামবাসীরা 
নিশ্চিন্ত হইয়। থাকে । একটি কুয়ার বাবস্থা করিলে এই বিপর্যয়কে রোধ করা 
ঘায়। সে কথা বলিলে তাঁহার! উহার জন্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। এই 
দৈব এবং পরনির্ভরতাই এদেশের দুর্গভির মূল কারণ। অথচ বিশ্বরাজ্যে ঈশ্বর 
আমাদের শ্বাধীনতা দান করিয়াছেন, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম 
করিয়া দিয়াছেন। তাহার সেই শাশ্বত নিপ্লমকে নিজের হাতে গ্রহণ করিবার 
অধিকার আমাদের রহিয়াছে । কিন্তু মানুষের রাজ্যে কোনও অধিকারের দলিল 
পাইতে হইলে আদালতের পেয়া্দ। প্রভৃতি কর্মচারীদের প্রতৃত্ব সহ করিতে হয় 
এবং তাহাদের সন্ধ্ট কর্পিতে হয়। আমর! নান! দৈবছুর্বিপাক, বিপর্যয়ে 
নিজেদের মোহগ্রস্ত তার জন্যই মিথ্যা দৈবী বিভীষিক। দেখিয়। থাকি। ঈশ্বরই 
যে আমাদের ম্বাধীনতার অধিষ্তার দিয়! আমাদের সেই বিভীষিকা হইতে রক্ষা 
পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদের সেই বিধিদত্ত খ্বয়াজ বুবিয়া আত্মশক্তি 
উদ্বোধনে সচেষ্ট হইতে হুইবে। 

[২] বিধাত! স্বয়ং বেখানে..'বীচানোই দায় হবে। (অহ্-৮) 

[ বধ বিশ্ব:--১৯৬৮ ] 

প্রলংগ পূর্বব। 

এখানে দেশপ্রেমিক কবি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ভারতের ব্যর্থতার আলোচনা 
 প্রনজে বপিতেছেন_ বিধাত! নিয়মের রাজত্ব সঙ করিয়াছেন। এই নিয়মের 
সহিত বুদ্ধির নিয়মের সামঞজন্তে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়। কিন্তবুদ্ধির দৈন্ত 
ভারতবর্ষকে ছুর্বলচিত্ত শরণাগত হইবার প্রবৃত্তি দান কনিয়াছে। ভগবান 
ষান্ুধকে আত্মকর্তৃত্বের যে সম্মান দান করিয়াছেন, তাহাকে গ্রহণ করিবার 
যোগাতা1! তাহার নাই। তাই স্বরাজ্যের আন্দোলনে কাহাকেও রাজপদে 
ব্নাইভে না পারিলে তাহার স্বস্তি নাই। স্বভাবতই রাজ! তাহার রাজভোগ 
গ্রহণ করিবেই এবং ইছার। সেই পরিত্রাণ-পরায়ণের শঃণাগত থাকিয়। যাইবে। 

দদী কবি তাই হৃতীব্র ক্ষোতের সহিত বলিয়াছেন-_ইহাম্ের নিকট 
হইতে রাজভোগ গ্রহণ করিবার জন্য রাজার অভাব কোনদিন ছইবে না। 
যাহাদের খব অর্থাৎ নিজের অধীন অর্থাৎ স্বাধীন হইবার যোগ্যতা নাই, তাহাদের 
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পরের অধীন অর্থাৎ পরাধীন থাকিতেই হুইবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শ্বয়াজের 
্ব-টুকু বাচানে! দায় হইবে। 


[৩] লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি.....বছলত্ব লাভ করে। (অনু, ৯) 
[ বধ? বিশ্বঃ--১৯৬৭ ] 

প্রসঙ্গ পূর্বব্চ। 

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় অবস্থানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার এনবরের যে বিপুল 
আয়োজন দেখিক্াছিলেন, সেই প্রসজেই আলোচ্য অংশটি লিখিত হুইয়াছে। 

লক্ষী এখ্বধের অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবী, কুবেনও এশখবরধেরই দেবত, কিন্ত দু'জনের 
মধ্যে পার্থক্য অনেক। লল্ষ্মী কল্যাণের দ্বেবী, তাহার মহিমা মঙ্গলমাধুসিক্ত, 
শতদ্দল পদ্দের শুচি সৌনর্ধে তিনি বিশ্লাজমীন। যে এখর্য লক্ষ্মীর কল]াণপৃত, 
তাহ! মানুষের মলের জন্তই নিয়োজিত হঙ্ক। তাহ। ব্যাধি-দারিগ্র্য দূর করে, 
জীবনকে সুন্দর রাখে । এই এশ্বর্য ত জ্মীর আশীবাদ, তাহার দমুতদান + 
জীবনের কল্যাণনাধনে তাহ। শ্রামণ্ডিত হুইয়! উঠে। আর কুবেরের এশ্বর্ব কেবল 
লাঁতের সংগ্রহ; ইহা ভোগন্থখের আড়ম্বরে, অজশ্র উপবরণে, অভ্রভেদী 
অট্রা্লিকায় তাহার প্রাচুফকে ঘোষণা করে। ক্রমাগত স্ফীতিতে, বাহুল্যেই এই 
এই্বর্ষেরর গৌরব, তৃথ্িহীন আকাজ্কায় মানুষ ইহার পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়। 
চলে। এই সংগ্রহের এখ্বর্ে কল]াপের শর] নাই, বরং ইহা জীবনের শৃন্ততাকেই 
উদঘাটিত করে। 


[৪1 অন্মপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, €দই হ'লে! প্রকৃত 
মিলন। (অন, ১১) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ ৷ 

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য-_তথাকথিত বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলির লমর্থন 
করার মধ্যে কোন যুক্তি নাই। এ যেন অপদার্থ দরিদ্রের অপদার্থতা। গোপনে 
অপগ্রয়াস মাত্র। ভারতের ইষ্ট দেব-দেবীর দেবরূপ পরিকল্পনার ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে তিনি প্রাচ্য ধর্মান্ছমোদিত বৈরাগোর স্বরূপ ব্্ণন। কগ্য়াছেন। 

অন্তরের পূর্ণত! বৈরাগ্যের প্রধান উপকরণ। যাহার চিতে পুর্ণত। নাই, 
ভাহার মধ্যে দংযমের অবকাশ নাই। শ্রীশ্বর্ষের মধ্যে যেখানে সংযত চিত্তের 
ভোগের বধার্থ প্রকাশ, সেখানেই ত্যাগত্রতী বৈরাগ্যের পরিপূর্ণতা । স্বার্থমুক্ত 


১২৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


'এই বৈরাগী মন মানব সমাজকে স্বার্থ কলুষ হইতে মুক্তি দিতে পারে। বাক্যের 
সহিত অর্থের মত ঘনসংযুক্ষ ফাঁড়শবর্যময়ী অরপূর্ণান্ন মছিত বিভূতিতভৃধিত মহাদেব 
ভারতের সার্থক এা-সাধনার রূপক প্রতিমুতি। 


[৫] মানুষের যেখানে "".-" প্রকাশ হয় অন্থতরূপে । ( অন্থ, ১২) 


[ ব্ধ$ বিশ্বঃ ১৯৬৬ *৬৭, *৭০ ] 
প্রন পূর্ববৎ। 
পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভোগন্খমত্ততায় মানুষের প্রকৃত সতত! আচ্ছন্ন হইয়। 
পড়ে। কিন্ত এই কথার অর্থ ইছা! নয় যে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা-__ 
বাহিরের জীবনের নানাবিধ অভাব পুব্ধণের এই লক্ল উপকরণের কোনও 
আবশ্তকতা ন।ই। উহাদের প্রয়োজশীয়ত। অবস্থাই আছে। কিন্তু এ সমস্ত 
উপকরণ কেবপ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অভাবকেই পূর্ণ কবে? তাহার 
হাদয়কে পরম এখর্ষে ভরিক্ল। তুলিতে পারে ন1, হৃদয় উপকরণ-প্রাচুর্ধের 
মাঝখানে উপবাসী থাকে। উপকরণের অভাব পূরণের ক্ষেতেই মানুষের যত 
ঈর্ধাবিদ্বেষ দেঁধ। যায়। এখানেই মানুষ তাহার লোভের বস্তদস্তারকে স্বার্থ- 
বুদ্ধির সংকীর্ণতায় রক্ষা করিবার জন্ত নিজের চারিপিকে বিচ্ছেদের প্রাচীর 
গড়িয়া তোলে, রজক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যেখানে মানুষ বন্তনংগ্রছের 
পরিবর্তে আত্মার শ্ততবুদ্ধিতে, কল্যাণ কামনায় প্রকাশিত হয়, সেইথানেই 
আমর! তাহার পূর্ণতার অনৃতরূপ লক্ষ্য করি। মানুষ তখন হৃদয়ের উদার 
আতিথ্যে সকলকে গ্রহণ করে, নিজের জীবনকে সে আর লোভে, ঈর্ষ।-বিদ্বেষে, 
ার্থপরতায় বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত করিয়। সাথে না, তাহার সত্যকারের এব 
প্রকাশিত হুয়। 


[৬] স্তক্তি নেই বলেই......বিদ্রোহ্থী হয়। ( অনু, ১৬) 

প্রেস পূর্ববৎ। 

বাশিজিক সভ্যতার নিয়মের যাস্ত্রিকত।কে অন্তরে এবং বাহিরে বড় করিয়া 
তোলায় পাশ্চাত্য সমাজে যে যানব-স্ন্বদ্বের বিচ্ছি্ন উ! ছটিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে 
ববীন্ত্রমাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন । 

অন্তরের ভক্তি এবং গ্রীতির স্জ্রেই মানুষের সমাজে গভীর এবং স্থায়ী 
এঁক্যবন্ধন স্থাপিত হয়। মানুষকে কলের নিয্নষে বধার সফলত! অবশ্তই আছে, 


সংকলন--শিক্ষার মিলন ১২৫ 


কিন্ত ব্যবহারিক জীবনের সফলতার জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা; তাহাকে 
মাছযের অন্তরের উপরে-ও প্রাধান্ত দিলে সেই যাস্সিক্ক শুংখলার বন্ধনে সত্যকারের 
এক্য প্রতিষ্ঠিত কঃ] ধায় না, উহা! দড়ির বীধনের মতই মানুষকে পীড়িত এবং 
কুত্ধ করিয়। খেোলে। যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ ম্বতংস্ফৃর্ত আকর্ষণে পরস্পর 
গভীরভাবে মিপিত হয়, এই বাহিরের একের যাল্ত্রিকতায় সেই 'হৃষ্টিশক্তি সম্পরঃ 
প্রাণময় বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, অবশ্ষে সে বিজ্রোহী হর। যাস্ত্রিক 
সামাজিক এঁক্য-শংখলার বিরুদ্ধে যুঝোপে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক বিদ্রোহের শুচনা 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ফুরোপ হৃদয়ের ভক্তি গ্রীতিকে উপেক্ষা করিয়! কেবল 
বাবহারের বাহ্থিক বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করিতে চাহিয়াছে, সেখানে 
সেই বাছির হইতে আরোপিত এঁক্যে সমাজকে সে বিচ্ছন্ন করিয়াছে আর 
ভারতবর্ষ ও ধেখানে হৃদয়কে উপবাসী রাঁখিয়! আচারের বাহ্‌ বন্ধনে মানুষকে 
এক "ফ্রিতে চাহিয়াছে, সেখানে সেই ষুদয়হীন এঁক্যে সে সমাজকে নির্জাঁব 
করিয়া তুলিয়াছে। 

[৭] আপনাকে আপনাতেই...সৈই হয় প্রকাশিত। (অঙ্গ. ১৮) 

প্রস পূর্ববৎ। 

মাস্ষের জীবনের সত্য, তাহার চরিতার্থতা নির্দেশ করিতে গিক্ রীন্রনাথ 
এই উক্তিটি করিয়াছেন। 

ব্যবহারিক জীবনের নিয়মের যান্্রিকতায়, উপকরণ-বাহুল্যে মানুষের যথার্থ 
স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। যে মানুষ নিজের ম্বার্থপরতার গণ্তীতে আবদ্ধ থাকে, 
দে তাহার প্রকৃত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । আর যে মানুষ নিজেকে 
সফলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়! দেয়, নিজেকে অপয়ের ভিতরে উপলব্ধি করেঃ 
সে-ই তাহার মনুয্তত্ের এই্বরে প্রকাশিত হয়। উপনিষদের বাণীতেও বল! 
হইয়াছে, ঘিনি সকলকে নিজের আত্মার মত দেখেন এবং আত্মাকে সকলের 
মধ্যে দেখেন তিনি ব্ব-প্রকাশ মহিমায় ভাহ্র হইয়া ওঠেন। ইতিহাসে মনুত্যত্ের 
প্রকাশ ও প্রসন্গতায় উজ্জল এবং শিক্ষা প্রদ দৃষ্টাস্ত আছে। বুদ্ধদেব তাঁহার 
মৈত্রীভাবনায় বিশ্বের মান্বকে এক করিয়া! দেখিয়াঁছিলেন, চীন তাহার সেই 
এইঁক্যের প্রেরণায় অমৃত লাভ করিয়া ধন্ত হইয্লাছিল। আর আধুনিককালে 
ইংরেজ বণিকের! ব্যবসাগিক স্বার্থের লোভে দেখানে যুদ্ধ বাধাইয়াছে, মহ্ত্ত্বকে 
জাচ্ছন্ন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। 


১২৬ ডিগ্রী কোন বাংলা সহায়িকা 


[৮] ঝানুব কিসে প্রকাশ....."দেখ! যায় নি। (অনু ১৮) 

আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন? শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 
গৃহীত হুইয়াছে। লেখক এখানে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মানবাত্মার 
প্রকাশতত্বকে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

সর্বভূতের মধ্যে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া! আত্মার প্রকাশেই মানব- 
জীবন চরিতার্থতা লাভ করে। যে মানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে বদ্ধ করিয়া 
রাখে তাহার বিলুপ্তি ঘটে, আর যে মৈত্রীবুদ্ধিতে সকলের মধ্যেই নিজেকে 
উপলব্ধি করে, সে হয় গ্রকাশিত। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হুইয়াই 
তাহার নিজের আনন্দের উপলব্ধি ও মুক্কিকামনাকে বিশ্বের সকলের মধ্যে 
অঞারিত করিতে চাহিয়াছিলেন ? তাহার এঁকাতত্ব চীনকে দিয়াছিল অমুতের 
সন্ধান, আর যে ইংরেজ বশিক লোভের তাড়নায় নিজ ্বার্থসাঁধনের জন্ত এক্যতত্ 
জলাঞ্চলি দিয়া চীনকে আফিং ধরাইয়াছিল, পে দিয়াছিল মৃত্যুর বিষবাণ। 
বৃদ্ধদেবের কাছে বিশ্বমানব লাভ করিয়াছে নিজেকে প্রকাশের মন্ত্র, ইংরেজ 
কণিকের কর্মের নামে অপকর্ম মানুষের মনুষ্তত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক 
মহাপ্রাণের কাছে মান্গুষ লাভ করিয়াছে বিশ্বপ্রেমের উদারতা, আর স্বার্থবুদ্ধিতে 
আচ্ছন্ন অপরজনের কাছে পাইয়াছে স্বার্থসাধনের জন্ত অপরকে দলিত করিবার 
হীন মনোবত্তি। এই মনোবৃত্তি মানুষের আত্মিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়। 
দেয়, মান্ঘকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। 

[৯] এখানকার নিয়মতত্বকে...'"'মুক্তিলাভ করে । (অঙ্থ. ১৯) 

উদ্ধৃভ অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত 
হইয়াছে । মানুষের আত্মার প্রকাশের জন্ত বস্তবিশ্বে ঘে একটি নিয়ম আছে 
লেখক এখানে নেই সন্বন্ধেই বলিয়াছেন । 

আত্মিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ--জড় বিশ্বের অত্যাচার হইতে আত্মাকে 
মুক্ত করা। পাশ্চাত্য দেশ সাধনার এই দিকটি অবলম্বন করিয়াছে। ইহ! 
সাধনার সর্বনিষ়্ স্তর, কিন্ত এই সাধনার ভিত্তিকে পাকা করিয়! তুলিতে না 
পারিজে অধিকাংশ মাঞ্জষকে পেটের দায়ে কেবল জড়ত্বের গেোলাধি করিতে 
হছইবে। পাশ্চাত্যদেশ তাই নীচের দিকে ঝুঁকি পড়িয়য়াছে, উপর দিকে মাথা 
তুলিবার অবসর তাছার নাই। এই পাক! ভিতের উপর যখন উপরতল। উঠিবে, 
তখনই আলো! হাওয়ার যাছারা ভক্ত, তাহাদের বাদাটি হইবে বাঁধাহীন। 


সংকলন--শিক্ষার মিলন ১২৭ 


জনীরা বলিয়।ছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, আর জানাতেই ঘটে মুক্তি। 
বস্তবিশ্বেও ঠিক এই মিয়ম। এখানকার নিয়মতত্ব জানিতে পারিলে বদ্ধ হইয়া! 
থাকিতে হয় না, মুক্তির আন্বাদ লাভ কন! বায়। বিষয় রাজ্যে বাছিরের ষে 
বন্ধন কল্পনা কর! হয় উছ! একটি মাপ! ১ বিজ্ঞান এই মায়! হইতে নিষ্কৃতিলাভের 
পথ দেখায়। পশ্চিম মহাদেশ যে মুক্তির সাধন! করিতেছে তাহা হইল বাহা 
বিশ্বের মুক্তির সাধনা । দই সাধন! ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লীত-গ্রীক্স, রোগ-দৈন্তের মূল 
থুঁজিয়। বাহির করিতেছে, মৃত্যুর আঘাত হুইতে মাস্ুষকে রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । আর পূর্ব-মহাদেশ করিতেছে তাত্বিক সাধন, যাহার দ্বার! অমৃতের 
অধকার লাভ কর! যায়। স্থৃতরাং পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত ষদ্দি বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে 
তবে উভয়েই বার্থ হইবে। তাই আমাদের উপনিষৎ যে মিলনমন্ত্র গান 
করিয়াছেন তাহাই আমাদের গ্রহণ করিতে হুইবে। সেই মিলনমন্ত্েই পুর্ব- 
পশ্চিমের মিলনকে সম্ভব করিয়! মানুষকে বিশ্বের কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়। 
দিতে হইবে। 

[১০] ইম্পারিয়ালিজম্‌ হুচ্ছে.....প্রচার করে। (অনু ২*) 

[ বধ? বিশ্বঃ--১৯৭২ ] 

প্রদঙ্গ পূর্ববৎ। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলনের যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতে গিয়া 
রবীন্দ্রনাথ এখানে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের শ্বরূপ বিশ্লেষণ করিতেছেন। 

প্রাবস্ধিকের মতে ছুই ধারার মধ্যেই সত্য আছে। কিন্তু বর্তমান যুগে 
প্রাচের জীবন-ধারার মধ্যে দরিদ্রের বৈরাগ্যের অভিধান মাত্র দেখিতে 
পাওয়া! ঘায়। আন্ব পংশ্চাত্য জীবনে আছে ভোগীর অসংষত সর্বগ্রাসী 
লোলুপতা। 

এই সর্বগ্রাসী প্রয়।সের আর এক নাম ইম্পীরিয়ালিজম বা পাত্রাজাবাদ । 
উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর এই সাম্রাজ্যবাদকে রবীন্দ্রনাথ অজগর সাপের গালা 
খাওয়ার নীতির সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন ঘাহাকে গিলিয়! খাওয়া! হইল, তাহার 
আর স্বতন্ত্র অন্ডিত্ব রহিল ল1। ইহাকে এক্য বলে না। একাকার হওয়! এঁক্য 
ময়। পরস্পরের স্বক্ষেতে উভয়ের মধ্যে হদি স্থাতন্ত্য থাকে, তবে এঁক্য তথ। 
সমন্বপ্ন সত্য-শ্বরূপে বিধৃত হয়। এখানেই নিখিল মানবের যুক্তি নিহিত আছে। 


১২৮ ডিগ্রী কোন”বাংল! মহার়িকা 


[১১] বখন মিটল--...- মুখোশ প'রে। ( অন্ধ, ২৪) 

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হুইক্জাছে। 
এখানে লেখক মুরোপের ন্তাশনালিজমের অনিষ্টকর প্রভাবের কথা! আলোচন। 
করিয়াছেন। 

এঁক্যের বিচারে নেশন কথাটির মধ্যে একটা সত্যের সন্ধান পাওয়! যায় বটে, 
কিন্তু াশনালিজমের,মধ্যে কোন সত্যত। নাই; ইহা। নিছক সংকীর্ণ জাতীয়তা- 
বাদের উপর ভিত্তি করিয়। গড়িয়া! উঠিগ্াছে। এই হাঁশনালিজমের দেবতার 
পৃজার অর্ধ্য রচনায় স্থরোপ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চালাইয়াছে। যতদিন বিদেশী 
বলি জুটিয়াছে ততদিন তাহাদের নিজের দেশে এই পুজার অর্ধ্য খু'জিতে হয় 
নাই $ কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেই নরমেধ যজ্ের 
রক্তাক্ত উৎসব ভাছাদের নিজ ভূখণ্ডেই ঘটিয়া গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন 
প্রচ্ডভাবে চলিতেছিল তখন অনেকেই আশা! করিতেছিল যে, যুদ্ধ মিটিয়া 
গেলেই সমস্ত অকল্যাণ বুঝি দূর হইবে। কিন্ত যুদ্ধ যখন মিটিয়। গেল তখন 
দেখা গেল, সন্ধিপত্ের মুখোশ পরিয়] সেই যুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিতেছে, 
শুধু প্রস্ততির কালটুকুরই অপেক্ষ। ৷ 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কিফিন্ব]াকাঁণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিছিন্ধ্যাকাণ্ডের লঙ্কাদহন বৃত্বান্তের সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তা ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার বেশ একটি সাদৃশ্য কল্পন। করা যায়। হনুমানের 
বিরাট লেজ ভীতির কারণ হুইয়। পড়িয়াঁছিল ; রাজ৷ গ্াবণের আদেশে সেই 
বিরাট লেজে আগুন ধরাইয়া হন্ুমানকে পুড়াইয়। মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। 
কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত। হস্থমানের লেজের আগুনে লঙ্কাপুতী দগ্ধ হইয়! 
গেল। রামায়ণে ইহাকেই লক্কাকাণ্ড বল! হয়। কিিদ্ধ্যাকাণ্ড ও লক্কাকাণ 
কথ! ছুইটির দ্বার! রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুরোপীয় রাষ্ট্রকর্ণধারগণ সদ্ধিপত্রে ষে সকল 
শর্ত আরোপ করেন উহা! যেন হহ্মানের লেজে কাগজ জড়ানোর মত কৃটবুদ্ধির 
কাগজ জড়ানো । ইহার অবশ্ঠম্ভাবী পরিণাম ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফলে মুরোপে 
লঙ্কাকাণ্ড ঘা্চয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তথাকথিত গ্াঁশনশালিজমের 
দুরুদ্ধিই মুরোপীর় রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণকে এই সর্বনাশ! কাজে প্ররোচিত 
করিয়াছিল। 


সংকলন --শিক্ষার মিলন ১২৯ 


[১২] বিষয়লাভের ক্ষেত্রে-''-..নিলনের বাধ! নেই । ( অঙ্. ২৭) 
[ব. বি. পুত্রাভন কোর্স, ১৯৬৫ ] 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ 

আমাদের দেশের শিক্ষানিকেতনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যর সভ্যতার মিলনের 
পুণ্যতীর্ঘ করিয়া! তুলিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উক্তিটি 
করিয়াছেন। 

মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করি আমরা দেখি, বৈষয়িক স্ার্থ- 
সাধনের ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বিরোধ ক্রমাগত চলিতেছে । 
সে বিরোধ সহজে মিটিবার নছে। মানুষেয শ্বার্থবোধ উদদগ্র ও অনমনীয়। 
সভাতার যতই অগ্রগতি হউক, স্বার্থের দাসত্ব হইতে মান্য নিজেকে ঘুক্ত করিতে 
পারে নাই। কিন্তু সত্যলাঁভের ক্ষেত্রে আমার্জের মিলনের কোনও বাধ। নাই। 
বাঁধা নাই বপিয়াই প্রতিটি যুগে এক দেশের মনীষীঙ্গের সত্যসাঁধন! অপর 
দেশকে ধবতারকার মত অনির্বাণ জ্যোতিতে পথ দেখাইয়াছে; এক জাতির 
বিজ্ঞানচর্চ৷ সমগ্র মানবজাতির চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছে। মুরোপের 
মহিত ভারতবর্ষের বিভেদ ও বৈষম্য যতই দুস্তর হউক, তাহার সত্যতার যাঁছ! 
কিছু সত্য, বিশ্বসভ্যতার সম্পদ, তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমর! সভ্যতার 
মিলনের ব্রত উদ্যাপন করিতে পারি। 


[১৩] দেই সম্পদ্দের জোরে.....অধিকার পাবে। (অন্থ. ২৮) 

উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত 
হইয়াছে। 

রবীন্্রনাথ আমাদের দেশের বিদ্ভানিকেতনকে বিশ্বের অতিথিশালা হিসাবে 
কল্পনা করিয়াছেন। তীহার কামনা--ভারতবর্ষ এই অতিথিশালায় সমগ্র 
বিশ্বকে অভ্যর্থনা! জানাক, সত্যসাধনার পথ প্রদর্শন করুক। আমাদের বিছ্া- 
নিকেতনগুলি পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন হুইয়৷ পরম সত্যলাভের সাধনাম্ম 
সিদ্ধিলাত করুক। 

ভারত ধনসম্পদে দরিজ বটে, কিন্ত অধ্যাত্ব-সম্পদে সে এঁন্র্যবান্‌। 
উপনিষদের খবিদের সাধনা-সম্পদের রত্বরাঁজিতে ভারতের সাংস্কতিক ভাণ্ডার 
নমৃদ্ধ। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বের সকলকে আমন্ণ জানাইবে, বিশ্বকে 

9. ঢ, মংকলন-”৯ (৭২) 


১৩০ ভিদ্্রী কোপ বাংল! সহায়িক! 


শনাইবে ভাঁছার মানবতার সাধনার কথা, তাহার আত্মিক প্রকাশ পদ্ধতি। 
সমগ্র বিশ্বকে আত্মীয় করিবার মন্ত্র সে বিশ্ববাসীকে দান করিবে । ইছ! হইল 
সেই সাধনা, যাহ! হইতে মানুষ পায় 'শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্-এর সন্ধান 
যে অদ্বৈত সর্বমানবের পরম আশ্রয় এবং একমাজ্ম যাহার 'আশ্রয়েই বিশ্বমানব 
শান্তিলাত করিতে পারে। এই সাধন! মানবতার উপলব্ধির তথা প্রকাশের 
লাধন1) সর্বভূতকে আপনারই মতো! দেখিবার, আত্মাকে সর্বভূতের মধ্ে 
উপলদ্ধি করিয়া! মাহুষমাত্রকেই আত্মীয় মনে করার সাধনা । এখানেই ভারত 
তাহার শ্বকীয়তায়, তাহার সাংস্কৃতিক অবদানে সমগ্র বিশ্বের নিকট উজ্জ্লরূপে 
প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। 


॥ প্রধোতর ॥ 


১। এইজগ্যই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পুর্ব-পশ্চিমের 
মিলননিকেতন করে তুলতে হুবে।' 
শিক্ষার এই আদর্শ টি রবীন্নাথ ভীহার “শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধে 
কিভাবে তুলিয়। ধরিয়াছেন সাহা নিজের কথায় বুঝাইয়। দাও 
[ বধমান বিশ্ববিভালয়, ১৯৬৪ ] 
অথবা, শিক্ষার মিঙ্গন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য_ 
উত্তয়ক্ষেত্রেই অপুর্ণত। দেখিয়াছেন। এই অপূর্ণতা! তেন এবং কী 
উপায়েই ব। ভারতবর্ষে 'সত্যশিক্ষার অভিথিশাল' প্রতিতিভ হইতে 
পারে, রবীজ্জনাথের চিত্তার আলোকে নির্ণয় কর। 
[ বর্ধমান বিশখবিজ্যালয়, ১৯৬৫] 
অথবা, «এই জন্তেই আমাদের বিদ্যা-নিকেতনকে পুর্ব-পশ্চিমের 
বিজন নিকেতন করে হুবে।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত, 
সাধনায় কিভাবে একটি পুর্ণাঙ্গ বিশ্ব-সভ্যতা৷ বিকশিত হইতে পারে-_ 
রহীজ্নাথের “শিক্ষার মিলন' জবলম্বনে ভাহা। পরিস্ফুট কর । 
[ বধঃ বিশ্বঃ_-১৯৬৮ ] 
"উত্তর ১ পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের নিয়মের চর্চায় বস্তজগতের উপর 


সংকলন--শিক্ষার মিলন ১৩১ 


আধিপত্য বিস্তার কগিয়াছে ; তাহাদের এই বিষ্ার মৃল্যকে আমর! কিছুতেই 
অন্বীকার করিতে পারি না, কারণ তাহার মূলে সত্যত! রহিয়াছে। যখন হইতে 
বিজ্ঞানের আলোচনায় পশ্চিম দেশবাসী তাহাদের মনকে ভয়মূক্ত করিয়াছে, 
যে দিন হইতে ইহা! জানিয়াছে যে, সেই নিয়মই সত্য যাছ। ব্যক্তিবিশেষের 
কল্পনার দ্বারা বিরুত হয় না, খেয়ালের হ্বারা পরিবতিত হয় না, তখনই-_ 
সেই দিন হইতেই তাহাদের রাজনৈতিক স্বাতস্তর্ের যথার্থ বিকাশ হইতে আর 
হইয়াছে। ভারতবাসী সেই নিয়মের জ্ঞানচর্চায় আত্মশক্তির উদ্বোধনের 
পরিবর্তে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভীরুঙঠায় এবং পরনির্ভরতায় নিজেদের 
জীবনকে দুর্বল, রুগ্ন করিয়! রাখিয়াছে। অথচ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেরই উপ- 
নিষদে আত্মশক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল । ঈশ্বর অনন্তকাল হইতে অনস্ত 
কালের জন্ত অর্থের যে বিধান করিয়াছেন ভ1হা! অপরিবর্তনীয়। এই বিধি- 
বিধান নিজের হাতে গ্রহণ করিবার অধিকার তিনি মানুষকে অর্পণ করিয়াছেন। 
ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করিম্বাছে, অর্থাৎ যথার্থ আত্মশক্তিতে যে প্রতিঠিত 
হইয়াছে, সে অন্ত সকল রকম দ্বাধীনতা। পায় এবং পাইয়া! রক্ষা করিতেও পারে। 

আমাদের এই প্রসঙ্গে ম্মরণ করিতে হুইবে যে, মানুষের আত্মিক এক্যকে 
উপেক্ষা করিয়া! কেবল বৈষয়িক জীবনের লোভের চরিতার্থতায় জাতীয় স্বার্থ- 
সাধনে যুরোপ তাহার বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করিয়া জীবনের সত্য হইতে 
রষ্ট হইয়াছে । ক্ৃতরাং একটিকে যেমন বিজ্ঞানের চর্চায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, 
দৈন্য দুর করিষ্ন। বাছির বিশ্বে মুক্তির সাধনা! করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি 
প্রাচ্যদ্েশের অন্তরাত্মার সাধনায় জীবনের পূর্ণত! খুঁজিতে হইবে। মাহছুষের 
অধিকাংশ শক্তি যদি ক্ষুধার তাড়না দুরীকরণেই ব্যয়্িত হয়, তবে জড়জরগতের 
দ্বাসত্বে নিঃশেধিত হুওয়! ছাড়া! তাহার আর কোনও উপায় নাই। স্থৃতরাঁং 
বিজানের সাহায্যে এই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ তাহার আত্মিক সাধনার 
সর্বনিন্ন অঙ্গ । কিন্তু প্রতীচ্য দেশের মত মান্ধবকে এখানেই থামিলে চলিবে 
না, তাহাকে মানবাত্মার 'এক্যের সত্যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, নিজের মহুয্তত্বের 
গোরবে প্রকাশিত হইতে হইবে । জীবনের পূর্ণতার জন্তই প্রতীচ্যের বিজ্ঞান 
এবং প্রাচ্যের সত্য-জ।নের সময় সাঁধন করিতে হইবে । 

শিক্ষাই জীবনের পূর্ণত! অর্জনের সর্বাপেক্ষা! মূল্যবান উপায়। সেইজন্তই 
'ামাদের শিক্ষানিকেতনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ।মিলনের পুণ্যতীর্থ করিয়। 


১৩২ ডিগথ্বী কোর্স বাংল। সহাম্তিক! 


তুলিতে হইবে । এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের এ ছুই সাধনার ধারাকে 
সম্মিলিত করিতে হইবে । আমর! যখন আর্ধসভ্যতাঁর শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করি, 
ব! পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলশ্রুতি বিজ্ঞানকে প্রবল ধিকারে অস্বীকার করি, তখন 
আমরা পশ্চিমের সংকীর্ণ জাতীয়তা গ্রশ্থত ভেদবুখিকেই পরোক্ে প্রশ্রয় দিই। 
বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ সহজে মিটিতে চায় না, কিন্তু সত্যলাভের 
ক্ষেত্রে মিলনের কোন বাঁধা নাই । কোনও জাতিকেই নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
থাকিলে চলে ন' বিশ্বের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া তাহাকে পূর্ণতার 
সাধন! করিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্ই জাতির অতিথিশাল1, সেইথানেই তাহাকে 
সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সত্যসাধনা করিতে হুইবে; প্রাচীন ভারতবর্ষ সেই পথেই 
মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইবার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল । 

রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষার্শের উপযোগিতা আমরা আধুনিককালেও অনুভব 
করি। এযুগেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দস্তে বা! পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে ধিক্কারে 
আমাদের সেই বিভ্রান্তি এবং মোহ প্রকাশ পায়। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
বন্ত-সাধনা! ও সত্যসাধনার ষে সমন্বয়ের অভাব কৰি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, 
তাহা আমাদের কালেও দুর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সমন্বয়-মূলক 
শিক্ষারদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পাঁরিলে আমাদের শিক্ষার সকল আয়োজন লক্ষ ্রষ্ট 
হইবে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইবে__ইহা! আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে । 


২। শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ কেবল উভয় দেশের 
শিক্ষার গ্রসঙ্গছই আলোচন1 করেন নাই, আপনার জমগ্র জীবনদর্শন 
জম্পর্কেই ইঙ্গিত করিয়াছেন" _আলোচন। কর। 


উত্তর $ রবীন্দ্রনাথ তাহার দীর্ঘজীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় যে শ্রেয় 
এবং প্রেয়োবোধের, সৌন্দর্য এবং মঙ্গলের সমন্বয়কে রূপায়িত করিয়! গিয়াছেন, 
তাহ। তাহার প্রবদ্ধ-সাছিত্যেও প্রতিফলিত হইত্বাছে। তিনি বখন সমাজ, 
শিক্ষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষন্নক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন 
বিচ্ছির্রভাবে তাহাদের বিচার করেন নাই, তাহার সমগ্র জীবনাদর্শের 
পটতূমিকায়ই বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহার কোনও বিচার- 
বিশ্লেষণ, আলোচনা, সিদ্ধান্ত, মতামত সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক বা 
চিন্তাগত আন্দোলনের উত্তেজনা, অস্থির ভাববিলাস-প্রস্থত কিংবা উহাদের 
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প্রতিক্রিয়ার কল নয়; সমস্ত ক্ষেত্রেই যাহ! ক্ষণিক, ক্ষুত্র, সংকীর্ঘ তাহাকে বর্জন 
করিয়। অবিচলিত দৃ়চিত্ততায় তিনি তাহার ঞ্রব জীবনাদর্শকে প্রতিিত করিতে 
চাহিয়াছেন। উপনিষদের বাণীতে অনুপ্রাণিত হুইয়া! বৃহত্তর মানবতার এঁক্য" 
ধর্মকেই তিনি তাহার জীবনপ্রত্যয়ুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এঁকা, বিরোধের মধ্যে সামঞ্রগ্ঠ, সমস্ত 'অসঙ্গতিতে সঙ্গতির ছন্দটিকেই 
ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিয়াছেন । এই সমগ্রতার সাধনাই তাহার মানস-ধর্ম। 
শিক্ষার মিলন, প্রবন্ধটি লিখিবার সময় সমগ্র দেশ রাজনৈতিক আন্দোলনের 
উত্তেজনায় অস্থির এবং উত্তপ্ত ছিল। কিছুকাল পূর্বে আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের 
দন্তে আমর! মত্ত হইয়! ছিলাম, এইবার প্রবল ধিককারে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে 
বর্জন করিবার উদগ্র উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখ! দিয়াছিল। আমর! যে 
উভয় ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবোধের বিষধ্ষাম্পে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, তাহ! 
আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে নাই। পাশ্সাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জনের অসুস্থ 
মনোভাবের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া! কবি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বুদ্ধির 
চর্চাকে উচ্বার নিজন্ব যূল্যে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। পশ্চিমের 
লোকের! ষে বিদ্যায় বিশ্বজয় করিয়াছে, তাহার শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। 
বস্তত বিশ্বশক্তি হইতেছে বিশ্বনিয়মেরই রূপ ; কেবল মাত্র আমাদের স্থেচ্ছা- 
চালিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে। বুদ্ধির নিক্পমের সঙ্গে 
এই বিশ্বের নিয়মের সামঞুস্ত আছে। এই নিয়মের উপরে অধিকার স্থাপন 
করিবার চেতনাই আমাদের আত্মশক্তিকে বিকশিত করে ; আমরা স্বাবলম্বী 
হুই। মুরোপ বিজ্ঞানের আলোচনায় নিয়মের সত্যকে উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছে বলিয়াই তাহ!র রাজনৈতিক স্বাতস্ত্রোর বিকাশ হুইয়াছে। মুরোপ 
আবার এই শক্তির সাধনায় যাস্ত্রিকতাকে, সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থবোধের ভেদ- 
বুদ্ধিকে প্রাধান্ত দিয়াছে বলিয়া! সে সত্য্ষ্ট হুইয়াছে। আর অ'মর! সেই 
বিজ্ঞানবুদ্ধির অবহেলায় দৈব ও পরনির্ভর হইয়। জাতীয় জীবনকে ছূর্বল করিয়া 
রাখিয়াছি। অপরদিকে যুরোপের স্বাজাত্যের আত্মন্তরিতার বিষ আমাদের 
মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে । অথচ ভারতবর্ষের সত্যসাধক খধিরা বিধাতার 
নিয়্মকে নিজের হাতে গ্রহণ করিবার মানবিক স্বাধীনতার বাণী, তেদবুদধি 
দুর করিবার এবং এঁক্যপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রই আমাদের জন্ত রাখিয়া! গিয়াছেন। তাই 
আমাদের শিক্ষাকে শ্বাজাত্যেন্ন অহমিক! হইতে মুক্ত করিয়। তাহাতে পাশ্চাত্যের 


১৩৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সছারিক! 


বিজ্ঞান ও প্রতীচ্যের আত্মিক সাধনাকে সম্মিলিত করিতে হইবে । সত্যের 
তথা! এঁক্যের সাধনায় আত্মাকে প্রকাশিত করিয়! নবযুগের উদ্বোধন করিতে 
ইইবে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ 
আভাসিত হুইয়াছে। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি যে সমন্বয়ের, এক্যের সত্যটিকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তাহার জীবনের গভীর প্রত্যয় ॥ “শিক্ষার 
মিলনে কবির এই সমগ্রতাবোধ আবেগের উষ্ণতায় পাঠকের নিকট সম্পূর্ণরূপে 
উদঘাটিত | 


৩। শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ উন্লিখিত এক্যতন্ব ব! 
গ্রকাশতত্বের ভাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়! এই তন্বকে শিক্ষার আদর্শরূপে 
গ্রহণ করার জার্থকভ! নির্দেশ কর এবং “শিক্ষার মিলন' বলিতে 
রবীক্্রনাথ কি বুঝাইয়্াছেন ভাছাও ব্যাখ্যা কর। 

গুস্তর £ "শিক্ষার মিলন? প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে “এক্যতত্ব' এবং 'প্রকাশ- 
তত্ব" উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ মূলত একই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে । 
মানুষের অভাব পূরণের প্রয়োজনে কলকারখানা প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণের 
আয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের সহিত হৃদয়ের কোনও সন্বন্ধ নাই। 
যুরোপ যন্ত্রের নিয়মে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বাধিয়া, যাক্ত্রিকতাকেই অন্তরে বাহিরে 
বড় করিয়া তৃপিয়! মানব সমাজকে বচ্ছি্র করিয়া! ফেলিয়াছে। মানুষের আত্মাকে 
উপেক্ষা! করিয়! বাহির হইতে আরোপিত যাস্ত্রিক বন্ধনকেই চিস্তায় এবং কর্মে 
প্রধান করিয়া তুলিলে যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে পরস্পর 
মিলিত হয়, সেই সজীব বন্ধন ক্রমাগত শিথিল হইতে থাকে, অবশেষে সমাজে 
বিস্রোহ দেখা দেয়। মুরোপের সংকীর্ণ স্বার্থাশ্রশী জাতীয়তাবোধের তেদবুদ্ধি 
পররাজ্যলুঠনেই তৃপ্ত হয় নাই, অবশেষে নিজেদের মধ্যেও নিষ্ঠুর অমান্থষিক 
সংগ্রাম বাধাইতেও কিছুমাত্র কুষ্টিত হয় নাই। 

ভারতবর্ষের খধিরা এক্যের মধ্যেই জীবনের পরম চরিতার্থতার সন্ধান দিয়া 
গিয়াছেন। উপনিষদের খবিরা তাহাদের বাণীতে বলিয়া গিয়াছেন, ধিনি 
সমস্ত বসন্তকে নিজের আত্মার মত দেখেন এবং আপনাকে সর্ববস্ততে দেখেন 
তিনি স্বপ্রকাশ-মহিমায় ভাশ্বর হইয়! ওঠেন। এক্যামুভূতিতেই মানুষের 


সংকলন- শিক্ষার মিলন ১৩৫ 


[ছত্তত্বের, তাহার বধার্থ শ্বরূপের বিকাঁশ হয়। নিজের স্থার্থের গতীতেই বে 
নিজেকে আবদ্ধ করে, তাহার অপম্বত্যু অনিবার্ধ। আপনাকে সকলের মধ্যে 
যে উপলব্ধি করে, সে-ই সত্যের অযৃতরূপে উদ্ভাসিত হয়। এঁক্যের মধ্যে 
মন্থযত্বের এই বিকাশই রবীন্দত্রনাথ-উল্লিখিত এঁক্যতত্ব ও প্রকাশততব্বের মুল 
কথা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হুইবে, একাকার হওয়াই বধার্থ 
এক হওয়া নয়; যাছাঁর! স্বতন্ত্র তাহাই যথার্থ এঁকোর বন্ধনে মিলিত হইতে 
পারে। সাম্রাজ্যবাদ পরজাতির স্বাতন্ত্য অপহরণ করে বলিয়াই সর্বজাতির 
ধক্যকে গ্রাম করে, শ্বাতত্ত্রের অবলুপ্তকেই সাম্লাজাবাদ এঁক্য বলিয়! প্রচার 
করে। মানুষ যেখানে এক সেখানে তাহার সতা এঁক্য লক্ষ্য কর] যায়, কেনন। 
দেই সমন্বয়েই তাহার স্বকীয়তার মর্ধাধা রক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 
বলিয়াছেন, যাহারা নবযুগের সাধক, এঁক্যের সাধৰার জন্তই তাহাদের স্বাতস্তরের 
নাধনা! এবং মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধনার ফলশ্রুতি জাতি বিশেষের 
মুক্তি নয়, নিখিল মাঁনবেরই মুক্তি 

এঁকোর মধ্যে মানুষের আত্মার প্রকাশের গৃঢ় তৰকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার 
ঘথার্থ আদর্শরূপে প্রতিষ্টিত করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ যে বিজ্ঞান" 
বুদ্ধি অন্থশীলনে বস্ত-জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাকে 
'অবছেল| করার ফলে আমাদের আত্মশক্তির বিকাঁশ ঘটে নাই; দৈব ও পর- 
নির্ভরতায় আমাদের জাতীয় জীবন পঙ্গু রহিয়! গিয়াছে। আধুনিক যুগে 
আবার পাশ্চাত্যেব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইয়াছে, 
প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার দুবুদ্ধি এদেশে দেখ! দিল্লাছে। 
প্রাচীন ভারতবর্ষ একর সমন্বয়ের আদর্শ ই গ্রচার করিয়াছিল। সেই এঁক্যের 
ধ্যানমন্ত্রের উপলব্ধিতে মানবত্ব প্রকাশের সেই সনাতন সত্যকে উদ্বোধিত করিয়া 
আমাদের নবধযুগকে সার্থক করিয়! তুলিতে হুইবে। সেইজন্তই ভারতবর্ষের 
বি্ানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলননিকে তন করিয়া! তোলা দরকার । এদেশের 
শিক্ষায় যেন প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের এবং প্রাচোর অধ্যাত্ম সাধনার ধার! সম্মিলিত 
হয়, তাছ। যেন সতাসাধনার অতিথিশাল! হইয়া উঠে। এখানে সমস্ত বিশ্বকে 
গ্রহণ করিয়। ভারতবর্ষ ধন্ত এবং পূর্ণ হইবে, শিক্ষার মিলন বলিতে রবীন্দ্রনাথ 
ইহাই বুবিয়াছেন। এই শিক্ষার সমন্বয়ের সত্যসাধনায়ই মান্থষের মহত্ত্ব, 
তাহার জগাত্বা প্রকাশিত হুইবে। মানুষের সেই প্রকাশতত্বটিই আমাদের শিক্ষার 


১৩৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক! 


যধ্য প্রচার করিতে হইবে এবং কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষার 
সরকারী ব্যবস্থার কপণতাঁ তাহ! সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় দৈন্ত এবং 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিক্ষলতার পটভূমিকায় মন্থতত্ব বিকাশের এই শিক্ষাদ্শের 
সমীচীনতা! সুম্পষ্ট হইয়। উঠে। 


৪। 'স্বাজাত্যের অহমিক €থেকে মুক্তিদান করাই আজকের 
দিনের প্রধান শিক্ষ1।-_শিক্ষার মিলন, প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের 
এই উক্তির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট কর। [ বর্ধ বিশ্বঃ_১৯৬৯] 

উত্তর £ একদিন ভারতের তপোবনে মন্রষ্ট। খধি অমৃতত্তের বাণী উচ্চারখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানকে চাই জার চাই তত্বজ্ঞান। এই ছুইয়ের সময়ে: 
জীবন সত্য-শ্বরূপে প্রকাশিত হয়। 

পাশ্চাত্য জগৎ নিয়মের রাজত্বকে করতলগত করিয়া আত্মশক্তিন্ন উদ্বোধন 
ঘটাইয়াছে। সেই শক্তির প্রয়োগে সে অব্জগরের মত সমস্ত কিছু গ্রাস করিতে 
ব্যাকুল। স্বাজাত্যাভিমান বা! 20007781150) ভোগলুবধ মানুষকে স্বভাবত:ই 
গণ্ডী-দেবতার পূজায় প্রপোর্িত করিয়াছে । উপনিবেশগুলি প্রথমে তাছাদে 
পুজার নরবপির যোগান দিয়াছে । কিন্তু রক্তের মার্দকতায় এবং শক্তির দণ্তে 
তাহার ক্রমেই নিজের! নিজেদের বলির উপকরণ হইয়া! উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার পরবতাঁকালের ইতিহাসের দিকে ইংগিত 
করিয়াছেন। পশ্চিম আজ অশান্তির হার! ক্ষুব, নিরাঁনন্দ ; বিচ্ছিন্নতা মধ্যে 
বিব্রত পশ্চিম আজ শাস্তির জন্ত ব্যাকুল। 

এদিকে বর্তমানের প্রাচ্য দেশ বিরৃত বৈরাগ্যের সাধন! করিয়! দৈস্ত-পীড়িত, 
নিজাব এবং কর্তাভজা। আত্মবিস্বত জাতি নিজেদের এশ্র্য খষির সাধনা-ল্ধ 
তত্বজান ভুলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য-পত্তিতের বিকৃত দৃষ্টিতে প্রাচ্যের জীবন- 
বেদ যেভাবে বিধৃত হইয়াছে, সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার ছারা দৈন্ত-পীড়িত 
জাতিকে সেই বিগ্ভা ভিক্ষাদান করা হইতেছে । আজ তাহাদেরও 
আত্মাভিমানের সীমা নাই। বর্তমান ভারতের কে পাশ্চত্য বাণীর ক্ষীণ, 
প্রতিধ্বনি শোনা যায়। দুর্বজের ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত এই প্রতিধ্বনি যেন 
প্রাচ্যের জাত্মাকে উপহাস করে। 

একছিন যে ভারত ছিল সমন্বয়ের বাণীর উদগাত, আজ সে ম্বাজাত্যের মিথ্য। 


সংকলন- শিক্ষার মিলন ১৩৭ 


'অহমিকায় আচ্ছন্ন | তাই সত্যের পৃজারী রবীন্দ্রনাথ উদ্দাত্ত কঠে বলিয়াছেন-_ 
আপনাকে আপনাঁতেই যে বদ্ধ করে, তার অপমৃত্যু অনিবার্ধ। আর সকলের 
মধ্যে আপনাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন? 
তাহারই অন্তরের আলোকে বিশ্বজগৎ প্রকটিত হয়। ভারতের ধাষি বলিয়াছেন 
-নশাবান্তমিদং সর্ববমূ। বুদ্ধদেব দিয়াছিলেন মৈত্রী ও করুণার বাণী। ভারতের 
অধ্যাত্ব-সাধনার জ্ঞান-ভাগ্ার অশান্ত বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত হুইয়্াছিল। 

আমাদের জাতীয় জীবনের জ্ঞান-সম্পদ সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা 
নাই, মূল্যবোধ নাই, আছে মিথ্য। অভিমান। কিন্তু পশ্চিমাগত এই বিকৃত 
আত্মকেন্দ্রিকত! হইতে আমাধের মুক্তি পাইতেই হইবে। আমাদের জাতীয় 
জীবনের শ্বাতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। 

বস্ত-জ্ঞানে বস্তর উপর অধিকাঁর জন্মে ঃ ফিন্তু ধীরে ধারে যন্ত্রব্ধ মানুষ স্তর 
দাস হইয়া যায়। আত্মজ্ঞানে এই দাসত্বের ধন্ধন তথা! যাত্ত্রিকতার বন্ধন হইতে 
মানুষ মুক্তি পায়। এই তবজ্ঞানে মানুষ স্বাজাত্যের অহমিকা হইতে মুক্তি পাইয়া! 
উদার মানবতার মহৎ ক্ষেত্রে আত্ম-গ্রতি্ঠ হইবে। এশখবর্ের সংগে সংবত- 
চিত্ত ভোগীর ত্যাগ-ব্রতের সমন্বয় সাধনে বর্তমান যুগের শিক্ষান্রম রূপাপ়িত 
হুইবে। 


প্রাচ্য ৪ গাণ্চাতা সভ্যতা 


॥ সার-লংক্ষেপ।। 


প্রথম বিশ্রযুদ্ধের পরিমগুলের মধ্যে লিখিত এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ 
প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছেন তৎকালীন যুরোঁগীয় সভ্যতার বিপুলতা। এই 
বিস্ময়কর ব্যাণ্ডি ও বিপুলতার মূল খু'ঁজিতে গিয়া তিনি একটি আশ্চর্য সত্য 
আবিষার করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, ইছা! পৃথিবীর অন্তান্ত সভ্যতার, 
স্তায় এক দেশ--এক সভ্যতা, অথবা এক জাতি--এক সভ্যতা নহে । নান! 
দেশ ও নান! জাতির সমবায়ে মুরোগীয় সভ্যতা! বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। 
বিভিন্ন দেশের সভ্যতায় এক একটি ভাব প্রধান হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। 
মুরোগীয় সভাতার প্রধান ভাব হইল রাই্্রীর স্বার্থ 

দেশ বিদেশের সভ্যত| যে ভাব আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠুক, উহ! যখন 
তদপেক্ষ। উচ্চতর ভাবের হস্তারক হয় তখণই তাহার বিনাশ ছয় আসন্ন। 
সভ্যতার ইতিহাসে আমর! দেখি, প্রত্যেক জ!তির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, 
তেমনি তাহার অতীত সর্বজনীন মানবধর্মও আছে। জাঁতিধর্ষ এই মানবধর্মকে 
আঘাত করিলে তাছা! নিজের সর্বনাশকেই বহন করিয়া আনে । ভারতবর্ষের 
বর্ণারম ধর্ম উচ্চতম ধর্মের মর্ধাদ! লংঘন করিয়াছে বলিয়াই তাহা কলুষিত 
হুইয়াছে। আমাদের দেশের বর্ণান্ম ধর্মের পতনের কারণ এই মানবধর্ষের, 
নিত্যধর্মের, শাশ্বত ধর্মের অনমানন! | শূদ্র বলিয়! মানুষকে দ্বপা করার ফলেই 
ব্রাহ্মণ হয় অধংঃপতিত। পরে আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জ্ঞানের 
চেতনা দেখা দেওয়ায় শৃ্র জাগিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাগিতেছে ব্রাঙ্গণ। মুরোপীয় 
সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ধর্মকে অতিক্রম করিতে উদ্যত ; সেই কারণেই 
তাছার মধ্যে সর্বনাশের অশ্ডত চিহ দেখ! দিয়াছে । 

রাষ্ট্রীয় এক, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকার কোনও দিন হিন্দুদভ্যতার 
লক্ষ্য ছিল ন1। হিন্দুদভ্যতা রাষ্্রনির্ভর নে, সমাজনির্ভর ; সুতরাং ইহার 
সাময়িক পতন দেখ! দিলেও, ইঞছাকে বীচাইবার আশ! করা যায়। তবে 
থেশন'-এর যোছ ভারতেও আসিয়া! প্রবেশ করিয়াছে, ইছা! বিপদের কথা! । 
আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাঁজ, আমাদের গৃহ। কোধায়ও 


সংকলন-_গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যত। ১৩৯ 


এই নেশনের ভাঁবটির সহিত কোন ভাবসঙ্গতি নাই, কারণ আমাদের সকল 
আদর্শের বড় আদর্শ ষে আত্মার স্বাধীনতা, যুরোপে নেশন-আদর্শের মধ্যে তাহার 
কোন স্থান নাঁই। সমাজের কল্যাণের জন্ত জীবনাচরণই ভারতীয় সভ্যতার 
আদর্শ । মুরোপের জাতীয়তার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া আমর! সর্ববিধ মিথ্যাচারের 
পন্কে নিমঙ্জিত হুইতেছি। প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে ) 
হিন্দুদত্যতার যূলে সমাজ, যুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। যুরোপের 
জাতীয়তাই সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ইহা! মনে করিলে আমর! ভুল করিব । 


॥ বক্তব্য-লংকেত ।। 

[১] নানা দেশ নানা জাতিন্ন সমবায়ে ছ্ুরোপীয় সভ্যতা বিরাট আকার 
ধারণ করিয়াছে। যুরোপীয় সভ্যতার প্রধান ভাৰ হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ । 

[২] সকল জাতির জাতিধর্ম ছাড়াও আর একটি ধর্ম আছে, তাহার নাহ 
মানবধর্ম। জাতিধর্ম যদি মাঁনবধর্মকে আঘাত করে তবে তাহার নিজের 
সর্বনাশই ডাকিয়া আনে। 

[৩] ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম এই মানবধর্মকে লঙ্ঘন করিয়াছিল তাই 
তাছার পতন হুইয়াছিল। ম্বুরোপের সত্যতার মূল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি মাঁনবধর্মকে 
অতিক্রম করিতে বসে তবে তাহারও পতন ঘটিবে। 

[৪] প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় থাকে । হিন্দু সভ্যতার মূলে 
_ শমাজ, মুরোপীয় সত্যতার মূলে-_রাষ্ট্রনীতি ৷ কিন্ত মুরোপের জাতীয়তাই 
সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্রি-_এই ধারণ! তুল । 


॥ রচনা-পরিচিতি এবং রম্গ্রাহ্হী সমালোচন। ॥ 

সংকলনের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যত» প্রবন্ধটি প্রথমে নবপর্যায়ে প্রকাশিত 
বন্গদর্শনের ১৩০৮ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ? 
নামে প্রকাশিত হয়, পরে উহ! “ম্বদেশ' গ্রন্থটিতে সংগ্রধিত হয় । ১৩০৮ সালের 
বৈশাখে পুনরুজ্জীবিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ ররৈন। এই 
সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন প্রশ্নে বাংলার মনীষীর! চিন্তিত ছিলেন। 
“রাঁজনৈতিকের] রাষ্ট্রতন্ত্র, শাসন-সংস্কার, কংগ্রেস ও কনফারেন্স লইয়! ব্যস্ত ; 
মাজসংস্কারকগণ সামাজিক হিতসাধনের জন্ত উদ্মুখ ) ই'হাদের বাহিরে মু্টিমেয় 


3৪5 ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


'াবুকের দল ভারতীয় নংস্কতির মূলগত এঁক্যভূমির সন্ধানে নিরত। তাহার , 
মতে মানবজীবনের সমন্তাকে খণ্ড খণ্ড করিয়! দেখ! যায় না, রাষ্ট্র ও সমাজ 
অচ্ছেচ্ভাবে যুক্ত। সেইজনুই তাহার! পরাধীন ভারতের রাষ্্রনীতির সহিত 
যুক্ত ভারতের সমাজ-নীতির সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্ত মনোষোগী হুইয়াছিলেন।* 
( রবীন্দ্রজীবনী- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে 
জাতীয় জীবনের ও সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশে উদ্যোগী 
হন। «টৈবেছ্' কাব্গ্রস্থে এবং এই সময়ে রচিত প্রবন্গুলিতে আমর! দেখি, 
কবি তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা-সপ্জাত সহজ সমাধানের 
প্রগল্ভতাকে সযত্বে পরিহার করিয়াছেন। পরম মঙ্গলের সনাতন ধর্মাদর্শের 
পটভূমিতেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও ভারতীয় ধর্মগত এঁতিহের সংঘাতে 
আলোড়িত, বিক্ষুন্ধ জাতীয় জীবনের সমস্তাকে পর্যালোচন1 করিয়াছেন। এই 
সামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গি প্রবন্ধটিকে মর্মস্পর্শী করিয়া! তৃলিয়াছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সত্যতা, প্রবদ্ধটির পতি ছত্ে রবীন্দ্রনাথের গ্রজ্ঞাদৃষ্টির 
গভীরতা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন, রা্ীয 
্বার্থচেতন! যুরোগীয় সভ্যতার ভিত্তি। বিংশ শতাবীর প্রারস্ভে ইংরেজের এই 
জাতীয়তার আদর্শকেই ভারতবর্ষের শিক্ষিতশ্রেণী নিবিচারে গ্রহণ করিতে 
চাহিয়াছিল। প্রত্যেক জাতিবই এক একটি ধর্ম, সভ্যতার মূলভাব, আশ্রয় 
থাকে। হিন্দুদভ্যতার মূল ভিত্তি স্াশনালিজম্‌ ব। রাষ্ট্রীয় এক্য নয়, সমাজ । 

প্রাচীন ভারতের হিন্দুপমাজ বুকে এক করিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল 
উদার সত্য-সম্ধানী মানসদৃষ্টির বিশ্লেষণে কবি আমাদের দেখাইয়াছেন, জাতিধর্ম 
যখন উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করে, তখন তাহা! বিকৃত হয়। বর্ণাশ্রয়ী ধর্ম 
সুহত্তর মানবতার ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়াই তাহার শোচনীয় ছুর্গতি লক্ষ্য 
করা যার। হিন্দুদভাতার নিজন্ব সামান্জিক আদর্শেই যে তাহাকে ভিতর 
হইতে গড়িয়া! তালতে পার! যাইবে, এ আশ! কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। 
আমর! যদি আমাদের সমাজের মুক্তির আদর্শকে স্গীবিত করিতে পারিঃ তবেই 
আমর! গ্রতিঠিত হইব । 

মুরেপের জাতীয়তাবাদ মানবধর্মকে আঘাত করিয়া! ভয়াবহ সংকটকে যে 
আঁলন্গ করিয়া তুলিতেছে, তাহাও অত্যন্ত স্প্ট। নেশনই মানবসভ্যতার 
সাবশ্রেষ্ঠ এবং চরম অভিব্যক্তি নয়। অপ্রমত্ত চিন্তাশীলতায়, সভ্যতার মৃলাবোধের 


সংকলন- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৪৯ 


সমগ্রতায়, প্রত্যয়ের নিরুচ্ছুসিত, শান্তকঠিন আবেগে এবং প্রকাশতজির খজুতায় 
ও মন্ত্রোচ্চারণের গাম্ভীরধধেই রবীন্দ্রনাথ তাহার বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করিয়। 
তুলিয়াছেন। 


॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥ 


নু ১৫১ অন্য সকল জঅভ্যতাই......জাতির সভ্যতা-_ুরোগীর 
সভ্যতা অন্ঠান্ত সভ্যতার মত এক দেশ বা এক জাতির সভ্যতা নহে। ফুরোপ, 
আমেরিকা ও অস্টেলিয়-_-এই [তিনটি মহাদেশের সমবায়ে ফুরোপীয় সভ্যতা 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। এই বিরাট ভূভাগে একটি মাত্র সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি আশ্চর্য বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাঁই। জমিধকান্ঠ__যজীয় কাঠ । 

মুরোপীয় সভ্যতা৷ হে।মানলের অঙষিধকাষ্ঠ__সমগ্র যুরোপ জুড়িয়। 
আধুনিক্ক জড়বাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ 
করিতেছে ; তাহাকে প্রবদ্ধকার একটি হোমানলের সহিত উপমিত করিয়াছেন। 
হোমের অগ্নিকুণ্ড গ্রজলিত রাখিবার জগ্ত উহাতে মধ্যে মধ্যে ঘ্বতসিক্ত সমিধ 
নিক্ষেপ করিতে হয়। যুরোগীয় সভাতার অগ্রিকুণ্ডে উপকরণ যোগাইতেছে 
তিনটি মহাদেশের অস্ততুক্ত নান! দেশ, নান! জাতি। 

জাতিরক্ষা এক মুঠি ধারণ করিয় জাতীয় স্বার্থবক্ষা় একই 
কার্যকলাপ ও চিন্তা অবলম্বন করিয়া। জাতিরক্ষা! আমাদের সংস্কার- বৈদিক 
যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম কালক্রমে মন্থুয্ত্ব-বোধের উচ্চতর দ্িকগুলিকে উপেক্ষা করিয়া 
তথাকথিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে সুখ্য বলিয়। গ্রহণ করিল-_যাহার ফলে ব্রাঙ্মণ 
ও শুত্রের মধ্যে ছুস্তর ব্যবধান রচিত হইল । ব্রাঙ্গণের! ব্রাক্ষণ্য-সংস্কারকে 
জাতিরক্ষার রক্ষাকবচ মনে করিয়াছে। আর এই জাতিরক্ষার তাগিদেই 
মনুত্যত্বকে চরম অমর্যাদায় লাঞ্ছিত করিয়ছে। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাদিগণও 
তেমনি রাষ্রীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদে মনুত্যত্বধোধকে বিসর্জন দিয়াছে। 

দেশবিদেশের জঅভ্যত্ত। ভাববিশেবকে অবলঘ্ধন করে - প্রত্যেক 
দেশের সভ্যতার মধ্যে বিশেষ কোনও মেঁলিক ভাবপ্রেরণ! থাকে ৷ যেমন, 
স্বীবনের সমস্ত দিকের যথাযথ বিকাঁশ গ্রীক সভ্যতার মূল লক্ষ্য ছিল, তেমনি 
ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সামাজিক কল্যাণবোধ। 


১৪২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা! 


ভন্গু, ৬-১৪ জাতিধর্মের অতীভ.....প্রতিঘাত করিল - গ্রত্যেক 
জাতিরই একটি নিজস্ব জাতিধর্ম আছে। প্রত্যেক জাতি তাহার আচার- 
ব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়িয়। উঠে। কিন্তু জাতিধর্মেরও 
'অতীত যে মহত্তর ধর্ম_মানবধর্ম, তাহাকে জলাঞলি দিয়! জাতিগত বৈশিষ্ট্য- 
গর্বে মানুষ যদি অন্ধ হুইয়! পড়ে তবে সে নিশ্চিত আত্মবিনাশের পথেই অগ্রদর- 
হয়। তখন এই বিনষ্টি হইতে পরিত্রাণের উপায়ও থাকে না । ভারতের 
রর্ণাশ্রম ধর্ম যেদিন মানবতার মহৎ আদর্শ তুলিয়া এই মানবধর্মকে আঘাত 
করিল-_তখন ধর্ম তাহাকে প্রত্যাঘাত করিল। বর্ণাগ্রাম ধর্ম_ বৈদিক যুগেই 
ভারতবর্ষের সমাজ ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র এই চারিটি বর্ণে ( গুণ'এবং 
কর্মের যোগে যাহ! গ্রহণ করা যায় তাহাকে বর্ণ, অর্থাৎ জাতি বলে ) বিতক্ত 
ছিল। এই প্রসঙ্গে গীতার 'জ্ঞানযোগ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ গ্লোকে 
বলা হইয়াছে ২__“চাতুর্বর্যং ময়! হষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ”। প্রথম দিকে গুণ ও 
কর্মের পার্থক্যই শুধু ছিল, পরবর্তীকালে বংশাহুক্রমিকতায় জাতিভেদ দেখা 
দিলে তানহ্যায়ী বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া হয়। ঘজন-যাজন, অধ্যাঁপন| 
ব্রাহ্মণদের কার্য; ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, সমাজের রক্ষাকর্তা  বাণিজোর দায়িত্ব বৈশ্বের। 
আর জমিচাষ ইত্যাদি কর্মের দায়িত্ব শৃত্রের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
জাতিতৃক্ত লোঁকদিগের জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হইত। অল্লবয়সে 
'উপনয়নের পর গুরুগৃছে ব্রহ্মচর্ধপালন ; ছিতীয় আশ্রম হইল গার, গৃহস্থ 
বা সংসারীস্থলভ জীবনাচরণ, পঞ্চাশোর্ধ বয়সে অরণ্যে গমন করিয়া বানগ্রস্থ 
অবলম্বন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সন্ন্যাসী হইয়া মৃক্তির সাধনা_-ইহারই নাম ছিল 
বর্ণাশ্রম। মহাকবি কালিদাস বিরচিত “রঘুবংশম্‌” কাব্যের প্রথম ভাগে 
'ঘুবংশের রাজাদের জীবন-চর্ধায় ইহার উল্লেখ আছে-- 

বাল্যেহভ্যস্তবিদ্ানাম্‌ যৌবনে বিষৈ'ষনামূ। 
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম্‌ হোগেনাস্তে তন্গত্যজাম্‌ ॥ 

জীবনাচরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অধিকার আর্ধসভ্যতার প্রথম যুগে সন্কুচিত 
কর! হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে সমাজের উচ্চবর্ণের আচার-অগুষ্ঠানগত 
ক্জাত্মস্তরিতাঁর ফলে জাতীয় ধর্ম বিকৃত হইল। 

প্রতিঘাত--আঘাত কিরাইয়া দেওয়া, গ্রত্যাঘাত। 

ধর্ম এব হতো হস্তি......রক্ষিত:-_ধর্ম অতিক্রান্ত হইলে ( অতিক্রম- 
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কারীকে ) বিনষ্ট করে। ধর্ম ( যথাযথভাবে ) পরিপালিত হইলে (পরিপালন- 
কারীকে ) রক্ষা করে। 


নীচের দিকে টানিয়! রাখিজ-_তুলনীয় ঃ 
“যারে তুমি নীচে ফেল দে তোমারে বাধিবে যে নীচে। 
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।” 
দুর্ভাগা দবেশ--রবীন্তরনাথ 


যখন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হুইল--ভারতে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের দন্ডজনিত 
কুসংক্কার প্রত জানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজের আগমনে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা লাঁভের ফলে ভারতবাসীর মনের সেই আচ্ছন্নতা বর্তমানে অনেক 
কাটিয়া! গিয়াছে; আজ তাহারা সকল মাস্্বকে সমানভাবে" দেখিবার উদার 
দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছে। ইছাকেই লেখক্ক জ্ঞানের বন্ধনমূক্তি বলিয়াছেন। 
যুছাণপগ্মের-মৃছ? অর্থাৎ জড়তার অপসারণের, বিনাশের । নিত্যধর্স__ 
মানুষের পালনীয় পৃথিবীর কল্যাণকর কার্য। 

শনি হ্র্যতনয়। সপ্তম গ্রহ। শনির ভ্কুর ব! গ্রতিকৃল দৃষ্টিতে সর্বনাশ হয় 
বলিয়। মনে করা হয়। স্থৃতরাং সাধারণভাবে শনিন্ অর্থ অমঙ্গল, সর্বনাশ। 
স্থরোগীয় জভ্যতার-..."প্রবেশ করিবে-মুরোপীয় সভ্যতার মৃলভিত্তি 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থ । এই স্বার্ঘবুদ্ধি যদি ক্রমশঃ ম্কীত হইয়। উঠিয়! মানব-ধর্মের সীমাকে 
অতিক্রম করে, তবে তাহার জাতীয় জীবনে একদিন ধ্বংসের বীজ প্রবেশলাভ 
করিবে ইহাতে সন্দেছ নাই। কারণ যেখানে স্বার্থের অধিষ্ঠান, সেখানে 
বিরোধও অনিবার্ধ। বে ধর্মনীতি......উচিতেছে__রাষ্ট্রকেন্িক যুরোপীয় 
সভ্যতা আজ প্রচার করিতেছে, যে ধর্মনীতি ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বরদীয়, 
ভাহাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে বজ'নীয় হইতে পারে; যুরোগীল্ লভ্যতা 
রাষ্্ীয় নীতিতে মিথ্যাচার, গ্রবঞ্চন। ইত্যারদিকে অন্তাঁয় আচরণ বলিয়। মনে করে 
না। পাশ্চাত্য সভ্যতা! রাষ্্রনীতির এই অগগ্রয়োগকে কূটনৈতিক সাফল্য 
বলিয়। গর্ববোধ করে। কারণ এইগুলির সহায়তায় লে পৃথিবীতে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছে। 

প্রেয়োজ্ঞান_ শ্রেয়: (শুভকর, হিতজনক, কল্যাণের পথ) জ/ন। 
ফরাসী, ইংরেজ গালি...দিভেছে__রবীন্্নাধের এই প্রবন্ধটি রচনার সময় 
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যুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটের পুবলক্ষণ দেখ! দিতেছিল। এই সকল 
দেশে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের প্রস্ততি চলিতেছিল এবং প্রত্যেকেই নিজেদের 
কূটনৈতিক অভিসদ্ধি গোপন রাখিয়া! পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপে মুখর 
হুইয়াছিল। গ্রচবধর্ম-_চিরস্তন সত্যধর্ম ; মানবধর্ম। 

অনু. ১৫-২০ এখন গত শতাব্দীর জাম্য সৌভ্রাত্রের মন্ত্--সুর 
লাগে না__অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ার, রুশো গ্রভৃতি মুরোপীয় মনীষী যে 
সাম্য, স্বাধীনত। এবং ভ্রাতৃত্বের -তথ। মানবিকতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
উনবিংশ শতাব্বীতেও সুরৌপের অনেক চিন্তাশীল বাক্তির কঠে আমরা তাহার 
প্রতিধ্বনি শুনিয়াঁছি। কিন্তু পরবর্তীকালে উগ্র রাষ্ট্রীয় হ্বার্চেতনায় মুরোপীয়দের 
বিবেক ও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া পড়ে; তাহাদের মুখে সেই সাম্য-সৌন্রাত্রের 
মন্ত্র পরিহাস-বাক্যি হইয়া উঠে। কারণ বাস্তব আচরণে, অপর জাতির সহিত 
ব্যবহারে তাহাদের মনুয্ত্বহীন নি্ঠুরতাই প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা 
অর্থাৎ ধর্মপ্রচাঁরকের! প্রাচ্য দেশে আপিয়! ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্তে সকলকে যখন 
*ভাই' বলিয়! সম্বোধন করেন, তখন ত্াঞ্াদের কণ্েও ভ্রাতৃভাবের গ্ররুত 
আস্তরিক স্থরটি বাজিয়া উঠে না, তাহাদের চিত্ত মুরোগীয় জাতিগত 
শ্রে্ঠত্বাভিমানের সংকীর্ণত'য় আচ্ছয় । 

হিচ্দুসভ্যতা-..প্রতিষ্িত নহে-_-ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার 
যায় রাষ্ট্রনির্ভর নহে। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্বিভূমি তাহার সমাঁজ। তাই 
সমাজের ভিতর তাহার সঞ্জীবনী শক্তি বাঁচিয়। আছে। সেই শক্তির বলেই 
পরাধীনতার গ্রানির মধ্যেও তাছার আত্মিক শক্তিকে সে বাচাইয়! রাখিয়াছে 
এবং তবিস্ততেও এই আত্মিক শ'ক্তর বলেই সে বাচিয়! থাকিবে । 

নেশন- বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রান্থগত্য থাকিলেও যে সর্বজনহ্বীরুত, সামাজিক 
গু ব্যক্তিগত জীবনগঠনকারী চেতন! (জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজম্‌) নেশন 
বা জাতিকে গঠন করে তাহার হুত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল বল! 
চলে। মধ্সুগে সভাত! ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ; পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতির 
শিক্ষিত ব্যক্তির! ফরাসী সত্যতাকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। 
সাধারণ ভৌগোলিক সীমা, সাধারণ ধর্ম, ভাষা, একই স্বার্থবোঁধ, এক এঁতিহ, 
এক শাসনের জাচ্গত্য-_গ্রভৃতির সমবায়ে নেশন" গড়িয়। উঠে 3 ইহাদের মধ্যে 
বিভিন্ন জাতির কষে একটি কি ততোধিক উপাদান জাতি গঠনের সর্বাপেক্ষা! 
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প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবোধ এত প্রবল 
হয়ে ধে, উহাকে 'ঘুরোপীয় জাতীয়তাবাদের যুগ" নামে অভিছিত কর! হয়। 
জাতান়্তাবাদের যুগে জাতিগঠনের এই নীতি শ্বীকার কর! হয় যে, একটি 
জাতিই একটি রাষ্ট্র গঠন করিবে এবং রাই ধর্মসম্প্রদদায়নিবিশেষে একটি সমগ্র 
জাতিকে তাহার মধ্যে স্থান দিবে। 

গ্াাশনাল মহত্ব জাতীয়তাবোধের একপ্রকার উন্মত্ত আবেগ । 

ব্রন্মনিষ্টো...ক্রক্মণি সমপ্পয়ে_ গৃহস্থ ব্রহ্ষনিষ্ঠ এবং তবজ্ঞানপ"য়ণ 
হইবেন। তিনি যে কর্ম করিবেন তাহ। ব্রদ্ধে সমর্পণ করিবেন। মটজর 
বন্মুক-__জার্ধানীতে নিমিত এক ধরনের হ্বয়তক্রিয় পিস্তল (195367)। এক 
একবার টিগাব টিপিবাব কালে যাহাতে একাধিক গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, 
ইহা সেইভাবে নিগিত। 

দমদম বুলেট-_-দমদমে অবস্থিত অস্্রাগার্তর বিশেষ এক ধাচ অনুযায়ী এই 
বুলেটগুলি নিমিত হইভ বলয়! ১৮৯৭ ্রীষ্কাব্ধে উহাদের এইরূপ নামকরণ 
(0 [080 70116) হয়। ইহাদের এই বিশেষত্ব ছিল যে, উহারা 
নিক্ষিপ্ত হইবার পর ছড়াইয়! পড়িত এবং আহত দেহে বীভৎস ক্ষত স্যার 
করিত। সাধারণ গুলি কার্ধকর ন! হওয়ায় দুর্ধর্ষ উপজাতিদের বিরুদ্ধে শীমাস্ত- 
যুদ্ধে এই দমদম বুলেট ব্যবহৃত হইত। 

ধর্ম এব হতো।-..হুতভোবধীু--ধর্ম অতিক্রান্ত হইলে ( অতিক্রমকারীকে ) 
বি্ই করে। ধর্ম (যখাযখভাবে ) পরিপালিত হইলে (পরিপাঙ্গনকারীকে ) 
রক্ষা করে। অতএব ধর্মকে অতিক্রম করা উচিত নয় এবং অনতিক্রান্ত ধর্ম ও 
যেন (আমাদিগকে ) বিনষ্ট না করে। ইহা! মন্থুসংহিতার অষ্টম অধশয়েন্স 


পঞ্চদশ ল্লোক। 
| ব্যাখ্যা ॥ 


[১] তেই শক্তির অভ্যুঙ্ষয়...নির্ভর করে। ( অনু, ২) 

উদ্ধৃত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্রনাথের “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা? শীর্ষক 
প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রত্যেক সত্যতার সুলেই থে একটি নিয়ামক শক্তি 
আছে, পাশ্চাতা সভ্যতার বিপুল ব্যান্ডির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক উদ্ত মন্তব্য 
করিয়াছেন। 


9.0. মংকলন--১* (৭২) 


১৪৬ ডিগ্রী কোর্গ বাংলা সহায়িক। 


সমস্ত কিছুর পশ্চাতেই কোন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি আছে। কোন সভ্যতাই 
আঁকার প্রকার বিহ্বীন হইতে পারে না; আর ইহাকে চাঙ্গন। করিতেছে, 
এমন একটি বিশেষ শক্তিও নিশ্চয়ই আছে। এই শক্তির দ্বারাই তাহার 
চরিজবৈশিষ্ট্য গঠিত হয়। যদি এই নিয়ামক শক্তির কল্যাণকর দিকটি পবিশ্মৃট 
হয় তবেই সভ্যতা! উন্নততর পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু যদি এই শক্তি বিপথগাম" 
হুয় তবে সভ্যতার অবক্ষযন ও পরিশেষে পবাজয় অব্ঠন্ভাবী হইয়া! উঠে। এ 
পরাজয় আসে. তখনই, যখন কোন জাতি মনুষ্ত্বধর্ম বিসর্জন দিয়। রাষ্ট্রীয় তথ। 
ব্ক্তির স্ার্থসাধনকেই মূলমন্ত্র বলয়! গ্রহণ করে। আব এই পরাজযের 
অনিরাধ ফল বিনট্টি। যুণ্বাপীয় অভ্যত্ত। আজ মানবধর্মকে পদদলিত করি 
রাষ্ট্রীয় স্বাথকেই প্রাধান্য দিযাছে এবং এইভাবেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের 
ধ্বংসের বীজ বপন কবিতেছে। 


[২] সেইখানে ভাহার একাগ্র ' ..দপ্ডায়মান হয়। (অনু ৪1 

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের “গাচ্য ও পাশ্চাত্য সভাতা” শীর্ষক প্রবন্ধ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। যুবোপের রাষ্ট্রচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক এই 
উঞ্জিটি করিয়াছেন। 


প্রত্যেক সভ্যতার কেন্দ্রে একটি মূল শক্তি থাকে, তাহাই উহাকে চাঁলন| 
করিয়! থাকে । এই শক্তিব অভ্যুদয় এবং পরাজয়ের উপরই সভাতার উন্নতি এব' 
ংস নির্ভরশীল। ফু"বাপীয় সভ'তার ক্ষেত্রেও আমর! তাহাই দেখি। মুরাপ 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এই তিনটি মহাদেশে এই সভ্যত! বিস্তৃত ; নানা 
দেশ ও জাতির লমবায়ে উহা! গঠিত। ম্বভাবতঃই অন্য সকল বিষয়ে দেশ ও 
জাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে যুপ্রাপীয় সভ।তার স্বাতন্ত্র্য ও টৈচিন্জ্য লক্ষ্য কর। যায়; 
কেবল একটি বিষয়েই তাহার এঁক্য বিদ্যমান, তাহা বাষ্ট্ীয়স্বার্থ। ফুরোপের 
সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের পার্থক্য আছে, কিন্ত 
নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ধেমন করিয়া তউক রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে 
(কোনও মত রোধ নাই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সামান্ত আঘাত লাগিলেই জনসাধার? 
প্রবল শক্তির একাগ্রতায় এক হয়, সমস্ত মঙ্বিতেদ তৃলিয়া বায় । নিজেদে 
'দেংশ গণতাস্ত্রিক অধিকার, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্বার্থ জীবনের হখ-ন্থাচ্ছন্দ্য বিধাণ 
ইত্যাদি সম্পর্কে যুরোপের হিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মঙ্ডের প্রতেদ আছে,কিং 


সংকলন--প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৪৭ 


সাম্রাজা শাসন ও শোষণ সন্ধে তাহারা একমত | উপনিবেশগুলির জন- 


সাধারণের উপর নিষ্ঠুর, অমান্থধিক অত্যাচার সমর্থন করিতে তাহাদের বিবেক 
পীড়িত হয় ন। 


[৩] ইতিহাসের কোন্‌ গৃট-.-.ধ্বংস অদুরব্ভাঁ হয় । (অন, ৫) 

প্রসঙ্গ পুর্ববৎ। যুবোপীয় সভ্যতার উদগ্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতন! প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যটি করিয়াছেন । 

প্রত্যেক দেশের সভ্যতার মূলই একটি কেন্দ্রীয় ভাব থাকে, তাহার শক্তিই 
উহাকে পরিচালিত করিয়া থাকে। যুরোপীপ্ন সভ্যতার ভিতি রাষ্্রীয় স্বার্থ- 
চেতনা । ষুরোগীয় দেশগুলির বহুবিধ বিভেদ € স্বাতস্ত্রের মধ্যেও এ এঁক্ষ্যতন্তর 
বিরাজিত। অতীতে ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রম অপ্ললম্বন করিয়াছিল। এইভাবে 
একটি গেশের সভ্যত! যে ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহার যূলে ইতিহাসের 
কোন্‌ গুঢ় শিয়ম সক্রিয় থাকে তাহা! শিরাপণ কর! কঠিন। কিন্তু এই সভ্যতার 
ভাব জাতিধর্ম অপেক্ষাও উচ্চতর, সর্বজনীন । ঈশ্বরের বিশ্বস্ষ্টির মধ্যে 
শুভময়তা-প্রন্তত কল্যাণধর্ম আছে। জাতিধর্ম যখন তাহার সংকীর্ণতায় উহ্ভাকে 
আঘাত করে, তখন ধ্বস আসন্ন হয়। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন ব্রাহ্মণ 
এবং শৃত্পে ছুর্ঘ্য ব্যবধান রচনা! করিয়! মানব জাতির সেই সার্বভৌম ধর্মকে 
আঘাত করিয়াছিল, তখন ব্রা্দণ তাহার ব্রাঙ্গণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইল, ধর্ম দেশের 
ক্ষতির কারণ ₹ইয়! দাড়াইল। মুরোগীয় রাষ্ট্র চেতনাও মিথ্যাচারে, অন্তায় 
অবিচারে, নিষ্টরতায় উচ্চতর মানব-ধর্মকে আঘাত করিতেছে, তাই সে 
সভ্যতায় সর্বনাশের ইঙ্গিত হুম্পষ্ট। 


[৪] জন্প্রতি যুরোগীয় শিক্ষাগুণে-.....অস্তঃকরণের মধ্যে নাই। 
(অন, ১৬) [ ক. খি. ১৯৬৫ বর্ধ বি. ১৯৬৫] 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। যুরোপীয় ন্যাশনাল মহত্বের প্রতি অন্ধমোহের আকর্ষণে 
ভারতীয় জীবনের লক্ষ্যত্রষ্টতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উত্তটি করিয়াছেন । . 
“নেশন? শব আমাদের ভাষায়, দেশে কোন কালে ছিল না। আধুনিক 
যুগে সুরোপীয় শিক্ষার প্রসাদে আমরা স্তাশনাল মহত্বকে অতিমাত্রায় মূল] ছিতে 
শিথিয়াছি। স্তাশনাল মহত্বের অর্থ হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্বন্ধে উদ্গ্র চেতনা, 
রাষ্ট্রের প্রাধাস্ত প্রতিষ্ঠার জন্ক রাষ্ট্রবাসীদের সর্বপ্রকার মিথ্যাচার, সত্যভক্ন এবং 
প্রবঞচনাস় গ্রশ্রয়দানের মনোবৃতি। মানুষের পরব স্তায়াদর্শ, ভ্রাতৃত্ব, মানবত1-_. 


১৪৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


সকল কিছুর উপর ছলে বলে কৌশলে নিজের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধন--ন্তাশনার' 
মহত্বের এই আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই । আমাদের জীবনাচরণে, 
চিন্তায়, ইতিহাসে, ধর্ম, সমাজে, কোথায়ও এই সুরোপীয় রাষ্ট্রাদর্শ গৃহীত হয় 
নাই, নেশন গঠনের প্রাধান্ স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণসত্ত। এবং 
তাহার এঙ্হি যুরোপীয় রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্তেব ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী । ফুরোপ 

রাষ্ট্রীয় স্বাঁবীনতাক্ষে যে স্থান দেয়, আমর! আত্মিক সুক্তকে সেই স্থান দিই 

আত্মাব স্বাধীনত। ব্যতীত অগ্ঠ গ্বাধীনভার মহিমা! আমাদেব হ্থীকার্য নয় । 

[৫] নেশনই যে সভ্যহার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, জে কথার চরম 
পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইচ্ছা দ্েধিতেছি তাহার চরিত্রের আদর্শ 
উচ্চতম নহে। তাহ অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ। 

( অঙ্ক. ১৮) [ বধ. বি. ১৯৬৪] 
আলোচ্য অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য ও পাশ্চাতা সভাতা' 
শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 

উদগ্ররাহীয় স্বার্থ"চেতনা-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ 
কবি এই সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্ররুত সভ)তার, 
মূল আশ্রয় যে মানবতা-ধর্ম-বোধ, পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাহার একাস্ত অভাব। 
ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ একটি জাতির নগ্ন আত্মস্তরিত ও স্বার্থপরত] তথ'- 
কথিত 12801081157) এর মূল উপাদান । স্থার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। কাজেই ূ 
বিরোধ মূলক রাষ্ট্রতন্ত্ে মিথ্যাচরণ, সত্যভঙ্, প্রবঞ্চন! নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। 
উপনিবেশগুপির জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার হইতে 
বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই নেশন-কেন্দ্রিক সভাতার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয় । 

[৬] আমাদের হিন্দু সঙ্যতার মূলে সমাজ, স্কুরোগী য় সম্ভার 
মুলে রাষ্ট্রনীতি । (অঙ্গ, ২১) [বর বি. ১৯৬৯] 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ 

উগ্র রাই্ীয় স্বার্থ চেতনা-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রাচ্য-সভ্যতার 
তুলনামূলক আলোচনা-প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যটি করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য নেশন-কেজ্িক সভ্যতার মূলে জাছে ভৌগোলিক লীমানায় বন্ধ 


সংকলন-প্রাচ্য ও পাশ্চত্য মভ্যত। ১৪৯ 


একটি জাতির আত্মন্তরিতা তথ! স্বার্থপরতা! । তাই মিথ্যাচার তথ! অত্যাচারে 
অন্য জাতির উপর গ্রতৃত্ব বিস্তার তাহার ধর্ম। 

কিন্ত যে বেন্ত্রীয় শক্তি ভারতীয় সভ্যতার নিয়ামক তাহ! আত্মার মুক্তি 
সাধন! । ব্রহ্মবাদশি ভারত সব কার্ধ ব্রন্মে সমর্পণ করেন। তাই "অহংকার” 
নয়, “অধম্‌ মুক্তি” তাহার জীবনের ধর্ম। এই মানবতা-বোধ দীর্ঘদিনের 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভাঁরত-আত্মাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

পাশ্চাতোর অন্ধ অন্থকরণে আমাদের মধ্যে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চেতন। 
দেখা দিলেও ভারতের চিত্তে তাছার স্থায়ী প্রভাব নাই । 


| প্রশ্োোতর ॥ 


১। প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি 
জাতিধর্মের অভীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আন্তে, বাহ। মানব সাধারণের । 

__এই উক্জিটির পটভূমিকায় পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেবণ 
করিয়া কোনটির সহিত মানব-দাধারণের ধর্মের অধিকতর সঙ্গতি 
জাছে, নির্দেশ কর। 

অথব', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভ্যত্তার গতিপ্রকৃতির মূল পার্থক্য 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলন্ি তাহার প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া ব্যক্ত 


কর। [ ক. বি পুরাতন সিলেবাস, ১৯৬৫] 
অথবা, *প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রাথের বক্তব্য 
স্ুপরিস্ফুট কর। [ বধধঃ বিঃ ১৯৭১ ] 


উত্তর £ প্রত্যেক জাতির সভ্যতার একটি বিশেষ ভাব বাধর্ম আছে। 
উহা! আকার-প্রকারহীন হইতে পাবে না। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতারও 
অবলম্বন একটি বিশেষ ধর্ম | পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হইল রায় স্বার্থ ও 
চেতন1। বিভিন্ন চিস্তাঃ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ, আচাঁর-ব্যবহার গ্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ে যুরোপীয় লভাতার অস্তভূক্তি দেশগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্য ও বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য কর! যয, কিন্তু রাষ্ট্রগত স্বার্থবোধে তাহারা এক। ইংরেজ, ফরাসী 
প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিগুলির ধর্মই হুইল প্রবল জাতীয়তাবোধ। এই সকল 


১৫০ ডিগ্রী কোস” বাংল সহাস্রিক| 


মনেশের অধিবাসীদের মতগত পার্থক্য তই থাকুক, নিজেদের রান্রীয় স্বার্থ ফে 
প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোনও মততেদ নাই। 


ভারতবর্ষের ধর্ম, ধিন্দুপভ্যতার আদর্শ রাষ্ট্রীয় এক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
পাশ্চাত্যস্থলভ সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থপরতা আমাদের জীবনপ্রত্যয়ে, ইতিহাসে, 
ধর্মে, সামাজিক ও গাহুন্থ্যি জীবনে কোনও দিন ছিল ন। যুরোপে স্বাধীনতাকে 
যে স্থান দেওয়! হয়, আমরা! আত্মার সুক্তিকে আমাদের সমস্ত জীবনাচরণে 
সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ব্যতীত অন্ত কোনও স্বাধীনতার 
মহিথা আমর! স্বীকার করি নাই। সমস্ত কর্ম ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া! আত্মার 
মুক্তি-সাধনাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ। 


আমর! ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জানি, জাতিধর্মের অতীত একটি সর্বজনীন 
মানব-সাধারণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে। প্রত্যেক সভ্যতা যে বিশেষ মুলভাবের 
আশ্রঘ্ন গ্রহণ করে, তাহাকে এ ধ্র্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় । জাতিধর্ম 
ঘি উদার ও ব্যাপক ন! তয়, যদি তাহ] সারভৌম মানবধর্মকে পীড়িত, লান্ছিত 
করিয়া বধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতিতেই সর্বনাশের চিহ্ন স্পষ্ট 
হইয়। উঠে। জাতিধর্ম সেই উচ্চত্তর ধর্মকে আঘাত করিলে সংকট অনিবার্ধ 
হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষের আর্ধসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য বণাশ্রম ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাঙ্মণ শৃত্রের দুস্তর ব্যবধান বর্ণাশ্রম ধর্মের 
উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল। বর্ণাশ্রম নিজের গণ্ভীকে রক্ষার জন্য তৎপর 
হুইল, কিন্তু উচ্চতর ধর্মের মর্ষাদ1 রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। মনুষ্যত্বের চর্চা 
হইতে বর্ণাশ্রম যখন শুত্রকে বঞ্চিত করিল, তথন ব্রান্ষণসমাজও নিজের জঞানধর্ম 
লইয়া আর পূর্বের মত অগ্রসর হইতে পারিল না, শৃজ্জোচিত সংস্কারে, 
অঙ্জানতায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। এইভাবে বর্ণীত্রম ধর্মের সংকীর্ণত। নিত্য" 
ধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই উহ কলুধিত ও বিকৃত হইয়া 
উঠিয়াছিল। 


* ঘন্তদিকে যুরোপীয় সভ্যতার মুলতিততি রাষ্থীয় স্বার্থ ক্রমাগত উদ্দগ্র ও প্রবল 
হইয়া উচ্চতর ধর্মের সীমাকে লঙ্ঘন করিতেছে । রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নামে সমস্ত 
রকমের মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, অন্তায় অবিচার, ভয়াবহ নিষ্ঠ্র্ত প্রশ্রয় 
পাইতেছে ; গ্রব ধর্মের উপর এই আঘাতের প্রতিক্রিয়াঘর সুরোপীয় জাতিধর্ষের 


সংকলন-স্গ্রাচ্য ও পাশ্চাতা সভ্যত। ১৫১ 


'সংকট আমানের নিকট স্পষ্ট । তাহার আপাত উন্নতি তাহার স্থারিত্ব অথব। 
শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়। 

সুতরাং উচ্চতর মানবধর্মের পটভূমিকায় বিচার করিলে প্রাচ্য সভাতার 
সহিতই উহার অধিকতর সঙ্গতি আছে বলিয়াই আমাদের যনে হয়। 
রাষ্নীতির মছত্বেও মান্ষ মাহাত্্য অর্জন করিতে পারে, কিন্তু আমরা 
বাস্তবক্ষেত্ত্র দেখিতেছি যে যুরোপীন্ন জাতীয়তাবাদ? সে পথে অগ্রদর হয় 
নাই, তাহার চরিত্র-আদর্শ উচ্চতম নম্ব। তাহ! অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যায় 
পূর্ণ এবং তাহার সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেই একটি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আছে। 
বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত আত্মোৎসর্গ অথব! আত্মার মুক্তির সাধনার আদর্শে এখন 
আমাদের সমাজ সজীব নাই বলিয়াই আগ্নাদের হতাশ হইলে চগ্জিবে না; 
উচ্চতর মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই স্বাহার শক্তি লুপ্ত হইবার নহে। 
মিজেদের অটল সংকল্পের ব্রত উদ্ধাপনেই আমর! তাহাকে উজ্জীবিত করিস 
তুলিতে পারি। 


২। 'আমাদের হিন্দুসভ্যতার মুলে সমাজ, ঘুরোপীয় সভ্যতার 
মূলে রাষ্ট্রনীতি । 

_-উক্তিটির তাপর্ব বিশ্লেষণ করিয়। দেখাও । 

অথব।, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি-প্রকুতির মুল পার্থক্য 
সমন্থন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ষি তাহার প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়। ব্যক্ত 
কর। [ ব* বি. (পুরাতন €কার্স), ১৯৬৫ 

অথবা, “সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লান্ত করিতে-পারে, 
রাষ্ট্রনীতিক মহুত্বেও পারে। কিন্তু আমর। ঘি মনে করি মুরোগীয় 
ছাচে নেশন গড়িয়। ৫ভালাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের 
একমাজ্ লক্ষ্য ভবে আমর ভূল বুঝিব।” এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মৌলিক পার্থক্যের ইঙ্গিত (দয়াছেন 
তোমার নিজের কথায় ভাঙার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

[বর্ধঃ বিশ্ব 3১৯৬৭] 

উত্তর ঃ পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় থাকে ? বিশেষ 

কোনও ভাব ব! ধর্ম অবলম্বন করিয়াই তাহ! বিকশিত হইতে চেষ্টা করে। 


১৫২ ডিগ্রী কোস” বাংল! সহাস্িক 


মুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হইল রাষ্্রনীতি ; তাহার এই জাভীয়তাবোধ বা 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থচেতনাই তাহার প্রধান চালকশক্তি। ইংলও, ফ্রান্স গ্রভৃতি বিভিন্ন 
যুরোপীয় দেশে জনসাধারণের মধ্যে মত-বিশ্বাস বা! ধ্যান-ধারণার নান! পার্থক্য 
থাকিতে পারে, কিন্ত নিজেদের রাষ্রীয় স্বার্থ সমস্ত শক্তি দিয়! রক্ষা ও পোষণ 
করিতে হইবে, এসম্বন্বে কোনও মতভেদ নাই । রাষ্রীয় স্বার্থে ক্ষুত্রতম আঘাত 
লাগিলেই তাহার! সকল বিভেদ ভূলিয়! এক হয়। সেই স্বার্থের সংরক্ষণে 
সকল রকমের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,ঃনিষ্্রতাকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে ) ইহাতে 
তাহার বিবেকবোধ কিছুমাত্র পীড়িত হয় না । ইংরেজ বাল্যকাল হইতেই 
জানেঃ তাহাদের পূর্বপুরুষের! ব্যবসায়-বাণিজো, যুদ্ধজয়ে, দেশ অধিকারে রাষ্ট্রের 
প্রাধান্তকে চতুর্দিকে বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । এই রার্রীয় স্বার্থসাধনের 
অধিকারবেধ তাহার রক্তমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হুইয়া যায়। বস্তত রাষ্ট্র 
নীতির মুলেই বিরোধের ভাবটি বর্তমান । যে ধর্মনীতি--সত্যের মর্ধাদা-রক্ষা 
ব্যক্তিগত জীবনাচরণে পালনীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োজনের অনুরোধে 
বর্জনীয়,স্প্ইহাই হইতেছে যুরোপের সভ্যতার রাষ্ট্তান্ত্রিক'নীতি। 


এই রাষ্ট্রত্ত, মুরোপীয় ন্তাশনালিজমের আদর্শ আমাদের দেশে কোনও দিন 
ছিল ন1। যুরোগীয় জাতীয়তাবাদের আপাত চমকগ্র উন্নতিতে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত 
হইয়। আমর! ইহা! ভূলিতে বসিয়াছি। পাশ্চাতা দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরাঘ়ণতাঁর 
আদর্শ আমাদের হৃদয়ে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, গৃহ, 
জীবনাচরণের আদর্শ কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্ত ত্বীকার করে নাই। 
ভারতবর্ষ কোন দিন রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের জন্ত বাণিজ্যবিস্তারে ও পররাজ্য 
অধিকারে উদ্যোগী ও উৎসাহী হয় নাই। এঁক্যনিরূপণ, মিলনসাধন, শাস্তি ও 
শ্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাতের অবকাশ--ইহাই ভারতবর্ষের 
লক্ষা। সেই সাধনার ক্ষেত্র সমাজ-রাষ্ট্র নছে। সেইজন্য এই দেশের 
সভ্যতায় রা্রীয় রাজনীতির চর্চা কোন দিন স্থান পায় নাই। পরের বিরুদ্ধে 
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তি। 
আর পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচির বিভাগ ও 
বিরোধের “মধ্যে কল্যাপমূলক সামন্ত স্থাপনের চেষ্টাই হইল ধর্মনৈতিক ও 
ধামাজিক উন্নতির ভিতি। চিস্তায়, কর্মে, ধ্যানধারণাঁর় উহ্বারই প্রতিফলন 


সংকলন-_প্রাচ্য ও পাশ্চাতা সভ্যত। ১৫৩ 


ভারতবর্ষের সভ্যতার মর্মকথা। যুগে যুগে যে সকল সত্যসাধক খাবি কবি 
মনীষী বন্ধ দুর্যোগের অন্ধকারেও, বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ-লুঠন ও অত্যাচারের 
মানধানে ভারতীয় সভ্যতার প্রদীপকে নিজেদের অন্তরে অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন 
তাহার! এই সামাজিক জীবনের ধর্মাচরণকেই জীবনের আদর্শরূপে ঘোষণা 
করিয়! গিয়াছেন। 

সামাজিক মতত্বে মানুষ মহিষ] অর্জন করিতে পারে। রাষ্্নৈতিক মহবেও 
হয়ত পাবে ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মুরোপীয় রাষ্ট্র চেতন! উচ্চতর ধর্মের মর্ধাদাকেই 
লঙ্ঘন করিতেছে । নুতরাং ঘুরোপীযক়্ ছাচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার 
একমাত্র প্রগতি এবং মন্য্যত্বের একমান্্ লক্ষ্য ভাবিলে আমরা বিভ্রান্ত হইব 


সন্দেহ নাই। 


৩। “ইহাকে ষদি ঘরে ঘরে ঈ্ভীবিভ করিতে পারি তবে 
মউজর বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড় হইতে হইবে ন1।” 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্যতা? প্রবন্ধের এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ কাহাকে 
সজীবিত করিব!র কথ বলিয়াছেন? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিতে যুরো পীর ন্যাশনাল আদর্শের হ্বরূপ ব্যাখ্য। কর। 

[ বধ 2 বিচ্থ ১ ১৯৬৬] 


উত্তর £ াবশ্ব-প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ উদগ্র রাষ্ট্রীয় শ্বার্থ-চেতন! সমৃদ্ধ 
পাশ্চাত্য সত্যতার মধ্যে অনৈক্য তথা বিবোধের কণ্টক-ক্ষত লক্ষ্য করিয়াছেন। 
যে ধর্মীতি তথ! মানব-ধর্ম সভ্যতার আশ্রয়স্থল তথ! শক্তি, পশ্চিম রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই 
ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যাচার তথ! অত্যাচারের মাধ্যমে তাহাদের প্রাধান্ত 
বজায় রাখিতে চাহিতেছে। কৃত্রিম ভৌগোলিক মীমানার মধ্যে আবদ্ধ তথা- 
কথিত জাতীয়তাবোধ মানবতার মহিমাকে ক্ষুপ্ন করিতেছে । ইহার অনিবার্ধ 
পরিণতি সর্বগ্রাসী অশান্তির দাবানল। 

যুরোপীয় স্াশনালিজমের চমকপ্রদ উন্নতিতে প্রাচ্য দেশ কিছুটা! সুগ্ধ ও 
বিভ্রাস্ত। তাবুক কবি বলিতেছেন, তাহার মূল কারণ ভারতবর্ষের সভ্যতার 
সূলে ব্রহ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের সমবায়ে যে সমাজ, যে সমাজে আত্মার ম্বাধীনত! ছাড় 
খন্ঠ ্বাধীনভার মাহাঘ্য ম্বীকৃত হয় লা,-সেই সমাজ-জীবন মৃতপ্ায়। 


১৫৪ ডিএ কোর্স বাংল। সহায়িকা! 


বরণীশ্রম ধর্মের সংকীর্ধঘত| যেগিন নিত্যধর্যকে খর্ব এবং ক্ুন্ধ করিয়াছে, সেই 
দিন হইতে আমাদের সভ্যতার বিশুদ্ধ যতি বিকৃত ও নিব হুইয়! গিয়াছে! 
হতাবতঃই জাতীয় জীবনে চিন্তার দৈন্ত লক্ষণীয় । 

প্রাচ্য সভ্যতার পুনরজ্জীবনের জন্ত যাহার! যুরোপের অনুকরণে রায় স্ছার্থ- 
চেতনা জ।গরণের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার! ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতা 
উপাান হিসাবে অনেক মারণান্্ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বহু নিবপরাধের রক্তে 
পৃথিবী কলুষিত হইতেছে । সবলের সর্বগ্রাসী অত্যাচাবে দৃধলেব হাহাকার 
আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিতেছে। প্রেমিক কবির তাই মনে হয়, এই 
সভ্যতার অনুকরণ পথের নামে অপথে যাইবার অপপ্রয়।স মান্্র। 

বিশ্বকবি প্রাচীন ভারতবর্ষের মানবতা-বোধকে স্জীবি* করিবার কথা 
বলিয়াছেন। এই এক্য-ধর্মী বোধ মানুষকে মাহুষ হইতে বিচ্চিম্ন করে না, 
মানুষে মানুষে ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়। এই মাঁনংতা-বোধ তথা 
গ্রাচ্য সত্যতার মূলকথা অহংকার নয়, অহম্‌ মৃক্তি। 


ভারতবর্ষের ইতিহগ 


॥ সার-সংক্ষেপ,।। 


সকল দেশের ইতিহাস সমান হইতে পারে না। মুরোপীয় ইতিহাস ও 
তাবতের ইতিহাসের মধ্যে একটা জাতিগত পার্থক্য লক্ষণীয়। মুরোপের 
ইতিহাস মূলত রাষ্ট্র ইতিহাস, পলিটিক্যাল ইতিহাস। রাজবংশের কাছিনী, 
জয়-পবাজয়ের বর্ণন।, উত্থান-পতনের কাহিনী লইয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে সে 
ইতিহান। এই ঠিস।বে ভারতের ইতিঙ্থাস প্রায় তুচ্ছ। কিন্তু যীন্তুবীষ্টের 
ভীবনীতে যেমন ধনকুবের রথচাইন্ডের বাণিজ্যক কর্মপ্রচেষ্টাময় জীবনের 
বৈশ্ট্য প্রত্যাশা! করা অনক্গত, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহালে যুরোপীয় 
সভ্যতাস্থলত রাষ্ট্রীয় উপাদান অন্সন্ধান যুক্িসঙত নয়। 

প্রভেদের মধ্যে এক্যস্থাপনই ভারতবর্ধর চিরকাশীন জীবনসাধনা, এই 
দেশের প্রধান সার্থকতা । ভারতের এঁক্যসাধনাই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র 
গৌরবের প্রতি উদদা্ীন করিয়! রাখিয়াছে, কারণ বিরোধই হইল রাষ্ীয় 
গৌরবের ভিত্বি। জাতিবৈরভায় যুরোপ রাজনীতির এক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে, কিন্ত নিজের মধ্যে সামপ্রন্ত স্থাপনে সে অক্ষম । ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির 
সভ্যতার উপকরণ শ্বীকার এবং গ্রহণ করিয়। স্বকীয় এক্যের মূলভাবের শৃঙ্খলায় 
তাহাদের সকল বৈচিত্র্য ও স্বাতম্ত্রাকে সমান্থত করিয়াছে। যুরোপ পরকে 
দুর করিয়! বা তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়। নিজেকে ও সভ্যতাকে 
রক্ষা করে। যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ ব'লয়া গ্রহণ কর! যায়, 
তবে ভারতবর্ষের সামপ্রস্তের পদ্ধতিকে ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া] শ্বীকার কারতে হইবে। 

পরকে আপন করিয়া তাহার সকল উপাদানের মধ্যে নিঙ্জের আধ্যাত্মিকতা 
প্রকাশিত করিবার প্রতিভা ভারতবর্ষের আছে। এই এঁক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলা- 
স্থাপন ভারতবর্ষের সমাঁজব্যবস্থায়ই শুধু নয়, তাহার ধর্মনীতিতেও অভিব্যক্ত। 
পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ বিভিম্নকে এক করিবার আদর্শরপে 
বিরাজমান; তাহার ইতিহাসে উদঘাটিত সেই চিরস্তন ভাঁখটিকে আমর! 
ধন অন্গভব করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছে 
ঘুষ হুইবে। 


১৫৬ ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


&॥ বক্তব্য সংকেত । 

[১] সকল দেশের ইতিহাঁস সমান হইতে পারে না, তাই মুরোপ ও 
ভারতের ই[তহাঁসে পার্থক্য আছে। ভারতের ইতিহাসে আছে ভারতের 
মর্মবাণী। 

[২] সুরোপ রাষ্ট্রগৌরবকেই সকলের উপর স্থান দিয়াছে । যুরোপের লক্ষ্য 
পলিটিক্যাল উন্নতি, ভারতের লক্ষ্য ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি । 

[৩] ফযুরোপ পরকে উৎসাদন করিয়! নিজের সমাজকে নিরাপদে রাখিতে 
চাছে; ভারতবর্ষ চাহে পরকে আপন করিতে । পরকে আপন করার গ্রতিভ। 
ভারতের আছে। 

[৪] ভারতবর্ষের 'ইতিছাঁস বিভিন্নকে, বুকে, নানাকে এক করিবার 
ইতিহাস। 

॥ রচনা-পরিচিত্ি ও ব্রসগ্রাহী সমালোচন। ॥ 

“াঁরতবর্ষের ইতিহাস? প্রবন্ধটি ১৬০৯ সালের ্যৈষ্ঠমাসের মজুমদার 
লাইব্রোরর সংশ্লিষ্ট "আলোচনা সামতি'র সাধারণ আঁধবেশনে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক 
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত এবং নবপষায়ের বঙ্গদর্শনে (১৩০৯) ভাদ্র সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়; পরে তাহার 'গদ্গ্রস্থাবলী'ব দ্বাদশ ভাগ “্বদেশ'এ ( ১৩*৮- 
১৩১৫ ) সংকলিত হয়। 

উনবিংশ শতাবীর শেষভাগ হইতেই ভারতবর্ষের জত্যৰারের শক্তির 
উৎস-সন্ধানে মণীষীরাব্যাকুল হইয়াছিলেন। বিদেশী ভাবধারার মহিত ভারতের 
সংঘাত যতই বৃি পাইতেছিল, ত৩ই স্বদেশের এতিহোর ঘনিষ্ঠ ও অস্তরজ্জ 
পরিচয়লাভ করিয়া তাহাতেই আশ্রয়লাভ করিবার আখুলত৷ তাহান্দের মানসে 
জাগ্রত হইয়াছিল। এই ভাবগত আ.ন্দালনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের 
আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়। 

“ভারতবর্ষের ইতিহাস? প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জীবন-সাধনার 
এতিহাসিক পরিচিতি নির্ণয়ে মুরোপীয় রা্ট্রনৈতিক উত্ান-পতুনের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের পদ্ধতি অবলম্বনের যৌক্তিকতা অন্বীকার করিয়াছেন। জগতে 
প্রতে;ক জাতিরই একটি নিজন্ব সার্কত1 আছে, তাঁহাদের ইতিহাসের মধ্যে 
উহার ঘখাষথ স্বরূপ খুঁজিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সার্থকতা! সম্বন্ধে 
খলিকাছেন_- 


সংকলন- ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৫% 


ভারতবর্ষ চিরদিনই প্রভেদের মধ্যে এক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে । নানা 
পথকে একই লক্ষ্যের অতিমুখীন করিয়! দেওয়া, বহর মধ্যে এককে অস্তরদরূপে 
উপলব্ধি করা এবং বাছিরের যে সকল পাথক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না 
করিয়া তাহার £তিতরকার নিগৃঢ় যোগকে অধিকার কর! ভারতবর্ষের সাধন!। 
ভারতবর্ষের উদার মানপিকতায় কবির মন ছিল চিবসজীবিত, রাজনৈতিক 
কলকোলাহলের মাঝধানেও তাহার সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি ছিল স্থির, অকম্পিত। 
'ভারতবর্ষেব ইতিহাস, প্রবন্ধটির প্রতিটি অংশেই তাহার নিরর্শন মেলে। অগ্রমত্ত 
গুতবুদ্ধিতেই তিনি ফুরোপীয় ঘভ্যতার বিরোধমূলক দিকটিকে নির্দেশ করিয়াছেন, 
জাতির গৌরবের অন্ধ উচ্ছ্বাসে নয়। কবির গভীর উপলদ্ধি-সঞ্জাত এই 
প্রবন্ধটির সংহত এবং স্বচ্ছ রচনাশৈলীতে তাহার সেই সত্যদৃষ্টির নির্মলত! 
উদ্ভাসিত। 


॥ শব্দার্থ ও টীক। ॥ 


অনু ১-৩ 2 রথচাইল্ড_একটি ইহুদী পরিবারের নাম, যাহ পৃথিবী ব্যাপী 
বাণিজ্যিক কর্মপ্রচেষ্ট৷ ও বিপুল এরশ্র্ষের জন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে 
ফ্রাংকফুর্টে এই পরিবারের আর্দিনিবান ছিল। এই বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ 
08567 45610) (১৭৪৪-১৮১২ ) মহাজনী ব্যবসায়ে বিত্তবান হন। তাহার 
তৃতীয় পুত্র 13203) 10956: ( ১৭৭৭-১৮৩৬ ) ইংলগ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ও 
তাহার সময় হইতেই রথচাইল্ভ, পরিবার ক্রমাগত সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি অর্জন 
করিতে থাকে। 

্রী্ট _যীশ্ুবরীষ্ট জুভিয়ার বেখলহেম-এ এক দরিদ্র পরিধারে, দারিজ্রযের 
পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

রাষ্ট্রীয় দফতর-_রাষ্্র সম্পকাঁয় নথিপত্র যেখানে সংরক্ষিত হয়। 

রাজবংশমালা-রাজন্তবর্গের বংশতালিকা। 

বেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিট্্রী কিসের--মুরোপীয 
ইতিহাস মুলত রাষট্রশক্তির উথথান-পতনের রাজনৈতিক ইতিহাস। ইহাকেই 
ধাছারা! ইতিহাসের একমান্জ চরিস্রলক্ষণ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা. 


১৫৮ ডিগ্রী কোর" বাংলা সহায়িকা! 


ভারতবর্ষে সেই রাজনৈতিক ঘটনাধার! ন! দেখিয়া এদেশের ইতিহাঁপ সম্বন্ধ 
হতাশ হইয়! পড়েন। প্রাজ্ঞ__যাহার তীক্ষু বৃদ্ধ আছে। 
জন্ুু ৪-১ ঃ এই এককে-....-করিয়াছে-বহুর মধ্যে এককে অন্থভব করা, 

বিভেদের মধ্যে মিলনকে" সম্ভব করিয়া তোল। এবং সকলের মধ্যে এঁক্যভাবের 
অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়! দেওয়াই ভারতীয় কৃষ্টির মৃখ্য অবদান; এইজন্লই 
ভারত কোনদিনই রাষ্ট্রগত প্রতিষ্ঠালাভে আগ্রহ্থী হয় নাই। 

রাষ্ট্র্গোরবের মূলে.-.".পারে না স্বীয় রাষ্রগত স্বার্থপরতা এবং পর- 
রাষ্ট্রের উপর বিদ্বেষপরায়ণতাই রাষ্ট্রগৌববের মূলে কাজ কবে। পররাষ্ট্রের গ্রতি 
শক্রভাব ও বিছ্বেষভাব ভিন্ন এই রাষ্রমর্ধাপ্দাবোধ সম্ভব নহে। পররাষ্ট্র বলপুর্বক 
ধখখল করার মধ্যেও «ই রাষ্ট্রগৌবব বর্তমান । 

পরের বিরুদ্ধে-.....উদ্নতির ভিত্তি-জগতে কোন দেশ রাষ্ট্রনৈতিক 
উন্নতির উপাসক আবাব কোন দেশ *র্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির উপাসক। 
রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি এবং ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্ন'তলাভের পথ এক হইতে 
পারে না; বরং বলা যাষ একটি অপকঝটিব বিপবীতমৃধী। কারণ, কোন দেশের 
যে কোনও উপায়ে স্বার্থসাধনেব উপরই রাস্ট্রীব উন্নত নির্ভবশীল ; পক্ষাস্তবে 
পর্মনৈতিক উন্নতি সাধনের পথে স্বার্থসাধনের ব্যাপার নাই । পরকে আপন করা, 
পরের স্বার্থে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া__ইহাই ধর্মনীতি এবং সমাজের সংকীর্ণ 
শ্রেণীগত বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া, অনৈক্যকে দূর করিয়! ধর্ম ও সম্প্রদায় 
নিবিশেষে হন্দর হ্স্থ জীবনযাপন করাই সমাজনীতি। যুরোঁপ রাস্ত্রীয় উন্নতির 
প্রয়াসী, পন্াস্তরে ভারত ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির অভিলাধষী। 

মুরোপীয় ....করিয় রাখিয়াছে__যুরোগীয়রা যে এঁক্য সাধন! করে, 
'তাছার মধ্যে আস্তরকতার স্থান নাই । কারণ এঁ এক্যসাধনার একমাত্র লক্ষ্য 
রাষ্্রীয় স্বার্থসাধন। ইহাকে একা না বলয়! বলা যার স্বাথসাধনকলে এঁক্যের 
মিথ্যা আবরণ । তাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে অপর জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকার হছরণে 
'তাছাগের যে এক্য লক্ষিত হয় তাহা! স্বায়ী রূপ পায় না। দ্বার্থের সংঘাত ঘটিলে? 
এই নকল এঁকোর আররণ খপিয়া গড়ে । এইক্ন্ত সেখানে ব্যক্তিতে-ব])ক্তিতে 
রাজায়-প্রজায়, ধনী-দরিত্রে বিরোধ ও সংঘাত লাগিক্াই আছে। 


বিধাতা ভারভবযে রর... আসিয়াছে প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্ছে 
বানা জাতি ভারতত্ৃমিতে আসিয়াছে । ফলে নান! দেশ ও জাতির কাছে 


সংকলন--ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৫৯ 


ভারত যে সংস্কৃতি ও সভ্যত। লাভ করিয়াছে, তাহারই মিলিত রূপ এই 
ভারতীয় সভ্যত। | অপরের সভ্যত! ও সংস্কৃতির সহিত নিজদ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির 
এই জঅমন্বয় সাধনের ফলেই ভারত সর্বোত্তম সভ্যতার পীঃস্থানে পরিণত 
হুইয়াছে। 

পর বলিয়।--*-..স্বীকার করিন্লাছে-_পাঠান, মোগল, ফরাসী, ইংরেজ 
প্রভৃতি নানাঁজাতি ভারতবর্ষে আসয়াছে। এই বৈদেশিক জাতিসমূহের সভ্যতা 
সংস্কৃতিকে ভারত অবজ্ঞ! করে নাই। যাহান্প যেটুকু গ্রহণীয় তাহাকে মধাদার 
সহিত গ্রহণ করিয়াছে । 

এগ শ্রুহণ-....-ভাবটি ভারতবর্ষেপ্র-_তারতবর্ধ নানাজাতির নান! 
সংস্কৃতি-সম্পদকে সাদবে বরণ কবিয়াছে » টকন্ত পরকে নিজের বিধানে সংষত 
করিয়া স্থ-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়। দিঞজাছে। বহুর মধ্যে এই যে 
সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা ইহার উৎসমূলে আছে ভারতীয় এঁক্যলাধন1 এবং তাহার 
সামঞ্জন্তবিধায়নী শক্তি । 

মুরোপ পরকে.....পর্যন্ত পাইতেছি-_য়ুবোপ পরকে দূব করিয়া, উচ্ছেদ 
করিয়া আপদমুক্ত হুইতে চায়। আ.মারকার প্রাচীন অধিবাসী রেড ইগ্ডিয়ান, 
পরবভাঁকালে আমদাশীকৃত নিগো অজ নিম্পেষিত; অস্ট্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাপী শ্বেতজাতি কর্তৃক প্রায় নিশ্চিহু। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রিরা আজ 
পযুদত্ত। এইভাবে ফুরোগীববর! নান! দেশে যাইয়! পেধানকার আদিম অর্ধিবাসী- 
দিগকে বিতাড়িত করিয়। নিজের! পরমানন্দে বসবাস করিতেছে এবং নিজেদের 
সভ্যত! ও সংস্ক তর জয় ঘোষণ। করিতেছে । 

আমেরিকা, অন্ট্রেলিরা, নিউজীল্যাঁশ্ড, কেপ-কলনিতে তাহার 
পরিচয় আমর। আজ পর্যন্ত পাইতেছি -যুরোপ পরকে দূর করির! নিজের 
সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চাঁয়, এখানে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! 
হইরাছে। আমেরিকায় রেড ইত্ডিয়ান ও নিগ্রোদের নির্যাতিত করিয় যুরোগীয়র! 
নিজেদের প্রাধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দক্ষিণ গোলাধে অবস্থিত অস্ট্রে লয়ার 
আদিম অধিবাগীরা ছিল মূলতঃ অস্ট্রালয়েড শ্রেণীভুক্ত । ১৬৮৮ গ্রীষ্টাবে উইপ্ঠ্িম 
ভ্যাম্পিয়ারের আস ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ পরিদর্শনের পর হইতে যুরোপীয়রা এদেশে 
ছড়াইয়া পড়িতে থাকে ; তাহাদের অত্যাচারের ফলে এখানকার আদিম 
অধিবাণীদ্গের সংখ্য। বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায় । নিউজীল্যাণড প্রশাস্ত মহাসাগরে 


১৬ ডিগ্নী কোপ” বাংল সহায়িকা 


অবস্থিত দ্বীপসমষ্টি। ১৮৪৪ প্রীষ্টান্দে যুরোগীয় ধর্ম প্রচারকের৷ এখানে অবতরণ 
করে; তাহার পর হইতেই এখানকার আদিম অধিবাসীদের উৎসাদন পর্ব শুরু 
হয়। মাঁওরি যুদ্ধে (১৮৬১-১৮৭১ ) শ্বেতাঙ্গরা নিউজীল্যাণ্ডের অন্তম আদিম 
গোঠী মাওরি সম্প্রদায়ের বহু লোককে হত্যা করে। কেপ কলোনি আফিকার 
একেবারে দক্ষিণাংশে অবস্থিত, সরকারীভাবে উত্তমাঁশা1 অক্বীপের প্রদেশরূপে 
অভিহিত । ১৭৮৫-১৮০৩ থ্রীষ্টাবে ডাঁচ ইস্ট ইত্তিয়! কোম্পানি হইতে ব্রিটেন 
তাছার দখল পায়। ডাঁচ আমলেই মুরোপীয়দের সহিত প্রাচীন অধিবাসী 
বুশমেন, বুমর, হটেনটট প্রভৃতির সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইংরেজ আমলেও একই 
ব্যাপার দেখ! যায়। 


যদ্ধি ধর্মের..." দিতে হইবে--প্রত্যেক রাষ্ট্রের তাহাং নিজন্ব রাষটর্ 
আছে। কাহারও এই রাষ্ট্রধর্ম হরণ কর! অধর্ম। সভ্যতার কাজ হইল অপরের 
ধর্মকে রক্ষা করা, তাহাকে মানত করা, তাহার সিজন্য ত্বাতস্ত্রাকে বজায় রাখিয়া 
অন্ত ধর্মের প্রতি মর্ধাদা! দান। ভারতীয় সভ্যতার ইহাই আদর্শ এবং এইজন্য 
ভারতীয় সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসান যায়। 


প্রকে আপন-'*""'নিজত্ব--প্রতিভা_যাহাকে আমব নব নব উদ্মেষ- 
শাঙলিনী বুদ্ধি বলি, তাহার অভাব ঘটিলে পরকে আপন কব! যায় না। পরকে 
আপন করিতে হুইলে দুইটি শক্তির প্রয়োজন । একটি হইল অগ্থের অস্তরের 
মধ্যে নিজের স্থান করিয়৷ লওয়া, অপরটি হইল অন্তকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া 
লইবার এন্দ্রজালিক ক্ষমত|। অন্যের লামগ্রা--অপর জাতির নানাবিধ আচার- 
ব্যবহার, রীতিনীতি, শিল্প, সংস্কতি ইত্যাদি । গুলিন্দ- মেচ্ছ বা অনার্ধ জাতি- 
বিশেষ। শবর-্ব)াধজাতি। 


গীতায় জ্ঞান-..চেষ্ট1! েঁখি- গীতা হিন্দুদের নৈতিক ও ধর্ম-জীবনের 
আদর্শ-সমন্বত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। মোটামুটি চতুর্থ শতাবীর পূর্বে গীতার 
উৎপত্তিষ্কালের নির্দেশ কর হয়। গীতায় জানযোগ, ভক্তি ( প্রেম ) যোগ ও 
কর্মযোগের অপূর্ব সমন্থয় লক্ষ্য কর! যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অজুনকে বলিয়াছেন-- 
জ্ঞানযোগ, তক্তিযোগ এবং কর্মষোগ--প্রত্যেকটি পথের সামঞ্জন্ত সাধনে 


বৃদ্ধিলা্চ দস্ভব। 


সংকলন-_ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৬১ 


পৃথিবীর সভ্য সমাজের...বিরাজ করিতেছে--বিবিধ ও বিচিন্রের 
মধ্যে এক্যসাধন, শৃঙ্খল! স্থাপন, বিরোধের মধ্যে মিলনের আদর্শ বিশ্ব-সংস্ারে 
একমাত্র ভাঁরতবর্ষেই মিলিবে। ভারতীয় সভ্যতার এই উন্নত মিলনমূলক 
আদর্শ পৃথিবীর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

এককে বিশ্বের..ইহাই করিতভেছে--ভারতবর্ষ চিরদিন এঁক্যের সাধন! 
করিয়াছে | এই এঁক্য-সাধনায় সর্বাগ্রে ছাই এক্যান্গতৃতি। পৃথিবীর বু 
বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে আস্তর মিলনের সন্ধান করিয়া নিজ অস্তরে ইহার উপলবি 
ঘটিলেই এক্যান্থভূতি জন্মে। এই এঁক্যাষ্ঠৃভৃতি খন জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের 
বারা বাহিরে বিকাশ লাভ করে তখনই ই এঁক্য সাধনায় সিছিলাভ ঘটে। 
নানা প্রতিবন্ধকতা, নান! ছুংখ-দুর্শার মধ্যেও ভারত যুগ যুগাস্ত এই এঁক্যের 
সাধন! করিয়াছে । 


॥ ব্যাখ্যা! ॥। 


[১] সকল খেতের আবাদ এক নহে...সে-ই প্রাজ্ঞ । (অঙ্গ. ১) 
[ বর্ধ।, বিশ্ব. ১৯৭১ ] 
উপরি-উদ্ধত অংশটি প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাপ'-নর্যক 
প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । সকল দেশের ইতিহাস সমান হইবে এইরূপ 
আঁশ! করা যে অযৌক্তিক, আলোঁচ্যমান অংশটিতে লেখক একটি উপমার 
সাহায্যে তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন । 
এঁতিছাসিক বৈশিষ্ট্য সকল দেশেই সমান হইবে, ইহা ভ্রাস্ত ধারণ। মান 
এবং ভ্রান্ত ধারণ! বলিয়াই বর্জনীয় । মুরোপীয় সভ্যত। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, তাই 
সেখানকার ইতিহাসের ভিত্তি হইল রাষ্্ীয় রাজনীতি । ভারতবর্য কোনও দিন 
রাষ্্ীয় শক্তির উপাসন! করে নাই; সে প্রভেদের মধো এক্যস্থাপনকেই জীবনের 
শ্রেয়োধর্ম বলিয়! জানিয়াছে। শ্বভাবতঃই এই অধ্যাত্মসাধনার দেশে মুরোপের 
মত রা্্রশক্তির উত্থানপতনের রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রাধান্ত দেওয়া হুয় নাই। 
সেইজন্ত ঘুরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকেই ইতিহাসের একমার আদর্শ ধরিয়া 
বাহার! ভারতবর্ষের কোনও ইতিহাস নাই, এইরূপ মতবাদ পোঁষণ করেন, 
তাঁহার! ভ্রান্ত ও লক্ষ্যত্রষ্ট। সকল" ক্ষেত্রে একই ফসলের চাষ সম্ভব হয় না, 
9.0. সংকলন-”১১ (৭২) 


১৬২ ডিগ্রী কোর্স বাংল সহায়িকা! 


ইহা বুঝিয়। যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শ্তের গ্রত্যাশ! করে, তাহাকে যেমন 
আমর! জ্ঞানী বলিয়! জানি, তেমনি ধিনি বিভিন্ন দেশের প্রাণধর্মের ত্বকীয়তাঁব 
মধ্যে তাহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাছাকেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরূপে 
নির্দেশ করিতে হয়। 


[২] বীশুগ্রীষ্টের হিসাবের......নগণ্য হইয়1 যায়। (অনু. ২) 
[ ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৬৪ ] 


উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস? নামক প্রবন্ধের অস্তর্গত। 
ইতিছাঁসের মাপকাঠি সর্বত্র এক ও অভিন্ন নহে, দেশতেদে ইহার স্বতন্ত্র রূপ ও 
স্বতন্ত্র প্রকৃতি; তাই ভারতীয় ইতিহাসের রূপ সম্পর্কে আমাদের নৈরাশ্ঠ 
পোষণের কোনও কারণ নাই--এই বক্তব্যের সমর্থনেই লেখক বর্তমান 
আলোচনাটি করিয়াছেন। 

জগছিখ্যাত ধনকুবের রখচাইল্ডের জীবনেতিহাস বিপুল অর্থোপার্জনের 
সাঁফলো উজ্জল; কিন্তু কেছ যদি জীবনেতিহাসের ওঁজ্জল্য বলিতে এই 
অর্থোপার্জনকেই উহার * মাপকাঠি হিসাবে নির্বাচন করেন, তান! হইলে 
বী্ুধীষ্টের জীবনেতিহা'সের জমা-খরচের অঙ্ক দেখিয়! তিনি অবশ্থাই নৈরাশ্ত 
বোধ করিবেন। বৈষয়িক বুদ্ধিনহছে--আধ্যাত্মিক মহত্বই তাহার জীবনেতিহালের 
উপকরণ ; মানবের মুক্তিসাধনের অবদানেই সে চরিত্র মহীয়ান। 

বৈষগ্িক সাফল্যের মাঁপকাঠিতে নহে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষেই যেমন যীগুর 
জীবনেতিছাস গড়িয়া উঠিঘাছে, তেমনি রাষ্্রগৌরবে নহে, পরস্ধ আধ্যাত্মিক 
সমৃদ্ধির গৌরবে ভারতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত চিরদিন 
পররাজ্য জয় ভিন্ন দেশের সৌভাগ্য-সম্পদ হরণ সম্পর্কে উদ্লাসীন ; সেইজন্ঠ 
ভারতের ইতিহাসে ধনগোৌরব, পাশব শক্তির গৌরব স্থান পায় নাই। ভারতের 
ইতিহাসের উপকরণ তাহার জাতি-ধর্ম-সমাজের বহুবিচিজ্জ বিভিন্নভার মধ্যে 
এঁক্যপ্রতিষ্ঠা, তাহার আধাত্িক সমৃদ্ধি। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দীন কিন্ত 
আধ্যাত্মিক সম্পদে সে মহীয়ান্‌। 

[৩] ভারতবর্ষের চিরদিনই......অধিকার করা। (অঙ্থ. ৩) 

[ক. বি. দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৬৫] 


জালোচ দংশটি প্রাবন্ধিক রবীক্র্নীথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক 
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বন্ধের অন্তর্গত । ভারতীয় জাতীয় জ'বনের ইতিহাসে তাহার সার্থকতা! এবং 
হিম! কোথায় তাহার আলোচন' গ্রসঙ্গে লেখক উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। 
বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ । নান! ধর্ম, নানা শ্রেণী, নানা মতবাদের 
[লোক এই বিশাল দেশের অধিবাসী । বছ বিচিন্ত তাহাদের এঁতিহা ও সংস্কৃতি। 
এই নানা মত ও পথকে এক উন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া, নান! প্রতেদের মধ্যে 
ক্যস্থাপন করিয়া, লানা৷ পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া, বহুর মধ্যে 
এককে অস্তরতররূপে উপলব্ধি করাই তাহার ষাধন1। মানুষের নান! বাহিক 
বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে একটা সুলগত এক্য বিদ্যমান আছে ভারত তাহাকে 
আবিষ্কার করিয়াছে। বাহিরের এই বৈচিজ্কে সে আঘাত করে নাই-_ 
তাহাকে মানিয়া! লইয়াছে। বিরোধের মধ্যে মিলন ঘটানো, বৈচিত্রের মধ্যে 
এক্যভাবকে অস্তরে অনুভব কর', আপাতদৃষ্ট স্বানতন্তযকে লুপ্ত ন! করিয়া অস্তরতম 
মিলনের প্রয়াস-ইহাই ভারতবর্ষের সাধনা, তাহার ধর্মঃ ধর্মের এই 
প্রাণশক্তিই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান । 


' [8] ম্কুরোগীয় সভ্যতা ঘে-এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাছা 
বিরোধ-মুলক ; ভারতবর্বায় সভ্যতা যে-এক্যকে আঁশ্রর করিয়াছে 


তাহ! মিলন-মুলক। [ বর্ধঃ বিশ্ব ১৯৬৫ ] 
৷ প্রসঙ্গ পূর্ববং। আলোচ্য অংশে গ্রাবন্ধিক কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সত্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 


যুরোপীয় সভ্যতার মূলে আছে উদগ্র রাষ্ট্রীয় চেতন1। ইহার সর্বগ্রাপী শক্তি 
বিরোধের মধ্যে পরিদ্ফুট হইয়া! ওঠে। , 

ইউরোপে ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ খণ্ড খণ্ড বহু জাতির বাঁস। 
তাহাদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য সত্বেও সর্বগ্রাসী রাষ্্রশ ক সাধনার আদর্শে 
এঁক্য আছে। তাই যুরোপীয় সভ্যতায় বিরোধ-মুলক এক্য বিরাজিত। 

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ নাঁনাকে এক করিয়াছে। ম্বদেশবাসী ও বহিরাগত 
বছ বিচি মানুষের জীবনের বিভিন্ন পথকে সংহত করিয়! এবং নিজের আদর্শে 
শৃখলাব্ধ করিয়। ভারতবর্ষ তাহাদের এক লক্ষ্যুখী করিয়াছে। মিলনের 
মধ্যে এই সামধন্ত বিধান সম্ভব হইয়াছে। তাই ভারতের সভ্যতা মিলন-মূলক 
গ্রবং এঁক্যকেস্ত্রিক । 


১৬৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


[৫] মুরগীর পলিটিক্যাল এঁক্যের ভিভরে...সামঞ্জন্য দিতে 
পারাবায়ন। (অন্থু ৪) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। মুরোপীয় সভ্যতার বিরোধমুলক রাষ্ট্রতদ্রপরায়ণত! প্রসক্চ 
রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করিয়াছেন। 

মুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হইল রাষ্রীয় স্বার্থচেতন1 $ উহার শৃত্রেই মুরোপের 
বিডির দেশগুলিতে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে 
পরীক্ষা! করিলেই আমর! দেখি যে, এই এক্য বিরোধমূলক। পরের বিরুদ্ধ 
নিজেদের প্রতিষিত করিতে হুইবে, পরকে মারিস্বা-কাটিয়া-খেদাইয়! পররাজ্য 
গ্রাস করিয়া নিজেদের রাষ্্রগৌরব বৃদ্ধি কবিতে হইবে, এই চেতনাতেই 
সুরোগীয়রা এক হয়। স্থতরাং সুরোগীয় রাজনৈতিক এঁক্যের ভিতরে যে 
বিরোধ রহিয়াছে, অন্ত দেশের বিরুদ্ধে তাহ! কার্ধকর, সফল হইতে পারে; 
কিন্ত তাহার বন্ধনের মধ্যে সামগ্তম্ত আহ্িতে পাব! যায় না। সেইজগ্রই 
সুবোগপীয় দেশগুলি অস্তধিরোধের অশান্তি ও বিশৃঙখলায় জর্জরিত | সেখানে 
এই রাজনৈতিক এঁক্যের বিরোধযূলক ভাব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় বাজায়, 
ধনীতে দরিক্ডে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদ! জাগ্রত করিয়াই রাখ্য়াছে। 

[৬] বদ্দি ধর্মের প্রতি শ্রন্ধ! থাকে-..প্রেষ্ঠতা দিতে হইবে। 

(অনু. ৬) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। রবীন্দ্রনাথ সুরৌপ বংইভারতবর্ষের সমাঁজ-জীবনে শৃঙ্খলা 
রক্ষার পদ্ধতির পার্থক্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করিয়াছেন । 

সমাজ এবং সভ্যতায় শৃঙ্খল! রক্ষার দুইটি পদ্ধতি আছে। অপরকে, ভিন 
দেশবাসীদের কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয। নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা কর! 
বাইতে পারে; অথবা, পরকে শিজের নিয়মে সংবত করিয়া কল্য/ণমুলক 
শৃঙ্খলায় তাহাকে গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ কবা যাইতে পারে৷ বিরোধমূলক 
প্রথম পদ্ধতিটি মুরোপের। সে ইহা। অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধেব, 
সম্ভাবন! উদ্মুক্ত করিয়! রাখিয়াছে। মিলনমূলক হ্িতীয় প্রণাঁলীটি ভারতবর্ষের । 
ইহার সাহায্যেই সে সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া 
জইবার চেষ্টা করিয়াছে । মনুয্যত্ব, ওঁদার্য, পরার্ধপরতা, কল্যাণ--এককথায় 
ধর্মের প্রতি বদি আমাদের হাসের একাস্তিক শ্রন্ধ! থাকে এবং তাহাকেই ঘি 
মানবসভ্যতাঁর চরম আর্শ বলিয়া আমর! স্থির করি, তবে ভারতবর্ষের 
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সুর্থলাস্থাপনের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! ঘোষণা! করিতে হইবে । মুরোপের 
ঘাস্ত্রি, কঠোর শৃঙ্খলারক্ষায় বিরোধ-জর্জরিত, কুটিল, নিষুর রক্তাক্ত পন্থায় নয়, 
ভারতবর্ষের সমন্বয়ের শৃঙ্খলাস্থাপনের পদ্ধিতেই মন্ুস্তত্বের আদর্শ পূর্ণভাবে 
গ্রতিকলিত। 


[৭] পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের 
মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্তরকে সম্পুর্ণ আপনার করিয়া 


লইবার ইক্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব । (অন. ৭) 
[ বধ? বিশ্বঃ, ১৯৬৯] 


প্রসঙ্গ পূর্বব। 

আলোচ্য অংশে ভারত-প্রেমিক কবি-গ্রাবন্ধিক ভারতীয় সভ্যতার শ্বরূপ 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । প্রতিভা অঘটন-ঘটন পটিয়সী শক্তি। আমার সহিত 
অন্যের পার্থক্য স্বাতাবিক। এই পার্থক্যের প্রকৃত পরিচয় পাইলে তবে তাহা'র 
চিস্তাধারাকে স'ষত করিয়া! নিজের চিন্তাধারার সহিত সামগ্রস্ত বিধান করিতে 
পার! যায়। এই অবরটনকে সংঘটিত করা প্রতিভার ধর্ম। ম্বীকরণ প্রবৃত্তি 
অহ্ম্-মুক্ত চিত্ত ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । মুক্ত-আত্মা অবাধে অন্তের চিত্তে 
প্রবেশাধিকার লাঁত করে এবং স্বভাবতঃই ছুই বিপরীত প্রকৃতি এক্য-হৃত্রে 
সমন্বিত হয়। 

ইন্ত্রঙ্জাল একপ্রকার সন্মোহিনী শক্তি। এই শক্তির সাহায্যে অন্যের 
বুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত কর! যায়। 


[৮] এককে বিশ্বের...” ইহাই করিভেছে। (অঙ্গ. ৯) 

, আলোচ্য অংশটি কবি-প্রাবদ্ধিক রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাস" শীর্ষক 

প্রবন্ধ হইতে সংকলিত। এখানে ভারতীয় চিরস্তন সাধনার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক 
এই উক্তি করিয়াছেন । 

চিরকাল ধরিয়! বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষ এক)-মন্ত্রের সাধন! করিয়াছে। 

'অধ্যাতলাধনার বলে ভারত বহুধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে একনুত্রে বাঁধিতে আগ্রহী 


"হইয়াছে। ধাহারা এই অধ্যাত্মশাধনার ক্ষেত্রে সিদ্বিলাভ করিয়াছেন তাছার। 
বিশ্বের মধ্যে এককে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। তাহাদের আদশে 


১৬৬ ডিগ্রী কোসবাংলা সহারিক! 


অন্থপ্রাণিত হুইয্বাই ভারতবাসী বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে সেই পর 
একফে উপলব্ধি করিতে উৎন্থক হইয়াছে । নিখিল বিশ্বের সহিত যে মানবাত্ম 
অভিন্ন, এই অনুভূতিই ভারতবাসীকে প্রেরণ দান করিয়াছে। 

কেবলমাত্র এক্যের উপলন্ধিতেই ভারতের এ্রকোর সাধনা সমাপ্ত নহে, « 
সাধন! সমগ্র জীবন-চর্যায় পরিব্যাপ্ত। তাই এই সাধনায় নিয়োজিত হইয়াছে 
তাহার জান, প্রেম, কর্ম। জ্ঞানের দ্বার এঁক্যের আবিষাঁর, কর্মের মাধ্যমে 
এঁক্যের প্রতিষ্ঠা আর প্রেমের সাহায্যে উহার ম্বরূপ উপলন্ধি-_ইছাঁই ভাঁরত- 
বাণীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে তাই জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মাধ্যমে 
ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছে ও আদর্শের প্রগার করিয়াছে । নান! ভাগ্য বিপর্যয় 
ও প্রতিকূলতা সত্বেও এ অধ্যাত্ববাদী এক্যের আদর্শ ভারতবর্ষকে ধ্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা করিতেছে। 


॥ প্রশ্নোত্তর ॥ 


১। “উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খল। ভারতবর্ষের, সেই 
মূলভাবটি ভারতবর্ষের ।”-_উক্তিটির মর্মার্থ পরিস্ফুট কর। 


উত্তরঃ বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষে যুগে যুগে আর্ধ, অনার্য, মুসলমান 
খৃষ্টান বহু বিচিত্র জাতি আসিয়া সমবেত হইয়াছে । ভারতবধ তাহা 
আতিথ্যের উদার ঈন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। পর 
বলিম্বা, হীন মনে করিয়। সে কাহাঁকেও দুর করে নাই; অনার্ধ বলিয়া 
কাঁহাকেও বহিষ্কত করে নাই। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, মুমলিম ভারতবর্য 
কত ধর্ম, কত সংস্কৃতির ক্ষেত্র; এখানে কত ভ!যা, কত আচার ব্যবহারের 
বিচিত্র সমাবেশ । এঁক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির যথার্থ সত্যতাঃ ভাঁরতবর্য 
চিরকাল ধরিয়াই এ সকল বিচিজআ উপাদানে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া 
আ(মিয়্াছে, অসঙ্গত বলিয়া কোঁনও কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবং 
সমস্তই গ্রহণ এবং শ্বীকার করিয়াছে। 

কিন্তু লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, এত গ্রহণ করিয়াও ভারতবর্ষ তাহা? 
ত্বকীয়ত! রক্ষা! করিয়াছে । বিভিক্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার উপকরণ' 
প্রাচূর্ধে সে লুপ্ত কিংবা! আচ্ছন্ন হয় নাই, বরং তাহার ব্বকীর়ত! সমহ্-প্রতিষটা 
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গৌরবে দেদীপ্যমান হুইয়। উঠিয়াছে। বিশ্বদত্যত! হইতে এত উপাদান গ্রহণ 
করিয়া আত্মরক্ষা] করিতে হইলে এই পুঞ্জীভৃত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, 
নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়--ইহাদিগকে একটি মৃলভাবের দ্বার! একত্রিত 
করিতে হয়। 

আমর! দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ সভাতার বিভিন্ধ উপাদান ' কেবলমাত্র 
সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে নাই, এঁকোর, মৃলভাঁবের শৃঙ্খলায় বিসদৃশকে ও সকল 
বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্রাকে বখাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত ও সংহত ক্রিক! তাহাঁদের এক 
গভীর সামঞ্জন্তে সমন্থিত করিয়াছে। 

বনুর মধ্যে এককে নিঃসন্দিগ্ব্ূপে অন্তয়তররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে 
সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাঁহাকে নষ্ট না করিয়া! তাহার ভিতরকার নিগৃঢ় 
ঘোঁগকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত কর1--এই ভাবটিই হইল ভারতবর্ষেধ নিজস্ব 
সম্পদ, ইহাই ভারতীয় সভ্যতার পবম আধর্শ এবং এখানেই ভারতবর্ষের জীবন- 
চর্ধী তথ! ইতিহাসের সার্থকত।|। ইহার সাহায্যে পরকে নিজের বিধানে সংযত: 
করিয়া বথাবিছিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়। দেওয়ার ক্ষমতাই তাহার 
প্রতিভা । অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্তকে পরিপূর্ণ ভাবে 
আপনার করিয়া! লইবার ইন্দরজালকেই আমর! প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বলিয়া বুঝি । 
ভ্টরতবর্ষ নিদ্ধিধায় অন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্তের সামগ্রী 
নিজের করিয়া লঙগয়াছে। এই পেশ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অনার্য 
সন্প্রদায়দের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া! তাহার মধ্যে নিজের 
ভাব বিস্তার করয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাঁকে প্রকাশিত 
করিয়াছে। স্থতরাং ভারতীয় সত্যতার উপকরণ যেখানকারই হউক না কেন, 
এই সভাতার তাহার! যে ভাবসত্রে ও শুঙ্খলায় সমন্বিত হইয়াছে, তাহ! 
সম্পূর্ণূপেই ভারতবর্ষের নিজস্ব। 


২। “ভারতবর্ষের প্রধান লার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর বদি 
কেহ জিজ্ঞাস। করেন, ৫ম উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস মেই 
উত্তরকেই সমর্থন করিবে ।” 

পাশ্চাত্য অত্যভার লহিত তুলন] করিয়া লেখক বে উত্তরটি 
দ্বিরাছেন, ভাহার যৌক্তিকত! বিচার করিয়। দেখাও। 


১৬৮ ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহাক্সিকা 


অথবা, ভারতীয় সভ্যতার পরম জাদর্শটি কী? 'ভারভবর্ধের 
ইতিহাস” প্রবন্ধ হইতে এই আদর্শ ব্যাখ্যা কর। 

[ বধ: বিশ্ব, ১৯৬৭ ] 

অথবা, “ভারতবর্ষের ইতিহাসের সার্থকতা রবীজ্নাথ কিভাবে 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহ। আলোচন। কর। [বর্ধ বিশ্ব-১৯৭২ ] 


উত্তর 3 বিশ্বসভ্যতায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেরই নিজম্ব ভূমিকা আছে, 
তাহার ইতিহাসে উহাই অনুসন্ধান করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের যুরোগীয় 
ধাঁচের রা্রনৈতিক ইতিহাস নাই বলিয়াই আমর! তাহাকে অবজ্ঞা করতে পারি 
ন1। রাষ্ত্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়! জানিলেও তাহার নিজন্ব 
বিশেষ যে মূল্য আছে, তাহাতে সে দীনতাকে তুচ্ছ কবিতে পারা! যায়। 

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকত। কী ব1 ভারতীয় সভ্যতার পরম আদশটি কী 
এই প্রন্নের উত্তর আছে; রবীন্দ্রনাথ তাহার “ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
প্রবন্ধটিতে তাহাই তুলিয়! ধরিয়াছেন। এই সার্থকতা! হইল, প্রভেদ, বৈচিত্র, 
স্বাতজ্ত্যের মধ্যে এক্য স্থাপন করা, নান৷ পথকে একই লক্ষের অভিমুখী 
করিয়! দেওয়া এবং বহর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অস্তরতররূপে উপলব্ধি, 
বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতিভাত হয়, তাহাঁকে নষ্ট না করিয়। তাছার 
ভিতরকার নিগুঢ় যোগন্ুত্রটির আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা-এই ভাবটিই 
ভারতবর্ষের, ইহার ইতিহাসই তাহার ইতিহাস, এবং এখানেই তাহার প্রধান 
সার্থকতা, প্রাচ্য-ভ্যতার পরম আদর্শ। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাক্ষ্য লইলে আমর! দেখি, সকল কিছুর মধ্যে 
এককে প্রত্যক্ষ কর! এবং এক্যবিস্ত'রের চেষ্টা ভারতরর্ষের শ্বভাবগত বণিয়াই 
লে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন রহিয়াছে? কারণ রাষ্্রগৌরবের মূলেই 
বিরোধের ভাব। পরের সহিত নিজের সন্বন্ধবন্ধন ও নিজের বিচিত্র বিভাগ ও 
বিরোধের মধ্যে লামঞ্জন্ত স্থাপনে চেষ্টা, ইছাই ধর্মনৈভিক ও সামাজিক উন্নতির 
ভিত্তি। ভারতবর্ষ এই মিলনযূলক সম্যতারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । পরের 
বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রাজনৈতিক উন্নতির 
ভিত্তি এবং মুরোপ এই বিরোধমূলক সভ্যতাই গ্রহণ করিয়াছে। সেই 
কারণেই যুরোপের ইতিহাসে একদিকে যেমন অবিরাম অন্তবিরোঁধ, ব্যক্তিতত্ে- 
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রাজায়-রাজায়ঃ ধনী-দরিক্রে বিরোধ ও বিচ্ছে্গকে সর্বদা জাগ্রত 
দেখতে পাই, অপরদিকে তেমনি পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস, জাতিবিদ্বেষ, 
সাশ্্রাজ্যবিস্তারের কূটনৈতিক চক্রাস্তকে লক্ষ্য করি। 
টৈচিত্তরা ও শ্বাতস্্কে শ্বীকার করিয়। অপরের সম্পর্কে কেবল সহিষু নয়, 
্রদ্া্বিত হইয়া মূলগত এঁক্যের দিকে ভারতবর্ষের সহজাত আকর্ষণ একটি 
তিহাসিক সত্য। যুগে যুগে বহু জাতি বিভিন্ন ধর্ম ও স'স্কৃতি লইয়া এই 
'মহামানবের সাগরতীরে' উপাস্থত হইয়াছে, কেহ ফিরিয়া যায় নাই, সকলকেই 
ভ'রতবর্ষ দ্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছে । পর বলিয়। সে কাহাকেও দূর করে 
নাই, অস্পৃশ্ত বঙ্গিয়া নিজের আতিথ্যের উদারি, উনুক্ত প্রাঙ্গণ হইতে কাহাঁকেও 
বহিষ্কৃত করে নাই। এই সমন্বয়ের, এক্ষের দেশ বিসদৃশকেও সম্বদধবন্ধনে 
বাধিয়া, সকল পার্থক।কে যধাধোগ্য স্থানে বিশ্বস্ত এবং সংহত করিয়! তাহাকে 
নিজস্ব প্রতিষ্ঠায়ই এক্যদণান করিয়াছে. এমনকি পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ, ও ভূতি 
অনার্য গোষঠীদের নিকট হুইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়! তাহার মধ্যে 
নিজের আধ্যাত্মবিকতাকে প্রকাশিত করিয়াছে । 
তথাকখিত জাতীয়তাবোঁধের সংকীর্ণতায়, বিচারহীন অন্ধ, গ্রগল্ভ উচ্ছাসে 
নয়, কল্যাণ ও সত্যবোধের গান্ভীষে, স্থিরতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রকৃত 
সার্থকতাঁকে নির্দেশ করিয়াছেন । কবির বিঙ্লেষণ তাঁহার হৃদয়ের আবেগরসসিক্ত 
হইয়াও সত্যের যুক্তি ও বিচারবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহাতে তাহার 
গ্রজ্াদৃষ্টিকে এমন গভীবভাবে আমরা অন্গুভব করি। 


৩। “এক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যত1 ভা রতবর্ষ 
চিরদিন ধরিয়। বিচিত্র উপকরণে তাহার ভান্ত নির্মাণ করিয়া 
আসিরাছে।” 

অভীত ও বর্তমান ভারতবষের ইতিহ।স-পাঠ হইতে রবীক্নাথের 
পরই মন্তব্যটি বিচার কর। [ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৪৩ ] 

অথবা? “ভারতভব্” গমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, লনস্তই স্বীকার 
করিস্াছে।” 


১৭, ডিগ্রী কোর্সবাংল! সহাত্িক। 


- রবীজ্নাথের এই উক্তির আধারে ভারতীয় লত্যতার বিশিষ্টস্া 
ও জার্থকত1 সম্বন্ধে বিখ্ করিয়া! লিখ। 
[ ক.ৰি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাষা, ১৯৫১] 
অথবা, ভারতবষের ইতিহাস আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন  “ভারতবব” কিছুই ভ্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া 
সকলই আপনার করিয়াছে ।”--এই তন্ব রবীন্দ্রনাথের “ভারগ্তবষে'র 
ইতিহাস” প্রবন্ধে কি ভাবে প্রতিঠিত হুইয়াছে ? 
অথবা “পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবষ' নানাকে এক 
করিবার আদর্শ-রূপে বিরাজ করিতেছে ।”__এই উক্তির আলোকে 
“ভারতববষে'র ইতিহাস” জন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর। 
[ বধ? বিশ্বঃ ১৯৭০ ] 
উত্তরঃ যুরোঁপীয় সভ/তা৷ বহিমূ্ধী, বিরোধমূলক এবং বিদ্েষ-প্রস্থত $ 
তাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সে যে এঁক্যের সাধনা করে তাহার মধ্যে বিরোধের বীজ 
অঙ্ুরিত থাকে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যত! অস্তমুখী, মিলনমূলক, তাহার মধ্যে 
বিরোধের ভাব নাই। বহু বিচি সম্প্রদায় ও জাতি ভারতের অধিবাশী। 
ভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, বহু বিচিত্র সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধো 
সাদৃশ্য ন! থাকিলেও সকলকে একটা আত্মীয়তার সম্পর্কে দে বাধিতে 
চাহিয়াছে। বলপ্রয়োগ বা আইন করিয়া! এই সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নছে। 
তাই ভারতবর্ষ এই মিলনকে সম্ভব করিবার জন্ত নিজস্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছে। 
যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় তাহার্দিগকে 
পৃধক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়! দেওয়া । পৃথককে বলপুর্বক এক করিলে 
তাহার! একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়) সেই বিচ্ছেদের সময়. ্রলয় ঘটে। 
ভারতবর্ষ মিলন সাঁধনের এই রহশ্য জানিত।' তাই ভারতবর্ষ তাহার সমাজে 
সমস্ত প্রতিযোগী শক্কিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ও বিভক্ত করিয়। সমাঁজদেহকে বিচিত্র 
কর্মের উপযোগী করিস! গড়িয়াছিল। ফলে কেহই নিজের অধিকারের সীম। 
লঙ্ঘন করিয়া! বিশৃঙ্খল! হটির প্রয়ামী হয় নাই। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও 
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সম্পদায় গ্রতিযোগিতায় নামে নাই। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল এঁক্য, মিলন 
ও শক্তির মধ্যে স্থিতিলাভ ও পরিপূর্ণ সুক্তিলাভ। 

প্রতিভ! ছাড়। পরকে আপন কর! যায় না। ভারতবর্ষ এই প্রতিভার 
অধিকারী । সে তাহার প্রতিভাবলে যেষন অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে 
তেমনি নিজের মধ্যে অপরকে অঙলীভূত্ত করিয়া! ফেলিয়াছে। ভারত 'পর বলিয়া 
কাহাকেও দূর করে নাই। অনার্য বলিয়! সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, 
অসঙ্গত বলিয়! 'সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভাব্ত সব কিছুকেই গ্রহণ 
করিয়াছে, কিন্ত নিজ বৈশিষ্ট্য হারায় নাই 5 তাহার স্বাতন্ত্রা বিসর্জন দেয় নাই। 
পুলিন্দ, শবর, ব্যাঁধ, প্রভৃতি অনার্ধ জাতির ভাষা, সমাজিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মগত 
অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মধ্য শিজন্থ আধ্যাত্মিক ভাব 
বিস্তার করিয়াছে। এই সব অনার্ধ জক্তির ভয়ঙ্কর পুক্জাপদ্ধতিও নান! লৌকিক 
ধর্মে রূপান্তরিত হইয়া! এক বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহা গঠনে সহায়ত! 
করিয়াছে। অনার্য জাতির নান! পৃজানুষ্ঠানেও আর্জাতির ভাবধারা অস্ুপ্রবিষ 
হইয়াছে । ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে মাই এবং গ্রহণ করিয়া! সকলই আপন 
করিয়াছে।, 

এই এঁকাযূলক সভ্যতাই মানব সভ্যতার চরম অভিগ্যক্তি। এই এঁক্য 
বিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মশী(তিতেও দেখি; গীতায় 
জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের 'মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্ন্ত স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহ 
বিশেষরূপে ভারতবর্ষের ।, “এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অন্কভব 
করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্াঁর করা, 
কর্মের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপল[ন্ধ কর! এবং জীবনের দ্বার 
গ্রচাঁর করা, নান! বাঁধা বিপত্তি ছুর্গতি স্থগতির মধ্যে ভারতব্্য ইহাই করিতেছে 
এইখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা । মানবসভ্যতার এই মহা!ন্‌ আদর্শের 
রূপকার ভারতবর্ষ। 

৪। ভারতবব জম্পর্কে রবীজ্জনাথের ঘৃ্িতলির স্বরূপ পরিচয় 
লিখ। অথবা, রনীজ্্নাথের 'ভারতববের ইতিহা স'"এর শিক্ষা! সরল 
বাংলায় বর্ণনা কর। [ ক. বি. মাধ্যমিক দ্বিতীয় ভাবা, ১৯৪৩ ] 

অথবা, ভারতববের ইভিহ।স নাই, এই মস্ত খণ্ডন করিয়! 
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ইতিহাসের ভিতর দিয়! ভারতের চিরন্তন ভাবটি রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে 
অভগ্ুব করিয়াছেন, তাহ। বুঝাইয়া দাও ।  [ বধ? বিশ্বঃ- ১৯৬৪ ] 

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ শান্ত সৌম্য শুচিশ্ত্র যে মহান ভাঁরতবর্কে নিজে 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই তাহার অতুলনীয় লেখনীষ্পর্শে আমাদের সম্মুখে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের যে রাষ্্ীয় দৈন্কে ম্মরণ করিয়া আমর! 
শিজেদের খর্ব মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যে ভারতের বৈদেশিক অভিযান 
ব1! বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া না পাইয়। নিজেদের 
'নিককই্ই বলিয়া মনে করিয্াছি-_-যে ভারতের পরম সার্থকতার রূপটি আমরা 
উপলব্ধি করি নাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে ভারতবর্ধের সেই প্রকৃত সার্থকতার 
চিত্রটি আমাদের উপহার দিয়াছেন। 

কোশ দেশের যাহা! প্রধান সার্থকতা, তাহ! লইয়াই তাহার ইতিহাস। 
বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রত্যেক দেশেরই তাহার ণিজন্ব ভূমিকা আছে। 
ভভারতবযে'র যুরোগীয় ধাঁচের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস নাই বলিয়াই ভারত 
অবজ্ঞার পাত্র নহে, ইহাই রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
ভারঙবষধকে দীন বলিয়া জানিলেও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাহাব 
গৌরতোজ্দল ভূমিকা আছে। 

ভারতবষের প্রধান সার্থকতা কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরদাঁন গ্রসুজে 
'রণীন্্রনাথ ভারতের নানা বৈচিজ্ঞের মধ্যে, বিভেদের মধ্যে এক্যগ্থাপন ও 
এঁক্যবিস্তারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুবোপের এক্য বিরোধ- 
মুলক, তাই ফুরেপেব বিরোধযূলক রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি ভারত উদাসীন । 
মিলনমূলক ধর্মনৈতিক ও সামাজিক এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের সভ্যত। 
প্রকাশলাভ করিয়াছে । মানা মত ও পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়! 
বহুর মধ্যে এককে শিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিয়1 বাহিবের পার্থক)কে স্বীকার 
করিয়া তাহার ভিতরকার নিগৃঢ় যোগন্ুক্রটি আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা 
ইছার ইতিহাঁসই ভারতের ইতিহাস, এখানেই তাহার সার্থকতা । ভারতের 
দৃষ্টি বহিূ্ৌী নছে_অস্তসূ্বী। তাই বৈষয়িক বুদ্ধির অতীত এক আধ্যাত্মিক 
লোকে নমাঁসীন থাকিয়া রা্রগৌরব, দেশজয়, বাণিজ্যবিস্তার ইত্যাদি বিষয়্- 
বুদ্ধিকে ভারত একমাত্র মধ্ধীর্দার বস্ত বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। সেবুবিয়াছে 
ঝাষট্রগৌরবের মুলেই বিরোধের বীঙ্গ লুক্কাপিত থাকে । ভারত জানিয়াছে 
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পরের সছিত নিজের সম্বন্ধ বন্ধন, এবং নিজের বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে 
সামধন্ত স্থাপনের প্রয়াস, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। 
ভারত এই মিলনমূল সভ্যতাকেই আশ্রয় করিয়াছে । পরকে মারিয়া কাটিয়া 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই,যুরোপীক্ঘ পভ্যতার বদন) তার ফলেই 
যুরোপের ইতিহাসে একদিকে: যেমন অবিরাঁষ অস্তরটিরোধ -ব্যক্তিতে-ব্যক্রিতে, 
রাজায়-রাঁজায়, ধনী-দরিদ্রে বিরোধ দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি পররাজ্য 
গ্রাম, জাতিবিছ্েষ, সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কুট চক্রাস্তকে লক্ষ্য করি। 

বৈচিত্র্য এ স্বাতন্ত্রাকে স্বীকার করিয়! অপরের মত ও চিন্তা সম্পর্কে সহিষুঃ 
ও শ্রন্ধাবান্‌ হুইয়া, পরম্পরের এঁতিহ ও জংস্কৃতির সমন্বয মাধন কবিয়| মূলগত 
এঁকাকে সফল করিয়! তোলার ইতিহাসই াবতের ইতিহ।স। বুগে যুগে নান! 
জাতি নানা ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিয়াছে, ভারত সকলকেই স্বীকার 
করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে । তাহার সমন্বপন বুদ্ধিতে মকলকে সমবন্ধনে বাঁধিয়! 
বিন্তস্ত ও সংহত করিয়! নিজন্ব সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করিষ! লইয়াছে , এমন কি 
পুলিনা, শবর, ব্যাখ প্রভৃতি অনার্ধ অনুষ্ত জাতির সংস্কৃতিকেও সে উপেক্ষা 
করেনাই। তথাকথিত জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতাঃ বিচারহীন উচ্ছাসে 
নছে, কল্যাণবোধে সকলকেই আপন বলিয়া গ্রহণ কনিয়াছে। ভারতবর্ষের 
এই বিচিন্তর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সাধন। রবীন্দ্রনাথ ত হাব প্রঙ্গাদৃষ্টর আলোঁকে 
উপলদ্ধি করিয়াছেন । 

৫। “শিক্ষার মিলন, প্রবন্ধটিতে শিক্ষা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যত!-তে সভ্যতা এবং 'ভারভবর্ষের ইতিহাস'-এ ইতিহাসের প্রসঙ্গ 
আলোচিত হইলেও এই ভিনটি রচনার বক্ত"্য ঘুগত একই ।” 
_উক্তিটির সমীচীন! বিচার কর। 


উত্তর: ভারতবর্ষের অধ্যাত্মমাধনার এতিহোই রবীন্দ্রধানস লালিত 
হইয়াছিল। তাহার দীর্ঘদীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনাঁয় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, 
উপন্তাসে, তাহার কল্যাণ ও সত্যের একই প্রজ্ঞাদৃষ্টি:* আমর! প্রতিফলিত 
হুইতে দেখি। সেইজন্তই কবির প্রবদ্ধরচনার উপলক্ষ্য ব1 পটভূমি যাহাই 
হউক ন! কেন,. তাহাদের সমস্ত! পর্ধাল্পোচনায়ূ, বিচার বি্লেবণে তাঁহার স্বীয় 
জীবনাদর্শ ই মূল ভাবসত্যরূপে অন্ত হুয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রেরণার 


১৭৪ ডিগ্রী কোস” বাংল! সহায়িক! 


একটি মৌলিক এঁক্য লক্ষ্য করিতে পারা যায়। “শিক্ষার মিলন, প্রবন্ধটির 
'আলোট্য বিষয়বস্ত হইল আমাদের দেশের শিক্ষার সমস্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ)তা”-র বিষয়বস্ত উভপ দেশের সত্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং 
'ভারতবর্ষের'ইতিহাস' রচনাটির উপজীব্য হইল ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা । 
তিনটি প্রবন্ধের পার্থক্য শুধু বিষয়বস্তর এবং প্রাসঙ্গিক সমস্তার, কিন্তু মূল দৃষ্টিতনগি 
ব1 প্রতিপাগ্ের দিক হইতে তাহার! এক। রবীন্দ্রনাথ কোনও বিষয়বস্তকেই 
বিচ্ছিন্ন, খশ্ডিতভাবে সাময়িক আন্দোলন তথা উত্তেজনার পটভূমিকায় 
ধবিচার বিশ্লেষণ করন নাই, তাহার মূল্যবোধের আলোকেই উহাদের তাৎপর্য 
উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে। 
শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের মার্যসভ্যতার 
কম্তে পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানকে বর্জন করিবার উদগ্র উৎসাহে যুরাগীয় সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদকেই প্রঠিফ'লত হইতে দেখিয়াছেন, এবং শিক্ষার মৌলিক নীতি 
মিরূপণে ও প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার এঁতিহৃকে অনুসরণ 
করিয়। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কামনা কপিয়াছেন। কোনও বাস্তব স্থবিধা বা কোন 
সম্মানের জন্ত নয়, এক্য এবং কল্যাণে আত্ম। যাহাতে প্রকাশিত হুহতে পারে, 
তাছার জন্তই পত্যকে অস্তরে উপলব্ধি এবং বাহিরে প্রকাশিত করিতে হইবে, 
এবং মানুষের আত্মার, মনুত্যত্ের প্রকাশের সেই তত্বটিই আমাদের শিক্ষার মধ্যে 
প্রচার করিতে হইবে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা" প্রবন্ধটিতে কবি ফুরোপীয় সভ্যতার 'মুলভিতি, 
রায় স্থার্থচেতনার সংকীর্ণতা, মিথ্যাচার, অন্যায় অবিচারের পটভূমিকায় 
ভারতবর্ষের সমাজকল্যাগকেন্দ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
প্রবন্ধটিতে স্বার্থনির্ভর যুখোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার বিশ্লেষণই 
প্রাধান্ত পাইয়াছে ; কিন্তু তাহার সমঘ্ত অংশই কবির কল্যাণাদশটির আলোকে 
আমরা অন্ুতব করতে পারি। “শিক্ষার মিলনে তিনি আত্মার প্রকাশের কথা 
বলিয়াছেন, এখানে “আত্মার স্বাধীনতা, ।উত্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরের হৃষ্টির 
ক্তভময়তায় অনুপ্রাণিত হইয়! নিঃস্বার্থ কর্তব্যকর্ম পালনেই জীবনের চরম 
চরিতার্থতা, আত্মার মুক্কি তাহাতেই লত্য । .স্তরাং “শিক্ষার মিলন' ও “প্রাচ্য 
২ পাশ্চাত্য সভ্যতা বন্তব্য বিষয় যূলতঃ এক। 
ববীজজনাথ'ভারতবর্ষের ইতিহাণ'-এ ভারতীয় সত্যতার বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ 
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করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, পরকে কাটিয়। মারিয়! খোোইয়া 
নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা! করার ফুরোপীয় পদ্ধতি নয়, পরকে নিজের 
বিধানে সংযত করিয়। স্থ-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়! দেওয়।র ভারতবর্ষীয় 
প্রণালীই মানব ধর্মের মর্যাদ| রক্ষ! করে, ভারতবর্ষের ইতিহাঁগ ইহারই সাক্ষ্য 
বুগ-যুগান্তরে বহন করিতেছে। এই প্রবন্ধটিতে আলোচিত এঁতিহালিক 
গ্রসঙ্গের মূলেও রবীন্ত্রনাথের সেই কল্যাণের আদর্শ ই (রহিয়াছে। হৃতরাং 
£শিক্ষার মিলন', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভাতা” এবং “ভারতবর্ষের ইতিছাস' 
এই তিনটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের মনে হয় ইহাদের বিষয়বন্ত ব 
প্রসঙ্গে পার্থক্য যতই থাকুক, প্রতিগান্ত মুক্ত; একই, তিনটিতেই রবীন্ত্রনাথ 
কল্যাণের একই আদর্শ বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত ফরিয়াছেন। 





নববর্ধ 

॥ লার়-লংক্ষেপ। 

কর্মের উত্তেজনাকেই ফুরোপ নিঙ্জের জীবনাচরণের একমান্র ধর্ম বলিয়া 
জানিয়াছে। হিমালয় বা মেরুপ্রাস্তগে কত দুম স্থানে রোমাঞ্চকর অভিযানে; 
নিরীহ পশুপক্ষী-শিকারে, আফ্রিকা-এশিয়ার দূর্বল জাতিদের উপর নির্মম 
অত্যাচারে যুরোপীয়দের কর্মোন্মাদন! প্রকাশিত হয়। আধুনিক কালে আমরাও 
সেই কর্মের গৌরবে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়াছি। 

বন্ততঃ হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, কর! নয়। প্রকৃতি তাহার কর্মের 
বিপুল আয়োজনকে গোপনে রাখিয়। এক ক্রবশাস্তিতে ও স্তব্ধতায় পূর্ণতার 
সৌনার্ধকে উদঘাটিত করে। ভারতবর্ধও তাহার প্রকৃতির নিকট হইতে 
সেই উদার শাস্তি এবং বিশাল স্তবন্ধতাঁকে লাভ করিয়াছে, কর্মের জলে নিজেকে 
ক্র ও সংকীর্ণ করিয়া রাখে নাই। সে ফলের আসক্তিবিহ্ীন কর্মের মহিম! 
বরণ করিয়া কর্মকে সংঘত রাঁখিয়াছে। হওয়াই অর্থাৎ মন্থুয্ত্ধর্মে বিকাশি- 
লাভই এদেশের চরম লক্ষা, কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র। 

আমর! ইংরেজী-শিক্ষার অহংকারে মত হইয়া! ভারতবর্ষের শান্তিময় সনাতন 
জীবনাদর্শকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু এমন একদিন আলিবে যখন 
বিপর্যয়ের মাবধানে তাহার সেই আদর্শের ধৈর্ষকঠিন, ত্যাগের কৃম্ভুতাপৃত 
শক্তিকে আমাদের শ্বীকাঁর করিয়া লইতে হইবে । আমর! যুরোপীক়্ সভ্যতার 
বাহিক আড়ম্বরে বিশ্মিত হুই; মনুষ্যত্বের উপর তাহার নিপীড়ন লক্ষ্য করি না। 
কিন্ত মামাজিক রিপ্লবে এই সত্যতার অমান্ুষিকতাঁর রক্তাক্ত, ভয়বহ পরিণতি 
প্রকাশিত হুয়। যাত্ত্রিক সভ্যতার নাগপাশে মানুষ কেবল কর্মের ক্রীতদাসে 
পরিণত হয়, কলকারখানার ধুতরমিলন কুৎ সত রুত্বশ্বান পরিবেশে তাল পাকাইয়৷ 
থাকিতে থাকিতে, জীবনের সভাকারের কোনও স্বাদ, স্তব্ধতার, শাস্তির 
অমূতম্পর্শ ন! পাইয়া শ্রমজীবী মানুষের! কর্মবিরতির ক্ষণগুলিতে মদ খাইয়া 
প্রমোদমত্ত হইয়। নিজেদের ভূলিবার চেষ্টা করে। আঁব যাহার! বিত্তবান, 
তোগী, তাহার! ভোগের নিত্যনৃতন উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়! পড়ে ॥ প্রমোদমত্ততা 
বে মুহূর্তে কাটি! যায়, সেই মূহূর্তে নিঞ্জেদের অন্তজীবনের শুন্ভত! তাহাদের 
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চনিকট ছবিষহ বলিয়া বোধ হয়। মুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়! চতুর্দিকে 
যেভাবে মৃত্যু ও সর্বনাশের বীজ ছড়াইয়া দিতেছে, সে সম্পর্কে আমাদের 
সচেতন হইতে হইবে । প্রতৃত্ব বিস্তারের কামনার অভাব ও সম্তোষই জাতির 
মৃত্যুর কারণ. ফুরোপ ইহা! প্রচার করিলেও তাহাকেই আমাদের দেশের সভ্যতার 
মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই। 
স্বার্থের তৃপ্চিবিহীন উত্তেজন। নয়, সম্ভোষই ভারতবর্ষের সভ্যতার ভিস্ভি। 
সস্তোষের বিকৃতিতে জড়তায় টৈশধিল্য ঘটে, ইহা যি সত্য হয়, তবে উগ্র 
আকাজ্ষ। ধে অনেক বিশৃঙ্খল! ঘটায় তাহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 
কিন্ত এই সকল আলোচন! ছাড়িয়া আমাদের স্বীকার করিতে হুইবে যে, সন্তোষ, 
সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতাঁক্স অঙ্গ । কর্মে বালন।, সামাজিক 
ঘন্বসংঘাত ও প্রভুত্বের উত্তেজন! হইতে মুক্ত হইয়া! ভারতবর্ষ ঘে পরম মুক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, যুরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতা! তাহার তুলনায় 
তুচ্ছ। ভারতবর্ষের সেই মুক্তিকে বদি অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, 
তবে তাহার মহত্েন্ন নিকট রাষ্্রনৈতিক ক্ষমতা-মগমত্ত দেশগুলিও একদিন 
মাধ! নত করিবে । 


॥ বন্তব্য-সংকেত ॥ 

[১] ফুরোপ কর্মের নেশায় মত্ত। তাই ওখানে সৎ কাঞ্জ ও অদৎ কাজ 
সবকিছুই সংঘটিত হইতেছে এবং তাহার মধ্য দিয়াই ওদেশের কর্মের গৌরব 
বজায় থাকিতেছে। 

[২] ভারতীয় আদর্শ কর্মের মাহাত্মা স্বীকার করে, কিন্তু কর্মের উন্মত্ত 
কোঁলাহলকে স্বীকার করে ন1। ভারতীয় কর্মের আদর্শ প্রকৃতির ছাচে ঢালা, 
প্রকৃতির কাছে শেখা । 

[৩] ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে। হুওয়াই এখানে মূল লক্ষ্য, কর! 
উপলক্ষ্য মান্ত্র। 

[৪] কর্মের প্রতিযোগিতার অশান্তি নহে, আত্মগত জনুষ্ঠানের শাস্তিতেই 

ভারতবর্ষের শক্তির উৎস। 

[৫] পাশ্চাত্যদেশে কর্মের উত্তেজনা ও আয়োজন মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিয়াছে। সেখানে উপরে সভ্যতার আত্োজন, নীচে নরমেধ হজ। 

[৬] যুরোগের সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ধ্বংসের বীজ। এই 

5. ০. সংকজন--১২ (৭২) 


১৭৮ ভিগ্রী কোন বাংল! লহারিক। 


সভ্যত! আত্মধাতী হইয়া! উঠ্িয়াছে। নতরাং ইহাকে চরম আদর্শরূপে ধরিয় 
ভারতবর্ধকে ছোট মনে করিবার প্রয়োজন নাই । 

[৭] জিগীধার অভাব ও অস্তষ্টি পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিতে মৃত্যুর কার 
হুইভে পারে, কিন্ত ভারতীয় মতে উহ্বাই সভ্যতার ভিত্তি। ভারতের দৃষ্টিতে 
সন্তোষ, সংযম, শাস্তি, ক্ষমা--সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। 

[৮] ভারতবর্ষের মহিমা হইল মৃক্তির মহিমা । তবে ইহার সহিত 
যুরোপের 'ক্রীডমূ*-এর কোন মিল নাই। 'ফ্রাভম্এর মূলে আছে নিষ্ট,বতা, 
'আত্মস্তরিতা। পরের প্রতি অবিশ্বাস । এই ফ্রীভম ভারতের লক্ষ্য নহে | 

[৯] আমাদের সনাতন আদর্শ-যাহ। বলিয়াছে “ও ইতি ব্রহ্ধ/ “ভূমৈব 
সুখম্‌ নাল্লে হুখমন্তি+ 'আনন্দং ত্রন্ধণে! বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচন ।'--মেঈ 
ভারতবর্ষের জয় হইবে। 

॥। রচনা-পরিচিতি ও রসগ্রাহী সমালোচনা ॥ 

১৩*৭ সালে লিখিত 'নৈবেছ্'র কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষাঁ় 
সভ্যতার আত্মিক সাধনার সত্যকে উজ্জলভাবে প্রকাশ করেন । ববীন্ত্রজীবনীকাব 
প্রভাতকুমার সৃখোপাধ্যায় এই কাব্যটির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ রবীন্ত্রন(থের মতে 
ভারতীয় সাধনার অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরল জীবন যাঁপন ; উপকরণ-বহুল 
আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির তীব্র বিতৃষ্ণ। প্রায়-সমসাময়িক একখানি 
পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাজ্ষা এই, 
আমাদের জীবন সহজ এবং সরল ছোক, আমাদের চতুিক প্রশান্ত এবং প্রসঃ 
হোঁক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্ট উচ্চ, চেষ্টা নিঃশ্বার্থ এবং দেশের কাছ 
আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক । কবির অন্তরের এই আকাজ। 
“নৈবেগ্ক'র মধ্যে রূপ লইয়াছে; কবি ভারঙ্েেখ এই আকাঙিক্ষত দীনতাব 
জয়োচ্চারণ করিলেন-_ 

'ছে ভারত, তব শিক্ষ! দিয়েছে যে ধন 
বাছিরে ভাহার অতি অল্প আয়োজন, 
দেখিতে দীনের মতো অস্ত্রে বিস্তার 
তাহার এইর্য যত ।, 

'নৈবেস্ক' রচনার সমকালীন যুগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রন্ষচরযাপ্রম 
স্থাপন করেন | ভারতবর্ষের নির্মল শুচির আদর্শে কয়েকজন ছেলেকে মান্য 
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করিয়া তোলাই কবির প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। নববর্ষের দিনে ( ১৩০৯) এই 
আশ্রম-বিগ্ঠালয়ে প্রথম নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ “নববর্ষ নামক যে ভাষণটি দান 
করেন, তাছাতে নৈবেগ্েক্ন মূল প্রত্যয়টি গ্রকাশিত হুয়। এই ভাষণে “ম্বদেশ'-এ 
সংকলিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা», “ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি রচনা- 
গুণির মত গ্রতীচ্য ও প্রাচা সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়া 
আমাদের চৈতন্ত উদ্বোধনের জন্ত প্রাচ্য সভ্যতার মহিমার বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বিদেশী শাসন, শিক্ষা, সত্যতার 
সহিত ভারতবর্ষের সংঘাত যত জটিল হুয়া উঠিতেছিল, ততই নিজেদের 
দেশের সভ্যতার মর্মা্থলন্ধানে শিক্ষিত সমার্জের উৎকণ্ঠ। তীব্র হইয়া! উঠিতেছিল। 
বিদেশী সভ্যতার মোহান্ধতা হইতে ধীরে ধীরে আমাদের চৈতন্য উন্মেষিত 
হইতেছিল। আমর! বুঝিতে পারিতেছিলার্ম যে, ভোগবাদী স্ুরোপীয় সভ্যতার 
বৈষগ্বিক সাঁফলা যতই চমকপ্রদ হউক ন! কেন, তাহ মানুষকে জীবনের কোনও 
ধরব আশ্রয়ের আশ্বাস আনিয়! দিতে পারে নাই, সেই সভ্যত! পৃথিবীর একমান্র 
সত্যতা নহে, প্রাচোর ধর্মপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ্বদেশীয় 
সভ্যতার সেই মৃল্যাগ্থপন্ধানই রবীন্তরনাথের নববর্ষ প্রবন্ধটিতে সার্থকতম 
বাণীক্কপ লাভ কদ্বয়াছে। অন্তান্ত বচনার মত এইখাঁনেও রবীন্দ্রনাথের খ্বদেশ- 
চিন্তা কষুপ্ত স্বাজাত্যাভিমানের আস্মালনে নয়, মানবজীবনের গভীরতম মৃলা- 
বোধের ব্যাকুল "অন্বেষণ হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । ভার হীয় সভ্যতার মঙগলধর্মে 
মুক্তির সাধনাকে সর্বজনীন মানবতার আদর্শরূপেই কবি উপলব্ধি করিয়াছেন 
এবং ভারতীয় সভ্যতার সেই মহত্বকে মঅকঠিন বিশ্বাসের গভীরতা ও উজ্জলতায়, 
ধ্যানের গাভভীর্ষে, গ্লোকের মত সংহত প্রকাশভ'তে মুত করিয়! তুপিয়াছেন। 


॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥ 


অনু. ১-৪ লাগাম-পরা ভবস্থায়-_অশ্বর্দির মুখে বল্প! বা লাগাম 
পরাইয়া তাহাদের চালনা কর! হয়, অনেক সময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে 
করিতে লাগাম-পর! অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। কর্মের লাগাঁম পরিয়া, 
অর্থাৎ তাহার গুরুতারকে অবিরাম বহন করিয়! চলিবার সম মৃত্যু বরণ কর! 


১৮০ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


স্ুরোপে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, কর্মের উত্তেজনা সেখানে এতই 
তীব্র। *]০ 316 10 [270653: এই ইংরেজি ইডিয়মটির বঙ্গান্বাদ করিয়। 
কবি-গ্রাবন্ধিক ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। এই কমনাগরদোলার 
ঘূর্মিনেশ।__উপর নীচে অর্থাৎ চক্রাকারে ঘু'রবার মত বৃছৎ দোলাকে নাগর- 
দ্বৌলা! বলে; তাহাতে ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্ফৃতি ব আমোদের উত্তেজন! হয় 
তাহাই ঘৃণিনেশ।। সেইরূপ মানুষ নাগরদোলারপ কর্ষের বিরতিহীন আবর্তে 
আবদ্ধ হইয়। এক উত্তেজনার ঘোরে মত্ত হইয়া পড়ে । তখন দুর্গন-হিমালয়- 
শিখরে প্রাণ হ্যাগ করিতে থাকে_-ছিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে লোমশ 
ছাগের স্তায় যে সকল শিরীহ প্রাণী শান্তিতে চরিয়! বেড়ায়, যুরোগীয় অভিযান- 
কারীরা কেবল অভিযানের নেশায় মত্ত হইয়াই নিষ্ুর উল্লাসে তাহাদের 
নিধিচারে বধ করিতে থাকে। বিশ্বস্তচিন্ত সীল এবং পেুয়িন-*.'-'রক্তে 
রি হইয়। উঠে _উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে সীল এবং পেঙ্গুয়িনরা দীর্ঘকাল 
নিধিরোধে এবং নিরুছিগ্নচিত্তে ঘৃরিয়! বেড়াইত, নিজেদের জীবনে সখ অনুভব 
করিত। তাছাদের নিরুদ্ধিগ্ন জীবনে মৃত্যু-দ্ধপ অশাস্তি আসিবে না--ইহাই ছিল 
তাছাদের ধারপা; সেইঞ্ন্যই তাঁহাদের “বিশ্বস্তচিত' বলা হইয়াছে। যুরোপীকর 
অভিযাঁনকারী ও শিকারীরা তাহাদেরও নিষ্কৃতি দেয় মাই। অভিযানের উগ্র 
নেশায় তাহাদের হত্যা করিয়! মের প্রাস্তরেও শুত্র, অকলক্কিত তুষারকে 
(নীহার ) রক্কে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের পাশব প্রতৃত্তির উন্মাদনাকে চরিতার্থ 
করে। অকলক্ক শুভ্র.....হুইয়। উঠে-_ প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে যে শাস্ত 
সুন্দর ্বপ আছে, জনহান তুষার মরুর মধ্যে নিবিরোধে প্রাগধারণের যে হুখটুকু 
আছে, শিকারীর নিষ্ঠুর মারণাস্ত্র আঘাতে তাছ। রক্তরঞ্জিত হয়। কর্মোগ্মা? 
মান্য সেধানে তাছার শিষ্ঠুর সতাতার রক্তচিহ আকিয়া দেয়। কোথা হুঈটতে 
বণিকেয় কামান.'".."করিতে থ।কে_-উনবিংশ শতাবীতে ব্রিটেন চীনদেশে 
বথেচ্ছভাবে আফিম ব্যবসায় চালাইত। জাতীয় জীবনে আফিমের নেশ! 
ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িলে ত্বভাবতঃই চীন এ ব্যবসায়ে বাঁধা দেয়; তখন 
বুটেনের সহিত চীনের যে যুদ্ধ বাধে (১৮৩৯ ৪২), ইতিহানে তাহাই “অহিফেন 
যুদ্ধ' নামে প্রলিদ্ধ। বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থশক্তি কামান অর্থাৎ সামরিক 
বলগ্রয়োগে চীনাদের অহিফেন সেবনে বাধ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল 
ফলিয়াই রবীজ্রনাথ বলিয়াছেন, নানাবিধ শিল্পকর্মে দক্ষ (শিল্পনিপুণ) প্রাচীন 


সংকঙ্পন-_নববর্ধ ১৮১ 


সভ্যতার দেশ চীনের কণ্ঠে বণিকের কামান অহিফেনের পিশুবর্ষণ করিতে থাকে। 
আফ্রিকার নিভৃত..." প্রাণত্যাগ করে- আফ্রিক! নিবিড় অরণ্য এবং 
কুষ্ণবর্পের অধিবাসীদের মহাদেশ । আফ্রিকার এই কৃষ্ণবর্ণের অধিবাঁসীর। তাহাদের 
নিভৃত আরণ্যক জীবন লইয়াই সন্তষ্ট ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য 
জাতিদের প্রভূত্ববিস্ত'রের উন্মাদ আকাজ্ষা তাহাদের নিজেদের জীবনের গণ্ডতিতে 
স্বস্তিতে ও সুখে থাকিতে দেয় নাই। আফ্রিকায় সভ্যতা প্রচারের নামে 
আ'ফ্রকানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া তাহাদের যথেচ্ছভাবে 
হুতা। করিয়! পাশ্চাত্য জাতিরা সেই লালসাকে চরিতার্থ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ 
তাই কঠিন বাঙ্গে বলিয়াছেন, সভাতার বজে, অর্থাৎ সুরোগীয় বৈষয়িক স্মার্থ- 
কেন্দ্রিক সভ্যতার লোভের আঘাতে অষ্ত্যাচারে আফ্রিকার নিভৃত অরণ্য- 
সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের নিভৃত আরণ্যক জীবনের নিজস্ 
ধারা ছিন্নভিন্ন হয়। অতগ্ততাঞআ আক্কাশ--*.""জ্বলজ্জটামপ্ডিত বিরাট 
মধ্যাজ্ব-_ভারতবর্ষের মধ্যাহ্ন প্রকৃতির জ্ূপ-বৈশিষ্টাকে এখানে একটি রূপক 
কল্পনায় উদঘাটিত কর! হইয়াছে । এ দেশের মধ্যাহ্থের রৌদ্রোজ্জল তাত্রাভ 
আঁকাঁশকে উজ্জল মহাদেবের জট. জল-+জটা) বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় 
বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়ই পাওয়া যায়। নিকষকৃঝ্ রাত্রি 
নিক্ষ অর্থাৎ কষ্টিপাথরের মত কৃষ্ণ অন্ধকার রাত্রি। কর্মের ভ্রীতদাস 
মন্থে--ভারতবর্ষ জীবনে কর্মকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু কর্মের নিকট আত্মবিক্রয় 
কবিয়। নিজের আতিক বিক'শকেও ব্যাহত করে নাই। কর্মের আকা 
প্রবল থাকিলে আত্মার দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ থাকে না-_-এইজন্য ভারতবর্ষ 
মেইটুকু কর্মই বাছিয়া লইয়াছে যাহা আত্মার বিকাশকে ব্যাহত না করিয়া 
তাহাকে প্রকাশলাভে সাহাধ্য করে। 


অনু ৫৭ ফলাকাওকাহীন কর্ম-_ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতায় 
শি্ষাম অর্থাৎ কলের আঁকাজ্ষাবিহীন কর্মের মাহাত্মকে ঘোষণ। কর! হইয়াছে । 
মকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় অনাসক্ত কর্মের সাধনায় রত থাকিয়াই মানুষ 
পূর্ণতা অর্জন করিতে পারে। গীতাঁয় ভগবান শ্রী অজুনকে বপিয়াছেন-_ 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা! ফলেু কদাচন'--কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার 
আছে, কলে নছে। আবং--- 


১৮২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


“তন্মাদসক্তঃ সততং কার্ষং কর্ম সমাচর । 
অসক্ধে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ 

অতএব, তুমি অনাসক্ত হইয়! সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। কামনা- 
শূন্ত হইয়া কর্ম করিলে মান্য নিশ্চই সুক্তিলাভ করে। স্তব্ধতার আধার- 
ভূত-_স্তবতার আধারেই ভারতবর্ষের কাঠিন্যের শক্তি নিছিত আছে। 
ইংরেজি ইন্ুলের বাতায়নে বিয়া ইংরেজিশিক্ষার অহংকারে গণ্ডী- 
বন্ধ মন লইয়া। বিলিতভি পটহুতালে-_জয়ঢাক, নাগর! জাতীয় রণবাছ্- 
বিশেষকে '্পটচ্ছ* বলে। আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
বিদেশীদের অন্থকরণে যে ভাবে বিদেশী শিক্ষা! ও সভ্যতার মাহাত্ম্যকে ব্ভৃতার 
আস্ফালনে গর্জনে প্রকাশ করেন, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গভরে “বিলাতি 
পটহতাল' বলিয়াছেন। কৌপান বস্ত্র পরিয়! তৃণাসনে- প্রাচীন ভারতের 
কৌপীনবন্ত্র-ধারী তপোবন-বাসী খধিরা তৃণাসনে বসিয়া অমুতের তপস্যা 
করিতেন, ভারতবর্ষের প্রকৃতিতেও যেন সেই তপশ্তার গাস্তী্ব, শুচিশক্তি 
পরিষ্ফুট । অন্ত অশোক--সশোক হইতেছে ব্বন/মখ্যাত বৃক্ষ, গৌবী 
ইহার তলে তপন্ত। করিয়! পূর্ণমনোরথ এ বিগতশোক হুইয়াছিলেন বলিয়াই 
ইহার এই নাম। যে তণস্তায় শোকদুংখকে জয় করা যায় অশোক তাহারই 
প্রস্ভীক রূপে ব্যবস্ৃত। প্রাচীন ভারতবর্ষেব তপোবনের খধিদের সেই অন্বৃত 
(প্রাণদ ) অশোক অর্থাৎ ছুঃখশোকক্ঞয়কারী তপন্তাশক্তি এখনও ভারতবধের 
সকল দারিদ্র্য, কশতার মধ্যে অক্ষয় হুইয়' রহিয়াছে । অভয় হোমাগ্সি 
হোম অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবতার উদ্দেশ্ত্ে স্বতাছতি দানের জন্য অগ্নিকুণ্ 
রচনা কর! হইত, সেই হ্বে'মাগ্নি তে। প্রাচীন যুগের খষিদের তগপ্তারই প্রতীক ; 
ইহার শক্কিতেই তীছারা এই জীবনেব সকল ছুঃখদৈন্য ও ভীতির মাঝধাঁনেও 
নিয়, নিঃশঙ্ক) স্থির ও নির্মলচিত থাকিতে পারিতেন। সেই জন্যই সেই 
তগস্তাকে “অভয় হোমীগ্রি' বলিয়! বর্ণনা করা হুইবাছে। সেই অগ্নি তথা 
তপন্যার শক্তি এখনও অনির্বা* রহিয়াছে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। পশ্চিম 
সমুপ্রের উদধৃগীর্ণ ফেনরাশি--সমুত্রের তরঙ্গ হইতে ধেমন ফেঙরাশি উদগত 
হয়, সেইরূপ এদেশের শিক্ষিত সমাজ আধুনিক সভ্যতার যে সকল বন্ত লইফ! 
আন্ষালন করে, তাঁহ! আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছিষ্ট ও উদ্গীর্ণ (যাহ! বমন 
করা হইয়াছে, ব1 উৎক্ষিপ্ত ) ফেনরাশিমাতর। জটাজ,ট-_জটার ভ.ট (সমূহ )। 


সংকলন--নববর্ধ ১০৩ 


নরমেধযজ্ঞ--নর+ মেধ ( যজ্ঞ), যে যজে নরবলি দিয়া সেই বলির মাংস দ্বার! 
আছুতি প্রদানের বিধি ছিল। আধুনিক যাস্ত্রিক সভ্যতা নানাভাবে মানুষের 
মনুঘ্ত্ব নাশ করে ? দুর্বার লোভ অসংখ্য জীবনকে ধ্বংস করিতে কুষ্টিত হয় 'ন! ; 
এখানে রবীন্দ্রনাথ তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। বড়ো! টাকা ছোটে! 
টাকাকে-_যুরোপে দেখ! যায়, আথিক শক্তিতে সমৃদ্ধতর বলশালী দেশ 
অপেক্ষাকৃত ছূর্বল দেশগুলিকে সকল সময়েই গ্রাস করিতে সচেষ্ট থাকে। 
মান্গষের ইতিহাসের অনেক পাতা এইরাপ অত্যাচার উৎগীড়নের করুণ 
কাহিনীতে কলঙ্কিত হইয়া আছে। ভারগ্কবর্ষ ইহাকে মাতশ্বন্তা় আখ্যা 
দিয়াছে। 

অনু. ৮-১৩ £ কৃঝধুমন্খসিত দানবীয় কারখা নাগুলে1__কারখানা- 
গুলির চিমনী হইতে অবিরাম কালে ধোয়া! বাহির হয় বলিয়! রবীন্দ্রনাথ 
উহাদের “কৃষধূমস্থসিত' বলিয়াছেন, আৰ এই সকল বৃহদাঁকার, বিশাল যয্ত্র- 
সম্বিত কারখানাগুলির ধূত্রমলিন পরিবেশের নিম্পেষণে মাস্ুষের দেহছমনের চরম 
ঢুর্গতি ঘটে বলিয়া ইহাদের দানবীয়” আখ্য। দিয়াছেন । নির্জনত্বের"..... 
আবরুটুকু--যুরোপীয় যাত্জরক সভ্যতা দানবীয় কারখানাগুলির মধ্যে মান্থ্যকে 
এমনভাবে তাল পাকাইয়া রাখিয়াছে যে, আত্মবিকাশের জন্য যে মানুষের একটু 
নির্জনতা, একটু একাকিত্বের িগ্ধ অবসর প্রয়োজন তাহ যেন সে তৃলিয়া 
গিয়াঙ্কে। জীবনের প্রতি মুহর্তে তাহাদের কর্মের উন্মাদনা আছে; অন্তরকে 
বিকশিত করিবার অবসর বা চিস্ত! নাই। নির্জনতার, নীরবতার দ্ষিদ্ধ আনন্দ 
মুরোপের মাছুষ ভূলিয়া গিরাছে। 

রক্সমুজ্রের তীরে--নিষ্ঠ্র লোভে, শ্বার্থপরতায় চারিদিকে সর্বনাশের 
মাগুন ছালাইয়। যুবোপ যেন এক রক্তবর্ণের প্রলয়সমূক্জরের তীরে উপস্থিত। 
আফ্রিকায় এশিয়।ভে..উদ্ভগত করিত্েছে-_সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে 
ক্ষধিত ব্যাঁধের (লুন্ধক ) মতই যুরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা! এবং এশিয়ার 
একদিকে আক্মণ চালাইতেছে, অপরদিকে পররাজ্য-লোলুপ অন্তান্ত শক্তিদের 
অভিধানের আশঙ্কায় নিজেদের অস্ত্রসঙ্দিত করিয়া রাখিতেছে। দিব 
অমাজনীতির সহ্ধিত...আসম্স হুইয়। রছিয়।ছে- সমাজে সকল মানুষেরই 
সমান অধিকার, এই মতবাদের নামই লোগ্তালিজম্‌ বা সমাজতগ্রবাদ । 


১৮৪ ভিগ্রী কোল বাংল! সহায়িক! " 


নিছিলিজ ম্‌ একটি নেতিবাদী তত্ব, ইহা! প্রচলিত ধর্মগত, নৈতিক সমস্ত 
বিশ্বাসকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ইন্ব1| উনিশ শতকের রাশিয়ার চরম 
সন্ত্রাসবাদী দলের তত্ব ছিল। রাশিয়ার নিছিলিস্টর! সামাজিক বিধিনিয়ম সমস্ত 
কিছুকেই অগ্রাহ করিতে চাছিয়াছিল। উনিশ শতক হইতেই যুরোপে দৃঢ়বন্ 
লমাজনীতি, অর্থাৎ প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত সমাজে 
বিধিবিধান অবশ্ত) পালনীয়, এই নীতির সহিত সোস্তালিজম্‌ ও নিিলিজমূ-এর 
সংঘর্ষ দেখা দেয়। জোম্যালিজমং_ফবাসী দার্শনিক অগাস্ট কৌং 
(40805600200 ) 'সোম্তালজি' শব্দটির উপর ভিত্তি করিয়া ১০5101৬6 
চ1110900)5” নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি কচনা করেন। 'সোস্তালজি' বঞ্িতে 
সমাজের অগ্গ্গত সকলের সমান অধিকার বুঝায় । 

নাইহিলিজমং ল্যাটিন 'নাইছাল+ শব হইতে উৎপন্ন । কোন বস্তরই 
প্রকত কোনও অস্তিত্ব নাই_এই মতবাদ । যে মতবাদের উদ্দেস্তা বর্তমান 
সামাজিক গতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া জমি ও সম্পত্তির উপর সমান অধিকার প্রতি 
করিয়া নৃন্ন সমাজ গঠন । রাশিয়ার প্রসিদ্ধ ওপন্তাসিক টুর্গেমিভ (10186176%) 
টার01)67 270. 5019 নামক উপক্টাসে বিপ্লববাদের এই নামকরণ করেন। 
ঘুরোপের রাষ্টনৈতিক আদর্শ-__ছলে-বলে-কৌশলে পররাজ্য গ্রাস, অপর 
জাতির উপর প্রভৃত্ব বিষ্ঞার করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রের আথিক সমৃদ্ধি ও 
রাভনৈতিক গভাব প্রতিপত্তি অর্জন করিতে হইবে, ইহাই যুধ্োপের 
রাষ্ট্রনৈতিক আদ্শ। ইহাকে মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ মনে করিয়া তাহার 
মানগণ্ডে ভারতবর্ষকে বিচার করিবার কোনো! প্রয়োজন নাই । জিশীবার 
অভাব...ম্বত্যুর কারণ-_মুরোপীয় সভ্যতার মতে জয়লাভের আঁকাজ্ষার 
অভাব এবং অ ত্বসন্তষ্টিই উন্নতির পথের অস্তরায়। উন্নতির অভাবই অগ্রগতি 
রোধ করে, যা মৃতু রই নামান্তর । কিন্তু ভারত বলে, অন্তরের সন্ভোষই 
তাহার সভাঙার ভিত্তিভূমি। স্বরোপ ঘর্দি বলে সব সত্যতাই সমান এবং 
বৈচিত্ত্যস্ীন সভাতার আদর্শ একমাজ্জ যুরোপেই আছে তবে তা্কার এই কথা 
নিয়া আমাদের নিজেদের অমূল্য জম্পদ বিসর্জন দ্ষিবার প্রয়োজন নাই। 
স্থবোপ বটি বলে-_“সস্ভোধ মনের জড়তা আনে, কর্মে শৈখিলা আনে, ইছার 
পা "সৃত্যু,ওবে আমরাও বলিতে পারি--জকাজ্চার প্রাবল্যে ছুরাকাজ্ষার 
উৎপত্তি যাহার অবশ্তভাবী পরিণাম অপঘাত মৃত্যু । 


সংকলন নববর্ষ ১৮৫ 


নি ফললে!লুপ--.পরিবেষ্টিভ-_ভারততবর্ষ চিরদিনই ফললাভের জন্তু 
কর্মভোগ এবং সেই কর্ষের তাড়ন। হইতে নিজেকে যুক্ত রাখিয়া! সুগভীর শাস্তির 
আঁলনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । সর্বপ্রকার প্রতিষোগিতা নিষ্ঠুর সংঘর্ষ এবং 
ঈষর কালিমা হইতে গিজেকে মুক্ত রাখিয়া! ভারতবর্ষ বিশ্বজগতে নিজের মর্ধাদার 
আসন গ্রহণ করিয়াছে। 


ভন. ১৪-১৮ £ ব্রেম্মের পথে--পরমেশ্বরের মঙ্গলের পথে । ঘুরোপ 
যাহাকে 'ফ্ীভম' বলে যুরোপে স্বাধীমতার সংজ্ঞা মূলত রাষ্ট্রনৈতিক তথ! 
বৈষয়িক |, বৈষত্ধিক বনের কতকগুলি আঁধিকার, যেমন ব্যক্তিগত সখন্থাচ্ছন্দয- 
বিধানের আঁ, ক'ব অ্প্রকাশের শধিকার, স্লা রয্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার 
প্রভৃতিকেই মুরোপে ম্বাধীনতা বলিয়া যানে করা হয়| ভাঁবতবর্য কোন দিন 
এইরূপ বিষধ তথা বস্তগত স্বাধীনতার্কে হ্বীকাঁতর করে নাঁই। সে চিরকাল 
বৃঙত্তর মঙ্গলধর্মে আত্মার মুক্তিকেই অদ্বেষণ করিয়াছে। যুরোপ নিজেদের 
স্বার্থসাধনের স্বাশিনতাঁক রক্ষা করিবাব জন্ট যেমন অন্য দেশকে আক্রমণ করিতে 
কুষ্টিত হয় না, তে্নি তাহাকে নিজেকেও অপরের আক্রমণের আশঙ্কায় সকল 
সময়ই অন্ত্রসজ্জিত কগিয়! রাখিতে হয় । নজের দেশের ষে সমস্ত লোককে লে 
সৈন্তবাহিনীতে নিধুক্ত কবে, তাহার ম তব হারাইয়া যন্ত্রে পরিণত হয়। 
সেইজগই রণীন্দ্রনাথ যুরোপের এই স্বাৎ তাকে 'দানণীয়'বূপে চিহ্নিত 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষের নগ্রচরণের-..€ ' "ত্র হুইবে-_ভারতবর্ষের 
শিক্ষিত ব্যক্তিরা যুরোপীয় ভোগন্থখ, রাজনৈতিক প্রভাব-গ্রতিপ্ত্তির বিপুল 
আড়ম্বর়ে আরুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া ভারতবষে'র দারিজ্ো, এন্বর্ষের চাকচিক্াহীন 
রিক্ততায় লজ্জিত হয়। কন্ধ এই মোহাম্বত! দূর করিয়! আমর! বদি যুরোপীয় 
ভোগস্থথের স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা! উন্ন ততর, বিশালতর যে মহত্ব ও মুক্তি 
ভারতব্ধের সভ্যত।র ধন, তাহা পুনরায় সমাজের মধ্যে জাগ্রত করিতে চেষ্টা 
করি, তবে সকল হিষয়বৈভবহীনতা সত্বেও এই দীনদরিগ্র ভারতবর্ষের স্পর্শে 
অন্তান্ত দেশ পবিত্র হইবে। বড়ো বড়ে। রাজমুকুট-_ অর্থাৎ বৃহৎ 

বিপুল এশ্বর্ধদীগ্ড রাজশক্তি। অস্তকার নববষে.'জয় হইবে-_এই 
মববর্ষের পুণ্যদিনে ভারতভূমির চিরপুরাতন নবীনতাকেই আমাদের বরণ করিয়া 
লইতে হইবে । সাহাহে যধন বিশ্রামের ঘণ্ট1 বাঁজিবে তখনে। সেই অগ্লান 


১৮৬ ডিগ্রী কোস”বাংজ1 সহায়িকা 


গৌরবের মালাখানি আনীর্বাদের সঙ্গে আমরা উত্তরাধিকারীর ললাটে বীধিয়া 
্ষিয়। তাছাকে নির্ভয়চিত্তে জর়যাত্রার পথে পাঠাইয়। দিব। সেখানেই লভ্য 
হইবে ভারতবধষে'র জয় গৌরব। মিলি মিলি ঘাওব লাখর-লহুরী সমানা-_ 
“আমরা বে বর্ষে এর সহিত মিল রাখিবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতিয় 
'সাগর-লহযী-সমানা” পংক্কিটির সহিত “মিলি মিলি যাঁওব কথাগুলিকে 
সংযোজিত করিয়াছেন । ইছার অর্থ হইল, সাঁগর-লহরী অর্থাৎ সমুক্রের তরঙ্গ 
যেমন উঠিয়া সমূদ্রের বুকে মিলাইয় যায়, সেইরূপ আমাদের কোনও চিহ্ন 
থাকিবে না। বিগ্যাপতির প্রার্থনাঁবিষয়ক পদের মূল পদ্ঘাংশটি হইল-_ 
কিত চতুরানন মরি মরি যাঁওত, 
ন তৃয়া আদি অবসান! ! 
তোছে জনমি পুন তোৌছে সমায়ত 
সাগর-লহরী সমান! !' 

ইহার মর্মার্থ হইল, বিভিন্ন যুগের কষ্টিশক্তি (চতুরানন, প্রজাপতি ব্রদ্ধা 
সমুত্রের তরঙ্গের মতই তোমা (পরমেশ্বর, নারায়ণ) হইতে উদ্ভূত হইয়া 
তোমাতেই বিলীন হয়, তোমার আদি অস্ত নাই। ভ্ম্সাচ্ছন্সম মৌনী-.. 
করিয়! থাঁকিবে_কবি এখানে ভারতভূমিকে সন্ন্যাসীর রূপে কল্পনা 
কঙিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষ চিরদিনই নিরাসক্ত, নিবিকার। এই 
নিরাঁসক্ক সন্যাণী মগচর্মে আসীন হইয়া! ত্যাগ, কর্ম, তপস্যা এবং শাস্তি 
এই চতৃষ্পথ রচন! করিয়াছেন । এই ধ্যানমগ্র সক্প্যাসী ভারতের কাছে যখন 
আমাদের উত্তরাধিকারীর! করজে।ড়ে মন্ত্রভিক্ষা করিবে তখন তিনি তাহাদের 
বন্ষবিদ্যা দান করিবেন। চতুষ্পথে ম্বগচর্ম পাতিয়া। বসিয়া আছে 
চতুষ্পথের সাধারণ অর্থ চৌরাস্তা, যেখানে চাঁরিটি পথ মিলিত হয়। এখানে 
ইহার অর্থ, যে সাধনার পথে চারি বর্গ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সিলিত। 
প্রাচীনমুগের খষিরা ভন্মাচ্ছাদ্দিত হইয়া মৃগচর্ষে বলিয়। এই চতুর সাধনাই 
করিতেন । সেই সন্ন্যাসীদের তপন্তার আদর্শ আধুনিকতার সকল 
ফেনিল উচ্ছীসের মধ্যে আশ্চর্য স্তব্ধতাঁয়, অটুট গাভীর্ধে নিগৃঢ় শক্তিরূপে 
বিষ্কমান ; তাহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমত! পাশ্চাতা সভ্যতার নাই । 
ও ইতি ভ্রক্ম-_ত্দ্ধা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপনিষদে উচ্চারিত শ্রন্ধাবাচন ; 
৩ [ অং উ. ম.--প্রণব, আছাবীজ ] এই পবিত্র শবটি মন্ত্রের আদিতে ও অন্ডে 
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উচ্চারণ করিতে হয়। ভুমৈব সুখং নাল্লে ভুখমস্তি_ভূমা অর্থাৎ ব্যান্তিতে 
হুথ, অল্পে স্থুখ নাই) উপনিধদের বাণী। আনন্দং...কদাচন--ছান্দোগ্য 
উপমিষৎ হইতে সংকলিত। সমগ্র মন্ত্রট-- 

যত বাঁচ। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ। 

আনন্দং ব্রন্ধণে! বি্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন ( কুতশ্চন )॥ 


-ব্রন্ষকে উপলব্ধির ষে আনন্দ তাহা! ব্রন্মের সঙ্গে অভিনন। ব্রদ্ষানন্দকে 
উপলব্ধি করিলে জীবনে আর কোন ভয় থাকে না। 


॥ ব্যাথ্য। ॥ 


[১] হওয়াটাই জগতের. হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে । (অঙ্গ. ২) 

আলোচ্য পংক্তিগুলি প্রাবদ্ধিক ররীন্দ্রনাথের “নবব্ধ'-শীর্ষক প্রবন্ধ 
হইতে গুহীত হইয়াছে । কবি এখানে যুরোপের কর্মোন্নাদনার নিক্ষলতা। 
নির্দেশপূর্বক প্রকৃতির হ্বরূপধর্মের পটভূম্বিকায় মানবজীবনের যথার্থ পূর্ণতার 
আদর্শটি তুলিয়া! ধরিয়াছেন। 

আধুনিক কালে যুরোগীয় কর্মের গৌরবের আদর্শে বিভ্রান্ত হইয়া আমরা 
জীবনের প্রত আদর্শকে ভূয়া যাই ৷ ধৈর্ধে, ক্ষমায়, সন্ভোষে, স্তবৃত'য় 
মানুষের শুদ্ধতম সভার যে বিকাশ ঘট, মেই বিকশিত হওয়াটাই মানবজীবনের 
সত্যকারের আদর্শ, কর্মের উত্তেজন] নয়। কর্মের বিরামহীন উত্তেজনার বেগে 
মুরোপীয়রা নিরীহ ্ণীগুলিকেও নিবিচারে হত্যা করে, এশিয়া-আফি কার 
জাতিগুলর উপর অমান্ষক উতৎগীড়ন চালাইতে কুষ্ঠিত য় না। 
শাস্তিনিকেতনের নির্জন প্রকৃতির শুচিন্তন্ধতায় রবীন্দ্রনাথ এই হওয়ার মঙ্গলময় 
আদর্শের মহাত্ম্কে উপলব্ধি করিয়াছেন। ক্ষুত্র বীজ্টুকু হইতে বিরাট বৃক্ষে 
প্রাণের পূর্ণতা দান, অজন্র ফুলের বর্ণগন্ধ রচনা, শাখাপত্রপল্পবের বিচিত্র সঙ্গ! 
গঠন--প্রক্কতির রাজ্যে বিপুল কর্মের আয়োজন; কর্মের কোথাও আড়ম্বর, 
নাই উত্তেজনার মত্ততা নাই, তাহার সকল কর্ম, পরিশ্রম, চেষ্ট! একটি শতদল 
পল্নের মত নিংশৰে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া! উঠে; তাহার অধও 


১৮৮ ভিগ্রী কোর্সবাংল! সহায়িকা 


শাস্তি, স্তন্ধতা, গাভীর্ঘ হওয়ার আঁদর্শকেই আমাদের সম্মুখে উজ্জল করিয়া 
তুলিয়। ধরে। 


[২] এই কর্মের চতুর্দিকে....ত্বাহাই তাহার বল। (অঙ্ক, ৩) 
[বধ বিশ্বঃ ১৯৬৮] 


প্রসঙ্গ পূর্বৎ। 

কর্মের উত্তেজনার আশ্ফালন নয়, “হওয়াটাই” জীবনের যথার্থ আদর্শ। 
প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা যে এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে 
পরি, সে প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করিয়াছেন। 


প্রকৃতির রাজ্যে কর্মের সীমা নাই। ফুলফোটায়, তাচ্ছার বর্ণগন্ধের 
নব নব আয়োজনে, ফলের পরিণতিতে. পত্রপল্পবের বিচিত্র সঙ্জায় জীর্ণ 
পাত! ঝরিয়া পড়ায়, জঞ্চুরের বিকাশে__গ্রতি মুহূর্তেই তাহার নির্মাপ-বর্জন- 
গঠনের অজন্র কর্ম চলিতেছে । অথচ তাহার মধ্যে কোথাও আধুনিক যুগের 
মাচষের মত কর্মের উত্তেজনা, আড়ম্বর বা অস্থিরতা দেখা যায় না। ফুল যে 
কখন বিচিত্র বর্পে-গন্ধে বিকশিত হইয়া উঠে, বীজের অঙ্কুরগুণল নিদ্রা! হইতে 
জাগিয়! উঠে, এক এক খতু অন্থযাঁয়ী প্রকৃতির সঙ্জার পরিশ্তন হয়, আমরা 
আাঁছা! জানিতেই পারি না। প্ররুতি এমনই ্তন্ধতায়, অটুট শাস্তিতে কাঁজ 
করিয়া কর্মের সমন্ত আড়ম্বরকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে । সেই কারণেই কর্ষের 
গীড়নে ক্লাস্ত, অবশন্ন পঙ্গু হইয়! প্রকৃতিকে মানুষের মত কর্মের দাসত্ব করিতে 
হয় না; সে সকল সময়েই সৌন্দর্যের নির্মলতায় নিজেকে উদ্ভালিত করিয়া 
€তোলে। কর্মের এত বিপুল আয়োজন সত্বেও প্রকৃতির দিকে তাকাইলেই 
আমর! দেখি কোথাও কর্ষের ব্যস্ততা বা উত্তেজনা নাই; সে যেন কাহার 
নিমন্ত্রণে সঙ্িত হইয়া! নিশ্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে। 
কর্মের চতুর্দিকে এই অবকাশ রচনা, কর্মের চাঞ্চল্যকে ফ্রুবশাস্তিতে আঁয়ুত 
ক'রয়া রাখা,--ইহারই জক্গ প্রকৃতিকে বদি মান্ষের মত অস্থির ও উত্তপ্ত 
হইতে হইত, তবে ফুলের মধ্য প্রকৃতির রচনার সৌন্দর্য এত নবীন হইয়া 
প্রতাদন দেখ! দিত না। শুধু মান নবীনত নয়, ইহার মধ্যেই তাহার শক্তি 
নিহিত । অন্তর কর্ম করিয়াও তাহার অবসাদে, ক্লাস্ভিতে জীর্ঘ ন। হইয়া 


সংকলন--নববর্ষ ১৮৯ 


গভীর প্রশাস্তিতে, স্তব্ধতাম্ নিজেকে প্রকাশ করা--এই “হওয়াটাই? যেমন 
প্রকৃতির নবীনতার রহুপ্য, তেমনি তাছার শক্তিও । 


[৩] ফলের আকাক্মমা-"....কর। উপলক্ষ্য মাত্র। (অনু, ৫) 

প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। 

ভারতবর্ষ যে মুরোপের মত মানুষকে লঙ্ঘন করিয়! কর্মকে বড়ো করিয়! 
তোলে নাই, সেই প্রসঙ্গেই রবীন্ত্রণাথ আলোচ্য উক্তিটি করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষ কর্মের প্রতি উদাসীন নহে, কিন্তু সে কখনও যুরোপের মত 
মান্তযকে কর্মের ক্রীতদান করিয়া তুলিতে চাহে নাই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
কর্মযোগের শাস্ত্র গীতা'ম কর্ষের এই বাণী প্রচার কর! হইয়াছে-_মানুষকে 
ফলের আকাজ্ষা! না! করিয়া, সম্পূর্ণ নিরাসঞ্ত চিত্তে কর্ম করিয়! যাইতে হুইবে, 
তবেই তাহার সাধনার সিদ্ধি ঘটিবে। রবীন্দ্রনাথ গীতা তথা ভারতবর্ষের সেই 
কর্মের বাণীকেই এখানে ম্মরণ কবিয়াছেন। সাপের বিষ্যাত উপড়াইয়। ফেলিয়! 
দিলে যেমন তাহাকে সহজেই বশীভূত বয়! যায়, তেমনি ফলের আকাজ্ষ! দূর 
করিলে কর্মের উত্তেজন! ও অস্থিরতাঁর বিষময়? পরিণামকে নিবারণ করা যায়ঃ 
কর্ম মানুষের মন্থুযৃত্বকে আচ্ছন্ন করিয়। তাহাকে ক্রীঙ্তদাসে পরিণত করিতে পারে 
না। কর্ম হইতে আসক্তি দূর করিতে পারিলেই মানুষ কর্মের জালে আবদ্ধ ন! 
হইয়! তাহার উপরে নিজের মহহ্ত্বকে প্রত্ত্ঠিত করিয়া নিজেকে বিকশিত 
করিবার স্থযোগ পায়। মুয্যত্বের ধর্মের এই বিকশিত হওয়াই ভারতবষের 
জীধনাচরণের লক্ষ্য, কর্ম তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। কর্মের আড়ম্বরের নিকট 
ভারতবর্ষ ,কোনও দিন আত্মবিক্রীত হয় নাই, সকল কর্মের মাঝখানেও আত্মার 
শুদ্ধতায় পূর্ণ ও সার্থক হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল কর্মাহুষ্ঠানের মধ্যে 


হওয়ার আদশটি ঞ্বতারক্কার মত পথ! । 
[81 যখন ঝড়ের গর্জনে......শৰিত হুইয়1 উঠিবে। (অন্ধ, ৬) 
প্রসজ পূর্ববৎ | 


ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজিশিক্ষার যে অহংকারে তাহার সনাতন: 
শাশ্বত তপন্তাশক্তিকে অবহেলা! করে, কোনও এক প্রবল বিপর্যয়ে তাহা ধুলিসাৎ 
হইবে, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য অংশে ভারতের সেই শাশ্বত তগন্তা- 
শক্তির মহিম! আমাদের স্মরণ করাইপ্না দিয়াছেন । 


১৯০ ডিগ্রী কোস” বাংল। সহায়িকা 


প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোঁবনে উপবাসব্রতধারী যে সঙ্ন্যাসীর! কৌপীনবস্ 
পরিয়! তৃণাসনে বসিয়। অটল স্তন্ধতায় মুক্তির তপন্ত! করিতেন, হারাই 
“দেশের সত্যকারের প্রতিনিধি ; তাহাদের সেই তপস্তার শক্তিই ভারতেও 
যথার্থ শক্তি। এই ত্যাগের, দারিদ্র্য বরণের, স্ুব্ধতার, ছুঃখের কৃচ্ছ্‌তাঁসাধন্রে 
কঠিন শক্তি আজও ভারতবর্ষের জীবনের মর্মকোষে বিরাজ করিতেছে, তাহ 
অক্ষয় অমর। ইংরেজিশিক্ষার মোহে অন্ধ আধুণিকতাঁর ধ্বজাধারীর! পাশ্চাত্য 
শিক্ষাস'দ্কৃতির আস্ফালনে ভারতবর্ষের দেই তপোবনসভ্যতার মুলাবোধকে 
অবজ্ঞ। করিতে পারে, কিন্তু যর্দি কখনও কোনও সামাঞ্জিক বিপর্যয়, বিপ্লব ঝডেৰ 
স্তায় গ্রচণ্ডশক্তিতে আসয়! উপস্থিত হয়, তখন দেখা যাইবে, ইংরেজিশিক্ষার 
সমস্ত অহংকার নিক্ষল হইয়াছে । সেই প্রগয়ের কগরোলে এই শিক্ষিতদেব 
'অতিবিশ্তদ্ধ উচ্চারণে ই'রেজিতে বক্তৃতা, যাহ লণয়া! তাহাদের এত গর্ব, তাহ 
চাঁপা পড়িয়। গিয়াছে । সেই দুর্যোগের বুহূর্তেই দেখ। ধাইবে, ভারতীন্ন সভ্যতার 
শক্তি অবিচপিত শক্তিতে সন্যাসীর দীপ্ধ চস্কৃতে প্রঙ্য়ের সকল মেঘ-গর্জনেব 
উপরেও ধ্বনিত তাহার দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ের 
ঘষণবঞ্ারে জাগ্রত হইয়াছে, তাছাঁকে আর অবিশ্বাদ ও অগ্রাহা করিবার উপ'য় 
নাই। প্রবল সামাজিক [ীপর্যয়ে সন্ন্যাসী খধিদের তপস্যাপূভ ভারতীয় 
সভ্যাদর্শের শক্তি যে কঠিনতায় ও গা্ভীর্যে অনুভূত হইবে, সন্ন্যাপীর লৌহবলয় 
“ও লৌহদগ্ডের ঘষণঝঞ্কারের রূপকে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। 


[৫] কিস্তু বিধাতার কাছে-....'সংবাদ পাওয়। বায় । (অনু, ৭) 


গ্রসজ পূর্ববধ। 

আমর! বাছির হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এন্বর্-বিলাসের বিপুল আড়ম্বরে 
বিল্ময়বিগলিত হই, কিন্ত তাহার অন্তরালে মাঞষের মনুহ্যত্ব এবং জীবন ধ্বংস 
করিয়। প্রতিদিন যে নরমেধঘজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রসঙজেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য 


উত্তিটি করিষ্বাছেন। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার এখ্বর্ষের আড়ম্বরে আমরা মুগ্ধ হুইয়া যাই। কিন্ত 
তাহার অন্তরালে মঙুযযত্ের যে মর্মাস্তিক মৃত্যু ঘটে, তাহ! গোপন থাকে । 
সুরোপে প্রতিযোগিতার নিুর তাড়নায়, কর্মের বিরাট আয়োজনের জটিলতায় 


সংকঙ্গন-- নববর্ষ ১৯৩ 


ও উত্তেজনার তীব্রতায় কম্জীবীরা বন্ত্রেরেও অধম হইয়! পড়ে; তাহাদের 
নিজেদের মনুম্তত্ব বিসর্জন দতে হয়। এই যাস্ত্রিক সত্যতার নিষ্্র নিশ্পেষণে 
কত লোকের যে আত্মিক মৃত্যু ঘটে, তাহার হিসাব ত আমবা রাখি ন।$ কিন্ত 
সর্বরষ্ট। ঈশ্বরের নিকট তাহ! গোপন থাকে নাও থাকিতে পাবে ন।। দীর্ঘকাল 
ধরিয়া! সেই অত্যাচার ও নিগীড়নে মনুষ্যত্বের অবমানন! পুত্রীতৃত হইতে হইতে 
যখন তাছ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত সামাজিক বিপ্লবের ব৷ যুদ্ধবিগ্রহের দুর্যোগ 
সুষ্টি করে তখনহ আমর! তাচ্চার পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হুই। মুরোপের 
ইতিহাসে এইরূপ সামাজক ভূমিকম্প অর্থাৎ বিপর্যয়ের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া 
যায়, ফরাশী বিপ্রঃ তাহার অন্ততম | 


[৬] যে লোক জান্াজে আছে "€সই খিধান নহ্ে। (অন্ধ, ১১) 


[ বধ; বিশ্বঃ ১৯৬৭ ] 

প্রসঙ্গ পৃবব্। 

পাশ্চাত্য ধ)ান-ধাবণার্র যাহাখা মান্য হইয়াছেন, তাহারা অনেকে মনে 
করেন সস্তোষ ভাবতখযের দনতার মূল কারণ। ক'ব বশীন্ত্রনাথ এই মতকে 
স্বীকার করেন শা। উর্দাহরণ স্বরূপ আলোচ্য অ'শে তিনি বলিতেছেন, দেশ- 
ভেদে জীবনচর্ষ/য় পার্থক্য খাকিবেই। যিনি জাহাজে আঠেন, তাহার কর্ম- 
ধাবার সহিত গৃহধাসী মানুষের কর্মধারার পার্থক্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক। 

কিন্তু এই পার্থক্যেব জন্য অন্বস্তি বোধ কখা হীনমগ্তভার পরিচায়ক । 
প্রাচ্যের জীবন-চধাৰ সপক্ষে কণ্ি যুক্ত তাহার সুগভীর অঙ্স্ৃতির সজীব 
প্রকাশ । 


[৭] প্রথমটাতে বদ রোগে......অপঘাতে মৃত্যু হয়। 
(অন্তু, ১২) 
গ্রসঙ্গ পূর্ব 
যুরোপীয় সভ্যতা৷ বলে, সস্তে'ষই জাতির মৃত্যুব কাবণ। রবীন্দ্রনাথ সেই 
অভিযোগ বিচার করিতে গিয়া মাআজাতিরিক্ত সম্মোষের মত অত্যাকাজ্ষার 
বিপদও আলোচ্য অশে নির্দেশ কবিয়াছেন। 


১৯২ ডিগ্রী কোষ বাংল! সহায়িকা 


কেবলমাত্র যুরোপীয়দের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়! যে কোনও 
বক্তব্যকে বিনাবিচাঁবে মানিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল কর! হইবে । মুরোপ বলে, 
সম্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ, অথচ ইহাই ভারতীয় সভাতার মুলমন্ত্র। সভ্যতার 
ধর্ম সকল দেশে সমান হইতে পারে না। জস্তোষে বিকৃতি খটিলে [তাহ 
জড়তায় পর্যবসিত হুইয়! কাজে শৈথিল্য আনে-ইহা যদি সত্য হয়, তবে 
অত্যাকাজ্ষ। তীব্র হইয়! নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, 
অনাবশ্থক জঞ্জাল হৃষ্টু হয়, আমাদের তাহাকেও হ্বীকার করিয়া লইতে হইবে; 
একচক্ষু হরিণের মত কেবল সম্তোষের বিকট পরিণামের দিকে তাকাইলেই 
চলিবে না। সন্তোষ মাত্রাতিরিক্ত হইলে সেই গতির ফলে জড়তার শৈথিল্য- 
রোগ যদি জাতির মৃত্যুর কারণ হয়, তবে অ কাজ্ষার তীব্র উত্তেজনা! 'ও 


অস্থিরতায় জাতির অপঘাত মৃত্যু অবশ্বস্ভা। তীব্র উন্মাদনায় পরেব 
জীবন যেমন, তেমনি নিজের জীবনকেও ধ্বংস করিতে ফুরোগীয়দের কুষ্ঠাবোধ 
ছয় না। 


[৮] ভন্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত... "প্রতীক্ষা! করিয়। থাকিবে। 
(অন্ধ, ১৫) [ বধ বিশ্ব) ১৯৬৪] 


প্রসঙ্গ পূর্ববৎ। 

আত্মতৃষ্টি প্রাচ্য-দেশের মহতী বিনষ্টির মূল কারণ মনে করিয়া যে সমস্ত 
পাশ্চাত্যান্গরাগী ক্ষুব, আলোচ্য অ'শে উপনিষদের মন্ত্রী কবি তাহার বিরুদ্ধে 
শাস্ত-হন্দর কিন্তু সুদু্চ-গন্ভীর ভাবে তাহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। 

পশ্চিম যধন বস্ত্-বিশ্বকে করতঙগগত করিবার নেশায় উত্রাস্ত, ভারতবর্ষ যেন 
তখন ম্বগ$র্মাসনে উপনিষ্ট বিভৃতিভূষিতদেহী সন্্যাসীর মত অযতের সাধন! 
করিয়! চতুর্বর্গ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করায়ত্ত ক রয়!ছে এবং উত্তরপুরুষের জন্ত 
পেই মহাম্ত্র রক্ষা কথিতেছে। 

আংলাচায অংশে ভাষার শ্রচিতা হৃদয়ানুভূতির রস-সিঞিত হয়! শুচি-হুন্দর 
বক্তব্যকে অনুপম মাধুরী দান করিয়াছে। 


সংকলন-্্নববর্ষ ১৪৩ 


॥ প্রশ্নোত্তর ॥ 


১। 'নববর্ধ' প্রবন্ধটির ভাগপর্য বিশদ কর। 
[ বধ? বিশ্বং-_১৯৬৯ 
[সার-সংক্ষেপ ও রসগ্রী্হী সমালো চন। অবলম্বনে উত্তর লিখ । ] 
২। মুরোপ বলে, জিগীবার অভাব ও সন্তোবই জাতির মৃত্যুর 
কারণ। তাহা স্কুরোপীয় সভ্যতার স্বৃভ্যুর কারণ হইতে পারে বটে 
কিন্তু অমাদের সভ্যতার ভাহা ই ভিন্তি।” 
_ এই মস্তব্যটির যৌক্তিকত1 নিবূপগ কর। 


উত্তর £ নিজেদের কর্মোগ্মাদনার সমর্থলে মুয়োপীয়দের কঠে আমর! প্রায়ই 
শুনিতে পাই, প্রাধান্য বিস্তারের ইচ্ছার জভাব ও সস্তোঁষই জাতিকে মৃত্যুর 
দিকে ঠেলিয়া দেয়। যুরোপীয় সভ্যতার এশ্বর্ধের আড়ম্বরে আমরা এতই মুখ 
যে, বিচারহীন অন্ধতায় ঘুরোপের যে কোনও কথাকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে আমাদের মধ্যে বনু চিস্তাবিদের চিত্তেও কোন দ্বিধা জাগে ন1। প্রতৃত্থের 
বাসনার অভাবে ও সম্তোষে হয়ত যুয়োগীয় সভ্যতা নিশ্চল হইয়। পড়িতে পারে, 
ধানের শাস্তিতে মগ্র হইবার পরিবর্তে কর্ষের মত্বতায় চঞ্চল, তীব্র, তপ্ত হওয়াই 
যুরোপীয়দের ত্বভাবধর্ম। কর্মোন্মাদনাব মদ্দিরা আকণ্ঠ পান করিয়া সারাজীবন 
তাহার! কর্মের তাড়নায় ছুটাছুটি করিস! বেড়ায়, তাহাতেই তাহাদের যত 
গৌরববোধ। 

প্রতৃত্বলাভের ইচ্ছার অভাব ও সন্তোষ হয়ত কমেঁম্মা্নার আদর্শে 
তৃপ্ত মুর়োগীয় সভাতার পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাই 
আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। সভ্যতার আদর্শ সকল দেশে সমান নয়, সমান 
হইতেও পারে না । মুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাজ্ই সমান এবং সেই বৈচিত্র্য- 
হীন সভ্যতার আদর্শ একমাত্র যুরোপেই আছে, তবে সেই ম্পর্ধাবাক্য শুনিয়া 
বিচলিত হুইয়। ভারতীয় সত্যতার সত্যসাধমার নিজস্ব এতিহুকে বিসর্জন দিতে 
উদ্ভত হওয়! কোন মতেই ঘুক্তিসঙ্গত নয় । 


টি, পকেলন ১৩ (৭২) 


১৯ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


ভারতবর্ষ কোনও দিন স্বার্থসর্বস্ব কর্মের অহংকারমত্ততাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। 
সে প্রবৃত্তকে দমন করিয়া শত্রহন্তে প্রাণ দিয়াছে, 'নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি 
আসক্তি ছিল ন! বলিয়া, বিদেশীর নিকট নিজের দেশেকে বিজর্জন দিয়াছে ; 
কিন্ত কখনও মুরোপের মত লোভ ও আসক্তির ছিংশ্ নখরাঘাতে অপরকে 
রক্ত।ক্ত, জর্জরিত করে নাই। কর্মের আড়ম্বরে বা! উত্তেজনায় নয়» ভোগের 
বিলাসে ব! মত্ততায় নয়, এশ্বর্ষের তীব্রছটায্স নম্ব. উপবাসব্রতধারী কৌপীন- 
বন্্রধারী, তৃণাননে উপবিষ্ট লমাধিস্ব মৌন সন্ন]াসীর প্রবুতিদমনের ও গভীর 
প্রশাস্তি অর্জনের দুরূহ তপস্যার মধ্যে ভারতবর্ষের নিজন্ব আত্মিক শক্তি প্রকটিত 
হুইয়াছে। আকাজ্ষার নিবৃতিতে, সস্ভোষের প্রবিজ্রতায় প্রাটীন ভারতবর্ষের 
তপোবন্রে সভ্যতা জীবনের চরিতংএ৫তাকে অন্বেষণ করিয়াছে । , জিগীমার 
অভাব ও সন্তোষ যথার্থই ভারতায় সভাতার ভিত্তিভূমি | 


ভারতবর্ষ কোনধিন মুরোপের যান্ত্রিক সভ্যতার কর্যোন্মাদনায় মত্ত হইয়া 
গুধিবীর সর্বনাশকে ডাকিয়া আনে নাই চতুর্দিকে মৃত্যুর বীজ ছড়াইয়া 
লোভের আক্রমণে অপরকে আহত, রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়া, অশাস্তিতে 
আশসঙ্কা্ নিজের আত্মহত্যার পথকেও প্রস্তুত করিয়া কর্মের তীব্র প্রেরণাঁকে 
চরিতার্থ করিতে চাহে নাই। সম্ভোষ, সংযম এ সমস্তই উচ্চতর সত্যতার অঙ্গ 
এবং ভারতবর্ষ তাহকেই দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে । মুরোপীয় সভাতার 
জিঘাংসায় সমগ্র পৃথিবী আলোড়িত, তাহার নিজের মধ্যেও বহুবিধ ছন্দদংঘাত 
আবর্ত রচন! করিয়া চলিয়াছে। ভারতবধের ছুর্গতি দেখিয়া! কিং! যুরোগীয়দের 
অহংকারে আক্ষালনে বিভ্রাস্ত হইয়। তাহার সভাভার মর্মগত সত ও শক্তিকে 
অন্বীকার কর! উচিত নয়। সভ্যতার এ তগাপিক বিচারের পটভূমিতে ও 
রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ক মন্তবাটির যৌক্তিকতা! অন্বীকাব করা যায় না। 


৩। “অস্কার নববর্ষে আমর] ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই 
আমাদের নবীনত গ্রহণ করিব।” 


_স্রক্কিটির তাৎপর্য বিল্লেবণ করিয়া! দেখাও। 


উত্তর £ মুরোপের বৈষয়িক জীবনের কর্মোন্মততায় আমরা যতই সু হই না 
কেন, সনাতন ভারতব্ষের তপেবন-সভাতার অক্ষয় শক্তিকে অন্বীকাঁর কর! 


সংকলন-_-নববর্ষ ১৯৫ 


যায় না । আমরা ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এখনও ভারতবর্ধহইতে দাঁরিজ্র্ের 
কঠিন বল, মৌনের দৃঢ় গভীর আবেগ, নিষ্ঠার কঠোর শাস্তি এবং বৈরাগ্যের 
উদার গাস্তীর্যকে দূর করিয়। দিতে পারি নাই। আমাদের ইংরেজিশিক্ষা ও 
নস্গ্কৃতির অন্গকরণের উদ্ধত অহংকারের ফেনিলতার মাঝখানে ভারতবষে'র 
সেই চিরপুরাতন শাস্তির মর্মগত বিপুল শক্তি বিরাজ করিতেছে, তাহ। প্রাচীন 
ভারতবষে'র সন্্যাসীর কঠোর তপস্যার ফলশ্রতি। এদেশের তপ্ততাঁঅ আকাশ, 
শুফ ধূসর প্রান্তর, মহাদ্দেবেব পিঙ্গল টায় ন্যায় বিরাট মধ্যাহ্ন, নিকষরুষ্ণ নিঃশব্দ 
বাত্রি এই প্রকৃতিরই দান, তাহাকে অস্বীকার কর! যায় না। 


রবীন্দ্রনাথ এক নববষেব দিনে শাস্তনিকেতনে নির্জন প্রকৃতির উদ্াব- 
গান্তীর্যে পমন্ত স্বায় ভরিয়া লইয়! যুরোপীয় সভ্যতার কর্মোন্াদনার নিষ্ষলতার 
পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ঘেই “চিরপুরাতন” প্রথা আসক্তিবিহীণ কর্মসাধনাব 
কঠিন সংষম, সন্তোষ, ক্ষম! প্রভৃতিতে বিকশিত হইবার “হ ওয়ার" শাশ্বত ধর্মকে 
অন্তরের গভীরে উপলন্ধি করিয়াছেন । ফুয়ৌপের কথেণত্তেজন! চিত্তে প্রতিটি 
ক্ষেত্রে যে সরবনাশ ছড়াইয়া দিতেছে, তিন অকৃগ্ চিত্তে তাহার সতা-ম্বরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন । কমের উত্তেজনায় যুরোপ পবরাজ্য আক্রমণে, 
লুঠন ও মারণঘজ্ঞ উন্মত্ত , এক শক্তিশালী দেশ অপেক্ষারুত ভূর্বগ দেশকে গ্রাম 
কবিতে সতত সচেষ্ট, তাহাব শ্রমজীবীর! মন্ুয্তত্ব হারাইয়া যন্ত্রের, ক্রীতদালে 
পরিণত), ভোগীবা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত, অবসগ। যুরোপের 
কমোন্মাঁদনা, প্রবৃত্তিব গ্রবলত', প্রভৃত্েৰ লালসা মাগ্ুষকে শাস্তি ও পবিপৃর্ণতায় 
গইয়। যাইবার পরিবর্তে কেবল বিদ্বেষকলঞ্িত সংঘাতেব রক্তাক্ত পরিণামের 
কে টানিয়া লইয়া বাইতেছে। 


আমাদের তাই মুরোগীয় সভ্যতার আদর্শে বিন্বান্ত ও লক্ষ্াত্রষ্ট না হয়! 
চারতবধে'র সেই চিরপুবাতন আদর্শ হইতে নৃতন জীবন লাভ করিতে হইবে । 
'য শাশ্বত, সনাতন ভারতবর্ষ ফলাসক্ত কর্মের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া! শান্তির 
নাসনে বিরাঙ্মান, একাকিত্ব ও স্তব্ধতার মধ্যে আসন, প্রতিযোগিতার 
[ংঘর্ষ ও ঈর্যা-কালিমা হইতে মূক্ত, তাছাকে যদি আমরা অন্তরের মধ্যে 
ঘাঁবাথন করিতে পারি, তাহার তপপ]ার ধন মহত্ব ও মুক্তিকে বদি একান্তভাবে 
টউপলন্ধি করি, তবেই আমাদের জীবনে নৃতন শক্তি, নৃতন প্রাণের সজীব! 


১৯৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা 


সঞ্চারিত হইবে | নবধর্ধের দিনটি সেই প্রাচীন ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্য 
গ্রধ করিবার সর্বাপেক্ষ। শুভ সময় । এই মাহেঙ্ক্ষণটিতেই আমরা ভারতের 
সাধনার সম্পদ হইতে নৃতন শক্তি সংগ্রহ 'করিয়! নবীনতায় সঞ্জীবিত হুইব। 
'অগ্যকার় নববর্ধে আমর! ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা 
গ্রহণ করিব? রবীন্দ্রনাথের এই উ্ভিটি ষধার্থই আধুনিক ভারতবর্ষের নৃত্বন 
প্রাণশক্তি আবাছনের বাণীম্তর। 


বাংলা মাহিভের ইতিহাজ 


আধুনিক কাক 
বাংলা গদ্য 
১।। এপ্রম্প £ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঙ বিকাশে, খঠেম্টান সিশনারণ- 
গণের"দানের' পরিমাণ-নির্ধয় কর । 


| ক. বি. বি. ঞ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪, ১৯৬৯ ] 

অথবা, * উনাঁবংশ,, গতান্দীর .সূচনায় 'বাংলা গদ্যরীির . প্রতিষ্ঠায় 
বদেশশদের.কুতিত্ব-কতটা.তাহা আলোচনা কর । 

[ উঃ বঙ্গ বি ১৯৬৯ ] 


আথবা, উনাবংশ খতাব্দবব পথমার্ধে বাংলা গদাসাঁছভা কি ভাবে 
গাঁড়য়া.উাঠতোঁছিল তাহার নিবরণ পংক্ষেপে দাও । 
|. বি বি এ. ১৯৬৮] 


উত্তর.ঃ$ জাধু নক বাংলা সাহতোর অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ তাহার গদা 
সাহিতা । ডীঁনশ শতকের নন-জ।গৃতির পূরে ইহার সমাক উল্লেখযোগ্য বিকাশ 
হয নাই। পূর্বে পাব লাছাড় ছন্দের মধ্যেই কাব্যরূপে মানুষের মনের 
ভাব প্রকাশ পাইত । প্রাচীন ও মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সব' কিছুরই 
প্রকাশ ছিল ছন্দে । কেবল মাত্র 'চ্ঠিপর, দল দস্তাবেজ বা ধর্মতত ব্যাখ্যা- 
মূলক কড়চা জাতীয় রচনাঘ গদ্যের সামান্য প্রয়োগ লক্ষা করা যাম্ন। 
কিন্তু মনোভাব প্রকাশের বাহন '5সাবে ইহা ছিল সাঁমত। পরবর্তীকালে 
য়রোপীষ 'মিশনারীগণ তাঁহাদের নজেদের স্বার্থের প্রয়োজন বাংলা গদ্যর 
চ্ট। কারতে শুরু করেন । তাঁহাদের অবশ্য বাংলা গদোর শ্রষ্টার সম্মান দেওয়া 
ধায় না, 'কন্তু খপম্টান 'শনারাদেব উর্দ্যোগেই বাংলা গদ্য ইহার স্হান আঁধকার 
কারতে আরম্ভ কারল । 


ডি. সি. বা. ই--১ 


২ শডগী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


ইংরেজদের আগমনের পবে ই এই মিশনারীরা তাহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতেব 
জন্য এই দেশে আসযাঁছল। তাহারা একই সঙ্গে আমাদের দেশে 
আধ্যাতিঃিক এবং নৈষায়ক বাঁণিজ্যও আরম্ভ করিল.। নিজেদের ধর্মমত 
প্রচারের জন্য তাহারা প্রথম হইতেই এদেশীয় মানুষের শ্রধ্যে চলিত ভাষা 
প্রয়োগব মাধা/ম ধমপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল । “এই কা 
প্রথমে এএর« রে পত্ুগাঁজ পাদ্র রা ষোড়শ শতকে । ১৫৯৮ খনিম্টান্দে যেসুইট 
সম্প্রদাম়ের ধর্মখাজক ফ্রান?সসকো ফের্নানদেশ ঢাকা জেলার শ্রীপ,র গ্রামে 
খুঘ্টধমের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা কাঁরিয়া প্রশ্নোত্তরমূলক “ছোট কড়চা” বই 
রচনা কবেন এবং দোঁমানক দে সুজা এই গ্রন্হের বাংলা অনুবাদ করেন । 
খুেষ্টীয ষোড়শ শতাব্দীতে পতগীজ দস্য এবং পাদ্রীরা পূর্ব ও দাক্ষণ বঙ্গে 
সন্ত্রাসের সৃষ্ট কারম। ছল । তাহারা নারী পুরুষ অপহরণ কারত । এইরপে 
তাহারা ভূঘণার বাজপূত্রকেও অপহরণ কবে এবং ধর্মান্তারত করিয়া তাহার 
নাম রা।খল দোম এ'তানয়ো । তিন ১৭৪৩ খাান্টাব্দে “বরাহ্মণ-রোমান 
ক্যাথ।লক সংবাদ” শামে একখানি বাংলা প্ীস্তকা রচনা করেন। আরেকজন 
পতুগা'জ পাদ্রী মনোএল-দ্য আসংস.স্পসাঁও খষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিশ্দুধর্মের 
তসারতা প্রাতপাদনের জন। ।লাখলেন “রুপার শাদ্দের অর্থভেদ (১৭৩৪ )। 
এই গ্রে 'তাঁন আণ্'লব* বথাভাযা বাবহার কাঁরযাছেন । ইহার আর একখানি 
গ্রন্থ হহপ | 06688157160 ৫171 17161677116 13176 11611010110162 | ইহা এক- 
খানি পতৃগিজ ঝ।ংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ । এই গ্রন্হ দুইটি রোমান হরফে 
ছাপা হইয়া অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথচার্ধে িসবন নগরে প্রকাশিত হয়। পর্তুগীজ 
পাদ্রীদের ।তনাট গ্রন্থই অপ্টাদশ শতকে রাঁচিত। 


গ্তুর্গীজজ মিশনারী দের রাঁচত গ্র“হগলি তৎকালীন বাংলাদেশের বাঙাল? মনে 
তেমন প্রভাব স্ট কাঁরতে পারে নাই। কারণ এই গ্রন্হগুঁলর শনব্দপ্রয়োগে, 
বাক্যাবন্যাসে এবং বানানে পোর্তুগ্দীজ ভাষারীতির ছাপ ছিল সুস্পন্ট। পরবর্তী 
কালে ইংরেজ 'মশনারারা বাংলা কথ্য ভাষার প্রচলিত কাঠামোকে অনুসরণ 
কারয়া বাংলা গদ্য রচনায ব্তী হন । বাংলা ভাষার শব্দভা'ডারে পোতুগগিজ 
শব্দগুলিই বর্তমানে পোর্তুগীজ মিশনারীদের অবদানের একমান্র সাক্ষা ৷ 


অন্টাদশ শতাব্দীর দিবতীয়ভাগে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনভার 
গ্রহণ কারল। তখন দেশ শাসনের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশীয় ভাষা 
শিক্ষার বোধ করিলেন । কোম্পানীর অনাতম কর্মচারী 
হ্যালহেড স্বাহেব বাংলা ভাষায় ?বশেষ দক্ষ ছিলেন। তান ইংরেজন ভাষায় 
একখানি বাংলা ব্যাকরণের বই “16 08012107075 13617551 
1.8118486” (১৭৭৮) রচনা কাঁরলেন। বাংলা কাব্য হইতে 'তাঁন বহু দৃষ্টাম্ত 
এই গ্ুন্হে ব্যবহার কাঁরয়াছেন। এই উদ্বাহরণগ্দলি মুদ্রিত করিবার জন্য বন্ধু 


বাংলা' সাহত্যেব ইতিতাস ৩ 


»প উইলাকনস্‌ এবং হঞলীব পঞ্চানন ব* ক বব সতাতাব হ্যালহে৬ এক 
পট শংলা হবফ প্রস্ত পবেন । ফ.ল মন্দা বাব ল সণপা হইল 7 
ধা পদ্য বব।ণেব পখ পাইল । লনসবা 7 4৭) ১০৮৫ ৯২ 
"শু জানাথান ডানব।ন নীল "'শামন, এডমনস্টোন এবং ফবস্টাব ৭ ংশা 
[ শা*নাবাধব অন 'দ »৬বন। এই সমন? ৩ খযোগ। গ্রহ হল 
[জো নব ইংবাজ ও বাছা প্বা্কব লি ১৭৯৭) টিলা ণব 
শক্াগুব বা 119 701017 ( ১৭৯৭ ) এবং ফবস্ঠাবেব ৬০৫11 শা 
'বজী বাংলা আভিধান (১৭৯১ ১৮১২) এই সমস্ত গদ্যণ হ নিও ৩ 
[াজনেব তা'শদে এবং সবকাবা প্রবত নাম ধচ৩ হইমাছিপ । সেজণ্য । 
পানাও কোনমতে বন্তব্য প্রকাশের মধ্যে ল।বদ্ব বওল। 


১৮০০ খষ্টাব্দে ৬ইলিষম বেপ জন টমাস ওযাঙ মার্শম্যান প্রভ্‌।৩ 
এশনাবীগণ শ্রীবামপ,বে প্রটেস্টা্ট ।মশন প্রত্খা কবেন। তাহাবা এই 
-৮1/7 এক্াট প্রসও সাপন বেন | ॥*না গদ্যব পচাশে হহা ম.গান্তকাবা 

1ঙন সাধন কবে। এই শ্রীবাখপ বমশনই »০শ হধাবজজ মশনাবীদেব 
পবন কম কে ধু । 

৬লবম কেবা নাশন্যিল এ৬ 1৩ *শনাবাণন লা 9 যা উন্তমবূপে 

£ কবিবাছিলেন । তাহাবা 15 শন প্রেন গইতে কন্থসী বামাষণ, 
'শীদাসী শহাভাব৩ সংকর ন্যাবা এ ৬ধান র্যাশদেণাৰ ম ণ্ধ বাধ কেবীব 
[এ (ফলকস কেব। এননদত  বদ্যাহাবঝাবলী বা চ 1তসাশাস্মাববষক গর 
* দতকাবন। এই 1নশানণ হ'পাখান স্ইতেই ১৮১৩ খ্রাম্টান্দেব এপ্রল 
* স মাশম্যানেব সম্পাদনায বাংলা ভাণাব প্রথম মাসকপন্ত দিগদর্শন' 
পবা।শত হয । ইহাব একমাস পান এই প্রেস হইতে মার্শম্যানেন সম্পাদনাষ 
7. শা৬ত অয্গাপ।প তর্ক লগ্ক "বব সহাবত।ন সমাাব দপণ নামক 
৭৩” ক পাণ্কাও আতাপ্রকাশ কব। পশন্গাকখব ভএও বেব স পাদনাষ 
শঙ্গাপ গজোঁট' (১৮১৪ ) পান্রকাও এই, ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হব। 
এই পন্র-পান্রকাব মাধান্ম বাংলা ণদ্যব প্রশব ও প্রসাব বাদ্ধ পাইল, বাংলা 
ণদ্যেব ন,তন যুগ শবু হইল এবং 1বকাশ-পথ ত্ববান্বত হইল। 

১৮০০ খতেজ্টাব্দে উইলিযাম কেবীব 31 1.31110%/ 00৭1)০1-এব 
বলানুবাদ “মনল সনাচাব মাতিউব বচত' প্রকাশিত বধ । তাবপব একে একে 
বাইবেলের বহ্‌ অন,বাদ এখানে মদ্বত হয । ১৮০৯ খান্টান্ধে সণণ্র বাহবেল 
'ধর্মপস্তক' নামে প্রকাশিত হয । এই হ'নাঁদত বাইবেলব ভাষা অতন্ত 
দডতাপূর্ণ । এই গ্রন্হে ইণবেজী বকাবীতি ও তংসন শব্দেব বহ্‌ল প্রযোগ 
প্রভূতি লক্ষা কৰা বায । কেবী ও তাহাব সহকারী পাদ্রুগা তাহাদের ধর্ম 


১] ডগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


পুল্তক বাংলা অনুবাদ কাবযা এদেশীয়দের মধ্যে গ্রীন্টধর্ম প্রচারে সাহায্য 
কবিয়াছিলেন । 


এই 'মশনাবীত্দন ম।ডণ্ট বাংলা গদাবীতি ইংবেজী বাকবাঁত অনুসবণ 
কাঁববার ফলে" পখ1৩ণ বাংলা গদ্যেব উপব তাহাব প্রভাব ক্ষীণ । কিন্তু 
তাহারা মূদ্রা স্থাপন এবং ব্গকব্ণ প্রণযন কবিষা বাংলা গদাকে একার্দকে 
নিয়ম-লঞ্খলাব মাধ্য ানদ্ধ কবিধা এবং অপব 'দিকেছাপাইষা ব্যাপক 
প্রসবের নথ উন শাবালন। * তাহা ছাড়া উইলিযম কেবী সংস্কত 
পাণ্ডতাদব সহন্লাশঠা। বাং গদ্য সংস্কৃত আদর্শেব অনুগামী কাবা, 
বাংলা গদ্যেব ভাণ্া পথ একাধাবে সুদ এবং সুগম কাঁবন্বা দিলেন । এই 
পণথই বামবাধ সপ এঠাঘ বর বল্ালঙকাব, বদ্যাসাগব প্রভাতি পাণ্ডিতগণ 
বালা গদেোব ?িলাণ স্মাত কশঙা তাঁপিনন। সেহঙ্গন্য পালা গদোব 
বিকাশে মিশনাব দেন বান এখনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণীষ 1 


ই। পম্ন” ১৮০০ শৃনঃ অঃ হইতে বঙ্কিমছন্দ্রের আবির্ভাব পর্যন্ত 
বাংলা গদেের কমাববনশের ধ।খাটিঘ সংক্িপ্ড পারিচখ দাও । 


|ক বি. বি এ পার্ট ওযান, ১৯৬২] 
“অথবা, বাত্িম-পুব বর্তণা বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি 
নর্থয় কর । [ক বি বি এ ১১৬৬ 


উত্তর £ বাংলা'দশে ইংবেজ বাজ্ত্ব সুষ্ঠ,ভাথে পাঁবচালনা কাঁববাব 
উদ্দেশ্যে ইংলন্ড £ ইত আগত তব্‌ণ ইংবেজ কর্মচাবীদেব বাংলা শিখাইবান 
উন্দশোে ১৮০০৩ থাঁষ্টাব্দে ফোর্ট উই্লঘম কলে” প্রাতষ্টা হয । ইহার 
পর্বে প্রত প্রস্তাবে এই দেশে ইংবেজী শিল্গবও প্রবর্তন ঘটে নাই । হৃংবেজী 
ভাষা ও সাহিতোব স।ত এই দেশীধ বাদ্ধজীবীদব ঘানম্ঠ পাঁবচষে চিন্তা- 
ধবার বিপুল প'ববত প সূচিত হইল । তাত্রা ছাড়া ফোর্ট উইলিযম কলেজকে 
কেন্দ্র কাঁবষাই সর্বপ্রথম সংগঠিতঙাকে অনুশীলন আবন্ভ হইল । তাভাব 
পূর্বে বাংলা গদ্য বালতে 'কছু চাঠপন, দলিল দন্তাবেজ, 'মশনাবীদেব বচিত 
ধর্মঠুচ্ছ, বাংলা ধ্যাকবণ ও শব্দকোষ ছাড়া আর |কছ, ছিল না। সেইজন্য 
বাংলা গদোব করম্নাবকাশে এই প্রান্টাব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এই গ্রাক্টাব্দে 
উইলিয়ম কেরা এবং তাহা অনচরবর্গ শ্রীবামপখবে একটি প্রোটেস্টাম্ট মিশন 
প্রেস প্রাতন্ঠা করেন । খ্রীম্টধর্ম প্রচাবই এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও 
প্রচারের বাহন হসাবে ব্যবহাব কাঁরিতে গিষা তাঁহারা বাংলা গদ্যোরও অনুশীলন 
এবং উ্বাত সাধন করেন । ১৮০০ প্রীপ্টাব্দে কেরা সাহেব "মহল সমাচার 
মাংতউর বচিত' (৭1 17+9116%8 0০০1) প্রকাশ করেন । এই মিশন হইতে 


বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস & 


শদগণদর্শন (১৮১৮) নামক মাসিক পান্রকা ও সমাচ।ব দ৭ 1 নামক সাশ্তা ক 
পা্রকা প্রকাশিত হষ। এই মশনেব ছাপাখাণ -হ ও সর্বএগম কাত্তবাসী 
বাসাধণ ও কাশীদাসেব মহাভাবত মু দ্রুত হয। 


ইংবেজ 'সি'বালযানদেব দেশ ঘ ভাষা শিক্ষা প্রদান কব গা সপ্ত 
উইদিষম কেবী লক্ষ্য ক্ুুবলেন যে, বাংলা গদ্য প্রণ্থো এ | ৩২ অভাব 
ইণবজ কর্মচাবী ও 'মিশর্নাবীদেব চেষ্টা যে সববাংলা ” শ্প্রবাশত শ, 
সগুণিব শব্দযোজনা--পদাম্বষ ও বাকাবাতব মধ্য (1,৮1৩ 7 উত্কট ভাা- 
এ্ষমা বর্তমান ছিল্পু, তাহা হইতে জ্ঞান সঞ্চঘ ক ন ছল 


(কবরী তাবতীয ভাষায অভঙ্ বঁ্টীবা 55 7 তণকাল"ন 
গর্ণব তোন। বা ও যলেস,'স বাম বাং ও সং সভা গব প্রধান 
অধ্যাপচ নখক কাাান। বৰ " বনক ৩ শী এবদল 
নং তঙ্ প ওত ৪ সপবক গসণা ক্লিন ৩ তব দাখাখনা মদ 5 থ 
না করা । রথ কনা শ্যা নাশক হান লহ তাচাব ণথ 
হইল কথোপনথন (১৮০১৯ এব ইতলাফিান ১১২) ফর্ট উইালবম 


* লজে অধ্যাপনাব সমবে তন *নন-জএব মাংলব্ণ। 7 বাকরণ 
00111) 1051৮ 71101130111% 1 মা ত& £ রা ] ইছা ছড়া 
ও ন দইখণ্ড ইংবক্গীবাংলা তান্গধান বচনা ৮17 হদা। শঠকর্মা'দব 


মধো ছলেন মৃত্য ণ বদ্যালতকাব লামবাম সস. 7৭1 ন শংখাপাধ্যায, 
গোলকনাথ শর্মা, তাবাঢচবণ ীন্ পপ্রসাদ বও ৮ ৩. ৩ানদব বণচত 
গ্রণ্থগ,ঠীলব 'ববয ছিল ই্তশাস, ছ1বণ।, গল্প আদা লেখাব কোশল 
ইত্যাদ । জদ্দখ্যমূলক বনা ঠলেও এই ৮ 2 নল পার * বা বাংলা গল্দ্যব 
দঢ ভাত্ত গ্রাতষ্ঠত -য। একথা স্মবশায যে পণ্ডতম ) বদ্যালহ্কাবেব 
বাকাগশ্ন বাতন্ত বাংলা ভাম্বাব মও৩প্রর তা শাতশাতা এই ভাষা 
কাঠামোব আদর্শে পববন্তকালে বদ্যাসাধা) | ৮1৩ 1 টাি। 


ফোট'উই1শাযম কদ্লজের প “ডতগ ণব মধো ণণ্ঠত " আাঞজয় বিদ্যালতকার 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তন তনট সংস্কত গ্রুথব অন,খদ কবা "বশ সিংহাসন, 
(১৮০২), হিভোপদেশ (১৮০৮) ও বাজ। বনী (১৮০৮) । ওহাব গোলক কনা 
“প্রবোধচান্দ্রকা' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খান্টাব্দে। ইহা ছাছ৷ রামবাম বসু কনা 
কবেন প্রতাপদৃ্দতা-চাবত (১০১) ও লাঁপমালা (১/০২)। হান আববী ও 
ফাসশ ভাষাষ সুপশ্ডত ছিলেন এবং প্রথম 'দিকে উই'লয়ম কেবীব শিক্ষক 
ছিলেন বাঁলধা তিনি 'কেকী সাবের মুন্পী' নামেও পাঁবাটিত। গোলকনাথ 
শর্মা বচনা কবেন হিতোপদেশ (১৮০২)। এই প্রন্থাট সংস্কত গ্রন্থের 
অনন্বাদ । চঁ“ডঁচুরণ মুন্সী রুনা করেন তোতা ইতিহাস । * ফার্সী তাষান্ 


৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


রচিত 'তুঁতিনামা, গ্রন্থের অনুবাদ এই গ্রন্থাট। রাজশবলোন মুখোপাধ্যাষ 
টনা করেন, মহাবাজ রুষচপ্দ্র রায়স্য চাঁরন্রম্‌ (১৮০৫) এবং হরপ্রসাদ বাণ 


বিখ্যাত কাঁব 'বদ্যাপাঁত রাত “পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের অনুবাদ 
করেন (১৮১৫) । 


ফোর্ট উইলিষম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্গত না হইলেও বিদ্যাসাগণ 
ন্নত্যুঞ্জয় প্রভতিন নামত পথেই বাংলা গদা সাহত্যে মনোনিবেশ করেন। 
শবদ্যাসাগর তিন শেণীব গ্রথ রুনা করিয়াছেন । প্রথম-_-সংস্কত, ইংবেন?' 
প্রভাত গ্রন্থের অন.ধাদ বা অন বাদ অবলম্বনে রচিত শকুন্তলা (১৮৫৪), সীঁত' 
বনবাস (১৮৬০), বেতাএ-পণ্জাবংশাতি সিএ শদ্বিতীয়- সমাজ সংস্ক"। 
জম্ব'ধীয় নানা তর্ক-বিতকেব প্রন্তাব-_“বধরা-বিব্যত প্রচলিত হওয়া উচিত কিল 
এতাদ্বিষয়ক প্রন্তাব' এবং 'বহু 'নবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতাদ্বিষব 


িচার' এবং ততীয়-_ 'াত্ুকথনজাতীয় রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ? ও পবদ্যাসাগৰ 
চাঁরত' । 


বদ্যাসাগবেব তপন ৬ পাঁতিতি বাংলা গন্দার চর্চা করেন প্যারীচাঁদ 
ওরফে ও বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকাব 
কাঁরাছিলেন। তিন বাংলা গণ্দা কথ। ভাষাকে স্থান দিয়া তাহাকে প্রাণবন্ত 
কারা তুলিলেন। তাহাব ।শ্ঠ গৃম্থ 'আলালের ঘরের দুলাল । বন্ধ, 
রাধানাথ শিকদারের সহযো:গতায় তান নারী শিক্ষা প্রচারের জন্য সহজ চালিত 
ভাষাম ১৮৫৪ গ্রীন্টান্দে 'মা"সব পাঁত্রকা' নামে একখানি ক্ষুদ পা্তকা বাহ? 
করেন । প্যাবাঁচাঁদেব স" ই উল্লেখ কারিতে হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম । 
তাহার ব্যক্ষ রচনা 'হ'তোশ পে্চার নকশা তানি আগাগোড়া কালকাতাব 
চলত বৃ'ল প্রয়োগ করিন। নপুণ ও তীক্ষু ভাষাজ্ঞানের পারিচয় দিয়াছেন । 
তান ধরন অনংযাষা বানান রাত অনুসরণ কারয়াছেন, সেজন্য ব্যাকরণ-সক্ষত 
বানান তিনি গ্রাহা কবেন নাই । 


প্রাকৃ-বাঙকম বাংলা গদ্যে পিদ্যাসাগরী এবং আলালী-_-এই দুই রাঁত 
সুসমান্ঘত পাঁরণত লাভ. কাঁরযাছে বাঁৎ্কমচন্দ্রের হাতে । জনা 
সাঁহত্োর 'বাভিন স্টকর্মের সঙ্গে সক্ষে ভাষাকে নূতন করিয়া গাঁড়য়া তঁলিলেন, 
তাহাব সৃঁষ্টিকর্মের যথার্থ বাহনরুপে উন্নীত কারলেন। বঙ্গদর্শন (১৮৭২) 
পন্নিকার পূর্ব পর্যন্ত তন এই বিদ্যাসাগরী এবং আলাল রীতির সংমিশ্রণে 
বাংলা গদ্যের পরীক্ষা কণ্রলেন। বঙ্ছদর্শন হইতে বাঁঞ্কমচন্দ্রের গদ্যশৈলী 
গনজস্ব রুপ পারগুই কারল । 


বাঁৎকমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা গদোর ক্রমাবকাশে আরও দুইজন লেখকের নাম 
জ্সরণায় । তাঁহারা তইলেন ভুদেব মুখোপাধ্যায় এবং মহার্ধ দেবেশ্রনাথ 


বাংলা সাহতোর ইতিহাস ঞু 


ঠাকুব । ভ্‌দেবের পারবারক প্রবশ্ধ (১৮৮২ ), সানাঁজক প্রব্ধ (১৮৯২), 
আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫ ) এবং* এীতহাসিক উপন্যাস (১৮৯৭ ) উল্লেখযোগ্য । 
গব "গম্ভীর সাধু ভাষা বনায তাহার কাঁতত্ব প্রণংসনীথ ৷ তীহাব ভাষা 
সংধত ও পৌর্ষমশ্ডিত । মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী” একাই চমতকার 
গ্দ্থ । ইহার মধ্যে তিটনি সংযত ভার্ধাঘ সহজ সরলভাবে নিজেব স্মৃতি 
বোগ*থন কারয়াছেন । 


| প্রন (ক) বাংল গদোব উদ্ভব ও ক্ুমাবকাশে ফোর্ট উইিধম 
২শজব দান নিরপণ কর। 
ক, বি ব এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬২] 


খ) 'ফো উইলিরম কলে'জর প্রাতিঠয বংলা সাাহত, কিভাবে 
সম.।ন্ঘ লভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে যাহ। জান লিখ । 
|ব বি বি এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬] 


গ) বাংল গদোের উদ্ভব ও কমধিকাশে ফোট উইলিয়ম কলেজের 
পাঁণ্ড তমণ্ডলশীর দান দির্ধৰণ কৰ। | বি 1ডগ্রাঁ (মাঁডফায়েড), ১৯৬] 


উত্তর £ ফোট্ট উইলবম কলে প্র“ ঠাব মল উদ্দেশা ছল ইস্ট- 
ইণ্ণা কোম্পানীব বাঙ্গত্থ সম্ঠূভাবে পাঁবকচালনার জন্য একাট সুদক্ষ 'সাঁভ- 
লিনগোনম্ঠা গাঁড়বা তোল। । কোম্পানীর প্রশাস নক কাজে সহায়তার জন্য 
ইংল'ড "হইতে যে 'আভনব য.বক সাহহবাদেব আনা হইত তাহারা ষাহাতে 
এদেশেব ভাষা এবং বাঁত-নীতি বিষষে যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইজনা 
লডঙ ওয়েলেসাীল এই কলেজে ব্যাপকভাবে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বাবস্থা 
কাঁবশাছিলেন । তাঁহারই নদেশে বাংলা ভাষা বিভাগের দাষিত্ব গ্রহণ 
কাঁববার জন্য উইলিয়ম কেরীকে অনরে।ধ জানানো হয। ১৮০১ গর 
মেমাসে কেরী বাংলা ভাষা 'াবভাণের অধ্যক্ষর পদে নিষন্ত হন। এইজ 
বিভাগের পণ্ডিতের পদে নিযোগ করা হা মুত্যু্জৰ বিদ্যালৎকার এবং রামনাথ 
বাচস্পাতকে । সহকাবী বূপে নিষ,ন্ত হন শ্রীপঃত মখোপাধ্যায, আনম্দচন্দ্র 
বসু. রাজ*বলোচন মুখোপাধ্যয, কাশীনাথ তক পঞ্চানন, পদনলোচন চ্‌ড়ামাণ 
ও বাধবাম বস, । 

স্ফার্ট উইিষম কলেজ হইতেই বাংলা গদ্যের বার্থ সড়না হইবাছিল 
বলা যাইতে পারে। কারণ পর্তৃগ্ীজ এবং ইংরেজ মিশনের ধর্ম প্রচারকদের 
চেষ্টা ইতিপূর্বে যে গদা রচিত হইযাছিল বাংলা গদ্যের পরবতা ধারায় 


৮ ডিগ্রণ কোর্স বাংলা সহায়িকা 


তাহারা অনুবার্তত হয় নাই। ফোর্ট উহীলয়ম কলেজেই প্রথম বাঙালী। 
'লথকেরা সংগঠিত ভাবে বাংলা গদোর বানয়াদ নির্মাণের কাজে আত্মনিযোগ 
কারবার সুযোগ লাভ কারমাছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের নিকট বাংলা গদ্য 
ছল ধর্ম প্রচারের মাধাম মার, ধর্মপ্রসহ্ছই ছিল তাঁহাদের রচনার একমাত্র বযয। 

অন্যপক্ষে ফোর্ট উই“লযম কলেজের লেখকদের রচনায় অনুবাদ, হীতহাস 
জীবনী ও নানাধরনের কা'হনা 'বষয়বন্তুরুপে গৃহীত হওযাষ গদ্য ব্যবহাবের 
লীমা সম্প্রসারত হম । * 'লষমেব এই বৈচিন্রো সদ্যোগাঠত ভাষার শাক 
পরাক্ষার সুযোগ বাডিল খায এবং পরীক্ষা-নিরাক্ষার মধ্য 'দিযা সর্বপ্রবাব 
'বাবহা,র প্রয়োগের উপমোগা গদ্য গাডয়া উঠিতে থাকে । 


উইঠলযম 'করী লংণা ভাষা *শক্ষার ব্যবস্থা কারতে “গধা ছাত্রদের তনা 
প্রয়োজনীয় পাঠাপস্টকেব "ভা গন,ভব করেন । সেই সমষে যে দহ এব 
গদ্য পুজ্তভক পাওমা সম্ভব &০। ৬হ। লাই খ্রাস্ট্ুনধর্ম 'নিষমক রচনা ; বাপ। 
গদ্যে কান গর্থে কনার প্রনে। এন খশও আনুভতে হয় নাই । কেবা তাহ 
নিজের ঈহ কব লই"? পজ্রক বচনাণ এগশপেৰ হইলেন প্রধানত তাতাই 
উৎসাহে এবং প চান্স বা তব অধ্যাপক্বো অনেশ্গঠাল ছানপাঠ্য গণথ 
রচনা কাঁরযাছপেন । "এই র৮না।ণান শধ্যে কশবভাটে অগ্েখযোগা রামনাম 
বর রাজা, প্রতাপা দত্য ৮ তি” (৯০০৯), গলীপমালা' (১০২), মৃত্যু 
বদ্যালজ্কারের বানশ সংহা্ন? (১/০২), প্রবোধ চণ্দি2কা১।১৮৩৩) গেলকনাথ 
শর্মার শহতোপ.দশ" (১৮০৫), চণত চবণ মসার 'তো৩ হাতহাস (১৮০৫), 
রাজীবলোচন ১,খোপাধান্যর “মহারাজ কষচন্দ্র রায়স্য ঢব।” (১৮০৫) এবং 
কাশীনাথ তক্পগ্নণনহ “পদাথ কোমন্দ্রী (১৮২১) 1 বার নজের নামে 
প্রকাশিত ১ইযাছিল কথোপকথন? 1১৮০১) এব) 'হাতিলাসনল " (১৮১২) । এই 
সব গ্ম্থব ।বষণবস্তু যেমন বচন, কনা-ব। ততেও (তখনই কোন একা 
ধনার্দ্ট আদর্শ মনুম.৩ হ। নাই । বচনার 'বষষবস্ড কেরাই নার্বাচন 
কাঁরয়। ?দতেন, কিন্তু গদ্য ভাষাব কন অনুসরণয্োগ্য আদ তখন*ছিল না। 
হ্োখকেরা নিজেদেব শিক্ষা-্দীক্ষা এবং রুচি অনুসারে গদ্য এক-একাঁটিধরন 
স-ছ্ট কাঁরয়া তুলির়াছেন । এইসব গ্রন্থের ভাষায় প্রধানত দুইটি প্রবণতা 
লক্ষা করা যায় ; সংস্কত -ভাষায় যাঁহাদের আঁধকার ছল তাঁহারা প্রধান 
সংস্কত শন্দ অধক পাঁরমাণে ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের ভাষা-রীতিও 
"ছল সংগ্রতের অনুগামী । অন্যপক্ষ কাহারও কাহারও রচনায় লোক-প্রচালত 
কথ্য বাংলার ছাঁদ অনুসৃত হইয়াছে । কথ্য ভাষার রীতি যাহারা অনুসরৎ 
কাঁরষাছেন তাঁহাদের »রছনাষ আরবী-ফারসাঁ শব্দের বাবহার বেশী । এইসং 
রচনার আধকাংশই ছিল অনুবাদমূলক, প্রধানত ইংরেজী, সংগ্কত এবং ফারস 
ভাষা হইতে রুনার বিষয় 'সংগুহ করা হইত ।; রচনার 'বিষল্স যে ভাষা হইছে 


বাংলা সাহতোর. হীতহাস ৯. 


সংগুহ করা হইয়াছে সেই মুল -ভাষার প্রভাব অনেক ' পাঁরমাণে অনুবাদের 
ভাষাকেও প্রভাবিত করিয়াছে । ফোর্ট উইলিরম কলেজের গম্যোবলীর ভাষায় 
ছেদচিহ্ন বাবহারের অল্পতা প্রধান অ্াট; ইহা ছাড়া 2161711)6515-এর 
আতীরিস্ত ব্যবহার এবং দরাদ্বয়ের ফলে বাক্যগুলির ভার্থবোধ অনেক, ক্ষেত্রেই 
দুঃসাধ্য । এই লেখকগ্রোষ্ঠীর হাতে" ভাষার যে রূপ- সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছল 
তাহার.মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়| প্রাবই একসদ্দে একাধিক 
বহুবচ্নাত্মক বভন্তি ব্যবহার করা, হইত । তৃতীন্ এবং সপ্বগাতি “এত? 
বিভন্তির ব্যবহার সাধারণ রাঁতি ছল । ভুতীয়ার শব্দের সাহত 'বভন্তি চ্ের 
পারবর্তে জনেক সময় 'করণকা চি বাবস্ঠার করা হইত, যেমন 'হংস হত হইল 
পাথ্ক করণক"' । যঙ্ঠীর হন সা রাজার 'দগেরণ' এইরূপ 
পদের ব্যবহার করা হা ই সবঃদ.স্টা্ত হইতে বুঝা যাদ যে. বাংলা 
ভাষার স্বভাবের সহিত সম্গ'তসস্পন টি রণের সং্ঠ, রাত তখনও গাঁড়গা 
ওঠে নাই । পদ গঠনের এই বিজু কধাতর অনাহ এই সব গএুষ্খের ভাষা 
কম এনে হয় । 


ফেট উত্িচস কলেছের লেখকদের নধ্য রামরাম নস্যর ভিতাপাদিত 
চাঁরত" প্রথম ম্াদ্রত হইব ছল। প্রা নািতাতে বাঙালীর লেখা প্রথম 
গাদ্যগ্রন্থ এবং মৌ'লক রচনা লাহরাম সর রচনার ভ'যায় সহাত্যক গুণ 


ছিল না সতা “কন্তু তান থক খত ভগ সে ভাখ: ভাবনা কীরঙকাছিলেন 
তাহাতে কথ্য রাঁতর গদ্যের একট। পূর্বসন। পাওলা খা ॥ ড সার্ক । আরবশ- 
ফারসী শব্দ ব্যবহার রামরাহ বগা ভাষার প্রধান ভাট 1 ভবশা এই ধরনের 

শব্দ 'তনি বিশেষ করিয়া গুসলম.ন আমলের শাসনঘাবস্থা এর্২ং াউস্বব্যবস্থার 
মি প্রসন্জ্েই বাহার কারগাছেন, অনান্র প্রধানত টি বাংলা শব্দই ব্যবৃহার 
কাঁরতে চেষ্টা কারয়াছেন। ১৮০২ প্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লিপিমালা তাহার 
দ্বিতীয় গ্রুথ । 'লাঁপমালা প্রাক লিখিত মি প্রবন্ধের সঞ্জলন 
পপ্রতাপাদিত্য-চারত” এর তুলনায় ইহার ভাষ। অনেক উনত | ইংরেজ 'শক্ষার্থী-. 
দের চলতি ভাষায় শিক্ষিত কাঁরয়া তুলার 'জনাই এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুঁল 
রচিত হইয়াছিল । লোকপ্রচ'লত শব্দ ও হইাঁডয়মের ব্যবহারে রামরাম বসু 
তাঁহার রচন্বায় কথ্য ভাষার ছাঁদটি অনেক পাঁরমাণে পারস্ফুট্ট করিতে সক্ষম 
ইইয়াছলেন । তাঁহার ভাষার প্রধান গণ হইতেছে সরল ও সুগম রত এবং 
লোক প্রচালত শব্দ ও ইডিয়মের ব্যবহার 1 রামরাম বসু যাহা কিছু 
'লীখরাছেন সমন্তই মৌলিক রচনা, এই দক হইতে তাঁহার সহকস্শদের মধ্যে 
তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কণ্রতে পারেন । 


ফোট' উইলিরম কলেজের 'শক্ষকদের মধ্যে 'রচনাসংখ্যা এবং রনারাতির 


" ৯০ ডিগী কোর্স বাংলা সহায্লিকা 


উংকব'--উভয় দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কার ৷ বারুশ 
সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), প্রবোধ চান্দ্ুকা 
(১৮১৩) এবং বেদান্তগান্দ্রুকা (১৮১৭) এই পাঁটাট গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় রচন। কারয়া- 

ন। এই অময়ের অন্যান্য লেখকদের মত পাঠ্যপহন্ভক রচনাই মমত্যু্জয়ের 
মুখ্য,উদ্দেশ্য ছিল, "তু তান রচনাপ্র বিষয়ের মধ্যে বোচিন্রাসাধনের জন্য সদা 
সচেষ্ট ছিলেন । নানা ধরনের বিবরবস্তু লইয়া গ্রন্থ রচনা কাঁরতে গিয়া ভাষা- 
শৈলীর বৈচিত্র্যসাধনও তাঁহার পক্ষে, অপাঁরহ্বর্য হইয়া উঠিয়াছিল । তাঁহার 
রচনায় সংস্কত-আশ্রিত সাধু ভাষা এবং চলাঁতি ভাষা এই উভয় রীতিরই 
পারচ্ছন গদ্যের নিদর্শন পাওরা ষায়। মৃত্যুঙ্জয়ের রচনা হইতে চলাঁত ভাবার 
একাঁট নিদর্শন উদ্ধার কাঁরয়া প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য কারয়াছিলেন, "ইহার গাঁত 
মুক্ত; ইহার শরাঁরে লেশমান্তও জড়তা নাই। আমার বিদ্বাস আমাদের 
পূব'বতাঁ লেখকেরা যাঁদ তকণালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্কীয় রাঁত 
অবলম্বন কারতেন তাহা" হইলে কালক্রমে এই ভাষা সঃসংস্কত ও পুষ্ট হইয়া 
আমাদের সাহিতোর শ্রীবৃদ্ধি কাঁরত।» মৃত্যুঞ্জয় রামমোহন রায়ের পূবেইি 
সাঁহত্য ক্ষেত্রে আবিভ্ভূত হইয়াছলেন এবং রামম্নোহনের পূর্বে তানি যে গদ্য 
'লীখিয়া গিয়াছেন তাহা ধহ্‌ ক্ষেত্রে রামমোহনের রচনা হইতেও উৎত্রুষ্ট। 
প্রাতভায়, পাঁণ্ডত্যে রামমোহনের পূর্বে বাঙালি সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী 
. পুরুষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় । 

বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে উইলিয়ম কেরীর কৃতিত্ব বিচার করিবার 
উপায় নাই । কারণ, তাঁহার নামে প্রচালত গ্রন্থ দুইটির মধ্যে কতটুক্‌ অংশ 
তাঁহার নিজের রুনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
কিন্তু বাংলা গদোর প্রস্তুতির পর্বে তান ভাষা-ীবজ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া বাংলা 
ভাষার সমৃদ্ধর পথ 'নদেশ কাঁরয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইিয়ম কলেজের 
' লেখকগোষ্ঠীর প।রগালকর্‌পে এই সমযের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার নিয়ামক ছিলেন। 
তাঁহার উৎসাহ ও প্রোণা এই লেখকগোম্ঠীকে ভাঁবষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনায্ত 
এক নূতন সাহত্যের (ভীত রচনার কাজে প্রণোদিত কারয়াঁছল। আমাদের 
সাহত্তের ইতিহাসের সহিত এই 'িদেশ মনীষাঁটর নাম তাই চিরাদন সংযুক্ত 
হইয়া থাঁককে্ 


ছি। প্রম্নঃ বাংলা গদ্য ভাষার ইতিহাসে রামমোহন রায়ের কীর্তির 
মূল নিখগ কর। 
উত্তর £ ইংরেজ রাজত্বের সন্তনা পর্বে এই নবাগত "বদেশখ রাজশান্ত 


ভারতের জনাঁচত্তকে বিস্ময়ে বিম্‌ঢ কাঁরয়া 'দিয়াছিল । আচারের অত্যাচারে এবং 
চিন্তার স্থাবরতায় ভারতবষাঁয় সমাজ বিশ্ব হইতে "বাচ্ছা হইয়া কালজার্ণ 


বাংলা সাহতোোর ইন্কতহাস ১১ 


ধ্যানধারগাগ্ীলকেই শ্রেয়োলাভের একমান্ত উপায় বাঁলযা জানত । তাহারা ষখন 
নাক্ুয়তায় আচ্ছন্ন হইয়া দিন যাপন কারিতেছিল তখন ইংরেজ জাতি এদেশের 
জীবনের জীর্ণ বনিয়াদকে প্রকাম্পিত করিয়া" এক গপ্রাতিরোধ্য প্রবল শাস্তরুপে 
আঁব্ভ্ত হইল । রাজনীতিতে, শাসনব্যবদ্থা পাঁরচালনায়, বৈধাযক সমদ্ধতে 
এই নবাগত জাতি আঁবসংবাঁদত শ্রেচ্ঠত্ই সে দিনেব সমাজের অগ্রুসব শ্রেণাধ 
মনে মোহ বিন্তার করিয়াছল। ইংরেজ রাজত্বের সূ্রে ভারতবর্ষের ই ৩হাস 
এক নূতন যুগে পদার্পণ করিয়াছে-একথা অনেকেই তখনও অনুভব কাঁরতে 
পারেন তই । বহুকালের প্রাচীন ভারতবষাঁয় জীবন বিন্যাসে যে পাঁরবতন 
অবশ্যন্ভাবী হইয়া উঠিতোঁছল-_তাহার তাঞ্চপয* সর্বপ্রথম রামমোহন রাযের 
দষ্টিতেই ধরা পড়ে । তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই ক্লান্তি লগ্নের 
যথার্থ বাশষ্টতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং জাগামীসম্ভব নৃতন সংদ্কৃতিব 
বানিয়াদ নির্মাণের কাজে গিজেকে সম্পূ্ণরূঙ্ে উৎসর্গ কাঁরয়াছিলেন। ইংরেজের 
শান্ত পু ক্োহাচ্ছনন করে নাই, সেজন্য প্রথম ইংরেজ জাতির যথার্থ 
পারয় পাইয়াছলেন । তান যথার্থই ঝাঁঝয়াছলেন যে, ইংরেজ জাতি 
আধানিব যুরোপের চিত্তদতেরূপে ভারতব র মাটতে পদার্পণ কাঁরয়াছে। 
ববঝয়াছলেন, সমাগত নুতন যুগের আহবান 1বশেবর সাঁহত এবোর ৩াহবান । 
এই আহহানে সাড়া "দতে হইলে 'নজেকে পরত কাঁরতে হইবে ' বিজয়ীর 
প্রসাদ লাভের জনা যাহার। ইংরেজের দরজায় ভড় ক'রয়াছিল তাতাদ্রে অন্তর" 
বাহিরের দনতাই ছিল এই িলনেব প্রধান অন্তরায় । অন্য পক্ষে যাহারা 
নিজেদেব শ্রেষ্ঠত্বের আঁভমানৈ সনাতন প্রথার বাহরে আসতে চাঠে নাই 
তাহারাও যুগসতোর মর্ম উপলব্ধি কারতে পারে নাই । বামমোহন রায় 
তখহার সবতোমুখী বাদ্ধি এবঃ সবন্র প্রসারিত হনদয় লইয়া নিমোহ দ.স্টতে 
ভাবতাঁধ সভাতার মমে দ্ধার কারয়া তাহারই ভিত্তিতে বিশেবর সাহত : 'দলনেৰ 
উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । এই চেষ্টার মধ্যে তাঁহাব জাগ্রত বু "্ধ এবং 
প্রখর আত্মমদাবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায় । “"তাঁন ষেকাণপকে আধকার 
করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে ; কিন্তু সেই অতাঁত কালেই 
তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার এন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সদর ভাবা 
কালের অভমূখে । তিন ঠভ্তের মধ্যে নিজেকে মনুস্ত দিতে পেরেছেন, যা 
জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত. রামমোহন যে কালে *বরাজ বরেন সে 
কাল অতীতে অনাগণতে পাঁরব্যাঞ্প, তামরা তাঁর সেই কালকে গাজও উত্তীণ" 
হতে পাঁরনি।” (রবীন্দ্রনাথ )।" 


রামমোহন রায়ের এই ব্যন্তত্বের পারচয় মেলে তাঁহার জীবনব্যাপা কমে 
এবং তাঁহার রুনাবলীতে । নবধুগের উদ্বোধনের জন্য মোহমনত বত 
প্রয়োগ কায়া তিনি অতাঁত ভারতবর্ষের সাধন-সম্পদের মর্ম উদঘাটন ও সর্ব- 


১২ 'ডিগ্রণ কোর্স বাংলা সহায়িকা 


সাধারণের জন্য সেই সম্পদ অবান্বত কাঁরিযা দিতে চাহযাছিলেন । ভাঁব ৭ 
বচনাবন্ধীর একটা বড় অংশ প্রাচীন শাম্বগ্রন্হাঁদ হইতে অুনবাদ,। ভারতবর্ষেব 
অন্তবাত্মাব পাঁরয় সকলেব সম্মুখে তাঁলিষা ধবার আকাচ্ক্ষাই 'ছল থহ 
জাতীষ বচনার মহল প্রেরণা | এই উদ্দেশ্যেই 'তাঁন “বেদান্ত গ্রন্থ (১৬১ $), 
“ধিদাল্ত সাব (১৮১৫) এবং কষেকাঁট উপানষদেব অনুবাদ প্রকাশ কাঁধবাঃুান 
স্বজাতব চকে আত্মমর্মাদাবোধ জাগ্রত কাবা ভুল্লিবাব জনাই তিন কেদ ও 
পদবাণ হত সাব সংঞহ কাবযা সকলেব আ'ধগম্য ভাষায তাগা পাশ 
কব। লন এহ কাজে 'তান বক্ষণশীল হন্দ'সমা,জব প্রবল প্র ত »«াব 
সম্টা,ীন হইশাঁছলেন কন্তু গাপন শাক্ষব বাল সেই বাধা অ।াত্যকবত 
পাল [ছ'পন বাপধাই আগ্রাবস্মত জাতব জীবনে নবঙ্গাগবণ এব 
দত 11716 | 
"| নন খু গর শাপ্দ তব,প তন 'ধদাস্ত্বভাব”"ণশক্বশা? লন 

২-। « শু পৰা ৮৩ বব ধা শুভ ক বমা ছু পন, সই. দণসত্ ডি না 
এবং আহ মার্শ ব খান্জব ব্‌পা ক বা তালা সহজসধ্য ছল ন দন শা। 
বম নানা সাত পন্দ পদ তাহাপ্ক শাধা দলাছে, ননাদ তা 
শা? ধ শান দণ ত।1-আহঃ৮ব সম্দখন তন । এই পদ ক 
শ শপ চপ পাশা সম্মুখ দাডাংঝব জনা এবং আধ নক মগ টা 
গঁলপা "চান 9৮: ৭ গন বি সুধ না তাগকে নবলল্ব "যাৰ 
সত কা শুথ "সপণইইত ৯ )ছ। £চণ্দনাজকে 1৩ ন প্রচালত ” পাৰ 
বপন হতে শক্ষ "বত চা+ণ1 «লন _তাই সম্গাপজব নানা বধ ক্মংস্ব লব 
মত. বুদ 1৩ হসা্ |. সত দন প্রথান পবাদ্ধে আনে শাণন্ন ক প্ত 
শা" ৩ নশাএ/তিব শধ্যে এ ৭ আলে।ডন সংহত ক।বা ছলেন । চপ লব * 
'-" খবা* শ্ববধাদী] বাব" প্রচাব কাবতে গণাও তাভাকে ।শ্দা 
টান সা দান প্রাও বণ্ধব সম্মপখীন হইত হই ছল । আমা ধর্চ 
(7 এ স শাদানবাদ |ংলা স +ত।) লানপান এইঘান্দ্ব | এঈ *লভর্ক 
সা বা-শা নবাব ভঠীচার্যব সত সচাব' (১৮১৭), সহ*বশ "বাক 
গু তক নাতি সাবাদা (১+১৮), ক্তাকাবেব সহিত বালান (১,২৭৭ 
“পথা প্রদান" সতমবা াবষয়ক (১৮২৯) প্রভৃতি ঝনা 'লাখত হইযাছিল। 
লাণ্ণব শ*ন কিষাপদের উপয্যম্থ ব্যবহার এবং 'ববাঁত-চন্ের ব্যবহারের বোন 
প্থব, শাদর্শ না থাকাব সাধাবশ পাকের প্রক্ষে রা 
ফার্থ উদ্ধাব বা সহজ "ছল না। বেদান্ত গ্নম্থের ভ্মকাষ গদ্য 

সম্পর্কে তান যে বস্তৃত আলোচনা কাঁবযাছেন সেই আলোচনাষ, ৮ সমস্যা 
সম্পার্কন্তাঁহাব সচেতনতা এবং সততার পরিচষ পাওযা যায । বামমোহনের 
[নিজের ব্চনার্‌ ভাষা ভ্রটহীন ছল না। 'কিয়াঞ্দের দূর্বলতা, বিশ্লাতিঁচিন্ের 
ধবল বাবহার এবং কোথাও পাশ্ডিতা রীতির অন:সতিতে তাহার ভাষাকেও 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৩ 


মাঝে এপ মনে হয়। তবুও ভাষার প্রার্জলতাব দু হইতে 
যে সে যুগের ্রে্ঠ লেখক ছিলেন-_এ বিষয়ে কোন সাদ নাই । 
বেলি ৪ বাংলা গৃদোই "তান গভীরতম দার্শনিক ত এবং স সব 
জটিলতম সমস্যাগদিল সম্পকে ালোচনাস অগ্রসর হইয়াছণলন ।* ৭1 
যাডাই হউক, য্ান্ত সংবদ্ধ সুনান বন্তন্য তাঁচার বচনাগ্লর মঞ্চে প,বস্ফ?, 
হইযা উঠে । প্রীতীঁট বাক্য এন্তার্নহত যাষ্তির ন্ধনে সংব্ধ ইসা 'নাঁদক্ট 
“সদ্ধান্তের দকে অগ্রসব হইযা শা । য্যান্ুব ভাষা *ননশীলতাব ভাষারপে 
গদ্যেব একটা পাঁবচ্ছন্ন পপ বামমোহন পার গাড্টা তলযদ্ছেন, বাংলা গদোব 
 তনেব ইাতহাসে ইহাই তাঁহ।র ৭» দার্ন। ঈ*ববচন্র ণ পু বামমোহনের 
রঃ সম্পর্কে যথার্থই ব।লসা ছ'্লন, হত কোন ।নচার ও ববাদর্থাটিত 
ব ৭ লেখা মনেব অতপ্রাব % গাবসকল।? আত সহজে স্পন্টল,পে প্রকাশ 
পা-ত, এজন্য পাঠকেরা অনাযাসেই - দসন্ল্ী কবতেন, ।ক'তু সে লেখাষ 
শব্দের বিশেষ পারপাট্য ও তাদূশ “মন্টতা !'ছল না।” বামামাহন কখনও 
বণ নাত্বক গদ) লেখেন নাই, ।ত'ন ।বচাবশাঠণকর্ব প্রশ্োজনেহ গধা বাবচার 
কাঝয়াছলেন। বাঁদ্ধ সাধনাব ভাষাব..প গর্দেব মধ্যে যতদ্‌র সম্ভব প্রাঙ্জলতা 
সণ্াব কবাই তাৰ পক্ষ্য 'ইনে পবং এই [দক হতে ত"শব সাফলা 
তর্কাতীত । 
&। প্রশ্নঃ (ক) শিবদ্যাসাগর বাংলা ভাষার পথম যরার্থ শিজ্পী 
হিলেন । তংপরে বাংলা গদ্যপাহতত্যিবসচনা হইবাছিলত তি ঢু [তা'ণই 
সব প্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপ এবতারণা করেন |” বদাসাগর 


মহাশয়ের রচনাবলশর পারঠব দাও এবং প্রসঙ্গত রবম্্লাথের এই ভীস্তাঁটর 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ কব । 


(খ)- স্বাংলাঃগদ্যেব"বকাশে.ঈশ্বরচম্ছ্র ধদ্যাসাগরের দানের পাঁববাপ কর্‌।, 
[ ক বিবি. এ “পার্ট ওষ্ান, ১৯৬৫ 
(গ) "বাংলা গদ্যের ক্নাবক্গাশের ইতিহাপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দান 


সম্পরকে আলোচনা কর এনং এই প্রসঙ্গে “বাংলা পাধ)ভাষাব গঙ্দোর জনক 
প্ৰদযাসাগব””_-এই' উন্ধিটির সভ্যতা বিচার কর । 


[ ক..বি..বি.'এ. পার্ট'ওয়ান, ১৯৬৩ ] 
উত্তর £ পবদ্যাসাগব' ও দঘার সাগর রূপে ঘিনি বাঙালী জাঁতিব নমসা 
সেই পণ্ডিত ঈশ্বরুণ্র, শুধু মার পণ্ডিত ও “সমাজ-সং্কারকই ছিলেন না, 


ছিলেন একানষ্ঠ 'িক্ষা-সংক্কাবকও । দেশের শিক্ষাবাবদ্ছাকে তিনি নূতন 
৮ সম্পৃনিপসবরিএপপসি ১8৭৯০- 5 ছিডিলন আগ্মহশ । তাই: বাংলা 


* ১৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


গদোর প্রস্তুতি পর্বে ত'ঠার দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সাহত্যিক জীবনের প্রসার ১০৪৭ হইতে ১৮১১ খ্রান্টাব্দ পর্য্জ। এই 
সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রপ্থ এবং খণ্ড প্রবন্ধ লইয়া তান প্রায় ২০ খাঁন প:স্তক- 
পুস্তিকা রচনা করয়াছিলেন । সংখ্যার হিসাবে ত'হার সাহিত্যকীর্ত বিপনল 
নয়, 'কণ্তু্রই-সব রচনায় ভাবার খে রুপ তিনি 'নমাণ কাঁরয়াছিলেন বাংলা 
গদোর ই?তঙাসে তাহা এক মহৎ কীর্তরূপে স্বীরূত । কর্ম-জীবনের প্রথম 
"দক 'বদ্যাসাগর ফোট উইিমম. কলেজের সহিত যুস্ত ছিলেন। এই সময়ে 

৬ ন 'বাসদেব চার নামে একা গ্রথ রচনা করেন । বাসুদেব চারত কখনও 
প্রকাশত হয় নাই । ১৮৪৭ এর স্টাব্দে প্রকাশিত 'বেতাল পণ্াবংশাঁত মুদ্রিত 
রচনাবলণর মধ্যে প্রথম রচনা । ইহার পর শকুণ্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস 
(১৮৬০ ), মহাভারতের উপরমাঁণকা ( ১৮৬০ ), বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮), 
জীবন চঁরত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১) কথামালা (১৮৬৯) এবং 
ভ্রান্তাবলাস (১৮৬৯ ) প্রকাশিত হয়। 


মহাকাব শেকস্পীয়র রচিত *০0716৫9 ০0? 1217015-এর উপন্যাসধমা 
বঙ্গানুবাদ “ভ্রান্তীবলাস” আক্ষারক অনুবাদ নয়, লেখক মূল ঘটনাকে পাঠক- 
বর্গের সুবধার জন্য স্বদেশের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন এবং পান্র-পান্রীর 
নামও পাঁরবর্তন কাররাছেন। 

এই গ্রন্থগ্দালর সবকয়টিরই িষয়কতু সংস্কৃত অথবা ইংরেজী গ্রন্থ হইতে 
আহত, তাই অনেকে ইহাদের মৌলিক রচনার সম্মান "দিতে কৃষ্ঠিত। এমনাঁক 
বাঁকমচন্দুও বিদাসাগর মহ্শয়কে অনুবাদক. এবং পাঠাপমস্তক রচয়িতা 
বাঁলয়াছেন ! কিনতু উদ্ভাবনী শান্তর দৈনোর জনাই যে বিদ্যাসাগর সংস্কত এবং 
ইংরে্জী হইতে ববয়বন্তু সংগ্রহ পপ এই সিদ্ধান্ত য্যান্তযুত্ত নহে । 
ত'হার রচনাগ্দল মল গ্রন্থের সাহত মিলাইয়া পাঁড়লে দেখা যায়, কাহনী 
উপস্থাপনের ভাতে এবং বর্ণনারীতিতে তান যে আভনবন্থের পারচয় 
ধদয়াছেন তাহার ফলে রচনাগ্যাল সম্পূর্ণই নূতন আকার লাভ কাঁরয়াছে । এক- 
মাত্র মহাভারতের অনুবাদ্টই মূলানংগ, অন্য সমস্ত রচনাই এই অসাধারণ 
ভাষাঁশঞ্পীর 'বাঁশষ্ট প্র'তভার স্পর্শে নূতন স-ষ্টর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে । 
ভাষার কলানৈপুণাই এই রূপান্তরের প্রধান কারণ এবং এই প্রসক্কটই বিদ্যাসাগর 
সম্পাঁকতি আলোচনায় বিশেষ গ্রত্বপূর্ণ । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখকদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে 
ত্রীমস্ডিত উদ্ধত ভাষায় রূপান্তারত করিয়াছিলেন- এই প্রশ্নে বিতকেরি অবকাশ 
আছে। উপরদ্তু মনে রাখা উচিত ভাষা.একটি স্থির অচল বস্তু নয়। প্রাণবান 
ভাষা নিত্য বিবার্তত হইতে থাকে এবং এই বিবর্তনে সমস্ত জেখকের দানই 


বাংলা সাহত্যের ইতহাস ১৫ 


গর্ত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখলে মৃত্যুজয় বদ্যালঙকার, রামমোহন 

রায় বা অন্যান্য লেখকদের কাহারও প্রাতি আবিচার না করিয়াও রি 
মহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে । 

পর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্য যে শান্তু অর্জন কাঁরয়াছল তাহার যে কোন 'বষয়েরই 
প্রকাশ মাধ্যমরূপে এই ভাষার সামর্থ সম্পর্কে সংশয়েরকোন অবকাশ ছল না। 
বোন ভাষার পক্ষে এই শা অর্জন কাও কম গৌববের কথা নয় এবং যে সব 
লেখকের চেষ্টায় গদ্য ভাষা এই সামর্থ্য অজন কারয়াছিল তাহাদের ক্লাতত্বও কম 
নয়। কিন্তু জানের (িবষ ওএপন করা এবং হদরানূভু।ত অন্যের চত্তে স্যর 
করা ছাড়াও ভাষার আর একট গরুত্থপূ্ণ বাজ কল্পনাকে র.পাঁয়ত কলা । 
এই বাস্তব জগতের রূপুই তাহার কজ্পনার ভীত্ব। এই কঞ্পনার রুপায়ণের 
কাজ যখন শুরু হয় তখনই ভাষার. বঞজার্থ স্টিপর্বের সূচনা হয়। 
বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন্ন আমরা পাই তাহার মধ্োশ্সজন- 
শীল প্রাতভার স্বাক্ষর কোথাও নাই । 'বিদ্যা্জ।গরের প্রধান গলিতে তিনি 
বর্ণনাত্বক গদ্যের যে রূপসংষ্টি কাঁরয়াছেন তাহার মধ্যে জীবন ও জগতের বিচিন্ত 
চিনরপ্রবাহ দোখতে পাই । যগ্থাবথ ভাবে অর্থস্ভ্রাপনের আঁতারন্ত একটা শান্ত এই 
ভাষায় সম্গারত হইয়াছে ।" বিষয়বস্তু যাহাই হউক, যে ভাষায় সেই বিষয়ঃ 
উপস্থাপিত হইতেছে তাহার নজদ্ব সৌন্দর্য যাঁদ না থাকে তবে রচনা সম্টর 
পর্যায়ে উন্নীত হয় না। ধিদ্যাসাগর মহাশয় সবপ্রথম গদ্যের নিজস্ব সৌন্দর্য 
পূর্ণীক্ষ করিয়া তুীলয়াছিলেন। “ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা স্ন্দররূপে 
সংযামত না কারলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্র্নত সাহত্যের উদ্ভব হইতে পারে 
না। বাংলা ভাষাকে পূ্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্ববতা হইতে মুন্ত কারয়া 
তাহার পদগলির'মধ্যে অংশ যোজনার পুনিয়ম স্থাপন কাঁরয়া বিদ্যাসাগর যে 
বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা 
নহে, তান তাহাকে শোভন কারবার জনাও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের 
পদগৃলির মধ্যে একটা ধ্নি সামঞ্জস্া স্থাপন কাঁরয়া, তাহার গঠুতর মধ্যে একাঁট 
অনাতিলক্ষ্ ছন্দঃস্ত্রো রক্ষা কাঁরয়া, সৌমা এবং সরল শব্দগুলির নির্বাচন 
কারয়া বিদ্যাসাপ্ঠর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্ষ ও পাঁরপূর্ণতা দান কাঁরয়াছেন” 
ক এইভাবে তিনি গদ্য "রচনাকে শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নত 


ঞগািনিিটাটান রান াটানট্হাসা 
বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, ষুগোপযোগা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন 
প্রভূতি সংস্কারমূলক কাজে । সামাজক কু-প্রথার বিরুদ্ধে নিজের বন্তব্য উপ- 
ছাপনের 'জন্য এবধবা ধিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতাদ্বষয়ক প্র্তাব' 
১ম”-১৮৫৫, ২য়--১৮৬৫) এবং “বহু বিবাহ স্াহিত হওয়া উচিত কিনা এত- 


১৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


দ্বিষয্নক বিচার ( ১ম--১৮৭১, ঈয়--১৮৭৩ ) নামে 'চাঁরখান পযীন্তকা তিনি 
রচনা কাঁরয়াছিলেন । এই সব রচনায় বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর পাঁশ্ভত্য এবং 
যান্তন্ঘ্ঠট মনের প্ারচষ পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাষায় লিখিত সংস্কত 
সাহতোর প্রথম ইতিহাসরূপে তাঁহার “সংস্কত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক 
প্রস্তাব (১৮৫৩) নামক পঠাস্তকাঁট এ্রীতহাসিক মর্যাদা সম্পন্ন রচনা । 


সামাঙ্গক কৃপ্রথা 'উচ্ছেদের জন্য বিদ্যাস।গব যে মাদ্দালন সং.স্টি কারা - 
ছিলেন ঠাতা রক্ষণশন সমাজ-নেতাদের প্রবল বির,দ্ধতার সম্মৃখীন হইয়াছিল । 
বান্তরগতভাবে “বদ্যাসাগরকে আকফমণ কারধা তখন পান্নকায় যে সব রচনা 
প্রকাশিত হইত তাঠা তন নাীঁববে সন্য 'খরেন নাই । প্রাতিপক্ষের গা্ভকতা এবং 
তার প্রত প্বদ্রপ বর্ষণ ক'শব।ৰ উদ্দেশে বিল সাহ্বে বিদ্যাসাগর যে সব 
বাক্ষাত্বক র/না প্রেকাশ করিযাছ'লন তাশার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মআত অল্প হইল" 
(১৮৭০) 'এনং “[ৃঙ্গ বিলাস (১৪৮৭) | ধাসাচৎ উপযুক ভাইপোস্' 
শ্ছদযনামে এই বচনাগণ্ল প্র্। শত 'তইযাছল । পামাজ? প্রথাগলির মূলা 
গবচারের জন্য বিদ্যাসাগব নত্কন “শথেই আগ্রাসন হইতে চাহিশাছুলেন, 1 
তাঁচার বিরোধী পক্ষ য:ন্তর শ।পবতে উপহাস এবং বটান্তর আশ্রয় 
তান পারঠাস কারযা ব'লরশাছ' 'গন, “আমা সিদধা' ত ক'রয়াছ ধর্মশাস্ত কিরে 
প্রনন্ত হইযাও বাদ ।ণ প্রাত উপহাস বাকা, কব প্রমোগ করা এদেশের বিশ্দের 
লক্ষণ ।” অতএব আকাত হইাপই প্রাত-আকমণের জন্য : £তানও উপলাস এবং 
শকটান্তর আশর প্রণ কাঁধাতন। 'বদ্যাসাগরের খাব্রচনাব ও।বাভ।+ অন্য 
রচনা স্ইতে স প্‌ পথক । এইসব রচনা তৎসম শদ্দের প'রবতে প্রাক- 
তোদ্ভ-ত, 'বরদেশা হইতে গু. ৮ত'এবং তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশী এবং সাধু 
ভাষার ক্রিয়া বাব ত *ইলেও কথা ভাষার তাঁক্ষমতাই ইহার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য | 


পবদ্যাসাগর খে শক্ষা বস্তানে মনোযোগী ও উদ্যোগী ইযাছলেন তাহার 
প্রমাণ তাঁচাব পাঠ্পুদ্তক বচনাব প্রচেষ্টা হইতেই পাওয়া যায় । 'তাঁন মাশ* 
ম্যানেব রাঁচত নি১৮ ০1 13014 অবলম্বনে বাংলার ই'তহাস (১৮৪৮) 
এবং চেক্বার্সের ২0৫17110501 (119/1486, ও 7101," অবলম্বনে 
বোধোদয় (৯৮৫৬১) ও জীবন চরিত (৯৮৪১৯) রচনা করেন । ইহা ছাড়া "বর্ণ 
পরচষ”, আখানমঞ্জরী”, 'নীতিবোধ' প্রভাতি পাঠ্যপূন্তকও রচনা করেন। 


' বিদ্যাসাগর আত্মজীবনী রুনা কারতে আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন কিন্তু শেষ 
কাঁরম্না যাইতে, পারেন নাই। অসম্পূর্ণ আত্মচারত তাঁহার মৃত্যর পরে 
শবদ্যাসাগ্বর টারত, (১৮৯১) নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার আর একটি উদ্লোখ- 
যোগ্য রুচনা 'প্রভাবত্তী সম্ভাষণ” (১৮৬৩) । রাজরুঞ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশু 


বাংলা স্াঁহত্যের হীতিহাস ১৭ 


 , প্রুভাবতাঁর ম্‌ূত্যুতে শোকাভভূত হইযা বিদশসাগব এই "নব'ধাট কনা 
*“ল্প ছলেন। বিদ্যাসাগব তীক্ষদ বুদ্ধসম্পত গইলেও মন্থাত ২ দসরদী 
হল্চ*।  তাঁচাব বচনাধ হদযষেপ উন্াপ স।।বত লএগান তাথা শহদ্দহ সপ ক 
, » সবেদনা সংন্ট শবে গদ' শপ হসাবে এহখ।নই বদ্যাস গবব 


৩ 
৬। প্রন্নঃ বাংল! গদ্যের ক্রমাবকাশে রাশনোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও 
[ৎণ, প'ণরের স্থান নিণ ধ কর । ক. বি. ১৯৬৮] 
উত্তর-সংকেত £ ১নং, নং প্রশ্নের উন্তব ও দ৭নং প্রশ্নের উবে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শীর্ম্ম* অংশ লইয়া উন্ধব ণচনা 
কাঁরতে হইবে |] 
ও । প্রন 2 স্াঁহাত্ক গদ্যের সান্জীতে ঈশবরচত্দ্র, অক্ষয্কুমার, 
দ'ধ'এনাথ, আলালী ও হ)তোমশ রীতির দান ক্ষি তাহা নর্ণম কর । 
।ক. বৰ. বি এ পার্ট ওয়ান. ১৯৬৫] 


এথবা, বাংজা গদ্ের ইতিহাসে ঈশবরচ৮ন্দ্ [বদ্যাসাগর ও প্যারটচাদের 
দানব পাঁরমাণ নির্ণয় কর । [ক. বি. ১৯৭০1 
উত্তর £$ ঈশবরচন্দরের সম্পর্কে «নং প্রশ্নের উদ্ধব দেখ । 


অক্ষরকুন।র দণ্ত-_এক্ষএকুমার দণ্ড মহা দেবেন্দ্রনাথ প্রাতষ্ঠিত “৩- 
বেবনন' পী্রকার (ভাদ্র ১২৫০) সম্পাদক এবং প্রধান লেখক "ছিলেন । 
আধুখনক রীতির বাংলা গদ্যের [তাঁনই ছিলেন প্রথম সুলেখক । তাঁহার 
শ"ধল।ংশ গ্রন্থই এই পান্রকার পৃচ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল । স্কটল্যান্ডের 
প্রসন্ধ নৃতবাঁবদ জর্জ কুদ্বের (১৭৮৮-১৮৫৮) সমাজ মত তাঁহার িশেষ- 

[বে অন:প্রাণত কাব্রয়াছল । গতাঁন জজ কুদ্বের +€:01901090101) 91 11417 
অণলম্বনে 'বাহ্যবস্গুর সাহত মানবপ্র4াঁতর সন্বধ 'বচার? 4 প্রথম ভাগ ১৮৫২, 
দ্বতীয় ভাগ ১৮৫৩ ) রচনা করেন । অকন্ষ্রকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা “ভারতবষশীয় 

সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ৯৮৮৩ )। হোরেস 

চন্যান উইলসন রাঁচত 4914519% শো; 009 [51151945 9০০6 01 116 773171005 
'এবলম্বনে রাঁচত। তাহা ছাড়া অক্ষয়কুমার কয়েকাঁট পাঠ্যপুন্তক রচনা করেন-_ 
ভুগোল (১২৪৬), চারুপাঠ (প্রথম ভাগ ১৮৫২, ধদ্বতীয় ভাগ ১৮৪৪,,তুতায় 
ভাগ (১৮৬৯) এবং পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬) | 

অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি ছিল বৈজ্ঞানক, এঁতিহাসক, 'সংস্কারমদ্ত এবং.যবস্তি- 
ন্ঠ। সেজন্য (তান প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বেদবেদান্ত উপানষদকেও ঈশবরের 


[9. 0. বা. সা. ই--২ 


উঠ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


মুখানঃস্ভ বাণ? বাঁলয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । জগৎ ও জীবনের প্রা 
বৈজ্ঞানক ও বন্তগ্রাহ্া মনোভাবই বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের 


বিশেষ অবদান । 
অক্ষয়কুমার রস্রদ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার রচনাভাঁঙ্িতে 
মাহূর্যগৃণ প্রধান হয় নাই। তাঁহার লেখা ছিল বিষয়বস্তুর উপযোগ্গী, প্রকাশ- 


ক্ষম, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণ 'বাশন্ট। সেইজন্য ' তাঁহার রচনায় 
তৎসম শব্দের বাহুল্য ছিল । সপ ৪৬৮০ ক পপ সএকিকাসে 
রচায়তা । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর- তববোঁধনী সভার এবং পাত্রকার প্রাতিষ্ঠাতা মহাঁষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮১৭-১৯০৫ ) তন্ববোধিনী পান্তুকার একজন প্রধান লেখক 
ছলেন। তিন সেকালের একজন ধমপ্রাণ ব্যন্ত ছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ 
ছিলেন ব্াহ্ষধর্মের একজন সাধক । তান বাাঙ্ষধর্ম সম্বন্ধে যে সব বন্তুতা 
'দিয়াছিলেন তাহাই পরে ব্যাঙ্বধর্ম (১৮৬২), ব্্ষধর্মের ব্যাখ্যা (১৮৬৯-৭২) 
ইত্যাঁদ নামে পদস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দেবেম্দ্রনাথের আত্মজীবনচাব৩ 
(১৮১৮) বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 


দেবে"দ্রনাথের রচনারীতি ছিল সবল, সরস, সংযত ও বাঞ্জনাপর্ণ। 
ৰাংলা সাঁহত্যে দেবেন্দ্রনাথের রুতিত্ব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, 
“বাংলা ভাষাষ বন্তৃতা কারবার উত্রুষ্ট প্রণালী ব্াক্ষসমাজের সভোরা প্রথম 
করেন । ব্যাঙ্ষসমাজের বন্তুতাব মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্যাখ্যা আত প্রসম্ধ, উহা তাঁড়তের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ কাঁরয়া আত্মাকে চমাঁকত 
করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে । ভান তত্ব- 
বোঁধনী পাকা প্রকাশ না কালে এবং বহুল আয়াস ও পাঁরশ্রম স্বীকারপূ্বক 
প্রথম প্রথম ততবোধিনী পাশ্লিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগ্াীল বিশেষরূপে সংশোধিত 
কাঁরয়া না দিলে বাহ্গলা ভাষার বর্তমান উন্নতির পত্তনভূমি সংস্ছাপিত হইভ 
লাঁ। 
প্যারণীচাঁদ মিন্র-_প্যারাচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পান্িকা” (১৮৫৪) নামক 
সামায়ক পণ্তকা টর প্রকাশ সাহত্যে চলাঁতি ভাষার মর্ধাদা স্বীরাঁতির দিক হইতে 
ভাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । পাল্কাটিয় সম্পাদক মন্তব্যে স্পন্টভাবে ঘোষণা করা 
হইয়াছিল, “য ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাভেই প্রজ্তাব 
সকল রচনা হইাবক 1” এই পীন্তুকাতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের 
দুলাল (১৮৫৮) গন্ধের আঁধকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল । প্যারীচাঁদ “টেকচাঁদ 
ঠাকুর” ছদযনাম গলিখিতেন। 'আলালের ঘরের দূলাল' ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য 
কর্নার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা “মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি 


বাংলা সাঁহত্যের হীতহাস ১৯ 


উপায়” (১৮৬১), রামারাঁঞজকা (১৬৬০), অভেদী (১৮৭১) এবং মাধ্যাত্মিকা 
(১৮৮০) । 


বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে প্যারীচাঁদের “আলাপের ঘরের 
দুলাল” এীতহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ ; তেমনই গ্ূর্থাপর নৃখ্যত চলাতি- 
ভাবার ব্যবহারের দ্বারা তিনি এই গ্রন্থে চলাতিভাষার মর্যাদা চ্ছারিভাবে প্রাতি- 
'ভ্ঠত কারয়াছলেন । হীতিপূর্বে কোন লেখক সংস্কতের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে 
শ্রস্বীকার কাঁরয়া বাংলা গদ্য রচনায় এমন দুঃসাহস প্রকাশ করেন নাই । 
প্যারাচাদ চাঁরন্র এবং পরিবেশ অনুযায়ী গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশে কালিকাতা ও 
পাশর্কবর্তী অণ্চলের 'বাভন্ন ম্তরের মানুষের কাঁথত ভাষা বাবহার করিপা- 
ছিলেন । লোকমুখে প্রচলিত ভাষা 'তাঁন বহক্ষেত্রে অপারমা্জত্রভাবেই 
ব্যবহার কারয়াছিলেন এবং কথা ভাষার মঞ্ধেও যে সবজনভোগা রসোদ্রে* 
ক্ষতা থাকিতে পারে তাহার বিস্ময়কর গুমাণ উপস্থাপন করিয়াছিলেন । বাঁ্কম- 
চন্দ্র প্যারীচাঁদের কী্তর মূল্য বিচার প্রসক্কে ঝাঁলয়াছেন, “উহাতেই প্রথম এ 
বাঙ্গালা দেশে প্রচা্রত ইন, ঘে বাঙ্গালা সর্বজন মধ্যে কাথত এবং প্রচ/লঙ, 
তাকাতে গ্রথ রচনা করা বায়, সে রমা সদরও ২য় এবং ষে সব জন-হৃদয়- 
গ্রাহতা সংস্কতানযায়ন। ভাষার পক্ষ দূর্লভ, ৭ ভাষার তাহা সহজগুণ । 
এই থা জানতে পারা বা'গাল জাতিত্র পক্ষে এপ লাভ নহে, এবং এই 
শথা স্গনিতে পারার পর হইতে উন্লাত্র পথে বাঙ্গাল, সা!হত্যের গাঁত 
আঁতশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে ।...প্যারীচাদ মন্ত্র আদশ বাঙ্গালা গদ্োব সৃস্টি- 
কর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গনা ষে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারাচাদ মির 
তাহার প্রধান ও প্রথম কারন । ইহাই তাঁহার অক্ষ কীণর্ত।” আলালের 
ঘরের দুলালের মতই কথ্য ভাষায় প্যারীচাদ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার 
।ক উপায়” নামক গ্রন্থাঁট রচনা কারয়াছলেন । জাবনের বাস্তব রূপ পারস্ফুট 
ফ্ীরবার জন্য বাস্তব জবনের রসে পদ্স্ট ভাষা ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত এই দুইটি 
গ্রন্থে তিন স্থাপন ক'রঘাছিলেন পরবর্তী কালে মধ্‌সূদন এবং দীনবন্ধ্‌ সেই 
মাদর্শ অন্‌সরণ কাঁরয়া তাহাদের আবস্মরণীয় প্রহসনগ্ল রচনা ক রগনাছেন । 
সাধূরীতি এবং সংস্কত প্রভাব ষতদুর সদ্ভব বর্জন করাই প্যরাঁচাদের 
আঁভপ্রায় ছিল । তাই সাধৃভাষাও তাঁহার হাতে জাঁটলতা-মুস্ত এবং 
হইয়াছিল । তান তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে সাধ, ভাষাই প্রধানত 
কাঁরয়াছেন ন্তু সেই ভাবা বিদ্যাসাগর অক্ষরকুমার দস্তের ভাষা হইতে 

রণ ভিন্ন । ভাষাগত বিশুদ্ধ রক্ষা করিনা তাঁহার সাধৃভাঘাতেও সব 
শব্দ এবং ইঁডয়মের ব্যবহার কারয়াছেন । সমাসবদ্ঘ পদ পরহার ও 

ধক বাক্যের পাঁরবর্তে সধাক্ষপ্ত সরল বাকা গঠন এবং অর্থ সঞ্গ;ত রক্ষা 
খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগের ফলে সাহুরীতির গদ্য তাঁহার রচনায় 


২০ গগ্রী কোর্স বাংলা সহাঁয়কা 


মাশ্চগ স্বস্হন্দতা লাভ কাবা | ১শাতঠ ভা।ব শস্ক এবং ।সোন্দয 7া 
থাগথ ভাব সাধ | রি ১৮৮৮ 1৭ ₹* যাশ একনানর তাহা হইলেই যে অদশ 
াংপ গদেল বপ স 2 ১ পঙবপব প। বাচা? বাংল। ভাষাব লেখক্ষ্ 
শম্মুখে দ,ঠানেতব 131 আত) শ্র ৬১৬ ক। ।গবাহেন। 


«ন'৩ ভাস তাঁথ বচন।ল নে *ক্টা ৩ শাপ। পব ঘলেব দ লাপশএস্কাপ " 
১ইয ছল সেই আদ* আন,সবশ শ্র্যা শালাপ্রসন ।সংহ (১৮৩১--৯৯২ 
ঘাহার হুঠোম পাচার লশশা (১৮৬২) প্লখেন । ৮ তোম পরচাৰ নক শা 
ধপ্ড শ্ড ধচনাব স"+শন । ধন” এলঙ্জে ব ন্বানীব।প ক্গালকাতা নন 
পমূ।দ্ধব সাগ সাগ খান বাংলা দেশের বাঙল ম্গলেব মান হা সব। 
বসবাস কাপতে ণব কলে । এই নাগাঁকক সমাজে নানা শেণী নানন্ল এজ 
ফাটি ।বাশন্টত। লইধ। বিলীণও হইতে থাকে । এনাঁদনে যেমন বহু পা 
'ুণ। ন্যান্ঠব সমাবেশে ৮ শতাতাব জীবনের একাংশে সংস্র'তব নবব,প [নল 
ই্া উঠিতোছিল, গুন্য।দ ++. তেমনই আধ্যানকঙার না”ম ভন কবণ- চা 
ধগ্টাচাব এবং চাবান্র+ ।বকাব-াবক্কাত রাপ আকাবে দেখা "দমম্ছল 
'নীবংশ শতাব্দীব প্রহসন ও ব্য'গ বনাষ নাগণ্বক জখবনেব "বকা বতিই 
সধান বিষধবস্হব,পে ব্যবহূত হইযাছে | এই শ্রেণ্ব বচনাব মধো হত এ 
পাঠাচাব নকশা, আদ্বঙীয প্রথ। ভাষার 'দক হইতে প্যাবীচা্দৰ 
অন্গামী হইলেও কালীপ্রপন্না [সংহেব বচনা স্বকীয বৌশন্য 
উজ্জল । পগাবাচটাদ চলাত ভাষাব শব্দ-সম্পদ এবং বাগ ১৭ 
ব্যবহাব কাঁবলেও তাহা আলালেব ঘবেব দুলালেব ভাষায 'ক্রযাপদে এবং 
বাকোব গঠনে সাধবাতিব প্রভাব সবন্্ অস্বাধাব কাবতে পাবেন নই । 
হুঠোমেব গাষাব এইব্‌প 1নশুণ কোথাও নাই | কাঁ৭ তাব মানুষেব মুখেল 
বুশ এবং গ্রামান্ুলেব কথ্য ভাষাব এমন আঁবামশ্র প্রযোগ বাংলা সাহণ্ত। 
সাব কোন গ্রশ্থে দেখা যায নাই । তান কথ) ভাষা বিশেষ বিশেষ শব্দ 
উচচাবণেব ধবান-বপাঁট অক্ষম শ'খবাব জন্য বহুক্ষেত্রে বানানের সাধাণ নসম 
'উপেক্ষা ক।বধা ধ্যান অনুসাবে বানান িখিষাছেন। হুতোমেব ভাষা এনমম 
গেএষেব ভাষা । বাহাবা তাহা বিদ্রপেব পক্ষ্য তাহাদেব কশাঘাত কবিবাব 
না তান অশনীলতাব সীম মানেন নাই । বহ্কিমচন্দ্র বুচিহাঁনতাব 
শীশযোগে হতোমকে আভষুক কাঁবযাছিলেন। কিন্তু এই নক্শাগুলি 
বনার ম.লে সমাজেব বকাব 'িক্বাত দ.ব কাঁববাব যে মহৎ আঁভপ্রাষ ছল 
তাহা মনে বাখলে এইব,প আঁভিযোগ্েব কোন কাবণ থাকে না। 'হুতোম 
প'ণাচাব নকশা” বাংলাদেশেব বিশেষত কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসে 
এবখাঁন মূল্যবান দ'ললব্‌পে চিবাদন সমাদৃত হইবে । 


বাংলা সাহতোষ ইতিহাস ২১ 


৮। প্রম্ণ£ বত্কিমচন্দ্ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ সাহত্যের পবিচর দাও । 
অথবা, বাঁ্কমচন্দ্রের আবির্ভারেব পর্ব পর্যন্ত বাংলা লাঁহতো প্রবন্ধ 


শাখার অগ্রগতির একটি ধারাবাছিক বিববণ দাও । | ক বি ১৯৬৭ 
অথবা, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বাঁঙকমচন্দ্রের স্থান ক তাহা 
তাহাব' প্রবন্ধ রচনার উল্লেখ করিযা নির্ণঘ কব। [ উ. বঙ্গ বি. ১৯৬৯ | 


উত্তর £ “প্রবন্ধ” শব্দটি আধুনিক সা।হতি) ইংবেঞ্ঁ “১৪৯১ -ব মত ব্যাপঞ 
অর্থে ব্যবহৃত হইযা থাকে । কোন ন্নার্দস্ট 'বষযবস্তৎ অবলমব্নে, ভাবগত 
এক্য বা যুক্তিশৃঙ্খলা সমানবত পাব্বমত আাধ তনেব যে-কোন গদ্য বনাকে প্রবন্ধ 
নামে আভাহত কবা হয। সংস্রত অলঃংকাব শাস্দে “প্রবন্ধ শব্দটি রচনার 
গ্রেণীব পাঁবিবর্তে বচনাব একটি 'বশেষ গুণ বুঝাইতে ব্যবহাব কবা হইত। 
কোন কনাব প্রাতাট অংশেব অন্তগ ত পাবস্পাবক অনবয বা প্ররুণ্ট বম্ধনকেহ 
অলতকাব শাস্দে প্রব্ধ বলা হইত । বাংলা ভাষায কনা শ্রেণশীবশেষকে প্রবন্ধ 
নামে মাঁভীহত কবা স্ইলেও ইহাব ধাচ্ুগত অর্থ “প্ররুষ্ট বন্ধন" এই জাতাঁব 
ধচনাব প্রধানতম বৌঁশম্ট্য । বধয যাহাই ইউক ব্নাব প্রথম বাক্য হইতে শেষ 
বাকাাট পর্যন্ত য্ান্তব ব্ধন বা ভাবনাগত এক বন্ধন না থাকিলে তাহাকে 
প্রনধ নামে অভিহিত কবা যায না। যাান্তব পাবপর্য বা ভাবনা প্রবাহের 
স্ঘবপনম্পবা অনুফষী অন,চ্ছেদ বিন্যাস প্রল 'ধব1ণা গঠনের মল কৌশল । 

প্রব্ধ যেহেতু গদ্য ভাষাতেই লাঁখ৩ হা তাই গদ্যেৰ বিকাশে সহিত 
ন।হতোব এই শাখটিব বিকাশও শা'গা 'গভান সম্পন্ত । সাধাবণত পণ 
পান্তকাব প.স্টাপবণেব তাগদেই এই খেণাঁব ধচনাব উদ্ভব হইযা থাবে 
সননু-পান্ুকাব স্বণ্প পাবসবেব মধে। নানা পবনেব না পাববেশন কাঁবত হয 
৩'ই সংাক্ষপ অথচ স্বধপপতণ বচন।ণ উপশা শন্্বাগু।পকে নব কবাএ 
খয বাংপা গদ্যেব সন বাশ হই/৩৬৭ নানা 1 তায পত্র-পাতকা প্রকাশিত 
হইণ সাসতঙহে । বাউল গণোব প্রধান চেখ সেই কান না কান 
ণ্তকাপ নহত ম-্ত ছিপ্ণন ৭1১ সাব পন ও সান ঘক পানকা তশাদেব ভাওা 
চচাব প্রধান ক্ষ্র ছল ফলপপ্রধান৬ সানাখটি 0এটীগতালকে আশ্রয কাবযাহ 
বাংল। গদা এবং প্রবধ সাহতেস বকাশ  ঃযাহ্ছে 

বাংলা গদ্যেব প্রথম লেখকগোন্ঠ। ফে।৬ উহীলষঘম $লেজেব শক্ষকবন্দ । 
ই হ্াদেব ব্চনা গ্রন্থাকাবেই প্রকা।শত হইত । বো কোন এল্থে সংাক্ষপ এবং 
ধালব”২কতাহীন খ'৬ খ'ড বস্না স'কলন কবা -হত | এইসব প্রন্থেব খন্ড 
বন গরশতে বাংলা প্রবন্ধের মাদ বপ পাওধ। বায । বামবাম বসুৰ 
শুলাপিমালা' (১৮০২ ) এই ধবনের এক।ট 4 [নন..থ। পন্তাকাবে লিখিত 


২২ 'ডিগ্লী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


9০টি খন্ড রচনার মধ্যে অনেগনীল প্রবন্ধের আকার লাভ করিয়াঁছল । কেরা 
ইতিহাসমালা ( ১৮৯২) বা মৃত্যু্জয় বিদ্যাল'কাবের প্রবোধচাশ্দ্রকা'( ১৩৩ 
গ্্থ দুইটির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


কি-ত বথাথ-ভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যের সচনা হইধাঁছল উনাবংশ শতাব্দাীব 
প্রথম 'দকে 'বাভ্ন পত্র-পান্রকার ধর্ন সম্পীকর্ত বিতকের সত্রে 1 রক্ষণশীল 
হন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ, গ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও রামমোহনের মধ্ো ধর্ম 
শববয়ে যে বিচারীবতকে্র সূচনা হয সেই বিতর্কমৃূলক রচনাবলীতেই বাংল! 
প্রবন্ধের কায়া গঠিত হইয়া উঠে । এই সব রচনার উদ্দেশা 'ছিল প্রাতপক্ষকে 
শাক্রমণ এবং 'ববুদ্ধবাপরীদের মতামত খন্ডন । প্রাতপক্ষের বন্তব্য খ'ওন 
আপন মতামত প্রাতষ্ঠাব জন্য এই লেখকেরা তথ্য-প্রমাণ, বিচাব 
বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেন। বিশেষভাবে রামমোহনেব 
বচনায় সিদ্ধান্তের সপক্ষে পুরাণ-ইতিহাস এবং শাস্তগ্রন্থ হইতে প্রযোজনা 
তথ্য সমাবেশ এবং আহারত তথ্য ষাস্তব শ.ঙখলে সংবদ্ধ কারয়া না 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ষে প্রয়াস দেখা যায় তাহাতেই প্রবন্ধের আদর্শীন 
স্প্ট হইয়া উঠঠিয়াছে ! 
রামমোহনের পরবতরঁ ষূগের প্রধান লেখকেরা সকলেই তনব্ববোধিনশ পান্নিকাব 
৭০৬৮ প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে তববোধিনী পাকার ভূমিকা 
গুরত্বপূর্ণ £ মশার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রাঙ্গমাজের ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বে 
সব বন্তৃতা দিতেন পরে সেগুলি তত্ববোধিনী পন্তিকায় প্রকাশিত হইত । 
দেবেন্দ্রনাথেব এই রনাগ্ীল উৎরুষ্ট প্রবন্ধে নিদর্শন । তশতার ধর্মীবষষক 
রচনাষ তথ্য এবং যান প্রাচ্য গল না। গতাঁন 'নজেব গভীর আধ্যাআ্বক 
উপলব্ধির কথাই অরুত্রম, সুষমামশ্ডিত ভাষাষ প্রকাশ কারতেন। বামমোহনেৰ 
রচনার মধ্যে যেমন য'ঞ্ক-বিচারের একটা নৈর্বাস্তক ভাক্ আছে দেবেন্দ্রনাথেৰ 
রুনাধ তাতা নাই। তখহাব রুনায় তশহার ব্াস্তরুপেরই আনন্দ বেদনা 
কথা প্রকাশত হইয়াছে । প্রবন্ধের দুটি শ্রেণী দেখা যায় । এক শ্রেণীর 
প্রবন্ধের লেখকেব উদ্দেশ্য কোন নৃতন ন্ত্রানের কথা, নূতন তত্ব বা তথ্য পাঠককে 
জানানো । এই জাতীস প্রবন্ধ রচনায় বিষষটাই প্রধান। আর এক শ্রেণীর 
প্রবন্ধ আছে যেখানে বিষয়বস্তু যাহাই হউক লেখকের ব্যন্তত্বের প্রকাশটাই 
প্রধান হইয়া উঠে। লেখকের আনন্দ-বেদনা, তশহার মানসপ্রক্কাতির ধ্যান- 
ধারণার 'বিশিন্টতা এই সব রচনার মধ্যে লেখকের ব্যান্তত্বকে অবলম্বন কাঁবয়া 
এক্সনভাবে প্রকাশ পায় যে. এই সব প্রবন্ধ তত্ব ও তথ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যকে 
আঁতক্রম কারয়া সৃষ্টিশীল সাহিতোর পর্যায়ে উ্ীত হয় । এই ধরনের রুনাকে 
“বানতিগত প্রবন্ধ বা “কনা সাহতা' নামে আতাহত কারিয়া ইহার ম্বাশ্ময 


ৰাংলা সাহিতোর হাতহাস হও 


নির্দেশ করা হইয়া থাকে । দেবেন্দ্রনাথের লেখায় ব্ান্তগত প্রবন্ধের ধর্ম অনেক 
পারমাণে টুট হইয়াছিল বলা যায় । 


ভন্ববোধিনী পান্রকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলীও এই পান্নকাধে 
প্রথমে প্রবন্ধাকারে প্রকাঁশত হইয়া পরে গ্রন্থ সংকীলত হয । তাহার প্রবধা- 
বল্পীতে তন্বালোচনামূলক প্রবন্ধের পণরচ্ছষ রূপ লক্ষা করা যায়। আজও বাংলা 
ভাষায় বৈজ্ঞানক প্রবন্ধের নিতান্ত অভাব, কিন্তু অক্ষন্নকুমার তৰবোধনী 
পান্রকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ 'লিখিয়া বাংলা গদোর সানর্ধা তকর্ণতীতভাৰে 
প্রাতপন্ন কারয়াছিলেন। উনাবংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার . প্রভাৰে 
বাংলাদেশের চিত্ত ৰখন চিরাভন্ত জড়তা হইতে জাগ্রত ভ্ইয়া উঠতোছল--সেই 
জাগরণের দিনে শাক্ষত পারণত বৃষ্ধর বষ্তীকছ শিক্ষালব্খ চিন্তাজাত ধনরস্ব 
সমস্ভই গদ্যভাষায় প্রবন্ধের আকারে সাহিত্যের ভাশ্ডারে সাত হইয়া 
উঠিয়াছে । এই সঙ্কে বিদ্যাসাগর মহাশক্নের সামাঁজক আন্দোলন সম্পকি্ভ 
রচনা শবধবা-ীবিবাহ প্রচালত হওষা উচিত কনা এতাদ্বিবন্্ক প্রস্তাব” এবং “বহ 
ববাহ ঝ্লীহত হওয়া উীচত কিনা এতাদ্বষল্পনক বিচার, নামক চারটি প্রবন্ধের 
কথাও িশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিদ্যাসাগরের “সংস্কত ভাষা ও সংস্কত 
সাহতাগাস্্ ?ববয়ক প্রস্তাব" ভারতীয় ভার্ষায় 'লাখত সংস্কত ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস । বাচ্কম-পবধূগের সারয়স প্রবন্ধের মধো এই 
রনাটি বশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
এই যুগের অনাতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক ভংদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮%৯৪)। 
ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রততি বিষন্ন অবলম্বনে ভ্‌দেৰ 
মুখোপাধ্যায় বাতশ্ সমরে অজন্্ প্রবন্ধ রচনা কাঁরয়াছেন । উনাবংশ শতাব্দীর 
মনীষীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বকীয়তায় উদ্জব্ল এক অননাসাধারণ 
ব্ত্তিত্ব সম্পন্র মানুষ ছিলেন । তান আধানক শিক্ষায় শীক্ষত হইকাও 
ভারতী এীতিহোর প্রীত শ্রদ্ধা হারান নাই । রক্ষণশীল সমাজের পাণ্ডতদের 
মতো অন্ধ সংস্কারের বশে তিনি হিন্দু আদর্শের গৌরব করেন নাই; প্রখর 
রর আলোকে 'হন্দু সমাজের বীত-নীতি, ধ্যান-ধারণা 'বিুলবশ কারা 
্রে্স্ব স্পষ্টভাবে প্রীতপন্ন কারপ্লাছেন। এই য্যাস্তীনম্গাতেই তাহার 
সপ উপ পাওয়া বার । ভ্‌দেবের ভাষাও ছিল একান্তভ্তাৰে 
য্ান্তীনষ্ঠ মনের ঘাহন। জ্ঞানের কথা প্রাঙ্জলভাবে প্রকাশ করাই 'বিচার- 
1বতকর্মৃূলক রুনার ভাবার আদর্শ এবং এদিক হইতে বিঢার কাঁরলে ভ্‌দেৰের 
ভাবা অসাধারণ শান্তসম্পর মনে হয় ॥ তাঁহার রচনাবসীর মধ্যে পাঁরবারিক 
প্রবন্থ €( ১৮৮২), সামাজিক প্রবন্থ (১৮৯২), 'বাবধ প্রবন্ধ ( দুইখস্ক, 
৯৮৯৫ এবং ১৯০৫ ) গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রক্ষগ্যালর জনই 'তাঁন বাংলা সাহজ্ে 
স্থায়ী আসন আঁধিকার করিয্না আছেন । 


২৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়কা 


বাংলা প্রবন্ধ পারপূর্ণতা লাভ করে বাঁজ্কমচন্দ্রের রচনায় । “যে প্রবন্ধ 
এতাঁদন নাতস্‌ক্ষ্র চিন্তা মননের বাহন ছিল, যাহার পারাঁধ জ্ঞান-ীবজ্ঞান 
প্রচারের তথ্য ও তত্বের গুরূভারবিস্ট, মম্থরগ্াত সারসঙ্কলনে সীমাবদ্ধ ছিল, 
তাহা অকষ্গাং প্রাতভার স্পর্শে প্রাণের বিচিত্র ছন্দায়িত স্পন্দনে আন্দোলিত" 
জীবন তরক্ষের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বাসত হইয়া উঠিল । ইহার স্থুর 
প্রয়োজনাত্বক উদ্চারণ-*লথতার মধ্যে শ্লেষ-ব্যঙ্ক-তির্যক ভাষণের তীক্ষত, 
পারহাস-রাঁসকতার চমক, আবেগের ভাবমু্ধতা, গ্রীতিকাবতার সুরের উচ্ছরস, 
জীবন পর্যালোচনার অন্তরঙ্গ অণ্তমখতা, ক্ষোভ-অনুযোগ-আশানৈরা 
সম্মিলত এঁকতান- মানবকণ্ঠের সমস্ত সুরগ্রাম, অনুভূতির সর্বসপ্টারী ভাব 
সমান্ট আপনাদের বাক-ছন্দাট খুশজয়া পাইয়াছে ।...বাঁক্ষয়ের হাতে প্রবন্ধের 
এক নবজন্ম পাঁরগ্রহ ঘাঁটল । জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাবপ্রধান রসরচনার ব্‌প 
গ্রহণ করিল।” (শ্ত্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় )। বাঁত্কম নূতন শব্দসম্ভার সাদ 
করেন নাই। তাহার পদাবন্যাস রাঁতও অনেকক্ষেত্রে পূর্ববতাঁ লেখকণেণ। 
অনুৰর্তা। কিন্তু তাঁহার গদ্য ভাষার ছত্রে ছত্রে কি এক বৈদ্যুতিক প্রবাঃ 
সপ্পারত হইয়া আছে-হে শী্তর পরশে প্রতিটি শব্দ, প্রাতাটি পদ সজীব এবং 
প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধের গঠনের দক হইতে অনুচ্ছেদ নাস 
অনুযায়ী 'বাভন্ন পাঁরমাপের অনুচ্ছেদ পর পর সাজাইয়া প্রবন্ধের কাষ। 
গঠিনগত সৌন্দর্য সুসম্পন্ন কারবার সজ্ঞান-প্রয়াস বাঁতকমচন্দ্রেই দেখা যায় । 


সামায়ক পাঁত্রকার আগ্রয়েই বাংলা প্রবন্ধের জন্ম ও পারপুষ্টি সাধও 
য্নাছে । বাঁৎকমচন্দ্রেরও” প্রবন্ধ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল “বঙ্গদর্শন, 
পান্নকা। বঙ্গদর্শনের পৃ্ঠাপুরণের জন্য তাঁহাকে একই সঙ্গে 'বভিল্ন বিষষে 
এবং 'বাঁচত্র রসের প্রবন্ধ পুল পাঁরমাণে রচনা করিতে হইত। বঙ্গদর্শন 
এবং পববতাঁ কালে 'প্রচান' পান্রকাধ প্রকাশিত প্রব্ধসমহ পরে নি 
দপ্তব' (১৮৭৪), শীলক্ান বসা (১৮৭৫ 1. " বাবধ প্রবন্ধ (দই খণ্ড 
'মহাচরাম গুড়েব তীবনচাঁরত' (১৮৮৭ ), 'সামা (১৮৭৯), 'রুষণচাবন, 
(১৮৬৬ ), ধম (১৮৮৬ ) প্রভাত গ্রন্থে সম্কালিত হয় । এই প্রবন্ধগ্‌(৮ 
তাস্যরসাখ্ক রচনা, 'বজগান-ইতিহাস- -সমাজত 1, সাহি তা-সমালোচনা এপ 
দ্শল ও ধমতিত-এই চাট খেণাতে 'বনাস্ক ” র। যাইতে পারে । বাঁঙকমচ্রেন 
হাস্যরসাস্নক তিনাঁট গ্রন্থ 'লোকরহস্য', “মঁচবাম গুড়ের জীবনচরত' এবং, 
কিমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে কমলাকান্তের দপ্তর শ্রেষ্ট রচনা । বৃত্কিমচন্ড, 
নিজে কমলাকান্তের দপ্তর-কে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কণীর্ত মনে করিতেন' 
অব্হফেন-আসম্ত অর্ধ-উন্মাদ কমলাকান্ত চারন্রটির জবানীতে তান ববাচত 
কৌতুকবহ ভাঙতে জীবন ও জগৎ সম্পাঁকত নানা প্রশ্ন উত্থাপন ক রয়াছেন। 
ভীন প্রজ্ঞার আলোকে. গ্‌্ঢ অনুভূতির বলে ষে জীবন-দর্শন নজের অন্তরের 


বাংলা সাহত্যেব ইতিহাস ২৫ 


মধ্যে গাঁভযাছ্েন তাহার পূর্ণ প্রাতফলন ঘাঁটযাছে এই গ্রন্থের ববাগুলতে | 
দপ্তবেব প্রাতীট চরণে বাঁঙ্কমচন্দ্রেব বান্তত্বের স্পর্শ লাভ কবা যায । বাস্তত্ব- 
প্রধান প্রবন্ধে একটি শ্রেষ্ট 'নদশন হিসাবে 'কমলাকান্তেব দ*তব' বাংলা 
সাহত্যেব অদ্বিতীষ গ্রথ । 

শবাঁবধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে সংগৃহীত প্রব'ধগূলিতে ইতহাস, সমাজত৭, 
অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভাত নানববুদ্ধব আধগমা সকল বিষযে বাঁজ্কমশ*ননীষার 
অবাধ অধিকাবেব প্রমাণ আছে । এই সব প্রবন্ধে শুধু পুরগামী পশ্ডিতদের 
আবজ্রত 'বদ্যাব চার্বত-চর্ণ নহে, প্রাতিটি বিষ বাঁৎ্কমচন্দ্র পর্যালোচনা 
কারয়াছেন স্বকীয দৃষ্টকোণ হইতে । তাহার দণম্টভাঞ্গব মৌনিকতাব জন্যই 
আহৃত তথ্যেব ভিত্তিতে প্রবন্ধের বস্তব্যেও একটা নূতন তাৎপর্য আরো।পত 

। 

বাঁঙকমচন্দ্রুই বথার্থভাবে বাংলা ' সমালোচনা সাহিত্যে সূত্রপাত ন'রিষা- 
ছিলেন । সাহত্যসম্রাট বৃপে বাংলা সাহিত্যের গাঁতপ্ররৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং 
পাঠকদেব বুচিবোধেব সংস্কাব সাধনের জনা সমালোচনাব কাজে তাঁহাকে ব্রতী 
হইতে হইযাছিল। তাঁহাব সমালোচ্ঠনাম্‌লক প্রবন্ধাবলীতে প্রাচীন ভারতীয় 
সাভিত্য এবং বিদেশী সাঁহত্যে ধিবাযত গ্রন্থগুলিব পর্যালোচনা দ্বাবা 
একপ্ট উচ্চ মানেব সাহতা আদর্শ স্থাপন খাঁবতে চেষ্টা কাঁবযাছেন। আধুনিক 
লেখকদের মধ্যে ঈম্বন গুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যাকীচাদ মিত্র, সপ্পীবচন্দ্র প্রভৃতি 
প্রধান পেখকদেব ঝচনাব শ-ল্য চান প্রসঙ্গে ভান যাহা বাঁলষা গিযাছেন সাজ 
পর্য্ত ঠাতাই চূড়ান্ত বু গ্রহণ কব" যায । 

গৌঁবণেন শেষাঁদকে নাগ নচস্দ্র গনধ্যত্বেণ পর্ণ বিকাশের জন্য এন লবণ- 
যোগ্য ১ দশের নজন্ধানে ধর্ম ও * ন বিষে গভীব আনশীলনে বাপূত 
হইন্ছ্রলেন । ক্রফর্তবন্র' “বং চি ত* শ"থ দুইটিতে তাহার পানণত 2'তাব 
পালন পর শাশাশা | শ্ভীদশাস্ত্র লগ পশিণ্ণব পুনাবচান কাব তান 
"৭ কা শন পে শ্ষিচাবত ন তাল গঠন “বনাছলেন । 

। প্রন নালা ৮ সাহ”১ ক শবিপ ্টি সাধনে বাংলা সাশাক 
পাঁনলার দণ 7” দখল পথ £ স শান পদের বলবিণ ।দেণ। থা 
শয।/ নথ আর এত পিনিল উতলা । 

ণ লা" লা সাাম» পনের আাংন্ভক “ব পভাব অন্বন্ধে আহলাচন। 
কব । ওব্দবোধিনা পজিশন অপাবভারকাল পয “ত এই আলোচন। নস্হ।নজ্ধ 
করিতে হইবে । | নন বি এ পার্ট ওশান, ১১৬৩ | 

অথবা, প্রাগৃৰঙ্গদর্শন বাংলা সামাঘ+ পন্িকার ইতিহাস পংক্ষেপে নিবি 
কর | ব. বি. বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬ | 


২৬ তিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


উত্তর £ বাংলা গদ্য স্াহভোর 'বকাশের হীদ্ধহাস সামারিক পঘ্েব 
ঠাহাসের লাহিত অকাশিতাবো হত বন্তৃত সামায়ক পন্নকে আশ্রয় কাঁবষাই 
গদ্য ভাষা 'ববার্তত ও পাঁরণত হইয়াছে । সামধিক পন্র প্রকাশের মূলে থাকে 
বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্যোগ, 'পান্রকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের জনা এচাট 
লেখকগ্োচ্ঠী গাঁড়য়া তুলতে হয। সাহগ্যের ইতিহাসে দেখা যায এক একাট 
পান্তকাকে কেন্দ্র করিয়া ষে লেখকগোম্ঠী গাঁড়য়া উঠিয়াছে সেই লেখকেরাই 
সাহত্যের প্রগাত-ধারাকে পর্ব হইতে পর্বান্তবে অগ্রপর কারয়া "দিয়াছেন । 
বাংলা সাঁহত্যের ক্রমপারণাতির এক একটি স্তরকে তাই বিশেষ পাত্রক্কাব নাতে 
চাহ করা যায়। আধ্যানক সংস্ক্ঘর অনাতম প্রধান অঙ্গা সাম'ষিক পান্রকা । 

মাল্লাষন্ত প্রতিষ্ঠার প্রতাক্ষ ফল হিসাবেই বাংলাদেশে সামায়ক পান্রকার জন্ম 
হয়। কোন দেশেই সামায়ক পন্র সাহিত্যের পর্ধাষে স্থান পাষ না। কত 
ভাষার বিকাশে সাময়িক পত্রের দান অনস্বীকার্য । বাংলা গদ্যেব বিকাশেও 
সাময়িক পত্রের অবদান অমূলা । বাংলা গদ্য চর্চার আদিষুগের শেষ পর্যায়ে 
সাময়িক পন্নগ্লির আঁবর্ভাব। এই সব পান্নকাষ সংবাদ পাঁরবেশনে কটচপল 
ভাষার আশ্রয় নেওয়ার ফলে বাংলা গদারীঁতি অনেকখানি পাঁরমাণে সূম্ঠ্‌ সরল 
হইযা উঠে । বাংলা দেশে ইংরেজী সাময়িক পান্রকা অস্টাদশ শতাব্দীর শেষেই 
প্রকাশিত । হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেট ১৮৮০ শ্বীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাংলা সামায়ক পান্রকার জন্য আবও কিছুকাল অপেক্ষা 
কাঁরতে হইয়াছে । কাবণ মাদ্রণ শিল্পের সহায়তা এবং গদ্য ভাষার গাধাম ভিন্ন 
সামায়ক পান্রকা প্রকাশ করা যায় না। ১৮০০ শ্রীন্টাব্দে শ্রীরামপুর 'মশন 


তোলে । এই শ্রীরামপুর মিশন হইতে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্গাদনায় প্রথম 
বাংলা সামায়ক পান্রকা প্রকাশিত হন ১৮১৮ প্রান্টাব্দের এপ্রল মাসে । 
পান্কাটর নাম ছল শদগন্র্শন” | দিগদর্শন মাসিক পাত্রকা ছিল । এই 
বংসরেই মে মাসে গ্রীরামপূর হইতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় বিখ্যাত 
সাপ্ভাতিক পাকা “সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয । সম্পাদনা কার্ষে মার্শম্যানকে 
সাহাধা কাঁরতেন জয়গোপাল ভর্কলহকার, তারণীচরণ শিরোমাণ প্রভৃি 
সং্কুতজ্ পা্ডত । সংবাদ রনায় যে এই পাঁস্ডতদের সাহাবা নেওয়া 

তাহা সমাচার দর্পণের কোন কোন রচনার ভাষায় উংকট পশ্ডিতী রীতি হইতে 
বোবা যায় । লমাচার দর্পণের যে সব লেখায় পাঁশ্ডতদের হাত ছিল সেগুলি 
ক্রম, 'কপ্তৃ সহজ গদ্যে নানা প্রকার টিত্বাকর্যক বিষয়ে নিবন্ধ রচনার গস্টাম্তও 
এই পণ্িকায় পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণের আর একটি বড় আকর্ষণ 
পাঠকদের চিত্তিপন্ন । এই সব চিঠিতে সখনকার সমাজের নানা সমস্যা বিষয়ে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৭ 


সলাবান তথ্য পাওয়া যায় ৷ প্রায় ৩৫ বৎসর কাল সমাচার দর্পণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামাঁজক অবস্থার দলিলবুণে 
পান্রুকা্টি মহা মূলাধান। 


সমাচার দর্পণ পাতকাষ মাঝে মাঝে 'হিন্দধর্মের উপর আক্রমণ চালাল 
হইত ৷ এই সব সগালোচনার উত্তর দিবার জন্য বামমোহন বাসেন উৎসাহে 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায ১৮৫১ সালেব ডিসেম্বর মাসে “সম্বাদ তৌমুদশ' নাসে 
একটি সাস্তাহিক পাল্রিকা প্রকাশ কবেন। রামমোহনের সাহত ভবানীচরণের 
মত'বরোধ হওয়ান তানি সম্বাদ কৌমূ্পর সাহত সংক্রব তাগ কারযা ১৮২২ 
সালের মার্চ মাসে “সমাচার চাঁ্দ্কা” নামে আব এব সাপ্তাহিক পাতকা প্রকাশ 
কবেন। ১৮২১ সালেই প্রকাশিত সামমোহনের ব্রাঙ্গণ সেবাঁষ পান্রুকাটর 
কথাও এই প্রসঙ্গে উজ্লেখযোগ্য । এই পহকাশন্লাত ধর্ম এবং সমাজসংস্কার 
বিষয়ে বিতকর্মৃলক রচনা প্রকাশিত হইত । পারস্পারিক আক্রমপ-প্রাত- 
আক্রমণের মধো যে সব চিন্তাপ্রবাহ বণ্চিট্েে্ছল তাহানই পকাশ ঘটিত । রক্ষণ- 
শীল হিন্দসমাজের মুখপন সংবাদ তিঙ্ষির নাশক-ও (১৮২৩) ধর্মাদর্শঘটিত 
সপন পু এই সমঘের সাময়িক, 
ভাষাৰ উপরে বামমোহনের এক ভবানীচরণের প্রভাব আড়ম্বরপর্ণ" 
পশ্ডিভতণ রীতিব গদ্য লেখকদেব উৎকট গদ্যের পাঁরবর্তে প্রাসল ও অর্থবহ গণ। 
রচনার ধারাটিকে শন্তশালী কাঁরয়া তোলে । 
কমে বাঙালী সমাজেব মধ্যে আধ্বীনক 'শক্ষাব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও 
ক্ষেত্রে তন আদর্শের অনুসন্ধান এবং 'বাভিনন মতবাদেব 
সংবর্ষ তাঁর হইতে থাকে । বাঙালী চিত্তেন জড়ত্ব দূর হইতে থাকে । যে নুভন 
উৎসাহ-উদ্দীপনা সেই সময়ে সমাজে সণ্তারত হইতোঁছিল তাহারই প্রকাশ 
ঘটে 'বাভন্ন বিষয়ের শবাচন্র পত্-পািকা প্রকাশের আযোজনের মধ্যে । ১৮৩০ 
হইছে ১৮৪০ এই দশ বৎসরের মধ্যে ৩০টিরও বেশী সামায়ক পন্ন প্রকাশিত 
তইয়াছিল । এই পত্রের মধ্যে সর্বাঁধক গুরত্বপূর্ণ পান্নিকা ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তেৰ 
সংবাদ প্রদ্ধাকর (১৮৩১ )। ঈশ্বব গগ্তের সম্পাদনা গুণে সংবাদ প্রভাকর 
জল্প সময়ের মধ্যে বাপক জনসমাদর লাভ করে এবং ইহার মাসিক, 
ও দ্বিসাপ্তাহ্ক সংস্করণ বাঁহর হয়। অবশেষে ১৮৩৯ সালে সংবাদ 
প্রভাকরের দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় ॥ বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথয় দৈনিক 
পান্তুকা। তখনকার পান্রকাগলির মধ্যে সংবাদ প্রভাকর ছিল সবচেষে জনাপ্রয় । 


বাধামে শাক্ষিত সমাজের সম্মৃথে তুলিয়া ধরা হইত। ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত 
পারপ্রষে প্রাচীন কবিদের বিল্মতপ্রার় রচনা এবং তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া 


২৮ ডগ্রী কোর্স বাংলা সহাষিকা 


ধাবাবাহিকভাবে এই পান্রকায প্রকাশ কাবযাছিলেন ৷ ঈশ্বব গৃপ্ত প্রাচীন 
সা'হত্যেব লুপ্ত ইতিহাস যেমন প.নবূদ্ধাব কাবযাছেন তেমনি তবণ লেখকদেব 
প্রতভা 'বকাশে সহাধতা কর্বযা বাংলা সাহৃতোব ভাবষ্যৎ সমপ্ধিব পথ সগম 
কর্বযাছেন তাহাব সমযষে তাঁনই ছিলেন সাঁহতাগুবু এবং বাঁজ্মচন্দ্র 
দীন্নবন্ধ? বনন্র € ভতি নবধুগেব শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাঁহাব 'শিষ্যতৰ স্বীকাব কাঁবষা 
সাহত্যিক গজবন শুবু কবযাছলেন । সংবাদ প্রভাকবেব বচনাষ যে ভামা 
বাবহৃত হইত তহাব একটা স্বতন্ত্র বুপ ছিল । অন:প্রাস এবং অলঙ্কাবে 
মাতাহীন ব্যবহান এই ভামাব প্রধান বৈশিষ্ট্য । ঈশ্বব গুপ্ত অলঙ্কত গদ্যের 
যে নপ নির্মাণ কবিষাছিলেন সমসামাঁঘক অন্যান্য পান্রকাব ভাষাব তুলনাষ 
তাহা অনেক পবিমাণ রাত্রম এবং কোথাও কোথাও হাস্যকব মনে হয । তবুও 
কাঁবগান, আখডাই গানেব আবভাওযাষ লালিত জনসমাজেব পক্ষে এই ভাষাই 
বব মনে হইত । অবশ্য কবিজীবনী বা এই ধবনেব গুব্ত্বপূর্ণ বনাষ 
ঘে ভাম্বা লবশৃত *ইযাছে তাহা মনাবশ্ক অলতকাব ভাব্মন্ত আতি সহজ 
স্লাভাবক গদ্য । 


১৮৩১ থীঘ্টাদেব ১৮ই জুন ইযং বেগগলেব মুখপন্র ইংরেজী সাপ্তাতিক 
জ্ঞানান্বেণ সপাদনা স্মাবিনা প্রকাশ কবেন দাঁক্ষণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায 
তৎকালান বাংল।দেশেব উদাবনোৌতক দ'ঘ্টভঙ্গীব প্রকাশ হয এই পান্রকাষ । 
এই প'নক। ১৮৩ খাঁম্টান্দে ঈবভাঁষক পান্রকাষ বূপান্তাঁবত হইযা বাংলা ও 
ইংবেংশী উভয হা তই একে প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৪২ গ্রাস্টাব্দে 
ইন্* লেঙশনা” ন মন” পনর প্বশ্গন স্পেন্টেটব দ্নৈভাষক পান্নকা ব্‌পে আত্মপ্রকাশ 
করে। 

শাশং* শতাবণীন প্রথমাধে' বাংশা গদোব পাঁবপৃষ্ট সাধনের দিক হইতে 
তত্তববোধিনী শান্রকা। ভ মিকাই সবচেষে গুবৃত্বপূর্ণ । লাক্গধর্ম প্রচাবেব জন্য 
(দণ্ল দনাথ সল্প ত*শাধিন* সভা প্রাতি্ণ ক্বষাছালন । এই সভান মখপন 
বস্প ১৪৯৩ লদ "1 গল্চ মাসে তঙ্বোধনা পাঁনকা প্রকাশিত হয । অক্ষষ- 
কমা" দন্তবে দেলে নথ এই শালন্টাৰ সম্পাদক নিধ্ন্ত কুবন এবং ঈশ্বকচন্দ্ু 
1” "গর নু শুলাল শ্, ক।নাবাধণ বস্‌, আনন্নল্দ বেদান্তবাগীশ, 
ন এসাদ না প্র১1৩ নপ্সাদেস বইযা পীন্বকায প্রশ্থাশন্যাগা প্রব ধাছ 
'ল্বাচনেব জনা একা স্পপান স্টমট গঠন কলা হয। েপাৰ কামাটব 
অ'ধকাংশ সদলাব দ্বারা এনমোঁদত না হইলে কোন ব্চনা পাঁকাষ প্রকাশ ক্কবা, 
হইত না। দেবেদ্রনাথেব ব্যান্তত্বেব আকর্ষণে সমাজেব শ্রেষ্ঠ পৃব্ষেবা এই 
পাঁনকান সাঁভত ধান্ত হইযাছেন এবং অক্ষকৃমাব দনেব মতো প্রাতভাবান 
একানচিন সমপাদ্” পান্রকাঁট পাঁবচালনাব দাষিত্ব গ্রহণ কবায তন্ব বোধন? 
সহজেই একটি শ্রেচ্ছ লামাধক পান্রকাষ পাঁবণত হয । 


বাংলা সাহত্যেব ইস্তহাস ২৮ 


এন্বোধন।ল প্রবন্ধগ, লঙতে যয বপ তথ) ৮ হলতত বা 2৩০৭৯ 
| * বাম /নালহত এঙ্গাশ ণাহও তখনক হপ্র নন 
সা, *পন্বকার তাহাব স ৩ ৩খনবগ কনাপ বা বা শর 
পং. পানা তন ভবতব 2 গা ৬ ক পণুবাণ ১:৩ 

নাকেহী ৮ ১ সন শশার শন দা ছেল সাততা ৮ 
। তন্ন পবাতত ণবং সমসাম ধট সাতে 37 ২৯ তি সমসা 
[4 যেলল বচনা পওস্থ ইত ত। তে গা ভাষা শশা শিষযেষ ল্ত 
%*. পৃ খা দিল হ৩গনহই ভ ধুম মান” স পানধাবণ * 
"” সম ধংসব বানখএপ বাংলা গাদ।ক শাঁঞও প্রমাণও হল 

ল্বা।ধনী সামাধক পানকাধ শত পর্শ স্থপন ৮ 7 ই আনল নত 

ছল বা্দদণল মিন্রে। বাবধাথ সংগ্রহ প নক | ভারন্নান্প্ৰ 
শশা +ামাঁট বা বঙ্গভা নিঝ।পক সনে ব আনংছ ও ১০৫১ খীণ্ট পক 
ই শন্ত্রকা প্র্গাশত 7) আুন পগ্রানেহ শ ন। প্রপশ্গ সবাব্ণব উপবোগা 
১) পাঁববেশন কনা এই পন্রক্ব উদ্জশ্যবপে বজ্ঞাপত হইযাঙশ। 
1 এনাথেব ভাষাব ব'বধাথ সংএরঠ ছল “ধন সাধান,ণব “দব্য আবামে পণ্ডবাব 
«ও একখান ম্নাঝাব কাগঞ । বা্জ্ুলাল মন এই পান্রকাষ পাস্তন্শ 
স* লোচনা যে বভাগ্ ট প্রব5৭ ক ক।ছিলেন শংপা পন্তরকায ওভা নতন 
«বং বৌশল্ট্যপ,ণ সংযোজন । 

বাংলা গদ্যের 'বব৩প্নব গীতহাসে প্যাবীচাদ মত এলং লধানাথ সাপ।সল 
বগম সম্পাদনা প্রবকাশঙ “মাসক পন্র+ (১১%৭9) শ নশান্টন “শেষ স্থান না| 
প্যাবাচদ মিন্র কথ্যভা”* স তে বখাষেগ্য ম্যাদাব আসনে ল্লতণত 
কাবা গদোব ক্ষেত্রে ব্লবনাধন কাঁবযাপ্ছলেন । এই পণুকাই গ্ছল পাব। 
সঁদেব সাঁহত 55ব প্রধান ক্ষেত্র তাহাব মালাশের ঘবেব দ'লাল মাসিক পন্ন্ই 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাণ্শত হইযাছিল । 


বঙ্গদর্শনেব পর্ববিতা অন্যান) সামধিক পানবাগালব মধ্যে লিশের 
গুবৃত্বপূণ কালীপ্রসন সিংহের শীবদেযাৎসাহিনী পাত্রকা” (১৮৫৬), এবং 
'বারকানাথ বদ্যাভএণ সম্পাদত সোমপ্রকাশ। (১৮৫৮) সোমপ্রকাশ, 
পা্রকাঁটব পাঁবকজ্পনা ধাধা ছলেন বিদ্যাসাগব গহাশম । তান নানাএাবে 
এই পান্রকা সম্পাদনা লাবকানাথকে সাহায। কারতেন বাজনশীত বি থে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সোমপ্রকাশেই প্রথম আবন্ভ হয। 

বাঁঞ্কমচন্দব সম্পাদনাষ “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয ১৮৭২ ধাচ্টাব্দ্ 
এীপ্রল মাসে । বঙ্গদর্শনেব প্র সম্নাষ বাঁৎকমচন্দ্র এই পান্রিকা প্রকাশেব উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো লাখযাঁছিলেন, “এই প্র আমরা কৃতাঁবদ্য সম্প্রদাষেব হস্তে, আবও 


৩০0 ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাকিকা 


এই কামনায় সমপ্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাঁদগের বার্তাবহ স্বরূপ 
বাবহার করুন । বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাহাদগের বিদ্যা, কঙ্পনা, লীপ- 
কৌশল এবং চিত্োৎকর্ষের পাঁরচয় দিক । ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক । 
'..“যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সাহত আপামর সাধারণের সহ্‌দয়তা সন্বার্ধত হয়, 
আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন কাঁরব 1” পান্রকাটকে 'বাচ্ষমচন্দ্র সমগ্র 
বাঙালী জাতির সর্বাত্মক আত্মোল্লাতর মাধামরূপে গাঁড়য়া তুলিতে চীহয়া- 
ছিলেন । বঙ্গদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাংংত্যের ইীতিহাস একাঁট নূতন 
যুগের প্রস্তুতির ইতিহাস । বঙ্গদর্শনই সেই প্রস্তুতির পূর্ণ পাবণাম । 
বাদ্কমপ্র“তভার যাহা-কিছু কাঁতি তাহা এই পান্রকাটিকে আপ্রয়্ কাঁরযাই 
দেশের সম্মুখে প্রকাঁশত হইয়়াছল। দুর্গেশনশ্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও 
ম.ণালন্ণ ভিন্ন বাঁধ্কমচন্দ্রের আধকাংশ রচনা এই পান্রকাতে প্রথম প্রকাশিত 
হইয়াছিল । নববুগের নূতন বাণণর পণ্য বঙ্গদর্শনই বাঙালীচিত্তের দয়াৰে 
'বহন কারয়া আনিরাছল, বাংলা ভাষার নিহিত প্রাণশান্ত বঙ্গদ্শনই পারপৃণ- 
বসে দাগুত করয়। তোলে । বঙ্গাদর্শনের সময় হইতেই প্রাণাবেগে পাঁরপ,ণ' 
ভাষা শ,৩ন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পঞ্চ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণতা লাভ 
কাঁলযাছে ॥ বাঁঞ্কমচন্দ্র ভিন্ন বঙ্গদর্শনের লেখকগোম্ঠীতে ছিলেন চন্দ্রনাথ 
বসু, সঙ্গ ঝচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চণ্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 
িজেন্দরনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্বী প্রভূত । চাববংসর বাত্কমচন্দ্রের সম্পাদনায 
প্রকাশিত হইবার পর পানকাঁটব প্রকাশ 'কছাঁদন বন্ধ থাকে। দ্বিতাঁদ 
পর্যয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনা আবার বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় । পরবত? 
কালে শ্্রীশচ'দ্রু মজ্‌মদার কছাাদন এই পান্রকাৰ সম্পাদনা কারযাছেন ! চতর্থ 
পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক 1ছলেন রবান্দ্রনাথ । 


১০। প্রম্ন£ বাঁগছকমচন্দ্রের সমসামম্নিক প্রাবম্থধিকদের মধ্যে কয়েকজন 
প্রধান লেখকের পাঁরচয় দাও । 


উত্তরঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পাত্রকা প্রকাশের প্‌বেহি বাঁঞ্কছচন্দ্ 
দুর্গেশনান্দনী, কপালকুণ্ডলা এবং ম.ণালিনী-_এই তিনাট উপন্যাসের লেখক- 
রূপে সাঁহতাক্ষেত্র প্রতদ্টা অর্জন কারয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন পাত্রকা 
প্রকাশেব সময হইতে তাঁহার ব্যস্তস্থের প্রভাবে বাংলা সাহিতো একটি নূতন 
যুগের সনা হয় এবং নিজ যোগাতায় তান সাহত্যজগতে নেতৃপদটি অধিকাব 
কারয়া ভাষা ও সাহিত্যের সবত্বক উন্নত ত্বরাম্বত করেন ; একদিকে ছি'ন 
যেমন কঠোর সমালোচনা দ্বারা অক্ষম লেখকদের নিবৃত্ত কারা সাহিত্য ক্ষেত্রেব ' 
শৃচিতা এবং উচ্চ আদর্শ অক্ষ রাখতে চেষ্টা কারতেন, অন্যাদকে 
শাক্ষত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যথার্থ শাস্তমান লেখক আবিক্কার 


বাংলা সাঁহাজের হীতিহাস ৩১ 


তাহাদের প্রতিভা বিকাশে সর্বান্তঃকরণে কহায়জ করিতেন । তাহারই প্রষত্ে 
গঠিত একট শান্তশালী লেখকগোম্টী সাহিতোর 'বাভন্ন শাখার সম.দ্ধিসাধন 
কিয়া বাংলা স্মাহতাকে পুর্পণঙ্গ করিয়া তুলিক্লাছেন। তখনকার লেখকদের 
মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষভাবে বাত্কনচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন নাই তাহাদের পক্ষেও 
বাঁ্ষমচন্দের প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব ছিননা। বাঙ্কমচন্দ্র প্রভাবিত 
ধূগের লেখকদের মধো রাজকুফ মংখোপাধ্যা,। অফরচন্দ্র সরকার, সঞ্জীবচন্দ্ 


চট্রোপাধ্যাপ, চন্দ্রনাথ বস, ঠাকুরদাস ম.খোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্দীর 
নাম 1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 


রাদরুক ম.খোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৮৮৬) বাঁৎকমচন্ট্রের বাশস্ট বন্ধু ছিজেন। 
কাব হিসাবেই তান সাহতাঞজীনন শব, করেন কিন্তু চিম্ত।শীল প্রবণ্ধ-লেখক 
হিসাবেও তখনক্কার দনে তহার খ্যাত হল 1 বাঙ্গরুক মখোপাধ্যাষের প্রথম 
্স্থ প্রথম শিক্ষা বাঙ্গানার হীওচাস' একখানি ছাত্রপাঠা বই । এই বইটি 
সম্পকে" বা*কমচন্দ্র মন্তব্য কারসাছলেন, 'ধে দাতা মনে করিলে অধে ক রাজা 
এবং রাজকন্যা দান কাঁরতে পাৰে, সে মবান্টাভক্ষা দিয়া 'ভিক্ষ-নক ।বদায় 
কারধাহে । মুষ্টিভিক্ষা, কি'তু সবণে'র মা ॥ দেখ [হস।বে রঞ্জু 
ম.খোপাধ্যায়ের ক'তস্ব [বিষয়ে ব।ত্কমচম্দের গার শ্রধার পারচয় এই তীক্চিটিতে 
প'রস্ফুট হইয়াছে । বক্গদশ ন পনকাষ রাজরুক্ক ম.খোপাধ্যান ।ব 57 সময়ে 
অনেঞ্গংল প্রবন্ধ লি।খযাহেন । নাণা-নিকধ' নামে সেই প্রবশ্ধগ,ণর একটি 
সঙ্ণন গ্রথ ১৮৮৫ খ্রান্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । বাংণা সাঁ ত্যে।ত।ন 
নানা-নবন্ধের লেখকরুপেই পাঁরাচত । বহাঁটি দাথকাল কাঁলকাঠা 
বিদ্যালয়ে পাঠাপুন্তক রুপে ব্যবহত ২ইত্বাছ | 


বাঁকমচন্দ্রের সমসামায়ক লেখকদেৰ মধ্যে লর্বাধিক প্রভাবশাল' ছিলেন 
অক্ষযচন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ )1 নীাঁঞ্কমচন্দ্র উত্তবজ্জীবনে প্রচার" পাকা 
প্রকাশ কারয়া ধর্ম ও দর্শন চিন্তে ষখন আত্মনিয়োগ করেন সেই সময়ে 
নবজাীবন পাঁত্রকার সম্পাদকরূপে অক্ষন্নচন্দ্র বাংলা সাহত্যের নেতত্বভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । “অক্ষযচগ্দ্রের বিশেবত্ব ছিল তাহার আরাত্রম শ্শোত্ববোধ 
ও স্বদেশ-প্রীতি । বাঙালীর ষাহা-কিছু সম্পদ বাঁলয়া তি'ন* জ্ঞান কাঁরতেন 
তহাকেই 'তান সকল আকুমণ হইতে পক্ষিমাতার মত্ত রক্ষা কাঁরণা চলিবার 
চেস্টা করতেন ।» অক্ষয়চন্দ্রের এই দেশাজ্মববোধের মূলেও যেমন ব'দমচন্দ্রে 
প্রভাব ছিল তেমনই তাঁহার রস 'বিশেবভাবে বাঁঙকমচন্দ্র-সভা'বত। 
অক্ষয়চন্দ্রের লেখা “ন্দ্রালোকে' নামক প্রবন্্ধাট কমলাকান্তের দপ্তরের সতভক্ক 
কাঁরয়া বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁহাকে সম্মানিত কারয়াছিলেন | 'বহ্দর্শন' পন্তিকার অক্ষয়- 
চন্দের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । জরহার প্র্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে 


৩২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা*সহায়কা 


উঠেখযোগা সমাজ সমাঞ্লাটনা? (১৮৭৭), মালেচনা (১৮৮২), সনাতন 
(১৯১১৯) এনং বপা * নঃসা ১৯১৩ )। 
বাপনচন্দের তা পঞীবচণ্ছ 2ইপাধ।ও (১৮৩০-১৮৮৯ ) বছদশন 
পন্রণাব অনাতগ্গ শেখ ঈহ্ছালল এবং তি পবন পাত ম সম্পাদন। 
শ1বশাছলেন | প্রান 5) ৯১৮ টিন দলা 5 চ5দর্শনেল লখকশোষ্ট।ৰ 
শধো বাঁৎকমঠন্দের পাণ্হ সঙ্গাবগন্দেন স্ঘণ। সংখ্যার 'বচানে সন্যান। 
পেখটিদণ তলনাদ তা 1” বচন। খুব বেশ। না এইলেও তান ধাগা-কছ। 
[লাপাছেল উঠান অধ অননাদশ প্রতভাপ পরিচয় পাত । হখ। 
সখবন্দ্রের চরকে দীর্ঘদন এক্াপ্ুভাবে কোন আজে আত্মীনধেগ ক ববাব 
মতো *নস্টা ছিল না। সাহিত্য ৮১ ব ক্ষে্রেও এই চারত্রন্ তু টা জ্নাই ত'ন 
প্রাতভাব উপস,£ 11৩ দখা খহতত তা শনই । তাহার ব্চনা হইতে 
মনভব কবা ধান তাহাব প্র তভাব হরভান 1€ণ না, ।+"৩ সেই প্র তভাকে তান 
পতা্ঠত কাঁরয়া ষাইতে পরবেন নাই । তীহার ঠাতের কাজ দেখলে মনে হষ, 
[তান ঘতটা কাজ দেখাইধাছেন তাহাণ সাধ। ওতদপেক্ষা অনেক অধিক 'ছল। 
তাহার মধ্যে "যু পাবমাণ ক্ষমতা 'ছল সে পারমাণ উদ্যম 'ছল না। তশহার 
গ্রতভায় এম্বর্য 'ছিণা ক'তু গাাহশীপনা ছিল না।”-_রবান্দ্রনাথের এই 
[বিশ্লেষণে সঞ্জীবচপ্দ্রব লেখক-চরন্ত্ সঠিকভাবেই ফএটলা উঠিয়।ছে । পাঠক- 
গ।ধারণের জন্য ষাঠা তি'ন পাঁরবেশ্ন কাঁরযাছেন তাহা সুসাক্জতভাবে সংহত 
আকারে পাঁববেশন কারবার দায়িত্ব বোধ কবেন নাই । লেখক ?হসাবে তশহার 
ক্বায় বৈশিষ্ট্যগ্ঠীলর যে চ।ক্ত পাঁবয় রচনাব মধ্যে বিক্ষপ্তভাবে পাওয়া যায় 
অনুশীলনেব দবাবা তাহার পর্ণতা সাধনেব জন্য তান কথনো উৎসাহ বোধ 
কাবেন নাই । তবুও 'ত'ন বাঁঞকমচন্দ্রেব মতো প্রাতিভাব ঘাঁনম্ততা সবেও 
সম্প্ণ স্বকীয় একটি রগনাইশলী নির্মাণ কাঁরয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
গং সমসাম'যন্ত লেখকপ্দব মধো একমান তাহার রচনাকেই সম্পূর্ণভাবে 
বাজ্কমচন্দ্রের প্রভাবমূক্ত মনে হয । সন্গীবচন্দের রুনাবলীর মধ্যে অধকাংশই 
উপন্যাস । রামে*্বরের অদন্ট ! ১৮৭৭ ), কণ্ঠমালা (১৮৭৭ ), জালপ্রতাপচশাদ 
(১৮৮৮ ), মাধবীলতা (১৮৮৮ ), দামনা (১৮৯৩) প্রভৃতি উপন্যাস ভিন্ন 
কষেকাঁট বিচ্ছিন্ন প্রব্ধ এবং 'পালামৌ" (১৮৯৩ ) নামক ভ্রমণব্ত্তান্ত তিনি 
রচনা কারয়াঁছলেন ৷ মাত্র &০ পৃঙ্ঠার ভ্রমণবস্তান্ত “পালামৌ” বইটির জন্যই 
সপাবচন্দের স্াাহাত্যিক খ্যাত আজ পর্যন্ত অম্লান হইয়া আছে । “পালামৌ' 
বন্গদর্শনে যখন ধারাবাঁহকভাবে প্রকাশিত হয় তখন, প্র. না. ব" ছদ্মনাম 
প্যবহৃত হইয়াছল । বইটির বিষয়বস্তু এমন-কিছু অসাধারণ নয়, কিন্তু তুচ্ছ 
বস্তুর মধ্যেই, চতুঁ্দকে পাঁরকীর্ণ পাঁরচিত সংসারের মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার 
কারবার অঙ্দাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এই রচনার প্রাতাট ছন্তরে অনুভব করা 


বাংলা সাঁহতোর হীতহাস ৩৩ 


যায় । তান নিপুণ পর্যবেক্ষকের মতো প্রকুত ও মানুষে মিলাইয়া পালামৌ- 

এর রূপ পুঞ্খানুপুঞ্থভাবে দোঁখিয়াছেন এবং দক্ষ চিন্রকরের মতো চোখে 

দেখা সেই জগ্গতাটকে রুনার মধ্যে আবিকলভাবে আকিয়া তুঁলিয়াছেন। আর 

বর্ণনার পরতে পরতে তাহার সৌোন্দর্যরসিক ও ভাবুক হৃদয়ের রস 'নাঁষস্ত 

করিয়া দিয়া রচনাটিকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পরুতিতে পাঁরণত কারম়াছেন। 

পপ এমন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় আর 
। 


বন্ধদর্শন পা্ুকাতে বাঁৎকমচন্দ্ুই ষথার্থ'ভাবে সাহিত্য সমালেচনার সূত্রপাত 
কারয়াছিলেন ৷ বাঁছ্কমচন্দ্র প্রবার্তত সাঙ্বতোর এই শাখাটিকে ঘশহারা সমন্খ 
কালা তুঁলিয়াছলেন তাহাদের মধ্যে বাশন্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসু 
ভোর ) এবং ঠাকুরদাস মুখো (১৮৬১-১৯০৩ )। চন্দ্রনাথ 
পন্রিকার লেখক ছিলেন । দ্ঘদেশ ও বিদেশের দর্শন চিন্তার 

চি রান রানে রিযের। তশহার!সাহিত্য সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের 
মধ্যেও দার্শীনক মনোভাঙ্গর পরিচয় পাক্চয়া যায় । তশহার শকুম্তলাতজ্জ 
( ১৮৮১ ), শ্রিধারা (১৮১৯১ ), সাবত্রীতক্জঞ ( ১৯০০.) প্রভৃতি গ্রম্থ এক সময় 
বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণীদের সমাজে বিশেষ 'ভাবে সমাদূত হইয়াছিল । ঠাকুরদাস 


বঙ্কিমচন্দ্ের সংস্পর্শে আসেন এবং বাঁক্ষমচন্দ্রের উৎসাহে বহ্ছদর্শন পানল্লিকায় 
সাহতর্চা শুরু করেন। ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্দ পর্বন্ত 'বাভব বিষয়ে লেখা 

বঙ্গদর্শন পন্লিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রাচা-বিদ্যার এই 
প্রথম জীবনে বাঙ্কিমচন্দ্ের সংস্পর্শে আসিরাছিলেন 
বাঁলয়াই ভরঁহার মনে স্ক্ষতু:রসবোধ এবং উব্ত সাহিতায়হচি সম্তারিত 


টি, ০ ধা, পা. ইত 


৩৪ গডগ্র কোর্স বাংলা সহািকা 


হইয়াছিল । পাঁশ্ডিত্য এবং শিল্পবোধের এমন সমন্বয় বাংলা দেশে দূলল'ভ। 
পাণ্ডিত্যে উচ্চচড়ায় অধাঁত এবং আয়ত্ত বিদ্যা সয় করিয়া না রাখিয়া সাধারণ 
মানবের জীবনের সাঁহত জ্ঞানচ্চার মূল সংযোগ ঘটাইবার প্রচেষ্টাই ছিল 
হরপ্রসাদ শাস্ত্র সাহত্চর্চার মূল উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য, এই প্রচেম্টায় 
তিনি তশাহার সাহিত্য-গুরু বাঁঙকমচন্দ্রের আদর্শ মনে প্রাণে অনুসরণ 
কারম্নাছেন। তখহার কোন রচনাই পা?ণ্ডত্যের ভারে দুরূহ হইয়া উঠে নাই । 
অত্যন্ত সরল ভাঙ্গতে, প্রায় মৌলিক আলাপের ভাষায় তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, 
পৃরাতত্ব প্রভূত নানা বিষয়ে যে প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন বাংলা 
গদ্য-সাহত্যের তাহা এক অমূল্য এশ্বর্য ৷ শহদ্ক /তথ্প্রমাণ পুঞজজভূত কাঁরিয়া 
তোলা তাহার ইতহাস-পুরাতত্ব চর্চার আদর্শ 'ছিল না। একাঁট যুগের 
মানুষের জীবনাচরণের বৌঁন্ত্য, তাহাদের আশা-আকাধ্ক্ষা, তাহাদের সাংস্কাঁতিক 
বৈশিষ্ট পূর্ণরূপে অনুধাবন করাকেই তান হীতহাস চর্চার আদর্শ মনে 
করিতেন সজীব মানুষের জীবনধারার বোঁশম্টাই ছিল তশহার অনুসম্ধানের 
বিষয় । বিগত যুগের মানুষের পূর্ণাহ্গ পরিচয় উদ্ধার কারবার জন্য তিনি 
সারাজীবন পাঁরশ্রম কাঁরয়াছেন এবং তশহার গবেষণালব্ধ তথ্যগুঃল ভারতের 
সাংস্কাতিক ইতিহাসের পূ্বাপর ধারা বাঁঝবার পক্ষে অপাঁরহার্য বাঁলয়া 
বিবেচিত হইয়াছে । অতাঁতের সত্যরূপ আবিন্কার এবং তখনকার মানুষের 
বাস্তব জীবনযাল্লার পরিচয় প্রকাশের জন্যই 'তীঁন প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস 
রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতীত সমাজের জীবন্ত রূপ তিনি বেনের 
মেয়ে (১৯২০) এবং কাণ্নমালা (১৯২০) উপন্যাস দুইটিতে ক্লাতত্বের সাহত 
'চান্তত কারয়াছেন। ত'হার প্রবন্ধাবলী পন্ পান্রিকায় 'বাক্ষপ্ত হইয়াছিল 
৬০৮ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় দুই খণ্ড গ্রম্থাবলীতে 
বহু রচনা হইয়াছে । 


১৯। প্রদ্ন £ রবন্দুযংগের কয়েকজন প্রধান প্রাবন্ধিকের পাঁরিচয় 
দাও। 

[ বলেশ্্রনাথ ঠাকুর, অবনশীন্দ্ুনাথ ঠাকুর, রামেশ্দরপ,ম্দর 'ভ্রিবেদ ও প্রমথ 
চৌধ্রী ] 

অথবা, বাংলা প্রবন্ধ সাছিত্যে রামেদ্দেসম্দর প্রিবেষীর ছান সম্বন্ধে 
আলোচনা কর । [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪] 


উত্তরঃ রবান্দ্রনাথের সার্ঘভৌম প্রাতভা যখন বাংলা সাহিতোর সর্বারত 
ক্ষেল্ আধকার কাঁররা 'রাজিত ছিল, সেই সমরে বহু কুশলী লেখক বিশেষ 
শবশেষ ধারায় নিজেদের প্রাতভার পাঁরচয় দিয়াছেন । হয়ত রবীন্দ্র প্রাতিভার 


বালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩৫ 


ল্যোতিতে এই সব* লেখকেরা অনেক প্রমাণে মনান হইয়া গ্িয়াছেন, তবুও 

ভখা ও সাহতোর সমৃদ্ধি সাধনে ই'হাদের ক্লাতিত্ব শ্রদ্ধার সাঁহত স্মরণীয় । 

বানদরযুগের স্বকীয় বৌশন্ট্ে উদ্জবল লেখকদের মধ্যে বলেন্দনাথ ঠাকুর, 

শিপ রামেম্দ্রসুম্দর ভ্রিবেদী এবং প্রমথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে 
খযোগ্য । 


রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্ত বলেশ্দ্ুনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯১) মর ২৯ বৎসর 
ল্শবত ছিলেন। এই স্বন্রপায়,ু প্রাতভাবান ভুলথকের কাছে অনেক কিছ? 
ভাশা কারবার "ছল ল্তু প্রাতভার শাস্ত প বিকাশ হইবার 
গুনে ই তশহার অকালমৃত্যু হয়। বলেন্দ্ুনাথের স্ীহত প্রাতভা রবীন্দ্রনাথেরই 


পপ পু রবীন্দ্রনাথের গদ্য 
পড়তে গেলেই মনে হয় এক মহাকাঁবর কল্পন্নীগ্রভাবে গদ্যভাষার মধ্যেও 
ভাবলোকের অতল রহস্য এবং সৌন্দর্য 'বিকীর্র্হয় । নীরস তথ্য ও যান্ত 
স্তপীরত কারয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরচনার পীধারণ পদ্ধতি তিনি কখনো 
অনুসরণ করেন নাই । প্রবণ্ধও যে 1 
বউ ধা নামক গতর রুনা নাথ তাহার চডান্ত দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছেন । বলেন্দ্রনাথও এই অনুসরণ করিয়াছেন । 'বিষয়- 

বসত যাহাই হউক সর্বরই তাঁহার মাঁজনিনা-বৈদগ্ধয সক্ষা সৌন্দর্য-দাট্টই 
ধান হইয়া উচিমছে। 1বষয়কে কাঁরয়া সর্ব তশহার ব্ন্তিস্ 
পারস্ফুট হইয়াছে । ব্যান্তগত প্রবন্ধ 061155 1616615 বালতে যে শ্রেণার 
রুনা বুঝায় বলেন্দ্ুনাথের ৯০৯৭-৫০০১৫-২০০০০৪ আশৈশব অনু- 
শীলনের দ্বারা তান রত গদ্যরাঁতি আত্মসাৎ কাঁরয়া লইয়া- 





ছিলেন। গভীর আবেগ ও সক্ষম-বর্ণালি ভাষায় কি ভাবে আকার- 
বধ কারিতে হয়-সে বিষয়ে বোধশান্ত এবং দক্ষতা ছিল অসাধারণ । 
ঘলেন্দ্রনাথের জীবৎকালে ণচন্র& কাব্য নামে একটিমান্র সক্লন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 'বাঁভন্ন পন্র-প্ীকা হইতে তগহার "বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সঙ্ফলন 
কাঁরয়া সম্প্রীতি একাট পূর্ণ রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে । 


ঠাকুরও পুশ পাদ রবান্দ্নাথেরই প্রেরণায় 

চর্চা শু ৷ রং ও মারো জাগানো ক 
ধাম 'ছিল, নেও শা ভাষাতেই তান ভাবনা রূপায়ণে অভ্যান্ত ৷ রা 
ক্ষেত্রে চিন্রশিল্পীর স্বভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই । চিন্র- 
পময়তা তণহার গর প্রধান বৌশষ্ট্য। বাংলা গদ্যের একা সম্পূর্ণ নূতন 
প তান সংষ্টি/ীরক্া গিয়াছেন। পের উপরে রেখা এবং রং-এর সাহায্যে 


৩৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


যেমন প্রতাক্ষ রূপ সৃ্টি হয়, অবনীন্দ্রনাথ শব্দের পর শব্দ গশথিয়া ঠিক সেই 

রূপই সৃষ্ট কারয়াছেন। তাহার রচনার আর একাট বিশেষত্ব কথকতার ভাচ্ষ- 

যৃন্ত শিকপন্ীশ্ডিত কথ্যভাষার অনায়াস ব্যবহার গল্প, স্মাতিকথা বা প্রবণ 

রুনা সরব্ই জন এই কথকতার রাত অনুসরণ কারয্াছেন। তাঁহার রচনা 

পালি শিল্পতত্ব, আমৃতিকথা এবং 'বাচত্র গল্প-_এই তিন শ্রেণীতে ভাগ কনা 
কালিকাতা বিশবাবদ্যালয়ে বাগেশনরী 


[তিনটি স্মৃতিকথা-মুলক রুঘ্য আছে । ক্ষীরের পৃতুল; শকুন্তলা, রাজকাঁহনী 
প্রভূত গঞ্জের বইগ্দালিতে 'অবনান্দ্রনাথ এক নূতন রুপকথার জগং সৃদ্টি 
। 


রবীন্দ্রযুগের অনাতম শীল্তমান প্রাবন্ধিক ছিলেন রামেশ্দুসন্দর ভ্িবেধশ 
(১৮৬৪-১৮৯৯)। বাংলা প্রবন্ধের তিনি একজন প্রথম সারির লেখক । 
তাঁহার প্রবন্ধে একাঁদকে আছে গভীরমননশলতা, তীব্র ান্ততর্ক এবং অন্যাদকে 
জাছে কৌতুকরসের লঘু আবহাওয়া । এই দইয়ের সংমিশ্রণে বাংলা সাহিতো 
তিনি দুর্লভ প্রবন্ধ শৈলীর অবদান রা রাঁখয়া গিয়াছেন। 


রামেন্দ্রুদ্‌ন্দর ছিলেন ববান্দুনাথের চা এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 


তানি কৌতূহলী পাঠক ছিলেন । বৈজ্ঞানক মন লহয়। 

[তান এইসব বিষয়ে তৃখহীন অনুশীলন কাঁরয়াছেন । জ্ঞানরাজ্যের এই 
রর বাট এঁকান্তিক নিষ্ঠায় বিশরহস্যোর অন্তঃপরে প্রবেশের নব 
নব দ্বার । ধাহাকে “এনসাইক্লোপাঁডিক' জ্ঞান বা বিজ্ঞান 
বলে, আচার্ষের তাহা যেন নখদর্পণে ছিল । তান বিজ্ঞান ও দর্শনকে 
কারয়া নৃতন দু দয়াছলেন। তানি আলোচা 


প্রক্কাত' (১৮৯৬), জজ্ঞাসা, (১৯০৪), কর্মকথা' (১৯১৩), “নানা কথা? 
(১৯১৯৪), পবন জগৎ (৯৯২০) প্রভাত রামেস্তুসৃম্দরের প্রধান প্রবন্ধগ্রপ্থ | 


বাংলা সাহত্যের হাতহাস ৩৭ 


এই প্রদ্থগ্লির মধ্যে বিজ্ঞানের পথে, ধর্ম ও দর্শনের পথে জীবনের সত্য 
সন্ধানে তাঁহার ক্লান্তহশন সাধনার পাঁরচয় পাওয়া যায় । তাঁহার প্রবন্ধ নীরস 
যুক্ৃতর্কে ভরা নহে পাশ্ডিতোর নখদন্ত ভাঙ্গয়া তিনি তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে 
মনোহারা কাঁরয়া তুলিতেন। বাঁচ্ষমচন্দ্রের “বিজ্ঞান রহসা' এবং রবীন্দ্রনাথের 
বশবপরিচয়' ছাড়া এই সার্থক রচনাভল্ষ* আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। 
ভাহাব বিপুল রুনা সম্ভারের মধ্যে এক বিস্ময়কর মনাস্বতার পাঁরচয় 'লাপবন্ধ 
হইয়া আছে। বিজ্ঞানচ্চা এবং দুরুহতম জ্ঞান সাধনার মাধামরূপে বাংলা 
ভাষার ব্যবহারে তিনি সমস্ত সংশয় নিরাতিশক্নভাবে দূর কাঁরয়াছেন। প্রখর 
বুদ্ধর দীপ্ত তাঁহার ভাষার মধ্যে এমন শি সর ফারাহ বাহার 
তুলনাযোগ্য দস্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব ৷ রামেন্দুসুন্দরের ভাষা 
বিষয়ানদুষায়ী গম্ভীর, কিন্তু জীবন্ত । থায় তিনি যেমন অসাধারণ 
বাব্ধর শন দিয়াছেন রচনারীতিকে কৌতুকরসোচ্ছল 


পারচয় পাওয়া যায় । তাহার অনবদ্য এবং আভনব । 
পরবতাঁকালে আচার্য জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায় প্রমূখ মনীষা লেখকগণ 
রামেন্দ্রসূন্দর প্রচাঁলত রাঁতিতেই নানা বিজ্ঞান করিয়াছেন । 


এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তশহার সমকক্ষ পারদর্শঁ আর কেহ বাংলা 
সাহত্যে আছেন কনা সন্দেহ । 


১৯১০ খ্রীক্টাব্দে 'সব;জপন্ত” পান্রকার সম্পাদক রূপে প্রমথ চৌধুরী বাংলা 
দাহত্যের ক্ষেত্রে খন আবির্ভূত হন সেই সময় তশহাকে কেন্দ্র কারিয়া প্রচণ্ড 
মালোড়ন সাঁন্ট হইয়াছিল । “সবুজপন্রে'র পূর্ব পর্যন্ত সাধু রাীঁতর গদাই 
[ছল সাহতোর একমান বাহন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষার বিরূণে প্রতাক্ষ 
ম্গ্রাম শুরু করলেন । চলাঁতি বাংলাই একমান্র অক্বীন্রম ভাষা এবং বাংলা 
সাহিতোর সর্বাবধ প্রয়োজনে চলাতি ভাষার মর্ধাদা স্বীকার করা ভিন্ন সাহিতো 
প্রাত সম্ভব নয়- প্রমথ চৌধুরীর এই মতবাদ সাহতা জগতে তুমুল বিতর্কের 
সৃষ্ট করে। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নর, সামাঁজক এবং সাহাত্যক ধ্যানধারণার 
প্রাতাঁট ক্ষেত্রে ধাহা কিছু শাশবত বাঁলয়া 'নার্বচারে স্বাঁকার করা হইত, প্রমথ 
চৌধুরী সেই অটল ধারণাগুলির উপরে নির্মমভাবে আঘাত হানিতে থাকেন । 
ব্াদ্ধর মনত এবং আধুনিক বিশেষের উদ্মন্ত আকাশের নীচে সকলের সাহত 


৩৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়কা 


সমান মর্যাদায় একাতিত হইবার জন্য আত্মশান্তর উদেবাধনই ছিল প্রমথ চৌধ্র 
লক্ষ্য । “সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুৰে 
মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার আঁধকার থেকে ছিনিয়ে জাগরুক করে তোলা ।” এই 
উন্তিটির মধ্যে তাঁহার সকল কর্মের মূলগত প্রেরণা স্যন্দরভাবে প্রাতিফাল 
হইয়াছে সা পি সব পঘারয়া একাঁট শান. 


হইয়াছিল র 
সুপ পিল ২০০ উল্লেখযোগ্য । সত বা 





এবং বহ্‌ লেখকের মধে। পারব্যাপ্ত হইয়াছে । 


সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ 
ভার়তবণয় উপাসক সম্প্রদায় £ 


এীসয়াটিক রিসাচ” পস্তকাবলীতে হোরেস হেম্যান উইলসন '8/5101) 0 
18৩ 0২511810605 ১০০18 ০1 [10006 নামে একাঁট নিবন্ধে ৪৫ ভিন্দ্ু 
সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রকাশ 'কাঁরয়াছিলেন ৷ উইলসনের দম্টান্ত অন:সরণ কা 
তত্ববোধিনী পাকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদষ 
গুলির একাট পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হন । দ্ধ 
পারশমে তান ১৮২ সম্প্রদায়ের বিজ্তুত পারিচয় সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন 
গবেষণালম্ধ তথাগ্যীল সৃবিনান্ত কাঁরয়া ৬৭ 





বাংলা সাঁহতোের হইীতহাস ৩৯ 


দৃই খণ্ডে প্রকাশ.করেন । গ্রন্থাটর প্রথম খণ্ড ১৮৭০ এবং তীয় খণ্ড 
১৮৮৩ প্রী্টাব্দে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থের দীর্ঘ উপর্ুমাঁণকা অংশে আর্ষ 
ভাষার বাঁজ্ব শাখা এবং বোদক ও পৌরাণিক ধর্ম-দর্শন বিষয়ে বিজ্তত 
আলোচনা সংযোজিত হইয়াছিল | “ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায় বাংলা ভাষায় 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে গবেষণার প্রথম নিদর্শন । বস্কত এজাতীয় 
সুবৃহৎ গবেষণা গ্রম্থ বাংলা ভাষায় আর রচিত হয় নাই। 


ভবানশচরপ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫ ) £ 


ভবানীচরণ পপ -১৮৪৮ ) রামমোহন রায়ের সহযোগী- 
রূপে সাংবাদিক ও সাঁহাত্িক জীবন শু করিয়াছিলেন । “সম্বাদ কোৌমদ?? 
৬০ পান্তকার সম্পাদকর্‌পে ক্ষামোহনের সহিত তাহার ধিক জম্পক' 
গীঁড়য়া উঠিয়াছিল িন্তু সমাজ-সংস্কার এবং নূতন ধর্ম-চন্তায় রামমোহনের 
মতবাদ মানিয়া লইতে না পারায় ভব 'সম্বাদ কৌমুদখ পত্রিকার সাহত 
সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া “সমাচার চান্দ্ুকা" মে আর একটি গর কা বরে 
কমে তানই রক্ষণশীল সমাজের রামমোহনের প্রধান সমালোচক 
হইয়া উঠেন। আধানক 'শক্ষা এবং সংস্কার আন্দোলনের প্রাত 
ভবানীচরণের আস্ছা ছিল না, তাই ব্য্গাঁবদ্র;পে আধ্মানকতাবাদ*দের তিনি বদ্ধ 
কারতেন। “সমাচার চাঁন্দুকা” পান্রকার সম্পাদক ও ধর্মসভা” নামক সং্ছার 
প্রধান নায়করুপে সমাজে তানি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার কারয়াছিলেন । ভবানী- 
চরণের রচনাবলীর মধ্যে কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) এবং নববাবু 
পিক সপ ক।লকাত। কমলালয়-এর ভূমিকায় লেখক 
বাঁলয়াছেন, “এই কলিকাতা মহানগরের চ্কুল বৃত্তান্ত বিবরণ কাঁরয়া কাঁলিকাতা 
কমলালয় নামক গ্রন্থ করণে প্রবৃত্ত হইলাম । এতদগ্রন্থ পাঠে বা শুবণে অনায়াসে 


৪০ ডিগ্রী.কোর্স বাংলা সহায়িকা 


বাঞ্চপ্রবগতায় আঙ্ছন্ । তবুও ইহার মধ্যে তখনকার কাঁলকাতার একটা বাস্তব 
প্রাতচ্ছাঁব পাওয়া যায় । পরবর্তশকালের প্রহসন এবং ব্ক্ছরনার উপরে বইটি 


ভুদেব হখোপাধ্যায় £ 


উনাঁবংশ শতান্দ্ীর প্রধান পরূষদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ( ১৮২৫- 
১৮৯৪) বাঁশস্ট স্থান 'ছিল। ভ্‌দেব মুখোপাধ্যায় ষে ুগের মানুষ, তখন 
পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ এবং নর্বচারে পাশ্চাত্য জীবনধারা অনুসরণের প্রবণতা 
বাঙালী সমাজের মধো পাঁরব্যাঞ্ধ হইতোছল । তান নিজে 'হম্দ: কলেজের 
ছাত্র ছিলেন, সৃতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাদক্ষার আবহাওয়ার মধোই বন্ড হইয়া 

বলা যায়। কিল্তু তশহার সহপাঠ? মধূসূদনের এবং আরও 


বাঁঝয়াছিলেন--চন্তা ও গবেষণার দহারা নিজের গন্তব্যপথের নির্ণয়ে অগ্রসর 
হইয়াছলেন ।” ভদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনার ভাষাও ছিল আবেঙ্গবাঁজনত 
য্যান্তাবচারেরই' ভাষা । তিনি ধীরভাবে আলোচ্য বিষয়ের সমগ্র দিক বিচার 
বিশ্নেষণের পথে ধাপে ধাপে নিজের বন্তব্য এবং সিষ্ধাম্তগ্যাল প্রাতিষ্ঠিত 
কাঁরয়াছেন। বাংলা প্রবন্ধের একট পারছ সুগঠিত রুপ ভংদেব 
৬ প্রম্তুত হইয়া উঠিয়াছিল । তাহার তথাবহৃল যুক্তিতে 
পি পপির সন পু সিন পরিদ্ফৃত হইয়া 
উঠে। রে রা 
মতবাদই প্রবন্ধগৃণীলকে বোঁষ্টাবত কারয়াছে। তশহার পাঁরবারক প্রব্থ 


বাংলা সাঁহত্ের হীতহাস ৪১ 


১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮১৯২) এবং বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৯২) বই 
তিনাঁট প্রবন্ধের নিদর্শন হিসাবে বিশেষ মৃল্যবান। ইহা ছাড়া তখনকার 
দিনে বাংলা পাঠ্যপৃল্কের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 'তাঁন একাধক পাঠা 
পূন্তকও 'লীখয়াছেন । 


ভূদেবের অন্যান্য রচনার মধ্য '&তিহাসক উপন্যাস, (১৮৫৭ ) বইটি 
বৈশিষ্টাপূর্ণ রচনা । এঁতিহাঁসক উপন্যাসে 'সফল স্বপন" এবং 'অন্রায় 
বিনিময় নামে দুইটি গল্প আছে। লেখকের ভাষায়, “গল্পচ্ছলে িশ্ি 
প্রত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পন্তকের উদ্দেশ্য ।'.. 
উভয় উপন্যাসেই রাজাসম্বম্ধীয় ষে সকল কথা আছে তাহা প্ররুত 
মূলক । অপরাপর যে সকল বিবরণ বার্ধত হইয়াছে তাহারও কোন কোন 
অংশমাত ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় ম্তু তাহাও। সর্বতোভাবে প্রামাঁণক বালয়া 

গ্রাহ্য নহে ।” অর্থাৎ প্ররুত এীতিহাসিক [িটনার সাহত কাল্পানক কাঁহনী 
দি | এই কাঁহনশ দুইটিতে বাংলা 
এীতহািক উপন্যাসের সূচনা হইয়াছিল ।'. বাঁ্কমচন্দ্রের “দর্গেশনান্দিনশ'র 
কোন কোন চাঁরন্তর এবং ঘটনা-পারকষ্পনায় 'অর্জুরায়-বানময়'এর প্রভাৰ আছে । 


কালীপ্রসায ঘোষ £ 
'প্রভাত চিন্তা" (১৮৭৭ ), শনভ্ত চিন্তা (১৮৮৩), নশীথ 'চন্তা' 
(১৮৯৬) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কালপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৩৪-১৯১০ ) এক সময়ে 


পববিক্ষের নামে খ্যাত 'ছিলেন। বিদ্যাসাগরের রচনা- 
অনুসরণকারী লেখকদের মধ্যে কালীপ্রসন্নই ছিলেন শ্রেম্ঠতম । 'বক্রদর্শন' 
পররিকার আদর্শে তানি ঢাকা হইতে বাব" নামে একটি মাক পিক প্রকাশ 
তেন । ৷ 


প্রথম যৌবনে 'তিনি ইংরেজ ভাষায় বাগ্যিতার জন্য খ্যাঁতিলাভ কারয়া- 
ছিলেন, পরে মাতৃভাষার প্রাত আকৃন্ট হন এবং “বঙ্ছ সাহত্যে শ.দ্ধি ও 
সৌন্দর্যের একত্র সম্নাবেশ করা” তাঁহার জাবনের ব্রত ,হইয়াছিল কালীপ্রসম্ব 
সাহিতাসমএট বাঁচ্কিমচন্দর সম্রদ্ধ অভার্থনা লাভ কাঁরয়াই বাংলা সাহিত্যে 
আবিভন্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার বান্ধব" পান্রকার কথা উল্লেখ কারিয়া 
বাচ্ষমচন্ 'রহ্দর্শনের বিদায় গ্রহণ, প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, “যে অভাব পূর্ণ 
কারবার ভার বহ্ছদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল এক্ষণে বান্ধব, আর্বদ্শন প্রভাতি দারা 
তাহা পারত হইবে ।” বঙ্িমচন্দ্রের আরব্খ কাজের ভার বহন করিবার 
মাতা কাজল জন বারয়াছিতেন ইহা ফেরি কা নহে: 


রা 


৪২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 
ছ্িভীন্স পর্শ 
॥ নাটক ॥ 


প্রথম £ মধুসদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটক এবং 'রঙজমণ্টের প্রস্তুতির 
ইাতিছাপ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা কর এবং এই পর্বের প্রধান 
নাটাকারদের পরিচয় দাও । 


অথবা, মধ্‌স্‌দনের পর্ব পর্যস্ত বাংলা নাটকের ইতিহালের সংক্ষিপ্ত 
জালোচনা 'লিপিবন্ঘ কর। [ ক. বি. 'বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ ] 


উত্তর £ বাংলাদেশে “থয়েটার বা রঙ্ষমণ্তাশ্রত আঁভনয়-কলা একান্ত 
ভাবে আধুনিক কালের সান্টি। যাঁদও “নাটক' সংস্কত সাহিত্যের অন্যতম 
সমৃদ্ধ শাখা এবং প্রাচীন ভারতে আভনয়াশজ্পও ষথেস্ট উন্নাতিলাভ কাঁরয়াছল, 
তথাপ বাংলার পুরাতন স্াহত্যে নাটক রচনার কোন দ্টান্ত পাওয়া যায় না। 
বাংলার দেশজ আঁভিনয়কলার একটি রূপ পাওয়া যায় 'খান্রা'় । আধুনিক 
র সাহত যান্লার কোন মিল নাই । বান্লাভনযে রজ্মণ্চের. প্রয়োজন 

হইত না, মু্তাক্ষনে দৃশ্যপটের সহায়তা ছাড়াই যান্রাঁভনয় অনুষ্ঠিত হইত। 
সঙ্গীত ছিল প্রধান আকর্ষণ । পালাবম্ধভাবে সাজানো গান এবং মাঝে মাঝে 
সংলাপের সাহায্যে কোন ধর্মশিয় বিষয়াশ্রত কাহনী যান্লায় পারবোশত হইত । 
লোক সমাজে এই অভিনয়রীতই ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল । রুযাত্রার 
প্রচলনই আমাদের দেশে আঁধক ছল । সংস্কৃত নাট্যকলা অবর্তনের কোন 


এবং আধুনিক অভিনয়কলার সহত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহক 
সংযোগ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই । দেখিতে হইবে ইংরেজ আমলে 
শিল্প সাঁহত্য যখন পাশ্চাত্য প্রভাব রিয়াশীল হইতে থাকে সেই সময়ে 
দিভাবে এই শিল্পঁট উদ্ভূত হয় এবং বিকাশলাভ করে । 


সুপ্রাচীন কাবগান, পাঁচালী, কথকতা ও যাত্রার মধ্যে ছিল রথেম্ট পরিমাণে 
আনন্দের উপাদান, যাহা প্রাচীন ও মধায্‌গীয় বাঙালী মনকে পারিতগ্ত কাঁরত। 
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যরসের পিপাসা তাহাতে 'মাঁটত না; তই 
শাক্ষত বাঙালীগণ পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে নাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। 
ইহার সঙ্গে প্রয়োজন হইল নাটামণ্চের ; কেন না নাটক বর্ণনাত্মক নহে. 
দশ্যাত্মক । তাই পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যশালার প্রভাবে বাংলা নাটকের সূত্রপাত 
হইল উনাবংশ শতাব্দীতে । 


বাংলা সাহত্ের ইীতহাস ৪৩ 


' আধুনিক বঙ্গসংস্কাঁতর প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা ইংরেজদেরই হাতে গড়া শহর । 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সূচনা হইতে বহু ইংরেজ কাঁলকাতায় বসবাস 
করিত এবং দর্ঘীদন ইংরেজরা কালকাতার জনসমাজের এক বৃহৎ অংশ ছিল। 
এখানে য়ে সব বিদেশণ স্থায়ীভাবে বসবাস করিত, তাহারাই নিজেদের আমোদ 
প্রমোদের জন্য রহ্ছমণ চ্থাপন কাঁরয়া পাশ্চাত্য আভনয় পদ্ধাত প্রচালত করে। 
বলা বাহুলা, এইসব রঙ্গমণ্ে ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত । ১৭৫৩ সালে 
প্রাতাষ্ঠিত “পেন-হাউস' সম্ভবত ইংরেজদের উদ্যোগে প্রাতন্ঠিত কলিকাতার প্রথম 
রঙ্ষালয়। সে যৃগের ইতিহাসে ধবস্টো থিয়েটার, “চৌরক্ষী থিয়েটার, 
খাদরপুর খির়েটার' প্রভৃতি বহু রঙ্গালয়ের নাম পাওয়া যায়। তখনকার 
দিনে দেশীয় আঁভজাত সম্প্রদায়ের সাহত ইংরেজ সমাজের ঘানষ্ঠ সম্পক“ ছিল 
এবং ইংরেজদের রক্ষালয়ে শহরের সম্ভ্রান্ ব্যান্তুরা নিমান্পত হইতেন। এইসব 
রঙ্মালয়ের আঁভনয় দেখিয়া তাঁহারা ম্বাংলায় থিয়েটার গাঁড়বার প্রেরণা লাভ 
করিলেন। বস্তুত কলিকাতার সম্ভ্রাঞ্ত পাঁরবারগাঁলর উদ্যোগেই বাংলা- 
থয়েটারের সনা হইয়াছিল । অবশ্য, বাঙালীদের মধ্যে থিয়েটার-প্রীতিষ্তায় 
কেহ উদ্যোগী হইবার বহ্‌শূর্বে একজন বিদেশী ১৭৯৫ ্রীষ্টাব্দে বাংলা নাটক 
আভনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন ইনি রুশ-পর্যটক ও ভারততত্ববিদ: 
হেরাসিম লেবেডেফ । ভারতীয় সংস্কীতর পাঁরচয় লাভের জন্য তান এদেশে 
আসেন । গোলোকনাথ দাস নামক এক ভদ্রলোকের কাছে লেবেডেফ 
এদেশের ভাষা শাখিতেন । এই গোলোকনাথের সহায়তায় “7119 107585759, 
এবং 4,0৬৩ 15 015 9৩519০০6০17 নামে দুখানি ইংরেজী নাটক তান বাংলায় 
অনবাদ করেন । গোলোকনাথেরই প্রেরণায় তানি এই নাটক দুটি আভনয়ের 
আয়োজন করেন । লেবেডেফ নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে ডোমতলা-লেনে 
একটি বৃহৎ রঙ্ষালয় গাঁড়য়া তোলেন এবং এই মণ্ে ১৭৯৫ প্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে 716 101588156 নাটকের আভনয় হয়। আভিনয়ে বাঙালী আঁভনেতা 

রাই অংশ গুহণ কাঁরয়াছলেন । দ্বিতীয় নাটক 1,০৮০ 15 1176 13991 
1)০০০৫-এর আভনয় হয় ১৭১৯৬ এর মার্চে । নাটকে ভারতচন্দ্ রচিত সঙ্গীত 
বাবহৃত হইয়াছিল । এই আভনয় প্রভূত জমসমাদর লাভ করে । 


লেবেডেফের “বেল থিয়েটার ব্যবসায়িক দিক হইতে সাফলামণ্ডিত 
হইয়াছিল, জনসমাদর লাভ কারয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অনুসরণ কারিয়া আর 
কেহ 'বাংলা-ঘয়েটার' প্রাতণ্ঠায় উদ্যোগণী হন নাই। আমাদের রঙ্গমণ্চের 
ইতিহাসে লেবেডেফের প্রচেষ্টা একটা বিস্ময়কর ব্যতিরম এবং 'বাচ্ছন্ব ঘটনা । 
যথার্থ ভাবে রন্ধমণ্ের ইতিহাস শৃরু হয় অনেক পরে । ১৮৩১ গ্রান্টান্দে প্রসন্ন 
কৃমার ঠাকুর পহম্দু থিয়েটার প্রীতষ্টা করেন। শহন্দু থিয়েটার, বাঙালীর 


88 ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


উদ্যোগে প্রাতষ্ঠিত হইলেও এখানে কোন বাংলা নাটক আঁভনীত হয় নাই। 
বাংলা নাটক আঁভনয়ের জন্য রঙমণ প্রাতষ্ঠা করেন নবীনচন্দ্র বসু । ১৮৩৩ 
ান্টান্দে নবীন বস-প্রাতাষ্ঠিত এই রহমণডে ববদ্যাস্মন্দূরনাটকের আঁভনর়ে বধার্থ 
ভাবে 'বাংলা থিয়েটার'-এর ধারাবাহিক হীতহাসের সূড়না হয়। শহরের বি 
বানদের, উদ্যোগে ইহার পরে একে একে বহু রজজমণ্ঠ গাঁড়য়া উঠিম্াছিল এবং 
উৎসাহে বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে নাটক রচনার প্রচেন্টা দেখা 
খদয়াছিল। এইসব রম্বমণ্চের মধ্যে কালাপ্রসম্ন সিংহের শীবদ্যোংসাহনা 
রঙ্ছমণ্' (১৮৫৭), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের “বেলগাছিয্লা নাটাশালা' (১৮৫৮), 
পাথুরিয়াঘাটা রঙ্কনাট্যালর, (১৮৬৫) আর “জোড়াসাঁকো 
নাটযশালা'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । প্রীত জনমানসে 
পপি পুল উন জা সপ 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু আভজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের আমোদ-প্রমোদের 
মধ্যেই শখের থিয়েটারগৃলি সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষের এখানে প্রবেশাধ- 
কার ছিল না। ইতিমধ্যে নূতন নাটক রাঁচত হইয়াছে, কুশলী শিজ্পণগোষণ গাড়য়া 
উঠিয়াছে। এই নবোম্ভ্ত শিল্পের রসাম্বাদের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ব্যাপক আগন্হ দেখা দিয়াছে । জনসাধারণের জন্য সাধারণ রক্ষণ প্রাতত্ঠার 
প্রয়োজন তাই আনবার্ধ হইয়া উঠিয়াছল ৷ ১৮৭২ গ্রীন্টাব্দে ব্যবসায়ক 'ভীত্ততে 
নিয়ামত আভনয়ের উদ্দেশো ন্যাশনাল থিঙ্লেটার' প্রাতষ্ঠায় এই প্রয়োঙ্গন সিদ্ধ 
হয়। দীনবন্ধু মন্ত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের আভনয়ে 'ন্যাশনাল 'ছয়েটার'-এর 
উদ্বোধন হয় । তারপর হইতে আজ পর্যন্ত নানা রূপান্তরের ্ধ্য দয়া 
বাংল।দেশে সাধারণ রক্ষমণ্ডের সুদীর্ঘ হীতিহাস গুঁড়া উঠিয়াছে। 


মণ্চের চাঁহদা মিটাইবার জন্যই নূতন নাটক সৃষ্টি হয়। রক্ষমণ্চের সুচনা যখন 
হয় তখন আভিনয়যোগা বাংলা নাটক ছিল না, তাই ইংরেজী এবং সংস্কত হইতে 
অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করিয়া আভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইত। এইসব অনুবাদে 

আন্তারকভাবে মূলের অনুসরণ না করিয়া অনুবাদকেরা প্রভূত পাঁরমাণে 
স্বাধীনতা গুহণ কারতেন এবং ইহার মধ্যে বাঙালী লেখকদের স্বাধীনভাবে 
নাটক রচনার চেদ্টার পরিচয় পাওয়া যাইত । প্রথম দিকের অনুবাদ নাটকের 
মধ্যে 'মাচে্টি অব ভনিস' এবং “রোমিও জংলিয়েত' অবলম্বনে রচিত হরুন্দ 
ঘোষের 'ভানমতী চিত্ীবলাস (১৮৫৩) ও 'চারুমুখ "চিত্তহারা” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । প্রথম অনুবাদ নাটক 'ভানুমতা-চিত্তাবলাস' রুনা কারয়াও 
যখন নাটকাট অসার্থক প্রতিপন্ন হইল তখন তানি মনঃক্ষুগ হইলেন । তখন 
ধতান সংলাপে পদ্যাংশের বাহুল। এবং কাহিনীর বৈদেশিকতা পরিবর্তন করিয়া 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ৪৫ 


মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তাঁহার একমান্ন মৌলিক নাটক “কৌরব 
বিয়োগ” (১৮৫৮) রচনা করিলেন, কিন্তু আক সম্পকে জ্ঞান না থাকায় এই 
নাটক বার্থ হইল । তাঁহার সর্বশেষ নাটক ব্রক্ষদেশের এক মনোহর কাব্য 
অবলম্বনে রচিত । কিন্তু এই নাটকও তাহাকে সাফল্য আনিয়া দেয় নাই। 
মৌলিক নাটক রচনার চেষ্টা দেখা যায় জি. সি, গুপ্তের 'কীতাবলাস' (১৮৫২) 
এবং তারাচরণ শিকদারের টগর (১৮৫২ )। প্রথম ট্রাজোড রচনার 
প্রয়াস হিসাবে “কশীর্তীবলাস' নাটকটি উল্লেখযোগ্য । সংস্কতের পাঁরবর্তে 
পাশ্চাতা নাটকের আদর্শই বাংলা নাটকে ক্লমে স্বীরুত হইয়াছে এবং এই গদিক 
হইতে 'কীর্তীবলাম-এর লেখকের চেস্টা ঞীতহাসিক গরুত্বসম্পন্ন । অবশ; 
সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 'কশীর্তীবলাস' এবং “ভদ্রার্জন-এর লেখক সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন কাঁরতে পারেন নাই । দশ্যাবন্যাস বং অত্কীবভাগ পদ্ধাতিতে পাশ্চাত্য 
আদর্শ অনুসরণ করিলেও 'না"দ?" এবং ' ' প্রভাত অংশে ইহারা সংস্রত 
প্রভাব মানিয়া লইয়াছিলেন ৷ 


(১৮২২-১৮৮৬) [ ক. বি. ১১৬৪ ]। বিষয়স্তুর বৌচির্য এবং রুনা-নৈপৃশ্যের 
দিক হইতে তিনিই ছিলেন সে-যুগ্গের একমাত্র সক্ষম লেখক । রামমোহন, রায় 
ষে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সডনা করিয়া গিয়াছিলেন ক্রমে সেই আদশ: 
অনুসরণে সমার্জের কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে নানামুখী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় । 
বাংলা নাটক-প্রহসন এই সব আন্দোলনের প্রধান বাবহৃত 
হইয়াছে । রামনারায়ণ নাটকের বিবয্নবস্তুর্পে তখনকার সমাজ জীবনের 

বাস্তব সমস্যাগ্ুলিই ব্যবহার করিতেন । কৌলানা প্রথার কুফল প্রদর্শনের জন্য 
পিগাকক০৯৮০৪০৬০ জপৃিতশল সর পুন 
ধারাবাহিক কাহিনীর অভাব এবং দৃশাগুলির যোজনার শাখিলবদ্ধতার জনা 
ইহাকে রসোত্তীর্শ নাটক ঘলা যায় না। দশ্যগৃল পরস্পর হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন 
এবং 'ভিন্ন ভিন্ন পরাচ্ছতি অবলম্বনে গাঁড়য়া উঠিয়াছে । কৌতুকবহ পারাগ্থিতির 
মধ্যে কোন কোন চরিত ব্যহ্ছরনা হিসাবে উপভোগ্য কিন্তু কাহিনী ও চরিম্নের 
পারস্পারক সংযোগে নাটকটিতে অথণ্ড প্লট সষ্টি হইয়া উঠে নাই । এইসব 


মাধমে বাংলা নাটককে বাঙালী জীবনের সহত বূন্ত করিয়া দিয়াছিলেন । 
জোড়াসাঁকো নাটাশালার পাঁরচালকদের অনুরোধে রামনায়ায়ণ বহু্‌-বিবাহ 


৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


সমস্যা বিষয়ে 'নবনাটক' (১৮৬৬) রুনা করেন৷ ইহা ছাড়া তাঁহার পৌরাণিক 
বিষ়াশ্রত এবং অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে প্রধান প্রধান রচনা “রুক্রিণী-হরণ' 
(১৮৭১), বেণীসংহার' (১৮৪৬), কিংসবধা (১৮৭৫) এবং রত্বাবলী 
(১৮৫৮) । 

এই যুগের নাটকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের “বাবু নাটক? (১৮৫৪) এবং 
'বিধবাবিবাহ বিষয়ে লেখা উমেশচন্দ্র মিত্রের শবধবাবিবাহ নাটক (১৮৫৮)-এর 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রজমণ্েের প্রাতষ্ঠা এবং আভনয়কলারাঁসক একি নূতন শ্রেণীর উদ্ভবের 
ফলে অনেক লেখকই এই সময়ে নাটক রচনায় উৎসাহত বোধ করিয়াছেন । কিন্তু 
রচনার আগ্রহ ব্যাপক হইলেও নাটক সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ধারণা তখনও গাঁড়য়া 

উঠে নাই । ইহারা সকলেই সংলাপের মাধামে কোন পরিস্ফুট 
সু, প্রধান কাজ মনে করিতেন । কাহিনী ও চারন্রের টানা- 
পড়েনে বিপরাঁতমুখী আবেগের সংঘাতে নাটকের মধ্যে দ্বন্দবময় জীবনের প্রাতি 
রূপ কিভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয় তাহা ইহারা জানিতেন না । সূষ্টিকজ্পনাহণন 
এই লেখকদের প্রয়াসে বথার্থ রসোত্তীর্ণ নাটক একটিও রচিত হয় নাই। 
৮১৭ বাংল। নাটকের প্রথম প্রাতভাশালী লেখক এবং 'তাঁনই বাংলা 

নাটকের শিল্পরূপ গঠন কারয়া তোলেন । 


২। প্রম্নঃ মধসূদনের নাক ও প্রহসনগযাঁল সম্পকে” সাধারণ ভাবে 
আলোচনা কর এবং বাংলা নাটকের শিজ্পরূপ তাঁহার রচনায় কিরূপ পরিণাতি 
লাভ কাঁরয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ কর। 

অথবা, মধসূদনের নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

[ ক. বি. বি. এ, পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬ | 


উত্তর £8 ১৮৬৬ গ্রীন্টাব্দের প্রথম ৬৬৮ মাদ্রাজ প্রবাস হইতে 
কাণিকাতায় ফিরিয়া আসেন । ইহার পূর্বেই কলিকাতার অভিজ্বাত পারবার- 
পলির উদ্যোগে নাট্যান্দোলন বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং শখের থিয়েটার- 
নিযামতভাবে না হইলেও প্রায়ই আঁভনয্লের আয্লোজন হইত। 
কর্লিকাতায় 'ফাঁরয়া আসিয়া মধুলূদন পুরাতন বন্ধুবাম্ধবদের সাহত সংযোগ 
চ্ছাপন কারলেন এবং ক্রমে বাংলা সাহিত্য সম্পকে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন । 
বাংলা সাহত্োের দৈনাদশ্ তাঁহাকে পীড়ত করিত, কিন্তু. ঘি নিজে বাংলা 
ভাষায় কিছ: রচনা কারবার কথা ভাবেন নাই। এমন সময়ে পাইকপাড়ার 
রাজাদের “বেলগাছিয়া খাটাশালা'য় 'রদ্কাবল” নাটকের আভিনর উপলক্ষে বিদেশী 


বাংলা সাঁহত্যের হীতহাস ৪৭ 


শ্রোতাদের জন্য নাটকটির একটি ইংরেজী তমা কাঁরয়া দিতে তান অনুরূদ্ধ 
হন। রত্বাবলী নাটকের মহড়া দৌখয়া এমন একাঁট নিরুস্ট নাটক মণ্চ্ছ 
করিবার জন্য অজন্্র অর্থব্যয় হইতেছে দৌখয়া তিনি ক্ষ্ব্ধচত্তে বাংলায় নাটক 
রচনার প্রতিজ্ঞা করেন ৷ এই আকস্মিক ঘটনাই মহাকবি মধুসূদনের প্রাতভা- 
স্কুরণে সহায়ক হইয়াছিল । কয়েকাঁদনের মধ্যে মধুস্দন মহাভারতের 
বন্ধূমণ্ডলীকে 'বাম্মত কারয়া দেন । 'শীর্মন্ঠা” লাটকের লেখকরুপে, নাট্যকার- 
বপেই মধুসূদন বাংলা সাঁহত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। ১৮৫৯ সালের 
জানুয়ারী মাসে 'শর্মিষ্ঠা? গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল্প । ইহার পরে ১৮৬১ সালের 
মধ্যে তান “পদমাবতী নাটক, (১৮৬০), '্বীক্ষকুমারী নাটক' ( ১৮৬১), 
[ ক. বি. ১৯৬৬ ] এবং একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ও “বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রো” ( ১৮৬০ ) নামক প্রহসন দুইটি রচনা' কারয়াছেন । এই নাটকগু 
তাঁহার নাট প্রাতিভার স্বর্ণস্বাক্ষর বহন কাঁরতেছ্ছে । কাঁব-নাট্যকার মধুসূদন 
নিজেই 'লাঁখয়াছেন £ “7 1100 1681 80101১2) 1015118 90 108৮0 1116 
96) 16811165 01116, 109 7085510]. 21011161019, 06 96180110101 3 
111) 09 1 19 991000995১1 1017191006. ৬/০ 00161 1109 ৬/0110 01 
[02110 210. 0192] 01101751217, 0915 21601210860 006]75 ৮ এই 
স্পম্টই প্রমাণিত হয় যে, নাট্যকার মধুসূদন যুরোপায় এবং আমাদের 
দেশের নাট্যকলার মূলগত পার্থক্য সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন । বলা- 
বাহ্‌ল্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সার্থক ভাবে রুরোপাীয় 
প্রীতষ্ঠা করেন । 
সংখ্যার বিচারে মধুসূদনের নাটক খুব বেশী না হইলেও তাঁহার রনা- 
বলীতেই বাংলা নাটক যথার্থ শিজ্পত্রী-মাশ্ডত হইয়া উঠে । পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
পাত মন লইয্লা মধুসৃদন বাংলা নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
দের কাছে লেখা চিঠিপন্রে তাঁহার নাট্যাদর্শ বিষয়ে যে চিন্তার পারচয় পাওয়া 


কোন দক্টাক্ত সাহিত্যে খুশজয়া পান নাই। বাংলা ভাষায় 
বধার্থ নাটক সৃণ্টি করিতে হইলে তাই পাশ্চাতোর নাট্য-সাহত্যের 
যৈআযদ্ধ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে 'তিনি ছিলেন । তাহার রুনায় 


৬ ডিগ্রী কোর্স,বাংলা সহায়িকা 


মধুসদনের প্রথম রচনা শমি্ঠায় অনেক ভরাট চোখে পড়ে । প্রমথতঃ 
সংলাপ বনার জন্য কোন আদর্শ ভাষা মধুসূদন তখনও উদ্ভাবন করিতে পারেন 
নাই । সংলাপ অনেকটা সংস্কত নাটকের ভঙ্গিতে রচিত হইয়াছে এবং প্র 
তিংসম শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষার গাঁত অনেক পাঁরমাণে ব্যাহত হইয়াছে । 
'দহতেরতঃ কাহনাঁট প্রত্যক্ষ ঘটনার মাধামে পাঁবস্ফুট না করিয়া বর্ণনাত্বক 
সংলাপের আ।ধামে পরোক্ষভাবে বিবৃতি হইহাছে । এই সংলাপ আবার কোথাও 
কোথাও আতিসানাম় কাব্যধর্মী হইয়া পড়ায় নাটকের দব্দবময় বাস্ভবতা অনেক 
পবমাণে আচ্গ হইয়াছে । তবুও যষাতি-শামষ্ঠা দেবষানীর এই কাহনীব 
মধ্যে প্রেম ঈর্ষা-প্রবণত্তির দবম্প যে তাঁর নাটকায় রুপ লাভ কারয়াছে তাহা 
বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পর্ণ আভনব । এই বচনাটতেই ৩খনকার নাটাকলা 
রবে ৭। প্রুথম যথার্থ নাটাবসের স্বাদ পাইযাছেন । মধসদন এই নাটকের 
উন) “বপ্পঙভাবে অভিনাদত হন । 
তহার 'দিহতীয় নাটক 'পদখাবতী' বস্ঠ,৩ একটি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনাৰ 
পরপাশ্তর ॥ গ্রীক পুরাণের ১1110 9 1)1৫০14" নামক প্রাসম্ধ কাহিনাঁটকে 
ভাবতীয় পুরাণের শচী, মুপ্রগা, পাতি, উন্দ্রনীল প্রভৃতি দেবদেবীর চারন্রেব 
সাহাযো পূপায়িত করিয়াছেন । যাঁদও এই নাটকে ঘটনাগ্াল নিজস্ব গাততে 
অগ্রসর হয নাই, দৈবশান্তর্র প্রভাবে ঘটনাগাঁতি নিষন্তিত হইয়াছে, তবুও সমগ্র 
প্রত্যক্ষ ঘটনার নাধামে প্রব্াাশত €ওয়ায় শীর্মঘ্ঠার তুলনায় এই 
নাটকে নাট্যগুণ বোশ পাঁবস্ফ;১। দেবদেবীর চাঁরন্ন চিত্রণে ভারতীয় আদর্শের 
পাঁরবর্তে' গ্রীক আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে । পদ্মাবতী নাটকের সংলাপে 
"মলনহান পয়ারের বাবহারে আমত্রাক্ষরের পর্বসচনা দ্যোতিত হয় । 


'রুফকুমারী মধুসদনের সৃপারিণ৩ ব্চনা । এই নাটকের কাহন" 
রাজপূতনার হাঁতহাস হইতে গৃহীত । রাণা ভীমাঁসংহের কন্যা রুণা। 
মানাসং্ত এবং জয়সিংহ দুই রাজ রুফ্কার পািপ্রার্থ । রুষ্ণাকে না পাইলে 
ইহাবা ছীমাসংহের রাজ্য আক্রমণ কাঁরবে । পটভূমিতে ভীমসিংহের মনে 
কন্যার প্রাত অকান্রম স্নেহ এবং দেশের প্রাতি কর্তবাবোধ- প্রবল দবন্দ স্ষ্ট 
করে। কৃষ্ণা আত্মহত্যা কাঁরয়া স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করিয়া যায়। 
ভীমাসধহের প্রবল অন্তদর্বন্দেবর পাঁরণাম ঘটে উন্নত্ততায় । এই শোচনীয় 
কাহনীভে উচ্চজ্ঞরের ট্রাজোডর গুণগ্দাল সু"দরভাবে ফুটয়া উঠিয়াছে ।' 
পাশ্চাত্য প্র্যাজোডর রস আমাদের নাট্যসাহত্যে প্রথম এই নাটকে সফলভাবে 
উপস্থাঁপত হইয়াছে চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনাসংস্ছানে মধুসূদন 'রুফকুমারী'তে 
গবন্ময়কর সাফলোর পারচয় 'দিয়াছেন। 


[বাঁভন দ্‌শ্যে বাভন্ন পারাচ্ছাতির পটে টাইপ চারন্রের অবস্থা বিপর্যয়ের 


বাংলা সাহিত্যের ইীতিহাস ৪৯ 


চিত্ত লইয়া যে নকশা জাতীয় রচনা হীতপূর্বে নাটক নামে চালত সেই 
অগস্ট হাত হইতে উদার কাযা এই তিনটি রচনায় নাটকেব একটি উচ্চ 
মান 'তান স্থাপন কে । ঘটনার সাঁহত চারত্রের যান্তসগত সংযোগ রক্ষা 
কাঁরয়া মানবিক হদয়ানেগের দবন্দব-সংঘাতে মুখর, আন্যন্তষুন্ত কাহনীসমান্বত 
নাটক রচনার শিল্পকৌশল মধুসূদনই বাংলা সাহত্যে প্রবর্তন করেন ॥ 
শতরাং তাহাকে “বাংলা নাটকেব জনক" বলা যাইতে পারে । 

নানা সামাঁজক সমস্যা সইয়া ব্্রাজ্মক নকশ।-জাতাঁর রচনার খার৷ 
মধূস্দনের পবেইি সচিত হইয়াছিল । এই ধরনের লখুবসের বাহ্গরনার 
মধ্যে যে শিহুপগত সম্ভাবনা 'ছল "একেই কি বলে সভ্যতা” এবং থিধড়ে। 
শাঁলকের ঘাড়ে রে নামক প্রহসন দ:টিতে মধস.দন তাহার পাঁরপূ্ণতা পাধন 

বরন। একেই কি খলে সভঙা'য় আধ নক নক শিক্ষাভমানী ইয়ং বেঙ্গল 

স-্প্রদায়েব চাীন্রক !বকার-বিহ্লাভর ব্যঙ্চন্ত্র অংক হইয়াছিল । আর ঝড়ো 
এ।লকের দাড়ে রে” প্রহসন।'৯তে বক্ষণশীল সনাজে ধর্মের আববণে যে 
পাপাচার অনএ্ঠত হইত--তাহাবই প্র1ঙ মধ্তা দন এপ বর্ষণ করিয়াছিলেন । 
দুট প্রহসনে নাগাঁরক জীবন এবং গা বাংলার দু লম্পর্ণ না পারিপ্োোক্ষত 
পাবহত হইষাছে। কিন্তু উভগ প "বেশেরই একান্ত বস্তভনব ৭ মধস,ন নপ«- 
ভাবে আহকত কাবযাছেন । এ২ প্রশ্সন দ টব সংলাপের ভাষা হইতে ঝখা 
যাধ বাংাস্পশের ।বভন ভ্তত্রেন মানধষের মধখের ভাষা নপরকে মধদনণেন 
ধারণা কত ব্যাপক ছিল ' “বড়ো শাপিকের ঘাড়ে রো" মধগুদনেগ (৭১ 
প্রহসন । এহ খঙগব্লচনা।9ব মধ্য চাবন্রসষ্টর দুল ও ক্ষমতান্ গানচয় পাওয়া 
যায়। ধমের ভেকধারা ভভ্তপ্রসাদ নামক বদ্ধ জামদার চারনত্রীও স্বঙ্পায়ত 
কাহিনীর মধ্যেই স-পন্ণ নাটবণয় চারন্রের আকার লাভ বারিয়াছে এবং যার 
মধ্যে মনষ্যত্বভ্ট অথচ কর্“ণ একট মানবের মূর্তি কয়া উঠঠিয়াছে । 

নাটক এবং প্রহসন উভয় শাখাতে মধুসূদন যে আদর্শ দ্ছাপন কারয়া 
গয়াছেন বাংপা নাটকের পরবর্তী ধারায় সেই আদশহ দার্বকাল অনন্ত 

য্লাছে। যেশন কাব্যের ক্ষেত্রে তেমনই নাটকেও মধ্নসদনের প্রভাব দ 

এবং ব্যাপৃক ৷ বাংলা নাটকে যথাযথ শিল্পর;প সযান্ট কাঁরয়া [তানহ সাহিতার 
এই শ্াখাঁটর ভবিষাং পাঁরণাঁতর পথানদেশ কাঁরয়া দিয়াছেন । 


৩। প্রম্পঃ বাংলা নাটকের আদ পর্যায়ে রামনারায়ণ তর্করড় ও 
মধ;স্দন দত্তের কৃতিত্ব কতখানি তাহা আলোচনা কর । 
| ব. বি, 'িগ্রশ পার্ট ওয়ান, ( মাঁডফায়েড ) ১৯৬৪ | 


উত্তর £ প্রথম ও দিবতীয় প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য । 
* দন ০, বা, পা. ই--৪ 


&০ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


8৪। প্রম্প £ দীনবন্ধ্‌ মিত্রের নাটক ও প্রহসনগযালির পরিচয় দাও 
এবং বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁহার কীতি'র ম্ল্য বিচার কর। 
অথবা, দীনবন্ধ্‌; মিত্র নাটারচলায় দেশ্যগে অসাধারণ শান্তর পারচয় 


দিয়াছলেন । তাহার অসাধারণ বীজ কোথায় কোথায় ছিল তাহা আলোচনা 
কাঁরয়া নাট্যদাহিত্যে দীনবন্ধূর দান সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা কর । 
| ব. বি. নি. এ. পার্ট "শ্ান, ১৯৬৩ | 
অথবা, দখনবন্ধ,র নাট্য-প্রাতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভালোচনা কর । 
| ক. বি. বি. এ. পার্ট ওষান, ১৯৬৬ 


এথবা, বাংলা ন।টযসাহিভের বিক।শ দখীনবন্ধ মিত্রের দানের পারমাণ 
ও গংর,ত্ব নিদেশি কর । [ ৩. যু, বি. ১৯৬৯] 


উত্তর £ উনাঁবংশ শতাব্দঘ দিহ৬স্ন।ধে বণ *5নান সঞক্কও ও ইংবেজী 
নাটকে এনুকরণে খংপা নটকবচনাম যে সসত্কোচ, আজপ্রাতায়হীন প্রয়াস 
চিত হইয়াছিল মধুস,দনের আকাঁসমব আ?বর্ভাবে সেই দিবধার ভাব হতেই 
কাটয়া যায় । মধূসদন আপন প্রাতভান শক প্রয়োগ ব য়া বাংলা নাটকের 
দশিল্পগত সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, ফলে ব।ংলা নাটকের সমাদ্ধ ত্বর"'বত 
হইয়া উঠিল । মধুস্‌দনেন পবে বাংলা নাওকেব সমৃদ্ধিসাধনে সবচেয়ে গ.রুত্ত- 
পূর্ণ কাজ করিয়াছেন দ ল্বন্ধ, সিন্ব। দীনবন্ধু বিশেব ভাবে নাট্যকারেব 
প্রাতভা লইয়াই জ'মণ্হণ কবযাছিলেন। নাটকে ঘটনা প্রবাহ এবং চারন্রের 
পারস্পারক সম্পকেরি টানা প'ড়েনে যে জগৎ বঁচত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে 
লেখকের কোন প্রত্ক্ষ ৬মকা থাকে না। সম্প্ঁ আত্ম-নিবপেক্ষ বিষয় ভাবনার 
কৌশলে নাট্যকারকে জবনের র.প প্রত্যক্ষ আকারে নাটকের মধ্যে তুলিয়া ধাঁরতে 
হয়। কল্পনার এই ০৮1.11১ নাটকাঁয় প্রাতভার প্রধান লক্ষণ। লেখক 
যাহা রচনা কাঁরতেছেন, যে ঘটনা এবং চাবন্েব জাল বঠনতেছেন তাহার 
মধ্যে নিজের ব্স্তত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিমাজ্জত কারয়া দেন। যেন 
বথাপ্রাপ্ত জগতেরই বন্ত.ব পের প্রাতি ত'ময় হইয়া সেই জগংটিকে নাট্যকার 
দৃশ্যমান কারয়া তোলেন । এই অহংভাবমূস্ত স্টি-কপনা বাংলা সাহিত্যে 
একান্ত দুর্মভ। বাংল'র নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র দীনবন্ধুর মধ্ই প্ররুত 
নাটা-প্রাতিভার পারচয় পাওয়া যায় এবং এঁদক হইতে তাহার রচনাবলী বাংলা 
সাঁহতোর শ্রেষ্ঠ সম্পদ । লেখক হিসাবে ভহার প্রধান সম্বল ছিল ব্যাপক 
মামাজক আঁভজ্ঞতা এবং “প্রবল স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানূভাঁতি' । বাংলার 
লোক-জীবনের সব্ভরের মানুষ সম্পর্কে এমন আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন লেখক খুব 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 6১ 


বেশ নাই । তানি যাঁহাদের সা'ল্রধ্যে আসতেন প্রবল সহানুভ্াীতবশে সেই সব 
মানুষের সাঁহত একাত্ম হইয়া যাইতেন । তাঁহার রচনায় তাই সহজেই বাস্তব 
চার্লগুলির অন্তর-বাহিরের প্রাতকাঁতি পূর্ণায়তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । কনার 
বিয়বন্তুর জন্য দীনব্ধু পহঃপাণ ইতিহাসের দৰারস্থ হওয়ার প্রয়োজন ঝেধ 
কনেন নাই, তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপুল সম্পদের উপরেই নির্ভর করিয়।- 
ছেন। সমসামীয়ক সমাজের বাস্ব জীবনস্রোতে যেসব সমস্যা আবার্তিত হইযাছে, 
দানবন্ধূর অন:সান্ধৎস মন তাহারই মধ মানবজীবনের রহস্োর অনঃ*ধান 
ক'বয়াছে। তাহার স:ষ্ট-কল্পনা একান্তভাবে ধ.লগণটর সংসারের সাঁহত 
সমাজের জটিল 'বন্যাসে জীবনের যে র.প প্রত্যক্ষ হইযা উঠে তাহারই সাঁহও 
যন্ক ছিল। দীনবন্ধূর এই ভা ও ব্যাপক জীবনাগ্রহ শুধু নাটকেই নষ, 
সঃগ্র বাংলা সাহত্যে নূতন স্বাচ্ছের দীপ সঞ্চার কারধাছে | নধনসূদন থাংখা 
নাটকের গঠনগত সমসা'র সমাধান করিরাছিলেন আর দাঁনবণ্ধূ এই নত 
শজ্পমাধ্যমাটকে আমাদ্রে জীবনের সাহঙ যুক্ত কয়া দম়্াছেন । 


তাঁহার প্রথম নাটক “নীলদর্পণ” (১৮৬০) বচনার মূলেও ছিল তাহার 
জা বনাগ্রহ এবং প্রবল সহান,ডভঙ । বাংলাদেশে দীর্ঘকাল হইতে নীলের ঢাষ 
প্র»,”লত ছিল । বিদেশ ব'ণকেরা গ্রামাণ্থলে কুঠি নিমণণ ক রষা চাষীদ্বে ধারা 
নীল চাষ করাইত | কিন্তু ক্রমে নাপকর সাহেধদের ল খ্ধতা এপন ন.দ্ধি পায় 
যে সবপ্রকারে তাভারা চাব।দেব ন্যাধ্য প্রাপ্য হইতে লাঁণ্ত কাঁরতে আর ১ করে 
এবং অনিচ্ছাসদেও আঁগ্রম দাদনের জালে জড়াইয়। নালচামে তাহাদের বাধ্য 
কাঁরতে থাকে । 'সপাহা 1বদ্রোহের পবে এই নালকব সাহেবদের অন.গবেব 
বরুত্ে বাংলাদেশময় একটা প্রবল আত্দোপণন শুন হয় । এই আ্দোলন দমন 
জন্য নীলকরেরা যে সন্ত্রাসের স্ঁন্ট করিয়াছল বহু বাঙাল পাবা তাং ব 
হইয়াছে ৷ নীলকরদের এই নিধণতন চাষী জাঁবনে ষে সমস্যার সৃষ্টি কারঘাছল। 
ভাহা দীনবন্ধ,র প্রত্যক্ষ আভওতার বিন্বয়। দীনবন্ধ্‌ এই আঁভক্তাই তাঁহার 
“নবলদর্পণ” নাটকে ধলাপবদ্ধ ক।রলেন। ১৮৫৯-৬০ সালের সেই গণ- 
অভ্যুতখানের প্রত্যক্ষ গ্েরণায় দীনব'ধুর প্রতিভা যথার্থ প্রকাশে পথ খু জয়! 
পায়। ১৮৬০ সালে বাংলাদেশ ঘখন নালাবদ্রোহে আলোড়িত হইতোছল সেই 
সময়ে 'নীলদ্পণ' নাটক বাঙালী জীবনের চরম সঙ্কটের বাস্তব প্রাতিচ্চাঁব 
তুলিয়া ধারল ৷ রেভারেন্ড লও কাঁব মধুসদনকে "দয়া নাটকখ।ঁন ইংরেজীতে 
অনুবাদ করাইয়া “7176 [70190 [18111108 14110 নামে প্রকাশ কারলেন । 
মূল নাটকে লেখকের নাম ছিল না তাই দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে নীলকরেরা শেন 
অআদভযোগ আনতে পারে নাই । ইংরেজ অনুবাদেরর প্রকাশক হিসাবে লঙ- 
এর 1বরুদ্ধে তাহারা 'বচারালয়ে আভযোগ উত্থাপন কাঁরল । লঙকে কার।দণ্ড 
ভোগ করিতে হইল এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইল । এই জার- 


&২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা পহায়িকা 


মানার টাকা কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ 'বচারালয়ে 'দিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চাষীদের উপর অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল । 
বাংলাদেশের রুষকসমাজ নঈলচাষের আভশাপ হইতে চিরতরে মুন্ত হইয়াছিল। 


দীনবন্ধূর এই এীতিহাঁসিক তাৎপর্যসম্পন্ন নাটক'ঁটিব সাহিত্য মূল্যও নগণ্য 
নয় । ভদ্রশ্রেণীর চাঁরন্রগ্ালর সংলাপের ভাষায় আড়ম্টতা, বিপুল ঘটনা- 
সমাবেশ এবং ঘটনাধারায় যাঁন্তসদত পারম্পর্যের অভাব, করুণ রসসৃ্টর 
মান্রাতিরিন্ত আগ্রহে আকাঁমমক মৃত্যু ও শোকোচ্ছবাসের বাড়াবাঁড় প্রভৃতি ষে 
সব আভিধোগ এই নাটক সম্পর্কে, উত্থাপন করা হয় তাহা মানিয়া লইযাও 
চারন্রসূ'ণ্টর দক হইতে এবং বান্তব জীবনের যথাপ্রাপ্ত আবহ পরিস্ফুটনের 
অস।মান্য দক্ষতান 1ব হইতে এই নাটক'টিকে একটি অসাধারণ রচনা বলা বয়। 
তোরাপ এবং অন্যান্য চাষী ৮।রন্্, বেবতী, ক্ষেন্রমাণ প্রভাত চাষীর ঘরের ধু 
ও “ন্যার চারন্ন চিএঃণ দীনব্ধূ যে দক্ষতান পরিচয় দয়াছেন বাংলা নটা- 
সা+.ত্যে তাকাব সাহত তুলনীষ কোন “ষ্টান্ত পাওয়া যায না। নীলদর্পণ' 
বং ধাব সাফল্য সাহত আঁতনীত হইযাঙছিল। এই নাটকেরই অভিন্রে 
১৮৭২ খ্রীঘ্টাব্দে শ্যাখশাল থিয়েটাব নামক প্রথম সাধারণ রজমণ্ডের উদ্বোপন 
হয়। 


'নীলদর্পণ” নাটকের শান্ত ও দুরবলতা বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে 
মতাঁবরোধ আছে । 'বিন্তু এই নাটকের উৎকর্ষ সম্পকে" তর্ক না কাঁরলেও 
বলা চলে, দীনবন্ধ সারয়াস নাটকের চেয়ে লঘুরসের প্রহসন রচনাতেই 'সিদ্ধ- 
হস্ত ছিলেন । প্রহসন রচনায় তি।ন একা"তভাবে মধুসূদনের আদশই অনুসরণ 
কারয়াছেন। অর্থাৎ উদ্ভট পারাচ্ছাতব পে টাইপ চারন্রের বিরুতির চিন্ত 
অত্কনের পরিবর্তে চাঁপীন্রক ভারসাম্য হারানো মানুষের জীবনের হাস্যকরূণ 
রূপ মূর্ত কাঁরয়া তোলার 'দকেই তাহার প্রবণতা ছিল । শুধুমাত্র বিসদশ 
পরিস্থিতর সৃষ্টি না কারষ। চারন্র সম্টওর উপরেই তিনি গুরুত্ব আরোপ 
করতেন । “সধবার একাদশণী' (১৮৬৬) [ক. বি. ১৯৬৪, ৬৭] দীনবম্ধূর 
শ্রেষ্ঠ প্রহসন এবং শ্রেষ্ঠতম রচনা । নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যুবকসম্প্রদায়ের 
মদ্যাসীন্ত তখনকার দিনে একটা প্রবল ব্যাধির আকারে বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল । 
মদ্যাসান্তর জন্য বহু প্রাতিভাশালী শিক্ষিত যুবকের জীবন নম্ট হইয়াছে । 
হয়তো মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই এই নাটক রচনায় দীনবন্ধর প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল কিন্তু নাত প্রচারের উদ্দেশামজকতা এই নাটকে গৌণ হইয়া গিয়া ইহার 
মধ্যে অতুযচ্চ সৃন্টিকম্পনার 'নঃসংশয় প্রকাশ ঘটিয়াছে । “সধবার একাদশা'র 
নায়ক নিমচাঁদ এক আশ্চর্য সৃষ্টি । নানা 'বিদ্যাচর্চায় শাণিত বাদ্ধ এবং গভীর 
পাপ্ডিতোর আঁধকারী নিমচাঁদের চারে মদ্যাসন্তি এক দক্পপনেয় প্রবৃত্তি ॥ 


বাংলা সাঁহতোর হীতহাস ৫৩ 


বিশুক্ষ জীবন সুখ 'বিফলীরুত শিক্ষার জম্য নিমচাঁদের অনুশোচনার অন্ত 
নাই। নিজের অধঃপতন সম্পকে সে পর্ণ সচেতন । কিন্তু এই প্রবৃত্তির 
হাত হইতে নিষ্ভার লাভেরও তাহার কোন উপায় নাই। প্রথর আত্মসচেতনতা 
তাহার চরিত্রে তীব্র যন্ত্রণাবোধ সণ্টার করিয়াছে । নাটকটি ব্যক্তরকৌতুকে পবা- 
পর হাস্য মুখাঁরত অথচ ইহারই মধ্যে নিমচাঁদের কণ্ঠে মাঝে মাঝে সৃগভনর 
নৈরাশ্য এবং বিষাদের সুর উচ্চকিত হইয়া উঠিয়া হাঁসকেও কেমন যেন বেদনা 
ভারাক্রান্ত করিয়া আনে । 


দীনবন্ধুর শবয়েপাগলা বুড়ো” (১৮৬৬) এবং “জামাই বাঁরক' (১৮৭২) 
প্রহসন দুটি “সধবার একাদশন'র মতো শিপসাফল্ামাণ্ডত না হইলেও 
উপভোগ্য রচনা । বিবাহবাতিকগ্রন্ত বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের যে লাঞ্ছনার 
কাহনী “বিয়েপাগলা বুড়ো” প্রহসনে রচিত হইয়াছে, বাঁকমচন্দ্ের মতে তাহা 
তখনকার কোন জাবত ব্যান্তকে লক্ষ্য কাঁরয়া রচিত। “জামাই বারিক' 
গ্রহসনাট কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঘর জামাই রাখার প্রথাকে বাঙ্ছ 
কাঁরয়া রচিত হইয়াছে । দনবন্ধূর অন্যান্য নাটক “নবীন তপাঁম্বনী' (১৮৬৩), 
'লীলাবত (১৮৬৭) এবং “কমলে কামনী' (১৮৭৩)। 


১০৭ হিসাবেই যে দীনবন্ধুর রুনাবলী ম.লাবান তাহা নহে, 
জন্যই বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গমণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও নাটা- 
দে দূত প্রসার সম্ভব হইয়াছে । তাঁহার নাটকের বষয়বস্তু সামাঁজক 
জীবন হইতে আহারত, তাই আঁভনয়ের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক-পাঁরচ্ছদ 
এবং মণ্চের সাজসঙ্জার প্রয়োজন হইত না। ধনী পারবারগীলর শখের 
'য়েটারের বাহিরে ব্যাপক জনসমাজের জন্য সাধারণ রজমণ প্রতষ্ঠা এই সহজে 
রূপায়ণযোগ্য নাটকগালর জন্য সম্ভব হইয়াছিল । জনসাধারণের জন্য রঙ্ছমণ্ঃ 
প্রতিষ্ঠায় যে সব বহন যুবক উদ্যোগী হইয়াছিলেন দীনবন্ধুর নাটকই ছিল 
তাঁহাদের একমান্ল ভরসা । গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধূর উদ্দেশ্যে বালয়াছেন, “মহা- 
শয়ের নাটক যাঁদ না থাকত, এই সকল ঘূবক মিলিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার 
স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় শরষ্টা 
বলিয়া নমস্কার কার ।» 


&। প্রম্প £ বাংলা নাটকের উদ্ভবধ;গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং 
মধসুদন ও দশীনবম্ধূর হাতে বাংলা নাটক কি ভাবে নবজশীবন লাভ কাঁরল 
তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর । 

[ক. বি. বি. এ, পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫] 
উত্তরঃ ১, ২ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ। 


&৪ পডগ্রী কো বাংলা সহায়িকা 


৬। প্রম্পঃ মধ্‌সদন ৯০ -৯৮৭ ১৬ 
কতখানি উন্নত লাভ করিয়াছে, উভয়ের কণ্নেকটি নাটক বিচার করিয়া তাহা 
পিদেশ কয় । 


উত্তর £ ২ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ । 


৭। প্রম্নঃ ১৮৫৪ হইভে ১৮৭২ খৃঃ অঃ প্ন্তি বাংলা নাটকের যে 
পাঁরণত রূপ ধীরে ধরে আত্মপ্রকাশ কারয়াছে এই ঘ্‌গের যৃখ্য নাটকগাল 
অবলম্বন করি হার একাঁট 1ববরণ দাও । 

[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫] 


উত্তর £ ১, ১ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখ । 


৮। প্রম্ন£ বাংলা নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন বসু এবং 
ক্যোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্থান নিদেশ কর। 

উত্তর £ আধূনিক নট্যশিজ্পের উদ্ভবের আগে বাংলা দেশের জীবনে 
যান্রাগানের বাাপক সমাদর 'ছিল। সঙ্গীতবহুল বার পালাগুলিই ছিল 
সাধারণ মানুষের নট্যরস পপাসা-পারতীগ্তর একমান্ত্র উপায় । কাঁলকাতার 
গমাজে যখন রঙ্গমণ্ড প্রতিচ্ঠা এবং নূতন আদর্শে নাটক রচনার ধারা সুপাঁরণও 
হইয়া উঠিতাঁছল তখনও যান্্রার সমাদর হাস পায় নাই। ক্রমে দেখা গো 
নবগঠিত রক্ষমণ্খের আঁভনয় রাঁতির উপর যাল্লার প্রভাব নানাভাবে কাশ 
কারতেছে। কেহ কেহ নতন নাট্য শিল্পের সাঁহত প্রাচন যাত্রাগ্ানে 1 
সম্মিলন সাধনের জন্যও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। মনোমোহন বসু (১৮৩১- 
১৯১২) এই দলের মুখপান্র হিসাবে স্পন্টই ঘোষণা করিঝ্লাছতলন, “আমনা 
মধাস্থ মানুষ ; আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল তাহার ধ্বংস না করিয়া 
তাহাকে সংশোধত করিয়া লও ৷ আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইফা 
ও গাইবার প্রণালীকে শোঁধত করিয়া নাটকের স্বভাবানূযায়ী কথোপকথনাদ 
িবতি হউক ।” স্বদেশের প্রাচীন শিল্পবস্ভ্তর প্রাত মমত্ববোধ হইতেই 
মনোমোহন বসু এই কথা বালয়াছিলেন। নিজের সাধ্য অনুসারে প্রাচীন 
যাত্রার ভ্রুটি সংশোধন করিয়া এক ধরনের ভান্তরসাশ্রত পালাগান তিন 
প্রবর্তন করেন। এই পালাগান গ্রতাভিনয়, নামে পাঁরাচত ॥ 'তাঁন 
পৌরাণিক উপাখ্যানগ্াল বিষয়বস্ভুরূপে ব্যবহার কারতেন। সতী নাটক' 
(১৮৭৩), হারিশ্ন্দ্র নাটক" (১৮৭৫) প্রভূতি মনোমোহন বসু বিরাঁচত 
গীতাভনয় জনীপ্রয় হইয়াছল । কিন্তু মনোমোহন তাঁহার এই প্রচেষ্টা গ্বারা 
বাংলা নাটকের প্রশ্গাতিতে বাধা দিয়াছেন । মধুস্‌দূন ও সূষ্টিতে 
পিপি উঠিয়াছিল তাহার অনুবর্তনেই বাংলা নাটকের 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ধর 


যথার্থ সমাম্ধ হইতে পারে--একথা বাঁঝবার মতো শিজ্পাবোধ মনোমোহন 
বসুর ছিল না। তাঁহার জনপ্রয়তা সর্তেঃও তাই বলতে হয়, নাটাকলার ষে 
উচ্চ আদর্শ গাঁড়য়া উাঠিতেছিল তাহার প্রাত জনসাধারণের অন_রাগ বাদ্ধতে 
সহায়তা করার পারবর্তে বির.পতা সষ্টি কাঁরয়া তান বাংলা নাটকের ইতিহাসে 
প্রগাতবিরোধা শান্তরপে কাজ কাবধাছেন। তংকালশন রঙ্গনগ্চের ইতিহাসে 
দেখা যায়, মনোমোহন বসুর গীতাঁভনবঘ জাতীষ নাটকই সবচেয়ে জনাপ্রন্ন 
ছিল । এমন শক ।গারশকদুও তাহার প্রভাব স্বীকার কাবয়া ভাব সের 
উচ্ছবাসপর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটক রচনা কাঁরযাছেন এবং রঙ্গমণ্ডে এই ধরনের 
নাটক ব্যাপকভাবে আঁভনীতি হইনাছে । 

গগারিশচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রভাব বাঁদ্ধর পূর্বে নট্য সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) বিশেষ প্রতি্তা সম্পন্ন লেখক ছিলেন । মনোমোহন 
বস, রঙ্মণ্ডে যাত্রাগানের প্রচলদে? যে চেষ্টা শুরু কারগ্নাছিলেন, জ্যোতারন্দ্ু- 
নাথ তাহা দ্বাবা প্রভাত না হইা নাটকে মধুসদন-দীনবশ্ধ্‌ প্রবার্তত আদর্শ 
অন,বত'ন কাঁতে ঢেম্টা কাররাছেন। বাংলাদেশে স্বাদেশিকতাব চেতনা যে 
কমেনজন গ্ানাযেন করমধাত্রাকে অবলম্বন কাঁবয়া প্রথম উম্নীলিত হইয়াছিল 
জ্োতীরন্্রনাথ তাহাদের মধ্যে মন্যতম । পশ্রনসাধারণের মধ্য দেশাত্ববোধ 
সপ্ানের শান্তশাল? মাধামরূ্পে নাটক ও রঙ্গমণ্ের উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত 
ধ।বণ লইয়া 'তাঁন নাক রচনায় অণ্রসর হইয়াছলেন । তাঁহার “প্রুবিক্রম* 
( ১৮৭৪ ), “সরোঁজিনী, (১৮৭৫ ), 'অশ্রমতী” (১৮৭৯ ). 'স্বপনময়া নাটক? 
(১৮৮২) প্রভাত ইতিহাসা প্রত নাটকে প্রাশনকালের পটভামতে স্বদেশ- 
প্রেমের আদর্শ বপায়ত কাঁবগা বাংলা নাটকে একটা নূতন ধারা প্রবর্তন 
কারয়াছিলেন ৷ প্রাচীন ভারতেন্ন নাট্যাচন্তানন সাঁহত বাঙালী পাঠকদের 
পারচয় সাধনের দিক হইতে জ্যোঁতীরন্দ্রনাথ রুত সং্কত নাটকের অনুবাদ" 
গালও বিশেষ গৃব্ত্বপূর্ণ, তবে তান সবটেয়ে বোঁশ কাঁতিত্বেরপারচয় দিয়াছেন 
প্রহ্সনে । হিঠাং নবাব (১৮৮৭), দায়ে পড়ে দারগ্রহ* (১৩০৯), পকণ্িং 
জলযোগ, (১৮৭২), হতে বিপরীত" (১৮৯৬) প্রভাত প্রহসনে রচনার একটা 
নতন আদর্শ স্থাপত হইয়াছিল । সামাজিক অনাচার, কুপ্রথা প্রভৃতি বিষয়- 
বতুব উপর বাঙ্গ রচনার পাঁরবর্তে বিশুদ্ধ কৌতুকরস বা হিউমার পাঁরবেশনই 
ছিল জ্যোতীরিন্দ্রনাথের প্রহমনের লক্ষ্য । ইহাদের মধ্যে হঠাৎ নবাব, এবং 
'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' মলিয়েরের প্রহসন অবলম্বনে রচিত । 

৯। প্রদ্ণ £ বাংলা নাটক এবং রঙ্গগঞ্জের ইতিহাসে গারশচদ্দের 
কাতর মূল্য বিচার কর । 

অথবা, গিরিশচন্দ্ের নাট্টপ্রতিভ। সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর । 

[ ক. বি. বব, এ ১৯৬৭] 


৬২ িগ্রী কোস বাংলা সহাক্লিকা 


কুমারের অভিনয়-নৈপনুণ্যে বহু নাট্য-রাঁসকদের আকর্ষণ করিয়াছে । ক্ষারোদ 
গ্রসাদের অন্যতম বিখ্যাত নাটক 'রঘূবার”এ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব স্পন্ট। 
ইহার সংলাপের কিছ7 অংশ রবা-্ডনাথের প্রবহমান পয়ার বা অমি্াক্ষর ছন্দে 
অনুকরণে রঁচিত। “আর্যীশক্ষা ও আদর্শের সঙ্ষে অনার্ধ প্রবৃত্তি ও কর্তব্য 
বোধের অনিবার্য সংঘর্ষ হইতেছে রঘুবীরের একমান্ সমস্যা । রঘুবীর ও 

অনণ্তরও, এই দুই ভ্যামকায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন নাটকের ছায়া পাঁ়য়াছে। 
.ক্ষীবোদপ্রসাদের নাটারুনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহাবিদ্ 
অর্থা পনটের গল্পরস। গারশচন্দ্র যে ভাস্তিরসোচ্ছণসের বন্যা আনিয়াছিলেন 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা প্রতিরোধ কাঁরলেন কাঁহনীতে বোমান্সের গাঢতা আনযন 
করিয়া। আলোচা যুগের নাট্যকারদের মধ্যে শুধু ক্ষীরোদগ্রসাদই রবান্দ্ু- 


নাথেব অনুসরণ করিবাব প্রয়াস করিয়াছিলেন ।” --( সুকুমার সেন 
১২ £ প্রশ্মঃ দ্বিজেন্দলাল বা গাঁরশচন্দ্েরে নাট্যপ্রাতিভার সম্বচ্ছে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর । [ক. বি. ১৯৬৭ 


| উত্তর গংকেত £ ৯নং ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দুষ্টব্য। 


বাংলা লাহিতোর হীতহাস ৬৩" 
তৃতীয় পর্ব 


1 কাক্য-কল্িতা 


১। প্রশ্ন ঃ উনাবংশ শতকে আবির্ভূত কাঁবওয়ালাদের গানের ডাল- 
মন্দ দুই দিকই নিদেশ কর । 


[ ক. নি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬ | 


উত্তর ৪ এীতিহাসিক ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী মধাভাগ হইতে উনাবংশ 
শতাব্দীর মধ্যকাল এই একশত বংসর কবিওয়ালাদের 'বকাশের পার্বঘগ ॥ 
হাহার পর রুচি ও ষ.গ প্রভাবে ব্যাপক পাশ্চাত্য বশক্ষা প্রসারে এবং বহ 
১ততর সংস্র:তির প্রভাবে ক।বগান প্রায় [বল;” ত হইল । 


প্রধানতঃ নৈষণব সাহত্যই আদি কাঁবওয়ালাদের অনপ্রেরণা । কিন্তুষে 
একুরস ও বিশ্বাস প্রবণতা বৈষব সাঁহত্যকে সমস্ত পুনরাবৃত্তি দোষ, 
পঠতানুগাঁতকতা এবং কিশ্িং আদি রস প্রবণভা সত্বেও মহ শিজ্পগৌরবে 
ন।ণডত করিয়াছল কাঁবওয়ালাদের যগে সেই ভন্ত ও 1বন্বাস ক্ষীণ হইয়া 
আসগ্বাছে । এঁদকে তঁমদারতন্তর কুমশঃ হীনহল হইয়া পাঁড়য়াছে এবং 
সচাঞ্জের আঁধকার আসিয়। নাস্ত 5হইনাছে নব উদীয়মান কালিকাতার বংণক- 
৩ওর হাতে । এই নব ধনিকগোম্ঠটীব কোন রুঁচগত আভিজাত্য ছিল না, তাই 
তাহারা এই সলভ ও টবরুও রসকে আনন্দ উপকরণ 1হসাবে পোষকতা কাঁরতে 
লাগল । বৈষ্ণব ভক্জি প্রবাহ একেবারে যে রাহল না, তাহা নহে, কিন্তু 
হার সঙ্গে আসিয়া মাশল খেউড় ও লহর গান। অভবাতায় এইগহ।ল 
তুলনাহীন । বিশেষভাবে নদারা শাশ্তপুর একসনগ এই কদখাঁসত গীত- 
সাঁ:তত্যর পাঁগস্হান হইয়া উঠিল । সহজ কথায়, ম.সলমান শাসনের অন্ত্যপর্ব 
এবং কোম্পানীর আমলের আদিপর্ব সারাদেশে যে ধর্মনোৌতিক ও অর্থনোতিক 
আন চয়তা বাঁহয়া আনিয়াছিল- ভারতচণ্ড্রের সেই ?ীবরুত রুচির পটভূমিতে 
এবং ক্ষয় বৈষ্ণব ধের পরকীয়া রসের উল্লাসের মিশ্র ফল এই কাঁবগান । 
তথাপি কাঁবগানের কতকগ্5ল উল্লেখযোগ্য বিশেবত্বের কথা ভুলিলে চাঁলবে 
না। প্রথমত, ইহা [ছল সর্বতোভাবে গণ-সাহিত্য । দ্বিতীয়ত, ইহার মধ্যে 
মানবকতা বা 10,791) ৫167061)/ ছিল প্রধান । বৈষব রসতত্ত্ কাঁবগানের 
উপলক্ষ হইলেও লক্ষ্য ছিল জীবন এবং এই কারণেই রাম বসুর বিরহ বা 
আগমনী এতখানি জনীপ্রয়তা লাভ করিয়াছিল । 
কাঁবগানে 'নম্নরুচি দেখা দিলেও কাঁবওয়ালাদের প্রাতভাকে অস্বীকার 
কারবার কোন কারণ নাই । আদরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রাতপক্ষের কাটান 
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তৈয়ারী করা, কখনও তাহাকে সরস ব্যঙ্গ আবার কখনও বা মধুর কাব্যংসে 
পারবেশন করা সহজ কাঁতিত্বের কাজ নয় । এ্টান 'ফারাঙ্গর সঙ্ষে লড়াইঘ 
ভোলা ময়রা অথবা রামপ্রসাদ ঠাকুর এবং রাম বসুর কাটান বীতমত স্মরণ য 
শিল্প প্রতিভার পাঁরচায়ক । 


কিন্তু বিপদ হইল, সাধারণ দর্শকের রুচির মুখ চাঁহিয়াই কবিওয়ালাদেৰ 
গান গাইতে হইত ; এবং বীভংসতাই অনেকক্ষেত্রে জয়মাল্য লাভের এব , 
উপকরণ হইয়া দাড়াইত । উন্নত রসের পাঁরবেশন এই সমস্ত আসরে সহজসাধয 
হইভ না এবং শ্রোতাদেনও ধৈর্যচ্যাতির আশত্কা থাকিত। সুতরাং ইঞ্চাব 
[বিরুদ্ধে অনেক সমম হবু ঠাকুর বা নাম বসব মত শান্তমান কাবকেও ৩৭- 
রুচির তাগিদে প.কম্নান কাঁরযা আসর জমাইতে হইত । 


উনাবংশ শতাব্দীর কীঁবওনালাদের ছধ্যে হর ঠাকুর, এটান 'ফাঁরাঙ্গ ও 
ভোলা মযরা +বাঁশন্ট ছিলেন । তাহাদের নধো হবু ঝরতে অন্টাদশ শত।* + 
কাঁবওমালাও বলা যা । বাবণ উন'বংশ শভাদীব প্রথম দিকে (১৪৯৯ 
ঘীঃ অঃ) তাহাব মৃত্যু হয় । ইহারা ছাডা বলাই সরকাৰ, হোসেন ঠে 
ঠাকুরদাস সংহ, অজ্দ্রেববী, বলাই বেঞ্ব প্রভাতি ক'বওয়ালাব শামও 
উল্লেখযোগা । 

হরু ঠাক্তরের (১৭৩৯-১৮১২) পূর্ণ নাম (ছল হরেক দীঘঘাঙ্ষী | শোভা- 
বাজারের মহাবাজ নবরুষেেব সাঁহত তীহার সম্পর্ক ছিল নাবিড়। ঝাল 
ওয়ালাদদের মধ্যে তিনি "লন সর্বজন শ্রদ্ধেয় । কারণ, সেকালে তাহা 
গত বাঁধনদাব আর ছিল না। বহু দলেন তিনি গান বাধিযা দিতেন। 
হরু ঠাকুব ভবানী বিষয়ক, সখী-সংবাদ, বরহ, খেউড়, লহর প্রভাতি সক 
রকম গান রচনাতেই সিম্ধহস্ভ ছিনেন।  হরু ঠাকুবেব খেউড় এবং লহর গান 
ছিল সর্বোত্তম । ঈশবর গড সেগ্ীলকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট মনে 
কারয়াছিলেন। হরু ঠাকুরের শিষাগণের মধ্যে ভবানে বেনে, নীলু ঠাকুব, 
ভোলা ময়রা বিখ্যাত । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাম বসুর (১৭৮৬-১৮২৮) কাঁবখ্যাতি চরমে 
উঠিয়াছিল । মাত্র পাঁচি বংসর বয়স হইতেই রাম বসু কলাপাতায় কাবাচচ। 
কারতেন এবং বার বছর বয়সের সময় তখনকার বিখ্যাত কীবওয়ালা ভবানা 
বেনে নিজ দলে তাঁহার গানগল গাওয়াইবার জনা গ্রহণ করেন। তাঁহার 
উমামূলক সঙ্গতগ্ীল সাঁবশেষ প্রাসদ্ধ ৷ তাঁহার পবরহঃ এককালে সমগ্র বাংল 
দেশকে মাতাইয়া তুলয়াছিল। 


ভোলা ময়রার ( ১৭৭৫--১৮৫১ ) সম্পকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৬৫ 


'লাখয়াছেন, “বাংলা দেশের সবাইকে সজাব রাখবার জন্য মধ্যে মধ্যে রাম 
গোপাল ঘোষের ন্যায় বস্তার, হঃতোম পণ্যাচার লেখলের ন্যায় বাসক লোকের 
এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কাবওয়ালার নিতাত আবশ্যক ।” ভোলা ময়রা 
'নজের পারচয়ে বাঁলয়াছেশ-_ 

আম নয়রা ভোলা, 1ভয়াই খোলা, 


বাগবাজারে রই' । 


এনাপ্রয় ভোলা ময়রা ছিলেন হরু াকুবে প্রি ছান্র। বলাই সরকার, 
হোসেন সেখ, এণ্টান বফারার সক্কে ভোলা ময়নার কাঁবর লড়াইয়ের খ্যাতি 
আজও লুপ্ত হয় নাই । 

কবিওয়ালা হিসাবে এণ্টন 'ফারাক্গ (১১২০৩ ) একাঁট মুলাবান আসনের 
আঁধকারী | এণ্টান জাতিতে পর্তুগীজ । তান একটি ব্রাহ্মণ কন্যার প্রেমে 
পাঁড়য়া তাহাকে বিবাহ করেন। তখন হইতেই ভারতীয় রখাততে বসবাস 
কারতে থাকেন । হিন্দ পবে" এবং উৎসবে তিন সানন্দে যোগদান করিতেন । 
অবশেষে তিনি এক কবির দল গঠন করেন। বাগবাজারের বিখ্যাত কবিওয়ালা 
ভোপা ময়রা, রান বসু, ঠাকুর সিং প্রভাতর স্তি তাহার কাঁবগানের যম্ধ 
অতান্ত উপাদেয় হইত । রাম বসু তাহাকে কার দিয়া বলিয়াছেন-_ 

সাহেব মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা এুড়াঁলি। 

ও তোর পাদতীর সাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চুনকালি । 
এন্টান ইহার যাহা জবাব দিয়াছলেন তাহা বাংলা সাহতো খোঁদত হইয়া 
মাছে-_ 

খৃষ্টে আর রুষ্টে কিছ ভিন্ন নাই রে ভাই । 
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কথা শুনি নাই । 

রাঁসকতা এবং ব্যন্কএই দুই বস্তুর আশ্চর্য সমন্বয় ঘাটগ্রাছে দাহেব 
কবিওয়ালার বাক্চাতুর্ধে। ভোলা ময়রার বাচ্ছ প্রা ক্ষেত্রেই শালীনতার 
কের আত কাঁপা, পিন্তু এন্টনির ব্যঙ্ক রটচশনীল কাঁবওয়ালার স্বভাব- 
বৌশষ্ট্যে উজ্জল । 
ই। প্রম্পঃ বাংলা কাব্যের হীতহাসে কৰি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্থান 
নিদেশ কর। 
অথবা, বাংলা কাব্যের পালাবদলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দান সম্পকে" 
আলোচনা কর। [ বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ ] 
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উত্তর £ বাঁকমচন্্র তাহার স্যাহত্যুগনুর ঈশ্বরচন্দ্র গ্ণডের কাব্যসমালোচনা 
প্রসঙ্ষে লাখয়াছলেন, ০০০০০১৬:৯০ অবগত হইয়াছি যে 
একজন আঁশাক্ষত যুূবা কাঁলকাতায় আসিয়া ডিনারে 
সংস্থাপন কাঁরল। ক শীল্ততে ? তাহাও দেখিতে পাই-_নিজ প্রাতভা 
গুণে । কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই ষে, প্রাতভানুযায়ী ফল ফলে নাই 
প্রভাকর মেঘাচ্ছব্ । সে মেঘ কোথা হইতে আসল ? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে 
এখন ইহা একপ্রকার স্বাভাবক নিয়ম ষে, প্রাতিভা ও সুরুূচি পরস্পর সখী- 
প্রাতভার অনুগামিনী সুরুচি ঈশ্বর গস্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন 
এখানে দেশ, কাল, পাত্র বাঝয়া দেখিতে হইবে ।” ঈশ্বর গুপ্তের প্রাতিভা, 


সক্ষমতা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান কারতে গেলে যেমন তাহা 
কাঁতম্বরণের পারিচয় গ্রহণ কাঁরতে হয়, তেমানই 'তাঁন যে কালের মানুষ, সে 
কালের ১ন্‌প বিশ্লেবণও প্রয়োজন । ঈশ্বর গুপ্তের আয়ুক্কাল ১৮১২ হই 


১৮৫৯ খণীষ্টাব্দ পর্য'ত। উনাবংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে মধাভা 
পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অপ্রাতহত একাধিপত্য ছিল । এই কালখণ্ড 
বাংলার নবজাগরণের প্রস্তৃতিপর্ব বলা যায় । নূতন শিক্ষার আলো 
নবজাগ্রত বাঙালী মনীষা আত্মপ্রকাশের নূতন নূতনপথ অনুসন্ধান কারতেছে 
ধর্মশচন্তায়, সামাজিক মূলাবোধে দ্ুত রূপান্তর ঘাটতেছে । প্রাচশন ও নবা 
জীবনাদর্শের সংঘর্ষে নূতন আদর্শ উদ্ভাবনের আগ্রহে সমাজ তখন প্রাণচাঞ্চনে 
পর্ণে। জাতীয় জীবনে নবীন আশার অভয় ঘাঁটয়াছে, উজ্জবল ভবিষ 
গড়িয়া তুলিবায় লন্ভাবনা প্রবল আবেগ স্টিকার তুলিরাছে--কিশ্ডু কো 
গ্ায়শ কীর্ত তখনও আঁজণ্ত হয় নাই। গ্রাম্য সমাজাশ্রত প্রাচীন সংস্কা 
ধ্বরায় ছেদ পাঁড়য়া 'িয়াছে-কন্তু আধুনিক সংস্কীতর রূপ তখনও স্প' 
হয়া উঠে নাই। তখনও .বিলীক্লমান অতাঁত ধারার ময়্যে যেটকু প্রাণশ' 

অবশিম্ট ছিল কবগানে, আখড়াই গানে তার উচ্ছ্বাস দেখা যাইত ॥। কলিকা 
পৃ ১4১৫০৯০৭৯৬ 
কন্তু সমাজের উচ্চকোটিতে র্ুদচি-পাঁরবর্তনের লক্ষণ সৃস্পন্ট হইয়া উঠি 

শুছল । রামমোহন ভাব-বিপনবের সুচনা করিয়াছেন, পল্র-পান্রকায় ধর্ম 
সমাজের নানা দিক সম্পর্কে বিচার-বিতর্ক শুরু হইয়াছে । উদীয়মান মধ্যব 
ভ্রণণর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রাত আগ্রহ ব্যাপক হইতেছে । এই তশান, 
বূপান্তরনুখী সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের পটভাম । ঈশ্বর গৃপ্ত গ্রাচে 
সানুষ । কোন নিয়মবদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধীত অনুসারে 'বদ্যার্জনের সুযোগ তা 
“গন নাই । মা রস পারা রা 
কবির দলের গায়কদের সমাদর লাভ করেন। কবি ও হাফ-আখড়াই-এর দলে 
জন্য তান গান বাঁধয়া দিতেন । তাহার রুচি ও মানসপ্রকুতির উপরে এ 


বাংলা সাহিত্ের ইতিহাস ৬৭ 


লোকায়ত সাহিত্য এবং সঙ্গীতের প্রভাব গ্রভীরভাবে মুত হইয়া গিয়াছল । 
ধাঁট বাঙালী মেজাজ এবং বাংলার লোকজীবনের সহিত সংযুক্ত চলমান ভাষা 
' সম্পর্কে গভীর'জ্ঞান,লেখক 'হসাবে তাঁহার একমান্র সম্বল ; এই মন লইয়া 
কলিকাতার নূতন সমাজে তান আত্মগ্রাতষ্ঠার সন্ধান কাঁরতে আসেন । 
পাথ্‌্রিয়াঘাটার ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এবং সহায়তায় “সংবাদ প্রভাকর 
পান্তকা (১৮৩১) প্রকাশ কাঁরয়া তান সাংবাঁদকের জীবনু শুরু করেন । 
“সংবাদ প্রভাকর'ই তাঁহার প্রাতভা বিকাশের প্রধান অবলম্বন হইয়াছল। 
পান্নকার সম্পাদক 'হিসাবে তাঁহাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবনধারার নিকট 
সং্পর্শে আসিতে হইয়াছে । ১০ সি ০১০০৯৬ 
যুগে সমাজের মধ্যে 'নিত্য আলোড়ন জাঁগত । সংবাদ প্রভাকরের 
সাদ হিনাবে পরদিন শরতিটি ঘটনার প্রি তাহাকে তীক্ষ7 দৃস্টি রাখছে 
হইয়াছে, বিচার-বিশেনষণ কাঁরতে হইয়াছে । সাংবাদিকের পক্ষে বান্তবজীবনের 
প্রাত ব্যাপক আগ্রহ অত্যাবশ্যক । এই বান্ধর জন্যই তাঁহার মন একান্তভাবে 
বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছল । পুরাতন কান্ধলর আবহাওয়ায় লালিত ঈষ্কর 
গুপ্তের মতো মানুষের পক্ষে মতবাদের দিক হইতে রক্ষণশীল হওয়াই 
স্বাভাবক। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের বািভন্ন সামাজিক আন্দোলন বষন়ে 
তিন যে মতামত প্রকাশ করিয়াছলেন তাহার মধ্যে উদার, ্রগাতশীল 'চিন্তা- 


শিক্ষায় পাশ্চাত্য আদর্শ প্রভাতি বিষয়ে তাহার দান ভারতে 
একথা স্বীকার কারতে হয় যে, তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর সংস্কার চেন্টার 
পথে বাধা সৃষ্টি করেন নাই । তাঁহার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে ছিল গভাঁর 
দেশপ্রেম । দেশের অতাঁতের প্রাত শ্রদ্ধা এবং বর্তমান ও ভীবষ্যতের জন্য 
উৎকণ্ঠার মূলে ছিল তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধ ৷ যাহা কিছদ নূতন--শদধ্দ 
অভিনবত্থের জন্য তিনি তাহা 'নার্বচারে মানয়া লইতে পারিতেন না। সংশয় 
ও সন্দেহপ্রবণতা তাঁহার মানস প্ররুতির অন্যতম বৌঁশম্টা। সমালোচকের 

দদুষ্টতে জীবনকে দেখতেন বালয়াই সর্বপ্রকার অসন্কীত তহার দস্টপথে 
সহজে ধরা পাঁড়িত। রুত্রিমতা তান সহা করিতে পারিতেন না। রুতিমতার 
প্রাত আঁবশ্রান্ত শেনষ-বিদ্রপের শর বর্ষণ কাঁরয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
এই মহং গুণ ছিল যে, 'তান খাঁটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় 
শননু-_সকল রকম মোকর উপর ভান গাঁলবর্ষণ কাঁরতেছেন--গভর্ণর 
বিকার পরন্ক হরিরা রা) জীবন সেহ- 
স্পর্শ ঈশ্বরচন্দ্র কোন দিন পান নাই। হয়তো এই কারণে তাহার মনে লিহ্ধ 
প্রসঘ্ভা ছিল না। ভাবাবেগের স্পর্শলেশহীন তাঁহার অন্তঃকরণ পাথবাঁর 
প্রীত প্রসন্ন দ্ন্ট মোলতে পারে নাই, 'স্গ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধান কোনাদিন পাস 


৬৮ গডগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


নাই। ফাব ধহসাবে তাঁহার দুর্বলতার হেতু বিশেনষণ প্রসঙ্গে ব:'ক, 
চারিটি কারণ নিরেশ কারিয়াছেন_-“৯) পৃস্ভক-দত্ত সুশিক্ষার অজ্পতা, ২) 
মাতায় পাঁবন্র সংসর্গের অভাব, (৩) সমধার্মণ অর্থাৎ যাহার সক্ষে একত্রে ধ' 
শিক্ষা করে, "তাঁহার পাঁবন্্ সংসর্গের অভাব, (8) নমাজের অত্যাচার এবং 
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্লোধ ।” 


ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবতায় জীবনের গঢগভীর রহস্য উন্মোচনে সক্ষম কাব 
কক্পনার পারচয় নাই। শ্তাঁহার কাবিতায় সুক্ষ-সোন্দর্ষের মায়া কোথাও নাই, 
কেন ষে নাই তাহার কারণ উপরের বিশেনষণ হইতে বুূঝা যায়। সম্পাদক 
হিসাবে সংবাদ প্রভাকরের পৃচ্ঠা পূরণের তাগিদে অজন্্ কাঁবতা 'তান রচনা 
কারয়াছেন। একান্ত সাময়িক-প্রসঙ্গ-নির্ভর কাঁবতার সংখ্যাই তাঁহার রচনার 
মধ্যে বোঁশ, সেইসব রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতেই 'িবল.প্ত হইয়া গিয়ুছে। 
শবাঁভন্ন সময়ে তাঁহার কাঁবতার একাঁধক সহ্কলন প্রকাঁশত হইয়াছিল । একটি 
সংকলন বাঁতকমচন্দ্র সম্পাদনা কাঁরয়াছলেন । কোনটিই পর্ণীঙ্গ সংগ্রহ নহে । 
তাহার যে কাঁবতাগ্যীল পাওয়া যায় তাহা (১) পারমার্থঘক ও নৌতক, (২) 
সামাজিক এবং (৩) প্রেমাবষয়ক, এই তন শ্রেণীতে বিন্যস্ত কাঁরয়া দেখা যাইতে 
পানে। ৮৬৭ পপ বোঁশ, কিন্তু অপেক্ষারত নীরস রচনা । 
তবুও এই কাঁনতাগ্চালর মধ্য কাঁবর অকীন্নম আন্তাঁরকতার পাঁরচএ 
আছে । ঈশ্বর পু ১৪৯ স্বরূপ বাববার পক্ষে কাবতাগ্াল 
অপরিহার় | টু 


চ) 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কাবতা অর্থাৎ সমাঁজিক এবং বাস্তব জীবন পধবেক্ষণ- 
মূলক কবিতাগ্ীলই কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের জনসমাদরের প্রধান কারণ । 
এইসব রচনাতেই তাঁহার রনা-নৈপুণোর ধধ্ার্থ পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
কবিতাগ্যাল একান্ত কাঁরয়া পাঁড়লে তখনকার কালিকাতার সমাজের একটি 
অখন্ড চিন্ন পাওয়া যায়। নানা ভ্তরের মানুষ তাহাদের 'বিচিন্্ মনোবৃততি 
রাচ-প্রকাতর 'বাশষ্টতা লইয়া খণ্ড খণ্ড রচনাগ্লিতে রা 
প্রথাসিম্ধ খাদ্য রাতে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার ম্বভাবাসিম্ঘ কৌতুক প্রবণতার 
গুণে অতুলনীয় কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছেন। তাঁহার তপসে মাছ, প্টা, 
আনারস ?কংবা পিঠাপ্াীল- বা 'িলাতী খানার বন্দনা বাংলা সাহিতো 
তুলনায় । 


নারী-প্রেমের কাবতাগ্দীলর মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত কোন বৈশিষ্ট্যের পারি 
দিতে পারেন নাই ; বরং এইসব রচনায় তাঁহার প্রবল নারীবিদ্বেষই প্রক! 
হইয়া উঠিযাছে। | 


বাংলা সাহিতোর ইতিহাস ৬৯ 


ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ভাষা ব্যবহারের 'বাশম্টত। প্রসঙ্ষে বাঁকমন্দ্ 
বাঁলয়াছেন, “যে ভাষায় 'তিনি পদ্য িখিয়াছেন এখন খাঁটি বাংলায়, এমন 
বাস্সালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য 1ক গন্য ।কছই লেখে নাই। 
তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই-ইংরোকজ্জনাবশীর কার নাই-__ 
পাশ্ভিতোর আভমান নাই-_বিশদ্ধতার বড়াই নাই । ভাষা হেলে না, টলে না, 
বাকে না-সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ 
করে ।” দেশজ ভাষার শান্ত এবং সৌন্দর্য কোথায় তাহা ঈশ্বর গস্ত জা'নতেন। 
মাধ্যানক বাংলা কাঁবতার ভাষা সেই দেশজ ভাঘ। হইতে ক্রমেই দূরবর্তী 
হইনন। পাঁড়যনাছে। কাঁবতাকে যাঁদ ব্যাপক জনচিত্তের নিকট গ্রহণযোগা 
কারয়া ' তুলিতে হয় তাহা, হইলে কাব্যের ভাবান সেই দেশজ ভাষার স্বাস্থ্য 
সঞ্চার অত্যাবশ্যক । এই দিক হইতে ঈশ্বর গুপ্তের র১না আজও শিক্ষাপ্রদ 
মনে হম । 

৩। প্রম্নঃ কাঁব মধুসূদনের কাব্যগ্‌লির পারচযন দাও এবং বাংলা 
কবিতার ক্ষেত্রে ঘগান্তর সাধনে তাঁহার ভারা বিশেষণ কর । 


,অথবা, মধ;সদনের প্রাঁতভা বাংলা কাব্যধারাম্ যে বিস্ময়কর 
আনিয়াছে তাহা কাঁবর কাব্য রচনার উল্লেখ করিয়া বঝাইয়া 


দাও। | উঃ বঙ্গঃ. বি. ১৯৬৯] 
উত্তর £ মধুস্দনের প্‌বেইি বাংলা সাঁহন্ভো আধুনিকতার সূত্রপাত 
হইয়াছিল । কাঁবতাতেও ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রুপপরাগ্নণ মনের 


রক্ষলালের ইংরেজী কাবা-নিভ'র ' রোমাশ্টিক মনোভক্ষিতে আধুশনকতার 
অস্ফুট আভাস পাওয়া যায়। ইংরেজী কাবোর সাঁহত পারচয়ের ফলে যে 
নূতন রস-রূচি তখন গাড়য়া উঠিতোছল-_-আবহমান কালের গ্রাম।-সাহত্যে 
সেই নবজাগ্রত রসতৃষ্ণা তৃঁপ্তিকর কিছ খুশজয়া পায় নাই । রহ্গলাল এই 
নবগাঁঠিত পাঠকস্মাজের সমস্যা বাধয়াছিলেন এবং ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী পাঠকদের জন্য ইংরেজাঁ কাবোর ভাবানবাদ করতে ছিলেন । 
দেশী আখ্যানের ছকে বিদেশী ভাবনা কল্পনার প্রাতফলনের জন্য তাঁহার কাব্য 
তখনকার পাঠকদের 'নকটে স্পৃহনীয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই । এই পটভূমিতে 
বাংলা কাবোর ক্ষেত্রে মধুসদ্রন আকস্মিকভাবে আঁবভূত হন। মধুসদনের 
কাঁবজীরনের পাঁরাঁধ মাত্র ছয় বংসর কাল। গতিলোত্তমাসন্ভব কাব্য 
(১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজ্াঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা 
কাব্য (১৮৬২) এবং চতুর্দশপদশ কবিতাবলশ (১৮৬৬)__-এই পাঁচত্খান 


কাব্যগ্রন্হ তাঁহার ছয় বৎসরের কাব্চর্চার ফল । মধুসদন বাংলা সাহাতোর 
ক্ষেত্রে আকল্মিক ভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন দ্তু তাঁহার রচনাবলীর 


গু ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাকপিকা 


মধ্যে সব দড়প্রত্যয়শশীল, আপন প্রাতিভার শান্ত সম্পকে নিঃসংশয় ব্যান্তত্বের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। তান যাহা করতে চাঁহয়াছেন সেই সংকঞ্প কোন 
গ্বধার দ্বারা সংশয়িত বা থাণ্ডত হয় নাই। প্রাতভার অমোঘ শাস্ততে 
বাংলা কাব্যের ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে অনায়াসে 'বস্লব সাধন 

। 


উনাবংশ শতাব্দীতে যুরোপ হইতে আগত নতন ভাবের সঙ্ঘাতে বাঙালী 
চিত জাগ্রত হইয়া উঠিয়া নানামুখা কমে” ও চিন্তায় নিজেকে প্রকাশের জনা 
ব্যাকুল হইয়া উঠয়াছল । এই উদামের মূলে ছিল মানবতার প্রাত অক-শ্ঠিত 
শ্রদ্ধাবোধ । আত্মশান্ততে উদ্বোধত মন[ষ্যত্বের মাহমা রুরোপায় স্যাহতা 
হইতে প্রাতফলিত হইয়া ব।গালার ধ্যান ধারণায় যে মৌলিক রূপান্তর সাধন 
কারতেছিল-_মধ্‌স্‌দূন সেই রূপান্তারত জীবন-চেতনাকেই কাব্যে রূপবদ্ধ 
কাঁরয়াছেন। দৈব বাকোন অলোকিক রহসাময় শান্তর নিকট ভীরুতাপর্ণ, 
আত্মসমর্পণ নয়, নিজেরই জাগ্রত বাঁদ্ধ এবং হদয়ানুভূতর আলোকে 
জীবনের সতাকে পারপূর্ণরূপে উপলাব্ধর আনন্দ মধুসূদনের কন্ুপনাকে 
উদ্দীপ্ত করিয়াছে । মধুস্দন কাব্যের "বিষয়বস্তুর জন্য রামায়ণ-মহাভারতের 
উপর নিভর কারিয়াছেন, কত এই রূপান্তারত জীবনচেতনার স্পর্শে সেই 
পৌরাণিক কাঁহনণ এবং চাঁরন্রগুলি তাঁহার কাব্যে সম্পূর্ণ নৃতন তাৎপর্য 
মশ্ডিত হইয়া নূতন মার্ত লাভ কাঁরয়াছে। জীবনের ধবাঁচ্র সমস্যার পটে 
মানব-মহিমায় উত্জবল নর-নারণর বান্তিত্বের এক-একটি অননাসদশ রূপ তাঁহার 
সৃন্টিতে উদ্ভাসিত 'হইয়া উঠিয়াছে । মনুষাত্বের এই স্বতঃস্ফূর্ত শান্তি কাবোর 
আবার রব কারবার জন তাঁহাকে নূতন কাব্য*্ভাষা এবং ছন্দ-সৃষ্টি 

| 


মধুসূদনের প্রথম কাবাগ্রন্হ তিলোত্তমাসম্ভৰ প্রকাশের পূর্বে নাট্যকার 
রূপে তিনি প্রভূত জনসমাদর লাভ করিয়াছিলেন । নাটকের সংলাপ রচনার 
রূপান্তর সাধনে প্রবৃত্ত হন। “পদ্মাবত'" নাটকে প্রথম তিনি জাসন্রাক্ষর ছন্দ 

পরাক্ষা করেন । মধুসদনের ধারণা ছিল, সংস্কতের মতো সম্ধ ভাষা 
যে ভাষার জননী সেই বাংলা ভাষায় অমিন্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ আদৌ 'অসম্ভৰ 
নয় । যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলায় আমন্ত্রাক্ষর সম্ভব 
নয়--এই ভ্রান্ত ধারণা দূর কাঁরতে তান প্রাতজ্ঞা করেন এবং কয়েকাঁদনেন্‌ 
মধ্যে অমিন্রাক্ষর ছন্দে ণতলোতমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ রুনা করিয়া 
সকলকে বিস্মিত করিয়া দেন। এই ছন্দ আবিচ্কারের উদ্দীপনাই - তাঁহার 
প্রতিভার শান্তকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাচীন পয়ারে কাঁবতার 
প্রাতটি চরণ ৮ এবং ৬ মাত্রায় দুটি পর্বে গঠিত, অন্তামিল সম্পর্, এইরূপ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ৯ 


দইটি চরণের মধো একাঁট ভাব সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক । পয়ারের আর 
একটি বৈশিষ্ট্য *্বাস-যাঁতি এবং অর্থ-বতির সহাবস্থান । ফলে ম্বাসগ্রহণের 
জনা যেখানে থামতে হয় অর্থও সেখানেই সম্পূর্ণ কারতে হয । মধুসূদন 
তাহার নূতন ছন্দে চরণাম্তিক মিল বর্জন করিলেন এবং শ্বাসযাঁত অর্থবাতর 
সহাবস্থান নাতি অগ্রাহ্য করিলেন । অর্থাৎ “বাস গ্রহণের জন্য ৮ মাত্রা এবং 
৬মান্তার পরে প্‌বের মতো থ্যামতে হইলেও ভাবপ্রবাহ সেখানে খাঁণ্ডত 
কারবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। দুই চরণের সীমা আতিক্রঙ্গ 
করিয়া এক একাঁট ভাবপ্রবাহকে বহু চরণে ব্যাস্ত করিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা 
দেখা দিল এই ছন্দে। এইভাবে মধূস্‌দন বাংলা কাব্যে ছন্দোমস্তির পথ 
প্রদর্শন কাঁরয়া কাঁবতার প্রকরণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেন । পতলোত্তমা- 
সন্ভব' কাব্যে কাবর সমগ্র শান্ত এই ছন্দের নবরূপায়ণেই নিয়োজিত 
চইযাছিল । ছন্দের পরাক্ষাটাই এ কাব্যে প্রর্ধান হইয়া উঠিয়াছে। চার সর্গে 
বিভন্ত এই কাবোোর বিষয়বস্তু সুন্দ-উপসূন্দ ঞ িলোত্বমার কাহনী ॥ সন্দ- 
টপস্ন্দকে বিন্ট কারবার জন্য বর্ষা বিশ্বৈর সোন্দর্য-সার সংগ্রহ করিয্া 
মপর্প রূপলাবণাময়ী তিলোত্তমাকে সূষ্টি করেন। এই রমণীকে লাভ 
কারবার জন্য সৃন্দ ও উপসন্দের পারস্পাক্নক বিরোধ ও 'বনাশের কাহিনী 
''তলোত্তমাসম্ভবণ কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে । কাহিনীতে কোন জটিলতা নাই, 
বর্ণনাত্রক ভরতে ঘটনাগুি বিবৃত হইয়াছে । পনদ্রা+ “স্বগ্ন, ব্িদ্ধা” প্রভৃতি 
কোন কোন দেবদেবা চাঁরন্রের কষ্পনায় গ্রীক প্রভাব লক্ষা করা যায়। উপমা 
টংপ্রেক্ষ।য় কোথাও কোথাও বিদেশ কাব্যের অনুসরণ করা হইয়াছে । মধু- 
নূদনের প্রঃতভার বাশম্টতার পারচয় এ কাব্যে পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় নাই, 
সামত।ক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য 'হসাবেই এই রচনাট এ্রাতহাসিক 
মুরুত্বসম্পন্ন । 

মধুস এনের মহক্তম সূষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য” (১৮৬১)। প্রাচা ও পাশ্চান্য 
াহত্যেব সাত 'নাঁবড় ও ব্যাপক পারিচয়জনিত আভিন্জ্রতা, তাঁহার ব্যন্ত- 
ঈীবনের আশা-আকাংক্ষা, তাঁহার জীবনের ভিত্তিস্বরূপ মন্যয্যত্বের নতনআধর্শ 
-এক, প্রবল সৃষ্টকল্পনায় একাকার হইয়া এই কাব্যে রূপলাভ কাঁরয়াছে। 
[ধু কাঁবর ব্যান্তজীবনের নয়, সমগ্রভাবে নবজাগ্রত বাঙ্গালী চিত্তের আশা- 
মাকাচক্ষার প্রতীক এই কাব্য । মেঘনাদবধ কাব্যের নয়টি সর্গে যদ্ধক্ষেত্রে 


স্তরীক্ষ, সমুদ্র ও পৃথিবীর বিশাল পটভূমিতে স্থাপন কাযা 
ঘাধীন কল্পনার অবাধ বিচরণ ভাম প্রস্তুত কাঁরয়া লইয়াছেন । একদিকে 


সী 


৭২ ডগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


ভীতসম্ন্ড দেবতা ও মানবের সমবেত যুদ্ধায়োজন, অন্যাদকে দুর্ভাগ্যের পাশ- 
বদ্ধ অটল পৌরুষের প্রাতম্যার্ত রাবণ, আর তাহার স্নেহের মমতার আশ্রয়ন্থুল 
বীরবাহ্‌ইন্দ্রাজৎ-প্রমীলার দুঃখাহত জীবনের করুণ সৌন্দর্যে এই কাবোৰ 
মধ্যে মানবজীবনের বহুমাত্রিক রুপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে । নয়াট সর্গে' ঘটনাগনা, 
'বিন্ন্ত হইয়াছে । ইহার মধো একমাত্র অণ্টম সর্গের প্রেতপ:রীর বর্ণনাই এই 
কাব্যের পক্ষে অবাস্তব মনে হয় । “মেঘনাদবধ'-এর কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদেন 
শোচনীয় মৃত্যু । মেঘনাদই এ কাব্যের নায়ক । কিন্তু সমগ্র কাব্যের ঘটন। 
ধারায় আবসংবাদিত ভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে রারণ। রামায়ণে রাবণ 

ও পাপাচারের মূর্ত প্রতীক । কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে রাম. 
লক্ষমণের চেয়ে এই চাঁরন্রের প্রতিই কাঁবর পক্ষপাত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ; 
ন্যায়-নীতির' সাধারণ মানদণ্ডে এই চীরন্নের বিচার করা যায় না। তাহার 
অপাঁরমিত শান্তর সম্মুখে স্বর্গ-মর্তের সকলে ভীত ত্রম্ত ৷ /তাহার অটলপৌরুষ 
সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অন্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। অনাদকে এই প্রচণ্ড 
শান্তধর রাবণের অন্তরের স্নেহ-প্রেমের করুণ কোমলতা মন[ষ্যত্বের অন্যতম 
সৌন্দর্য প্রকাশ করতেছে । “এতাঁদনের সা্চিত অনভ্রভেদী এন্ব্ষ চাঁরাদবে 
প্রাণের চেয়ে প্রিয় পত্রপৌন্ত আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একাঁট করিয়া সকলেই 

; তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদয়া যাইতেছে, তবু যে 
অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বাঁসয়াও কোন মতেই হার মানিতে 
৩০৯৯৬১১০০৪৬, 

দীর্ঘীনম্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার কাঁরয়াছেন। যে শান্তু আত 


স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না 'বিদায়কালে কাবালক্ষযী নিজের আশ্রাসন্ত 
মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া 'দিল।” ( রবীন্দ্রনাথ ) এইভাবে মৈঘনাদবধ 
কাব্যে সকল ধর্মের উপরে মানবতার স্বাকাঁতি দ্বারা বাংলা কাব্যে যথার্থ নব- 
যূগের সচনা হইয়াছে । 

১৮৬১ খষ্টাব্দে মেঘনাদবধের সহিত একই সঙ্ষে মধুসূদনের ব্রজাঙগন। 
কাব্য প্রকাশিত হয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ কোন দক 'দয়াই ব্রজাঙ্গনার সাহত 
মধ্সদনের অন্য কোন কাব্যের মিল নাই 1 . এই কাব্যের খণ্ড খণ্ড গীত- 
কাবতায় প্রাচীন বৈফব কাবিতার রাধা-বিরহের প্রসঙ্গ বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বৈফব কাঁবদের আধ্যাত্মক ভাবাবেশ এবং ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস 


লক্ষণণয় এই কাঁবতাগযলির ভাষা এবং ছন্দ । মধুসুদন আশ্চর্য দক্ষতার সহিত 


বাংলা সাহিতোর হীতিহাস ৭৩ 


লোকায়ত বাংলা সাহিত্যের সহজ সৌন্দর্যনান্ডত ভাষা ব্রজাঙ্গনায় বাবহার 
কাঁরয়াছেন ৷ বাংলা ভাষার গল প্রকাঁতর সাহত, প্রাচীন বাংলা কাবোর সাঁহত 
কবির 'নাঁবড় পাঁরচয়ের আবিসংবাদিত প্রমাণ ব্রজান্তনা কাব্য । ব্রজাঙ্ষনা 
কাব্যের ছন্দোগত বৌণষ্টয নিদেশ কারয়া সুকুমার সেন বালয়াছেন, 
“ব্রজান্রনার ছন্দে মধুস্‌দ্রন যে স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন, __যাঁতসংখ্যাষ, ছন্র- 
সংখ্যায়, মিল এবং মান্বাবছের ন্যবহারে-_স স্বাধীনতা আঁমন্রাক্ষর প্রবতন' 
অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ এর । বাংলায় প্রথম “ওড” অর্থাৎ অসম-চবণ লারক 
কাঁবিতা বাঁলয়াও রজাহগনান এতহাসিক মূল্য আছে ।” 
মধুসূদনের প্রাতাঁট কাবাগ্নন্থেই কাতার আঁগ্বক বিবয়ে তাঁহার নিরলস 
র পরিচয় আছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশত “বীরাঙ্গনা কাব্য বাংলা 
ভাষায় পর্রকাব্য রচনার প্রথম দ্টাল্ত । এই গ্রন্থ রচনায় মধুসদন ওদের 
হেরোইদায (7176 [15700.55 ) কাব্যের অন.সরণ কাঁরয়াছিলেন। বাঁরাহ্গনা 
কাব্য এগারাট সর্গে প্রেমাস্পদদের উদ্দেশ্যে লিখিত এগার জন নাঁয়কার পৃথক 
পৃথক পত্রের আকারে রাঁচত। শক্ন্তলা, তারা, র্াকমণী, কৈকেয়ী, দ্রৌপদ" 
প্রভৃতি নায়িকার চারন্ন এবং তাহাদের জীবন সমস্যার চিন্র কাব পৌরাণিক 
কাইনা হইতে সহ কারিযাছিলেন | কম্ত প্রাতাঁট চাঁর্ই এখানে স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্ে উত্জব্ল এ ।ং অননাসাধারণ ৷ 'লারকের রস সং্টতৈ মধ্স:দনের 
পাঁরপূর্ণ গিকাশ ঘটিয়াছে এই কাব্যে । মধ্‌সদনেন ত আধিন্রাক্ষর ছন্দ যে শুধু 
আড়দ্বরপণ্্ণ যুদ্ধ বর্ণনা এবং বাঁররসের পক্ষে উপযোগী তাহা নহে, কর্ণ 
কোমল হৃদয়ানভতির শবান্ত্র লীলা প্রকাশেও এই ছন্দের ক্ষমতা অসাধারণ-_ 
বারাঙ্গনা কাব্যে একথা প্রমাণিত হইয়াছে । 
গাীঁতকবিতার অনাতম শাখা “সনেট । বাংলা ভাষায় সনেট বা 
চতুদ্শপদশ কবিতা প্রবর্তন মধুস্‌দনের আর একটি স্মরণীয় কীর্ত। ৯৮৬২ 
সালে £ধূস্‌দন মুরোগ যাতা করেন । ঘুরোপ প্রকাসকাল তাঁহার জালনের 
এক চরম দঃখময় অধ্যায় । কন্তু কোন দুঃখ-দুদশমধ্সদনের প্রতভার 
শীন্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই । ১৮৬৫ শ্র্ঠাঞ্দ ভের্সাই-এ এবস্থান 
কালে তিনি মুরোপীয় কাদের সনেট অনুসরণে বাংলা ঢতু্দশপদা কাবত। 
রচনায় ব্রতী হন। মধুসুদনের অন্যানা কাব্য আখ্যা়িমিক ৷ আখ্যায়ক। 
বর্ণনার মধ্যে কাবর নিজের কথা বালবার সুযোগ কম । এই সনেটগু 
মধূসদনের ব্ন্তজীবনের ভাবনা চিন্তার অন্তরণগ পারচয় প্রকাশিত হইয়াছে | 
১৮৬৬ খ্রাষ্টাব্দে প্রকাশিত “চতুর্দশপদদী কাঁবতাবলা? গ্রন্হে ১২০টি সনেট 
সঙ্কলিত হইয়াছিল । স্বদেশের প্রাত, মাতৃভাষার প্রাত কাঁবর আন্তাঁরক 
অনুরাগ এই সব সনেটে মর্মম্পশন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সনেটে কাঁব 
স্বদেশ ও বিদেশের বহ্‌ কবির প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, বন্ধুদের 
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প্রীত নিবেদন করিয়াছেন, আপন কাব্যাদ্শের কথা বলিয়াছেন । মধুসূদনের 
মনের পূ্ণঞ্গ পারচয় এই খণ্ডকাবতাগ্দালর মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। 
সনেটের গঠন ও মিল িন্যাসের দিক হইতে 'তাঁনি আঁধকাংশ ক্ষেত্রে মিলটনকেই 
অনুসরণ ক'রিয়াছেন। 

&। ঈদ্বর গঃপ্ত হইতে মধ;স্‌দনের কাব্যকৃতি অন্তভুর্ত কারিয়া 
উনাবংশ শতকের কাব্যধারার বিবর্তন অন;সরণ কর । [ ক. বি. ১১৬৮ 1 

[ উত্তরুসংকেত £ ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দ্ুষ্টব্য 1 

&। প্র্ন £ হেমচম্দ্র ও নবানচন্ড্ের হাতে মহাকাবাধারার ির্প 


পাঁরবর্তন হইয়াছে তাহা পাঁরস্ফুট কর । 1 ক. বি. ১৯৬৭ ] 
অথবা, বাংলা কাব্যের হীতহাসে নবীনচন্দ্র ও হেমচদ্দের দানের মূলা 
নির্পখ কর । [ ক. 'বি. ১৯৭০ ] 


[ উত্তর-দংকেত £ ৭নং প্রশ্নোত্তব দেখ । ] 
৬। প্রশ্নঃ মধ্যস্দনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পর্বে-এই অন্তর্বতশ 
কালে বাংলা কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । 
[ ক. বি. ১৯৬২] 


উত্তর £ অপথে চলার পথ-নির্মাণের আত্মীবমবাস লইয়া কাঁব শ্রীমধূস্‌দন 
ভারতচন্দ্র হইতে ভাঁজলে এক সেতু-ব্ধন করেলেন ৷ দেববাদ ঘূগের ভীত 
সংকৃচিত হানাহং মনোবৃত্ত সম্পন্ন মানুষ কাব্যে নবরপে রূপায়িত হইল । 
কবি গর্বো্ধত কণ্ঠে বাঁললেন--ণ 17205 728 2100. 1013 7২8190155, 
[82102 15 ৪ 61210. চি110%/ ১1116 5619 1099, ০0৫ [২9%2178 611000163 
02] 17028108010, সাহতোর প্রক্াতির সঙ্গে আকাতও 
গেল। শ্লথগাত পয়ারের হ্ছানে দ্রুতগ্াত অমিন্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইল । 
একতারা রূদ্রবীণায় পারণত হইল । “অপাঁরচিত আমমন্লাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘর- 
মন্দ্িত রথে চাঁড়য়া বাংলা সাঁহতো সেই প্রথম আধুনিক কাব্য রাজবদউন্নত 
ধব্নি বিরাজমান 1৮ 

কাঁব মধু্‌সদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সং্কণের ভ্মমকা 'লাখিতে 
যাইয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধ? প্রাতিভার স্বরুপ উপলাব্ধ কাঁরলেন এবং 
বাংলা কাবোর এই নৃতন ভাবের প্রাতনাঁধ 'হসাবে বাংলার সারস্বত ক্ষেত্রে 
নিজের আসন স্প্রাতহ্ঠিত কারলেন ৷ তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাবা "ণচন্তা- 
ভরাঙ্গণী” । তারপর হেমচন্দ্র আরও কয়েকখানি আখ্যান কাব্য এবং “বীরবাহ 
ও “ছায়ামর়ী” নামে দুইখানি রূপক কাব্য প্রণয়ন করেন। দান্তের *015106 


বাংলা সাঁহতোর ইতিহাস 8৫ 


0:91860% অবলম্বনে “ছায়াময়ী” রচিত হইয়াছে । কিন্তু “বৃত্সংহার কাবা, 
হেমচন্ত্রকে মাইকেলের পরবর্তাঁ ষুগের বিশিষ্ট কাবর মর্যাদা দান কারিয়াছে। 
ভুলনামূলক বিচারে ব্রসংহারের কাঁব নিশ্চয়ই কাঁব মধুসুদনের সমকক্ষ নন, 
বি বতসহার কাবোর মহাকাবোটিত বশালতা লক্ষণীয় । মেঘনাদবধের 
যুগে সাধারণ মানুষের ন্যায় 'তথা ধর্মবোধকে ক্ষন কারতে 
সপ কিন্তু বুগর-চকে সর্বাংশে স্বীরাঁত দিরা হেমচন্দ্র 
অধর্মাচারী বন্ধের বিনাশ সাধন কাঁরয়াছেন। আবার এই কাবো “দধীঁচ 
ভ্যাজলা তনু দেবের কল্যাণে” ; এবং তাছার স্বর্গ উন্ধারের জন্য আঁ্ছিদান 
মানবভার অমর মাহমা 'হসাবে রপাযিত | তাই কাব-প্রাতভার স্বরূপ 
বিশ্লেষণে যে সত্য উদ্ঘাটিত হউক না কেন মধুসদ্রনের আঁবর্ভাবে বাংলা 
সমদদ্রে যে তরঙ্গ-উচ্ছৰাস, হেমচন্দেয় সন্ট বৃত্রসংহার কাব্য যেন সেই 


বলতম মুকন্ট । 


সন্ধি ষগের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাবো দেশপ্রেমের বে ইঙ্গিত, রঙ্গলালের 
উপাখ্যান'-এ যাহার সার্থক প্রকাশ, হেমচন্দ্রের গীতি-কাব্যে 

২৬০৫৫৬০ আ হেমচন্ট্রের পর যে কাঁৰ আপনার প্রাণের 

দুরন্ত আবেগে বাঙালীর জীবনে নবভাবের "্লাবন আনিয়াছিলেন, তান কৰি 

সেন। বাংলা কাবোর ক্ষেত্রে তাহার রৈবতক, কুর:ক্ষেন্র এবং প্রভাস 

এই ব্রয়ণ অন্টাদশ শতাব্দীর কাব্যরপে চাহুত হইয়াছে । মহাকাব্যের প্রপদ" 


গাচ্ভীর্য এখানে নাই সত্য, কিন্তু এই তিন কাবোর কেন্দ্ু-চারত শ্রীরফের 
মাধমে কাব যে নবভারতের পাঁরিক্পনা কাঁরয়াছেন তাহা সত্যই দরদী 
পাঠককে তত করে 

শিখাবো একত্ব-মর্ম, 

এক জাতি, এক ধর্ম ; 


এর্‌পে কারব এক সাম্রাজ্য চ্ছাপন-_ 
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ । 


মারা রা গীীত-কাঁব, তাই আবেগ-প্রবণ যুগের 
পাঠকের নিকট নবাীনচন্দ্রের " 'পলাশশির যুদ্ধ” সর্বাধক সমাদৃত কাব্য । 


পলাশশর যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে । শন্তুর আঘাতে আহত মোহনলাল 
ভরবারিতে ভর দিয়া মাথা উষ্চ- করিবার চেষ্টা কাঁরতেছেন। অন্তগামী সূর্ধের 
শেষ বুন্ত-কিরণ-রেখা রন্ত-ক্ষত মুখমণ্ডলকে আরও লাল করিয়া দিয়াছে । 
পশ্চিষ দিশ্বন্তে পান্ডুর সূর্যকে লক্ষ্য কারিয়া তান বাঁলতেছেন £ 


৭৬ 'ডগ্লী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


কোথা যাও ! ফিরে চাও সহস্র কিরণ ! 
বারেক 'ফিরয়া চাও ওহে দীনমাঁণ, 

তুমি অন্তাচলে দেব, কারলে গমন 
পলির তার ভাবো আমার 


এ যেন পরাঁজত বাংলার আর্তনাদ । তাই বিদগ্ধ সমালোচক যে দোষে কাঁবকে 
আঁভযুন্ত কারয়াছেন, সেই ভ্রু, সেই উচ্ছৰস, সেই সূতীব্র স্বাজাত্য বোধ 
বাঙালীর হৃদয়ে কাঁবর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাঁতয়া দিয়াছে । 


মধসদনের পর যে আখ্যান-মূলক ক্যব্য বিষয়-গৌরবে, যুগের ভাবনাব 
অনুবর্তনে স্বমহিমায় প্রকাশিত, নূতন যুগের নূতন ভাবনা তাহার পথরোধ 
কাঁরয়াছে সত্য, তবু এই যুগের কবি অক্ষয় চৌধুরী, 'দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রভাতির কাঁবতা সাহত্যের ইতিহাসে বাশগ্ঠ গ্থান লাত কারয়াছে। 


সার্থকতা লাভ করিয়াছেন । ঠাকুরবাড়ীর সাঁহত সম্বন্ধ সংত্রে যুক্ত উদাসীন 
নীরব এই কবি সাধকের 'উদাঁসনী” এবং “ভারত গাথা, উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । 


কবি-মন এবং দার্শীনক-চেতনার সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবি-মানস রূপপ- 
মার্ত লাভ কাঁরয়াছে । স্পেন্সারের বিশ্বব্যাপী সৌন্দ্যের স্বপনাবষ্ট ভাব- 
তন্ময় উপলাব্ধ 'ফেয়ারী কুইন”এর আদর্শে রাঁচত স্বপপপ্রয়াণ” বাঙলা কাবা- 
সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । প্বপপপ্রয়াণ যেন বহুদিন পরে রচিত 
কাঁব রবীন্দ্রনাথের “মানস-সূন্দরী, কাঁবতার পূর্বাভাস। এখানে ব্যন্তগত 
অনুভাঁওর তীন্রতা হয়ত নাই কিন্তু ইহার আবেগ বাংলা সাহত্যে 20780741 
1০ বা আত্মগত গণীতি-কাঁবতার আঁবির্ভাবকে সুগম করিয়া দিয়াছে । কিন্তু 
নিরাসন্ধ জীবনচর্ধযা 'দ্বিজেন্দ্রনাথের দি তাই 
তাঁহার কাবো প্রাতভার দ্যুতি আছে, কিন্তু যথাযথ পাঁরণাঁত নাই । এই 
প্রস্ষে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজরুষ্ণ রায় এবং ব্যন্ব-পারহাস-রাঁসক ইন্দ্রনাথ 
.বন্দৌপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । ইন্দ্রনাথের “ভারত উদ্ধার, কাব্যে 
বাঙালীর বাকসর্বস্ব আস্ফালনের প্রাত ব্যক্গশীবদ্রূপ আতশয় তীক্ষ্য ; এই 
শ্রেণীর কাব্যে স্বাভাবিক ভাবে যে কুরু্চ প্রকাঁশত হয়, “ভারত দ্টধারে' 
তাহার কোন চিহ্ন নাই। 

এই যৃগের আরেকাঁট বৈশিষ্ট্য-_কাব্যক্ষেত্রে মাহলা কাঁবাঁদগের আঁবর্ভাব। 
অন্তঃপুরের সংকুচিত পরিবেশ হইতে সারস্বত ক্ষেত্রের উদার পারবেশের মধ্যে 
সমন্বয় সূত্র রচিত হইল । স্বর্ণকূমারী দেবী, কামিনী রায় ইত্যাদ মহিলা 
কাঁবাঁদগের নাম এই প্রসঙ্কে উল্লেখযোগ্য । 


বাংলা সাহিতোর হীতিহাস ৭৭ 


সমালোচকের ভাষায়--“তাঁহাদের কাব্যে আছে একাঁট 'বিষন আত্মনিবেদনের 
সূর। এই কাঁবতা যেন অবাঙ্মনসোগোচর বিধাতার উদ্দেশ্য নিবোদিত অর্থ 
রচনা 12; 
বাংলা সাঁহত্যে আত্মগত গাঁতি-কাঁবতার প্রথম কব “সারদামক্ধল” 
কাব্যের রূপকার বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে কাবিশিষ্য অক্ষরকৃমার বড়াল 
লাখয়াছলেন-__ 
“না ফ্টিতে উষা, না পোহাতে রাতি, 
এসেছিলে শুধু গাহিতে প্রভাতী, 
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি, 
কৃহরিলে ধারে ধীরে । 
ঘুম ঘোরে প্রাণী ভাবি জ্বপনবাণী 


ঘুমাইল পাশ ফিরে [1 


ি“্ববান্দত রবীন্দ্রনাথ কাব্গূর; বিহারীলাল সম্পকে বাঁলয়াছেন- “সেই 
প্রত্যুষে আঁধক লোক জাগে নাই। কেঘল একটি পাখা সুমষ্ট স্বরে গান 
ধারয়াছিল, সে সুর তাহার নিজের ।” “বাঙালীর কাব্য-কজ্পনা প্রাণের 
অন্তপ্তন হইতে সরস্বতীর ধ্যানমূর্তি আকার করিল, তাহাতে বাষ্তভব জীবন 
ও বাঁহর্জগংকে আত্মসাৎ করিবার এক আভনব ভাবসাধনার পদ্ধাত প্রবার্তত 
হইল--বাহরের সাঁহত ঘাঁনষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন আর রাঁহল না ।” 
[ আধুনিক বাংলা সাহত্য--মোহিতলাল মজুমদার | 
একটা অকারণ বেদনাবোধ কবির কাঁবতার প্রেরণা । কিন্তু যাহার জন্য 
এই বেদনা তাহ।র স্বরূপ কাঁবর নিকট সংস্প্টরূপে প্রীতিভাত নহে । তব; 
সেই আত্মলীন ধর জন্য আনন্দ-বেদনা কাব্য রচনার প্রেরণা । 
““সারদামক্ল” প্রকাশিত হইবার পর কবি জ্যোতীরন্দ্রনাথের পত্থী 
কাদম্বিনণ দেবীকে একটি গ্রন্থ উপহার 'দিয়াছলেন। প্রতিদানে বৌ ঠাকুরাণী 
তাঁহাকে একাঁটি আসন উপহার 'দয়াছিলেন তাহাতে লেখা 'ছিল-__ 
“হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে 
ঢল" চ*লদ দণনয়নে 
কাহারে ধেয়াও।৮ 
প্রত্যুত্তরে কাব রচনা কারলেন--“সাধের আসন” । তাহার প্রথম দুটি লাইন-- 
কবিগুরু বালনীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে ।৮ | 
'সারদামক্ল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে নিখিলবিশ্বের মূলীভ্ত সোন্দর্য সন্ধা 


চা 'ড়গ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


গারদারূপে প্রতিভাত। ইনি কখনও মাতা, কখনও জায়া, কখনও কন্যা, 
কখনও বা সর্বভূতে পারব্যাপ্তা প্রাণ-শীস্ত। অরূপের মধ্যে রূপের আভাস 
ভাবমুগ্ধ কাবকে আকুল কাঁরয়া তুঁিয়াছে। এই আকুলতা কখনও বা 
অস্পন্ট। তাই '্দিজেন্দ্রলাল বাঁলযাঁছিলেন-_“শীবহারীলাল “কাব এবং সেই 
জনোই আত্মগত গাঁতি-কবিতার "যান প্রবর্তক, বাঙালী রাঁসকের নিকট ভিন 
প্রান অজানা অচেনা থেকে গেলেন ।” কিল্তু তাঁর ধ্যান ও ধারণা যুস্তি 
শৃঙ্খলার যোগসত্রে, চিম্তা ধারণা ও চিন্রকম্পের সমন্বয়ে, সৌন্দর্য ও ছত্তের 
অপূর্ব সমীকরণে বশ্বকাঁব রবীন্দ্রনাথকে 'বিশব-সাঁহত্যের প্রাঙ্ষণে স্বমাহমাধ 
প্রতিষ্ঠিত কাঁরয়াছে । বিহারীলালে যাহা প্রারাম্ভক প্রয়াস রবীন্দ্রনাক্ তাহা 
সংহত সার্থক রূপমার্তি লাভ কাঁরয়াছে। 


91 শ্রেম্ন 2 উনাবংশ শতাব্দশর মধ্যভাগ হইতে শতাব্দগর শেষ পর্ধস্ভ 
বাংলা মহাকাব্য রচনার একটি পংক্ষিপ্ত পারিচয় দাও । 
[ ক. বি. 1. এ. পার্ট ওদান, ১৯৬৩ 


উত্তর £ প্রাচীন যুগের বাংলা সাহৃত্যে আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্য 
জাতীয় রচনার আধিপতা যে কত বাপক ছিল অসংখ্য মহ্গলকাব্য এবং 
রামায়ণ-মহাভারতই তাহার প্রমাণ। বৈফবদের গাতকবিভাভেও 
প্রকারান্তরে রাধারুফের প্রেমের আখ্যান বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং উনাঁবংশ 
*তাব্দীর আখ্যান কাব্য বাংলাদেশে আকাঁম্মকভাকে আবিভ্ত নুন বচ্ছু 
নহে। বাংলা স্াহত্যের পাঠকসমাজে কোন না কোন ধরনের গল্পরস সম্পানন 
কাব্যের প্রাত চরাদনই আকর্ষণ ছিল। উনাবংশ শতাব্দীতে নতন শিক্ষা- 
দীক্ষার প্রভাবে পাঠকদের রুচিতে পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। দেব-দেকীর 
অলৌকিক মাহাজ্মের কাহিনীতে পর্ণ মহ্লকাব্য স্বভাবতই এই আধ্দানক 
রুচির পক্ষে স্পৃহণীয় হয় নাই। নূতন যুগের পাঠকদের মনোরঞ্জনের জনা 
এক শ্রেণীর লেখক ফারসী ও হিন্দী ভাষার প্রেমকাঁহনীগযালর অনুবাদ শর, 
করেন । এইসব অনুবাদ মূল আখ্যাম্লিকার ইংরেজণ রূপান্তর হইতে করা হইভ, 
ফলে মল ভাষার প্রভাবম্স্ত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে আকর্ষণীয় হইয়াছিল । 
কাহিনগহলির বিষয়বস্তু মানাবক প্রেম, ধমাঁয় প্রস্গের পাঁরবর্তে রোমাশ্চিক 
প্রেমের আখ্যান হওয়ায় সে ষুগে জনাপ্রয় হওয়াই স্বাভাবিক । এই জানায় 
আখ্যান কাব্যের মধ্যে নীলমণি বসাক অনাদত 'পারসা ইতিহাস (১৮৩৪), 
»সহেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'লায়লা মজনু, (১৪৫৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উদ্দলেখযোগ্য 
টিপ এ পনের দুষ্ট যে ক্রমেই ইংরেজশ এবং রুরোপায় কাবোর 
আরম্ট হইতোঁছল তাহা বুঝা যায় বাভল্ন যুরোপায় আখ্যায়িকা কাবা 


বাংলা সাহত্যের ইতিহাস ০৯ 


বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টায় ৷ হোমার প্রভৃতি প্রখ্যাত কাবদের রচনা এই সময়ে 
বাংলায় কিছু কিছ; অনাদিত হইয়াছিল । 


পাশ্চাত্য কাব্যসাহত্যের সাঁহত পাঁরচয়ের ফলে রসরুচির পারবর্ভ'ন যেমন 
সূচিত হইয়াঁছল, তেমনই দেশীয় ভাষায় দেশীয় আখ্যানবস্তুর আধারে পাশ্চান 
কাবোর সৌন্দর্য আত্মীকরণের আগ্রহও নবীন লেখকদের মধ্যে প্রবল হইয়া 
উঠিতেছিল । বাংলা কাঁবতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রথম সচেতনতার পারিচয় পাওয়া 
যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে । বঈলালই (১৮২৭-১৮৮৬) সর্বপ্রথম 
বুঝিয়াছলেন যে, পাশ্চাত্য সাঁহত্যের প্রভাব ও 

বাংলা কবিতার ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে রূর্পান্তর 'সাধনই কাব্যের মনস্তির উপায় । 
তিনি মনে করিতেন, “ইংলশ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গাই কাব্য রচনা ভিন্ন 
বাংলাকাব্যের উন্নাতর অন্য কোন উপায় ন্বাই । বিদেশের আখ্যান কাবাগুলি 
অনুবাদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য কাব্যের রসগ্রাহিতার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইছেছিল 
রঙগলালের রচনায় তাহারই সংস্পম্ট পারপ্থাত দেখা গেল । “অনেকে কহেন, 
যূরোপায় কাবর ভাব এতদ্দেশীয় ভাষাসমহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কায"। 
কিন্তু আমরা একথা সর্ব তোভাবে স্বীকার কার না।” রঙ্গলাল ভাঁহার এই 
ধারণার সত্যতা প্রমাণ করিলেনপদ্মিন' উপাখ্যান”-এ (১৮৫৮)[ক.ব.১৯৬৬] । 
পাঁদ্মনাঁ উপাখ্যানের বিষয়বস্তু রঙগলাল সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন 'কর্ণেল টড্‌ 
বিরাঁচত রাজস্থান প্রদেশের 'ববরণ প.্ভক' হইতে । চিতোরের পন এই 
কাবোর বিষয়বন্তু । আধ্নক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরা- 
ধীনতার জন্য 'লানিবোধ এবং পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগ্দালর মন্তো মত্ত 
জীবনের জন্য অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজপুত-বারত্ব এবং 
স্বদেশপ্রেমের কাঁহনী অবলম্বনে রচিত “পাদ্মনী উপাখ্যান'-এ তাহাদের আত্ম- 
অর্ধাদাবোধ প্রাতিষ্ঠাভূমি খ'ুজয়া পাইল । “পা্মিনী উপাখ্যানে শিক্ষিত 
বাঙ্গালী আপনার চিত্তের নিগ্‌ঢ় অনুভূতিকে কতকটা বাঙ্ময় দেখিয়া আশ্বস্ত 
হইল। রখ্গলালের রচনার কাঁব্যক মূল্য বেশী নয় । কিন্তু তাহার দ্বারা 
নশীথনীর মৌন যবাঁনকা অপসারণের প্রথম সংকেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইতিহাসে তাহার 'বাঁশশ্ট মূল্য আছে । কাব্য রঙ্গভূমিতে মধুসংদনের প্রবেশের 
পূবে রঙ্গলাল নান্দী গাঁহয়াছিলেন” । (সুকুমার সেন) পাদ্মনী উপাখ্যানের 
বহু অংশের বর্ণনায় এবং বিন্যাসরীতিতে রখগলাল প্রায় আক্ষারকভাবে ইংরেজ 
কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন! তান নিজেই বালিয়াছেন, “উপক্থিত কাবোর 
গ্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলপ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে ।” ভাষা ও ছন্দের 
দিক হইতে তন প্রাচীন কাবারীীতরই অনুবর্তন কাঁরয়াছেন কিন্তু পরাতন 
আধারে নূতন ভাব ও রস পারবেশন করিয়া পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা কবিতার 


৮০ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


অবশ্যম্ভাবী যুগান্তরের সূচনা কারয়া গিগ়াছেন। পীতহাঁসিক ঘটনাবতে এ 
রোমান্সরসে পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের মহৎ আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ষার 
এই গাথা রচনা করিয়া এই কাব্যে রঙ্গলাল আখ্যায়িকা কাব্যে নুতন ধারার 
প্রবর্তন করেন। রঙ্গললের রচনাবলীর মধ্যে পাদ্মনী উপাখ্যান, ছাঙা 
কিমদেবী' (১৮৬২), শররসুন্দরী (১৮৬৮) ও কাণ্সীকাবেরী" (১৮৭৯ )- এই 
নাট আখ্যায়িকা কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কর্মদেবী এবং শুর- 
সুন্দরীর কাঁহনীও রাজপুত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত । “কাণ্সীকাবেরা। 
উীঁড়ষ্যার হীতহাস অবলম্বনে রচিত পুরুষোত্বম দাসের প্রাচীন কাব্যের উপরে 
নির্ভর করিয়া 'লীখত"। রঙ্গলালের "দ্বিতীয় কাব্য “কর্মদেবী' প্রকাশের পুবেই 
বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে মধূসদন আবিভ্ভত হন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মেথ- 
নাদবধ কাব্য বাংলা কাঁবতার জগতে বৈস্লাবক পাঁরবর্তন সাধন করে । 


মাইকেল-পূর্ববতাঁ পর্যায়ে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সত্রপাত করেন 
কাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পাঁদ্মনী উপাখ্যান কাবাগ্রন্হ রচনার 
মাধ্যমে ৷ কাব্যের জাতীবচারে এই গ্রন্হখানি আখ্যায্িকাধর্মী কাব্য, মহাকাব্য 
নহে। ইহার পূর্বে বাংলা সাঁহত্যে 'মঙ্গলকাবা; নামে এক বিশেষ সাহিত্য 
শাখার আন্তত্ব ছল, ধর্মমঞ্গল, মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মহাকাব্যের 
প্রসার ছিল, কিন্তু গভীরতা ছিল না। এগ্দলি পুরাতন ছাঁচে রাঁচত 
লৌকিক পরাণ মান্ত। 


কাবতার আঁঙ্গক বিষয়ে 'নরন্তর পরাক্ষানিরীক্ষার দুঃসাহস মধুসূদনের 
প্রাীতভার অন্যতম বৌঁশষ্ট্য। মুরোপাঁয় সাহিত্যের ব্যাপক চর্চায় পারশীলিত 
মন লইয়া মধূসদূন বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রে আবিভভত হইয়াছিলেন 1 এই 
আঁভভ্ঞতা দ্বারা তান ব্ববিম্নাছলেন কাব্য আঁঞ্গকের রূপান্তর সাধন ভিন্ন 
৯০ যথার্থ মুস্ত সম্ভব নয় । নূতন ধ্যানধারণার আধার রচনার 
জন্য [র ভাষাভাঁঙ্গ ও ছন্দপ্রকরণে বহুকালের অভান্ত রীতির জড়ত্বমোচন 
যে প্রধান কতব্য এ বিষয়ে প্রথমাবাধ তিনি সচেতন ছিলেন । রঙ্গালাল কবিতার 
ভাবের ক্ষেত্রে নূতনত্বের পরিচয় দিলেও ভাষা, ছন্দ এবং কাব্য কাহনী গঠনের 
কৌশলের দিক হইতে কোন নৃতন পরীক্ষার ঝৃশক নেন নাই ; এই প্রথানুগত 
এবং কাবোর আঁগ্গিক সম্পকে" উদাসীনতা তাঁহার প্রতিভার দাীনতারই প্রমাণ । 
মেঘনাদবধ কাব্যেই প্রথম বাংলা কবিডার ক্ষেত্রে কাব্য কলা সম্পর্কে প্রথর 
লচেতনতা এবং মৌলিক" সৃন্টিকজ্পনাস্পন্ন প্রাতভার আঁবভঘব ঘাঁটল। 
মধ্দসদন পরাক্ষামূলকভাবে সন্দ-উপস্দন্দের কাহিনী অবলম্বনে ভিলোতমা- 
পম্বর কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে ছন্দোগত পরাক্ষার প্রাতিই কবির 
মনোযোগ্ন কোন্দ্ুত হওয়ায় সামাগ্রকভাবে রচনাটি সাফলামশ্ডিত হইতে পারে 
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নাই । কাঁহনশীবন্যাসে কোন সুপাঁরকজ্পিত আদর্শের অভাবে তিলোত্মাসম্তষ 
সাধারণ আখ্যানকাব্য শ্রেণীরই রচনা, কিন্তু ইহার পরে মধুসূদন কাহনণ" 
বর্ণনাত্মক সাধারণ আখ্যানকাব্য রচনার পরিবর্তে একটা 'নিদিস্ট রূপের কাঠামোর 
মধ্যে কাহনীীকে "বন্যন্ত কারয়া মহাকাব্য রচনায় উদ্যোগ হইলেন । কাঁহিনখ- 
বর্ণনাত্বক যেকোন কাব্কেই আখ্যানকাব্য বলা যায় কিন্তু মহাকাব্য রচনা 
কাঁরতে হইলে একটা প্বানার্র্ট কাব্য-রূপের শাসন মানিয়া চাঁলতে হয় । 
এখানে মহাকাবোর প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য রীতির মধ্যে কোনটি অনুসরণযোগ্য 
সে বিষয়ে দিব্ধা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল । মধৃসদন প্ররুতপক্ষে প্রাচা বা 
পাশ্চাত্য রপ্ীতর কোন আদর্শই একাগ্রভাবে অনুসরণ করেন নাই । কাহনার 
ণবয়োগান্ত পাঁরণাম যে ভাবে মেঘনাদবধ কাব্যে চান্রত হইয়াছে বা দেব-দেবখ 
চাঁরন্র যেতাবে পাব্রকাঁজ্পত হইয়াছে তাহা আদৌ প্রাচারীত-সম্মত নহে। 
সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুসারে কাঁব মাইকেল নয়টি সর্গে তাহার “মেঘনাদবধ, 
মহাকাব)টি সমাপ্ত কারয়াছেন এবং তাঁহার নায়কের মধ্যে ধীরোদাত্ত প্রভৃতি 
নাযকোঁচিত গুণাবলীর আঁবদকার করা সহজন্সাধ্য নয় ; কিন্তু তিনি এ বিষয়েও 
প্রধানত যে যূরোপায় মহাকান্য রচনার আদর্শের দারা পারচালিত হট্য়াছেন 
তাহার প্রমাণ আছে তাহার উন্তিতে । তান 'লাঁখয়াছেন, "1 51811 16৬০৫ 
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আবার এই কাব্যে সর্গাবভাগ, বাররসাত্বক কাঁহনী রচনার প্রাতশ্রাতি 
ইত্যাদিতে ভারতীয় অলংকারশাস্তের প্রীত আনুগত্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
হয়তো সমালোচনা শাস্বের বিচারে মেঘনাদবধ রুটিহাীন মহাকাব্য নহে, কিন্তু 
একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, শাখাপ্রশাখার জটিল অথচ আদান্তযু্ত 
একট অথণ্ড সংহত কাঁহন এই কাব্যে রচিত হইয়াছে । এই কাব্যের জ্বর্গ- 
মর্তবাশণ বিরাট পটভাবমতে যে বিশালতা, বিস্তৃতি এবং ওদার্য আছে তাহা 
যথাযথভাবে মহাকাব্যের বশালতাবোধই ফুটাইয়া তোলে । মধুসদনের নবো- 
'ভাবিত আমন্রাক্ষর ছন্দ মেঘনাদবধেই পূর্ণশান্তিতে বিকশিত হইয়া মহাকাব্যিক 
ঘটনা প্রবাহের উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠিয়াছে। উপমার অজন্ত্র এখ্বর্ষে, 
প্রকাতির সৌন্দর্যের সঙ্ষমাতিস্ক্ষম রূপ হইতে ভীতি ও বিস্ময় উংপাদনকারণ 
“9011)6-এর বর্ণনার অনায়াস দক্ষতায় মধূ্সৃদন প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য 
রচাঁয়তার প্রাতিভার পরিচয় 'দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাবোর প্লটের সংহাতি 
অসাধারণ । প্রাত অংশের মধ্যে চরিত্রগুলির পারস্পারক চিন্তা এবং আচরণের 
বূনান এত নিপুণ ষে কাঁহনীর তুচ্ছতম অংশটুকও সমগ্রের সাহত অন্তঃ- 
সঙ্কাততে আবম্ধ হইয়া সজীব দেহের অক্প্রতাঙ্গের মধ্যে সন্পূর্ণতা লাভ 
কাঁরয়াছে । বর্ণনাত্বক কাব্য-রচনার যে প্রশ্নাস রঞ্গলালে সূচিত হইয়াছিল 
মধুস্‌দন তাহার পূর্ণতা সাধন করিলেন মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে । ইহার 
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পরে উনাঁবংশ শতাব্দীর কাবদের মধ্যে মহাকাব্য রচনার একটি ধারাবাহিক 
প্রয়াস দেখা যায় । 


উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যাঁয়কা কাব্য এবং মহাকাব্যর হীত্হাসে মধুসুদনের 
পরেই স্মরণীয় হেমচন্দ্রু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ )। হেমচন্দ্রের প্রথম 
আখ্যায়কা-মলক রচনা “বখরবাহ; কাব্য” প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ প্রীষ্টাব্দে। 
কাঁবর নিজের ভাষায়--“উপাখ্যানাট আদ্যোপান্ত কা্প।নক, কোন ইতিহাস- 
মূলক নহে । পুরাকালে 'হন্দু কুূলাঁতিলক বারব.ম্দ স্বদেশ রক্ষার্থ ক প্রকার 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দ্টান্তস্বর,প এই গন্পাঁট রচনা কর৷ 
হইয়াছে।” বীরবাহ কাব্যের উপবে রংগলালের প্রভাবই বৌশ, তবে স্বদেশ- 
প্রীতির প্রকাশ এই কাব্যে রংগলালের রচনার তুলনায় অনেক স্পম্ট | হেমচন্দ্রে 
কাঁবজীবনের শ্রেচ্চ কীর্তি “বৃত্রসংহার কাব্য” ৷ বুন্রসংহার দুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হয ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ সালে । পৌরাণিক কাহনাঁর ব.পা'তর সাধনের শ্ষে 
দৃষ্টান্ত মেঘনাদবধ কাব্যে মধ,সূদন হ্ছাপন কারয়াছেন__হেমচন্দ্র তাহার 
মহাকাব্য সেই পদ্ধাত অনুসরণ কারয়াছেন। বত্রাসূর কর্তৃক ইন্দ্রের দ্বগ্ 
রাজ্য আঁধকারের পরের ঘটনাবলা এই কাব্যের ববয়বস্তু । কাব্য শেষ হইযাছে 
দধীচর আস্থি দ্বারা 'নার্মত বজ্বের আঘাতে বৃত্রের মৃত্যুতে । বত্রচারন্ 
পাঁরকম্পনায় মেঘনাদবধের রাবণ চরিত্রের প্রভাব আছে। মহাকাব্য-রচনায় 
আয়োজনের কোন শ্রাট হেমচ'দ্রু রাখেন নাই, কাাহনীটও মহাকাব্যোচত । 
কিন্তু 'বশাল কাহনীটিকে সসংহত িজ্পরূপের মধ্যে পাবস্ফুট কািয়া 
তোলার মতো প্রতিভা তাহার ?ছল না। এত বড় একাট কাব্যগ্রন্থের 
মধ্যে যথার্থ কাঁবতার স্তরে পোছাইয়াছে এর.প ছত্র খুব বেশ? খুশীজয়া 
পাওয়া যায় না। কাব্যটি 'মলহীন পয়ার ছন্দে রচত। মনে হয় 
*বাস-বাত ও অথ-যতির সহাবস্থান নীততে প।রবত ন সাধন কাঁরয়া মধূসদ্ন 
যে অমিন্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্ট কর্যাছলেন, হেমচ"দ্র সেই ছন্দের কৌশল আযও 
কাঁরতে পারেন নাই, শুধু চরণান্তিক মিল বজন কারয়া বাহরের দিক হইতে 
আমন্রাক্ষরের ধণচাট রক্ষা কারতে চেস্টা কারঘাছেন। বৈচিন্র্ের জন্য মাঝে 
মাঝে (তিনি সাঁমল ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন । 
আখ্যান কাব্যের নবরুপান্তর দেখা গেল নবশনচম্দ্র সেনের ( ১৮৪৭- 
১৯০৯ ) রচনায় । নবানচন্দ্র খণ্ডগ্রীতি-কাঁবিতা দ্বারা কাব্চচচ শুরু কাঁরয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ক্রমে আখ্যান কাব্যের মাধ্যমটির প্রাতই আরুণ্ট হইয়াছেন । 
বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রাতিষ্তা অর্জন করেন 'পলাশশীর যুদ্ধ” (১৮৭৬) 
কাব্যের লেখকর্‌ূপে । উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দিবতীয়ার্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
চিম্তার এবং চেতনায় দেশাতাবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা কমে প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে । বাঁতকমচন্দ্রের প্রভাবে দেশের অতাঁত এীতহোর প্রাত শ্রদ্ধাবোধ এবং 


বাংলা সাহত্যের হীতহাস ৮৩ 


বাধীন, বন্ধনম্ক্ত জীবনের প্রাতি আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে সকল কর্মেদামের কেন্দ্রীয় 
ন্তিরপে কাজ কারয়াছে। নবীনচন্দ্র জাতীয় মানসের এই আকাঙ্ক্ষাকেই 
পলাশশর যুদ্ধে রূপ দিতে চেষ্টা কাররাছেন ॥। তানি অতীতের কঙ্পনা- 

ট্টিতে দেখা ইতিহাসের পাঁরবর্তে সদ্যোবগত যুগের ইতিহাসের উপরেই 
নর্ভর কাঁরলেন ৷ পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অ-তঙুত্ত 
ওযায় যে নূতন ষুগের সডনা হইয়াছিল নবানচন্প সেই যুগপাঁরবেশেব 
[ানুষ রুপে ওই যুগান্তকারী ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা ক'ববাছেন। 
সনতিদূরবতাঁ কালের ঘটনা হইলেও পলাশীর বদ্ধ এবং এই ঘটনাব সাহত 
বম্পৃন্ত প্রধান এীতহাঁসক চারিন্রগ্যাল সম্পরকে প্রত তথ্য সংগ্রহ কবা নবীন 
ন্দ্ের পক্ষে সম্ভব হয নাই। ইংরেজদের হীতিহাসে 1নরাজকে যেভাবে 
চলাত্কত চাঁরত্রের মানুষরূপে আঁকা হইয়াছে ছাহা মানয়া না লইলেও নবান- 
"্ সরাজ চারন্রের যথার্থ রূপ সম্পকে নিঃংণয় হইতে পারেন নাই । ফলে 
চাবযে মোহনলালই স্বদেশপ্রেমের প্রতীক চারন্তরুূপে প্রাধান্য লাভ কাবমাছে । 
মাহনলালের কোন কোন উীন্ত হইতে মনে হয়, সিরাজের পতনে ভারতবর্ষ 
যখনের, আঁধকার হইতে মুক্ত হইযাছে এবং ইহা ইতিহাসের আশীর্বাদ 
লখকের মনে এইরূপ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল । আসলে নবানচদ্দ্র জাতীয়তা- 
[দ বাঁলতে হিন্দু জাতাঁধতাবাদই বুঝতেন, এবং মোতনলাল চরিত্রটি 
গবলম্বনে হন্দু ভারতের গৌরব প্রচার কারয়াছেন। পলাশীর যৃদ্ধের 
চাহনীঁটি পচ সর্গে |বন্যন্ত । সিরাজের বিরুদ্ধে অগৎশেঠ কৃষণচন্দ্ প্রভাত 
ডষন্র প্রথম সর্গের বর্ণনীয [বধয়। দ্বতীয় সর্গে প্রধান চরিত্র ক্লাইব। 
দ্ধ।শাবরে দেবী কিট।?নয়া ক'ইবকে জয়ের আশবাস দিলেন । তৃতায় সর্গের 
ববম পলাশীর 1শাবরে টসিবাজের শহ্কা এবং ক্লাইবের সংশয় বর্ণনা । চতুর্থ 
র্গে যুদ্ধের বর্ণনা এবং পণ্ম সঙ্গে ইংরেজদের বিজরোৎসব এবং সিরাজের 
ত্য । নবানচন্দ্র গাঁ তকাব্যেই স্বাচ্ছন্দাবোধ কারতেন । আখ্ায়কা কাব্যেও 
চাহ।র কাবস্বভাবের ।ল(বক-ধর্ম প্রবলভাবে উচ্ছ্বাসত হইয়া উাঠমাছে । চারব্র 
[4ষ্ট বা কাব্যোৎকর্ষের দিক হইতে পলাশীর যুদ্ধ সফল রচনা না হইলেও 
কালীন শি'ক্ষত সম্প্রদায়ের মানাসিকতা যথাষথ ভাবে প্রাতফলিত হওয়ায় 
গব্যাট প্রভূত জনীপ্রয়তা অন কাবয্নাছল । 


নবীনচন্দ্ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আখা্যায়িকা কাব্য 'রঙ্গমতী' (১৮৭০ )। 
ই কাব্যের পটভাাম পার্বত্য চট্রগ্রামের রাক্কামাট অণ্ুল । রক্কমতীর কাহনী 
ম্পর্ণই কাজ্পানক । এাতিহা'সক প্রসন্ক কিছু আছে কিন্তু তাহাও কষ্পনার 
ডে বাত । নায়ক বীরেন্দ্রের পিতৃরাজ্য পুনন্ুদ্ধারের বীরত্বপূর্ণ চেষ্টার 
ধেঃ কাবির স্বাধীনতা স্পৃহা প্রাতফলিত হইয়াছে । 


৮৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহািক 


নবীনচশ্দের “পলাশীর যুদ্ধে ষে স্বদেশপ্রেম এবং জাতায়তাবোধের পারচয় 
পাওয়া যায় তাহারই পূর্ণ পাঁরণাম দেখা যায় তাঁহার আভিনব শরয়ী মহাকাব্য 
“টরবতক', “কুরুক্ষেত্র [ ক. বব. ১৯৬৬ ] ও “প্রভাসে' | বাঁঞ্িমচন্দ্রু কফ- 
চির গ্রম্থে মনৃযাত্বের পাঁরপর্ণতার আদর্শরূপে রুফচরিত্ের যে বাখ্যা 
কাঁরল্লাছলেন তাহারই অনুসরণে নবীনচন্দ্র এই ত্রয়ী কাব্যে সমগ্র মহাভাবত 
কাঁহনীটির পুনার্ধন্যাস করেন । তান এই কাব্যে এক্যবন্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ 
এবং এক ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সম্পাক্ত আধুনিক চেতনা রুষচাঁরন্রাট 
অবলম্বন করিয়া রূপায়িত কাঁরয়াছেন। নবানচন্দ্রের কাব্যে এঁকাবদ্ধ ভারত 
রনার নায়ক শরীর । কাব গীতার 'নিম্কাম ধর্মের প্রবস্তা ক এবং বৈষণবদেব 
প্রেমের দেবতা রষের দুই রূপের মধ্ো সামঞ্জস্য সাধন কাঁরয্না আর্ধ অনারদের 
ধমলনে এঁক্যবদ্ধ ভাবত রচনার নায়করুপে কুষণচারত্রটি নূতনভাবে গাঁড়য়াছেন। 
বলা বাহুল্য, যে উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ 
হইতোছল অতীতের পটভূমিতে প্রাক্ষস্ত ক'রয়া সেই চেতনাকেই কাঁব রূপায়িত 
করিয়াছেন । নবানচন্দ্র মহাকাব্যেব যোগ্য পটভযামই গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন কিন্তু 
এই লট কাঁহনীকে সুসংহত আকারবম্ধ কাঁরয়া তুঁলবার মতো কম্পনাশাস্ত 
তাঁহার ছল না। যত বড মাদ্শের প্রাতভূ্‌ করিয়া তান রুষচরিন্র গাড়তে 
চাঁহয়াছেন কাব্যের মধ্যে তাহার যোগ্য ব্যান্তত্ব কৃষ্চাঁরত্রে ফোটে নাই। 
উনাবংশ শতাব্দীর নহাভারত নামে পাঁরচিত এই ত্রয়ী কাব্যের নাট পৃথক 
ধণ্ড রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস প্রকাশিত হইয়াছিল যথারুমে ১৮৮৭, 
১৮৯৩ এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে । 


অবতারকঞ্প মহাপুরূষদের জীঁবনকাহনী অবলম্বনে রচিত খাণ্ট (১৮৯১) 

আঁমতাভ (১৮১৫) এবং অমৃতাভ (১৯০৯) নামক কাব্য তিনাঁটও নবীনচন্দ্ে 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 

মধ্স্‌দন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র কাহিনী বর্ণনাত্বক কাব্য-রচনাব যে ধারাটি 
সৃষ্টি করয়াছলেন তাহার অনুবর্তন দেখা যায় উনাবংশ শতাব্দীর শেষ 
০০৯০ আখ্যান কাব্যে । দাীন্লাথ ধরের কংস বিনাশ 
(১৮৬১), বলদেব পাঁজতের ভর্তৃহার কাব্য (১২৭৯), কর্ণাজর্যন 

কাব্য (১০৭৫). মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সপ্তদশ সর্গের মহাকাব্য নিবাতকবচ- 

হত ৮১৭১১৯৮ শিবাজী (১৯১৯) প্রভৃতি 
কাব্যে পূরাণ-ইতিহাস হইতে কাঁহনশ সংগ্রহ কাঁরয়া বিশালকায় মহাকাব্য 
রচনার যে প্রচেষ্টা দেখা বায় তাহাতে প্রাতিভাহণন লেখকের অনৃকরণ-সর্বস্বতাই 
প্রমাণিত হইয়াছে । এই সব লেখকদের মধ্যে কিছু রাঁতত্বের পাঁরচয় 
খুয়াছিলেন, অক্ষয়চন্্ চৌধুরী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । অক্ষয়চন্দ্রে 
গ্উদাসনী'তে (১৮৭৪) কাহিনী বর্ণনার নধো গীতকাঁবতার রস পাঁরবেশনে 


বাংজা পাহিষ্টেয় ইতিহাস ৮ 


কিছু বিশেষত্ব আছে । ইন্দ্ুনাথ কন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার “ভারত উদ্ধার কাব্য 

১১৯০৭ রাঁসকতার একটি স্মরণীয় দম্টাম্ভ 

। ভারত উদ্ধারকামী নেতাদের চিদ্তা এ কর্মের অসঙ্কাত- 

সদর মাত তাহার রাকিব স্বদেশপ্রেম ও বাররসের বায়বীয় উচ্ছ্বাসের 
পে কাজ কারয়াছিল। 


বাঙাল কাঁবদের প্রাতিভা বিশেষভাবে 'লারিক প্রাতভা। মধুসুদন- 
হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের রচনাবলী বিশেনষণ কিলেও দেখা যায়, মূলতঃ ইহারা 
'লীরক প্রাতভা লইয়াই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । তাঁহাদের কাহনী বর্ণনাত্বক 
মহাকাব্যর মধ্যে 'লারকের প্লোত বাহয়া শিপ্নাছে । শেষ পর্যন্ত আধু 
বাংলা কাব্য গরাতকাবযের পথেই মাস্তপঞ্থ খুশজয়া পাইয়াছে। অক্ষয় 
চৌধুরীর উদাঁসিনী, 'দিবজেম্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপপ্রয়াপ (১৮৭০৫) প্রভৃতি কাব্যে 
দেখা যায় মহাকাব্যের আদর্শ পাঁরতাাগ করিয়া তাহারা বর্ণনাত্মক 
রুনা কাঁরযাছেন। ৮ প্রাতভার স্পর্শে বাংলা গীতি 
কাবোর নতন র.প সাাণ্ট হইয়া উঠিল এ ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
কাঁবতায় 'লারক-কষ্পনার লারা রানার এরা পারার মহাকাব্য ও 
আখ্যানকাব্য রচনার ধারা শেষ হইয়া বাংলা কাঁবতায় নূতন যুগের সূত্রপাত 
হইল । উচ্চগ্রেণীর আখ্যানকাবা৷ বা মহাকাব্য রচনার জন্য চারতসূষ্টি 
প্রভৃতি বিষয়ে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, মধু্সদ্রন ভিন্ন উনাবিংশ 
আর কোন কবির সে দক্ষতা ছিল না। ঘটনা ও চীরন্তের পারস্পারক সম্পকে 
টানাপোড়েনে দ়-সংবদ্ধ পনটের আধারে আবেগপ্রবাহ সংহত আকারের মঞ্চে 
রূপ দেওয়ার মতো ক্ষমতার অভাবে মেঘনাদবধ ভিন্ন অন্য কোন মহাকাব্যে 
শিল্প-সাম্ধঘ আঁজ'ত হয় নাই। সংখদয় স্ফীত হইলেও এই ধারার কাব্যে 
উচ্চান্গের কবিপ্রাতভার পরিচয় মধুসদন 'ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় 
ঠা শা পপ ০৯ 


সহজাত গাঁতিকাবা-প্রবণতা বিহারীলাল-রবান্দ্রনাথে পুর্ণ পারণাত লাভ করায় 
মহাকাব্য রূনার প্রথাগত অক্ষম প্রচেষ্টা শেষ হইয়া ঘায়। 
। &। প্র্নঃ উনবিংশ শতাব্দীর গ্তকাঁবতার ধারাতির উদ্ডব ও 
বিকাশ সম্পর্কে আঞজেরচনা প্রসঙ্গে রবাশ্রনাথ ভিন্ন অন্যান্য প্রধাদ কাবার 
পাঁরিচয় দাও | 

অথবা, উনাবংশ শতকে প্রারক-রবীশ্র-গর্দীতকাধিতার উদ্ভব ও কজ- 
শাঁরখতির দিবরখ দাও । [ কবি, পি, ও. পি ওয়ান, ১৯৯৭ 


৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


উত্তর £ উনাবংশ শতান্দীকে 'মহাকাব্যর যুগ' বালয়াই অনেকে আঁভাহত 
করেন । উন্নাবংশ শতাব্দীর আধিকাংশ কবিই আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য জাতীয় 
রচনায় ছিলেন পরম উৎসাহী ॥। পুরাণ, ইতিহাস ও অন্যান্য উৎস হহতে 
ন্টপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া ইংরেজী আখ্যান কাব্যের আদর্শে যুপ্ধ বিগ্রহ বর্ণনা এবং 
নিাারে পারয়বাহী কাব্য রচনা কারিয়া ক্ষেত্র কারয়াছলেন 
পন্নাবিত। কাব বিহারীলাল চক্রবর্তী এই সময়ে কাব্-ক্ষেত্রে উপাস্থিত, 
"থাকিলেও সমসামায়ক রুচির দ্বারা "তান প্রভাবিত বা নিয়াম্তিত হন নাই।' 
এক হিসাবে বিহারণলাল চক্রবর্তপই আধুনিক বাংলা গীতিকাবোর প্রথম শ্রপ্টা। 


“বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্যাশাক্ষত কাবাদগের 
ন্যায় যদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগ মূলক কাঁবত। 
প্বলখলেন না এবং পুরাতন কাঁবাঁদগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও 
হগেলেন না-ঁতান নিভৃতে বাঁসয়া 1নজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন । 
*তাঁহার সেই স্বগত উীন্তিতে দিশ্বাহত, দেশাহত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো 
উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরন্গ-রূপে হৃদয়ে প্রবেশ 
কাঁরয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস 'আকর্ষণ করিয়া আনল ।” “আধুনিক 
বহ্গসাহত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির 'নজের কথা ৮ গীঁতিকবিতার বিষয় 
িবশেষভাবে কবির ব্যান্তত্ব। জগং ও জীবনের প্রভাব তাঁহার কঞ্পনা-প্র।তভা- 
বাস্তিস্বকে যে আকারে গাঁড়য়া তোলে--কাঁবতার মধ্যে একান্ত অন্তরক্ষতার সুরে 
সেই ব্যাস্তত্বেরই পাঁরচয় উন্মীলত হয় । জগং ও জীবনের নির্ধাঁসত সত্য 
এবং-সৌন্দর্য তাঁহার স্বকীয় কম্পনাদৃণ্টিতে যে ভাবে ধরা দেয়, গীতিকবি 
তাহাই প্রকাশ করেন। কবিতায় তাঁহারই কণ্ঠস্বর শোনা যায় । সৃতরাং 
বথার্থ গাঁতকবিতা একান্তভাবে কাঁবর নিজের কণ্ঠে উচ্চাঁরত নিজেরই কথা । 
বাংলা সাহতো ধবহারীলালের' রচনাতেই এই গণীতিকাবোর 'বাঁশম্টতা সংশয়হীন 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবুও ইতিহাস লাঁখতে হইলে আরম্ভেরও পত্র 
এবং পূর্বাভাস অনুসম্ধান কাঁরতে হয় । 

' ধীর্ণীতকাঁবতার উপরোন্ত ধিশিষ্টতার কথা মনে রাখলে খণ্ডকাবিতা মার" 
(কেই গীতকাঁবতা বলা চলে না। ধগসাম্ধর কাব ঈশ্যবচন্ গ্‌স্ত খণ্ড- 
কিন্তু শীতকাব্যে প্রত্যাশত 


সুক্ষ কম্পনার মায়ালোকে সৃজিত হয় নাই । তাহার রচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিদ্রুপ 
'পৃরায়ণ মনের পারিচয় ধতই আকর্ষণীয় হউক, তাহা পদোর পর্ধার় হইতে 
কাধের রসলোকে উত্তীর্শ হইতে পায়ে নাই। গাতকাঁবর মানাঁপকতার প্রথম 


বাংলা সাঁহত্ের হীতহাস ৮৭ 


পারচয় পাওয়া যায় মধ;সূদনের কাব্যে। তাঁহার প্রধান রনাগাল 
সমন্তই আখ্যানধর্মী । কাহনী রচনা, চারত্রস-ষ্টি আখ্যানধমশ কাতার কাঁবর 
প্রধান কাজ । কাঁবর বান্তস্ববুপের প্রত্যক্ষ প্রকাশের সুযোগ এই ধরনের 
রুনায় থাকে না। তবুও মেঘনাদবধ কাব্যের বা বারাহ্ছনার কোন কোন অংশে 
কাহিনী ও চারত্রের অন্তরাল ভেদ কাযা কবির নিজের ক্র উচ্্াসত 
হইয়া উঠিয়াছে । ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধূসদ্ন খণ্ডকবিতা লিখিয়াছিলেন 

সেখানে প্রাচীন রাধারুষ্ণ প্রেমকাহনীর অন্তরালে কবির নিজস্ব অনুভাঁত 
লিল নাই। মধুস্‌দনের কবিতা- 

বলীতেই আধুনিক 'লারকের স্পম্ট পূবাভাস পাওয়া যায় । সনেট লারক 
কাঁবতারই একাট শাখা । অবশ্য সনেট বা চতুদ্দশপদী কবিতা রচনায় কবিতার 
কায়াগঠন-সম্পাকতি যে কেঠোর নিয়ম মানিয়া চাঁলতে হয় তাহার মধ্যে কাবর 
আত্মগত জীবন-ভাবনার গঁতোচ্ছ্বাস স্বতঞ্ূর্ত হইয়া উঠিতে পারে না। 
চৌদ্দ চরণের সধাক্ষপ্ত পাঁরসরও কল্পনার ক্মবাধ বিস্তারের পক্ষে বাধাস্বরপ । 
আঁহ্রকগত নিয়মের সীমাবদ্ধতা সব্বেও মধুস্ম্দনের সনেটগুলিতে কবির নিজের 
প্রাণ-মনের উৎকণ্ঠা, আদর্শ-আকাক্ক্ষা প্রকাশ 'পাইয়াছে । 


ছেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাব্যের কাঁবরূপেই যাদও খ্যাত তরুও 
কাঁব জীবনের প্রথম দিকে খণ্ডকাবতা গলখিয়াই কাবজীবন শুর: কাঁরয়াছিলেন 
তাঁহার খণ্ডকাঁবতার সংখ্যা কম নয়। “কাঁবতাবলা" দুই খণ্ডে এবং 
শবাবধ কাবতা' নামক গ্রন্থে তাঁহার খণ্ডকবিতাগ্ুলি সঙ্কালত হইয়াছিল" 
ইহার মধ্যে কোন কোন রচনা ইংরেজী কাঁবতার অনুবাদ এবং ছন্দ লইয়া 
পরীক্ষার 'নদর্শন রূপে উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্রের আধকাংশ রচনাই পদ্যের 
স্তরের, কিন্তু অকান্রম আন্তাঁরকতার সুর “হুতাশনের আক্ষেপ", “জাঁবন 
রাকা, “ভারত বিলাপ, প্রতি কয়েকটি রচনাকে সার্থক 'লারকের সামার 
মানয়া দিয়াছে । 


নবশবনচন্্র সেন তাঁহার আত্মজীবনীতে নিজেকে বাংলা গাঁতিকবিতায় 
ঈ্নকরপে দাব কাঁরয়াছেন, “আমি এডুকেশন গেজেটে লিখতে আরম্ভ 
কারবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ডকবিতা বঙ্ষভাষায় ছিল না।, একথা 
সত্য যে প্রচুর সংখাক খণ্ডকবিতা ( “জবকাশরজিনণ” নামে দুই খণ্ডে ৯৮৭১ 
এবং ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়) 'তাঁন রচনা কাঁরয়াছলেন এবং বিষয়ের 
বোঁচন্ল্যে ও ছন্দের বৌচন্রে সমসাময়িক অন্যানা কাঁবদের রচনার তুলনান় 
এই রচনাবলী বৌশষ্টাপূর্ণ। নবানচন্দ্র আরো বাঁলয়াছেন, “পাখার মেদন 
গত, সাললের যেমন তরলতা, পূষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমায় 
প্রকাতিগত "ছল । করবিতান্রাগ আমার রন্তে-মাংসে, আচ্ছি-মন্জায়, নঃম্বাস” 


৮৮ 'ভিগ্রশী কোর্ঁ বাংলা সহায়কা 


প্রদ্বাসে আজন্ম সম্চারিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চণ্তল, আস্ছির, 
ক্লড়াময় ও কম্পনাময় কাঁরয়া তুলিয়াছিল ।” মব্জাগত কাঁবতানুরাগের বশে 
নবীনচন্দ্র নিরন্তর কাবা রচনা করিয়াছেন । রর এত কথার পর তাঁহার 
পচনা পাঁড়তে গেলে দেখা যায়, উদ্বেল হুদয়োচ্ছৰাসের অসংযত প্রকাশই 
নবীনচদ্দের কবিতার প্রধান লক্ষ্য । সহজেই ভাবপ্রবণ তাঁহার মন যে কোন 
ভাবনার স্পর্শে উচ্ছ্বাদত হইয়া উঠিত । সেই উচ্ছাস প্রকাশের ভাষা অনেক 
জময়ে নিতান্ত ছেলেমানীষর পর্যায়ে পেছাইয়াছে। আবেগকে 'সংযাঁমত, 
আকারবদ্ধ কাঁরয়া তুলিবার মতো সক্ষম সৃষ্টিকজ্পনা তাঁহার 'ছল বলিয়া মনে 
হয়না । উচ্ছ্বাস এবং 'লারক মনোভাব যে এক কথা ৯০৯৮০০৬ 
ধোঝে না। বার্থ লিরিক কবিতায় গুড়চারী স্‌ ভূ 
হারগলিকে অনন্ত সে গাঁয়ে হয়। বহার দি আন ও জগতের 
গাভীর সর্বায়ত সর্তা ও সৌন্দর্যের সম্ধান পায় না তাঁহাব পক্ষে যথার্থ 
গীতকবিতা রচনাও সম্ভব নয় । হেমটন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গরীতকাঁবতায় এইরূপ 
কাবদৃষ্টির পাঁরিয় কোথাও নাই । বকন্তু শিল্পী 'হসাবে নবীনচন্দ্র এবং 
হেমচন্দ্ের তুটি বিচ্যুতিব বঞ্থা মনে রাঁখযাও বলা চলে, ইংবেজী 'লারকেব 
প্রভাবে ন.তন যুগের কাঁবিদেব মধ্যে গর্গীতকাবতাব আধুনিক রূপ দর্মাণেব যে 
প্রচেষ্টা দেখা 'দিয়াছিল ই"হাদের রচনায় তাহা প্রমাণ আছে । ইংবেজাী 
সাঁহত পাঁরচিত আধুনিক কাব্য পাঠকেরা এই সব কাঁবতার মধ্যেই 
নৃতন রুচির পক্ষে অনুকূল কাব্যরূপ খ'দাজয়া পাইতেন এবং 


লমাদর করিতেন। 


টি ১.১... ২১৬৬০-০, অক্ষম প্রচেত্টার অবসান ঘটাইয়া 
গাঁতিকবিতার শিঞ্প-রূপ উদ্ভাবন কারিলেন 'িহারশলাল চক্রবতশী 
রী 1বহারীলালের কাঁব-স্বভাবের মধো আত্মপ্রচারের আগ্রহ ছিল 
না, কোন কিছুর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ বা প্রাতবাদ করেন নাই । সমাজ 
ও জীবনের আঁত প্রতাক্ষ সমস্যাগলি তাঁহাকে তাঁহাকে কিভাবে প্রভাবিত কারত বা 
আদৌ প্রভাবিত কারত কিনা জানিধার উপায় নাই । অর্থাৎ ততরালীন অন্য 
ক্রি-সাহত্যিকদের মধ্যে বাস্তব জীবনাগ্রহ, বাদ-প্রাতবাদ, িচার-বিতর্ক 
এবং সকল বিষয়ে যে একটা সক্রিয় বিদ্রোহের ভাব দেখা যাক্স-_বিহারাল্ালের 
বান্রিত্বে তাহার চিচ্ছ মাত্র নাই । জগতের সাহত নিজেকে মিলিত করিবার 
গরহারীলালের ছম্পূর্ণ পৃথক | অচেতন প্রক্কাতর ফুল যেমন সবকয়টি 

ক পাপ্পু স্পৃশিি সত পন ক কাঁবও তেমনই আপন সঙ্ার 
গ্লুরটুরু মেক্সিয়া দিলা পঠথবীর রূপ-রুদ-্রন্ধ-স্পর্শে নিজেকে পর্ণ কািয়া 
ুয়াছেন। ইহা এমনই ল্বতঃল্ফর্তে এবং প্বান্মাবিক মে সজ্ঞান অভিপ্রামনের 
কাছেন্টতা র্যেন প্রিরার কচ়িমতার ভায়া ফেলে নাই । প্রেম এবং সৌব্রর্য পিগ্ন্রায 


বাংলা সাঁহতোর ই'তহাম ৮৯ 


প্রসারিত কাবহ্‌দ্য় মানব সম্পর্কের এবং প্রকৃতির মধ্যে নিহি্ভ স্নিগ্ধভাট্‌ক্‌ 
নিঃশেষে আপনার করিয়া লইয়াছে এবং সেই উপলাধ্ধর নাবড় আনন্দ ভাষায় 
প্রকাশ কারয়াছে। এই প্রকাশের মধ্যে কাহাকেও শুনাইবার আভিপ্রায় 
নাই, যেন চিত্তের মধ্যে যে আনন্দ-বেদনার গুজন জাঁগতেছে কাব নিজেই 
তাহার একমাত্র শ্রোতা । এমন বিশ্ব বিস্মৃত আত্মমনস্কতা আর কোন বাঙালণ 
কবির মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার কাব্যের দোষ গৃণ উভয়েরই মূলে আছে 
এই ভাবতম্ময়তা । তাহার কল্পনা আতমাতায় ৮1৩০6৮০ ; 'তাঁন যখন গান 
করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না, ভাবকে স্পন্ট রূপ 
গার গাগা রান কিন্তু এই আত্মনিমঞ্ন কধির স্বতঃ-উৎসারিত 
এমন সকল বাণী নিঃসৃত হয়, ষাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, ভাঁহার 
মনোভ্‌গ্গ সরস্বতীর আসন-কমলের মর্মমধূ পান করিয়াছে, সেই পদের পরাগ- 
ধাঁল সর্বাঞ্গে মাথিয়া কাব জীবন সার্থক কারিয়াছেন। তাঁছার কাবো ভাবের 
এঁকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবের মৃর্ত ততটা স্পন্উ হইয়া 
উঠে নাই । এই কারণে 'তাঁন আধুনিক ঝাবো একটা নৃতন সাধনন্রীতির 
দীক্ষাগ্র হইলেও কাব্যরচয়িতা হিসাঘ্লে কাব্যামোদী পাঠকের 'পপাসা 
মিটাইতে পারেন নাই ।--”( মোহিতলাল ) 
বিহারীলালের কাবাগ্রন্থগুলির নাম বঙ্গপন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ 
জম্দর্শন (১৮৭০ ), বন্যদিয়ো (১৮৭০ ), ্রেমপ্রবাঁহশণী (১৮৭০), সারঘা- 
“অঙ্গজ (১৮৭১৯ ) এবং সাধের আসন (১৮৮১৯ )। কাব্গুজি কালপরম্পরা 
অনুসারে পাঁ়লে কাবির ভাবনা প্রবাহের পারণাত-আঁভমুখাী ধারা লক্ষ্য করা 


পদ ০৯৬০০৬১০০০৭ “সারদা: 
গঠিত । রা 


শুধু যেমন তেমন ভাবে কতকগ্যাল উচ্চ আদর্শ বা স্কাবের কাথা পারার 


৯৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


আকারে প্রকাশ করা এবং পাঠককে স্পম্টভাবে কথাগুলি বূঝাইয়া দেওয়াই যে 
পাীতকবিতা সৃষ্টির চরম আদর্শ নয় বিহারীলালেই প্রথম একথা প্রাতপন্ন হইল! 
অর্থজ্ঞাপন নহে, অর্থের আঁতীরন্ত কোন আনর্বচনীয়তার প্রাত হীঙ্ষত করাই 
শ্রেন্ঠ কাঁবতার ধর্ম । 'সারদামধগল' গাঁতিকাবিতায় প্রথম সই অনিরচন৭য়ের 
স্বাদ আনয়া দিল এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও বিহারীলাল একটা নূতন আদর্শ স্থাপন 
কাঁরলেন । ভাবরসে পূর্ণ শব্দের ব্যবহার, অভাবিতপূর্ব মিলের 'বিস্ময়করতায় 
এবং ছন্দোবৈচিন্রে কাবতার রুপগত সৌন্দর্যের মূল্য যে কতখাঁন তাহা 'তাঁনই 
প্রথম দন্টান্তদ্বারা প্রমাণ করেন । বাংলা কাঁবতায় ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে নব- 
প্রবর্তনার দিক হইতে মধুসুদনের পরেই 'বিহারীলালের স্থান । 


ধবহারীলালের সৌন্দর্যসৃষ্ট এবং ভাবতম্ময়তার প্রভাব ফলবান হইয়াছল 
রবীন্দ্রনাথে ॥ রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য সাধনায় পূর্বগামী কাবদের মধ্যে 
একমাত্র 'বহারীলালের প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁরয়াছেন। 
ধিহারীলাল ১৮১৪ সাল পর্যন্ত জীবত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে 
রবান্দ্ুনাথের সোনার তরা পর্ধন্ত কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শেষ দুই দশকের বাংলা কাঁবতার ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের প্রাতভার আলোকেই 
উদ্ভাঁসত। তবুও এই সমযে এমন কয়েকজন কাব আবিভ্ভত হইয়াছিলেন 
যাঁহারা রবান্দ্রনাথের তুলনায় অপ্রধান হইলেও গীত কাবিতায় স্মরণীয় কণার্তি 
রাখিয়া গিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে সরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল 
দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং গোবন্দচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


গরেশ্দ্রনাথ্‌ মজ;মদার ( ১৮৩৮-১৮৭৮ ) সমসাময়িক গাঁতকাবতার 
রসপ্রেরণা এবং রূপানর্মাণ রাঁতির অনুবর্তন করেন নাই । 'বহারীলাল বে 
উচ্ছবাসত আবেগময় কাব্য রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন সরেন্দ্রনাথের কাবিতা 
ঠিক তাহার বিপরীত রী?তর । হৃদয়াবেগের পারবর্তে বৃদ্ধির প্রাধান্য এবং 
কাবতার আঁঞ্গকে ভাস্কর্যের অনুরূপ দ.র-সংহাঁত তাঁহার রচনাকে বৈশিস্টাযত্ত 
কাঁরয়াছে। প্রেমই তাঁহার কাবোর বিষয়বস্তু, “কিন্তু তাঁহার প্রেম-কজ্পনায় 
অতীন্দ্ুয় সুক্ষ লীলা নাই। সৌন্দর্য ও প্রেমের (বিমূর্ত ধারণা 'িহারীলাল এবং 
রবীন্দ্রনাথের কাবো বিশিষ্ট রূপ লাভ কারয়াছে ; সরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাত 
আরুণ্ট হন নাই । তান নারীকে দেখিয়াছেন সামাজিক বন্ধনের বাস্তবতার 
মধ্যে, পতী-মাতা-ভগ্৮ী রূপে । কবির মৃত্যুর পর ১৮৮০ এবং ১৮৮৩ সালে 
প্রকাশিত তাহার “মালা” কাবোর দুই খণ্ডে মাতা ও জায়া রূপে নারীর বান্তব- 
রূপ বাণ হইয়াছে । এই কাব্য পাঠ কারিতে গেলে মনে হয় বৃদ্ধির আলোকে 
স্পন্টভাবে যাহা বোঝা যায় তাহার আতীবরঙ্ক কোন 'বিমূ্ভ' ধারণার প্রাত কাঁবর 
কিছু আকর্ষণ নাই । 


বাংলা স্বাহতের ইতিহাস ৯৯ 


অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ ) সম্পর্কে কোন সমালোচক 
বালয়াছেন যে, 'তাঁন “বহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের ভাব-সমন্বয়পুষ্ট কবি। 
প্রেম ও সৌন্দর্য-রহসোর প্রাত অক্ষয়কুমার বড়ালের বিস্ময 'মাশ্রত আকর্ষণ 
যে ভাবে কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রবীন্দ্র কাব্কেই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। অক্ষয়কূমারের এই সৌন্দর্য দৃন্টি এবং প্রেম ভাবনার 'িশিস্টত। 
িহারীলালের প্রভাবের ফলে বলা যাইতে পারে । অবশ্য অক্ষয়কুমার তাঁহার 
কাঁবগূরূর চেয়ে অনেক বৌশ সচেতন কাব । অর্থাৎ তাঁহার রচনায় 'বহারী- 
লালের মতো আত্মমনস্ক ভাব-তন্ময়তা আছে কিন্তু সেই তম্ময়তা কাবিতার 
শিল্পর্প সৃস্টর সমস্যাববয়ে সচেতনতাকে আচ্ছন্ন করে নাই । কবিতার 
আম্িক বিষয়ে এই সচেতনতার মূলে সূরেন্দ্ননাথ মজুমদারের প্রভাব আছে-- 
এ অনুমান 'ভাত্তহীন নয় । অক্ষয়কুমারেল্প কাবাগ্রম্থগ্যীলর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা প্রদীপ (১৮৮৪), শঙ্খ (১৯১০) এবং এষা (১৯১২)। 
পত্মর মৃত্যুতে কাঁব যে রূঢ় আঘাত পাইয়াছলেন সেই আঘাত 
জীবনের কঠিন সত্যের সম্মুখীন করে। কজ্পনার লীলা 'বন্যাসের পাঁরবর্তে 
বান্তবজীবনে নিয়াতির মুখোমীখ দাঁড়াইয়া কবি সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসায় 
উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই কাব্যে কোথাও কোথাও শোকের উচ্ছবাসকে 
অতিক্রম কাঁরয়া কাব গভীর দার্শীনকতার ম্ভরে উপনাঁত হইয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথের কাবতার সাঁহত মলাইয়া পাঁড়লে অক্ষয়কুমারের রচনায় 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কাঁবতার ভাষায় 
এবং ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যে রুপান্তর ঘটাইতোছলেন অক্ষয়কুমার সচেতনভাবেই 
তাহার অনবর্তন কাঁরয়াছেন । 

দেবেন্দ্রনাথ সেন ( ১৮৫৪-১৯২০ ) একানণ্ঠ রুপের পূজারী ছিলেন ॥ 
তাঁহার অন্তরের মধ্যে পাঁরপূর্ণ সৌন্দর্যের যে আদর্শ বিরাজিত ছিল বিশ্বের 
মধ্যে তাহারই প্রাতর্‌প সন্ধান কাঁরয়া 'ফিরিয়া্ছেন। “তাঁহার প্রাতিভা 
আত্মমুপ্ধ”, তান আপন হূদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভাব-নিঝরণীর মধ্যে 
আপনাকে মস্ত ?দবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন । আপনার অন্তরে যে স্পর্শমাণ 
পাইয়াছেন তাহার স্পর্শে জগৎ ও জীবনকে সোনায় সোনা কাঁরিতে 
চাঁহয়াছেন ; তান পপ্চোশ্দুয়ের পণ্চ-প্রদীপ জৰালয়া অনাবল প্রীতির মন্তে 
সৌন্দ্য' লক্ষমীর আরাধনা কাঁরয়াছেন _-কোনপ্রকার চিন্তা বা দিচারকে তিনি 
সে পৃজা-গহে পদক্ষেপ কারতে দেন নাই । এই সৌন্দর্যমৃখ্ধ কবির সৌন্দর্য 
সাধনায় একটি নূতন দিক ফ.টিয়া উঠিয়াছে--নয়ন ও হদয়, এই দূই-এর 
পরিচর্যায় সবোঁশ্রয়ের উল্লাসবাঞ্ক এক নূতন কাবাকলার উদ্ভব হইয়াছে ।”-_ 
( মোহিতলাল )। ঞলবালা ( ১৮৮০ ), ভীর্সলা ক্কাব্য ( ১৮৮০ ), অশোক- 
গুচ্ছ (১৯০০), শেফষালাগ্ছে (১৯১২) প্রভৃতি ০ 


৬২ ভিগ্রী কোর্স বাংলা -সহারিক্ষা 


কবিতায় প্রক্কাত ও নারী সৌন্দর্যের যে 'রসমার্ত রচিত হইয়াছে তাহা একাম্ত- 
ভাবে হীন্দুয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের বিমূর্ত ধারণা নয়ন. একান্ত প্রত্যক্ষ আকারের 
অধ, দৃষ্টির সীমার মধ্যে সৌন্দর্যকে রুপবদ্ধ কাঁরয়া তুঁলিবার অসাধারণ 
ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের কাবাকে বোশিন্টাযত্ত কাঁরয়াছে । 

ইংরেজণ শিক্ষার সংস্পর্শে না আঁসিয়াও গোবিম্দচন্দ্ু দাপ (১৮৫৫-১৯১৮) 
নিতান্ত স্বতঃম্ফ্ত কবিস্বশান্তির বলে আধুনিক কাবাধারায় একটি নি্দ্ট দ্থান 
আঁধকার কারয়াছেন। বাান্তগত জীবনে প্রাতকৃল ভাগ্যের সহিত তাঁহাকে 
প্রত পদে সংগ্রাম কারতে হইয়াছিল। হয়ত এই সংগ্রামশীলতার জন্যই 
তাঁহার চীরন্রে একটা বন্ধন-অসাহকু গ্রচ্ড শাস্তি সপ্তারত হইয়াছিল । এই 
অপারমেয় পৌরুষের শীল্তই তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে । গোবিদ্দচন্দ 
পাসের প্রেম চেতনায় অতীন্দ্য় অনুভূতির সক্ষমতা নাই। তিনি দেহগত 
কামনাকেই, বান্তবদেহ নিয়াতকেই একমান্র সত বাঁলয়া মনে করিয়াছেন । 
জীবনের প্রাত সুস্থ আগ্রহ এবং বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের জন্য গোোবিদ্দচন্দ্ 
দাসের কবিতা একটি ম্বতন্ত গ্বাদযন্তর 


৬। প্র্পঃ “আম সেই প্রথম বাংলা কাঁবতায় কাব নিজের সর 
খনিলাম 1” বিহারণলাল চরুব্তী সম্পর্কে কমি রবাশ্দনাঘের এই উীন্তির 
তাৎপর্য বিশ্লেঘণ করস এবং কাঁবর রচনাবলশর পাঁরচয় দাও । 

উত্তর পংকেত £ [ ৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য | ] 

থ। প্রন্ন £ মধস্দনের পর ও রবান্দরনাথের পূ্ব-_এই অম্তর্ধর্তী 
ফালে বাংলা কাব্যের অগ্রগাঁতর দংক্ষিত আলোচনা কর । 

উত্তর £ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, িহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল, সংরেন্দ্রনাথ 
মজন্মদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও শোবন্দদাসের কাব্য আলোচনা কর। 

ইহাদের জন্য চার ও পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'লিখ। 

৮। প্রদ্ন £ টীকজিখ.ঃ 

(ক) িবহারীলাল [ ক. বৰ. বি,. এ পার্ট, ওয়ান, ১৯৯৩] 

(খ) নবধনচন্দ সন | ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ 1 

(্) বতাম্মনাগ দেনগপ্ত ] ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫] 

€্) গতোম্ছুনাথ দত্ত [ ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ | 

(ত) নজরল ইসলাম [ঞঁ] 


উর £ (ক) & নম্বর প্রশ্নের উতর দুষ্টর্য । 


বাংলা সাঁহতোর হীতহাস ১০ 


(খ) রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭- 
১৯০৯ ) চ্থান "ছল ঠিক বাঁচ্কমচন্দ্রের পরেই এবং এই সময়ে 'তানই ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা জনীপ্রয় কাব । মৌলিক রচনা এবং অনুবাদ 'মলাইয়া 
কাব্-গ্রন্থের সংখ্যা তেরখানি। নবাঁনচন্দরের রচনার পাঁরমাণ যেমন বিপুল, 
শবিষয়বস্তুও তেমান বাচন্র। প্রকাঁতি-প্রেম আধ্যাত্বিকতা_ হাত হাস-- 
পৌরাণিক আখ্যান-__অবতারকজ্প মহাপুরুষদের জীবনী ইত্যাদ নানা প্রসঙ্ক 
তাঁহার কাব্যে তান বিষয়বস্তুরূপে ব্যবহার কারয়াছেন । কাঁবতায় আঁঙ্গকের 
দিক হইতেও তাঁহার কাঁবতার বৌঁচত্য কম নয়। মহাকাব্য--আখ্যানকাব্য-_ 
গীঁতিকাব্য প্রভৃতি প্রচালত কাব্য-আঁঙ্কগ্ীলতে তখহার অনায়াস আঁধকার 
ছল । আর সবচেয়ে বড় কথা তাহার কবরে কবি কাঁবর নিজের 
কথায়--“কাঁবতানুরাগ তাঁহার রক্তে-মাংমে, অস্থিমঙ্জায়, নিঃ*বাসে-প্রম্বাসে 
আজন্ম সন্পালত হইয়া আঁত শৈশব হইতেই তাঁহার জাবন চণ্ল, আঁচ্ছির, 
ক্লীড়াময় ও কঙ্পনাময় কাঁরয়া তুলিয়াছিল।% দশ এগার বংসর বয়স হইতেই 
ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে তিনি কাব্চর্চা শ*রু করেন এবং এই কাবাচার ধারা 
তাঁহার জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত 'ছিল। 

নবীনচন্দের খণ্ডগরীতকাঁবতাগুলি “জবকাশরাঞ্জীন”” নামে দুই খণ্ডে 
১৮৭১ এবং ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় । ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 
যুদ্ধ নামক কাবাগ্রন্থই নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাঁতির প্রধান কারণ। নব 
সেনের আর একাঁট স্মরণীয় কীর্ত মহাভারত কাঁহনীর বিশাল পটভ্ম 
অবলম্বনে রচিত ত্রয়ী কাব্য বৈবতক (১৮৮৭ ), কুরযক্ষেত্র (১৮১৯৩ ) এবং 
প্রভাস ( ১৮৯৬ )। এই শ্রয়ী কাব্যে কাব ষে বশাল পটতামি গ্রহণ কাঁরয়াছেন 
তাহা মহাকাব্যেরই উপযযন্ত । কিন্তু উপযস্ত প্রাতভ্ম অভাবে তাহা মহাকাব্য 
হইয়া উঠে নাই । নকীনচন্দ্ের অন্যান্য রচনার মধ্যে তিনজন অবতারকল্প 
মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে রচিত খুনষ্ট (১৮৯১ ), আমতাভ ( ১৮৯৫) 
এবং অমৃতাভ ( ১৯০৯) কাব্য তিনটির কথা উল্লেখযোগ্য । 


(গ) রবান্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে বতণশ্দ্ুনাথ সেনগ্তে (১৮৮৭-১৯৫৪ ) 
একজন বিশিষ্ট কব। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার । সেইজনা তানি 
বাম্ধগ্রাহ্া বাস্তব জীবনকেই তাঁহার কাব্যে প্রাতফলিত কারয়াছেন বেশী । 
তান সাধারণ জীবনের বাস্তব আভজ্ঞতার মানদন্ডে তীক্ষর শ্লেষ ও নিপুণ 
যুক্ত-শৃঙ্খলার সাহায্যে প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে 
পর্যন্ত কারয়াছেন । 'তাঁন তাঁহার বৈজ্ঞানক দাসটিী দিয়া বাব জীবনের 
কেবল দুঃখ, নৈরাশ্য এবং ব্যর্থ তাই প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন। তাঁহার প্রথম জশবনে 
তিনখাঁন কাব্য মরীঁচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭ ), মরুমায়া-র (১৯৩০) 
মধ্য দিয়া এই জীবনের মরুবালংকার কথাই বাস্ত কাঁরর়াছেন । তিনি দুহখবাদশ 


১৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাঁয়কা 


কবি। তাঁহার নিকট যেন জাবন, সৌন্দর্য, প্রেম ও ভান্ত সমস্তই ফাঁক 
বালয়া প্রতীত হইয়াছে । ছলনাময়ী প্রক্লাতি কেবল দুঃখ দিবার জন্যই 
মানবজীবনে মোহজাল বিস্তার করে। প্রেম তাঁহার কাছে অন্তজর্বালাময় 
কামায়ন এবং স্ছুল “অহং-এর জান্তব পাঁড়ন মান্র ; ভগবান একজন প্রচন্ড 
ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী | ০৬০০০ “মেটাঁফাঁজক্যাল' কাঁবদের 
€তাঁত্বক কাব) ভাবের দ্বারা খবই প্রভাবিত হইয়াছলেন । তাঁহার নিকট 
জীবনকে মনে হইয়াছিল উষর মরুভামর মত । তাই তান লাখলেন, 


চেরাপুঞ্জীর থেকে 


একথাঁন মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ? 


তাঁহার সায়ম, (১৯৪০), '্রিযাম (১৯১৪৮) ও শিক্ষান্তিকা (১৯৫৭) শেষের 
এই 'তনখান কাব্যে তাঁহার ও তাঁহাব প্রিয়ার বিগত যৌবন ও তিরোহিত 
দেহ-সোন্দ্যের জন্য মমান্তক বিলাপ ধ্বনিত হইয়াছে । উগ্র দেহাত্মবাদ এবং 
তীর যৌবন ভোগ লালসাপ্ন তান মোহতলালের মতই ছিলেন দেহবাদী। 
তাঁহার অবরদ্ধ প্রেমাবেগ ও যৌবন কামনা যে কত তার ও নিঃসহ্কোচ ছিল 
তাহা তাঁহার শেষ পর্যাযের কাবাগীলর মধ্যে বিবৃত হইয়াছে । 

(ধ) রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে সতোন্দ্রনাথ দত্তের ( ১৮৮১৯- 
১৯৩২ ) স্থানই শবাশস্ট । 'ত।ন 'ছলেন বাস্তববাদী কাব । বুশ শাসনের 
তারতর শোষণের এই পর্যাপে দেশের দঃখ দাবদ্যু চরম সীমায় পোছিয়াছল । 
সক্ষে সঙ্গে প্রাতরোধের আন্দোলনও দেখা দিয়াছল । “ভারত-সভা” প্রাতষ্ঠার 
মধ্যে তাহার সংগাঠত রূপ দেখা দল । 

সতোন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল দেশের মাটির নিগ্ড বন্ধন । সেজনা তানি 
দেশের দাব-দাওযার আন্দোলনে কেবলমান্র সহানুভাতি প্রকাশ করেন নাই, 
দেশের গভ'র বেদনাকে তান তীরভাবে ভাষারুপ দিলেন। তান “তাঁহার 
ছন্দ সরস্বতাঁকে মানবেব বাস্তন ই।তহাসের সবাক্ষীণ প্রগাতৰর আঁধগ্ঠারী 
দেবতাবপে বন্দনা কাবয়াছেন |” মানুষেন অকথ্য দুরবস্থা তাহাকে িচাঁলত 
কারয়াছল এবং তাহাই তিনি দুঃখভোগীর মতই কাব্য প্রকাশ কারয়াছেন। 


বাংলা সাহিত্যে তখন রবান্দ্রনাথ ছন্রপাত। গ্রানে কাবতায় নাটকে এই 
যুগাটকে রবীন্দ্রনাথ এককথায় মোঁহত  কাঁরয়া রাখিয়াছেন । অসাম সেই 
প্রাতভার যাদ্‌স্পর্শে অন্যানা কাবিরা যেন তাঁহার সুরেরই প্রীতির্খন কাঁরতে- 
ছিলেন। সতোন্দ্রনাথও তাঁহার প্রভাবমন্ত নহেন, তথাঁপ স্বীয় প্রাতভায় 
তাহার দ্বাতত্তযও উদ্জবলতর হইয়া উঠল। সেখানে দেখা দিল নূতন সুর, 
নূতন প্রত্যয়, মানবতার জয়গান । 


বাংলা সাহতোর হাঁতহাস ১৫ 


সত্যেদ্্ুনাথ ছলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পোত্র। সেজন্য তাহার 
রোমাঁন্টক কবিপ্ররাঁতর সন্গে সমন্বয় হইয়াছিল জ্ঞানভয়িষ্ঠ মননধার্মতা ও 
যুস্তনিষ্ঠ বাস্ভবপ্রবণতা ৷ বাংলা সাহত্যে সতোন্দ্রনাথের বহুল পারয় ছন্দের 
যাদূকর রুপে । দেশী, বিদেশী, সংস্রত, বাংলা ছন্দের এমন বিচন্র বাবহার 
তাঁঠার মত অন্য কাঁবর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। “ছড়ার ঝেঁকে, ছন্দের 
নত্যনিল্লোলে, অনাভজাত ও বিদেশ হইতে আহত চটংল শব্দের ধৰনময় 
প্রযোগে, রং ও তু'লর লঘু টানে, সৌন্দযের অনায়াসাসদ্ধ চিত্ার্ষনে, সবোপাঁর 
মানস উল্লাস ও উত্তেজনায় 'উপচাইয়া- -পড়া উচ্ছলতায় 'তাঁন কাঁবতার এই কল্পনা 
লীলাকে মনোহর, সহজ-অনুভববেদ্য রুপ দিগলাছেন।”. “বেণু ও বীণা”, কুহু 
ও কেকা' তার্খ-সাঁলল', 'অভ্র-আবার' প্রভাতি তাঁহার বাঁশ্ট: কাবাগ্রন্থ। 


(ড) বিদ্রোহী কাঁবরূপেই নজরল ইসলামের ( ১৮৯৯ খ্রীঃ অঃ ) বাংলা 
কাব্যে প্রাাদ্ধি। বাংলা কাব্যের 'চরাচাঁরত ধারার তিনি বাাতক্রম । 
ধূমকেতুর মত তাঁহার আঁবভণন। প্রবল উচ্ছ্বাস এবং ফোনিল উন্মত্ততা় 
তান বাংলা কাব্যকে পনা'বত কারয়াছেন ; “তাঁহার অ*তরের অনিবণাণ বাহন 
জবালাই তাঁহার প্রধান, এমন কি সব গ্লাসা অনুভূতি । তাঁগার রক্কে, তাহার 
গভীরতর চেতনায় যে রোষ, ক্ষোভ, রি বাতের প্রাত ন'বড় একাম্রত বোধ 
বঙ্াগুর মত অসহনায় উতন্তাপে জগলয়া ডাঠয়াছল, ত।খা প্রকশ করার তাও 
মাকাতিই তাঁচার কাপ্রেরণার মল কারণ ।” সম'পাদা আদশে তান 
অনুপ্রাঁণত | বাংলা কাব্যে তান নূতন চেতনার প্রত ক। প্র ওবাদীপ বিদ্রোহ 
সুব তিনি উচগ্রামে তু লনাছেন। তাহার প্রথম কাব্যগ্রণ্থ অগি'বাণায় (১৯২২) 
তাহার স্নভাবশ'ভ্করই বিস্ময়কর প্রকাশ । “উন্মন্ত্, আত্মহারা হদয়াবেগের 
এবপ প্রচণ্ড উন্ছ্বাস বাংলা কাব্যে আর দেখা যায় নাই।” তাহার এই বিদ্রোহ 
সন্তা বাংলা কাবে। বেশী দন ্ছান' হয় নাই । “সবহারা' (১৩৩৩) “আগবীণা?, 
ফাণয়নসা” (১৩৩৪) প্রভাত কাবোই তাহার অবসান 5. ইয়াছে। তারপর 
তান 'চরশ্তন প্রেম ও সোন্দর্যে 1বভোর হহযা্ছেন । দেলনচাঁপা (১৩৩০ ) 
ছায়াপথ (১৩৩২), 'স'ধাহলোল (১৩৩৪) প্রভাত ওহার বশন্ধ 
সৌন্দর্য-প্রবণ রচনা । এই দ্বিতীয় পর্যায়ে 'তাঁন অজস্র গানও রচনা 
কাঁরয়াছেন। তারপর নজরুলের কাঁব-জীবনের অত:কর্ত পাঁরসমা1প্ত বাংলা 
কাব্যে এক বিরাট ০০7 অর্ধসমাস্ত রাখিয়া গিয়াছে । কাব এখনও 
জীবিত কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ এবং লেখনী বহাঁদন ভ্ঞব্ধ। বাংলা কাব্যের 
ইহা এক বড় দুভণগ্য। 


জকু্খ শব 
॥ উপন্যাস ও ছোটগল্প । 


৯। পর্ন £ বাঁচ্কমচন্দ্রের পুবেইি বাংলা উপন্যাস প্যারণচাঁদ মিল্ত ও 
কালশপ্রসন সিংহের দ্বারা কিরূপে সম্ভাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিদেশ 
কর। | ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, মাডফায়েড, ১৯৬৪ ] 


উত্তর ঃ উনাবংশ শতাব্ীতে পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙালী সমাজে আধুনিক 
জীবন সৃম্টির উন্মেষ এবং গদ্যভাষার উদ্ভবের ফলে উপন্যাসের সম্ভাবনা দেখা 
দয়াছিল। উপন্যাসের শিল্পমাধাম সম্পর্কে বাঙালী লেখকদের আগ্রহের মূলে 
ছল ইংরেজী সাঁহত্ের প্রভাব । সমাজের জাটল পটভ্ামতে বান্তমানষের 
জীবন সমস্যাই উপন্যাসের বিষয় । সমাজে ব্যন্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা বখন স্বর 

হয়, ব্যান্তস্বাতন্ত্টবোধ যখন জীবনের মূল্যবোধে রূপান্তর সাধন কাঁরতে থাকে 
টি য্তর জীবন স্মস্যার দিক হইতে সমাজের সহিত ব্যান্তিব 
সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যার উপযস্ত শিল্প-মাধাম উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা 
দেখা দেয় । উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গদযারচনাবলীর মধ্যে নকশা জাতীয় 
এক ধরনের বাঙ্ষাত্বক রচনার 'নদর্শন পাওয়া যায় । তখনকার দ্রুত পাঁর- 
বর্তনশীল সামাঁজক আবহাওয়ার মধো নানা গ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণের 
অসক্কাত ও বিকার-বিরাতির কৌতুকবহ বাস্তব চিত্র নকশা জাতীয় রচনায় 
পারস্ফুট হইয়াছে । এই সব রচনায় একটি বিশেষ দপ্টিকোণ হইতে 
জীবনকে দেখা এবং জীবনের যথাপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষ রূপ প্রাতীচন্রণের 
অন্ঞাহের মধ্যে উপন্যাসের অস্ফুট আভাস পাওয়া যায় । এই দিক হইতে 
কাঁলকাতার নবোদত বাব,-সমাজের বিকার-বিকাতির চিত্রপূর্ণ _ভবানী 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নববাব্‌ ধিলাস” (১৮২৫ ) বইটির কথা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । বাস্তব জীবনাগ্রহ উপন্যাসের মানাঁসকতার প্রধান 
বৈশিষ্ট, নববাবু বিলাস এবং অনুরূপ রচনার লেখকদের মনোভহ্িতে এই 
বাস্তব জাবনাগ্রহের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে সুসংবদ্ধ কাহিনীর 
মধ্যে আভক্ঞতাকে রূপায়িত কাঁরয়া তুলিতে হয় । সেইরূপ কোন শিল্পস্ষ্টির 
গড় প্রেরণ্য অবশা এই সব রচনায় দেখা যায় না। ব্ংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
সর্বপ্রথম প্যারীচাঁদ মিত্র সচেতনভাবে উপন্যাসের শিঞ্প সৃষ্টির চেষ্টা করেন। 
িন্তু তাঁহার আলালের ঘরের দুলালের কথা আলোচনা কারবার পর্বে সম্প্রাঘ 
আহিন্কত জরীমত মূলেম্স নাম্নী একজন মাঁহলার লেখা ফুলমাঁণ ও করুণার 


বাংলা সাহতোর ইতিহাস ৯৫ 


বিবরণ (১৮২৫) নামক গ্রম্থাঁট সম্পর্কে কিছ? বলা প্রয়োজন । অনেকের মতে 
শ্রীমতী মূলেন্স ফরাসী 'ছলেন। তাঁহার রচনায় বাংলা ভাষার উপরে যেরুপ 
ছন্দ আকারের পাঁরচয় পাওয়া যায় তাহাতে অবশ্য তাহাকে বিদোশনা 
বাঁলয়া মনে করা কঠিন । 'ফুলমাঁণ ও করুণার বিবরণ” বইটি একাট অখণ্ড 
কাাহনীর আকারে লেখা এবং ইহার রূপ যথার্থ উপন্যাসেরই মত । দেশায় 
প্রীন্টান নারীদের খ্রীষ্টান জীবনাদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্যই মুলেন্স এই 
কাহনী রচনা কাঁরয়াছেন, সুতরাং ইহাকে প্রচারমূলক রচনাও বলা যাইতে 
পারে। িত্তু উদ্দেশামূলক রচনা হইলেও কাঁহনাীটির মধ্যে গল্পের রস 
অনেকাংশে অক্ষুণ্ন আছে । সমসামায়ক রচনার তুলনায় এই বইটিতে ঘটনা. 
বন্যাসে লৌখকা দক্ষতারই পারচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও 
এস এ উ রর ধারায় স্থান পাইবে না । এই 
উপন্যাসের বন্তব্গত ইহাতে জীবনের রূপ কোনভাবেই 
লি পরী সপ 

উনাঁবংশ শতাব্দীর র.পান্তরোন্নুখ বাঞ্জলী সমাজের পটভূমিতে জীবনের 
নানামুখী সমস্যার প্রাতি জাগ্রত আগ্রহ লইয়৷ 'আলালের ঘরের দ্‌লাল, 
(১৮৫৮) [ ক. [িব. ১৯৬৬] গ্রন্থে প্যারীচাঁদ মিন্রই সর্বপ্রথম যথার্থ ভাবে 
বাংলা উপন্যাসের সুচনা করেন । বাঁকমন্দ্র প্যারীচাদি মিত্রের সাহত্য 
৮ প্রসক্ষে বালয়াছেন, “থে ভাষা সকল বাক্ষালীর বোধগম্য এ 

বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম 'তাঁনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার 

এবং 'তাঁনই প্রথম ইংরাঁজ ও সংস্কতের ভাশ্ডারে পূর্বগামী লেখকাঁদগের িনটা- 
বশেষের অনুসন্ধান না কারয়া,স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার 
উপাদান সংগ্রহ কারলেন। এক আলালের ঘরের দূলাল নামক গ্রন্থে এই উভয় 
উদ্দেশ্য 'স্ঘ হইল। সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচীলত' বাংলাভাষা 
সাহিত্যে প্রাতান্ঠত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া প্যারীচাঁদ প্যারীচাদ 'মাসিক পাঁতিকা' নামে 
একটি পাত্রকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পান্রকাতেই “আলালের ঘরের 
দুলাল? প্রকাশিত হয় । ধনী পাঁরবারের ছেলে মাতিলপালের ৯ এবং 
আবার সংপথে প্রত্যাবর্তনের কাঁহনী উপন্যাসাটর মূল বর্ণনীয় 'বিবয়, কিন্তু 
শাখা কাঁহনী এবং গৌণ চারন্রগৃলি প্রধান হইয়া উঠিরা প্লটের সংহতি বিনপ্ট 
কাঁরয়াছে । উপকাঁহনণ এবং গৌণ চরিন্রগুঁলই অবশ্য এই উপন্যাসের সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় অংশ । সবাধিক আকর্ষণীয় মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা 
চরিঘাট। স্পম্টতঃ নীতি 'শক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয্লাই লেখক মাঁতলালের 
গঙ্প বাঁলতে বাঁসর্মাছলেন, কিন্তু ঠকচাচা চাঁরন্রাটকে কোন নাতির ছকে 
আদর্শায়ত করেন নাই। তাহার বাস্তব কাণ্ডজ্জান, শঠতা, ধূর্তামি এবং 
পারণামে “মোর শর থেকে মতলব পোঁলয়ে গেছে' বাঁলয়া মর্মান্তিক অন্দ- 
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শোচনা- সমন্ভ মিলাইয়। ঠকচাচা একটি জীবন্ত চাঁরন্র । এই চারন্রটির জন্যই 
আলাঙ্ের ঘরের দুলাল উপন্যাসের সমজ্ভ ত্রুটি চাপা পাঁড়য়া যায় । কাখনী 
বিন্যাসে সংহাঁতির অভাব, মূল কাহিনীর চেয়ে শাখা কাহনীর প্রাধান্য চারনের 
রুপায়ণে একমাত্র ঠকচাচা ভিন্ন সর্বত্র অসম্পূর্ণতা ইত্যাঁদ বহবাবধ ব্রি সত্বেও 
বাংলা দেশের বান্ভবজীবনের পটভূমি অবলম্বনে রচিত এই গ্রজ্থাটকেই 
আমাদের সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা 'দতে হয় । 


সামাজিক উপন্যাসের সূচনা হিসাবে “আলালের ঘরের দুলাল যেমন 
মূল্যবান রচনা তেমনই এীতহাঁসিক উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়-এর “&তিহাসিক উপন্যাস” (১৮৫৭) নামক £্হাটির 
অন্তভুন্ত “সফল স্বপ্ন' এবং “অক্ষুরীয় বিনিময় নামক মাখ্যানদুটির কথা 
্সরণীয় | “রোমান্স অব হস্টার-_ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী গ্রহের উপর নিভর 
কাঁরয়া ভূদেব এই কাহিনী দুটি ব্চনা কাঁরয়াছিলেন । “সফল স্বপন” নিতান্তই 
মুলান্গ রচনা, কিন্তু 'অক্ষুরীয় 'বানময়' প্রায় স্বাধীন'রচনা । ওরংজেব-কন্যা 
রোসেনারার সাঁহত শিব।জাঁর বার্থপ্রণয়ের কাঁহনী যেভাবে অঙ্রুরায় 'বানিময়ে 
বিবৃত হইয়াছে--তাহার সাঁহত প্ররুত ইতিহাসের কোন যোগ নাই। 
দূরাবজ্তারত এীতিহাসিক পটভাীমতে কল্পনার অবাধ প্রসারের সুযোগ প্র" 
কাঁরয়া রোমান্স রচনার দস্টান্ত ভূদেবের এই রচনাটতে প্রথম দেখা যায় । 


২। প্রম্পঃ ওপন্যাসিক বাঁঞকমচন্দের রচনার সাধারণ লক্ষর্ণগাীল 
1[বশ্লেষণ কাঁরয়া দেখাও । 


উত্তর £ বাংলা উপন্যাসের শিক্প-রূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে বাঁত্মচন্ডের 
রুনায । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে [২০111019778 %/6 নামক ইংরেজী ভাষায় 
1লাখিত উপন্যাসাঁট রচনার মাধ্যমে বাঁ*্কমচন্দ্র সাহত্যের এই নূতন শাখায় 
নিজের সামর্থ পরাক্ষা কাঁরয়া দেখেন । এই রচনাঁট শেষ হইবার পূবেই তিনি 
বাংলায় উপন্যাস 'লাঁখতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ১৮৬৫ শ্রীন্টান্দে “দু্গেশ- 
নান্দনা, প্রকাশিত হইলে, বাংলা সাহত্যের একটি নৃতন 'দগন্ত উদ্মোচিত 
হইল । বাঁচ্কমচন্দ্রু টের উপন্যাসগ্ীলকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ কারয়াছিলেন, 
গকল্তুপ্রীতভার সামর্থে অন্ধ অনুকরণের পথ বর্জন কাঁরয়া আপন সৃষ্টি 
কল্পনার পক্ষে উপযোগী শিজ্পরূপ উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন । আখ্যানবন্তু 
সানীর্দন্ট বন্তব্যের 'ভীত,ত প্রাতষ্ঠা করা এবং কেন্দ্রয় পাঁরকজ্পনা অনুসারে 
কাহিনীর শাখা-প্রশাখাগুলিকে একটি সংহত সলটের অবয়বের মধ্যে দু-সমান্বিত 
কাঁরয়া উপন্যাসেয় পারিমস্ডলে এক একটি অণ্‌র বিম্বরচনার দক্ষতায় বাষ্কিমচন্দু 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাঁসকদের সমগ্োরীর। তাঁহার উপন্যাসগ্যীলির কাহিনী 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৯৯ 


পাঁরকজ্পনা এবং গঠন-রীতি পরীক্ষা করিয়া দেখলে সমগ্র রচনার মধ্যে 
সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে পারচ্ছেদগুণিলির 
িনঠস দেখিলে মনে হয় রচনায় হস্তক্ষেপ কারবার প্‌বেই তান কাহনীর 
গঠন সম্পকে একটি সুচাম্তিত পাঁরকজ্পনা স্থির কাঁরয়া লইতেন। তাহার 
প্রাতিটি উপন্যাসেই কাহনীর গাঁত আতশয় ক্ষিপ্র এবং প্রধানতঃ ঘটনাশ্রয়ী । 
বিস্তৃত মনোঁবশ্লেষণের সাহাযো চরিন্রগীলর অন্তর্লোকের পরিচয় উন্ঘাটন না 
করিয়া তিন বিরোধী ঘটনার সম্ঘর্ষের মাধামে চারন্রের রুপ স্প্ট কাঁরয়া 
তোলেন । তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই এইর্‌খা নাটকীয় বর্ণনাভাঙ্গর পারচয় 
পাওয়া যায় । বাঁকমচন্দ্র জীবনের গদ্যময় বান্ভবতার উপরে কদাচিৎ 'নিভ'র 
কারয়াছেন । সমসাময়িক জাঁবনের আবহেক্প পাঁরবতে অধিকাংশ উপন্যাসেই 
[তানি দূর-বিস্তিত ইতিহাসের পটভূমি আশ্রয় করিয়াছেন । রুফকান্তের উইল 
বা বিষবৃক্ষের মতো উপন্যাস--যেখানে গ্লায় সমসামায়ক কালের সামাজিক 
পটভূমিই ব্যবহৃত হইয়াছে_7সখানেও সক্ষম কৌশলে কাহিনীর মধ্যে 
বাষ্তবাতিরিস্ত কল্পনার মায়া সূজনের সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। উপন্যাসের 
নায়ক চারত্র পাঁরকজ্পনায় বাৎকমচণ্দ্রের জশধনাদর্শ গনেক পাঁরমাণে প্রাতফলিত 
হইয়াছে । সবল পৌরুষদূথ্ধ এবং জীবনে প্রতি সুচ্ছ মানাবক আগ্রহসম্পন্ন 
নায়ক-চরিত্র পাঁরকজ্পনা তাঁহার উপন্যাসের একটি সাধারণ বৌঁশল্ট্য। 
নায়কা-চরিঘ্লগৃ'লতে বান্তত্বের মাহমান্বিত রূপ, সৌন্দর্যের এ*বয এবং হ্‌দয়- 
বৃ্তর প্রচণ্ডতা আশ্চর্য দক্ষতায় তান রূপবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন । বাঁধ্কিম- 
চন্দ্রের প্রায় সমন্ত উপন্যাসেই সমস্যাগাঁল দেখা দিয়াছে প্রেম নামক হৃদয়বাত্তিকে- 
কেন্দ্র কারয়া। “পুরুষ ও নারীর সম্পক্ঘাটত এই যে ির।ট ও জাঁটল 
সমস্যা, বাঁছকমচন্দ্রের কঞ্পনায় ইহার শেষ নাই। এই রহস্যকে স্বীকার এবং 
ইহাকে ভেদ করিয়া--দেহ ও আত্মা, রূপ ও রস শান্ত ও অশান্তির দ্বন্দ উন্তী৭ 
হইবার যে সংগ্রাম, কাব বাঁৎ্কমের প্রাণ মনের প্রাতিভা তাহাতেই স্ফারত 
হইম্নাছে ।”--( মোহিতলাল ) 
বিষয়বস্তুর দিক হইতে বাঁঙ্কমচণ্দের উপন্যাসগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
ঠবভন্ত কাঁরতে পারা যায় ।-_(১) এঁতিহাঁসক পটভুমি এবং এতিহাসিক 
চার অবলগ্বনে রচিত উপন্যাস । (২) সমকালীন সমাজের বাস্তব পটভ'ম 
এবং গাহন্ছযজীবন আশ্রত উপন্যাস । (৩) আদশ প্রচারের উদ্দেশো রচিত 
1 


৩। প্রদ্প £ বছ্কিমচন্দেঃর এঁতিহাসিক উপন্যাসের কিরপ আদর্শ 
হ্ছরদকুত হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর । 
[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২ ] 


১০০ ভিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


অথবা, বাঁদকমচম্দ এীতহাদিক উপন্যাসের যে নৃতন আদর্শ প্রাতত্জ 
করিলেন তাহার স্বরুপ বিশ্লেষণ কাঁরয়া বাংলা সাহত্যে এ জাতয় 

উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও । 
| ক. বি. ১৯৬৬) 


উত্তর £ এীতিহাঁসক পটভূমি ব্যবহার বাঁদ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি 
সাধারণ লক্ষণ । ইতিহাস হইতে উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্রে 
এই প্রবণতার কতকগুলি কারণ মনুমান করা যায় । সুকুমার সেন বাত্কম- 
চন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দর্গেশনাঁণ্দনীর উপর ভুদেব মুখোপাধ্যায়-এর 'অঙ্গুরীয় 
ধবানময়' নামক রচনার প্রভাব 'নিদেশি কারয়াছেন । হীতিহাসাশ্রত রোমান্স 
রচনার একটা দম্টান্ত এই কাহনীটতে ভ্‌দেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এমন 
হইতে পারে যে, বাঁত্কমচন্দ্র ভূদেবের দণ্টান্তেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
িংবা হয়ত তদানীন্তন কালের বাংলা দেশের শাক্ষত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক 
জনাপ্রয় ইংরেজ ওপন্যাসিক স্কটের উপন্যাসগুলির প্রভাবেই বাঁৎ্কমচন্দ্রু অতাঁত 
ইতিহাসের পটভাঁমি লইয়া উপন্যাস-রচনায় আগ্রহী হইয়াছিলেন । ইহার চেয়েও 
গভীরতর কারণ খুঁজতে গেলে মনে হয়, ইংরেজদের দ্বারা রচিত বিরত 
ইতিশাসের প্রভাব আঁতক্রম করিয়া স্বদেশের অতাঁত হইতে এক একটি 
গৌরবোজ্জবল অধ্যায় উপন্যাসের মধ্যে তুলিয়া ধাঁরতে চাঁহয়াছিলেন । বছ্কিম- 
চন্দ্রের শিজ্পিমনের দিক হইতে দোঁখলে বলা যায়- _সমসামাঁয়ক কালের বাঙালা 
সমাজের কীর্তহীন, বর্ণহীন পটভীম তাঁহার বালষ্ঠ কম্পনার পক্ষে আকর্ষণীয় 
বোধ হয় নাই । ঘটনার বিচিত্র তরক্ষে আন্দোলিত ইতিহাসের ব্ণবৈভবপূর্ণ 
পটভূমির মধোই তাঁহার সাম্টকজ্পনা অবাধ িচরণের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 

। 


হইয়াছে দর্গেশনান্দনী (১৮৬৫ ) মৃণালিনী (১৮৬৯ ) এবং রাজাসংহ_-এই 
গতনাট উপন্যাসে । দুগ্গেশনান্দনী বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস এবং তাহার 
অন্যান্য উপন্যাসের সাঁহত তুলনা কাঁরলে ইহার গঠনে, কাহননীবন্যাস-ভাঁঙ্তে 
হয়ত ভাট চোখে পাঁড়লেও পাঁড়তে পারে, কিন্তু দ:গেঁশনান্দনী বাংলা ভাষায় 
উপন্যাস রচনার অক্ষম প্রচেষ্টার অবসান ঘটাইয়া এই নূতন শিজ্প-মাধ্ামটিকে 
বাংলায় চ্ছায়ীভাবে প্রাতচ্ঠিত কাঁরয়া দিল । এই উপন্যাসের প্রধান চাঁরাট 
চীরত্র আল্লেষা, 'তিলোতমা, ওসমান এবং জগাসংহকে লইয়া যে প্রেমের কাঁহনী 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে .কোন জটিলতা নাই । ধুম্ধ বিগ্রহের অশাম্ত 
পাঁরবেশের পটভূমিতে চ্ছাঁপত হওয়ায় চারন্রগ্যালর পারস্পারক সম্পর্ক এবং 


বাংলা সাঁহত্যের হীতহাস ১০১ 


প্রেম ও ঈর্যার সংঘাত নাটকীয় রূপ লাভ কারয়াছে। দুগ্গেশনান্দনী 
উপন্যাসে মানাঁসংহ এবং কতল: চারন্র দুট এরীতহাসক, কিন্তু কাঁহনীর মধ্যে 
ইহাদের ভামকা গৌণ । এরীতহাসিক তথ্যের বন্ধন এই উপন্যাসে স্বীরুত হয় 
নাই । ইতিহাসের রুপরেখাটুকু অক্ষুগ্ন রাখিয়া বাঁকমচন্দ্রু কম্পনার অবাধ 
প্রসারের পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন । 


মৃণালিনীর পটভ্ম ভ্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ । সতেরো জন মাত্র 
অন্বারোহণ সোনকের নিকট বাংলার হিন্দু রাজা পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য 
পানারাছ এই প্রায় আঁবদ্বাস্য কাঁহনরট বাঁচ্কমচন্দ্রু এখানে নূতন ভাবে 
বন্যন্ভ কারয়াছেন । 'বিশ্বাসবাতকতাকেই বাঁঞ্কমচন্দ্র এইরূপ ঘটনার কারণরুপে 
নিদেশ কারতে চাহয়াছেন। যে সময়ের হীতিহাস মৃণালনর পটভূমি- 
তাহার কোন যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলে তথ্যানম্ঠার বাধ্যবাধকতার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। মৃণালিনীতে বাঁক্ষমচন্দ্র চারন্রগুলির সম্পকে মধ্যে 
টু যে অনেক পাঁরমাণে সফল হইয়াছেন, পশহপাত ও মনোরমার 
প্রেমের কাহিনী ইহার প্রমাণ । 


বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেন্ঠ এ্াীঁতহাসিক উপন্যাস “রাজাসিংহ” এবং রাজসিংহ। 
আজও এঁতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ হইয়া আছে । বাঁত্কমচন্দ্র নিজে একমান্ 
রাজসিংহকেই যথার্থ এীতিহাসিক উপন্যাস মনে করিতেন । এই উপন্যাসে 
শুধু কাহনীর পটভূমিরুপেই যে ইতিহাস ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, 
যুগের সামীগ্রক জীবনধারা প্রতাক্গ কাঁরয়া তোলা এখানে প্রধান 
উদ্দেশ্য । ওরংজেব ও রাজাসিংহের ইতিহাস--প্রবল পরাক্রান্ত মোগল রাজ- 
শস্তির গ্রাস হইতে রাজপুত জাতির আত্মরক্ষার ইতিহাস । রাজাসংহের হস্কে 
জবের লাঞ্না হইতে সেই দূর্ধর্ষ মোগল সম্রাটের পতনের সূচনা 
হইয়াছিল । সতরাং ভারতের ইতিহাসের এক ক্রান্তি-ক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ 
ইতিহাসই এই উপন্যাসে বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ঘটনাবর্তের ফাঁকে ফাঁকে বহ্কিমচন্দ্রের কম্পনাপ্রসৃত হাজির দুরোগের 
বন্রা'নতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে--কিন্তু ইতিহাসকে আঙছন্ন কারয়া তাহারা 
টয়া নাই । এত দ্রুত ধাবমান এীতহাসিক ঘটনা-ধারার মধ্যে 
, বা মোবারক বা জেবউীন্লিসার বিদশর্ণ হৃদযের হাহাকার আমাদের চমাকিত 


মান নয়। অতাঁতের ঘটনাগুঁলর মধ্যে প্রাণ-সন্টারের জন্য ঘটনাগাঁলির 
মধো কার্ধকারণ-সত্র রচনা করিতে হয় । আদ্যন্ত যুক্তিশজ্খলায় সংবন্ধ অখণ্ড 
কাঁহনীর মধ্যে একট যুগের ইতিহাসের সামাগ্রক রূপ সংহতভাবে তুলিয়া 


১০২ ডগ্রী কোর্স বাংল! সহাক্লিকা 


ধাঁরয়া এই উপন্যাসে বাঁক্কিমচন্দ্রে এ্ীতিহাস্িক উপন্যাসের একটি আদর্শ স্থাপন 
ক?রয়া গিয়াছেন। দ্রুত প্লাবমান বহু শাখা সম্বালত ঘটনার ধারা এবং ব্যাস্ত 
চবিত্রগুলির স্বতন্ত্র ৪৮ ধারা উভয়কে একটি পাঁরকজ্পনায় সমান্বত 
কাঁরয়া খণ্ডে খণ্ডে, পারচ্ছেদে পারচ্ছেদে সমগ্র কাঁহনীটিকে বাঁত্কমচন্দ্র নিপূণ 
স্থপাঁতির মতো গাঁথিয়া তুঁলিয়াছেন। 'রাজাঁসংহ” উপন্যাসের গঠনগত বোশষ্টা 
দেশ কারয্া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “এই ইতিহাস এবং উপন্যামকে একসঙ্কে 
চালাইতে 'গিষা উভয়কেই এক রাশেব দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে । 
ইতিহাসেব ঘটনাবহহলতা এবং উপন্যাসের হৃদয় বিশেনষণ উভয়কেই কিছু খর্ব 
কাঁরতে হইযাছে--পুকহ কাহারও অগ্রবতশী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল দেখা যায়।” 


বাঁঙকমচন্দ্রের দ্‌খান প্রধান উপন্যাস 'কপালকৃণ্ডলা ও চন্দ্রশেখরা-এ 
এঁতিহাসিক পটভ্ম ব্যবহৃত হইরাছে, কিন্তু ইহাদের খাঁট এঁতিহাঁসক উপন্যাস 
বলা যায না। দাট উপন্যাসের মূল কাহিনী পাঁরবারিক এবং সামাজিক 
বৃত্তের মধ্যে কোন্দ্রুত, কিন্তু নিপূণ কৌশলে বাঁঞ্কমচন্দ্র এই পাঁরবারক 
কাহিনীর চার পাশে দ.ব বিস্তারিত ইতিহাসের বণণশঢ্যতা রচনা কারষা 
তৃলিধাছেন। প্রতাপ-শৈবালনী-চন্দ্রশেখবের কাহিনীর সাঁহত দুর্ভাগা নবাব 
মরকাশেমের ভাগ্যাবপষ'় ও তদানীন্তন রাজনীতির কুটিল, আবর্ত'সংকূলতা 
যুক্ত হওঘায় চন্দ্রশেখর সামাঁজক উপন্যাসেব সীমা আঁতক্রম কাঁরয়া ইতিহাসাশ্রত 
বোমাণ্সেব পর্ধায়ে উপনীত হইযাছে। রচনার কালানুক্রম অনুযায়ণ কপাল- 
কু'ডলা (১৮৬৬) বাৎকমচন্দ্রেব দ্বিতীয় উপন্যাস এবং এই উপন্যাসেই বছ্কিম- 
চন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতার পাঁরপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। “কপালকুণ্ডলা” উপন্যাসাটর 
কাহনী সাধারণ নয । আরণ্য প্ররুতির পাঁরবেশে লালত কপালকুণ্ডলাকে 
সমাজের মধ্ো স্থ(পন কারয়া বাঁতকমচন্দ্র একটা 'বাচত্র ভাঁঙ্কতে যেন আমাদের 
সামাঁজক সংস্কারগ্যালর মূল্য বিচার করিতে চাহিয়াছেন। কপালকৃণ্ডলা 
চরিক্টিকে ঘারিয়া তাহার অত্যুচ্চ কবিত্ব শান্ত পারপূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়া 
উাঁঠয়াছে । রহসাময সৌন্রর্যের মূর্ত কপালকুণ্ডলা এক বিস্ময়কর সান্ট। 
নবকুমার তাহাকে বিবাহের সূত্রে সাধারণ জীবনের মধ্যে একান্তভাবে পাইতে 
চাঁহরা যে ট্র্যাজেডর সম্মুখীন হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যার অতাত। কাহনাঁটির 
মধ্যে পারবারক জীবনের বাস্তব আবহ বা ইতিহাসের ঘটনাবর্ত--কোনটাই 
প্রধান হইয়া ওঠে নাই । প্রক্াতি-পালিতা মানসকন্যা কপালক্ডলার রহস্য- 
বজাঁড়ত সৌন্দর্য-মনর্তি রুনাই এখানে কাঁব বাঁঞ্কমের প্রধান লক্ষ্য । তবুও 
উপন্যাসটিতে কাহিনীর জাঁটলতা সৃষ্টির জন্য মতিবাব চারত্রের সত্রে 
এতিহাসিক উপকরণ বাবহার করিয়া ইহার মধ্যে ই[তিহাস-রস সপ্ার করিয়াছেন । 
তাই এক অর্থে ইহাকে হীতহাসাশ্রত রোমান্স বলা চলে। 


বাংলা সাহিতোর হীতহাস ১০৩ 


বাঁ্কমচদ্দের সর্বশেষ রচনা সাীতারাম উপন্যাসের সাঁহত ইতিহাসের যোগ 
ক্ষণ । এখানে প্রধানত জনশ্রাতর উপর লেখক নিভ'র কারয়াছেন ; তাই 
সীতারামকে ঠিক এঁতিহাঁসিক উপন্যাসের শ্রেণীভুত্ত করা চলে না । 


&। প্রম্নঃ বঠ্কিমচন্দেঃর গাহপ্ছ্য জীবন বিষয়ক উপন্যাসগ্যাক্ন 
সংক্ষিপ্ত পারিচয় দিগ্রা এই শ্রেণণর পচনায় গুপন্যসিকের শ্রেন্ত্বের কি নিদর্শন 
দেখা যায় তাহা নির্ণয় কর। [ক. বি. বি এ. পার্ট ওয়ান, ১১৬৫] 


উত্তর ₹ সামাজক বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির জাননসমস্যাব্র এবং আঁবামিশ্র- 
ভাবে বাস্তব জীবনের পটভাঁন ব্যবহারে খাঁ নভেল রচনার দৃষ্টান্ত শবষবৃক্ষ 
(১৮৭৩), “কষ্ণকান্তের উইল” (১৮৭৮), [ক. বি. ১৯৬৭] এবং “রঙ্গনা (১৮৭৭) 
এই তিনাঁট উপন্যাস । সমাজবাপ্তবতা-নরভর উপন্যাসরচনার ধারা সূচিত 
হইয়াছল “আলালের ঘরের দ.পালএ। বাস্তব ভবনের আভজ্ঞতাগুলি কোন 
এক 'নাদন্ট বন্তব্ের সমন্ধে গাঁথিতা তুলিতে না পারলে নভেল হইয়া ওঠে 
'বাচ্ছ্ন ঘটনা চিত্র । এইর,প শিল্পগত হ্রটাট 'আলালের ঘরের দুলাল" এ 
সহঙলক্ষ্য । বঁৎকমচন্দ্রই ব্যাস্ত ও সমাজের সম্পর্ক 'বিষষে একটি নার্দিষ্ট 
ধারণার 'ভীন্ততে আখ্যানেৰ মধ্যে প্বাপর সামঞ্রস, এবং কেদ্রীয় সংহাতি এঙ্ষা 
কানয়া নভেলের শিল্পগত সমস্যার সমাধান কবেন। একট বিশ্লেষণ কারলেই 
বাঁঁকমচণ্ররের দুখানি সামা ৮ উপন্যাস বিষব.ক্ষ এবং রুষ্ণকান্তের উহলের মূল 
সনস্যাগ্যালর ঘপো নিল পাওয়া যায় । উভয় ক্ষেত্রেই বিবাঁহত নায়ক দাম্পতা 
জীবনের পাঁবন্রতা রক্ষার নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে এপল।বণ্যময়ী বাল-বিধবা 
প্রাতনায়িকার প্রাত রপজ মোহেব ওুন্য। কূণ্দনা"দনার প্রাত নগেন্দ্রনাথের 
মোহ এবং রোহিণীর প্রাত গোঁবন্দলালের মোহ প্রায় একই ধরনের সমস্যা সৃষ্ট 
কারষাছে । সূর্যমুখী এবং ভ্ররের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দাট রুপ দেখা যায়। 
সূর্যমূখী নীরব দৃঃখ বরণের মধ দিয়া যে মর্যাদালাভ কবিয়াছে তাহার দুঃখা- 
হত সেই প্রেমই নগেন্দ্রনাথের মনে আত্মধিকার জন্মাইয়। সত্কট সৃষ্টি করিয়াছে । 
অন্যপক্ষে ভ্রমরের ব্যন্তিত্বের জন্যই গোবন্দলাল তাহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কারতে 
না পাঁরয়া মানসিক সঙ্কটে পণীড়ত হইয়াছে । উভয় ক্ষেত্রেই ফল হইয়াছে 
নায়কের প্রবল অল্তদ্বন্দব। কন্দনা'দনী এবং রোহিণীর মৃত্যুতে উপন্যাস 
দুটির কাহনী গ্রন্থিমূুক্ত হইয়াছে ! পবধবৃক্ষে' কুন্দনান্দিনীর মৃত্যু স্বাভাবিক 
ভাবে ঘটে নাই এবং ইহা আনবার্য ছিল বাঁলয়াই মনে হয় না। আর কষণ- 
কান্তের উইলে গোঁবন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর শোচনীয় মৃত্যুতে 
বস্তুত বাঁছকমচন্দ্রের নীতিপরায়ণ মনেরই পারিচয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই 
শ্বটনা দুটিতে বাঁৎকমচন্দ্রের শিজ্পবোধ এবং নাঁতিবোধের দ্বন্দ প্রকট হইয়য 


১০৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


উাঁঠয়াছে এইরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে । বিশহঘ্ধ শিল্পের দিক হইতে 
এই ভ্রুটি বাঁদ মায়া লওয়া যায় তাহা হইলেও উপন্যাস দুটিতে বাঁণকমচন্দ্র যে 
রুনা নৈপৃণোর পরিচয় দিয়াছেন তাহার মূল্য বিদ্দুমান কমে না। প্রেম এবং 
্পমোহ দুই বিপরীত শান্তর মতো নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলালের মনের 
জগতে বিপরীত আবেগের তাঁর দ্বন্দ সৃষ্ট কাঁরয়াছে। ০০ 
তাহাদের বান্তস্বরূপের অননাসদৃশ রুপ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অনাপক্ষে 
ঘুদ্মনারী চরিত্রের মাধমে আদর্শ দাম্পত্য প্রেম এবং প্রবাত্তিতাঁড়িত রুপমোহ 
রূপায়ত হইয়াছে । তাই সর্যমুখী-ভ্রমর এবং পি 
গিজেদের হৃদয়গত সমস্যার জটিলতা লইয়া নারা-ব্যন্তিত্বের অনন্যসদ্‌শতায় 
মশ্ডিত। সামাজিক মূলাবোধের স্থির আদর্শের সাহত এইসব চাঁরন্রের সংঘর্ষে 
উপন্যাসের বিশাল পটভামি তরঙ্গমূখর হইয়। উঠিয়াছে। দুই উপন্যাসেই 
কাহনীর গাঁত আঁতিমাতায় ক্ষিপ্র এবং প্রধানতঃ ঘটনা-নিভর । 

আ্িকের বৈচিত্রোর দিক হইতে “রজনী” উপন্যাসটিও গ্ুরুত্বপনর্ণ । 
রজনীতে লেখক সাধারণ উপন্যাসের মতো নিজে কাহিনী বর্ণনা না করিয়া 
চারিটি প্রধান চঁরন্রের আত্মবিবরণের মাধ্যমে কাহনীটি উপস্থাপন কারয়াছেন। 
উপন্যাসের অন্ধনাক্পিকা “রজনী? চাঁরন্রে লর্ড লিটন প্রণীত [1.8 798১5 ০1 
[১0171761 উপন্যাসাঁটর “নাঁদয়া” চরিত্রটর প্রভাব আছে । বাঁঙ্কিমচণ্দের প্রধান 
উপন্যাসগ্ালির সাহত রজনীর নাম করা হয় না, কিন্তু এই উপন্যাসে শচীশ 
ব্লজনী এবং লবহ্ছলতা-অমরনাথের দুই বিপরীতধ্ম প্রেমের কাহিনী ব্চনায় 
বাচ্কিমচন্দ্র অসাধারণ শিল্পনৈপ-ণ্যের পারিচয় দিয়াছেন। 


& | প্রম্প £ বাণ্কিমচন্দের তত্বমূলক উপন্যাপগলির পাঁরিচয় দাও । 


উত্তর £ চন্তানায়ক এবং তত্ত্দশর্ঁ বাঞ্কমচন্দ্রের মনীষার পরিচয় আছে 
শ্রীরুষন্চারন্র, ধর্মতত্তৰ প্রভৃতি রচনায় । “ববিধ-প্রবন্ধের বহু প্রবন্ধে বাঙকমচন্দ্ 
জাতির উদ্দেশ্যে রে বাণী উচ্চারণ কারয়াছেন। বাঙ্কমচন্দরের 
ব্যান্তত্বের এই 'দিকটিরই পাঁরচয় পাওয়া যায় “আনদ্দমঠ” (১৮৮৪) এবং “দেবী- 
চৌধুরাণ?' (১৮৮৪) উপন্যাসে । আনন্দমণে তিনি উত্তরবঙ্্রের সন্যাসী বিদ্রোহের 
পটভামতে দেশপ্রেম এবং দেশাতমবোধের আদর্শ চিত্র ৪ রা 
কর্মরতাঁ ঈল্যাসী সম্প্রদায়ের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের দম্টান্ত 
আন্দোলনের যুগে প্রেরণার উৎসস্বরূপ হইয়াছে । আনন্দমঠের ৪৮৯৪০ 

বন্দেমাতরম 


পাঠকের শিক্ষার গুণে গাঁতার নিক্কামকর্মের আদর্শ এবং পারিবারিক কর্তবোর 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১০৫ 


আদর্শ আত্মস্থ কারয়া এক অসাধারণ চীরন্রে পাঁরণত হইয়াছে । উপন্যাসাট 
অম্বাভাবক এবং আঁবম্বাস্য ঘটনায় পাঁরপূর্ণ। স্পম্ট উদ্দেশ্মূলক এইসব 
রচনায় শিজ্প নীতি পদে পদে লঙ্ঘিত হইয়াছে । তাই উপন্যাস হিসাবে “দেবা- 
চৌধুরাণী'র সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য । 

বঙ্কমচন্দ্রের রচনাতেই বাংলা উপন্যাসের একটি ধ্রুপদী আদর্শ গাঁড়য়। 
উঠিল । কাহিনীর গঠন, চীরন্র-পাঁরকজ্পনায় 'বামশ্রতা, 'না্টি ব্তব্যে দ্‌ঢ়- 
বণ্ধনে সমগ্র কাহনীর মধ্যে অসাধারণ ১০০৬৯ এ বিষয়বস্তুর সাঁহত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষার এম্বর্ষে বাঁৎকমচন্দ্রের উপন্যাসগ্ীল সাহত্যের এই শাখাব 
এক অক্ষয় সম্পদ । তাঁহারই প্রাতিভার সামর্থেয বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসে 
শিঞ্পমাধাম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল । 


৬। প্রম্প£ বাঁ্কমচন্দেঃর উপন্যাসঞ্গাীলর নাম উল্লেখ কাঁরয়া তাঁহার 
সাহত্য-কতির বৈশিষ্ট্য দেখাও । [ক. 2, বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২1 


অথবা,. উপন্যাসক্ষেত্রে ব্কিমচন্দেংর দাসের মূলা নিরপণ কর। 
[এঁ, ১৯৬৩ ] 


উত্তর £ ৩ ও ৪ নং প্রশ্নোত্তরের সাহা লিখ । 
৭ প্রম্প£ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ; দত্তের কাতর 
পারিচয় দাও । ৃ 


উত্তর £ ইতিহাস, পুরাতত্তৰ, এবং অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণায় রমেশচম্দ্ দত্ত 
(১৮৪৮-১৯০১৯) অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় 'দিয়াছিলেন । ইংরেজী ভাষাই 
ছিল তাঁহার জ্জানচ্চার মাধ্যম | বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রেরণায় এই মনীষী মাতৃভাষায় 
সাঁহত্যসাধনায় উৎসাহী হইয়া উঠেন। রমেশচন্দ্রেরে সাহিত্যরাঁচ এবং- 
শিজ্পবোধও একান্তভাবে বাঁৎকমপ্রভাবত এবং বষ্কিমচণ্দের অনুগামী লেখক, 
দের মধ্যে তান যে শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । ছাত্রজীবন 
হইতেই ইতিহাস 'ছিল রমেশচন্দ্রের সবচেয়ে প্প্িয় বিষয় এবং ওয়াল্টার স্কটের 
উপন্যাসগূণল পাঠ কাঁরয়া হীতহাসের প্রাত তাঁহার আকর্ষণ জন্মিয়াছল। 
গ্বভাবতঃই যখন নিজে উপন্যাসরচনায় ্রতী হইয়াছেন তখন "্কটের আদর্শ 
অনুসরণ কারিতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। স্কট এবং বাঁঙ্কমচন্দ্ের প্রভাব ও স্বীয় 
ইাতহাসপ্রণীতর বশে রমেশচন্দ্র উপন্যাস রচনায় এঁতিহাঁসিক বিষয়বন্তুর প্রতিই 
আরুষ্ট হইয়াছেন । বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঞ্কণ (১৮৭৭), [ক. বি. 
১৯৬৭, মহারাম্্ী জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) ও রাজপূত জাীবন-সম্্যা (১৮৮৯) 
এই চারখাঁন উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সুপাঁরকাজ্পতভাবে মুঘলফুগের একশত, 


-১০৬ গল কোর্স বাংলা সহায়কা 


খংসরের পটভূমি ব্যবহার কাঁরয়াছেন। স্কটের রচনার সাঁহত রমেশচন্দে 
রচনার তুলনা প্রসক্কে ডঃ শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'লাখয়াছেন, “স্কটে 
এীতহাঁসক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে, ইহারা আমাদিগকে এই 
শনীরস বন্মবদ্ধ, বাঁণগধর্মী জীবন হইতে অতীতের এক বারত্বপূর্ণ, গৌরব- 
যুগে লইয়া যায়, যেখানে আমরা একটি মূন্ততর বিশালতর জীবনে 
আস্বাদ পাই, সেখানে জীবন দুইটি পরস্পর বিরোধী মহান আদর্শের দ্বন্দ 
ক্ষেত্র, যেখানে কেবল বাঁচিয়া থাঁকবারই প্রবল চেষ্টায় মানুষের সমস্ত জীবন- 
শান্ত ব্যয়িত হইত না। রমেশচন্দ্রের এীতিহাসিক উপন্যাসেও আমরা 'িপং- 
সংকুল, গৌববময় বীবত্বকাহিনীপর্ণ অতীত যুগে নীত হই । এই হিসাবে 
পপমশচন্দু স্কটের পাশে স্থান পাইবার যোগ্য ৷” বমেশচন্দ্রের গ্ীতহাসিক উপন্যাস 
চাঁরাটব মধ্যে এীতিহাসিক সত্যানষ্ঠার তাবতম্য আছে । প্রথম দুইটি উপন্যাস 
“বজ্রবিজেতা” এবং “মাধবীকঙ্কণে” হীতিহাসের কাঠামোটি অক্ষু্ন রাখিয়া কাঁহনী 
পাঁরকজ্পনায় তিনি কমপনার উপরেই বোশ নিভরি কাঁরয়াছেন । আকবরের 
রাজত্বকাল বক্ষবিজেতার পটভূমি আর 'মাধবীকঙ্কণে'র পটভাম সম্রাট 
শাঙ্গাহানের রাজত্বকাল। আকববেব রাজত্বকালে বাংলাদেশেব শাসনকর্তা 
টোউবমল-এধ বিবুদ্ধে জমিদাব অমবাঁসংহের 'বদ্রোহেব ইতিহাস বক্রবজেতাষ 
বাবহৃত হইয়াছে । বক্ষাবজেতাব চেষে মাধবীকঙ্কণে হীতিহাস-নিভ'রতা 
অপেক্ষারুত কম । এই উপন্যাসের কাহনী পাঁরবার-কোন্দুক, নামক নরেন্দ্রনাথেব 
গৃহত্য'গে” সন্ত্রে এীতিহাঁসক ঘটনাবলী পরোক্ষভাবে মাধবীকঞ্কণে চ্ান 
পাইয়াছে। 'বঙ্গাবজেতা” তথ্যভাব পণীড়ত অস্বচ্ছন্দ রচনা । লেখক এখানে 
সংগৃহাত উপকরণগুলি সৃন্ট-কন্পনার স্পর্শে একটি অখণ্ড অবয়বের মধ্যে 
প্রাণবন্ত কাঁবয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। বঙ্বজেতার তুলনায় মাধবীক্কণ 
উতরুম্টতব শিজ্পনৈপুণ্যের পাঁরচায়ক । পাঁববারক জণীবনের বৃত্তের সাহত 
এীতিহাসিক পটভামির বর্ণোন্জবল 'বিচিন্ততা যুক্ত হওযার ব্বিতীয় উপন্যাস 
যথাথ" রোমান্স-এর স্তবে উন্নীত হইয়াছে । মাঝে মাঝে কঙ্পনার 'বশালতা এবং 
সংক্ষ্য সৌন্দর্যসূষ্টির পরচয বাঁঙ্কমচন্দ্রের কথা মনে করাইয়া দেয় ৷ ইতিহাসকে 
কৃত না কারয়া তথ্যের বন্ধন স্বীকার কাঁরয়াও যে বিন্যাসের কৌশলে 
অতাঁতকে প্রাণময় এবং সোন্দর্যপূ্ণ কাঁরয়া তোলা যায়--'মাধবীকঙ্কণে মুঘল 
দরবার ও হারেমের বর্ণনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
রমেশচন্দ্র পাঁরণত প্রাতিভার পার্চষ 'জীবনপ্রভাত এবং “জাীবন-সম্ধ্যা, 
উপন্যাস দুইটিতে । আঁবামশ্র ইতিহাসের ব্যবহারের দক্টান্তরূপ এই উপন্যাস 
দুটি বাংলা সাঁহত্যে স্মরণীয় হইয়া আছে। 'জীশবন-প্রভাতোর [বিষয়বস্তু 
উরংজেবের রাজত্বকালে ধশবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতীয় জাগরণ । আর 
জাবন-সম্ধ্যার [বষয়বস্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অস্তায়মান রাজপুত-জীবনের 


বাংলা সাহিত্যের হীতহাস ১০৭ 


শেষ গৌরবময় দিনগ্াীল । উনাবংশ শতাব্দীর দেশাত্মবোধমূলক কাব্য উপন্যাসে 
সদ্যোজাগ্রত স্বদেশপ্রেম অতীতের মহারাম্ট এবং রাজপুতনার ইতিহাসের 
আবরণে প্রকাশ করার রাঁতিই রমেশচন্দ্র অনুসরণ কাঁরয়াছেন এই উপন্যাস 
দৃুইটিতে ৷ মহারান্ট্রেরে জাতীয় জাগরণ ও রাজপুতনার পতনের ষুগের 
ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় । দেশপ্রীতি, জাতপ্রেম 
এবং বারত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের সেই ইতিগাস রমেশচন্দ্রের কতপনার স্পর্শে 
জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি এীতহাঁসক যুগের রূপ সার্মীগ্রকভাবে 
পরিস্ফূট কাঁরয়া তোলার দকেই রমেশচন্দ্রু এখানে সমগ্র মনোযোগ নিবন্ধ 
বাখিয়াছেন । বান্তাবশেষের চাঁরত্র বা জীবন সমস্যা স্বভাবতঃই এই ধরনের 
উপন্যাসে গুর্‌ত্ব পাইতে পারে না। ব্যান্তুকোন্দ্রিক জীবনের রহস্াময়তা এই 
উপন্যাস দুটির কোথায়ও নাই, নিছক তথ্য গাঁথয়া গাঁথরা একাঁট যুগের 
সামাগ্ক রূপ অখণ্ড আকারের মধ্যে রূপাঁয়ত্ব কাঁবযা তোলা হইয়াছে । এমন 
বপুল তথ্যের সুনিপুণ বিন্যাসে রমেশচম্দ্র ঘৈ দক্ষতার পারচয় দিয়াছেন তাহা 
শধার সহিত স্মরণযোগা । পাঁঞ্জত তর্োর বিপূলতা সবেও উপন্যাস 
দই'১তে শেষপর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ অক্ষঃঞ্র থাকে । 


এতিহাঁসক উপন্যাসের মতোই সামাঁজক উপন্যাসেও রমেশচদ্দ্র সৃচ্টি- 
নেপৃণ্যের ন্বাক্ষর রাখরা গিয়াছেন । “সংসার (১৮৮৬ ) ও “সমাজ” (১৮৯৪) 
নামক সামাজক উপন্যাস দুটিতে রমেশচন্দ্র দত্তের ভাবাবেগবাঁজত বন্তুনিষ্ঠ 
ঈনেরই পাঁরচয় পাওয়া যায় । “সংসার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্য 'বিধবাববাহ 
এবং “সমাজ নামক উপন্যাসাটর কেন্দ্রীয় সমস্যা অসবর্ণ বিবাহ | উভয় ক্ষেত্রেই 
রমেশচন্দ্রের প্রগাতশীল মনের পরিচয় পাঁরস্ফুট হইযাছে । এীতহাঁসক 
উপন্যাসে যেমন তাঁহার অসাধারণ তথ্যানষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া রায়,_এই 
সামাক্ক উপন্যাস দুইটিতে তেমনই বাগ্তবজীবনের পঙ্খানুপ্ঙ্খ বর্ণনার 
তান অসাধারণ দক্ষতার পাঁরচষ দিয়াছেন । গদ্যময় বাস্ঘবতার উপরে একান্ত- 
ভাবে নিভর করিয়া “সমাজ' ও সংসার" গ্রন্থদ্বয়ে রমেশচন্দ্র খাঁটি নভেল- 
বচয়িতা 'হসাবে ক্লাতত্বের স্বাক্ষ্র রাখিয়া গিয়াছেন । 

বাঁকমচন্দ্রের সহিত তুলনা কাঁরয়া রমেশচন্দ্রেপ্র প্রতিভাকে অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল মনে হইতে পারে। বাঁ্কমচন্দ্রের মতো অসাধারণ কজ্পনাশান্তর এম্বর্ষ 
তাহার প্রাতিভায় ছিল না। কল্তু উনাঁবংশ শতাব্দীর উপন্যাসের হাতহাষে 
বাঁৎ্কমচন্দ্রের পরেই তাঁহাকে স্থান দেওয়া যায় । 

৮। প্রম্নঃ বাংলা সাঁহতো এতিহাঁসিক উপন্যাসের উদ্ভব গম্পর্কে 
আলোচনা কারয়া তাহার [িকাশের ধারাটি অন;সরণ কর । 

[ক. বি. ১৯৬৬ ] 


১০৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


০ বাংলা সাহত্যের ইীতহাসে উপন্যাস-নূতন কালের ফসল। 
জন্মের প্রায় সঙ্ষে সন্েই ইতিহাসের উপাদান অবলম্বনে 
৯ ইক সহি এ ১৮৫২ খচ্টাব্দে রচিত হানা 
ক্যাথারন মুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার 'বিবরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ গুপন্যাসিক প্রচেষ্টা । একাঁদকে যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ 
ঠাকুর বা কালীপ্রস্ন সিংহ ওরফে হযতোম পণ্যাচা প্রচেষ্টায় বাংলা 
উপন্যাসের উদ্ভবের পথ ক্রমশ সহজ হইয়া উঠিম্বাছল, তেমাঁন ভ্‌দেব 
মুখোপাধ্যায়ের লেখনীমুখেও এঁতিহাসিক উপন্যাসের আগমন বার্তা ঘোঁষত 
হইয়াছিল । ইতিহাসের রোমান্স লইয়া রচিত ভ্‌দেবের 'পীতহাসিক উপন্যাস 
গ্রপ্থ ১৮৫৭ খুঃ প্রকাশিত হয় । ইহাতে আছে দুই কাহনী £ প্রথমাঁট “সফল 
স্বন্ন'-_একাট সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্বক আখ্যান এবং [দ্বতীয়াট “অঙ্গুরীয় বিনিময় 
উপন্যাসধর্মী রচনা । এই উপন্যাসাটতে অধ"-এীতিহাসক কাঁহনন আছে বটে 
তবে তাহা বিরত নহে ; সুতরাং “অঙ্রুরীয় বিনিময়"কেই এীতিহাসিক উপন্যাস 
রচনার প্রার্ামক প্রয়াস বলা চলে। 


[ ইহার পর ৩নং ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর অংশ যোগ কাঁরতে হইবে ] 


৯। প্রম্পনঃ শরৎচন্দ্র প্রধান উপন্যাসগযাঁলির পারিচয় দাও এবং বাংলা 
উপন্যাসের সমৃদ্ধিসাধনে তাহার কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা কর 
, অথবা, শরংচন্দ: ছিলেন প্রকৃতই একজন দরদ কথাশিল্পী । প্রা্সা্গক 
দন্টান্ভসহ এই ডীন্তর যাথার্থ প্রতিপাদন কর । 
[ ব. বি. 'বি. এ. পার্ট ওয়ান ১৯৬২ ] 


উত্তরঃ জনাপ্রয়তায় শরৎচন্দ্র বাঙালী ওপন্যাসিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 
লখক | আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঠকসমাজে তাহার অপরিসাম সমাদর 
ক্ষণ আছে। শরংচন্দ্রের এই অসাধারণ জনাপ্রয়তার হেতু অনুসন্ধান 
কাঁরতে গেলে তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং তাঁহার রচনাভাঙ্কর 'বাশিষ্টত৷ 
গবষনে আলোচনা করা প্রয়োজন । উপন্যাসে সামাজিক পটভূমির ব্যবহার 
বাংলা সাহত্যে “আলালের ঘরের দৃলালে'র যগ হইতেই শুর, হইয়াছিল । 
বাত্বসচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারকনাথ গত্গোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় রূপান্তরশীল সমাজ এবং ব্যান্তর জীবন-সমস্যার নানামুখী জাঁটলতার 
প্রায় সর্বায়ত রূপ ধরা পাঁড়য়াছল । সৃতরাং সমাজজীবনের কাঁহনীকার 
রূপে শরৎচন্দ্র পাঁথরুতের মর্ধাদা দাবি কারতে পারেন না। তবুও তাঁহার 
রচনায় পূর্বগামী লেখকদের তুলনায় যে একা সম্পূর্ণ পৃথক দূপ্টিভচ্গির 
পরিচয় আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে । দদ্টিভাঙ্গার এই স্বাতন্মাই 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১০৯ 


শরৎচন্দ্র প্রধান বৈশিষ্ট্য । বাঁছ্কমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথে আমাদের সমাজের ষে 
সমস্যাগ্দল ধরা 'দয়াছে-_তাহা অনেক পাঁরমাণে সাধারণীরুত এবং তাঁহাদের 
রুনায় আবহের মধ্যে সেই মানাঁসক সমস্যাগুলি একান্তভাবে বাঙালী জীবনের 
সাঁহত সংবদ্ধ হইয়া থাকে নাই । অর্থাৎ তাঁহারা বাঙালী জীবনের মধ্য হইতে 
যে চরিব্রগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন তাহাদের মধ্যে চিরকালের মানব- 
জীবনের সাধারণ সমস্যাই স্থান লাভ কাঁরয়াছে । বাঁৎকমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের 
নায়ক-নায়িকারা বাঙালী লইয়াও এক অর্থে বিশ্বযানবেরই প্রাতিভ্‌। এই 
নৃন্তকা হইতে দূরবর্তী মনে হয় । অন্পক্ষে শরংচন্দ্রের পুষ্টি এচাম্তভাবে 
বাঙালী জীবনেরই কেন্দ্রে নিবদ্ধ । বাঙালীর জাতিগত প্রক্লাত, তাহার সমাজ- 
বন্ধনের বাশিন্টতা, বাঙালীর রক্তে মহ্জান 'াঁশ্রত সামাহক প্রথার আনৃগজ 
এবং সেই নিষ্ঠুর প্রথার বরুন্ধে আভিমানক্ষু্ধ বিদ্রোহ সর্বপ্রকার সগলতা- 
দূর্বলতা লইয়া বাঙালীর যাহা প্ররূত এবং বিশিষ্ট রূপ শরংচন্দ্ের শিল্পী-সত্ 
একান্তভাবে তাহারই মধ্যে স্ম্টর উপকরণ খ্ব"জয়াছে । মহত্ব এবং নীচতার 
কোন বিমূর্ত ধারণা তিনি কল্পনা করিয়া লন নাই । আমাদের জীবনের প্রতঃক্ষ 
গটভ.মিতে নিতান্ত সাধারণ ঘটনার মধ্যে মানবিক মহত্ব এবং মন.ষ্যত্বের 
অপচয়ের যে-সব দম্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে তিনি তাহারই উপরে একান্ত 
জবে নির্ভর কারয়া চীরিন্র গাঁড়য়াছেন । বাঙালী জীবনে যাহা নাই শরৎ্চন্দ্রের 
উপন্যাসেও তাহা নাই । তাই শরঘ্ন্দ্রের রচনায় বাঙালী পাঠক আজন্মের 
পারচিত জীবনের প্রাতচ্ছবি দেখিয়া তৃস্তবোধ করিয়াছে । যেখানে তাহার 
বেদনা শরঘ্চন্দ্র সেই স্থানগুলি করুণতর করিয়া তুলিয়া ধারয়াছেন, যেখানে 
তাহার মহত্বৰ শরৎচন্দ্র তাহার উপরে গৌরবের কনক-কিরাঁট পরাইয়া দিয়াছেন, 
যে ক্ষুদ্রতায় নীচতায় বাঙালী সমাজ পাঁড়ত, শরৎচন্দ্র তাহার নখ্ন চিত্র আঁকিয়া 
জাতির আত্মপ্লানি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙালী পাঠক তাঁহার উপন্যাসে 
ঈনজেরই জীবনের প্রাতিচ্ছাব দেখিয়াছে । শরখন্দ্রের জনাপ্রয়তার মূল কারণ 
এইটি । তাঁহার জনাপ্রয়তার আর একটি হেতু গল্পের রস জমাইবার অসাধারণ 
দক্ষতা । সতর্কভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে শরংচন্দের রচনার ভাষায় নানাবিধ 
নটি আঁবি্কার করা যায়, কিন্তু সমস্ত ভ্রট-বিচ্যাতি সত্তেও তাঁহার ভাষা 
গঞ্পের 'নাবড় রসধারা বহনের দিক হইতে অসামান্য শান্তসম্পন্ন । এই 
অনায়াস চ্বাচ্ছন্দ্যযুস্ত ভাষার গুণেই তাঁহার কাহিনীগ্াল শেষপর্যন্ত পাঠকের 
অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া রাখে । চরিশ্লের অন্তর ও বাহরের রূপ 

না তুলিতে পারতেন । বিষয়কন্তুর গর্ত না কেন-_ 
উপন্যাসের প্রথম গুণ পাঠোপযোগিতা ; যে-কোন গঞ্পকেই পাঠযোগ্য রূপে 


১১০ ডগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 
পারবেশন কারবার সহজাত ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের ছিল । ভাষার গুণে পাঠককে 
আনতে পারতেন 


জন্যই শরৎচন্দ্র বাঙালী ও্পন্যাঁসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
1 


শরংচন্দের প্রথম গ্রন্হ “বড়াঁদাদ' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে আর তহ।। 
শেষ উপন্যাস পবপ্রদাস' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯৩৫ সালে । তাহার এই 
বাইশ বংসরের সাহিত্যিক জীবনে তিরিশখানি উপন্যাস ও গঞ্প-সংকলণ 
প্রকাশিত হয় । ইহার মধ্যে রচনানৈপৃণ্য এবং বিষয়বস্তুর গুর্ত্থে শ্রীকান্ত 
৪র্থ খণ্ড, “দেবদাস”, “পল্লীসমাজ* 'চারন্রহন, গৃহদাহ” এবং “দেনাপাওনা” 
বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা । আম্কের দিক হইতে শ্রীকান্ত শুধু শন, 
সাহত্যই নহে- সমগ্র বাংলা ০ অনন্য উপন্যাস । ০ চারা খণ্ডে 

অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড শ ধারাবাহিকভাবে বিবৃত হইয়াছে । আত, 
জশবনীর রচনাভঙগিতে ৬০ নায়ক শ্রীকান্তের জবানণতে কাহিনীগুলি ব॥ 
হইয়াছে । শ্রীকান্ত চারন্রে শরৎচন্দ্বের ব্যান্তুগত চীরন্ত্রের ছায়া স্পম্ট এব* 
এইজন্য ইহাকে আতমজীবনীমূলক উপন্যাসও বল্লী যায় । ঘে সব খণ্ড খণ্ড 
€19$5০৫০ রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যোগসত্র শ্রীকান্তের চরিত্রটি । শ্রীকান্তে 

কোন সক্রিয় ভাঁমকা নাই, কাহিনীগুলির গত সে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণ কবে 
নাই। উৎসূক সহানুভাঁতশীল মন লইয়া এই ছন্নছাড়া মানুষটি জীবনে 
পথে যাধাবরের মতো ঘ্রিয়াছে । 'বাঁচত্র আঁভজ্ঞতায় তাহার মনের বু 
পল বজলুর কাঁরয 
গাঁড়য়া ওঠা কাহনীর বৃত্তাট প্রধান এবং এই কাঁহনাঁটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে 
কাঁহনীর আকার লাভ করিয়াছে । রাজলক্ষমশীর কাহনগীটকে মূল প্রসঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিলে আর যে-সব উপকাহনী থাকে তাহার মধ্যে শ্রেম্ঠ 'অন্নদা দাদ 
গঞ্প। রচনা-সৌন্দর্ষে "্রীকান্তের প্রথম খণ্ডটিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । শরংচন্রেক 
পশঞ্পব-মনের পাঁরচয়'বুঝবার পক্ষে চাঁরিখণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীকান্ত উপন্যাস 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ রচনা । 


বাঙাল সমাজের মধ্যে নরনারীর পারস্পারিক সম্পরকে এক শ্রেণীর সাঁহ৩, 
অন্য শ্রেণীর সম্বন্ধ এবং ন্যায়নশীতি-সম্পাঁকত প্রচালত ধারণাগুল যে বিশ্বাস 
এবং সংস্কারের উপরে প্রাতষ্ঠিত, শরৎচন্দ্র তাহার মূল্য যাচাই কাঁরতে 
চাঁছয়াছেন। এই বিচার-বিশ্লেষণে বুদ্ধির পথে নহে, একান্তভাবে মানাবিক 
হৃদয়বত্তর দিক হইতেই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। ব্যান্ত চারপ্রগুলি সদ 
মানাবিক হদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, কি-তু 


বাংলা সাহত্যের হীতহাস ১১১ 


তাহার উদ্মীলনের পথ সংস্কারের পথে অবরুদ্ধ হওয়ায় হদয়ের মধ্যে র্ত 
ক্ষরিত হইয়াছে । শরখন্দ্র বশেষভাবে নারাচারন্রগালতে এই রস্তান্ত 
হদয়ের ছবি পরম সহানূভাঁতর সাহত ঘ্চনা কাঁরম্লা তুলিয়াছেন। নারণ- 
চারন্রগুলির পাঁরণান আমাদের প্রচালত সামাজিক মূলাবোধের অন্তঃসার- 
পন্যতা প্রকট কাঁরয়া তোলে । এই প্রন জাগাইয়া তোলাতেই শরংন্দ্ের 
'বশেষ কাতত্ব। “ন্রএট-বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয় । 
মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ--তাকে আতা বলা যেতেও পারে_ 
"প তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়ে বড়ো ।”-শরত্চন্দ্রের এই 
উদ্চিতে তাঁতার জীবনদ্ষ্টর 'বাঁশন্টতা প্রাতফাঁলত হইয়াছে । সমাজ যাহাকে 
ব্নীয় বাঁলয়া চিহ্নিত করিয়া 'দিয়াছে--সেট পাঁতত মানুষের মধ্যেও কোথাও 
অবিনাশী আতমার আলোক প্রচ্ছন্ন থাকিত্বে পারে । শরতচণদ্রু সেই আত্মার 
জ্যোতিই অনুসন্ধান কারয়া 'ফিরিয়াছেন। সমাজের ছকবাঁধা বিচারের 
পদ্ধাততে মানুষের শেষ বিচার হয় না-রতচন্দ্রের উপন্যাসের মানুষগুলি 
এই কথাটা প্রতিপন করে । শ্রীকান্তের আধদা-রাজলক্ষমী যেমন এই কথার 
প্রমাণ, তেমনই সাবিত্রী, 'কিরণময়ী, অচলা বা ষোড়শ চাঁরন্রেও প্রথার চাপে 
অবরহদ্ধ নারীব্যস্তিত্বের বিচির শন্ত বেদনায় আরস্তিম হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 


শরংচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান ুটি মান্রাতিরিস্ত ভাবালুতা । তাঁহার হাতে 
প্রায় সব কাহিনীই একটা করুণ সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় এবং তিনি করুণ 
বসসৃণ্টির সুযোগ পূর্ণমান্রায় সম্বযবহার করেন । কিন্তু করুণরস সবর্ত নাবড় 
হইয়া উঠে নাই, আঁত মানার ভাবালুতার ফলে তরল উচ্ববাসটাই প্রধান হইয়া 
উঠিয়াছে। সহজ কৌশলে পাঠকের চিন্র অশ্রুভারাক্রাম্ত কাঁরয়া তুলিবার আগ্রহে 
উপন্যাসের মধ্যে জীবনের গভীর তাৎপর্য আভবাগিত কাঁরয়া তুলতে তানি 
সমর্থ হন নাই ॥। একমান্র গৃহদাহ? উপন্যাসাঁটই এইসন ব্লুটি-বিচ্যতি হইতে 
মুস্ত এবং গৃহদাহই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি । 


শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে পন্যাসিক প্রাতভারই আঁধকারা । উপন্যাসের বিস্তৃত 
পটভূমি ভিন্ন তান বন্তব্য যথাযথভাবে পারস্ফুট করিতে পারেন না, ফলে 
ছোটগঞ্প রচনায় তেমন সাফল্যের পারচয় দিতে পারেন নাই । সংষত সংহত 
নিটোল কোন একাঁট মূহূর্তের পটে দু'একটি মান্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া 
ছোটগল্পে বিন্দুর মধ্যে সিম্ধ্র আভাসের মতো সধাক্ষপ্ত কাহনীর মধ্যে 
জীবনের গভীর ও ব্যাপক রুপ ব্যঞ্জিত করিয়; তুলিবার যোগ কঞ্পনা শরং- 
চন্দ্র ছিল না। তাই রামের সুমাতি, পবন্দুর ছেলে প্রভৃতি গঞ্গে 
[তান ছোটগঞ্পের রস সৃস্টি কারিতে গিরা বার্থ হইয়াছেন। রচনাগ্যাল 
ছোটগজ্পের সীমা আতন্রম কাঁরয্লা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ 


১১২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 
করিয়াছে । যে সামান্য কয়েকটি ছোটগজ্পে শরত্চন্দের দক্ষতার পাঁরিয় 


পাওয়া যায় তাহার মধ্যে “মহেশ? গল্পাটিই শ্রেন্ঠ । 
১০। প্রম্পঃ ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃত্ত্ব 'বশ্নেষণ করিয়া 
দেখাও । [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১১৬৫] 


উত্তর £ রবীন্দ্র সমসাময়িক ছোটগঞ্প লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমাব 
মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩--১৯৩২) সর্বাপেক্ষা জনপ্রয় ছিলেন । তানি রবীন্- 
নাথের সমসাময়িক এবং তাহার সাক্ষাৎ শিষ্য । রবান্দ্রনাথই তাঁহাকে ছোটগ্4 
রচনায় উদব্ম্ধম করিয়া তোলেন, এমন কি পনট 'দিয়াও সাহাষ্য কাঁরতেন। 
নবকথা (১৯০০), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১১১০), গল্পাঞ্জলি 
(১৯১৩), গল্পবাীঁথি (১৯১১), পন্রপুষ্প (১৯১৬), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ 
প্রোমক (১৯২৩), বিলাসনী (১৯২৭), যনলকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বড 
(১১২১) ও জামাতা বাবাজী (১১৩১) তাঁহার গন্পের বই । 


“তাঁহার গঞ্পের বিষয়বন্তু পাঁরদশামান জীবনের সহজ অনুরূতি। 
পারপার্িক উদ্বেলিত জীবনের নানা ঘটনাংশ কমপনার আলোকপাতে 'তাঁন 
প্রকাশ করিয়াছেন । গল্পাঞ্জালর ভৃ!মকায় তান 'লাখয়াছেন, “আমি মনঃ- 
কল্পিত ঘটনা লইয়াই আঁধকাংশ গল্প 'লাখয়া থাঁকি-_তবে ক্ুচিৎ কখনও বাস্তব 
জীবনেরও দুই একটা ঘটনা থাকে বটে। এই কাঁজ্পত ঘটনার মধ্যে রসেব 
প্রাধান্য থাকলেও বাস্ভবরসের প্রাতফলন অপ্রধান নয় ।» (ছোটগল্পের 'বাচত 
কথা--ডঃ সরোজমোহন মিত্র )। 

প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্পবশীয় । 
অন্জহীনা, হিমানী, রসময়ীর রাঁসকতা, 'বিলাত ফেরতের বিপদ, শ্রীবলাসের 
দুব্পম্ধ প্রভৃতি প্রেম ও দাম্পত্য বিষয়ক গঞ্প। এই সমন্ভ গল্পে গ্রভাত- 
কুমার পূুরাতনপন্থী । শ্রেয়বোধকেই তান সংসারে স্বীকার কাঁরতে 
চাহিয়াছেন । দাম্পত্য জীবনে প্রভাতকুমার অনেকটা পুরাতনপন্থী হইলেও 
ধর্ম বা সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে তান পুরাতন পন্থাকে সমর্থন করেন নাই। 
বস্তুতঃ 'তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন । সন্াসী এবং অন্ধভন্তিসঞ্জাত 
কালীসাধকের জীবনে ফাঁকিই তাহার “ভুল ভাঙা এবং “দেব গল্পের 
উপজীব্য । এই দুই গল্পের রবীন্দ্রনাথের উদ্ধার এবং 'বোম্টম? গল্পের 
প্রভাব. অন্ত হয় । 

ঈমসামায়ক জীবনাবলম্বনে প্রভাতকূমারের কাহিনীগুলি তখনকার এক 
স্‌ন্দর আলেখ্য প্রদান করে। বাঙালীর ইতিহাস প্রণয়নে উহারা এক একটি 
অমূল্য রন্ব। তাঁহার “দেশী ও বিলাতী” গল্প সংকলনে তান যেমন এদেশীয় 


'মাদুলণ, উকীলের দুব্দাধ্ধ। “হাতে হাতে ফল প্রভৃতি গল্পে তাঁহার 
স্বাদেশিকর্ভা বোধের পাওয়া, যায় । প্রভাতকূমারের , 'আদারণ* 
পাঠ্-পুন্তকের কল্যাণে বহু পাঁরচিত গল্প । তাহার উপন্যাসের মত ছোট- 
গজ্পেও কোন জীবনরহস্য অনৃঙন্ধান বা জীবনের গড় গভীর 


'জাবনের পটন্ীম এবং 'িত্যকার জাবনে' প্রাতদিন দেখা মানুষের চাঁরন্ন 
অবলধ্থন কারা 'ইমোশনের স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত” বহু নিটোল রসপূর্ণ গল্প 
[তান রুনা কাঁরয়াছেন। 

প্রভাতক্‌মারের ছোটগল্প রচনার মঞঙ্লে ফরাসী প্রভাব অনুভূত হয় । 
[তান ফরাসী ছোটগজ্পের সম্বন্ধে যে মন্তব্য কারয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষেও 
প্রযোজ্য । 'ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রান পাঁরস্ফ । বিষয়াট কিছুই 
নহে--ধটনাটা তুচ্ছ বাঁললেও হয়, কিন্তু পাঁড়তে পাঁড়তে পাঠকের হ্‌দরে 
বাঁচল ভাবের লহরী খোঁলতে থাকে । (সৈজন্য অনেকে প্রভ। তকূমারকে 
বাংলা ছোটল্পের মোপাসাঁ' ঝলয়া আঁভঙ্বিত করেন। অবশ্য আঙ্গিকের 


জীবনের কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ ঘটনাকেই 'তিনি ছোটগল্পের অপরর্ব আঁক 
কৃশলতায় সার্থক কাঁরয়লাছেন। ফরাসীদের মত তুচ্ছ এক জীবনাংশ লইয়া 
[তান গল্গ ফাঁদিতে পারেন ৷ চু্চুড়ার সুবোধচন্দ্র স্চদশী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া 
কলকাতায় গিয়েটার দোখিতে গেলেন । হাওড়া ভীড়ের মধ্যে 
'দৃইজন দূইীদিকে ছিটকাইয়া পদ্ডেন ! ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ। কিন্তু ইহাকে 
লইয়াই প্রভতকুমার অনুপম গল্প সাঁষ্ট করেন। এই গল্পায়নের কোল 
সম্বন্ধে তান বাঁজয়াছেন, "উপন্যাসে নানা ঘটনার ভিতর 'দিয়া এক একটি চরির্ 
বিকশিত হইয়া উঠে। ছোটগল্পে চার বিকীশের চ্ছান নাই । বা্ণত চাকর 
বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্ম্থে উপস্থাপিত করা হয় এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে 


[১.0 বা, সা. ই ৫৮ 


৬১২ গডগ্রণ কোর্স বাংলা সহায়িকা 
করিয়াছে । যে সামান্য কয়েকটি ছোটগল্পে শরৎচন্দ্র দক্ষতার পাঁরচয় 


পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মহেশ” গল্পটিই শ্রেন্ঠ । 
১০। প্রশ্প£ ছোটগল্গপে প্রভাতকুমারের কৃত্ত্বি বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাও । [ক. বি. 'বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫] 


উত্তর £ রবীন্দ্র সমসাময়িক ছোটগঞ্প লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমাব 
মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩--১৯৩২) সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় ছিলেন। 1তনি রবীন্দু 
নাথের সমসামায়ক এবং তাহার সাক্ষাৎ শিষ্য । রবীন্দ্রনাথই তাঁহাকে ছোটগণ 
রচনায় উদবদ্ধ কারয়া তোলেন, এমন কি পনট 'দিয়াও সাহায্য কারতেন। 
মবকথা (১৯০০), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও 'বলাতী (১৯১০), গঞ্পাঞ্জল 
(১১১৩), গল্গবীঁথ (১১১১), পন্রপুষ্প (১৯১৬), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ 
প্রেমিক (১৯২৩), বিলাসিনী (১৯২৭), যুবকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বউ 
(১৯২৯) ও জামাতা বাবাজী (১৯৩১) তীহার গঙ্েপর বই । 

“তাঁহার গঞ্জের বিষয়বস্তু পাঁরদশ্যমান জীবনের সহজ অনুকূতি। 
পারিপাশ্রবিক উদ্বেলিত জাঁবনের নানা ঘটনাংশ কল্পনার আলোকপাতে তান 
প্রকাশ কারয়াছেন । গল্পাঞ্জীলর ভূমকায় তিনি 'লাখয়াছেন, “আম মনঃ- 
কম্পিত ঘটনা লইয়াই আঁধকাংশ গল্প 'লাখয়া থাঁকি--তবে ক্কাচৎ কখনও বাস্তব 
জীবনেরও দুই একটা ঘটনা থাকে বটে। এই কাঁ্পত ঘটনার মধ্যে রসের 
প্রাধান্য থাকলেও বাস্ভবরসের প্রাতফলন অপ্রধান নয় ।৮ (ছোটগল্পের বিচিন্ত 
কথা--ডঃ সরোজমোহন িন্ত )। 

প্রভাতকুমারের অনেকগুলি গল্প প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সম্পকিয় । 
অন্জহীনা, হমানী, রসময়ীর রসিকতা, 'বিলাত ফেরতের বিপদ, শ্রীবলাসের 
দুব্দী্ধ প্রভৃতি প্রেম ও দাম্পত্য বিষয়ক গল্প । এই সমস্ত গল্পে প্রভাত- 
কুমার পুরাতনপন্থী । শ্রেয়বোধকেই তিনি সংসারে স্বীকার কাঁরতে 
চাঁহয়াছেন। দাম্পত্য জীবনে প্রভাতকুমার অনেকটা পুরাতনপন্থী হইলেও 
ধর্ম বা সামাঁজক বাবহারের মধ্যে তান পুরাতন পন্থাকে সমর্থন করেন নাই । 
বস্তুতঃ তানি ছিলেন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন । সন্ন্যাসী এবং অম্ধভান্তসঞ্জাত 
কালীসাধকের জীবনে ফাঁকই তাঁহার “ভুল ভাঙ্গা এবং “দেবী গজ্পের 
উপজীব্য । এই দুই গল্পের রবীন্দ্রনাথের উদ্ধার এবং 'বোন্টম? গল্পের 
প্রভাব.অনভ্ত হয় । 

সমসাময়িক জীবনাবলম্বনে প্রভাতকূমারের কাহিনীগুলি তখনকার এক 
সন্দর আলেখ্ প্রদান করে। বাঙালীর হীতিহাস প্রণয়নে উহারা এক একটি 
অমুলা.রদ্ব। তাঁহার 'দেশী ও 'বিলাত? গঞ্প সংকলনে তিনি যেমন এদেশপয় 


রা রে 
এ রসপূ্ণ 
তিনি রচনা করিয়াছেন । নং ] 
প্রভাতকৃমারের ছোটগঞ্প রচনার মূক্লৌ ফরাসী প্রভাব অনুভূত হয় । 
তিনি ফরাসী ছোটগল্পের সম্বন্ধে যে মন্তব্য; কাঁরয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষেও 
প্রযোজ্য । “ফরাসী ছোটগল্পে রসের দার পার বিষয়াট কিছুই 
নহে--ঘটনাটা তুচ্ছ বললেও হয়, শৃ :০শ৯৬ পাঁড়তে পাঠকের হৃদয়ে 
বিচ ভাবের লহরী খোঁলতে থাকে । টৈজন্য অনেকে প্রভ/তকূমারকে 
'বাংলা ছোটল্পের মোপাসাঁ বালয়া আভাহাত করেন । অবশ্য আনিকের 
দিক হইতে সত্য হইলেও দৃষ্টভঙ্ষীতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক ! মোপাসাঁর 
ছিল গভীর জশবনদ্ষ্ট । তান তাঁহার সমকালণন সমাজ, ধর্ম ও নাতির 
মুখোস খনুিয়া দিয়াছেন । কৌতুক-ব্যক্ষের 'ছীরর ফলায় সমাজকে দীর্ণ- 
বিদণ কাঁরয়াছেন । িন্তু প্রভাতক্মার সৌঁদকে দাঁষ্টি দেন নাই । সমাজ- 
৮৮০৭৬৯০৬ পি ঘটনাকেই তানি ছোটগল্পেব অপ্‌ব আঁ্গক 
কূশলতায় সার্থক কাঁরয়াছেন । ফরাসীদের মত তুচ্ছ এক জাঁবনাংশ লইয়া 
তিনি গল্প ফাঁদতে পারেন । চুঁচড়ার সুবোধচন্দ্র সঞচদশণ দ্্ীকে সঙ্গে লইয়া 
কাঁলকাতায় িয়েটার দোঁথতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে ভীড়ের মধ্যে 
দুইজন দূইীদিকে ছিটকাইয়া পড়েন! ঘটনাটি ২ কিন্তু ইহাকে 
পাঞ্পারনের 


রানি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দায় পরায় চরিন্রটির সঙ্গে 

যায় অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্৫ধক পাড়য়া না থাকে। ".'যাদি 
উল সি চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলিয়া 
যাইতেছে না অথবা সে চাঁরতাটি বুঁকধার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, 


[১, 0. বা, না. ই ৪--৮ 


$৯৪ ডিগ্রী কোন বাংলা সহায়িকা 


জহা হটুলে সে ছোট গল্প ভাল হইল না । ঘটনায় ও চিনে যাঁদ জমাট না 
বাঁধ তাহা হইলে দুই-ই বিফল । 

“প্রুভাতকৃমায়ের গল্পের আঙ্গিকের মধ্যে ঘটলার সঙ্গে চরিপ্রের সামঞ্জস্য 
সাধনই বড় কথা । সেইজন্য তাঁহার গল্পের মধ্যে ঘটনা আসে প্রথমে এবং 
তাহার বিকশনের জন্য প্রয়োজন হয় চারন্ত্র এবং সঙ্ঘাতের ; গল্পেয় শেষে জাসে 
বিল্মক্ন ।৮ ( ছোটগল্পের 'বিচিন্ত কথা) 


ফরাসী টেকাঁনকের ভন্ত হইলেও প্রভাতকুমার তাঁহার কিছু গঞ্জে গাঁধ্ান 
শন্ত কম্সিতে পারেন নাই । অটিসটি বাঁধুনির অভাবে গল্প জমাট হইয়া উঠে 
নাই। উদাহরণ-স্ধবরূপ কুড়ানো মেয়ে 'কাঁজির বিচার, '্রীবিলাসের বুষ্ধ' 
প্রভাত গঙ্গেপর নাম করা যায় । 


৯১। ছোটগঞ্গ লেখকপে প্রভাতকুজার বা শরতচন্দেঃর ভাতিদ্বের পাঁরচয় 
জা । [ক. বি, ১৯৬৮] 

উত্তর"'সংকেত £হ ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তরের সাহাষ্যে উত্তর রচনা 
কাঁরতে হইবে । 


॥ সংক্ষিপ্ত সমালোচন। !! 


ভরানচরণ বন্দে পাধ্যাক়্ (১৭৮৭--১৮৪৮) 
[ক. বি. বি, এ. পার্ট ওয়ান; ৯৯৬৫ 


সমাচার চন্দ্রকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের যৃগের 
একজন বিশিত্ট লেখক ছিলেন। প্রথমে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে বুগগম- 
সম্পাদনায় ১৮২১ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে “সম্বাদ-কৌমহদণ' নামে সাশ্তাঁহক 
পারিঝা প্রকাশ করেন। কিন্তু দমাজ-সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গো 
মততেদ হওয়ায় তীন তিন মাল পরে 'লমাচার চাশ্রুকা” নামে সাপ্তাহিক প্র 
বাঁহর বরেন (মর্চ ১৮২২)। 'তান ছিলেন প্রাচীনপল্থী । তানি ইংরেজী 
বদ আয়কারিয়াও রক্ষণশ লতা পাঁরহার করিতে পারেন মাই। প্রতিভা ও 
গয়স্বতাম় রামমোহনের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার সাহিতাক প্রতিভা রাম- 
সোহনকে আভব্রম কাঁররা গিয়াছিঘ। তান তৎকালীন কলিকাতায় দমাজের 
ফুহাসিত আঠার-আচরণকে বাজ্গ বিদ্ুুপ করিয়া কতকঙ্গুলি সরল জাগ্যান রুনা 
দারেন। তাহার স্বনাম ও ছদয়নামে এই £ম্থগুলি প্রকাশিত হয় $ ফাজকাতা 
বঙমাজয় (১৮২৬), নববান্গবালসি (১৮২৩), কাঁতিবিলাস (১৮২৫) এবং মব- 


ধাংলা সাহত্যের ইতিহাস ১১৬ 


পুশথর আকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদগাঁতা প্রভত শাম্বগ্রদ্থেব মদ্রণ | 
ভারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩---১৮১৯) 
[ক. বি, বি, এ, পাট” ওয়ান, ৯৯৬৫] 
১৪৭৪ প্রণ্টাব্দে প্রকাঁশত “স্বর্থলত” উপন্যাসটির লেখক 
গঙ্গোপাধ্যায় এই একটিমান্র গ্রন্থের জন্যই বাধা সাহিত্যের হীতহাসে চারপার 


হইয়া আছেন। ইংরেজী স্াহিতোব : ও “ন্ভেল' উপন্যাসের এই 
'সর প্রতিই অধিকতর আকর্ষণ 





বোধ কাঁরয়াছেন। র হাতে বাংশ্ উপন্যাসের যে রূপ উঠিল 
তাহাতে ইংরেজী রোমান্সেরই আদর্শ অন:সনৃঠ হইয়াছে । ১০ 
আতি সাধারণ জীবনের বান্তভবরূপেব সুদূর ইতিহাসের বর্ণা্য পট- 


ভীমতে কঙ্পনানর্ভর আখ্যান রচনাতে 
ফলে তাঁহার উপন্যাসগলি এক ধরনের গল্ধ্যকাব্যে পারণত হইয়াছে । 'তনি 
যেখানে সামাঁজক বিষয়বস্তু ব্যবহার কারয়াছেন সেখানেও সমাজ-বান্তবতার 
বন্ধন পাঁরপূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই। তাই বাঁক্কমচন্দের উপন্যাস 
খাঁট নভেলের পর্যায়ে পড়ে না। বাংলাদেশের ঘরোয়া 

জখবনের মধ্য হইতে উদ্ভূত সমস্যার আবর্তনের মধ্যে সাধারণ বাঙাল নয়মাক্ীর 
চারের যে 'বাঁশষ্টতা প্রকাশ পার, একান্তভাবে তাহারই উপরে নির্ভর কারিয়া 
ভারকনাথ স্বর্ণলতা” বইটিতে বথার্থ নভেল রুনার আদশ' গ্ছাপন করেন। 
বন্তৃতঃ বাংলাদেশের ঘরোয়া জ'বনযান্রার এমন সত্যানষ্ঠ ছবি ইতিপূর্বে জন্য 


১১৬ ভিগ্লী কোর্স বাংলা সহাম্িকা 


ইহাদের কৃটিলতার পাশে অশ্র্মুখী সরলার মৌন দঃখভোগের ছবি পাঠকের 
চিকে সহানভীততে পর্ণ কারয়া তোলে। উপন্যাসের 


ভি; 'হুল কাহিনীর 
সাহত আবাঁশ্যক সংযোগে যুস্ত না হইলেও নীলকমল চারন্রটিই সর্বাপেক্ষা 
আকর্ষণীয় । এই হাসা-করুণ চরিশ্রটিতে তারকনাথের অসাধারণ হিউমার- 


সপ পাওয়া রর রস স্‌ষ্টি কারবার 
হয়তো তিনি গঙ্পের মধ্যে এই চ টি 
শিল্পীজ্নোচিত দন্ভ, জাঁধন সম ণা, আচার-আচরণ ও বাচন- 
ভঙ্গির বিসদশতা প্রভ্বত অসঙ্গাতি সত্বেও আমাদের করুণা ও সহানূভাত 
আকর্ষণ করিয়া নেয়। তারকনাথের বাস্তব জাঁবনদৃষ্টি ও স্‌ক্ষম হিউমার- 
বোধের জন্য উপন্যাসাট আজও জনস্মাদর হারায় নাই । 

 গ্বলিতা' নন 'লালত সৌদামিনী', “দ্ট', পবাধালাপ প্রভৃতি 
করেকাট গঞ্প ও উপন্যাস তারকনাথ রচনা কাঁরয়াছেন। 


স্বণকুমারী দেবী (১৮৫৫--১৯৩২) 


রঃ র এ+ উডয় শ্রেণীর 


মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য “মবাররাজ' (১৮৮৭), শবদ্রোহ” ( ১৮১ “ফুলের 

(১৮৯৫ )। এই উপন্যাসগূি এ রি রা 
চন্দ্রের রনাবলীর সাঁহত তুলনায় ; কোন কোন ক্ষেত্র কাহিনী 'বন্যাসে এবং 


পারচয় 
ালর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ছল মকল (১৮৭৯ ), স্নেহলতা (১৮৯৩) এবং কাহাকে (১৮১৮ )। ধর্ম 
রাভিনা বিবরে বিচার প্রবণতার জন: 
ক্বর্ণকৃমারী সামাজিক উপন্যাসে গজ্পরম অনেক পরিমাণে 
হইয়াছে । স্নেহলতা উপন্যাসাটই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রুনা । রি 


বীংলা সাহতোের ইতিহাস ১১৭ 


প্রভাতকুদার নখ্োপাধ্যায় (১৮৭৩-১১৩২) 
[ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৬] 


টিরিক যে-সব সৃষ্ট-কুশল লেখক বাংলা সাহতে। 
অবিস্মরণাঁয় জ্থায়ী কীর্ত রাখিয়া গ্রিয়াছেন প্রভাতক্‌মার মুখোপাধ্যায় 
তাঁহাদের মধ্যে অনাতম। বাংলা কথাসাহত্যে, বিশেষভাবে ছোটগল্পে প্রভাত- 
কুমার 'চিরাঁদন একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের সম্মান পাইবেন । একাঁদবে 
রবীন্দ্রনাথের অন্যাদকে শরংচন্দ্রের গ্রাতিভাল্প জ্যোতিতে বাংলা কথাসাহিতা ঘখ, 
উত্জ্ল সেই সময়ে কাহারো পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজসাধ্য ছিল না। 
প্রভাতকদমার স্বকীয়তার গুণে সেই পার্রেশের মধ্যেও সাহত্য রাঁসকদের শ্রদ্ধ। 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 


প্রভাতকূমারের উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ খান। ইহাদের মধ্যে রমাসংন্দর। 
(১৯০৮), নবাঁন সম্ব্যাসী (১৯১২), বত্বদ্বৌপ (১৯১৫), সিন্দুর কৌট। 
(১৯১৯) প্রভৃতি উপন্যাস ব্যাপকভাবে সমাদত হইয়াছিল । প্রভাতকূমারের 
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মতো গভাঁর জীবনবোধ এবং স্বদেশ 
জন্ঞাসার পাঁরচয় নাই, শরংচন্দ্রের মতো সামাঁজক বন্যাসের মধ্যে বানর 
বাসনা কামনার জটিলতা ও আবর্ত তুলিয়া ধাঁরতেও তিনি আগ্রহ বোধ করে 
নাই। কিন্তু ্রশীতীস্নগ্য ঘরোয়া বাঙালগ জীবনের ছোট ছোট সুখ-দতেখের করা 
মর্মস্পশীভাবে কাহরীর মধ্যে অনায়াসে রূপাঁয়ত কাঁরয়াছেন । তাঁহার স্বচছণ্দ 
বর্ণনাভাক্ষর গুণে একান্ত সাধারণ কাহনীই পাঠকদের নিকট স্পৃহনী় হইয়া 
উঠিত। প্রভাতকূমারের প্রীতীস্নগ্ধ মনের স্পর্শ তাঁহার রুনাগযীলতে একটা 
অননাসাধারণ স্বাদ আনিয়া দিয়াছে । 


উপন্যাঁসক 'হসাবে প্রভাতক:মারের কীর্তর মূল্য সম্পর্কে সংশয় আছে, 

কন্তু ছোটগজ্পে তাঁহার প্রাতভার শাস্ত তান তক্ণাতীত ভাবে প্রমাঁশত 
৯৯ গঞ্প লেখার শক্তি সম্পকে নিঃসংশয় হইতে না পারায় প্রথম 
দকে প্রভাতকমার 'শ্রীরাধামাঁণ দেবী, ছদ্মনামে কয়েকাঁট গল্প লেখেন। 
ছদননামে লেখা এই গল্প স্বয়ং রবান্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করে । রবাম্্নাথের 
প্রশংসাই প্রভাতকূমারকে অসক্ষোচ আত্প্রকাশের সাহস যোগাইয়াছিল। 
ষোড়শ (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গণল্পার্জল (১৯১৩ ), 
গল্পবশীথ (১৯১৬), পত্র পুষ্প (১৯১৭), গহনার সপ 
প্রেমিক (১৯২৪), বিলাসিনী (১৯২৬) প্রভাত গ্রচ্ছে প্রভাতক্‌মারের 
প্রায় ১২০টি মৌলিক এবং জনদিত ছোটগঞ্প সম্ফলিত হইয়াছে । 


১১৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


রাজশেধর হস; (১৬৬০--:১৯৬০) [ক. বিষ, পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩] 


হাগারস প্রধান বাংলা সাহত্যে রাজশেখর বসু বা পরশুরামের স্থান প্রমথ 
চৌধুরীর পরেই । পরশ্7রামের হাসারসের মধো একটা গ্বতা-উৎসারিত প্রাচ্য 
ও অনাবিল বিশ্যা্ঘ আছে। তাঁহার হাসারসের প্রধান উপার্দান হাসাজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপৃণা । তিনি হাসারসকের দৃষ্টি লইয়া জশবনের 
৮০৯৭ ৫ খণ্ডাংশগুলি দৌখিয়া তাহাদের মধ হাসা প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। 


সৃষ্টি হয়। তাঁহার গডডাঁলকা (১৩৩২), কঙ্জলী, হনুমানের চ্ব্ন (১৩৫০), 
গল্পবল্প (১৩৫৭ )ও ধৃনত্রা মায়া (১৩৫১) প্রভূতি গল্প সংগ্রহের মধ 
আছে তাঁহার উদ্ভট ও অনাবিল হাসারসের অফুরন্ত নির্ুর । 

বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুর পাঁরচয় প্রধানতঃ হাসারাঁসক হইলেও 
পপ সপ আচার্য প্রফজলচন্দের "প্রিয় শিষ্য বৈজ্ঞানিক 
রাজশেখর বস বাংলা সাহিত্যে একজন বিদগ্ধ মানুষ । তিনি বাংলা অভিধানের 
িলাজ্তকা) রচয়িতা । রামায়ণ-মহাভারতের সহজ সর্ধক্ষপ্তকার ৷ রাজশেখরেব 


পারস্ষুট। এ অননাতা শুধু রচনারীঁতিতে নয়, দষ্টর তীক্ষ“তায় ও 
মবছতায়ও। তাঁহার মিতভাষিতা প্রবন্ধগলির আকর্ষণ বৃদ্ধি কায়াছে। 


রড 


পণ্থল পর্য 
॥ রবীন্দ্রনাথ ॥ 


১। প্রম্প £ রবম্দুকাবোর ভ্লমাবকাশের ধারা লম্পকে আলোচনা প্রসঙ্গে 
(বাজার পরের প্রধান কাব্যগ্রন্ছগনীলির পারচর দাও । 


উত্তর £ প্রাতভার অফুরন্ত শান্ত রষীন্দ্র-কাব্যে যেভাবে অজন্্র ধারায় 
উচ্ছ্বাসত হইয়া উঠিয়াছে তাহা চিরদিন) বস্ময়ের কারণ হইয়া থাকবে । 
বনের পর্বে পর্বে রবীন্দ্রনাথ কাব্য আষ্ষ্িকের নুতন নূতন পরাঁক্ষার এবং 
জীবনোপলাধ্ধর নব নব বৈচিন্তে বাংলা রর অপারজ্ঞাত সম্ভাবনার দ্বার 
উন্মন্ত কাঁরযাছেন । ণচরযুবা” বিশেষণার্ট্র একমান্ত তাঁহার সম্পকেহি থার্থ- 
ভাবে প্রয্যন্ত হইতে পারে। জীবনের এঁচ একট পর্বের শেষে কাঁবির কণ্ঠে 
চিরসমাপনের বিষ সুর জাগয়াছে, 'কন্তু। চিরে কাবর সমগ্র সত্তা আবার 


উঁঠিয়াছে পূর্বপ্রস্তৃতিহীন তাঁহাবা অসামান্য 
হা রাহে রান প্রীতভায় এইরূপ আকাঁস্মিক উদ্ভাস নাই। 


প্রীতাটি স্তরের মধ্যে আছে পূর্বাপর আঁবাচ্ছত্তা এবং ক্লুমিক 
ব্যাপ্তি। 

“মানস” (১৬৯০) কাবাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা উতীর্ণ প্রথম পরিণত 
কাবা মনে কাঁরতেন। পূর্ব যুগের কাবিতাসংগ্রহ লম্খ্যাদঙগত 
(১৮৮২), প্রভাতসঙ্ীত (১৮৮৩) ছাঁব & গান (১৮০৪) এবং কাঁড় ও 
ফোজল (১৬৮৬ )। এই প্রীতিভা বলা যায়। 

ৃ এবং ছবি ও গান বই 'তিনাটর প্রাতি রবাল্্নাথ 
উপেক্ষা প্রদর্শন প্রতিভার স্বরূপ বৃবিবার পক্ষে 


১৯২০ ডগ্রণী কোর্স বাংলা সহায়িকা. 


প্রবলতর হইয়া উঠিতোছিল'। -"এই ' গমনের অন্যানয.কাঁবদের গীতি কাঁবতার 
পটভাাীমতে চ্থাপন করিয়া “রবীন্দ্রনাথের উন্মেষ পর্বের কাবাকয়াটর বিচার 
কারলে বঝা যায় কি ভাবে রবান্দুনাথ সমসামায়কদের অগভশর এবং শিল্প- 
সচেতনতাহাঁন প্রয়াসের প্রভাব আঁতক্রম কারিয়া গণাত-কাবিতার ভাব ও রূপের 
ক্ষেত্রে মৌলিক রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন । প্রুতি-প্রীতির অর্থ যে শু 
দৃণ্য-জঙতের প্রীতাঁচত্র রচনা নয়, প্রেমচেতনার অর্থ যে শুধু সংধমহীন 
ভাবাল্‌তা নয়-_কম্পনার সক্ষ তন্মীগ্বীলতে রূপময় বিশ্ব অনুরণন ত:লিয়া 
যে বানর সুরের কতান সৃষ্টি করে, হৃদয়ান্ভাতির উত্তাপ ও আবেগ 
সর্বায়ত জীবনানধ্যানের বশশভ্‌ত হইয়া ষে গ্‌ঢ় প্রেমের অনুভব জাগায়, 
একান্তভাবে কাঁবব্যানতর ব্যান্তস্বরূপে আশ্রিত সেই সৌন্দর্য ও প্রেমই যে উৎস 
গীতি কাঁবতার 'বষয় হইতে পারে- রবখন্দ্রনাথের পরীক্ষামূলক কাব্গ্ন্থ- 
গুলিতে ধীরে ধীরে এই সত্যই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায় । রুপও 
রসের অদ্বয় মিলনে সার্থক কবিতার অবয়ব নির্মত হইয়াছে এই পর্বের শেষ 
কাবাগ্রন্হছ কিড় ও কোমলে' । রূপময় বাহঃপ্রকাতি এবং নারীর দেহগত 
প্রীত প্রবল আকর্ষণ এই কাব্যের কাঁবতাগুলিকে বৈশিল্টাযন্ত 
কায়াছে। প্রত্যক্ষ রূপের.প্রাত আকর্ষণের 'এরূপ প্রাবল £রবান্র্নাথের অনা 
কোন কাব্যে দেখা যায় না। 
. রবীন্দ্রনাথের কাঁবমানস এবং কবিতার শিজ্প-র্‌প..বিষয্লে* তাঁহার ভাবনার 
* [িশিষ্টতা স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছে মানা (১৮৯০) কাব্যে । ঞ্কাঁবর নিজ ভাষায়, 
“মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারর 
জেদ আছে, কন্তর আমার আদর্শ-অনুসারে ওরা প্রবোশকা আঁতিক্রম করে 
কাঁকতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে.।” 'মানসীর করিতাগুলিতে কাঁবাঁচত্ের 
বিরোধী ভাবনার দ্বন্দৰ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম এবং সৌন্দর্য বিষয়ে 
একট পাঁরপূর্ণতার মআাদর্শ কাঁব কল্পনা কাঁরতেছেন, অন্য গদকে পার্থিব 
জগতের সীমার মধ্যে সৌন্দর্য ও মানাবক প্রেমের যে রুপ 'বিকীর্ণ হয়, তাহার 
প্রাতও কাবহ্‌দয়ের আকর্ষণ দর্নিবার । এই সীমা এবং সীমাতীতের মধো 
গামজস্য 'বধানের 'জন্য কাব উংকা্ঠিত। আদর্শ ও বাস্তবের এই দ্বন্দই 
মানপ্গীর কাঁবতাগলির মূল খৌশম্টা। “সুরদাসের শ্প্রার্থনা, কিতাটিতে 
০০ এই প্রবল দ্বন্দ স্পষ্টভাবে প্রাতফলিত হইয়াছিল । প্রকাত- 
বিষনক কাবতাতেও প্রকৃতির প্রপ এবং রুদ্র রুপ কাঁধকে যে সংশয়িত 
ধারিপাছে,--তাহার প্রমাণ পসম্ধৃতরজ কবিতা । এই ফাবোষ মেধদত, 
জহল্যার প্রাত--প্রভাত বিখ্যাত কাঁধতায় কাঁবর সৌন্দঘ" ভাবনা ও িশিট 
জপিধনবোধের প্বাভাস পাওয়া যায় । মানসীর কাঁবতায় ধাঙালা 
মমাজের বিকার তি এবং উদামহণন প্রতি তীর 


ধাংলা সাহ্িতোর ইতিহাস ৯২১ 


বিদ্লুপ বার্ষহ হ্ইয্লাজ্ছ। ক ১১৪৪৯০৪০- তেমনই কবিতার 
আঁব্িকের দিক হইতেও “মানসী” রবান্দুকাবাধারায় প্রথম গ্রুত্বপূর্ণ কাব্য । এই 
কাব্যে ছন্দের ক্ষেতে রবীন্দ্রনাথ বহু নূতন পরাক্ষা করিয়াছেন । আধ্মানক 
মারাবৃত ছন্দ এই কাবোই প্রথম উদ্ভাসিত হয়। 
মানসীর পরে গ্সানার তরী” (১৮৯৪) শাল্লা (১৮৯৬ ) যুগ্গকে 
রবাদ্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
জমিদারী পারচালনা সূত্রে 'শলাইদহ-পাঁতসর অঞ্চলে বসবাস কারতেন। 
বাংলার প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের মানুষের নিবিড় সান্লিধ্যে তাঁহার প্রতিভা 
পারপূর্ণরুপে জাগ্রত হইয়া উঠে। এবং গদ্যে এই যুগে কাব ষে 
বিপুল সৃ্টিক্ষমতার পরিচয় 'দয়াছেন-_ত্বীহার জীবনের অন্য কোন পর্বের 
সাহত তাহার তুলনা চলে না। সোনার তুঁরী ও চিন্রা কাব্যের পটভাঁম বশেষ- 
ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতি । এই দুটি ঝাঁব্যের আবহাওয়ায় বাংলার প্রারাঁতক 
সৌন্দর্য ওতপ্রোত হইয়া আছে। যে মৌলিক ধারণাগাল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
জীবনের চিন্তা ভাবনান 'ভাত্তি সোনার তী-চিন্তাতেই তাহা সুস্পন্ট রূপ লাভ 
কাঁরয়াছে। ব্বপ্রক্কাতি এবং মানবর্লোকের মধ্যে নতাসচল আঁভজ্ঞতার 
প্রবর্তনায়' এই সময়ে কাব মনে এক অখণ্ড জীবনবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে । 
এই অথণ্ড জীবনবোধের সূত্রে তি'ন ব্যস্কিঙীবনের সুখদ৫খ, অণ্তর-বাহিরের 
বিরোধ-_ সমস্ত কিছ,র মধ্যে একটা গভাঁর সামঞ্জস্য খ "জিয়া পান। কবির 
বাস্তজীবন এবং বিশ্বজীবন একটা আনন্দ সূত্রের গ্রহনে বৃহৎ তাংপর্ধ লাভ 
করে। এই ষে নৃতন উপলাধ্ধ, ইহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে সোনার তরী-চিন্া 
পর্বের কাঁবতায় । শুধূ প্ররাতির বাহরের রূপের প্রীত, আকর্ষণের পারবে 
সাহত কবির ব্যন্তজীবনের একটা 'অিনবাচ্ছন্ন যোগ, ০৭ 
পুরাতন একাত্মতার ভাব সোনার তরাীর “বসম্ধরা' “সমুদ্রের প্রাত' প্রভ্‌ 
কাবতাকে বৌশিষ্টযযুন্ত কায়াছে । পবম্বাস্মবোধ' এই যুগের প্রকৃতি রত 
প্রধান বিশেষত্ব । বিশ্বের সাহত নিজেকে সামঞ্রস্যে মিলিত কারতে পাারয়াছেন 
বালয়াই কবি জগতে অণুপরমাণ্তে অসীম বিস্ময় ও আনন্দের উপকরণ 
খুণ্জক্না পাইয়াছেন। নিত্য সচল প্রাণময় গ্ররাতি তাঁহাকে যেমন আকর্ষণ 
কাঁরয়াছে, তেমনই মানবজীবনের বহম্বান ধারার প্রাতি আকর্ষণে তান কল্পলোক 
হইতে বান্তবজণীবনের প্রত্যন্কতার মধ্যে মস্ত পাইতে চাহিয়াছেন । মানবলোকে 
নিজেকে মযীন্ত দিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্যন্ত হইয়াছে 'এবার িরাও মোরে কাঁবতায় । 
এই শনোভাবটি বিহ্লেষণ কাযা কাঁব একটি গদ্য রুনায় 'লাখিয়াছলেন, 
“প্রন্কীতি তাহার রূপ রস গন্ধ লইঙ্লা, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন চ্মেহ প্রেম 
ইয়া, আমাকে মুখ্ধ কাঁয়য়াছে । সেই মোহকে আঁম আঁবম্বাস কার না , সেই 
ওমাহকে আম নিন্দা কার না। তাহা আমাকে বদ্ধ কাঁরতেছে না, তাহা 'আমাকে 


৯২২ ডিগ্রী কোপ ধাংলা সহাঁরিকা 


কারতেছে। তাহা আমাকে আমার বাঁহরেই ব্যাপ্ত কাঁরতেছে ।» একাঁদকে 

বান্তজীবন অন্যাঁদকে বশ্বজীবন, এই দুই-এর মধ সাম্জসা গাড়য়া 
উঠিতেছে--তাহারই প্রকাশ কবির কাব্যে। কিন্তুকে এমন করিয়া, বিচিত্রের 
মধ্যে এঁকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ? এপ 
এক রহসাময় শান্তর অস্তিত্ব বিষয়ে বিচিত্র ভাবনার পাঁরুয় পাওয়া যায় । কাব 
এই শন্তিকে নাম 'দয়াছেন “জীবন দেবতা । "নিজেরই অস্তরাক্থত জীবন 
দেবতা নামক এই শান্তর সাঁহত লীলার কথা চিন্তার অনেকগুলি কবিতাষ 
আছে। 


চন্ত্রার পরে দুখানি গরত্বপূর্ণ কাবাগ্রদ্থ চৈভালি (১৮৯৬ ) এবং কঞ্পনা 
(১৯০০ )। চৈতাল কাব্যের সংহতকায় 
১৮৮ ৯৯৬৭ নিটোল কাব্রূপ লাভ করিয়াছে তেমনি প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিতোর সৌন্দর্যলোক পাঁরররমার 


হইয়াছে । প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশে কাঁবর সহায় মহাকাৰ 
কালিদাস । স্মদূর অতাঁতের উৎকণ্ঠা রোমাশ্টিক কবিপ্রকতির অন্যতম বৈশিষ্ট । 
রবীন্দ্ুমানসের এই 'দিকটির পর্ণো পারিচয় পাওয়া যায় কিঙ্পনা' কাব্যে। 
সংগ্কত কাঁবদের সম্ট সৌন্দর্য জগর্াটকে কাব যেন নূতন ভাবে আঁববিচ্কাব 
কাঁরলেন। প্রাচীন ভারতের কবি-কম্পনায় যে অখণ্ড পাঁরপূর্ণ সৌন্দর্ষে 
জগাংট রচিত হইয়া উঠিয়াছল সেই জগতের সাক কিস্পনা' কাকে 
রবীন্দ্রনাথ কালগত ব্যবধানের বিচ্ছেদ রসে আবিষ্ট কািয়া প্রকাশ করিয়াছেন, 
তেমন সেই প্রাচীন ভারতের সরল নির্মোহ অন্তরের শান্তর উপরে 'নিভরশীল 


জীবনের আদর্শের 'দিকটি তুঁলয়া ধাঁরয্নাছেন নৈবেদ্য (১৯০১) কাব্যের 
গনেটগৃলিতে । কঙ্পনা এবং নৈবেদ্য কাব্যের "সিরিয়াস কঁবিতাগুলির পাশে 
'্ষণিকা, (51 কারে আর রি রে 
আকর্ষণীয় । তত্বভাবনার ভারমূন্ত এমন নিটোল 'লারক কাঁবতার ফসল 
রবান্্ুকাব্যের অনা কোন পর্বে বিরল । 


বাঁচত্ন এন্বর্ষে পারপর্ণ রবান্দ্ুজশীবনের এই পর্বের সমাধ্চি হইয়াছে খেয়া . 
( ১৯১০ ) এবং গণভাঞ্জল্ি (১৯১৯০) কাব্যে । খেয়ার কাতার একটা 'বষাদের 
ছায়া সর্বব্যাপী । কবির ব্াস্গত জীবনের দিকে দৃদ্টিপাত করিলে এই 
1বধ্াতার হেতু বোঝা যায় । পাঁরবারক জীবনে মৃত্য এবং নানাবিধ দঃখ- 
ধায়ক ঘটনার প্রাতক্রিয়ায় কবির মন বাহর হইতে অন্তরের মধ্যে ফিরি কোন 
কানন সত্যে নির্ভর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছল। একদা দেশের 

প্রতাক্ষ রাজনীতির সহিত কবি িজেকে সম্পূর্ণরূপে জাড়ত কারিয়া কোলিয়া- 
সপ বড আন্দোলনের সেই উদ্দীপনার শেষ না হইতেই ঘেখা গেল-- 


বাংলা সাহিত্যের ইীতহাস ১২৩ 


দেশের 'ভবিষাং গম্পকে রবান্দনাথের চিন্তাধারার সাঁহত অন্যানা 
চিন্তাধারার পদে পদে বিরোধ ঘাঁটতেছে। এইসব কারণেই কবি যেন 
ক্ষুদ্ধ মনে রাজের পথ হইতে বিদায় লইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পবরদায় 
দেহ ক্ষম আমায় ভাই" বাঁজয়া কাজের পথ হইতে 'বদায় লইলেন, বিদ্ভু 
অন্জরর মধ্যে নূতন অনুভ্যীতর স্পন্দন দেখা গেল। বিশ্বের 'বাচনতার 
 অন্তরাগবর্তী কোন এক সর্বয় শ্তির প্রাত প্রবল বিদ্বাস অনুভব কাঁরলেন। 
খেয়ার বহ? কবিতায় এই ঈশ্বর 'বিবাসের আভাস আছে । যান দুঃখের মধ্যে, 
+ সেই ঈ তাঁহার জীবনের সকল গান 


ছ। খেয়ায় একটা 
খবরের 'মলন-বিরহের মধ্যে একটা 


গীত কোন রহসোর আবরণ নাই! 





রাজের প্রবলের উদ্ধত অন্যারে * লোভার নিষ্ঠুর লোভে, জাতি" 
আভিমানে যে পাপ ধৃগ যুগ রা 


১২৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাল্লিকা 


সারিরনারাগারারাার রা নগর রাজার দৃঃখের 
পাপমূক্ত মানুষ আবার নূতন উর স্বর্ণদ্বারের সম্ধান লাভ 
কারবে-এই আশার বাণী ঝাঁব পথবঁকে শুনাইলেন । বিশ্বব্যাপী দ্রুত 
রূপান্তরশীলতা কবির চিন্তাভাবনাগবীলকে প্রবলভাবে আলোঁড়ত কাঁরয়াছে। 
জান এরা ররর না রা দারশনক প্রত্যয়ের আকার 
লাভ করিয়াছে + প্রেম, প্ররাতি বা মৃ 1 কাঁবর "বিষয় যাহাই হউক না 
কৈন- বলাকার সকল কবিতাতেই এই গাততত্বের আভাস পাওয়া যায় 
শাজাহান? বা "ছবি'র মতো কবিতায় কবি 'নিত্য পরিবর্তনশীল জশীবনের মধ 
মানাবক সত্য মূল্য সম্ধান কঁরয়াছেন। আবার “বলাকা' না 
চন্চলাম্ম বিশম্ধ গতর তরকেই কাব্য বিষয়রপে গ্রহণ কাঁরয়াছেন । 


পলাতকা ( ১৯১৮) , পরব (১৯২৫ ), মহুয়া (১৯২৯ ). এই কাব 
বলাকা পর্বেরই' অক্ষাঁভত। পলাতকায় বাস্তব সংসারের প্রাত কাঁবব 
আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় নূতন ভাবে। সাংসারক জীবনের ছোটখাট 
সুখ-দুঃখের তরমগগাল এই কাব্যের কাঁবতাগালতে গঞ্পের আকারে তুলিযা 
। ছড়ার ছন্দের বিচিন্ত ব্যবহারের দিক হইতেও কাবাট গুরুত্ব 
পূর্ণ । রর দার্শনিকতার অনুবাত্তি পাওয়া যায় পুরবা 
কাব্যে। পুরবী হইতে মৃত্যুভাবনা রবীন্দ্রমানসের একটা নতুন তন্তীর,পে 
্থায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন-গোধুলর মন্ান ছায়ায় কাঁব যেন পাঁথবার 
'সহিত 2 সম্পর্কের তাৎপর্য নৃতনভাবে বাঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
'তপোভস্ক, “সাবিত্রী প্রভৃতি এই যুগের কয়েকাটি শ্রেষ্ঠ কবিতা পূরবী কাবোব 
অন্তভুন্ত । আর 'মহযয়া* কাব্যে প্রো কবির মনে যৌবন দীপ্ত বিস্ময়কর- 
ভাবে বিকশিত হইয়াছে। 


মহুয়ার পরে কবিজীবনের অবশিষ্ট দশ এগারো বৎসরে তেরখাঁন কাবাগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছল। সত্তর বংসর বয়সের পরে ও সৃষ্টির এইরূপ অফুরন্ত 
শক্তি আমাদের বিস্মিত করে। কাব শুধু গতান:গীতকভাবে পর্ব ভ্যাস- 
কত কতা রচনা রি ছেল তাহা নট বাই বব 
আভিনবন্ধ এবং কাবা আক 'ব্ষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁহার অজর মনের 
অপারামত সৃষ্টি ক্ষমতারই পরিচায়ক । আঁ্ছকের দক হইতে কবির জীবন 


গরদোই অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন। বি্তু 
পি কু তখন হইতে গদ্য-কবিতার 
সম্ভাবনা বিষয়ে কবি সচেতন হইয়া উঠেন এবং প্রথম শলাপকা' কাব্যে গা 


বাংলা সাহিতোর ইতিহাস ১২৫ 


গবোর পরাক্ষা করেন। পুনশ্চতেই কাব গদা-কবিতার পর্থাঙ্গরূপ সৃষ্টি 
ঢারলেন। বাংলা কবিতার আঁিকের ইতিহাসে এই কাবযাট বিশেষ গর্ব 


পূর্ণ। এই পর্বের অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রধান শ্যামলী (১৯৩৬), সে'জীত 
১৯৩৮), নবজাতক (১৯৩৮), রোগশধ্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), 
ঈন্মাদনে (১৯৪১) প্রভাত । কাঁবর জীবনের আম্তমপর্বে দ্বিতীয় 

হাষুদ্ধের অসুচ্ছ আবহাওয়ার মধ্যে তিনি সারাজীবনের [বধ 


চার করিয়াছে । মৃত্যুচেতনা ও রোগজীর্ণ দেহের গনানিও কোন কোন 
কতায় অবসাদের ছায়া ফৌঁলয়াছে ৷ সক্কটাপন্ন মানব সভ্যতার জন্য আশক্কা 
এবং দুজ্জেয় জীবন-রহস্োর মর্মভেদ করিবার ফ্ক্ষমতাবোধ শেষাঁদকের কবিতা- 
গুলিকে বেদনাকয়ুণ কারয়া তুলয়াছে। 


কবির মৃত্যুর পরবংসরে শেষ কয়েকাঁদনেরঁ রচনাগ্দুলি “শেষলেখা' (১৯৪২) 
বইটিতে সম্কীলত হইয়াছে । 


২। প্রন্নঃ রচনার কালকুম অন,সাঁর রবাশ্দনাথের নাট্য সাহিত্যের 
পারচয় দাও । | 


হি. বাংলা থিয়েটার গাঁড়য়া তুলিতে যাঁহারা প্রথম উদ্যোগী হইয়া- 
রন রর গা তাঁহাদের অন্যতম । গুণেন্দ্রনাথ এবং 
চেষ্টায় ঠাকুরবাঁড়তে আভনয় চর্চার আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়া- 
ছিল। এই পাঁরবারক অনুষ্ঠানগ্যালই রবীন্দ্রনাথকে আঁভনয় এবং নাটক 
রুনার দিকে আরুষ্ট, করে । তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য বাল্যশীক প্রাতভা*(১৮৮১) 
প্রভূত জনসমাদর লাভ করে। জ্যোতীরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় দেশী-বিদেশী 
তি রা নার সূত্রে গাঁতিনাট্য রচনার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের নাট্য 
প্রাতভার প্রথম স্ফুরণ হইয্লাছিল। এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
গণীতনাট্য মায়ার খেলা (১৮৮৮)। 


প্রকৃতির প্রাতশোধ' (১৮৮৪) ৭ রবান্দ্রনাট্যধারার যথার্থ সচনা 
হইয়াছে বলা ধায়। প্ররুতির প্রতিশোধ সম্পর্কে কাব লিখিয়াছেন, “এই 
আমায় হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয় । এই বইটি কাব্যে এবং 
নাট্যে '্মীলত 1» প্রুরুভির প্রীতিশোধের প্রধান চারন্র একজন সম্যাসী । 
সন্ন্যাসী জাগাতক সেহপ্রেমের বন্ধনগাালি ছিন্ন করিয়া মুক্তির সাধনায় মগ 
ছিল। শেষ পর্যন্ত একটি বাঁলকার প্রাত সেহের আকর্ষণে সে প্‌ 
পথে 'ফারয়া আসে এবং সেহপ্রেমের মধ্যেই মহামূক্তির স্বাদ লাভ করে। 
জগঙকে স্বাঁকার করিয়াই সত্যকে লাভ করা যায়--এই"মূলি আইডিয়া প্ররুতিয় 


৯২৪ ডিগ্রা কোস রাংলা সহারিকা 


প্রাতশোধে নাট্রুপ লাভ কাঁররাছে। নাটকটিতে আত্মকোন্দ্রিক সব্যাসীর 
সংলাপগ্যাল কাব্যে রচিত, সাধারণ মানুষের কথোপকথনের ভাষা গদ্য। 
পা অন্বাত্ধ রবান্দ্নাথের পরবর্তি 
রনায়ও লক্ষ করা যায়, এই দিক হইতে নাটকটি গর্দ্থপূর্ণ। 


ইহার পরে শেকসপাঁয়রাঁয় নাট্য-রীতি অনৃসরণে রবান্দ্রনাথ রাজা ও রান? 
শপ [ক. দি. ১৯৬৬ ] রচনা করেন। মালিন? 
( ১৮৯৬ ) নাটকাঁটকেও এই পর্বের অল্তরভুর্ত করা যায় । পাঁচ অগ্ষে বিভন্ত-_ 
শবাভ দশ্যে বনান্ত জটিল "লট লইয়া রাঁচত 'রাজা ও রানণই রবান্দনাথের 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক । জালম্ধর এবং কাম্মীর-__এই দুই 'বিরাট পটভূমির মধ্যে 


প্রতি একাশ্তিক মোহে রাজার কর্তবা হইতে ভ্রষ্ট। রাজার কর্তব্যবুষ্ধে জাগ্রত 
কারবার জন্য সমিত্তা স্বামীকে পাঁর্ত্যাগ করিয়া িতৃভূমি কাশ্মীরে উপনাঁত 
১৪7৯1৭৯3৩০১ ৯০১০৮ 
আত্মঘাতী প্রেম বি্বঘাতন হইয়া উঠিয়াছে। বিক্রম কর্তৃক স্ামন্ত্রার পিতৃভূমি 
কা্মীর আক্রমণের সূতে নাটকটি চরম পাঁরণাতর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু 
৯০১০৯ ৬০ন ০ু০০০৯৯০০ ১০৭ 

ইার প্রেমের কাঁহনী অসঙ্গতভাবে প্রাধান্য লাভ করায় 
পাজি পু পপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“এর নাট্যভ্মমিতে 
রয়েছে লারিকের প্লাবন, জতে নাউটককে করেছে দুর্বল । এ হয়েছে কাবোর 
জপাভৃমি । ওই 'ল্ারকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করছে ইলা ও কুমারেব 
উপসর্গ । সেটা অত্যন্ত শোচনপররুূপে অসম্কত |” কাঁহনীর পরিণামে কুমার 
১০৯-১-৯৯টিবান নাটকটির এই দর্বলতা 
ঈম্পর্কে কবি সচেতন ছিলেন-_তাই পরবার্তকালে 'তপতণ, (১৯২৩ )' নাটকে 
কাহিনীটির নতুন রূপ 'দিয়াছিলেন । এই পর্যের রচনাবলীর মধ্যে 'বিসনিই 
(১৬৯০) শ্রেচ্ঠ নাটক। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রচালত রখাতির নাটকের 
মধোই বিসর্জন শ্রেষ্ঠ রচনা । বিসর্জন ইতিপূর্বে রচিত রাজার্থ উপন্যাসের 
নাটারূপ। অবশ্য উপন্যাসের কাহনীটি নাটকে জনক পরিমাণে ব্ুপাস্তাঁরত 
হইয়াছে । 'ভ্রপূরাব রাজা গোঁবন্দমাঁণক্যের সাহত পুরোহিত রুবুপাঁতর 
সংঘর্ষই ধবসর্জনের নাটা বিষয় । ভিখারণণ বালকা অপর্ণার ছা্গাশশু 
প্রিপ্রেন্বরীর মান্দরে বাল দেওয়া হইয়াছে । শোকার্ত অপর্ণার কে উদার 
হইল- 'এত রন্ত কেন? এই ব্যাকুল প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বিচাঁলত' গোবিন্দ- 
ধ্াঁণকা ন্িপূরারাজো 


বাংলা সাহিতোোর ইাড়হাস উ২৭ 


করিলেন । পুরোহিত রঘুপাঁত এই আদেশকে রাজ্যের আঁধকার বাহভ্‌্ত কাজ 
মনে করে এবং রাজার বিরুদ্ধে যড়যন্তজ্জাল বিষ্ঞার কারতে থাকে । রাজার 
বিরুদ্ধে রঘৃপাঁত, রানী গুণবতী এবং রাজভ্রাতা নক্ষঘ্ন রায় একের পর এক 
আঘাত উদ্যত । প্রেমের ধর্ম এবং হিংসার মধ্যে এই প্রচণ্ড 
১১৮৫৭৯৫4১8৫ এপুএ অপ একমান্ জয়সিংহ । 
রবুপতির পালিত পুত্র জরসিংহ প্রবল অন্তন্থন্দের মধ্য দিয়। শেষ পযন্ত 
আতেমাসর্গ করে । রঘৃপাতর কাছে রাজরষ্জ আনিয়া দিবার প্রাতিজ্ঞায় বদ্ধ 
জয়াসংহ নিজের বুকের রক্ত দিয়া সক বিরোধের অবসান ঘটায়। জয়াঁসংহকে 
হারাইয়া শেষ পর্যন্ত 'নিদার্ণ দুঃখের মধ্যে রঘুপাত প্রেমধর্মের তাৎপর্য 
হদয়*্গাম করে। জয়াঁসংহের আত্মোৎসর্গেই'প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় । 
কাহিনীর ধ্যান্তসঙ্গত বিকাশে এবং চান রু পকছু কিছ ভ্রুটিবিচ্যাতি 
সববেও বিসর্জন আঁভনয় সাফলোর "দক রসোত্তীর্ণ রচনা । রবান্দ্রনাথের 
নাটকগ্ালর মধ্যে বিশঅজনই সর্বাধকবার| আভনীত হইয়াছে । মালিনী 
(১৮৯৪) নাটকেরও মূল বিষয় 'বিসর্জনেরক্ মতো প্রথাবদ্ধ ধর্ম এবং উদার 
মানাবক ধর্মের মধ্যে বিরোধ । স্বপুলব্ধ এপ নাটকের কাঁহনণা কবি একাটি 
বৌদ্ধজাতক কাণহনীর সাহত 'মাশ্রত কাঁরয়া ঈর্থান্ন নাটকের রূপাঁট নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । জয়াঁসংহের মতো স্মপ্রিয়র মৃত্যুতে এখানে প্রেমধর্মের জন 
ঘোষিত হইয়াছে । এখানে স্বাপ্রয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে বন্ধু ক্ষেম্ষরের 
আঘাতে । ক্ষে্করের পৌরুষদ্ চারন্রাট একাঁট অসাধারণ সাৃস্ট । 


১৯১০ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা" নাটক হইতে রবীন্দ্ুনাট্যের একাঁট 


সম্পণে নূতন অধ্যায়ের সুচনা হইয়াছে । ননাজা ( ১৯১০ ), ডাকছর (৯৯১২), 
জচলাম্তন (১১১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুভ্তধারা (১৯১২) এবং 
রন্তকরযশী (১৯২৬) রবান্দ্ নাটাধারার উত্তর পর্বের শবাশষ্ট সষ্টি। এই 


নাটকগীলিকে রূপক, সাঞ্কোতিক বা তন্বনাটা নামে আঁভাহত করা হইয়া থাকে । 
মুরোপশয্প এবং ইংরেজণ ০ রূপক নাটকের দন্টান্ত পাওয়া যায় । 
বিণেষভাবে মেটারালৎক-এর নাটক হইতে সম্ভবত রবান্দ্রনাথ এই জাতীগকল 
রচনার প্রেরণা লাভ করিল্নাছিলেন। রূপক নাটকে বাঁহরের ঘটনার চেয়ে 
ভাবেরই প্রাধান্য ৷ নাটকে ঘটনা এবং চীরন্ত্ুগুলি এক একটি ভাবেরই প্রতিমর্ত 
রূপে গাঁড়়া উঠে । বিমূর্ত ভাবনাগ্দাল নানা ধরনের প্রতীকের সাহায্যে রূপক 
নাটো আকারবদ্ধ কাঁরয়া তোলা হয়। ঘটনায়, এবং চরিঘ্নের আচরণে বান্তব- 
ধার্মতার চেম্নে বিমূর্ত ভাববাঞ্জনাই প্রধান হইয়া 'উঠে। ঘটনা এবং *চারল্র- 
কে 'ঘারয়া কঞ্পনার মারালোক সৃজিত হয়--এবং তাহার মধ্যে এক 

গড়ি গ্রাগিক অবলধ্যন কিক নাঈাকারের মানসধৃত গুড় জীবন-ভাৰনার,. 


১২ ডগ্লী ফোর্ন' বাংলা দহাগিকা 


'বাঁশন্টতা বাঁজিত হয় । রূপক নাটকের কাহনী এবং ঘটনা ও চায়ের টানা- 


প'ড়েনে বাস্তব জখবনের রূপ নহে--আইডিল্নার জগতটিকেই উদ্ঘাটিত করা 
হয়। সংলাপগ্দীলির আপাত অর্থের মধ্যে গ্টতর ব্যঞ্জনা সপ্তারিত হইয়া 


রুপাযিত হইয়াছে। রানী স্দর্শনার রূপত্ফণাই ছিল তাহার প্রেমের পথে 
অন্তরায় ৷. কুৎসিত রাজা কখনো রানীকে নিজের রুপ দোঁখিতে দেন নাই। 
অন্ধকারে রাজার সত্যরপ কেহ জানে না, এই সুযোগাঁট গ্রহণ করিয়া প্রতারক 
সপ সপ নিদারুণ লক্জার, আতঙানিতে রুপের 
মোহ সদর্শনা অন্তরের দৃষ্টিতে বখন তাহার রাজার “দকে চাহিয়া 
দখল তখনই তাঁহাকে মনে হইল “অনুপম” । সংদর্শনা দুঃখের মধ্য দিয়া 
সত্যকে একান্তভাবে অন্তরের মধ্যে 'লাভ কারবার শান্ত অর্জন কারয়াছে। 
ডাকঘর" নাটকাঁটও “রাজা'রই সগোন্ত । এখানেও একজন অদৃশ্য রাজা আছেন 
যাহার আহবনে বালক অমলের আত্মা উৎকাঁণ্ঠত । বিশ্বসপ্টির অন্তরালবর্তী 
যে শ্ম্টা, অমল তাহারই ডাক শানিয়াছে । রাজার চিঠির জন্য তাহার উৎকণ্ঠা 
যোঁদন শেষ হইল সোঁদন দেখা গেল অমল চিরানন্লায় আভভূত । অন্তরের 
মধ্যে সত্যকে যৌন পাঁরপূর্ণভাবে লাভ করা যায় সোদন বাহরের আড়ম্বর 
থাকে না, অন্তর সেই বিরাটের মধ্যে কখন নিঃশব্দে মশিয়া যায় । এই 
সর্ধাক্ষপ্ত নাটক্াট একাট অতুলনীয় রচনা । নাটকেও যে নিটোল 'লারক রচনা 
সম্ভব বাংলা সাহত্যে ডাকঘরই তাহার একমাত্র দৃদ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 
আধ্যাত্মিক উপল্লার্ধর নির্যাসিত সত্য রাজা এবং ডাকঘরে অপর-প নাটাকায়া 
লাভ কারয়াছে । 

“জচলায়তন' আঁ্িকের দিক হইতে রূপক-নাট্য হইলেও বিষয়ের দিক 


অচলায়তন 

ঘটনা এবং চীরন্ত্র পাঁরকষ্পনায, সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথের মনে 'ব্ুপ- 

পরাম্নণতা ঘে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে অন্য কোন নাটকে তেমন নির্মম 'বিদ্রুপের 

তারার এস রসপ ০প 
আজশবন পংধ্ামশীল রবাম্দনাথের মনের পুল ২ 

'প্রীতফালত হইয়াছে । যে গ্রদর নামে" মহাপণ্তক অচলায়তনের 

মে প্রপহীন আচারের তা ক্ষার টিতকট আযোদন বাবা সেই পরেই 


বাংলা সাছিতোর ইতিহাস ১২৯ 


অস্পৃশ্য শোনপাংশুদের লইয়া প্রার্চার ভাঁক্ষয়া বহৎ জগতের সহিত 
অচলায়তনকে একাকার কারিয়া দেন । শুচিঅশ্হাচি শীবচারের ভারমুক্ত হইয়া 
এখানকার মানুষগ্লি স্বাভাঁবক জাবনের মধ মস্ত পায়। 
মুন্তষারা এবং রন্তকরবণী নাটকে প্রতিরূত হইয়াছে আধ,নিক সভাতার 
মর্ম-নীহত সঙ্কট । মূস্তধারায় শিবতরাই রাজাকে বশীভূত কারবার জন্য 
উত্তরকূটের রাজা যন্্রশান্তির সহায়তায় এক মহাকায় বাঁধ রচনা কারয়া শিবতরাই- 
এর তৃষ্কার জলধারার গাঁতরোধ কাঁরয়াছে॥ জাত-আঁভমান এবং মানুষের 
মমগিত লোভ ীবজ্ঞানের অপব্যবহারের দ্বায়্া জীবনে যে সঙ্কট স্ষ্ট কবে 
তাহার প্রতাঙ্ষ প্রমাণ বিশ্বমহাযদ্ধ দুটি । এত্তধারা নাটকে সেই ইতিহাসেরই 
প্রতশকাভাস পাঁরস্ফুট । কুমার আঁভজিৎ আপন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া মুস্ত- 
ধারার বাঁধ ভাঁঙ্য়া 'দয়াছে, 'শিবতরাই-এক মানুষের তৃষ্ণার জল তাহাদেব 


'ফরাইয়া দিয়াছে । যন্তের এবং মানুষের র কবলমস্ত বাধাহণীন প্রাণ- 
প্রবাহের প্রতীক হইয়। উঠতিয়াছে মুস্তধারার । রন্তকরবী নাটকেও অনু- 
রূপভাবে যন্মশান্ত নির্ভর ধনতান্তিক ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের ব্যান্ত- 
স্বাধীনতা অপহরণ ও মনুষ্যত্বের নিরন্তর । অবমাননার নগ্যরুপ তুলিয়া ধরা 
হইয়াছে । রন্তকরবীর জগতে শোষণ কেন্দ্রে আছে রাজা-_যে যন্দের 


সহম্বাহ্‌ দ্বারা ভ্‌গর্ভ হইতে সোনার পণ্ড ঈমাহরণ কাঁরয়া পুঞ্জিত করিযাছে । 
এই ীবপুল এ*্বর্য কাহার কোন প্রয়োজনে লাগিবে কেহ জানে না॥ 
এখানকার সমাজ ও মানুষগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক ঘাল্নকভাবে রচিত। 
উৎপাদন ব্যবস্থায় সহায়তা ভিন্ন মানুষের অন্য কোন মূল্য এখানে স্বীকার করা 
হয় না। রন্তকরবীব সমাজব্যবন্থায় আধুনিক পৃঁথবীর ধনতাম্মিক সম্াজ- 


ব্যাকুলতা লইয়া অগ্রসর হইয়া যায় । যে কিদ্ভূত জালাবরণের আড়ালে রাজা 
বাস করিত তাহা ছিন্নাভন্ন হইয়া যায়। রবান্দ্ুনাথের রূপক নাটকগ্দালির 
মধ্যে ডাকঘর এবং এই রচনা দুটি নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চড়ান্ত শিল্প- 
'সিম্ধির নিদর্শন | 

সিরিয়াস নাটকে যেমন, প্রহসন এবং কমেডিজাতায় লঘুরসের নাটকেও 
ররাচ্্রনাথ পমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । তাঁহার লঘুরসের রচনার মধ্যে 
বৈকৃণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), চিরকুমার সভা (৯৯২৮), প্রক্ষা (১৯২৮) বিশেষ" 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ও সামাজিক লমস্যার 
উপরেই একান্তভাবে নিভ'রশীল ছিল । বাভিনশ্রেণীর মানুষের চারব্রগত 
দবকার-শবকাতির প্রাতি বিদ্ুপ বর্ষ ছিল এই শ্রেণার রুনার প্রধান উদ্দেশ্য । 


7১, 0 না, লা, ই-১৯ 


১৩৩ [ডন কোর্স বাংলা স্বারিকা 


রবীন্দুনাধ কৌতুকরস জন্য ব্যান্ত-চঁরজের উপরে নিভ'র কারয়াছেন। 
ব্যড্ি-চরিত্রের ১৮৯২৮০৯ দপ পপপ 


জীবনের একেবারে শেষপর্বে কবি নাটকের সম্পূর্ণ একাঁটি নূতন মাধাম 
উদ্ভাবন করেন। জাঁবনের সচনায় গদীতনাট্য রচনাদ্বারা শিল্পের খই শাখায় 
আত্মপ্রকাশ কায়াছিলেন আর আঁ্তিমপর্বে সঙ্গীতের সহিত নৃত্যের সংযোগে 
গৃত্যনাটোর এক অসাধারণ শিজ্প-মাধাম সৃষ্টি কারলেন। ভাগের দেশ 
(৯৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডাজকা (৯৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯) 
রবাশ্্নাথের শিল্প প্রাতভার সম্পূর্ণ নৃতন রূপেক্প পারচষ 
পাওয়া যায়। অবশ্য, এই নাটকগৃলি সঙ্গীত এবং নৃতা-বাঁহত বাঁলযা 
গাপ্ডির মধ্যে পড়ে না। 


রবান্দ্ুনাথের নাটকের মতো এমন বিপুল স্ঞ্টবৈচিন্ত্য এবং শিজ্পোৎকর্ষের 
নিদশশন আমাদের অন্য কোন নাট্যকারের রচনায় নাই। রবাম্দ্ুনাথের নাটক 
বাংলা নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাসের দক পাুপাক 
বাংলাদেশের পেশাদার রহ্ছমণ্ের সাঁহত রবাদ্দুনাথের সম্পর্ক কখনো নাবড় 
ছিল না। ৯০ পাপ পপ 
আঁভনয়ের আয়োজন করিয়া বার্থ হইয়াছেন । এই ব্যর্থতায় অবশ্য রবান্ম- 
পথের নাটকের আঁভিনয়যোগ্যতার অভাব প্রমাণিত হয়। মনে হয় আমাদের 
রঈমণ্ডে যে ধরনের গ্ুরাণ-ইতিহাস আশ্রত নাটকের প্রচলন 'ছিল নাট্যরাঁসক 
রুচি তাহারই প্রভাবে গঠিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের রসগ্রহণ তাহাদের পক্ষে 


চেষ্টায় 
এ ধারণা পারবার্তত । লাধারণ রক্মসন্ের উপরে রবন্দুনাথের প্রভাব 
সে কপ 


9২. রবপ্রনাথের রপক-নাটরগ্লির় লাটীফলা ও রদ-আবেরন সন্ষে 
ধাকাঁটি সংক্ষিপ্ত প্রষস্য িখ। [ক, বি. ৯৪৯৭] 


বাংলা সাহিতোর ইতিহাস ৯৩৯ 

উত্তর-নংকেত £ ২ নং প্রম্নের উত্তরের নিম্ন অংশ লিখিতে হইবে £--. 
১৯৯০ গ্রাঁ্টাব্দে প্রকাশিত রাজা নাটক"' 'চড়ান্ত ?শল্পাসাক্ধর নিদর্শন । 

(১২৬-২৮ পঃ) 


৪ প্র্পঃ রবান্দ্নাথের প্রধান উপন্যাপগ্যালির পাঁরচয় দিয়া বাংলা 
উপন্যাপের ক্ষেত্রে তাঁহার রচনার বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা কর । 


অথবা, উপ্পন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথের িশেহত্ব লদ্বন্ধে আলোচনা কর । 


[ৰ, বব, বি. এ. পার্ট ওস়ান, ১৯৬৫] 

উত্তর £ বশ্বসাহিত্যের শ্রেচ্ঠ লির' পাশে চ্ছান্‌ পাইতে পারে 

এমন বাংলা উপন্যাসেব কথা ভাবিতে গেলে একমাত্র গোরা”র নাম মনে 

আসে । মহত্তর বাংলা ্দ্টা ৷ রবান্দ্ুনাথের মত 'লারিক 

প্রাতার মধ্যে গপন্যাসিকেব বস্তুনিষ্ঠ জীবন সৃষ্টির এবং ব্যাপক পটভ্যামতে 
জীবনের জটিল বিন্যাসের তাৎপর্য যোগ্য 


কালের হিসাবে রবান্দ্রনাথের প্রথম দুখাঁন উপন্যাস যৌঠাকুরানণর ছাট 
(১৮৮৩ ) এবং রাজ (১৮৮৭ ) উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যালের ধারার 


৯৩২ ডিপ করাল বাংলা সহায়িকা 


বাংলা পাহতো প্রতাপাঁদতাকে জাতীয়-বীর রূপে টিন্রিত করার প্রচেষ্টা দেখা 
ধায়, কিন্তু রবান্দ্রনাথ প্রতাপাঁদত্যকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর চার রূপেই 
আঁকিয়াছেন ৷ উপন্যাসটির মধো সর্বাপেক্ষা আকর্ষণণয় স্নিখ্ধ ব্যন্তত্ব সল্প 
রী উদয্াদিত্য এবং 'বিভার জীবনের বার্থ পাঁরণামই এই 
উপন্যাসের কেন্দ্রীয় রসের অবলম্বন ৷ রাজাঁষ উপন্যাসের পটভূমি ত্রিপুরা । 
রাজা গোঁবন্দমাণিকা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চান । বিপুরেশ্বরীর মান্দিরে 
বাঁলদান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য এবং পুরোহিত রঘুপাঁতর মধ্যে 
পবরোধ দেখা দেয়, রাজভ্রাতা নক্ষ্ররায়ের ভ্রাতৃদ্রোহের সুত্রে এই 'বরোধ 
জটিলতার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সি 
জয়াসংহ । জয়ার্ংহের ভাবুকতা এবং প্ররুতি প্রেমের বর্ণনার মধ্যে 
রবান্দ্রনাথের কম্পনা অবাধ মযৃস্তর সযোগ পাইয়াছে। রাজার্ষ উপন্যাসে 
ষে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দেবর কথা বলা হইয়াছে সেই আইউিয়াটি রবীন্দ্ুনাথ 
স্বশ্নে দেখা একাঁট ঘটনা হইতে সংগ্রহ কারয়াছলেন । অবশ্য উপন্যাসের মূল 
ঘটনাগৃি প্রকৃত ইতিহাস-নিভ'র ৷ চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা বিন্যাসের দিক 
হইতে বৌঠাকুরানীর হাটের তুলনায় রাজাঁষ অনেক পারণত রচনা । 
বাংলা উপন্যাসের ধারায় যুগান্তর ঘটে রবীন্দ্ুনাথের চোখের বাল 


রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি কারয়াছেন। সেই ছোটগল্প রচনাকে কবি কৌতুক করিয়া 
বাঁলয়াছেন “ছোট গল্পের উচ্কাবৃষ্টি,। প্রত্যক্ষ জীবনের যে রুডষ্পর্শ ছোট- 
গল্পগৃিতেই প্রথম অনভব করা যায়, চোখের বালিতে সেই বাস্তব সংসারের 
জীবনযান্রারই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ দেখা গেল । চোখের বাঁলর বিষয়টি সামাজিক 
পটভূমি আঁশ্রত, ১০ বালির বিশিষ্টতা নহে। সামাজিক 
পটভম-নির্ভর উপন্যাস বাঁকমচন্দ্ুও 'লিখিয়াছিলেন। রুষকাম্তের উইল, 
িষবক্ষ কিংবা রমেশচন্দের সমাজ, সংসার এবং তারকনাথ গক্ষেপাধ্যায়-এর 
্র্ণলতার পটভঁম সামাজিক । পর্ববর্তী সামাজিক উপন্যাস্গ্লি হইতে 
চোখের বাল ভিন্ন । জীবনের লমস্যাগ্ুলি উপস্থাপনের ভাতে গল্প রচনার 
পল ক ৫৯৮ ৮১৯০পপ 
পা সপ ভাঁমকায় সুন্দর ভাবে বালয়াছেন £ “আমরা একদা বঙ্গ- 
দর্শনে বিষবক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি । তখনকার দিনে সে রস ছিল 
নতুন। কিন্তু সেই প্রথম পালার পনরাবাতি হতে পারে না। ...এবারফার 
গল্প হাগাতে হবে এস্মুগের কারখানা ঘরে। শয়তানেয় হাতে বিষবক্ষের চাষ 
তখনও হয এখনও হয়, তষে 'কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গঞ্পের এলাকার 
ময়ো। এখানকার ছবি খুব »পস্ট, সান্ছ-সন্্ায় অলংকারে তকে আঙুর করলে 


বাংলা সাঁহুত্যের ইতিহাস ৬৩০ 


তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, ভার আধুনিক স্বভাব হয় নম্ট। তাই গল্পের 
আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তথন নামতে হল মনের সংসারের সেই 
কারখানাঘরে, যেখানে আগমনের জবল্ীন 1৬ ধাতুর 
মূর্ত জেগে উঠতে থাকে । মানব জীবনে বিধাতার এই শন সৃষ্টি প্রিয়ার 
বিবরণ পর্বে গঞ্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়ান।... 
সাহত্যের নবপর্যায়রের পদ্ধাত হচ্ছে ঘটনা পরস্পরার বিবরণ দেওয়া নম্র, 
বিশ্লেষণ করে তাদের কথা বের, করে দেখানো |” সেই পদ্ধাতই দেখা 


হইলে 
চারন্রের সব কয়টি ৫17509107 লেখার মধ্যে পাঁরস্ফুট হয় না। “আঁতের 
কথা” বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো তাই আধনিকা উপন্যাসে নূতন পদ্ধাতরূপে 
দেখা 'দিয়াছে। সাহিত্যে ইহারই পারিস্বীফক নাম মনো-বিশ্লেষণ। 
রবীন্দ্রনাথের চোখের বাঁলিতেই চাঁরন্ত রুপায়ণের এই নূতন পদ্ধাত প্রথম 
প্রযন্ত হয়, সূতরাং চোখের বাঁকে বাংলা সাঁহিতোর প্রথম আধুনিক উপন্যাস 
বলা যায়। চোখের বালির প্রধান চীরন্র চারটি--বিনোঁদনী, মহেন্দ্র, বিহারী 
ও আশা । পারস্পরিক আকর্ষণ 'িকর্ষণের টানে ইহাদের মধ্যে এক জটিল 
সম্পর্কের জাল রাত হইয়া উঠিয়াছে । চারন্রগুলির মনোলোকের 'বিচিন্ত 
প্রবৃত্তির তাড়না পর্পরের উপরে কিভাবে প্রভাব বিষ্ভার করিতেছে-মনো- 
বিশ্লেষণের সাহায্যে রবান্দ্রনাথ তাহা পারস্ফর্ কারয়াছেন। এই বিশ্লেষণ 
এবং চঁন্লগ্লির সম্পর্ক গ্রাম্থজাঁটল কারয়া তোলার প্রাতাঁট স্তর বাচ্ডবতার 
কপ এসএ চোখের বাঁলর এই রূপায়ণ পদ্ধাত বাংলা উপন্যাসে 


চোখের বাঁলর পরের উপন্যাস নৌকাডুবিতে (১৯০৬ ) রবান্দ্রনাথ 
তেমন সৃন্টিনেপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই । 


ইহার কিছুদিন পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জরবনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাত "গোরা” উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ [জিজ্ঞাসা ভারত- 
বর্ষের প্রাচশন এ্রীতহোর ষে মর্মবাণী উদ্বাটন কারয়াছিল- সেই 'বাচন্নের মধ্যে 
একোর বাণসই গোরা উপন্যাসের মর্মগত বন্তব্য । গোরা স্বদেশের প্ররূত স্বরূপ 
জানবার ব্যাকুলতা লইয়া বৃহৎ জনসমাজের সাঁহত নিজেকে মিলাইতে চাহয়াছে। 
কিন্তু তাহার নিজেরই মধ্যে ছিল এই উপলাধ্ধর পথে প্রচণ্ড বাধা । গোরা 
কাররমনোবাক্যে 'হন্দ? জাবনাদর্শকেই অবলম্বন কাঁরয্লাছে; নষ্ঠাবান "হিন্দুর 
শসা কপ 8 অ+ 


৯৩৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহারিকা 


প্রাতিহত হইয়াছে সেখানেই সে তাহার প্রবল ব্যান্তত্বের শান্ত লইয়া সংগ্রাম 
করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজকে 'হিন্দল্নানির আদর্শের মধ্যে ষে সম্পূর্ণরূপে 
ধারণ করা যায় না পদে পদে গোরা তাহা অনুভব কারয়াছে। যে গোরা 


রূপা 
আবিষ্কার করিতে চায়-অন্তাজ শ্রেণীর মানুষের হাতের জলপান কাঁরতে 
তাহার 'চত্ত সচ্কুচিত হয়। গোরা এই ভিতর বাহিরের দ্বন্দের পথে অগ্রসর 
হইয়াছে, জিজ্ঞানায় জিজ্ঞাসায় তাহার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত ; শেষ পর্যপ্ত একাঁদন 
জানিতে পারে যে সে ধনজে 'হন্দুর সন্তান নয়-_হিন্দুর ঘরে লালত হইয়াছে 
মাত্। এই সংবাদ তাহার অন্তরের ভিতরের সক্কণর্ণতার প্রাচীরটি ভায়া 
ফেলিয়া তাহাকে যেন যথার্থ মুক্তির স্বাদ 'দল। গোরা 'বীস্মত আনন্দে 
আনন্দময়ীর মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষকে আবিষ্কার কাঁরয়াছে। বিজাতীষ 
মানুষের পরিত্যন্ত সন্তান গোরাকে আনন্দময়ী যে অরুত্রিম সেহে বূকে কারিয়া 
মানুষ করিয়াছেন-_তাহার মধ্যে তো এতটুকু ফাঁক ছিল না। [ভন্ন জাতীষ 
বায়ার পরত তাহার চিত তো কোন 'দিন বিমুখ হয় নাই । ভারতবর্ষ 
নন্দময়ীর মতোই সকলকে আপন নীড়ের মধ্যে আশ্রয় দিবার জন্য বাহু 

সপ পন গোরার এই উপলাব্ধতে উত্তরণেই উপন্যাাট শেব 
হয়। বিশাল পটভ্মির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনাচরণ এবং িল্লমুখী জীবন- 
িদ্বাসের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া গোরার আক্মোপলাব্ধর গ্তরগ্যালি, উন্নর্শীলত 
কাঁবয়া তুলিয়াছেন ; পটভ্যামর 'বশালতা উপন্যাসটিকে মহাকাব্যের মহিমা 

দান কাঁরয়াছে । 

রবান্দ্নাথের এই স্বদেশ জিজ্ঞাসারই 'ভন্নতর প্রকাশ দেখা যায় ঘরে 
বাইরে (১৯১১৬), চতুরঙ্গ (১৯১১৬), এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪) উপন্যাসে । 
ভারতবর্ষের রাজনোৌতিক আন্দোলনের গাঁত-প্রকাঁতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে 
নানা সংশয় ছিল। দেশের জনসাধারণের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত 
কারা তোলা এবং অর্থনৌতিক পুনর্গঠনের কার্ধক্রমকেই রবীন্দ্রনাথ প্রধান 


খোয়ার যত প্রবল বান্ছিক্ধ সম্প্ন নায়ক কজ্পনার লক্ষ্য করা যায়। 
শচীণ পরবং গোয়ার জীবন সমলয়র অবশ্য কোন. সাদৃশ্য নাই । অপান্ত 


বাংলা সাঁহতোর ইতিহাস ১৩৫ 


ক মু৬৬ ০০ সরু সস 
হইয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিল_ এইরূপ একাঁট অস্পষ্ট পাঁরণতি ঘটায় 
উপন্যানাটতে গোরার মতো কোন বাঁলঘ্ঠ বন্তব্য প্রাতষ্ঠিত হয় নাই । 


রবান্দ্রনাথ একাঁট বাহৎ উপন্যাস রচনার পাঁরকজ্পনা লইয়া যোগাযোগ 
(১৯২৯) উপন্যাসাট শুরু কাঁরয়াছলেন ॥ ইচ্ছা ছিল তন শুরূষেব জীবনের 
এই উপন্যাসের অক্ীভূত খ.রবেন, কিন্তু শধ্‌ প্রথম পর্বাটই রচিত 
৪৯০পৃু অবশ্য কাহিনীটি যে ভাবে শেষ হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে 
অসম্পূর্ণ রচনা মনে হয় না। জাগা জনাসের কে চার মন 
৮৯ তাহার মনের প্রধান সমস্যা দাদ? বিপ্রদাসের শিক্ষার সাহত স্বামী 





জাত্যের আবহাওয়ায় লালিত কমু আ. 
্রভৃত্ব এবং বিস্তের অহমিকাকে কিছুতেই 
না। স্বামী সম্পর্কে তাহার মনে যে ছল মধুসদনের মধ্যে সে 
তাহার বির্পতাই দ্রেখিয়াছে । উপন্যাসাটর লে আছে দুটি পৃথক জাঁবনা- 
দর্শেরই বিরোধ । উপন্যাসটির প্রধান অংশ কুমুর মানাঁসক সংগ্রামের 
ইতিহাস । বিচিত্র ঘটনার সমবায়ে এবং বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণে উপন্যাসটিতে 
একটি জল কাহনী গাঁড়য়া উঠিয়াছে । পটভূমির বিশালতা এবং রচনা 
নৈপুণ্ের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে গোরার পরেই যোগাযোগের 
স্থান । 


রবীন্দ্রনাথের আর একট উল্লেখযোগ্য রচনা "শেষের কাবিতা” (১৯২৯) । 
যোগাযোগের মতো সিরিয়াস উপন্যাস লেখার পর কবির মন যেন অন্তর রসের 
ক্ষেত্রে মান্ত চ্াহিতেছিল। শেষের কাঁবিতায় 'লারকের গ্মাবনটাই মুখা । 
আঁমত, লাবণা, শোভনলাল, কোঁটর প্রেমের কাহিনী. এমন একটা বাস্তবতার 
স্পর্শরাহত আবহাওয়ায় স্থাপিত যে, ইহার কোন সমস্যাই উপন্যাসোচিত হইয়া 
উঠে নাই ॥ উপন্যাস হিসাবে শেষের কবিতার মূল্য খুব বোৌঁশ না হইলেও 
এই বইটিতে গদ্য ভাম্নার এক কি দ্বর্য কাব বাংলা সাহত্যকে উপহার 


বদয়াছেন । শেষের ভাষাই পাঠকের "চিত্ত হরণ করে, 
পৃ শিস সপদিন পৃ সপ্টিশ, পপ 
উপাখ্যান ঠিক খাঁট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। 


৪ প্রত্ন ঃ ছোটপল্পে রবীনানাথের দাদ লম্বগ্ধে ভাজোডনা 
ক। [ক, বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪] 


১৩৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাক্লিকা 


বা, রবণন্দলোথের ছোটগল্পের বিবয়বোঁচত্য ও রসোংকষের সংক্ষিপ্ত 
পারচয় দাও । [ ক. বি. বি. এ, পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩] 


বা, রবীম্দুনাথের ছোটগঞ্পের বৈশিষ্ট্য লম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। [ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬২, ১৯৬৩) 
বা, রবান্দুনাথের ছোটগঞ্পে পল্লাজশীবনের সহিত লেখকের বাস্তব ও 
ভন্তরঙ্গ পাঁরচয় সত্রুট নিশি কর । ক. বি. ১৯৬৮] 


উত্তর £$ বি“্বসাহিত্যে “ছোটগল্প” আধুনিকতম শাখা, কোন সাঁহত্যেই 
ছোট গজ্পের হীতহাস খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু কথাসাহিতোর এই ধর 
পাথবীতে এমন কয়েকজন অসাধারণ * প্রাতিভাসম্পন্ন শিল্পা 
ইহরাছেন হারের লৈ ছোটরা একট প্রকা জেদর কারে 
মর্ধাদা লাভ কারয়াছে। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক প্রবর্তন করেন 
রবীন্দ্রনাথ । বাংলা সাহিতোর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আজ 
পর্যন্ত একটি বিশেষ মর্যাদার আসন অধিকার করিয়া আছেন । উপন্যাসের 
সাঁহত তুলনা কাঁরলে ছোটগল্পের স্বরূপ সহজে বোঝা যায় । উপন্যাসে 
যেমন গণ্য ভাষার বাস্তব জীবনের পটে মানুষের বাচত্র হ্দয়বৃত্তি এবং জীবন- 
সমস্যা রূপায়ত করা হয়, ছোটগল্পের বিষয়ও সেইর্প জণবনের বান্তব মৃত্তকা 
হইতেই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপায়ণ পদ্ধাঁত 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । উপন্যাসে পটভূমির বিশালতা এবং জাঁবনের 'বিচিত্র জটিল 
রূপ যেভাবে রূপায়িত হয়__মহাকাব্যের সাঁহত তাহা তুলনাযোগ্য । অন্যপক্ষে 
ছোটগল্পের একটি আবেগঘন মুহূর্তের পটে জীবনের গ্‌ঢ়তর তাৎপর্য কোন 
চাঁরন্র বা ঘটনার মধ্যে বিচ্ছারিত হইয়া উঠে। গাঁতি-কবিতার মতো সংহত 
এবং বাঞ্জনাময় ভাবে একটি 'নাবড় পরিবেশের মধ্যে ক্ষণক আলোকের দীক্চিতে 
জীবন রহস্যের গভীরতম রুপ উন্মোচন ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্টা । ছোট- 
গল্প লেখককে জীবনের বিশাল পটভূমি” হইতে এমন কোন একটি অংশ 
নির্বাচন করিয়া লইতে হয়, যাহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত পরসরেও লমগ্রের বাঞ্জনা 
পরস্ফুট করা সম্ভব । এই দিক হইতে ওপন্যাঁসক এবং ছোট গঞ্প-কারের 
দষ্টিভাঙ্গ মূলত পৃথক। উপন্যাস ও ছোটগজ্পের পার্থক্য শুধু রচনার 
আয়তনের পারমাণগত পার্থকা নয়, ছোটগল্প-লেখক জীবনকে যে দষ্টিতে 
দেখৈন তাহা ওপন্যাসিকের দশষ্টভাঁঙ্ষ হইতে পৃথক। 


১০০৮২ পন ৯স০০৯:৬০০০ 
শহতবাদ?' পাকার সাহিত্য বিভাগের জন্য প্রাত সপ্তাহে রচনা সরবরাহের 
প্রতিশ্রুতি পালন ছোটগল্প রুনার প্রত্যক্ষ হেতু । কিন্তু এই শিল্প-্মাধামাটির 


বাংলা নাহিত্যের ইতিহাস ৩৭ 


বিষয়ে কাব যে হীতপূবেইি মনের মধ্যে প্রেরণা বোধ করিম্াছিলেন-_-তাহার 
প্রমাণ হিসাবে ১২৯১ সালে ভারতাঁ পাশ্লিকায় প্রকাশিত “ঘাটের কথা' নামক 

রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায় । প্বাটের কথা” এবং রাজপথের কথা” রচনা 
দুটিতে ছোটগল্পের ষে আভাস দেখা দিয়াছিল তাহারই পারপূণ প্রকাশ দেখা 
গেল িতবাদখ পান্রকায় পর পর প্রকাশিত--“দেনাপাওনা” পগনী” 'পোস্ট- 
মাস্টার, ব্যবধান? প্রভৃতি গল্পে । রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহ পাঁতসর অঞ্চলে 
বসবাস কাঁরতেন। 'বাংলাদেশের উদার আকাশ এবং প্রান্তর--বাংলাদেশের 
নদী এবং পল্লীগ্রামের খাঁটি বাঙাল? জীবনযার্ার নাবিড় সান্নিধ্য কাঁবর মনে 
নূতন আঁভজ্ঞতার স্বাদ আঁনয়াছিল। এই ঞ্ময়েই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বাম্তব 


ছোটগল্পের ধারায় তাহারই প্রকাশ । রচনাকাল এবং রচনার 
পারবেশের দিক হইতে রবান্দ্রনাথের গল্প কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায় । 
ছোটগঞ্জের প্রথম ঘুগাঁটর পটভ্ীম বিশেষভানে পদ্মা তারবর্তণি পল্লীজীবন এবং 
বাংলার পল্লীপ্রকাতি। এই পর্বের বিখ্যাত গঞ্চপ আঁতথি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, 
শান্তি, সমাঞ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্টনীড়, পোস্ট মাস্টার প্রভৃতি । 
বিষয়বস্তু বিশিষ্টতার জন্য কোথাও কোথাও ব্যাঁতরুম সত্বেও এই পর্যায়ের গঞ্গে 
সাধারণভাবে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকাতির সি্ধতা এবং বিশেষভাবে বাঙালী 
জীবনের বৈচিন্তাহঈন পটভাামর ছোট ছোট সুখ-দুঃখের তরঙ্গগ্ণালই 'নাবিড় 
নিটোল রসর্‌প লাভ কাঁরয়াছে । এই সব গল্পে যে মানুষগীল আমাদের 
চত্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহারা আমাদের দনত্য-নোমাত্তক জীবনের চেনা 
মানুষ । ইহাদের জীবনসমস্যায় হয়তো বিশ্বজনীন জীবনসমস্যার ছায়া 
পাঁড়য়াছে কিন্তু ইহারা একান্তভাবে বারা রযারোরযান। নিতান্ত 
রর ছোট ছোট (৮৯০৯০, আপাতত যাহা 
একান্ত তুচ্ছ---এ গাল্পগুলিতে তাহ নিটোল রসরপ হইয়াছে । 
রবান্দ্রনাথের গঞ্জের মধ্যে এই পর্যায়ের রচনাগালই শ্রেষ্ঠতর্ম । 
রবান্্রনাথের গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়টি “সবুজপত্র” পা্রকার সাঁহত বস্তু । 
এই পর্ষের গল্পের মধ্যে হালদার গোম্ঠী, হৈমন্তখ, স্তর পত্র প্রভৃতি গবশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । জাবনের ০৭ এখানে কাব নিতান্ত বাদ্ধিগত- 
ভাবে ধ্বারতে চেস্ট্রী কাঁয়াছেন । স্বাভাবিক হৃদয়ানুভাাতর নীবড়তার 
পারবর্তে এই পর্যায়ের গল্প বাদ্ধর আলোক-দীপ্িতে উদ্জবল। সমাজের 
প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সাঁহত নূতন ধ্যান-ারণায় উদ্জী বিত,মানষের দ্বন্থ* 


"১৩৮ ডগ্র' কোর্স বাংলা সহারিকা 


সপ পপতি পল ০৩ পি ভাষার 
ভাঁতেও দেখা দিয়াছে শাশত বাদ্ধির দীষ্টি । 

রবাদ্দ্রনাথের তৃতীয় এবং শেব পর্যায়ের গঙ্সপের মধ্যে তন সঙ্গীর 'তিনাট 
এাল্পের কথাই বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ রাঁববার, শেষ কথা এবং জ্যাবরেটার 
একান্ত ভাবে আধুনিক জীবনের জাটল জটিল সমস্যার্গীলির উপরে নির্ভ'র কাঁরয়া 
রচিত। এই গল্পের ভাষাশৈল, চরিত রূপায়ণ পন্ধাত এবং সমস্যার গ্রাম্থ 


রবান্দ্রনাথের বিপুল সংখ্যক ছোটগজ্পের মধ্যে মান:ষের হৃদয়ানুভ্ীতর 
রূপ প্রাতফাঁলত হইয়াছে। বিচিত্র ধরনের মানুষ তাহাদের জীবন সমস্যার 
অনন্যতা লইয়া রবান্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগরটিকে পারপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছে ৷ এই মানুষগূলি আমাদের মনের জগতে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করে 
'এবং, জীবনের ্ীক-একাঁটি আনন্দোজ্জবল বা বেদনাদীর্ণ মুহর্তের স্মৃতি 
জাগাইয়া রাখে । বাস্তব সংসারে যে-সব অনুভ্যাত নিয়ত আমাদের হদয়ে 
উদ্মীলিত নিমীলিত হয়-_রবান্দ্ুনাথের ছোটগঞ্জসের জগতে তাহার সামীগ্রক 
রুপ চিরকালের ভাষায় আঁগ্কিত হইয়া আছে । এই সমগ্রতাই তাঁহার স্ন্টকে 
আহত সৃষ্টির পর্যায়ভুন্ত কাঁরয়াছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে পাঁথবার 
অন্যতম শ্রেস্ঠ ছোটগঞ্প লেখকের মর্যাদা দেওয়া হয় । 

ছোটগঞ্পে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল বা রচনারাঁত তাহার গল্পগ্যচ্ছকে অমর 
কারয়াছে । স্বকীয়তা মহৎ প্রাতিভার ধর্ম । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাহার 
ফ্বকীয় ওজ্জবল্যে অত্যুদ্জবল । বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ লেখকদের 
সময়েই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় । ১০১৭ এজি এ সু 
ধবশেবক্ষেতে বিদবখাতি অন করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাত অর্জন 
করিয়াছেন কব 'হিসাবেশ। কিন্তু কবিখ্যাতি বাদ দলেও গঞ্পলেখক হিসাবে 
তাহার চ্ছান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগষ্প লেখকদের নড়ে নহে । তাহার গঞ্জের 
উৎকর্ষ-_ভাবশ্াম্ভীর্য, রস নিষ্পাঁততে, আঁচিক কুশলতায়: রচনারী?তির 
ওক্জবলো, বানায়, প্রতীতর সমগ্রতায় । 


61 প্রম্প ঃ রবান্দু সমসাময়িক ও পরবতণী কয়েকজন প্রখ্যাত ছোট- 
"রগ লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । 
উত্তর £ একান্তভাবে রবান্দ্নাথকেই অনুসরণ করিল্লা ছোটগঞ্পে অক্ষয় 


কর্ত রাখিয়া গিয়াছেন প্রভাতকুনার সখোপাধ্যার । রচনা সংখ্যায় বিপুলতায় 
প্লিজাতকুমার রবাপ্রনাথের সমকক্ষ । প্রভাত্কুমার মুখোপাধ্যায়ের গজেপ 


বাধ্য সাহিত্যের ইতিহাল ১৬৯ 


আপাততুচ্ছ মধ্যেই অসাধারণ রসম্ফণীর্তর নদর্শন পাওয়া বায় । 
শপ রচনার জন্য একান্তভাবে বাঙালীর পারবারক এবং সামাজিক 
জীবনের সহজ ধারাটির উপরেই নিভ'র কাঁরয়াছেন। ছোটগঞ্জের রসসষ্টিতে 
বিষয়বস্তুর চেয়ে রুনা নৈপুণাই যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাতকুমারের গল্প 
আমাদের বার বার এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় । তুচ্ছতম বিষয়ও রুনা 
নৈপুণ্যে অমূল্য শি্পকলায় পাঁরণত হইতে পায়ে-প্রভাতকূমার তাহাই প্রাতপন্ 
কারয়ান্ছন ৷ রবান্দ্রনাথের মতো কল্পনার এ্র্য এবং ' অনায়াসে গতীরতর 
জীবন রহস্য ব্াজত কারয়া লর ক্ষমত!, তাঁহার ছিল না, কিন্তু প্রভাত- 

কুমার একটি কৌতুকোজ্জবল পাঁরমার্জত ষঁনের আঁধকারী ছিলেন । ওই 
দৌডু রসের সই তার গল্প উপভে হইয়া উঠে । অন্যাবিল কৌতুক- 

রসের শিজ্প 'হসাবে প্রভাতকূমারের মহাশয়” 'বলবান জামাতা” 
858 লিপ ০৭৪০৪ সম্পদরূপে চিরাদন 
৯ পি তাঁহার করুণরসের গল্পের মধ্যে 'আদারণী” এবং “দেবা 


বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কথা সাহাত্িক শরৎচন্দ্র কিল্তু 
ছোট-গজ্পের ক্ষেত্রে তেমন কাতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই । শরক্চন্দ্ 
বিশেষভাবে ওপন্যাঁসকের প্রাতভা লইয়াই জন্মগ্রহণ কাঁরয়শছলেন ৷ তাঁহার 
হাতে ছোট্টগঞ্প- ছোটগল্পের আয়তন সীমা ছাড়াইয়া যায় । ফলে রামের 
সুমতি বা বিন্দুর ছেলের মতো রচনায় উপন্্যাসেরই একটা সংক্ষিপ্ত আকার 
গাড়য়া উঠে, ছোটগঞ্প হয় না। তাঁহার যে সামান্য কয়েকটি রচনায় ছোটগঞ্পের 
আয়তন-সীমা অক্ষুপ্ন আছে তাহার মধ্যে 'অভাগীর বর্গ” এবং 'মহেশ'ই 
রসোতীর্ঘ রচনা । 

প্রমথ চৌধূর? প্রাবন্ধিক হিসাবেই বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ 
প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছেটেগ্পও সম.দ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রমথ চৌধুরীর 
মন ছিল য়ুরোপাঁর় সাহিত্য চর্চায় পারমার্জিত । যরোপাঁয় সাহত্ের, 
বিশেষভাবে ফরাসী সাহতোর ছোটগঞ্পের কলানৈপূণ্যকে 'ভাঁন আদর্শ মনে 
করিতেন । তাঁহার রচনায় ফরাসী লেখকদের কলারাতি অনুবর্তনের প্রমাণ 
পাওয়া যায় । রাম শ্যাম, ভূতের গল্প, ফরমায়েসী গল্প প্রভাত 
রচনায় প্রমথ চৌধুরী ছোটগঞ্পের আমকে নতুন আদর্শ চ্ছাপন করিয়াছেন 
তাহার অসাধারণ বাদ শাশত ভাবাভাই এই গল্পে বোৌশম্টাযুন্ত 


জগিউিিনীনীনিট বিন রারিরন 
অধিকতর সমগ্ধণ রবীন্দ্রনাথ 'এবং রবীন্দ্র, পরবতপী কোখকদের রচনার 


১৪৩ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাক্সিকা 


ছোটগল্পের শিজ্পর্প যে পারমাণ উৎকর্ধলাভ কাঁরয়াছে- সাহিত্যের অন্য কোন 
শাখায় অনুরূপ রুতিদ্বের পরিচন্ন পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাধেরি 
মধ্যে বাংলা ছোটগজ্প বিস্ময়কর সমাম্ধলাভ কারয়াছে । একালের ছোটগঞ্পের 
শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরশযরাম, বিভতিভ্ষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশখ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 


রস সৃষ্ট করিয়াছেন বাংলা সামহত্যে তাহা অতুলনীয় । 'পরশুরামের গল্পের 
জগরটিকে যতোই উদ্ভট মনে হউক একট: বিশ্লেষণ কাঁরলেই দেখা যায় আসলে 
আধনিক সমাজের বাস্তব পটভ্মর উপরেই তিনি একাম্তভাবে গির্ভর 
করিয়াছেন । তাঁহার চারন্রগুলি এক একটি অস্বাভাবিক প্রবণতার আতি- 
শযোর জন্য উদ্ভট আকার ধারণ করে ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জীবনের যে সব 
অসঙ্গাত হাস্যকরভাবে প্রকট হইয়া উঠে সেইরূপ অসঙ্কাত আমাদের জীবনের 
প্রাত পদে পারস্ফূট হইতে দো । আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরশুরামের 
রচনার আঁগ্বকের বিশিশঁতার কথা । তৃনি ষে উদ্ভট পাঁরবেশ রচনা করেন 
তাহার প্রাত প!ঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোন ভূমিকা বা কৈফিয়তের 
প্রয়োজন বোধ করেন না। একেবারে প্রথম ছত্র হইতেই' আমরা গল্পের মধ 
1নমাত্জত হই। তাহার সংক্ষিপ্ত শাণত বাকাগুলি মর্মভেদী শরের মতো, 
কিছুতেই তাহার লক্ষ্য ভুল হয় না। পরশ[্রামের প্রথম দিকের গল্পের 
ধতাুকুমার সেনের আঁকা যে ব্য্চি্রগলি থাকত তাহা এই গর্পগুলির এক 
জপাঁরহার্ধ অলঙ্কার স্বর্প। 


আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আর একজন অসাধারণ ৯০০৬০, 


ভান হার করেন নাই, বান্তবের উপরেই আপন স্বদ্নদৃষ্টির মায়া বিস্তার 
করিয়া | বাংলাদেশের দারিপ্রারিষ্ট মানুষ, নিতান্ত অসচ্ছল সাধারণ 
বাঙালী পারবারের দন্খবেদনার মধ্য স্নেহ-প্রীতির স্নিখধতা, বাংলাদেশের 
আকাশ এবং মূত্তিকা-_ভাহার রচনায় অসাধারণ রসমূর্তি লাভ করিয়াছে । 
বিভিতভষণের মনের অফুরন্ত 'িস্ময়রস তাঁহার গল্পের আত সাধারণ ঘটনা 
ও পাঁরবেশগলর চারপাশে এমন একটা রহস্য ঘবানিকা রচনা কাঁয়া 

যাহার মধ্য দিয়া নিতান্ত চেনাকেড অচেনা এবং ,সৃদ্‌র মনে হয়।, বিভূতি- 
গুমীরফুল', পকষরদল' প্রভাত গল্পের নাম করা যায় । 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৪৯ 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে 
অভিজ্ঞতার দিক্সীমা নূতনভাবে প্রসারিত করিয়াছেন । উভয়ের দৃষ্টি 
ভাঙ্গতে কোন কোন দিক হইতে মল আছে। জাশবনের রূঢ় বাস্তবতার 
নগুরু্প ইহাদের কল্পনাকে একান্তভাবে আকর্ষণ কাঁরয়াছে । বান্তভবতা বাঁলতে 
ইহারা জীবনের একেবারে প্রত্যক্ষ ভ্মতে জাঁবন সংগ্রামের মধ্যে মানুষের 
যে কঠিন চরিত্র প্রকাশ পায় তাহাকেই বোঝেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
পর্যায়ের ছোটগল্পে পূর্ব বাংলার পল্লীপ্ররুতির প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হইয়াছল, 
তারাশঙ্কর বাংলাদেশের আর এক অণচলের পটভূমিতে গল্প 'লাখয়াছেন । 
তাঁহার গঞ্পের পটউভাম রাঢ় অণ্লের রুক্ষ প্রকাতি । রাটঢের দিগল্ত বিস্তৃত 
প্রান্তর, ক্করাকী্ণ'লালমাির রুক্ষতা, প্রচণ্ড "চ্মের দাহ এবং বরধয় বন্যার 
তাণ্ডব-_সব 'িলাইয়া তথাকার জীবনের চারি একটা কঠোরতার আবেষ্টন 
কনা করে। জনসমাজের মধ্যেও জমিদারী একটা "বাঁশন্ট রূপ সাধারণ 
কক এবং তাহাদের প্রাতযোগী আদিবাসী শ্রমিবাশ্রেশী মিলাইয়া জীবনের রূপ 
এখানে বাংলার অন্য অণ্চল হইতে ভিন্নতর । ক্ষীয়মাণ জামদার পরিবারগ্যলির 
প্রাচীন আভিজাত্যবোধের পাশে কয়লার খাঁনগূঞ্জিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠা 
আধ্ানকতন্ত্রের প্রাতদ্বান্দহতা জীবনের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপরীত 
প্ীবনাদর্শের সংঘাত সৃষ্টি করে । ইহার মধ্যেই আছে শান্ত ও বৈষব ধর্মাপ্রিত 
লোক-সংস্কাতির বিচিত্র প্রবাহ । তারাশঙ্কর এই আগ্চালক বিশিষ্টতাগুলির 
পূর্ণ ব্যবহার কাঁরয়াছেন তাঁহার গল্পে এবং উপন্যাসে । তাহার গম্পঞ্রম্থের 
মধ্যে “ছলনামুয়', “জলসাঘর', “রিসকাঁল”, “বেদেনী” প্রভাত বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 


| বাম্তড জশবন পর্যবেক্ষণের দিক হইতে তায়াশঙ্করের সহিত মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিল আছে । কিন্তু গল্পের রূপায়ণ পদ্ধাতর দক হইতে 
'অরাশঙ্কর যেখানে নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপনের উপরে নর্ভর করেন, মানিক 





প্রাগগোতহাসিক, মাই ও মোটা, কাহিনী, হলুদপোড়া এবং আজ কাল 
বশর গল্প । 


৯৪২ ভিলা কোস বাংলা সহায়ক 


বিংশ শতাব্দীর তিরশের দশকেই বাংলা কথা সাহিতো সমৃদ্ধর স্বর্ণযুগ 
সৃ্টিত হইয়াছিল । এই ঘূগের অন্যতম প্রধান লেখক প্রেষেন্জ ঘরের মল 
[বিশেষভাবে নগ্গরাশ্রত জীবনের মধোই গল্পের উপকরণ সন্ধান কাঁরয়াছে। 
মধ্যাবত্ত মানুষের সংগ্রাম, তাহাদের গ্ব্ন সাধ এবং তাহার ব্যর্থতাজনিত 
ট্যাজোঁড প্রেষেন্দু মিশনের গঞ্জে নিটোল রসম্ার্ত লাভ করিয়াছে । পণ্চশব, 
বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রাতমা, মীত্তকা-প্রভাত গল্প প্রেমেন্দ্ু মিত্র 
বনচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

রবান্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে এই নূতন শাখাটির প্রবর্তন কাঁরিয়্লাছিলেন। 
তাহার জীবংকালের মধ্যেই সাঁহত্ের এই শাখাটিতে বহু শীন্তশালী লেখকেব 
আঁবর্ভাব হয়। বাংলা ছোটগল্পের ধারা উত্তরোত্তর মমীক্ধর 'দিকেই অগ্রসর 
হইয়াছে এবং সেই ধারা এখনও অনবাচ্ছন্রভাষে প্রবাহিত । 


৬। প্রচ্পঃ বাংলা ছোউগজেপ রবীদ্দোতর ঘটগের ছোটগল্পের 
বাশন্ট লক্ষণগ্যাঁল সম্বম্ধে একাটি সাধারণ জালোচনা কর । 

[ উদ্তর-সঙ্ফেত £ € নং প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে উত্তর রচনা কারতে 
হইবে । ] 


২ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক! 


নিবেদিতার সেই চমৎকার মন্তব্যটি £ ৭৪ ০8৪0. 010 8৪ 0081016 ০ 6 
00000 89620 60 9111) ৪78 17010, 10110)১ 8100 6108 8101000 01 6179 ৪20 
86800 79598166 1” সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িত: 
বারংবার ; দেখা যাইত, গৈরিকের নীচে যোদ্ধার বর্ম। 


বিবেকানন্দ ঝড়কে আনিয়াছিলেন সঙ্গে করিয়া । তাহার জীবনের আকাশে, 

ঝোড়ে! মেঘদের আনাগোনার বিরাম ছিল না| ছিন্ন মেঘের ফাকে ফাকে 
কখনও আনন্দলোকের নীলিমা দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু জগজ্জননীর 
পাপ্রান্তে রামকৃষ্ণ যে একটি অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি উপভোগ করিতেন সেই 
শাস্তি বিবেকানন্দের ছিল না। নিঘ্বন্ তিনি ছিলেন না। শেলীর স্কাইলার্কের 
মত পৃথিবীর বহু উধ্বে সেই জ্যোতির্লোকের অসীমে তিনি উধাও হুইতে পারেন 
নাই। তিনি যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক, একদিকে ধরণীর মৃত্তিক তাহাকে 
আকর্ষণ করিয়াছে, আর একদিকে চিরনীল আকাশ তাহাকে ভাকিয়াছে। 
রোম? রল বলিয়াছেন £ 38815 528. 1166 10 07100 8৪ ৪0070500058.) 
তাহার বঙ্ধাক্ষু্ধ আত্মার সংগ্রামের অন্ত ছিল না। বর্তমান আর অতীত, গ্রাচয 
আর পাশ্চাত্য, ধ্যান এবং কর্ম--কাহাকে তিনি পশ্চাতে রাখিবেন এবং 
কাছাকেই বা স্থান দিবেন পুরোভাগে ? 


১৮৯৪ খ্রীষ্টান্বের একখানি পত্রে বিবেকানন্দ জনৈক আমেরিকাঁনকে 
লিখিয়াছেন £ “কয়েকটা বৎসর ষর্দি একদম চুপচাপ থাকিতে পারিতাম! এইসব 
জাগ্গতিক সংগ্রামের জন্য আমি হৃষ্ট হই নাই। আমি স্বভাবতই কর্মকে এড়াইয়া 
চলিতে চাহি। ধ্যানের দিকেই আমার শ্বাভাবিক প্রবণতা। জগ্ম হইতেই 
আমি আদর্শবাদী, ধ্যানের জগতে বাস করিতেই আমার ভাল লাগে। যাহা 
পাধিব তাহার সংস্পর্শ আমার ধ্যানকে বিচলিত করে, আমাকে ছ:খ দেয়। 
কিন্তু হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হছউক।” 


নিধিকল্প সমাধির মধ্যে ডূবিয়] থাকিবেন, ইহাই ছিল তাছার হ্বপ্ন। ঈশ্বরের 
সন্ধানেই তো তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পুজারী ব্রাক্ষণটির নিকট ছুটিয়া 
আসিয়াছিলেন। ধন ক্ষণস্থায়ী, রূপ ক্ষণস্থায়ী, জীবন ক্ষণিকের, ঘৌবনই বা 
কঁত দিনের? ঈশ্বর শাশ্বত, ভক্তি চিরকালের | পৃথিবীর বিবেকানন্দের] কি 


প্রবন্ধ ৩ 


হুখ-সম্পদ, মাক্সা-মমতার বন্ধনে বাধা পড়িতে পারেন? অবতার পুরুষ ধাহার 
মাত্মাকে নিজের হাতে' তৈয়ারী করিয়াছিলেন পরম আদরে, তিনি রত্বু বর্জন 
করিয়া! কাচ লইয়! কেমন করিয়া পরিতৃপ্ত থাঁকিবেন? স্বামীজীর একথানি 
পত্রে দেখিতে পাই £ “০৪1৮ £€099, 1089896ড 58101811689) 1116 0169১ 1)0দ৮678 
[,--1009 6056 17010 20109610 10 99১ 1059 81010962 102 95০91. 


শৈশব হইতেই নরেন্দ্রের মন ঈশ্বরে । ঈশ্বরের অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে 
চরম দারিত্র্যের অন্ধকারেও নরেন্ত্রনাথ নিজের এছিক স্ুথ প্রার্থনা করিতে 
পারিলেন না। বলিলেন, “ম!! আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও! এছেন 
বিবেকানন্দের মর্মের গভীরতম আকুতি ছিল, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে নিঃসঙ্গ মুক্ত 
জীবন যাপন করিবেন, ডুবিয়] থাকিবেন ঈশ্বরীয় অমুত সাগরের মধ্যে। তাই 
তে! চিকাগোর ধর্মসভার সেই এীতহ।সিক বক্তৃতার পর হিন্দ সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি 
যখন আমেরিকানদের কে কণ্ঠে তখন গৌরবের সেই উত্তজচূডায় স্বামীজী 
কাঁদিতেছেন--আনদ্দের আতিশয্যে নছে, ছু'থে। নির্জনে সচ্চিগানন্দের 
ধানের মধ্যে ডুবিয়] থাকিবেন, সংসারের জ্বরণ্যে বন্ত কুঞরের মত অপার মুক্তির 
নন্ধ/নে এক। এক] ঘুরাইয়। বেড়াইবেন।_ হায় সেই মুক্ত জীবনের স্বপ্ন উহ্জীবনে 
আর বুঝি ফলবান হইবার নহে! অজ্ঞাতবাসের পাল। ফুরাইয়। গিয়। এখন 
হইতে শুরু হইল রণপর্ব। এখন হইতে শুধু কাজ আর কাজ, জনসভার পর 
জনসভায় বন্কৃতার পর বন্ৃত।| বাধার পর বাধার সঙ্গে সংগ্রামের পর সংগ্রাম । 
রোম রল 1 লিখিয়[ছেন স্বামীজীর জীবনীতে £ “দা1087 ০10 196 6৮10 ০ 
019 51010: ? 79 ০0৮ ০059] 16. 11109 81009117086 09008 9৪ 61380 018 
1759 8011682 1119 161) 00৫. "85 ৪৮ ৪30 600. 


এত বড জয়! কিন্তু স্বামীজীর মনোগাব কি? তিনি কার্দলেন। তিনি 
বেশ বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিব্রাজক সঙ্গ্যাসীর নির্জনে মুক্ত জীবন 
ধাপনের পালা শেষ হুইয়া গেল। 


কিন্তু পরিব্রাজকের অঞ্ঞাতবাসের পালায় ছেদ পড়িল--সে তো নক্গ্যাসীর 
ভিজের ইচ্ছায় । জীবনের ভীম্ম পবের আঘাত-সংঘাঙ্ের মধ্যে তিনি গাশ্তীব- 
ত্থার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন, কাহারও উপরোধ ব1 অছুরোধে' নহে । 


$ ডিগ্রী কোর্স বাংল সহায়িক। 


রামকফের উদ্ধার যুগবাঁণীকে বিশ্বময় ছড়াইয়। দিতে, বেদাস্তের অন্ত বাণী 
জগতকে শোনাইতে, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনের স্বর্ণসেতু রচনা 
করিতে । কিন্তু আরও একটি জরুরী প্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ছুঃখমোচনের প্রয়োজনে । আমেরিক1 ধন-কুবের- 
দের দেশ আর ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছুঃসহ দারিক্র্যে জীবন্মমত। ভলারের 
দেশ হইতে সাহাধা সংগ্রহ করিয়। আনিয়। মুতকল্প স্বদেশবামিগণকে বীচাইবার 
প্রেরণাও স্বামীজীকে আমেরিকায় যাতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 


বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের। শুধু জ্ঞানের সম্পদ লইয়া! আসেন ন1; 
তাহাদের সংবেদনশীল হয়ে আর্ত মানবতার জন্য অপরিসীম করুণা লইয়। 
আসেন। জ্ঞান আর করুণার মণি-কাঞ্চ-যোঁগ ঘটিয়াছিল বিবেকানন্দের 
জীবনে | বুদ্ধি তাহার খুবই স্বচ্ছ ছিল। অন্ধ ভাবাবেগ তাহার প্রজ্ঞার নির্যল 
দীপ্থিকে কোন সময়েই আঁবিল করিতে পারিত না । আর অনাবিল জ্ঞানেব শুভ্র 
আলোকে তিনি পরিষ্কার দেখিতেন, জগতের ছুঃখমোচনের জন্ত আমরা যাহ 
করি তাহার কোন মূলা নাই। তিনি বর্মযোগে বলিয়াছেন £ [0 10820080909 
01" 9ড9188617)0 6000. 280 1) 00106 60 6106 0710 ঠ 11 10 ৫0010 109 00106 
670৩ 0710. 0010 006 106 61019 01710. 


কিন্তু ভারতবর্ষের এ লক্ষ লক্ষ অনশনর্িষ্ট অর্ধ-উলঙ্ চলস্ত নরকঙ্কালগুলি 
যে তাহার ভাই। ভাহাদের ছুঃসহ দাবিত্ের জলস্ত জতুগৃহের মধো রাখিষ়া 
দিয়] তাহার শাস্তি কোথায়? মুক্তি কোথায়? ধর্ম কোথায়? রঞ্জের প্রতিটি 
কণ! দিয়া তিনি ধে অনুভব করিয়াছেন তাহার্দের অসহনীর দৈন্তের ধাতনাকে ! 
সেই প্রেমের অনুভূতি এমনই স্তীব্র ছিল যে, আমেরিকার ধনীদের গৃহে চরম 
বিলাসিতার মধ্যেও তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। সমুদ্র পারে তাার 
ছুঃখিনী জন্মভূষির ক্রোভে অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে যাহার] ডুণিয়া আছে, 
দারিত্্যে যাহাদদের জীবন্ত করিয়া! রাখিয়াছে, তাহাদের যৃঢ় ম্লান মুখগুলির 
কথা বারবার তাহার মনে পড়িত আর তিনি মেঝেতে শুইয়া ছটফট করিতেন। 
তাহার ক হইতে বাহির হইত অন্ফুট আর্তনাদ । তাহার হৃদয়ের নিকট আর্ত 
মানবের আবেদন ছিল ছুর্বার । তাহাকে ম্বদেশের ভাগ্যহত নয়নারীদের কানা 
খাযাইবার জন্ত লহশ্রবার তাহাকে যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহাতেও ভিন্রি 


প্রবন্ধ € 


প্রস্তত। নিবেদিতা লিখিয়াছেন £ 0৮: 11586871088 00006 ৪20 179 1788 
£0706,১ 800. 170 6106 10719619898 11197700170 106 0085 1616 চ16)) 0৪ 120 1000 
10107) 60616 15 100 081981 6201776 90 &৪6 89 61119) 1019 106 01 12080. 


বিবেকানন্দ যতদিন বাঁচিয়। ছিলেন অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত গুরুদেবের 
কাজ করিয়। গিয়াছেন। তাহার কঠেও কর্ষযোগেরই জয়ধ্বনি | তাহার যন্ত্র তো 
বীর্ষেবই মন্ত্র। তবু তাহার পত্রাবলীর মধ্যে স্বাষীজীর দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাওয়া 
যাইতে । সেই দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়াছে অন্ধকারের পারে ধিনি জ্যোতির্ময় 
মহাপুরুষ তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার আকুতি হইতে। 

একটি ঘুমস্ত জাতিকে জাগ্রত কক্সিবার জন্য বিবেকানন্দ একাকী লড়াই 
করিয়। চলিয়াছেন পর্বতগ্রমাণ তামসিকত়ার বিরুদ্ধে। রণক্লাস্ত ঈগলের ভান। 
দুইটি হিমালয়ের শাস্তশীতল ক্রোডে বিশ্রামের ক্রন্য মাঝে মাঝে উন্মুখ হইয়া 
উঠিত। ঈগলের ইচ্ছা করিত গুরুদেবেয় মত শুভ্র রাজহংন হইয়া তিনি যদি 
শান্ত ছন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাপিয়া বেডাইতে পারিতেন ! 

অছৈত আর আর্ত মাবনবতা--দ্বই-এর সমান আকর্ষণ ছিল বিবেকানঙ্গের 
নিকট। রোম? রল। যথার্থই বলিয়াছেন £ [০ 0961" 00010 ৪8118 6176 
0776 %51000006 1)8৮18]]5 01511000179 06161 

তবু আশ্চর্য হইতে হয় তাহার ক্ষমতায় । আপাতবিরোধী থর গুলিকে তিনি 
মিলাইতে পারিয়াছিলেন একটি অপূর্ব সিম্ষনির মধ্যে | 

'অদ্বৈতবাদী বৈদ্বান্তিকের গৈরিকের নীচে একটি বিরাট প্রাণকে যখন আমর] 
আবিধার করি তখন শ্রদ্ধায় মন্তক অবনত হয়। 


সংবাদপত্রের প্রভাব 
[ ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৫] 


সুদ্রণধস্ত্ররে আবিষ্কার এবং সংবাদপত্রের প্রচলন সন্যতার ইতিহাসে এক 
ফুগাস্তকারী ঘটনা । ইহার ফলে মান্য একস্থানে বসিয়াই সংবাদপঞের মাধ্যষে 


৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক! 


বহু খবর এবং মতামত জানিতে পারে ? নান স্থানে আর ঘুরিতে হয় না। এখন 
প্রতিদিন সকালবেলায় সংবাদপত্রের উপর একবার চোখ বুলাইলেই পৃথিবী 
পরিক্রমার কাজ হইয়া যায়। মান্থষের অজানাকে জানিবার অদম্য আগ্রহ এই 

বাঈপত্রের দ্বার অনেকখানি তৃপ্ত হইয়াছে। এখন ইহা মাহ্ষের অন্যতম 
নেশার মত হইয়া! পড়িয়াছে। গ্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্রের নেশাও মানুষকে 
পাইয়া বলিয়াছে। মান্থষের ত্র গণ্তী আজ বুহতের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে । বৃহৎ 
এই পৃথিবীর চাঞ্চল্যকর সংবাদের সঙ্গে তাহার মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা যায়। 


মুন্্রণষন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে চীন দেশে । শোনা যায় ভারতবর্ষে 
মোগল আমলে হত্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলনছিল। বাংল! দেশে মিশনারীদের 
উদ্চোগেই উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সংবাদপত্রের আবির্ভাব 
ঘটে। ইউরোপে দংবাদপত্রের প্রচলন প্রথম দেখা যায় ইতালীতে এবং তারপর 
সার] ইউরোপে তাহ ব্যাপ্তিলাভ করে । বর্তমানে এমন কোন দেশ নাই যেখানে 
বছ বিচিত্র সংবাদপত্রের গরচলন নাই। 


অংবাদপদ্জের প্রচলনের পূর্বে মান্গষের গণ্ভী ছিল নীমাবদ্ধ। সেই সীমার 
বাহিরে ঘে অসীম পৃথিবী আছে এবং তাহা'র বুকে ষে প্রতিনিয়ত 'নান। ঘটন। 
ংঘটিত হইতেছে সে তাহার কোন খবর রাঁখিত না। একে অন্তের মুখে নানা 
অভিজ্ঞতার কাহিনী জানিয়| নিজের কৌতুহল নিবৃতি করিত। ভ্রমণ ব্যতীত 
তখন দূরাত্তের সংবাদ জান! সম্ভব হইত না। একের বক্তব্য বহুর.সম্মুখে উপস্থিত 
না হইয়া ব্যক্ত করা সৃস্ভব হইত না। কিন্তু মানুষ দীর্ঘদিন এই অস্থৃবিধাকে সহ 
করে নাই। তাহার আগ্রহ ও কৌতৃহঞ্জকে চরিতার্থ করিবার জন্য ভাহার 
উদ্ভাবনী শক্তি এই সংবাদপত্রের আবির্ভাবকে সম্ভব করিল। 


স্থতরাং মানের একাস্ত প্রয়োজনে যাহার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার 
প্রভাব মানজীবনেও সর্বাধিক হুইবে। সংবাদপত্র নানার্দিক হইতে যেমন 
ষাহ্ুষের কৌতুহল এবং আগ্রহকে নিবৃত্ত করিতেছে তেমনি নানাভাবে মানব- 
জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেই প্রভাব এমন চরম সীমায় 
উপনীত হইয়াছে যে, সংবাদপন্রবিহীন জীবনযাত্রা আজিকার দিনে শিক্ষিত 
মাঘের পক্ষে কল্ননাতীত। 


প্রবন্ধ গ 


সংবাদপত্র মৃখ্যতঃ সংবাদ পরিবেশসের মাধ্যম | নানাদেশের বিচিত্র উল্লেখ- 
যোগ্য সংবাদ এই সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় | ইহার ফলে মানুষের জানের 
সীম! বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সংবাদ ছাড়াও ইহার মধ্যে থাকে বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, 
নানা আলোচন। প্রভৃতি । ইহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক, শারীরিক, মানসিক 
নানাপ্রকার উপকার সাধিত হয়। 


সংবাদপত্র কেবল মাত্র বিচিত্র সংবাদ এবং আলোচন। পরিবেশনের দ্বার। 
মান্থষের জীবন এবং মনকে সমৃদ্ধই করে না, তাহার দ্বারা পাঠকের মতামত গঠনে 
প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাও করে। নান? সংবাদপত্রের বিভিন্ন পর্যালোচনা, রাষ্ট্রের নানা 
কার্ষের আলোচন। ও সহালোচন। এবং সাহিত্যি-বিষয়ক নান। তর্কবিতর্কের দ্বার] 
সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । তাহার1 জনমত তৈয়ারী 
করিয়া গণতন্ত্রের পুিনাধন করিতেছে । প্লেজন্ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবাদ- 
পত্রের এক বিশেষ স্থান আছে। মাহুষের মনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
চেতনার আলোড়ন দেখ! দেয় সংবাদপত্র তাহাকেই অবলম্বন করিয়! জনমতের 
অভিব্যক্তি ঘে।ধণ! করে । জনসভা এবং মংবাদপন্জই মানুষের মতামত প্রকাশের 
শ্রেষ্ঠ উপায়। গণতান্ত্রিক শাসনবাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সাধারণতঃ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়। অন্য দলগুলি বিরোধীদল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু উভয়েরই 
প্রয়োজন সংবাদপত্রের | শাসকদল সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাহাদের নীতি, দেশ 
গঠনের পরিকল্পন। যেমন একদিকে প্রকাশ করে, তেমনি অন্তদিকে বিরোধীদলগুলি 
এই সংবাদপত্রের পরষ্ঠায় তাহাদের সমালোচন। করিয়। বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে। 
আর যাছার! কোন দলভুক্ত নহে তাহার] এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের 
মত ও পথ সন্বদ্ধে অবহিত হুয়। তাহ! ছাড়া এই নংবাদপত্রগুলিও সরকারের 
ক্রটি-বিচ্যুতির সমালোচন! করিয়া! সম্পাদকীয় হ্াত্তে তাহাদের মতামত কাশ 
করে) সরকারী কার্ষে কোন দুর্নীতি দেখ। দিলে তাহাও সংবাদপত্রের পাতায় 
ফলাও করিয্ন! ছাপ] হয়। সেজন্ত সরকারী দগ্তরেও সত্র্কত। অবলম্বন কর? হয়| 
সরকারী দপগুরখানায় কোথায় কি ঘটিয়াছে, তখন কি নীতির পরিবর্তন 
হুইতেছে, ভবিস্তৎ কোন পরিকরন! সম্বন্ধে কী জল্লান। কল্পন। চলিতেছে জনসাঙ্- 
রণের পক্ষে তাহ। জানা সম্ভব নহে। কিন্তু সংবাদপত্ধের রিপোর্টারগণ দর্দ্ঠই 
মর্বজ্র বিচরণ করিয়া! থাকেন। সেজন্ত তাহাদের বিশেষ স্থযোগ হববিধাও দেওয়া 


৮ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


হয়। তাহাদের নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ইহা কেবলমাত্র সরকারী 
কার্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের অত্যন্ত আগ্রহ । এইসব খবর সংগ্রহ করিয়। 
তাহার প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়া তোলেন আর নিত্যানৃতন খববে 
মাস্ুষের কৌতুহলী মন পরিতৃপ্ত হয়। 


চিঠিপত্রের স্তনে বা আলোচনার মাধ্যমে কোন বিতকিত প্রশ্নে বা মত 
প্রকাশে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় ওঠে । ইহ! ছাড়াও ব্যক্তিগত ব1 সমষ্টিগত অভাব 
অভিযোগওরচঠিপত্রের মারফত প্রকাশিত হয়। সরকারের বা কর্তৃপক্ষের মে 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 


এইকপে দেখ! যায়, মানবজীবনে সংবাদপত্র একটি প্রাত্যহিক সঙ্গী | ইহাব 
প্রভাব মানবজীবনে অনামান্ত | সেভন্য বমানে দেখা যায় সংবাদপত্রগুলি অনেক 
ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্বার্থে পরিচালিত হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই স্বার্থেরই 
গ্রচার কর! হুয়$ এবং সেই বিশেষ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সংবাদ পর্যন্ত 
পরিবেশন কর] হয়। সেইজন্য এখন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র কম দেখা যায়। 
নিরপেক্ষতা একট] মুখোশ মাত্র । শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাহা সম্ভবও নছে। 
সাধারণ মান অনেক সময় তাছ। ধরিতে পারে না। সেজন্ত তাহার। সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত সংবাদ ব। মতামতের দ্বার অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়। 


বঙমানে সংবাদপত্রগুলির পবিচালক কেসে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই এই কথার 
সত্যতা বুঝা! যাঁয়। কোনে! রাজনৈতিক বা সামাজিক বৃহৎ আন্দোলনের পট- 
ভূমিকায় কোন সংবাদপত্রের জন্ম হইলেও পরে দেখ! যায় তাহা কোন ধনিক 
বা ধনিকগোঠীর কুক্ষিগত হুইয়াছে। ধনভাস্ত্রিক প্রতিযোগিতায় এই ছোট ছোট 
বাদপন্ত্রগুলি বৃহৎ ধনিকগোঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হুটিয়া যায় এবং 
পরিশেষে অবলুগ্ত হইয়া যায় অথব। বৃহৎধনিকগোঠীর নিকট বিক্রীত হুয়। এইরূপ 
এক একটা বৃহৎ ধনিকগো্ী একাধিক সংবাদপত্রের মালিক হয় এবং মংবাদ এবং 
জনমতকে নিরস্ত্রিত করে। বর্তমানে যাহার। শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহারা 
সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিলেও তাহারা সঙ্গাজের নিয়তর শ্রেণীর মান্য 
নছেম। সেজন্ত তাহাদের নিয়নকানছন, পরিকয্পন। প্রভৃতি বিস্তবানদের স্বার্থেই 
পরিচালিত। সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দারিত্্যের কবলে পতিত হয়। তাহারা 
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সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাহাদের মতামতের কোন মূল্য থাকে না। বিত্ব- 
বানের স্থার্থে শাসক এবং বিতবানের টাকায় পরিচালিত নংবাদপন্জ একন্রীভূত 
হয়| সেখানে সাধারণ মাহষের কোন স্থান নাই, কিন্তু তাহ। স্পষ্ট করিয়। কখনও 
বিত্তবানের। প্রকাশ করে না। সকলেই মুখে জনদরদী সাজে। সংবাদপত্রের 
পাতায় ফলাও করিয়। বড় বড় বিবুতি বা বক্তৃতা ছাপা হুয়। নাধারণ মানুষ 
এই কপটতার আড়ালে অনেক সময়ই আসল সত্যকে ধরিতে পারে না। 


বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। কথায় আছে 'ষ! রটে তার কিছুটাও বটে।” 
কোন মিথ্যাকেও যদি বারে বারে সতা বলিয়। গ্রচার করা হয়, তাহ। হইলে সেই 
মিথ্যাও সত্য হইয়া উঠে। সংবাদপত্রের মত প্রচারের এমন সথযোগ্য বাহন আর 
নাই। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই মিথ্যা সহজেই প্রচারিত হয়। 
এমন করিয়৷ দিনের পর দিন মিথ্যা খবর পড়িয়া পাঠক তাহাকে সত্য বলিয়। 
ভ্রম করে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধ ছয়। 


সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও সাজসজ্জা এত ব্যয়বহুল যে বিতশালী পৃষ্ঠপোষক ছাড়া 
সংবাদপত্র প্রকাশ করা দুঃসাধ্য । কিন্তু কেবল প্রকাশ করিলেই চলিবে ন]। 
তাঁহাকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়! থাকিতে হুইবে। কেবলমাত্র সংবাদপত্রের 
বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার ব্যয়সন্কুলান হয় না। তাহার জন্ত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন । 
আর এই বিজ্ঞাপন দেন বড় বড কোম্পানীর মালিকগোষ্ঠী। সংবাদপত্র যদি 
তাহাদের স্বার্থবিরোধী হয় তাহা হইলে তাহারা সেই কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেন না। বিজ্ঞাপনের অভাবেও কোন সৎ ও আদর্শবাদী সংবাদপত্র টিকিয়! 
থাকিবার চেষ্টা করে। কিন্ত তাহার উপরও মাঝে মাঝে সরকারী খঙ্গহন্ড নামিয়া 
আমে। সরকার নানা আইনের মারপ্যাচে তাহার কঠরোধ করে; না হয় 
সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণ! করিয়া তাহার সব মূলধন বাজেয়াথ করে। এমনি 
করিয়। সৎ সংবাদপত্রের নান! অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ম্বভাঁবতই বিত্ত- 
বানের স্বার্থে সাধারণ মানুষের কথ। বিসর্জন দিয়া তাহাদের এক পিচ্ছিল পথে 
চলিতে হয়| বাংলাদেশের সংবাদপত্রে অবস্ ইছার বাতিক্রম পূর্বেও ছিল, এখনও 
আছে, ধাহার বিত্ববানের তোষামোদ করিয়া, রাষ্ট্রশক্তির স্ততিবাদ করিয়। 
অনায়াসল্ভা আরামের পথ গ্রহণ করেন নাই। আমাদের দেশের হরিশন্ত 
মুখোপাধ্যায়, স্থরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন$চ্জ পাল, অরবিন্দ দোষ, রামানদ্ 
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চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি স্বনামধন্ত সাংবাদিক কোন প্রনোভনেই তাহাদের নীতি 
হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। অবস্ত বাংল] সংবাদপত্রে এখন এই মহাপুরুষগণের আদর্শ 
বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। 


অতএব মানবজীবনে মংবাদপত্রের প্রভাব আলোচন! করিতে গেলে বর্তমান 
ংবাদপত্রের অবস্থাও চিন্তা করিতে হইবে । নানা স্বার্থে অধিকাংশ নংবাদপজ্ই 
এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত সংবাদ বা পথের সন্ধান 
পাওয়া শক্ত হুইয়। পড়ে । নান! মিথ্য। সংবাদ ও গ্রচারে তাহার] বিভ্রান্ত হয়। 
অনেকে স্বার্থের বলি হয়। আমাদের দেশে এখনও শিক্ষিতের হার অনেক কম। 
সেজন্য পাশ্চাত্যের মত তাহার। নিজেদের দ্বার্থ সন্বদ্ধে সচেতন নয় । আধিক 
অবস্থাও তাহাদের প্রতিকূল। নান। সংবাদপত্রের মধ্যে সঠিক" সংবাদ বাছিয়া 
লওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যতদ্দিন এই অবস্থার পরিবর্তন না হুইবে 
ততদিন সংবাদপত্রের প্রভাব হইতেও মুক্ত হওয়া! সম্ভব হইবে ন1। 


বাঙালী যুবক কি শ্রমবিযুখ ? 
[ ক. বি. বি. এ. পার্ট ওমান, ১৯৬২] 


আচার্ধ প্রফুল্পচন্ত্র হইতে আরম করিয়। অনেক মনীষীই বাংলাদেশের অর্থ- 
নৈতিক অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে বাঙালী তরুপদ্দের শ্রমবিমুখতাকে নির্দেশ 
করিয়। গিম়্াছেন এখন ইহ1 অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মতই প্রচলিত। বস্ততঃ 
ধীর্থকাল হইতেই একদিকে যেমন বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমসাধ্য কাজ- 
গুলিতে ভিন্ন প্রদদেশবাসীঘের প্রাধান্ত-_-তেমনি অন্তদিকে চাষবাস ও কুটিরশিল্প 
সংক্রান্ত কর্মাদি বিশেষ শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে দেখ! যায়| মধ্যবিত 
শ্রেণীর তরুণের] কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, আইন ও চিকিৎসাব্যবসায় প্রভৃতি 
অপেক্ষাকত স্বষ্মশ্রমের জীবিকাঞ্জলিকেই অবলম্বন করিয়া আসিতেছে । সীমাবদ্ধ 
জীবিকাগুলিতে শিক্ষিত বাঙালী যুবকের] ভিড় করায় বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক সমন্ডা উনবিংশ শতাবীর প্রথমদিকে ই দেখাদ্িয়াছিল, বঙ্গবিভাগের 
খর পশ্চিমবঙ্গে তাহ! ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে । এই সমস্তাকে লমগ্রভাবে 


প্রবন্ধ ১৬ 


পর্যালোচন। ন। করিয়। তাহার সম্পূণ দায়িত্ব বাঙালী তরুণদের উপর চাপাইয়। 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। 


সাত্রাজাশাসন পরিচালনার স্থবিধার্থে কেরাণী তৈয়ার করার উদ্দেস্ত্রেই ইংরেজ 
এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রবর্তন করিয়াছিল, তাহার ফলে চাকুরিজীবী মধ্যবিভ 
শ্রেণীর উত্তব হয়। ইংরেজ আমলে দেশে শিল্পোন্নয়ন বিশেষ হয় নাই। তাহার 
ফলে চাকুরিজীবী ভদ্রশ্রেণী ও শ্রমসাধা জীবিক। অবলম্বনকা রী অশিক্ষিত নিয়শ্রেণী 
এইরূপ শ্রেণীভেদ ও তৎসপ্তাত সংস্কার সমাজে প্রচলিত হুয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে 
জন্মগ্রহণ করিলেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাড়পঞ্জ পাইয়া ষেমন করিয়াই হউক একটি 
চাকুরী সংগ্রহ করিয়। ভদ্রসমাজে মর্যাদা রক্ষা করিতে হুইবে, তাহ। ন! হুইলে 
স্বসমাঁজে কোথাও মর্যাদা পাওয়] যাইবে না, এই কুসংস্কার অবশেষে সমাজে 
বদ্ধমূল হয়। ভিন্ন প্রদদেশবাসীর1 বাঙালীদের এই মোহাম্ধতার স্থাযাগ লইয়! এই 
প্রদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শ্রমসাধ্য কার্ধগুলিকে করতলগত করিয়াছে। 


বস্ততঃ উপরিউক্ত সামাজিক বিদ্তাস ও তৎসম্পকিত সংস্কারের জস্তই বাঙালী 
তরুণ! শ্রমসাধ্য কার্যগুলিকে পরিহার করিয়া তথাকথিত ভদ্র চাকুরিগুলিকে 
প্রাণপণে আকড়াইয় ধরিতে চেষ্টা করে| ভাহাদের “জ্জাগত শ্রমবিমুখত।” ইহার 
জন্য দায়ী নছে। স্বাধীনতা লাভের পরও এবং অর্থনৈতিক দুর্গতি দিনের পর 
দিন উত্তরোত্তর তীব্র হইলেও এই বৈষমাযূলক সামাজিক অবস্থা এবং মনোভাবের 
কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। বাঙালী তরুণদের চাকুরী-লোলুপতাকে 
আমর! নিন্দ! করি, কিংবা চাষীর ছেলেকে ভদ্রলোকের চাঁকুর লইয়] ভদ্র হইবার 
চেষ্টা করিতে দেখিলে তাহাকে ধিকার দিই, কিন্ত আমর1কি শ্রমের মর্ধাদ। দিতে 
শিখিয়াছি ? শ্রমজীবী মানুষ আমাদের সমাজে কতটুকু সম্মান বা স্বীরুতি পায়? 
দেশেব তরুণদের নিন্দা! করিলেই কি বাঁচিবার পথ উন্মুক্ত হইবে ! 


বাগ্তহারা সমস্ত, শিক্ষিত বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্তা গুভূতি বন্ুবিধ 
সমন্তায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের তরুণের] দিনের পর দিন সকল শ্রমসাধা জীবিকা 
গ্রহণে উৎসাহ দেখাইয়া বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতার অভিযোগ যে ভিত্তিহীন 
তাহা প্রমাণ করিয়াছে । এই সকল কার্ধে নিজেদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার গুমাণও 
তাহার! দিয়াছে । তাহার। ঘে শ্রমসাধ্য যে-কোনও জীবিক! গ্রহণ্ ইচ্ছুক 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বিবরণ হইতেই তাহা সন্দেহাতীতরূপে বুঝা যায়। কিন্ত 


১২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়ক! 


ছুর্তাগ্যের বিষয়, যথোপযুক্ত কারিগরি শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের পর মেই 
অনুযায়ী কর্ষে নিযুক্ত করিবার হুযোগ বিধান, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমূল 
পরিবর্তন সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালী তরুণদের নিকট জীবিকার ক্ষেত্রটিকে 
উন্মুক্ত করা যায় নাই। এদেশে অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বাঙালী 
তরুণদের সথযোগদানে যে কুণ্টিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থৃতবাং 
শ্রমের মর্যাদা গ্রতিষ্িত করিবার জন্য সামাজিক আন্দোলনে, বাঙালী তরুণদেব 
শ্রমসাধ্য জীবিকালাভের ও নিজেদের যোগ্যত। প্রমাণের সমস্ত বাধার অপসাবণে 
এবং জীবিকার নুষোগ স্থতিতে তাহাদের জীবিক] বিস্তারের ক্ষেত্্রটিকে গ্রস্ত 
করা গ্রয়োজন। 

বাঙালী তরুণের! যে কোন ধরনের কার্ষের জন্য উদ্‌গ্রীব এবং প্রস্তত। 
বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবাযু কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অন্থকৃল না 
হইলেও তাহার] শ্রমসাধ্য কর্মের সকল দুরহত। বরণে পশ্চাৎপ্দ নয়। তবে 
একথ! সত্য যে, তাহার অগ্ঠান্ত প্রদেশের শ্রমজীবীদের তুলনায় হয়ত কিছুটা 
স্পর্শকাতর বা আত্মমর্যাদাবোধ-সাচতন। কিন্তু শ্রমবিমুখতার মত ইহ নিশ্চয়ই 
অমার্জনীয় ক্রটি নয়। যুগের দাবি অন্থসাবে তাহার! নিশ্চয়ই নিজেদের দুঢ ও সকল 
প্রকার আঘাত সহিষ্ণু করিয়। লইতে পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র প্রদেশে 
ক্ষত্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া বাঙালী তরুণদের কর্মশক্তির সঘ্্যবহাব 
করিতে উদ্যোগী হইবেনঃ ইহা! আমর নিশ্চয়ই আশা! করিতে পারি। তরুণদেব 
যথোপযুক্ত হুষোগ-নুবিধ। দান করিলে পশ্চিমবঙ্গ অপচয়িত, লক্ষাত্রষ্ট তারুণোর 
বার্ধতার জালায় এমনভাবে দগ্ধ ও অস্থিব হইবে না। 


আধুনিক সাহিত্যের গতি প্রতি 


রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি লাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে সাহিত্য বলিতে সভিত্ত্বকে 
বুঝাইঘাছেন। সাহিতা কথাটির মধ্যে স্িতত্বের অভাব আছে। একেব সঙ্গে 
অপরের মংযোগ। লেখকের মনেব সহিত পাঠকের মনেব সংযোগ | ডাবের 
মহিত ভাষার সংযোগ । এই অংযোগটি ঘখন আনন্দের দ্বার বিধুত হয়, তখনই 
তাহ হুইয়! ওঠে সার্থক। সাহিত্য মাষেরই হি, মায়ের জগ্ঘ। যাহযের মম: 
জীবনটি তাহার আশা-আনন্দ, বেদনা-্বন্দ লইয়া সাহিতো প্রতিফলনিত। 
সাহিত্যের উপজীব্য যেমন মামব জীবন--তেমনি জীবমের গতি-গ্রকুতি 
নির্ধারিত হয় সামাজিক বিবতনের ফলে । চগমান পৃথিবী , তাহার পরিবতনেব 
সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের নানা স্তর । মে পরিবর্তন যেমন দ্রুত আবার 
তেমনি জটিল ও গভীর | শিল্প সাহিতে]ও এ আরৃগুজ্ঞতা মক্রিয়। 

সাহিতোর হৃষ্টির প্রথমপর্বে কবিচেতনার দ্বাধ প্রাধান্তই বোধ হয় ছিল 
গ্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই ইহ বলা চলে যে, আদি যুগেব অধিকা'শ সাচিতা স্ষ্টিই 
ছিল অবকাশ-রপ্রিনী, আর মন্ময়তাই ছিল এই সাহিতোব প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
আত্মাভিমান যত ব্ডই হউক না কেন, সমাজ-মানসের ক্রিয়া-গ্রতিত্রিয়াকে 
অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। তাই দেখা গিয়াছে, যুগে যুগে সমাজ চেতনাব 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ ও পরিবতিত হঃয়াছে। জীবন ও সাহিত। 
দ্বন্দের মন্দাক্রান্ত। হর প্রথম ধাক। খাইল গুথম শিল্প-ধিপ্রবের ফলে। সযত্বলালিত 
ভাব-ভাবনাগুলি একই সঙ্গে কেমন ওলটপালট হয়৷ গেল। হাব মূলে ছিল 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি যাহ] অর্থনীতির সমগ্র বূপকে বদলা ইয়। দিতে শ্তরু করিল, 
মানুষের শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধীয় চিরকালীন ধারণাগুলিও ধীরে ধীবে 
ভাঙ্গিয়া পভিতে লাগিল। 

পর পর ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ তাগুবলীলার 'ভিতয় দিয়া অতি ভাষণ 
অভিজ্ঞত! লইয়া! আগাইয়৷ আসিয়! আবার একটি যুদ্ধের আশঙ্কায় বলীয়ান 
হুইয়৷ মান্ষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে চ্যালেঞ্ করিয়া আপন ক্ষমতাকে 
গ্রতিষিত করিবার জন্ত আগাইয়! চলিতেছে । আজ বিশ্ব দুই বিপরীত শক্তির 


১৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


সম্মুখীন। একদিকে ধ্বংসের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষা আর একটিকে নৃতন 
সৃষ্টি উন্মাদনা | সভ্যতার এক হস্তে স্থধাপান্্র, অপর হস্তে বিফভাণ্ড। একদিকে 
হ্ষ্ির আবেগ, আর একদিকে ধ্বংসের লীলা । বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহিত্য-কৃতি 
'আলোচন। করিলে আমর] জীবনের এই ছুই প্রতিচ্ছবিই দ্রেখিতে পাই। তা 
একটিকে দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে সাহিত্যে দলীয় রাজনীতির কগুয়ন, কিংবা 
বিরুত মানসিকতার প্রতিবিষ্ব অথব1 বিকৃত অপরাধ প্রবণতার উঞ্, প্রশ্রবণ। যে 
প্রচণ্ড মত্ততা আজ মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে সেই ভীষণ 
মত্ততাই সাহিত্য হুর্ধকে রাহগ্রন্ত করিয়া তৃলিয়াছে। সৃতরাং বিশ্বের সমন্ত 
চিন্তাশীল মনীষীই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তথা সভ্যতার ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে আতস্কিত। 
অনেকের মতে তাই পৃথিবাঁর সজনী প্রতিভা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বন্ধ্যাত্ব 
শুধু বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নহে, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে দেখা দিয়াছে । 

পৃথিবীর এই সঙ্কটের ম্ববূপটি কি? তাহ হইল সংস্কৃত্িতে জীবনের প্রতি 
'আস্থাহীনতার প্রকাশ। সমগ্র জীবনবোধই যেন ধাকক। খাইয়াছে। বিশ্বাস নষ্ট 
হইয়৷ গিয়াছে । লাহিত্যে জীবনের জয়গান আর ধ্বনিত হয় না। পরিবর্তে 
সাহিত্য ও শিল্পে বিকৃত জীবন দৃষ্টির অভিব্যক্তি। 

মূলত: এই সঙ্কট বর্তমান কালের সভ্যতারই সঙ্কট । ছুইটি প্রধান বিরোধী 
শক্তির সক্যর্ষে পৃথিবীতে যে অশান্তি, অস্থৈর্য দেখ! দিয়াছে, সংস্কৃতিতে তাহারই 
প্রভাব পড়িয়াছে। লাহিত্যের সুস্থ চেতন] বিনষ্ট হইতেছে । ম্বভাবভই বাংলা- 
সাহিত্য-জগতে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। কারণ, দুনিয়ার অধৈর্য হতাশ! আর 
অশাস্তি সাহিত্যে ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আবার সাহিত্য সংস্কৃতি তাহারই 
অচেতন কিংব। সচেতন বাহক হইয়া জনমানসে বিভ্রাস্তি ও হুতাঁশাকে, জীবন- 
বিমুধীনতাকে দৃঢভিত্তিক করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্রতিক কালের কাব্যে কথা- 
সাহিত্যে তাহারই চক্রাবর্ত চলিতেছে । 

সামাজিক সমস্যা, আশী-হতাশ। সাহিত্যে স্বভাবতই বিদ্বিত হইবে, কিন্ত 
যেহেতু সাছিত্য 'অচেতন অনন্তনির্ভর দর্পণ নহে, যেহেতু তাহার ক্পকারকে 
একটি চেতনসত্তার পথে বাহিত হুইয়। রূপায়িত হুইতে হয়, স্ৃতরাং অষ্টা 
সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অনিবার্ষভাবে ব্যঞ্জিত হয়। বাংলা-সাহিভ্যেও 
তাছার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। “আলালের ঘরের ছুলাল” হইতে আধুনিক কাল 
পর্স্ত কথা-সাছিত্যে সামাজিক সমস্যা প্রবলভাঁবেই স্থানিলাভ করিয়াছে। 


প্রবন্ধ ১৫ 


বর্তমানে সমন্তা ধাড়াইয়াছে অন্তত্থ। জীবনের সমস্যার শ্বীকুতি অথব! 
অস্বীরুতির মধ্য দিয় অপরাজেয় জীবনের জয়গান । 


কি করিবেন সাহিত্যিক? সাহিত্যের কোন্‌ পথ শ্রেয় ব৷ প্রেয়? সাহিত্য 
যদ্দি অকারণ, মূল্যহীন লীলা-বিলাসের উপকরণ ন! হয়” তবে স্বভাবতই সমাজ 
ও জীবনের প্রেয়-বোধ সাহিত্যে বঙ্গিত হইতে পারে ন1--একথ। সর্বকালের 
সাহিত্যিকেরাই শ্বীকার করেন। 


বাংলা সাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ ছিল, রবীন্্রনাথে যাহার সর্বোতম দীপ্তি ও 
সমাপ্তি। উনিশ শতক হইতে রবীন্্রযুগ পর্যস্ত সাহিত্যের মধ দিয়া আমরা 
একটি স্বনিদিষ্ট ধার। পাইয়াছি_-যাছ] আমাদের রুচিবোধকে, মননশক্তিকে 
উন্নত করিয়াছে । এই সাহিত্যকৃতিতে আমর] জীবন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট 
ক্রটিহীন ন। হইলেও সুস্থ ও একটান৷ একটি দুটিভঙগি লাভ করিয়াছি । 


জীবন সম্বন্ধে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবই সাহিত্যকে অস্তঃসারশৃন্য করিয়' 
তোলে। সাহিত্য শ্রধু অবসর বিনোদনের সামগ্রী হইলে তাহা লইয়া! এত 
আলোচন। অর্থহীন হইত। সে সম্বন্ধে বুত্বর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়াই 
সাহিত্য লইয়। আমাদের এত উৎসাহ, কারণ জীবন-রসে জারিত করিয়া, 
বৃহত্তম অভিজ্ঞতায় এশবর্যমপ্তিত করিয়া! মানব-মনকে গঠন করাই সাহিত্যের 
অন্যতম সার্থকতা । সম্কটের যন্ত্রণার মধ্য দিয়াই এই নব শিল্পন্যষ্টির উদ্বোধন 
ঘটে। শুধু তাহার প্রয়োজন একটি আত্মিক চেতনার, যাহার দ্বার! বাহিরের 
সমন্ত অভিজ্ঞতা অস্তরের আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিবে। জীবনে জীবম 
যোগ করা সার্থক হইবে। 


সাহিত্যে যুগমানসের প্রতিফলন 
[ ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান ১৯৬৮] 


[ উত্তর-সংকেত £ “আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রক্কৃতি, গ্রবদ্ধটির 
সাহাধ্য অবলম্বনে উত্তর রচিত হুইবে। ] 


১৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 
রম্যরচনা 


সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে যাহার। ভাবনার যোগানদার নহে, 
অথচ রসের যোগানদার। উহার! অনায়াসে কাজের বাভীতে একটু ফাঁক 
খু'জিয়। ইয়ার বন্ধু লইয়াঁহাসির হর্রায় মাতিয়া উঠে । আবাব নিঃসঙ্গ মানুষের 
মনের শৃন্যতাকে তাহার সরব উপস্থিতি দিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়। ইহার] কোন 
কাজে আসে ন কিন্তু অবসরের সঙ্গী হিসাবে ইহাদের জুড়ি মেল। ভার । তেমনি 
সাহিত্যের আসরে এক ধরনের রচনা আছে যাহ! কোন গভীর তত্ব বা বিচার 
অথব। প্রগাঢ় জীবনরস দেয় না, অথচ ক্ষণিকের পরিতৃপ্তি দান করে । এ রচনা 
যেন লেখক-চিত্তের অকারণ পুলকের ফলশ্রুতি-_ খুশির খেয়াল, মরন্থ্মী ফুলের 
স্বক। পাঠক ও এই পুলকটুকুই নিজের বলিয়্! গ্রণ কবে। বাগানে মরন্থ্মী 
ফুল ফুটিয়াছে, হউক ন1সে গন্ধবিচীন, না হয় মধুব সঞ্চয় হইতে সে বঞ্চিত, 
কিন্তু ধরিত্রীর খুশি ষে বিচিত্র বঙেব খেয়ালে নিজেকে সেখানে প্রক্কাশ করিয়াছে 
ছু'চোখ মেলিয়! তাহাকে দেখিতে ক্ষতি কি! 


'রম্যরচনা এ নামটিও তাই নিরর্থক নয়। “রম” ধাতুর অর্থ “আনন্দ 
“বিলাস”, “নখ”, অর্থাৎ রম্যরচনার মূলকথ। হইল তথ্য ও তত্বভার বজিত চিত্ত- 
স্থখকর এক শ্রেণীর রচন1। ইহার বিষয়ের গণ্ডী কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। 
জগৎ ও জীবনের এমন কোন দিকই নাই যাহা ইহার বিষয়বস্ঘ হইতে পারে না। 
দৈনন্দিন জীবনের ঘরোয়। কথা, সমাজচিজ, দেঁশভ্রমণের অভিজ্ঞতা, হাঁলক। গল্প, 
ক্ষণিক চিস্তা, আবেগ উচ্ছাস, দর্শন কিংবা ধর্মতত্ব, কিংবা ছুজ্ঞেয় মানবহৃদয় 
সবকিছুই রম্যরচনার বিষয়বস্ত হইতে পারে। আর সেইজন্যই এ রচনার 
আঙ্গিকও বিষয়ভেদে নানান রূপ গ্রহণ করিতে পারে । কোন আনন্দবর্ধন কিংব। 
আযরিস্টটল-এর মত এখানে অচল । কখনও প্রবদ্ধ-শৈলীতে, কখনও ছোট- 
গল্পের নিটোল মুক্তার মত ভঙ্গীতে, কখনও উপন্যাস 'ব৷ আত্মজীবনীর ছত্মরূপে 
ধীর-বিলদ্িত লয়ে এ রচন! শিল্প-সার্থকতা লাভ করে। কোন্‌ রূপটি গ্রান 
হুইবে সেটি নির্ভর করিবে লেখকের মঙ্জির উপর _ কারণ, কি বল? হইতেছে 
সে কথ এখানে গৌণ। কেমন করিয়া বলা হইতেছে মেইটাই বড় কথা। 
ইংরেজীতে একটা কথা! আছে, ০3516 19 6179 00810 111008614” । এ রচনায় 
লেখকের পরিচয়ও মিশিক্ব! থাকে তীছার এ বিশেষ রচনা-কৌশল ব1 ৪%51৩-এর 
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সঙ্গে। তাই লেখকের ব্যক্তিত্বভেদে এই শ্রেণীর রচনায় রূপরীতির পার্ধকা 
বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পাঠকও তাহাতে আপত্তি করে না, কারণ শান্ত্েই 
আছে পিগওখর্জুরে অরুচি হইলে ব্দরীতে মূখ বদলানো ভাল, বিচিত্র রসের 
ভোজনের আসরে মধুপ-চিত্ত সহজেই প্রলুব্ধ হয়। 

সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যরচনার প্রথম আবির্ভাব বোধহয় এই মৃথ বদলানোর 
আগ্রহেই। ফরাসী দেশের “বেল লেতর' জাতীয় রচনাকেই আধুনিক রমারচনার 
পূর্ক্থরী বলা যায়। ইংলিশ চ্যানেল পার হুইয়! শ্বভাঁবগভ্ভীর জমবুল-এর দেঁশ 
ইংলগ্ডে ইহার রকমফের দেখ। দিল 25:08] 70984৪-এর মধো। বোঝ। গেল 
ফরাসী ম তেন আর ইংরেজ ল্যান্ব এর মেজাজ আলারদ। হইলেও আসলে ইহারা 
সাহিত্যের আসরে একই পড.কিতুক্ত | সংবাদকে মনোহানী করিবার জন্য 
যখন সংবাদসাহিত্যের আবির্ভাব হইল তখন হইতেই রম্যরচনার গোডাপতন। 
পাংবাদিকতার হ্ত্রেই ইহার আবিভাব, সাময়িক পত্রের বৈচিত্র্া-বধনে ইহার 
স্বায়িত্ব। রম্যরচনার বিকাশের এহ ইতিহাস যেখন পাশ্চাভা দেশে সতা, 
তেমনি আমাদের দেশেও । 

বাংল! 'ভাষায় “রম্যরচনা” শব্দটি হাল আমলের । এ শন্দটি আবিঞ্ষারের 
গৌরব হয়ত সাংবাদিকদের প্রাপ্য, কিন্তু এই রচনা-ধারা দীর্ঘদিন হইতেই 
এদশে প্রবাহিত | এদেশে সাংবাদিকতার প্রথম যুগ হইতেই এই রচনার 
আবির্ভাব । “সমাচার দর্পণে” 'বাবু' চরিত্র, সাংবাদিক ভবানীচরণের “কলিকাতা 
কমলালয়' রম্যরচনার উজ্জ্বল উদাহরণ তারপর সমাজে ব্যক্তিস্বাতগ্্য যখন 
স্বীকৃত হুইল, সাহিত্যে বাক্তির আত্মমুক্তির পথ প্রশম্ত হইল, তখন হইতে ইহার 
যৌবন বিকাশ | কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্যাচার নকশা” কিংব] বাঁঙ্কমচন্দ্রে 
'কমলাকাস্তের দপ্তর' এই যুগের রচনা । অবশ্ত ইহারও অনেক পূর্বে স'স্কৃত 
সাহিত্যে যর্দি এই ধরনের রচনার দৃষ্টাস্ত খুঁ'জিতে যাই, বাণভট্রের কাদগরী+র 
বর্ণনাংশে ইহার নজীর কিছু মিলিবে । আধুনিক কালে রবীন্্রনাথই রমারচনার 
পথকে অনেক সরল করিয়। দিলেন তাহার পছিন্নপত্র”, “বিচিত্র প্রবন্ধ” প্রভৃতি 
রচনার মধ্য দিয়া । বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই মস্তব্য 
করিয়াছেন, "এর যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে তা বিষয়বন্ত গৌরবে নয়, রচনা- 
রস লভ্ভোগেই |” লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে বজতব্য 
সঘত্ব পারিপাট্য উপস্থিত নয়। আনন্দের রংমশাল জালাইয়! কবি তাহার 


1). 0. প্রবন্ধ-_-২ (৭৫) 


১৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


ব্যক্িম্বদয়ের আনন্দের অজন্র এই্বর্য ছড়াইয়াছেন। প্রবন্ধ শিল্পের যুক্তি-তর্কের 

আটরসাট বাধুনি এখানে অন্পস্থিত কিন্ত তবুও ইহার নিজন্ব বন্ধন আছে-_তাঁহ 

ভাবের বন্ধন । অনায়ালে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে সঞ্চার করা যায় ঘর্দি ভাবের 

ক্থত্রটি অক্ষুপ্ন থাকে । লেখক চিত্রে, সংগীতে নিত্যদিনের জগৎকে অপরূপ' 
মোহিনী মায়ায় সাজাইয়। তুলিয়াছেন। নববর্ধাগমে গিরিপদমূলে ঘে ব্যস্ততা, 

পথচনতি পথিকের কলগুঞন, শ্রাবণের জনবিরল গ্রামপথ, সবুজের বিচিত্র 

সমারোহ, ব্রাহ্মণ বৈশাখ--সবকিছুই কবির কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ।" 
কবির এই আনন্দের ভাগ হইতে পাঠকও বঞ্চিত হয় নাই। ইহার পরে বুদ্ধদেব 

বস্থুর হঠাৎ আলোর ঝলকানি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বৃি এলো” রম্যরচনার পথকে 

বিস্তৃত করিয়! দিল। ইহারা দুজনেই স্বাতন্্যপূর্ণ কবি। তবু ইহাদের আরও 

একট] সত্ব আছে, সে সত্ব। দর্শকের, ভাবুকের | যাষাবরের “দৃষ্টিপাত” আধুনিক 

রম্যরচনার চমৎকার উদ্দাহরণ। রাজধানীর অতিরিক্ত শ্রেণীসচেতনতী, ব্যথ 

প্রাণের শৃন্ততার বোঝা, জীবন সমস্তা সম্পর্কে ছুই-একটি কষায়-কটু-অল্নরসাত্মক 

অস্তব্য আর ছবির পর ছবি রচনাটিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে । সৈয়দ 

মুজতবা আলির “দেশে বিদেশে” অকল্মাৎ বই-এর বাজারে যেন বিপ্রব আনিয়' 

দিল। আলিমাছেব এখন সহশ্র লেখকের একজন নন--তিনি একটি ব্যক্তিত্ব 

তাহার পঞ্চতন্ত্র চাচা কাহিনী এই ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সজীব _ পাঠকের অফুরন্ত 
আনন্দের ভাগ্ডার। বিদপ্ধতার সঙ্গে রসিকচিত্তের সম্মিলনেই আলিলাহেবেব 
সিদ্ধি। এততিন্ন রঞ্জন, রূপর্শা প্রভৃতি লেখকের নাম এখনকার সাহিত্যিজগতে 
রম্যরচনাকার হিসাবে পরিচিত। 

রম্যরচনা আধুনিক পাঠকের একটি প্রি্ন সাহিত্যসভার । আধুনিক মন 

সাহিত্যের এই শাখাটির পৃষ্ঠপোধকত করে তাহার কারণ ইহার লবণাজ, ইহার 
অমমধুর আম্মা। “সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' এই রসটির এতদিন প্রাচুর্য 

ছিল না। বথার্থ ভোজন রমিক যেমন স্বাদ ফিরাইয়া আনার জন্ত চাটনির 
আদর করেন, আধুনিক সাহিত্যসাধকও তেমনি রম্যরচনার আদর করেন। তবুও 

একটি কথা ঘনে রাখা দরকার-_ জনসন ইছার্দের যতই 1০0৪6 ৪৪1] 01 10173, 
বলুন না কেন, আধুনিক সমালোচক 'দারিত্বহীন রচনা বলিয়া যতই নাসাকুষ্চিত 

করুন না! কেন, জেখক চিত্তের গভীরতার স্পর্শ হইতে এ চন! একেবায়ে বঞ্চিত 

নয়। আই্গিনের হালকা সেঘ আকাশের যত উচু দিয়াই উড়িয়া যাক না কেন, 


প্রবন্ধ ১৪ 


হঠাৎ যখন লেই মেঘ হইতে বৃষ্টিধার নামে তখনি বুঝি তাহার জন্ম দেই গভীর 
সমূত্র হইতেই | রম্যরচন! লেখকের খুশির ছালক] মেঘ। 


রবীন্দ্র সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব 


অনেকেই মনে করিয়। থাকেন সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী । প্রকৃত 
পক্ষে এইরূপ কোন বিরুদ্ধতা স্ষ্ট হওয়। বাঞ্ছনীয় নহে, কারণব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান 
হইতেছে বিশেষ জ্ঞান । তবে বক্তব্যটিকে অন্তভাবেও প্রকাশ কর! চলে। 
পর্ববেক্ষণলন্ধ বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান । থে সব কবির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের তীক্ত। 
আছে তাহাদের রচমায় পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য । বৈজ্ঞানিক 
দৃিসম্পন্ন কবি সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে সাধারণ হইতে ্বতন্ত্র স্থর অগরশিত 
হয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই । রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের 
ঘে অনন্তসাধারণ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় ছাহার মূলে তাহার এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গি | রবীন্দ্রনাথ আনন্দরসের কবি। ফ্লাব্যরমের তরঙগোচ্ছাস তাহাকে প্লাবিত 
করিয়! ভামাইয়া লইতে পারে, তাহার কারণও তাহার বৈজ্ঞানিক মেজাজ । 
কবি-মনেব উচ্ছবাসের প্রান্তে আসিয়! বাধা স্ষ্টি করিয়াছে তাহার বৈজ্ঞানিক 
মন। ত্তস্থ স্বাভাবিক পথে পরিচালনা করিয়) এক রসোতীর্ণ জগতে পৌছাইয়। 
দিয়াছে কবির পিজ্ঞান-রসিক সত্বা। কবির বৈজ্ঞানিক চেতন। যে তাহার 
কল্পনাব জগতের কোন ক্ষতি করে নাই, এই প্রসঙ্গে কবি নিজেই লিখিয়াছেন, 
€জ্যোতিবিজ্ঞান আর পাঁণ বিজ্ঞান কেবলি এই ছুটি বিষয় নিয়ে আমার মন 
নাড়াচাড়া করেছে। ক্রমাগত পভতে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা 
মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ববিশ্বাসের মৃঢ়তার গ্রতি অশ্রদ্ধ! আমাকে 
বুদ্ধির উচ্ছংঙ্খলতা থেকে আশা! করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে । অথচ 
কবিত্বের এলাকায় কয্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে তা অনুভব 
করিনে ।' 

এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং কবি আছেন ধাহার। মাহিত্যের এলাকায় 
বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রবেশও সহা করিতে পারেন ন1। অনেক সাহিত্যিক বিজ্ঞান 
না জানায় আত্মগ্রমাদ লাভ করিয়! থাকেন। অথচ বিশ্বকবি বলিয়াছেন, “শিক্ষা 
যার! আরস্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাগ্ডারে ন৷ হোক, বিজ্ঞানের 
দজিনায় তাদের প্রবেশ কর] অত্যাবস্ক |” 


২? ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা 


রবীন্দ্রনাথ তাহার জীবনে বিজ্ঞানের ষে গ্রভাব অনুভব করিয়াছেন তাহ! 
আকদ্মিকভাবে ঘটে নাই । শৈশব হইতে জীবনের সায়া পর্যস্ত বিজ্ঞানের নানা 
মহলে তাঁহার মন আনাগোন। করিয়াছে । 

তিনি নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় হইতে মানস-গঠনের উপযোগী উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন । একথ। সত্য যে, উপনিষদের ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে তিনি 
ালিতপালিত, কিন্তু এ কথাও অশ্বীকার কর] চলে ন] যে, মহুধি হইতে শুরু 
করিয়া গৃহশিক্ষক পর্যস্ত সকলেই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক রসের সন্ধান কবিকে 
দিয়াছলেন তাহার বাল্যকাঁলেই । মনে হয়, শৈশবে তিনি বিজ্ঞানের তত্ব লইয়া 
যে অন্গশীলন করিয়াছিলেন তাহারই ফল্শ্রতি রূপে ডিনি অধিকারী হইয়াছিলেন 
বৈজ্ঞানিক মেজাজের । 

প্রভাত-সঙ্গীত হইতে শুরু করিয়া নবজাতক পর্যস্ত নান। গ্রন্থে বিজ্ঞানের 
নানাবিধ তত্বের সার্থক প্রতিফণ্ম অগ্ভভব করা গিয়াছে । প্রভাত সঙ্গাতের 
অগ্থর্গত হ্্ি-স্থিতি-গ্রলয়” কবিতাটির নাম তাহ্নার বাণী বহন করিতেছে । 
জগৎজোড়। নিয়মের রাজত্ব দেখিয়! কবি বিন্ময়াবিষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন--' 

“থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল, গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে, 
নিভে এল জলস্ত উচ্ছল, নিভাইল নিজের হুতাশ।” 
আবার একস্বানে আছে, 
“হজনের আরম সময়ে 
আছিল অনাদি অন্ধকার ।» 

এই উদ্ধৃতিপাঠে সকজেই অন্ুভব করিতে পারেন যে, পৃথিবীর তথ) গ্রহ- 
নক্ষত্রের হষ্টির তত্ব এখানে বিধৃত হুইয়াছে। 

ধাহারা শ্তার জেমস্‌ জীন্স-এর “দি ডাইং সান্‌, প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন 
তাহার] ইহার মর্মার্থ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

সৃষ্টির রহন্য তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন বিজ্ঞানের পু'খির মধ্যে, উপনিষদের 
কল্পলোকে নহে । বিজ্ঞানীর! বলেন, সৃষ্টির উধাকালে অগ্নিপিগড হুর্যের সামনে 
হঠাৎ আসিয়া! পড়িয়াছিল ওরই সমতুল্য আর একটি নক্ষজ্র। ছুই-এর মধ্যে 
আকর্ষণের ফলে হৃষ্ট হইল বিরাট তরঙজ। পরিশেষে বিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকগুলি 
অবিরাম হুর্য-পরিক্রম। শুরু করিল। শেষ পর্যস্ত পিওগুলি তাহাদের গ্রচণ্ড উত্তাপ 
হথারাইয়া ফেলিল। এমনি একটির নাম পৃথিবী । পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল 
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হইয়] হঠি করিল নৃতন প্রাণের জন্য উপযুক্ত বাঁসতৃমি, আনহাওয়া। তাহার পর 
বহু পরে জন্ম লইল প্রাণ। যে প্রাণের স্থষ্টি হইয়াছে আজ, তাহ। দীর্ঘদিন পূর্বে 
এই পৃথিবীর মাটিতেই বিলীন হুইয়। ছিল তাহা অস্বীকার করিধায় উপায় নাই। 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার সেই প্রাণী ও পৃথিবীর সহিত বর্তমানের এই পৃথিবীর 
আছে নাড়ীর সম্বন্ধ। কবির নান! রচনায় বিজ্ঞানের এই মহাসঙাটির প্রকাশ 
হইয়াছে । “সোনার তবী? (১৩০০) কাবাগ্রন্থের বহু কবিতা, বিশেষতঃ 
'বস্থুদ্ধরা” ও “সমুদ্রের প্রতি" কবিতা ছুইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 


১৮৯২ সালের »ই ডিসেম্বর কবি ষ্াার ভ্রাতুক্পুত্ী এইনি'র দেবীকে এক 
পত্রে লিখিয়াছেন, “এই পৃথিবীটি আমার অনেক দ্িনকার এবং অনেক জন্মেকার 
'ভালোবামার লোকের মতে! আমার কাছেচিরকালের নতুন ও আমাদের ছুজন- 
কার মধ্যে একট] খুব গভীর এবং স্থদূরব্যাপী চেনাশুন। আছে: 


হহাতো নিছক কর্পনা-বিলান নহে, ইহ! প্রথর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে 
উদ্ভাসিত। বারংবার কবির চিত্তে এব একই কথা ধ্বনিত হয় খে, পৃথিবীর 
ক্ষুপ্ববৃহত প্রতিটি বস্ত তাহার চিবসঙ্গী, সষ্টির প্রাপান্ধকারকাল হউতে ক্রমে ক্রমে 
তিমি বমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন । আজ যখন সেই স্থগ্িরহস্তের কথা 
তাহার মানলপটে ভাসিয়া ওঠে তখনই প্রথিবীর পারঠিত প্রত্যেকটি কণিকার 
সঙ্গে তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অন্থঙব করেন। চৈতালি (১৩০৩) গ্রস্থের 
“ধ্যান” কবিতায় এই স্থরের রেশ অগ্রভব কবা যায়। উৎসর্গ ( ১৩১০:) 
কাব্যের 'প্রবাসী” কবিতাতেও এই মহাসত্যই উদঘাটিত। নৈবেষ্ঠ ও ক্ষণিকা 
কাব্যপ্রস্থেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সামান্য উল্লেখ অছে। 


“বলাকা? কাব্গ্রন্থে কবি এই মহাসতাটিকে কাব্যরূপ দ্িমাছেন, 
“মনে আঙ্জ পডে সেই কথা 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া 
স্থলিয়। স্খলিয়। 
চুপে চুপে 
রূপ হুত্তে রূপে 
প্রাণ হতে প্রাণে? 
'বিচিত্রিতা? কাব্যগ্রন্থের মৃজ স্থর একই। “পত্রপুট গ্রন্থের অন্তর্গত “পৃথিবী 


২২ ভিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


কবিতার-_ পুরাণ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হওয়ায় এই কবিতাটি অনির্বচনীয় 
সুষমা ভরিয়া উঠিয়াছে। 


“লিখ তুমি, হিংম্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্য নবীন 
অনাদি হ্যট্টির যজ্ঞহুতাগ্রি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে 
সংখাগণনার অতীত প্রত্যুষে |” 
(২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২ ) 


“বনবাণী' ( ১৩৩৩-৩৪) গ্রষ্থে কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির--উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণি 
জগতের আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়। উঠিয়াছে। জন্মদিনে (১৩৪৩ ) কাব্য- 
গ্রন্থের ৫ সংখ্যক কবিতার ডারুইন কথিত ক্রমাভিব্যক্তিবাদদের কথ! প্রকাশিত 
হইয়াছে । “বনবাণী, গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, “আমার ঘরের আশে- 
পাশে যে সব বোব। বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে 
আছে, তাদের ভাক আমার মনের মধো পৌছলে।। তাদের ভাষ! হচ্ছে 
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নৈষেস্তের পরব্তাঁ রচনাসমূহে গভিয়। উঠিয়াছে এক আধ্যাত্মিক পরিমগ্ল। 
সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব নাই। একমাত্র খেয়! কাব্যের প্রতীক্ষা” 
কবিভাঁটি উল্লেখযোগ্য । এই কবিতায় জোয়ারের বর্ণনায় কবির প্রাতিক 
জ্ঞানের সুম্প& পরিচয় বর্তমান। চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাটার যে চিরস্তন 
সম্পর্ক আছে এই কবিতায় সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটি উদঘাটিত হইয়াছে । 


এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে থাকিলে রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের অন্তান্য শাখা-_ 
যেমন পদবার্থবিস্কা। জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতির প্রভাব ও প্রকাশ অনিবাধ 
ভাবেই লক্ষ্যগোচর হুইবে। কারণ কবিমানস এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত 
পরিচিত ছিল। 


কবি জীবনের শেষ পর্বে বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হুইয়। উঠেন। 
আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র, সতোম্দ্রনাথ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রভাবও তাহার উপর 
কম নহে। ইতিমধ্যে প্রাণিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যে নৃততন নৃতন 
আবিষ্কারের ফলে পুরাতন তথ্য ও যুক্তি ভাঙিয়! গিয়া! বিপ্লবের হাটি হইল। 
এই বিপুল অগ্রগতি সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ইহারই ফলশ্রুতি 
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ঘটিয়াছে ঠাহার বিভিন্ন কবিতায়। বিশ্বপরিচয় বাদ দিলেও খাপছাড়া, 
প্রহা্িনী, নবজাতক প্রভৃতি কাব্যে বিজ্ঞানের নব নব তথ্যগুলি ছড়াইয়। আছে 
রত্বকণিকার মতে]। 


একথ নিঃসংশয়ে সত্য যে, কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কারের 
উল্লেখ থাকিলে বৈজ্ঞানিকতা হয় না। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য ও তত্বের সম্যক 
উপলব্ধি হইলে ব্যক্তি মানসের পটে বিশ্বপম্পর্কে একটি সামগ্রিক বক্তব্য গড়িয়! 
উঠে। এই বক্তব্যকে যথাযথ অন্থসরণ করাই বিজ্ঞানবুদ্ধি। কাব্য জগতেও 
তাহ1 থাক! চাই। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও কাব্যে এই বিজ্ঞানবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ 
প্রক্রিয়। যত হইয়। উঠিয়াছে। এই কারণেই তাহার মানসলোকে কৃষ্টি হইয়াছে 
সহজ ও বাস্তবান্থগ বুদ্ধি। পরম আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, জীবনের 
শেষ ধাপে পৌছিয়াও তিনি যৌবনের অধ্যাত্মজগতে পশ্চাদপসরণ করেন নাই। 
প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়। তিনি বিন্ময়কর বিজ্ঞান-দৃষ্টির পরিচয় দ্বিয়াছেন। 


একথা সর্বাংশে সত্য যে, আর্টের স্থিত বিজ্ঞানের যোগসন্ধান করিতে হইলে 
তাহ। যাল্ত্রিক পন্থায় সম্ভব হইবে না। সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ই নিত্য 
প্রবহমান, নিত্য পরিবর্তনশীল । বিজ্ঞানে গতি ক্রমশই ভ্রততর হইতেছে। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের পুরাতন সমাজের ভিত পাণ্টাইয়া দিতেছে। 
বিজ্ঞান সমাজকে পরিবতিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার প্রভাব বিস্তৃততর 
হইয়াছে দর্শন ও শিল্পের এলাকায়। বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ব রূপান্তরিত হুইয় 
প্রবেশ করিয়াছে দর্শনে ও সাহিত্যে। এই প্রভাব অগ্রতিরোধ্য। 


সরকারী ভাষারূপে ইৎরেজী ভাষার সংরক্ষণের যুক্তিযুক্ততা৷ 
[ক বি. বি. এ. ১৯৬৫] 


১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে যে রাগ্রিক পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে তাহার 
ফলে ইংরেজী ভাষ। সম্বন্ধে বর্তমীনে নান? প্রশ্ন দেখ। দিয়াছে । আমাদের দেশে 
ইংরেজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে ইংরেজদের মাধ্যমে | তাহার] এদেশে রাজত্ব 
করিতে আসিয়া! শাসনকার্ধের স্থবিধার জন্য প্রধানতঃ এদেশীয় কিছু মানুষকে 


৯৪ ডিগ্রী কোর্ম বাংলা নহায়িক। 


ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত করিয়। তুলিয়াছে-_যাহাতে তাহার! শ্বচ্ছন্দে রাজ ও 
প্রজার মধ্যখানে অবস্থান করিয়া রাজার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে। 


ইৎরেজ আগমনের পৃরে ইংরেক্গী ভাষা শিক্ষার কোন? প্রশ্নই উঠে নাই। 
কিন্তু পরবরতিকালে এদেশীয়র৷ দেখিল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলে তাহাদের 
বু লাভ হইতে পারে। প্রথমতঃ, চাকুরীর সুবিধা । তখন ইংরেজীই 
শাসনকার্ধের মাধ্যম। অতএব ইংরেজী ন। জানিলে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। 
ইংরেজ আগমনের লে সঙ্গে এদেশের মানুষদের কাছে ইহা একট] প্রলোভন- 
রূপেই দেখা দিল। দ্বিতীয়তঃ, 'তখনকার বুদ্ধিজীবী মহল দেখিল পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফল তাহাদের নিকট ভাষাজ্ঞানের অভাবে দূরে 
রহিয়াছে । ইংরেজী ভাষা শিক্ষ। ক্ষীণআোতা ভারতীয় চিস্তার রাজো ষেন 
প্রাবন আনিয়া দ্রিল। ভৌগোলিক গণ্ভী অতিক্রম করিয়। এদেশীয়র! বিশ্বের 
সঙ্গে একাত্ম বোধ করিল । তৃতীয়তঃ, পূর্বে প্রতিভার বিকাশ পথ ছিল সীমিত। 
ইংরেজী ভাষ। শিক্ষার ফলে তাহার গতি হইল অবাধ । কারণ ইংরেজী ভাষা 
ত কেবলমাত্র এখন আর ইংরেজদের নাই। আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, 
অস্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ মানুষের ইহ] মাতৃভাষা । এশিয়। ও 
আফ্রিকার বছু দেশে ইহাই রাষ্ট্রভাষা । যেখানে যেখানে ইংরেজদের উপনিবেশ 
গড়িয়। উঠিয়াছে সেখানেই এই ভাষাও স্থানীয় ভাষা অপেক্ষা! প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছে। অতএব এই একটি মাত্র ভাষ। পরিচয়ে পৃথিবীর বহু মানুষের সঙ্গে 
তাহার পরিচয় সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা 
প্রবেশ করিয়। ইহাকে উদার করিয়! তুলিয়াছে। 


ভারতে ইংরেজে আধিপত্য লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এখন কথ। উঠিয়াছে 
ইংরেজী ভাষার গ্রয়োজনীয়ত] সম্পর্কে। ধাহার! ইংরেজীর বিরুদ্ধে আওয়াজ 
তৃলিয়াছেন তাহাদের দাবির পিছনে আছে দীর্ঘদিনের শোধিত মানুষের 
অস্তঙ্ঞজালা। ইংরেজ আমাদের গোলাম করিয়। রাখিয়াছিল আর ইংরেজী ছিল 
তাহার বাহন । সেজন্ত ইংরেজী এদেশীয় মাহুল্ঘর কাছে গোলামীরই প্রতীক । 
তাহ] ছাড়া ইংরেজী ভাষ। প্রাধান্ত লাভ করিবার ফলে এদেশীয় আঞ্চলিক 
ভাষাগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে । তাহাদের ম্বাধীন বিকাশে ইংরেজী প্রতিবন্ধকতা! 
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করিয়াছে । লেজগ্ক ভারতে ক্ষমতা এদেশীয়দের হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে 
চারিদিকে দাবি উঠিগ্নাছে "ইংরেজী হটাও, | এই ইংরেজীর প্রাধান্য অবমিত ন! 
হইলে আঞ্চলিক ভাষাগুলির সমৃদ্ধি সম্ভব ছুইবে না। ম্বাধীন ভারতবর্ষে যাঁদও 
এই আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রতি কিছুট। দৃষ্টি দেওয়। হইপ্াছে তথাপি তাহার! 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ এখনও শিক্ষিত মাহষের 
প্রধান ভাষা ইংবেজী। সার! ভারতবর্ষের চিন্তার মাঁধায, ভাব প্রকাশের বাহন 
এবং যোগাযোগের মাধ্যম এই ইংরেজী ভাষা । 


লেজন্য শিক্ষিত লোকের! দাবি তুলিয়াছেন ইংরেজীই স্বাধীন ভারতের 
খাষ্টভাষ। হওযা উচিত। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে লেখা ছিল ১৯৬৫ সাল 
হইতে হিন্দী হইবে ভারতের র্রাষ্ট্রভাষা। তাহা লইয়া! উংরেজীর পক্ষে এবং 
বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিল। ইংরেজী ভাষার জন্য মাদ্রাজে অনেক যুবক 
আগুনে আত্মাতিও দিল। সার]। ভারভবধব্যাপী তুমুল হিংম্র আন্দোলন দেখা 
দিল। তাহাদেব বক্তব্য হুইল, ইংরেজী নাকি আন্তর্জাতিক 'ভাষা। ইহাকে 
কেবলমাত্র গোলামীর ভাষ। বলিয়া ভাব উচিত নহে। ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান 
থাকিলে এই পৃথিবীর কোথায়ও তাহার ষাতায়াতে অস্থবিধা হইবে না। ষে 
কোন ব্ষিয়ে উন্নত জ্ঞান লাভ করিতে ইংরেজী ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। 
"ভারতীয় কোন ভাষায় তাহা লাভ কর। সম্ভব নহে। দেশে বিদেশে নানা 
মানুষের চিস্তার ফল এই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করিয়। থাকে | 
ইংরেজী ভাষ। এহ দেশে অবহেলিত হইলে এই জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হইবে না। তাহা ছাড়া এতদ্দিনের অভ্যাসের ফলে ইংরেজী এখন আমাদের 
অনেকটা সহজ-আয়ত হইয়াছে । শিক্ষিত মানুষের পক্ষে ইহ অবশ্থস্তাবী হইয়া 
পড়িয়াছে। সার! ভাবতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের ইহ) সাধারণ ভাষ। রূপে 
পরিগণিত হুইয়াছে। এখন এই ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে যদি “হিন্দী ভাষা” 
রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলে 
আবার নৃতন করিয়। হিন্দী শিখিতে হইবে। তাহা শ্রমসাধ্য। তাহা ছাড়া 
হিন্দী ভাষা! কোন অংশেই ইংরেজীর সমকক্ষ নহে। মানুষের উন্নততর ভাব ও 
চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেও তাহা! এখনও উন্নত হয় নাই। এই 
ভাষায় জান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলিও অনূদিত হয় নাই। এমনি একটি 


২৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল। মহায়িক। 


অপরিণত ভাষাকে ইংরেজীর আসনে বসাইতে অহিন্দীভাষী অঞ্চলের ঘোরতর 
আপত্তি। এই আপত্তি শেষ পর্যস্ত হিংসাত্বক আন্দোলনে পরিণাঁত লাভ 
করিল। নেহরু লরকার গণ আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করিলেন। 
ইংরেজী আরও দশবৎসর হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদার অধিকারী হইল। এই 
দ্বশবৎমর হিন্দী ধীরে ধীরে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করিবে_ এই মর্মে সংবিধান 
সংশোধিত হুইল। 


আন্দোলন শেষ হইল। ইংরেজী তাহার পূর্বতন মর্যাদায় রহিয়! গেল। 
হিন্দীর দিকে অহিন্দীভাষী ভারতবাসীরা এখনও আগ্রহী হইয়া! উঠেন নাই। 
হিন্দী যে কোনদিন ইংরেজীর স্থান দখল করিতে পারিবে সেই আশা! স্থুদূর- 
পরাহত। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীও ষে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদী লাভ করিবে, সেই 
সভভাবনাও বিশেষ নাই। কারণ ইতিমধ্যে নৃতন প্রশ্ন এবং দাবি উঠিয়াছে। 


সেই দাবি আঞ্চলিক ভাষার দাবি। ভারতবর্ষের প্রধান চৌদ্দটি ভাষাকে ই 
সমান মর্ধাদা দিবার দাবি। প্রদেশে প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা 
বলিয়া! থোষণ! করা হইয়াছে। বাংলা পশ্চিমবঙ্গের রাষ্্রভাষারূপে স্বীকৃত 
হুইয়াছে। যুক্তফ্রণট সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কার্যকরী করিবার 
সক্রিয় ব্যবস্থাও গ্রহণ কর। হইয়াছিল। সেজন্য বঙমানে আর কোন একটি 
ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা রূপে গণ্য করিবার দাবি সোচ্চার নহে। প্রধান 
প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে স্বীকার করিয়া লইবার দাবি বৈজ্ঞানিক । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে এইরূপেই ভাষ] সমশ্যার সমাধান করা হইয়াছে । বহু ভাষাভাষী 
দেশ সোভিয়েট রাশিয়ায়ও এইরূপে ভাষা-সমস্তার সুষ্ঠু সমাধান হুইয়াছে। 
সেখানে সকল ভাষাই সমান মর্যাদার অধিকারী । সকল ভাষাই নিজ নিজ পথে 
বিকাশ এবং উন্নতি লাভ করিতে পারে। এক ভাষার উপর অন্য ভাবাকে 
সেখানে চাপাইয়! দিবার প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষেও যদি এই নীতি দ্বীকত 
হয় ভাহ! হইলে ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান হইবে গৌপ। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী এখনও প্রধান ভাষা । আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের 
প্রশ্ন উঠিবার ফলে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই এখন লাতক-পূব শিক্ষার মাধ্যম 
আঞ্চলিক ভাষা । কিন্তু সাম্মানিক এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও ইংরেভীই 
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শিক্ষার মাধ্যম | তাহ] ছাড়া শিক্ষার একেবারে গোড়া হইতে ইংরেজীও মাতৃ 
ভাষার সঙ্গে অবশ্তপাঠ্য। ইহাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে স্বীকার কর! হুইয়াছে। 
তারপর বর্তমানে ছাত্রদের বিস্যাঙ্গয়ে আরও একটি ভাষ। শিক্ষা করিতে হয়; 
এই ত্রি-ভাষা শিক্ষার মধ্যে ইংরেজী সংখ্যার দিক হুইতে দ্বিতীয় হইলেও 
সর্বভারতীয় ক্ষেজ্রে মর্যাদার দিক হইতে প্রথম । 


কিন্ত সাম্প্রতিক কালে এই ত্রি-ভাষা ফর্ুল। লইক্াও নানা তর্ক-বিতর্ক দেখা 
দিয়াছে । সংসদীয় দলের এক উপ-সমিতি এই ত্রি-ভাষাকে ছাত্রদের উপর জুলুম 
বলিয়া! অভিষ্িত করিয়াছেন । ছাতুদের ভাষা শিক্ষা করিতেই বেশীর ভাগ সময় 
নষ্ট হইয়। যায়। অন্য বিষয়-শিক্ষ। সেখানে গৌণ হইয়। পড়ে । সেজন্ত তাহাব! 
হুপারিশ করিয়াছেন, শিক্ষার প্রাথমিক শুর হইতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মাতৃতাষার 
মাধামেই শিক্ষা হওয়া! আবশ্বক। ইহার দ্বার! ছাত্রদের অনাবস্তাক অগ্য ভাষা 
শিক্ষার জন্য সময় এবং শক্তি অপব্যয় করিতে হয় না। আর মাতভাযার মাধামে 
শিক্ষা গ্রহণ করিলে উহা! অল্পসময়ের মধ্যেই ছাত্রদের উপলব্ধি করিতে স্ববিধা 
হইবে। আগামী গাচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার মাধ।য় ইংরেজী হইতে মাতৃভাষ" 
করিবার জন্য তাহার! স্থপারিশ করিয়াছেন। ইহ। ছাঁড। ছাত্রর। আরও একটি 
ভাঁষ। শিক্ষা করিবে । তাহ! প্রথম পাচ বৎসরে নছে। পরবতিকালে ই*রেজী 
ব৷ হিন্দী ভাহার। দ্বিতীয় ভাষা কপে শিক্ষা করিবে। 


এই ছুই ভাষা শিক্ষার স্থপারিশ খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । ছার দ্বারা ছাত্ররা 
ভাষ! শিক্ষার গুরুভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি 
অধিক সময় ব্যয় করিবার স্যোগ পাইবে । শিক্ষার মান উন্নত হইবে কিন্তু 
নানা রাজনৈতিক কারণে এই প্রন্তীব সম্পর্কে আপত্তি উঠিয়াছে । তাহ! হইলে 
স্বভাবত:ই ছাত্ররা বিশেষ করিয়া! অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলে ছিতীয় ভাঁষ। হিসাবে 
ইংরেজীই গ্রহণ করিবে । হিন্দীর স্কান গৌণ হইয়া পড়িবে । হিন্দীর উৎসাহা 
গ্রচারকগণ ভারতবর্ষের সংখ্য। গরি হিন্দীভাষী মাচষদের এই হিন্দীর নামে ষে 
বিভ্রান্ত করিবার স্থযোগ পাওয়া! যাইত তাহ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে এই 
প্রস্তাবে ভীষণ আপতি তুলিয়াছেন। তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। 

বীমাংসা ন1 হইলেও ইংরেজী ভাষ1 ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইবে না! 


২৮ ডিগ্রী কোস বাংল। সহায়িক1 


ছাত্রদের পক্ষে দুই ভাষ! ব। তিন ভাষ। যাহাই শিক্ষনীয় হইবে তাহাদের মাধা 
ইংরেজী অন্যতম ভাষ! হিলাবে থাকিবেই। অবশ্ত তাহা ইংরেজ জাতির ভাষা, 
বলিয়া নহে। স্বাধীন ভাবতবর্ষে তাহার কোন স্থান নাই । 


ইংরেজী একটি বিশ্বভাষ। | বিশ্ববাসী হিসাবে সেই 'ভাষ। শিক্ষা করিলে 
পৃথিবীর সভ্য সমাজের সহিত আত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিতে, 
আমরা সমর্থ হইব। এই কারণেই ইংবেজী বর্তমানের পরিবতিত অবস্থায় 
আমাদের নিকট গ্রহণীয় হইবে । উহাতে উগ্র ম্বাদেশিকদেরও আপত্তি করিবাঁব 
কারণ থাকিবে ন]। 


অবশ্ত ইহার দ্বার হ্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজীকে যে স্থান দিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল তাহা হুইবে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
(কোন এক বিশেষ শ্রেণীর স্থবিধালাভের জন্ত উংরেজীকে রাষ্ট্রভাষ। করিবার 
ধাবিও উঠিয়াছিল। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা ব1 মাতৃভাষাকে স্বীকার করিয়। 
লইবার ফলে তাহ] ব্যাহত হইয়াছে । নেই দাবি এখন আর গ্রহণধোগ্য নহে। 
স্বাধীন ভারতে ইংরেজী একটি সমুন্নত ভাষ] হিসাবে যে স্থান পাইবাব যোগা 
সেই স্থানই শ্রদ্ধার সঙ্গে লাভ করিবে । তাশার অধিক নহে। 


যুদ্ধ ও সাহিত্য 


যে কালে যুদ্ধ সর্বগ্রাসী ছিল না, রাজায় রাজায় শুধু যুদ্ধ হইত, সমাজের 
বেশির 'ভাগ লোকই তাহার খবর রাখিত না, তখনও যুদ্ধের সাহিত্য হষট 
হুইয়াছে। মূল মহাভারত, রামায়ণের অনেকখানি এবং হোমরের ইলিয়াড এই 
যুদ্ধেরই সাহিত্য । সাহিত্য ঘে জীবনের সহিত সম্পকিত এ সংজ্ঞা তখন হয়ত 
স্থিরীকৃত হয় নাই। পরবর্তাঁ সংস্কৃত সাহিত্যে যুদ্ধের বৃত্তাত্ত বিশেষ দেখ! ঘাঁয় 
না। কিন্তু তখনও যুদ্ধ হইয়াছে _-যধনের লিত, শক ও হুণের সহিত এবং 
রাজার সহিত রাজার। ইহাদের উদ্লেখমাত্র নাই এমন নছে। মালবিকা গ্রিমিতর 


প্রবন্ধ ২৪ 


বপ্রবাঁসবদত। নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, কিন্তু মহাভারতের মতো এগুলি 
দ্ধের সাহিত্য নহে, যূলতঃ প্রেম-কাহিনী। মুসলমান আমলে যুদ্ধ লয়! রাজপুত 
চারণের1 কিছু কিছু সাহিত্য তৈয়ারী করিয়াছেন। বৃটিশ রাজত্বের সৃচনায় 
পলাশীর যুদ্ধ বহুদিন পরে বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 


খুদ্ধের রেওয়াজ 'ভারত অপেক্ষা! ইউরোপে বেশি । সম্ভবতঃ সেখানকার 
মধ্যযুগীয় জুশেডের মতো যুদ্ধ লইয়া কোন উল্লেখযোগা সাহিত্য তৈগ্লাবী হয় 
*ই। নেপে।লিয়ানের যুদ্ধ ফরাঁপী সাহিত্যে শ্াদালে এবং রুশ সাহিভোর 
টলস্টয়ে স্থান পাইধাছে। ফরাসীবিপ্লব - ভিক্টর হুগো'র নাউট্ি ণি উপন্যাসের 
উপজীব্য। প্রথম মহাধুদ্ধে* পর দুইটি জার্যান উপন্াস (অল কোয়ায়েট অন 
দি ৪য়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট এবং রোড ব্যাক) এবং একটি ইংরেজ্জী নাটক (জানিস এগ? 
সার্থক সাহিত্য ছিসাবে অভিনন্দিত হইয়াছিজ। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর ফরাসী জযা-পঞ্ল-সত্রের উপন্তাম এপ" কিছু %খ 
উপন্যাস রচিত হইয়াছে । যুদ্ব-সাহিত্যে আমৈরিবান ওপন্থাসিল ভেমি'*গের 
মণ অবিশ্মরণীয় | 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কোন কোন অপরিচিত লেখকের ছুই-একটি ছোট 
গল্প লেখ! হইয়াছিল । ইহ বাতীত কাজী নজরুলও খানিকট। যুদ্ধের সাহিত্) 
'রচন1 করিয়াছেন । 1 দ্বতীয় মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব লইয়া বিছু কিছু বাংল! 
কবিতা রচিত হইয়াছে । কিন্তু সম্ভবতঃ একথা বলা! অসঙ্গত নে যে, যুগ 
লইয়। তেমন উল্লেখযোগ্য বাংল] সাহিত্য রচিত হয় নাই। কিন্তু একগ। সত, 
শৃতীয় মহা,ছ্বের আগ্তনের ছোয়া বাংল! দেশেও লাগিয়াছিল; তাহার 
অবক্ষযী প্রভাবে মন্বস্তর ঘটিয়াছে। মন্বন্তরের উপরই ভিত্তি করিয়া শ্রীপ্রবোধ 
সান্তালের “অঙ্গার একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প। ইহ] ব্যতীত মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিস্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেজ্দ্ মিত্র গ্রভৃতি লেখকও মন্বস্তর অবলম্বনে 
গল্প রচন। করিয়াছেন । 

নৃশংস যুদ্ধ সভ্যতার শক্র, মানবতার শক্র। তাহা! লইয়৷ যে সাহিত্য 
রচিত হইতে পারে তাহ! ত্বণার সাহিতা, ব্যথার সাহিত্ায। যুদ্ধের বীরত্ব 
শাস্িপ্রিয় মানবতাবারদীর দৃষ্টিতে হেয়বস্ত। যেহেতু সাহিত্যিকের প্রায় 
বানবভাবাদী তাই যুদ্ধ-সাহিত্য রচয়িতাঁর সংখ্যাও অল্প ; এবং ধাহার়। আছেন 


+৩৩ ডিগ্রী কোর্স বাংলা স্হায়িক! 


তাহার! ব্যথাটাকেই স্পষ্ট করিয়া সার্থক করিতে চাহিয়াছেন। মানবজীবন 
শান্তির প্রত্যাশী, যুদ্ধের নৃশংসত! তাহার কাম্য নহে । তাই উপজীবা হিসাবে 
যুদ্ব-নাহিত্য উপেক্ষিত হুইয়। আসিতেছে। 


কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠা ম্বাভাবিক £ সাহিত্যে যুদ্ধকে অপাংক্তেয় করিয়া 
রাখ উচিত কিন1? যুদ্ধ আছে এবং আধুনিক কালের সর্বগ্রাসী যুদ্ধ সমাজের 
প্রত্যেকের জীবনকে দংশন করে। কাজেই জীবনের সহিত দি সাছিত্োর পা 
ফেলিয়া! চলিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধকে বাদ দিয়! তাহ! সম্ভব নহে। মনে হয়$ 
যুদ্ধ লইয়া সেইরূপ সাহিত্য রচিত হুওয়৷ বাঞ্ছনীয় যাছা যুদ্ধের ইচ্ছাকে 
তিরোহিত করিবে । এরিখ মারিয়া রেমার্কের রচন। সে বিচারে সার্থক যুদ্ধ- 
সাহিত্য ছিসাবে চিন্কিত হইতে পারে । 


যে সমাজে যুদ্ধ থাকিবে না, সে সমাজব্যবস্থা এখনও অনাগণ। 
সাহকিত্যিকেরাই পারেন সাহিত্যে সেই অনাগত কালের চিত্র অঙ্কন করিতে। 
যুদ্ধকে গৌরবাস্বিত করিয়! সাহিত্যরচনার দিন নিঃশেষিত--হুউক না তাছ। 
ধর্মযুদ্ধ। যুদ্ধমাত্রেই যখন অধর্ম তখন ধর্মযুদ্ধ বলিয়। কিছু থাকিতে পারে না। 
মানবনভ্যতা যুদ্ধবিহীন শাস্তির ক্ষেত্রে উপনীত হুইতে চাছে। সভ্যতার পুরোধা 
'শিল্পী সাহিত্যিকবৃন্দের ধদিকেই লক্ষ্য হওয়! একাস্ত প্রত্যাশিত। 


বৃহত্তর কলিকাত। উন্নয়ন পরিকল্পনা 


বিশাল সৌধের পাশেই জীর্ণ কুটিরের বন্ডি ও তাহার অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর, 
পরিবেশ, কোলাহুলমুখরিত রাজপথের চারিপাশেই অজম্র অন্ধকার গলি এবং 
তাহাদের উভযদিকে থে বাঁথে ষি করিয়া আলো-বাতাস হইতে চিরবঞ্চিত সারি 
সারি পুরাতন বাড়ী, রাস্তার কলে নিম্নবিত্ত মান্ছষের 'ভিড়, মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস 
ফেলিবার মতে) হ্বশ্লপরিসর জায়গারও অভাব। কতিকাতা৷ নগরীর ঘষে কোনও 
অঞ্চলেই দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, ইহার সম্প্রসারণের মূলে কোনও প্রকার" 
'পরিকল্পন! ছিল না। জব চার্ণকের ক্তানটি গ্রাম বুটিগ বণিকের সাম্রাজ্য-স্বার্থের 
প্রয়োজন ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ সুবিধার জন্ত যদৃদ্ছভাবে বৃদি 
পাইস়্া বিশ্লাট জনসংখ্যাবহল, শ্রীহীন, অস্াস্থ্যকর কলিকাতা নগরীতে পরিণত 


প্রবন্ধ ৩১ 


ুইয়াছে। এই নগরীকে স্ুবিস্তত্ত করার দিকে কর্তৃপক্ষের কোনও দৃষ্টি বা চিন্তা! 
ছিল না। 

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ জীবিকার স্থযোগ-ন্ৃবিধ। থাকায় কলিকাতায় 
কেবল বাংলাদেশেরই ময়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেই অজশ্র লোক 
আসিয়। ভিড় করিয়াছে। কিন্ত এই অভিশপ্ত “ছঃস্বপ্নের', “মিছিলের), 
'উচ্ছৃত্খলতার? নগরীর প্রতি তাহারা কোন আত্মীয়স্থলভ মমত1 বোধ করে নাই। 
বাংলাদেশ ঘিখগ্ডিত হইবার পর কলিকাতায় এবং উহার আশেপাশে পূর্ববঙ্গ 
হইতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । বন্ষি বাজীর্ণ বাসাবাডীতে 
সাধারণ মানুষের] এক ভয়াবহ নারকীয় অবস্থার মধো জীবনধাপন করিতে বাধ্য 
হয়। এই বিপুলসংখ্যক অধিবাসীদের পরিক্রত জলসরবরাহ, ময়ল! নিফাশন, 
্বাস্থযরক্ষ1! এবং ব্যাধির চিকিৎস। প্রভৃতি নিয়তর নাগরিক জীবনের স্থযোগ- 
স্ববিধাদানের ব্যবস্থাগুলি শোচনীয়াবে অপর্যাপ্ত । গ্রতিটি বৎসর কলিকাতায় 
কলেরা, বসস্ত প্রভৃতি ব্যাধি মহামারীর বিভীষিকা আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
যন্মায় মৃত্যুর হারের ক্রমাগত বৃদ্ধিও কম জাতঙ্কজনক নয়। 

স্বাধীনতালাভের পর কিছুবাল ধরিয়াই পশ্চিমবঙ্গের কতৃপক্ষ মহল 
কলিকাতার সমস্ত! সমাধানের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। সম্প্রতি বিশ্বব্যান্ক 
এবং বিশ্বস্বাস্থা সংস্থার দুইটি পূতিনিধিদল কলিকা'চার বিভিন্ন সমস্তা৷ পর্যালোচনা 
করিয়! বৃহত্তর কালকাতা-গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাগুলিতে কলিকাতার উন্নয়নের সমস্যাকে ষে কোনও স্থান দেওয়৷ হয় 
নাই, তাহ! সত্যই বেদনাদায়ক । বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের বিবরণীতে বল! 
হইয়াছে, কলিকাতার বন্দরের স্থান পূরণ করিতে পারে এইরূপ বিকয় বন্দর 
নির্মাণের স্থযোগ নাই। কলিকাতা এবং ইহার পশ্চাদ্ভূমির প্রয়োজন ও 
শিল্পপ্রসারের সযোগের সত্যবহার--এই দিকে কোনও দৃষ্টি দেওয়। হর নাই। 
কলিকাতা নগরীর বেকারসমস্তা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নৃতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার 
স্থানসংকুলান, উদ্বাস্তদের বাসগৃছের ব্যবস্থা! এবং যানবাহন চলাচলের উপধোগী 
রাস্তার অভাব গ্রতৃতির দমন্তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে গুরুতর বাধাশ্বরূপ। 
কলিকাত৷ নগরী ব্যাপক দুর্গতির্ন পটতূমিকায়ই বিশ্বব্যাক্কের প্রতিনিধি দল এই 
মহামগন্মীর পুনর্গঠনের দায়িত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হুইতে 
বলিয়াছেন । বিশ্বন্বাঙ্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও কলিকাতার বিপজ্জনক 


৩২ ভিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অবসানের জন্ত পরামর্শ দান করিয়া গিয়াছেন ও এই 
নগরীর জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর শোচনীয় অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন । ছুইটি প্রতিনিধিদলের স্থপাঁরিশেই কলিকাত বন্দর রক্ষার 
জন্ত ফরাক। বীধ নির্মাণ এবং হলদিয়ায় একটি উপবন্দর নির্মাণ-এর উপর গুরুত্ব 
আরোপ কর! হইয়াছে। 


বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদল কলিকাতাঁর সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানের 
অন্ত “দি ক্যালকটি মেট্রোপলিটান অথরিটি নামে একটি নংস্থা গঠনের 
বাবস্থা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনান্ষায়ী বৃহত্তর কলিকাতার, অর্থাৎ বজবন্ত 
হইতে কল্যাণী পর্যস্ত সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই সংস্থার অধীনে আঁনয়ল 
করিয়া তিন শত বর্গমাইল ব্যাপী বৃহত্তর কলিকাত। গঠিত হুইবে। বৃহত্ত 
কলিক্কাতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োঞ্জনীয় অর্থসরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারকে ব্হন করিবার জন্যই ঠাঁহার। বলিয়াছেন। পশ্চিমবজ সরকারের 
উদ্যোগেই বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন লাধনের জন্য সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার 
পরিকল্পন! অনুসারে “দি ক্যালকাট। মেট্রোপলিটন অর্গ্যানিজেশন* সংস্থাটি গঠিত 
হইয়াছে। এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই বৃহত্তর কলিকাতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমীক্ষা, পরিসংখ্যান গ্রহণ করিয়।৷ কাজ 
আরম্ভ করিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুগোষ্সীভিয়ার স্বায়তায় কলিকাতার 
পূর্বাঞ্চলের লবণহুদ বুজাইয় একটি উপনগরী নির্মাণের কাঁজ আরম্ভ করিয়াছেন। 
এই প্রার্দেশিক সরকারের ব্যবস্থাপনায় কল্যাণীতেও একটি উপনগরী গড়িয়। 
উঠিয়াছে। 

দি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অর্গ্যানিজেশনের কর্মন্ছচী আরও বিস্তৃত 
হওয়] প্রয়োজন । কলিকাতার আশেপাশে যে সকল উদ্বাপ্ত উপনিবেশ 
এলোমেলোভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের দিকেও যথাযথ দৃষ্টি দিতে 
হুইবে। ক্যালকাট। মেট্রোপলিটান অর্গ্যানিজেশন এবং কলিকাত। কর্পোরেশনের 
কার্ধাবলীর মধো পামঞ্ন্ত বিধান করিয়। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের পরিকল্পনার 
বাস্তব রপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে ছুইবে। 
কলিকাতা কেবল পপ্চিমবঙ্জের রাজধানী নয়, সমগ্র পূর্বভারতেরই ন্দামুকেন্্ ; 
স্থতয়াং ইহার রক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্থ সমগ্র দেশের । 


পৰন্ধ ৩৩ 


কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


১৮৬৩ খ্রীষ্ভাবের ১৯শে জুলাই ছ্বিজেন্দ্রপালের জন্ম হয। বযঃকানচ থে 
ভুইজন মাত্র স্তপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকেব বচনায় রবীন্্রপ্রভীব বিশেষ লক্ষা করা 
ধার না, তাহানা। হইলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও কৰি প্রমথ চৌধুবী। জোট 
ব| কনিষ্ঠ আন্ত কোন শমণমিয়িক সহিত্যিকেব, বিশেষত কবির নাম ম্মবণ 
করা কঠিন যাহাব বচশ! ববীন্ত্রপ্রভাবযুক্ত । প্রমথ চৌধুবী একাধিক “বা 
গ্ন্থের প্রণেত হইলেও তাহ।ব সবশ্রেষ্ট পবিচয তিনি প্রাবন্ধিক, কাবণ 
ণই তীক্ষর্ধী সাহিতিধ জ।নিহেন খে, তাহাঁব ছন্দোবদ্ধ বচনাগুলি কবিত্ব- 
সমৃদ্ধ নহে। কিন্ত ছিছেন্দ্রপ(লেব প্রধান পবিচষ নাটাকর হিসাবে হইলে? 
তাহার কবিতাগুলি সম্পকে ণকথ। বল চলে না। সেহ হিস|বে ছিজেন্দল।ণ 
৩ৎকাঁলীন একমাত্র কবি যিনি বণীন্দ্রম।থেব নিকট থাকিয়া9 এবং বান 
প্রচিভাব 'অন্তবাগী €ইযাঁণ ম্বক'্য কাব্টবচনাষ ববীন্ত্র প্রভাব আত্মসাৎ পরবেন 
নাই । 

ছ্িজেন্্রনাল ববান্ছবিবোধ' বলিযা গপরিচি এ হইীলেণ ঠিনি যে 
ববীন্দ্রনাথের পন্ধস্থানীম ছিলেন এবং রবান্ছপ্রঠিভাব প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন 
এ বিষয়ে সন্দেভের অবাশ নাভ | জোডাসীকোরধ ঠাকুববাডদ,+ থে 
নাটকের আসব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছল এপ বু বৎসর সজীব থ|কিয়। ববীশন 
নাথের নাটাবচনাব 'প্রাথমি প্রেসণ। যোগাইন।ছিল, ছ্বিভেন্্লাণ শ্িক্াপ 
সেই আধবে নিয়মত শোগদ।ন ববিতেন। সে সমযে ববীশ্রশ।থের সাত 
তাশাব খুব জন্য সম্পক ছিপ । 'বিবহ শামে গ্ু্পনটি দিজেন্্রলাল ববী'্জ 
নাথকে উৎসর্গ ববিয়াছিলেন এন এট ন।টকটি ঠাকুববাডীঠে আভন" 5৭ 
হইযাছিল। প্রক্কাশ্তভাবে রবীন্দ্রকাবা অ।ন্নণ কবিবার পরেও দ্বিজেন্দ্রনপ 
ষে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে  শ্র্ধ। করিতেন, ঠাহাব প্রমাণ ছিজেন্জ 
লালের পিন্ধি চিঠিপত্রে « উক্তিতে পাঁওয! যায় । তবু মে তিনি বকীন্দরনাথের 
কবিত। সম্বন্ধে অম্পষ্টতাব অভিযোগ উথাপন কবিয়াছেন,। আাগব কারণ 
দ্বিজেন লালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধমী। বস্তত মেজাজ 9 মশোভঙ্গিতে 
এই ছুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের দুই সীমান্তবাসী কপে মাবিড়তি 
হইয়াচিলেশ। কবিরূপে ছ্িজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় পাইছে হউলে 

[). 0. ্রবন্ধ__৩ (৭৫) 


৩৪ টিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


তীহার বিশিষ্ট মনৌভঙ্গি ও তাঁহার কবিত্বের গ্ররুত্ত শ্ববপ অনুসন্ধান কর 
গ্রয়োজন । 

দ্বিজেন্্লালের মধ্যে কবিত্বেব অনুভূতির এমন এব প্রবণত। ছিল যাহ 
বাংলা সাহিতে) সলভ নহে। ভীব্প্রবণ অনেক কবিব ক্ষেত্রে যাঁহ।৷ ঘটে. 
অশ্গভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বাঁধুনি বা শিল্প ক্ষপ্ন হয, দ্বিজেন্জলালের ভাঁতে 
সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা প্রথমতঃ, তিনি ভীবগ্রবণ ছিলেন 
ন)। দ্বিতীয়ত:, কীঁবাশিল্পের সকল কলা-কৌশল তীহাব সহজায়ত্ত ছিল 
বয়. রবীন্দ্রনাথ ছিজেন্দ্রলীলের কবিতার সহজ সাবলীলতাব প্রতি দৃষ্টি আকর্মণ 
করিয়াছেন । এইরূপ একজন কবি-ধীহার 'আবেগ সতা ও শাম্রিক, প্রকা* 
সহজ ও সরল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিন কাবাপাহিশ্টে মতততর স্কামে শ্প্রতিষ্ঠিত 
কইলেন না কেন, _এ প্রশ্থ জাগ। স্বাভাবিক । ইহার পিছনে কয়েকটি কারণ 
নিহিত আছে ধনিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, ববীন্তর প্রতিভার অতুজ্জল দীপ্তি 
অন্তান্ধ সমসাময়িক কবির মতে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাবা প্রতিভাকেও কিছুটা আচ্ছন্ন 
করিয়াছে ৷ দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল ্বয়ং । নাট্যকার রূপে তিনি যে বিপুল 
খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়ত। অর্জন করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার কবিখ্যাতিব 
অন্তরায় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । কিন্তু তৃতীয় এব সর্বাধিক প্রবল কারণ 
বোধ হয় এই ষে, দ্বিজেন্দ্রললের কবিতার স্পষ্টতাই তীহাঁকে পাঠক মনের গভ'ব 
স্তরে প্রবেশ করিয় স্থায়ী হইতে দে নাই, নদীতে ভাসমান ফুলের মতোই 
তাহ ক্ষণিক গ্রীতি ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া বিশ্বৃতিব দিগন্তে ভারাউয়' 
গিয়াছে। 

দ্বিজেন্দ্রলীল-রচিত আটখানি কাবাগ্রন্তের মধ্যে একটি ই"রেজাতে রচিত. 
ন।ম “16 191798 ০1 [710 | এই গ্রন্থখানি বাদ দিলে অপর সাতখানির মধো 
“আধগাথা” ছুই ভাগ ও “হাঁসির গান'+এব রচনাগুলিতে কৰি স্তর সংযোগ 
করিঘ্াছিলেন। “আষাঁঢ়ে, বইটি ছন্দোবন্ধে বচিত ভইলেও গ্রন্থকার এইটিকে 
গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । মন্ত্র, “আলেখ্য' ও “ভ্িবেণী'ই 
শুধু কবিতা পুস্তক বলিয়া! বধিত হইয়াছে। প্রকারভেদ সত্বেও *ছন্দোধন্ধে 
রচিত ছ্বিজেন্দ্রলালের সাতখানি বই-ই তীহার কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন 
করে| 

আধাগাথ। প্রথম ভাগ কবির উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। এই 


প্রবন্ধ ৩৫ 


ববিতাগ্রন্থেব কবিতাগুলি অপবিণ বযসেব বচন। হহগেো তাহাব মধা হইতেই 
দ্বিজেন্জলালেব কবিষবানসেব প্রাথমিক পবিচয পাওয| যায। এগ্তলি “প্রকৃতি 
।বিষষিণী গীতি” সমঠি। প্রকৃতি সৌন্দযে বিষুগ্ধ হইয়া, গ্রকুন্বি বিচিত্র সৌন্দধ 
দেখিয। কবিব মনে ষে সকল ভাব ভর্ধিত হঈযাছে, আযগাথায তাহা প্রকাশিত 
হইযাছে। ছ্বিজেন্দ্রপালেব কবিত।ব ভ।বগুলি স্ুন্দব কিজ্ব সে তবে আকুলতা! নাই , 
তাহাব শব্দবিন্যাস « ছন্দ ঝঙ্বাব অপব কিন্ধ তাহ! বা!থকে মপ্কিম কবে নাহ, 
ত্বাহাৰ সৌন্দয সম্ভোগ ইন্দ্িথে সীমাবদ্ধ মতীন্দ্িঘলোকে বিবজ কবে ন| বলিম। 
“হ] পাঠকেব চক্ষম্পর্শকে তৃপ্ত কবিযাহ ক্ষান্ত হয, পাঠক মনে ঠাহাব অন্তবণন কষ্ট 
হয শা। ণ। চলে, দবিজেনত্রপালেব করিদুষ্টি ঝিষ্টু পবিমাণে শগুনিষ্ট প্রাপন্ণেক 
মৌন্দযেব স"থাতে হৃদযে খে প্রতিক্রিযা জাগে, ছ্িজেন্-ালেব বাবে তাহাবদ প্রকাশ 
আছে সন, কিন্থ সে অনুভুতি একপ গভীব স্তবেব নহে যাহা ভাখ।খ সম্পণবূপে ধব। 
(পয না। অপবদিকে ভাবা ও ছন্দেৰ উপণ দ্বিজেন্্রণ।পেব এবপ প্র$ত্ব ছিণ যে, 
মনেব অগভীব ভ্তবে ভাসমান এহ অনুভুঠগুলিকে হিন অনাধাসে প্রঙ্থমপুচ্ছৰপে 
তাবান্তবিত করিতে পাবিতঠেন। এ কাবণে তাহা ববিঠাষ বোন অন্প£৩। দেখ! 
গিতন।| এ একই কীবণে, আপবেখ সখা ভাব স্প্জকূপে তাবায খব। পড়ে 
নাই পলিয। উাহব খন হহঁশ তাভ।বে নি বল কবিধ পলিয। মান ববি ঠন। 
এহ গ্ভাহ ববীন্্রনাখিব কবিহাপ  মখহীন তব এ৯্০৪০। সন্বান্ধ তাহার 
অািযাগ। 


ছ্বিজেন্খপ|লেৰ খাবো ভাব সর্বণ শঙ্গ) বাবা মান হয বে, ত হণ এন 
ণগগাত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সামাদিক পা সম্প্রদাষগ* মাভজ তান ।বশি 
শান্দোলিত হইত । অথ।ৎ প্রেমের গশ বতাশ শগ্ন 5911 আপঙ্গ! স্বাদে শিক হাব 
গ্রবনশীৰ বা সাম।জর্ব হ নঠাব থাশাত 1111] আলা ৩ হভবাৰ গ্রবণএ। 
তাহার মধে। পক্ষ কখ যাশ। অন্যাভয্প «গল খাব হে হগুযু খঠ1 অপেক্ষ। 
বহিযুখিতা, বালু অপেন্স। বাস্তবোশ ছ্বিডেজপাদের কাব্যে বেশি প্রকট | 
এই জীতীয কবিদুষ্টি নাট্যবচন। ৭ শাখ্যাযিক। কাব্যবচনাব পন্গেহ অধিক 
উপযোগী । এই কাবণেই মনে হয, তাহাব অধিব[শ ণবিত। কিছু পরিমাণে 
গল্প খ| কাহিনীব সহিত জডিত। “আষাটে', মন্দ) হাসিব গান' ও 'আলেখ্া, 
ণৃগুলিব অধিকাংশ কবিহাধ কিছু কিছু গঞ্জ আছে। এ এক কাবণেই 


৩৬ ডিগ্রী কোস বাংলা সহায়িকা 


তিনি নাট্যরচনায় ষে সাফলা লাভ করিয়াছেন, গীতিকাবো সে সাফলা লান্ভ কলি” * 
পারেন নাই। 

হাস্তরসকে সাহিতো নার্থক করিয়া তোলার লন্ প্রয়োজন প্রবল লম|জ ' 
চেতনা, সুক্ষ বাস্তব-দুর্টি 'এবং নিপুণ ভাঁষাবিহ্তাস। এই সকল গুণই দ্বিজেন্রণা” 
রায়ের মধ্যে গ্রচর পরিমাঁণে ছিল। 'তাঁই বাংল হাশ্তরসাত্বক সাহিতো দ্বিটেঞর 
লাল অদ্বিতীয় হইয়া আছ্েন। বাংল! কাব্যসাহিত্যে অন্যান্য যে সকল ভীশ্যরসি+) 
লেখক আছেন তাহাদের মধ্যে হেমচন্ত্র ৪ সতোন্্রনাথের রচন! বিদ্রপাত্বক । 
স্বকুমার রাঁয়ের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ধ্মী। প্রমথ চৌধুবীর রচন৷ প্রায় সম্পৃণক্ূপে 
উইট আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিন্চে পাবেন 
নাই। বৌধ ভয় লঘুতার স্তরে মনকে সীমাবদ্ধ রাখ। তাঁহার পক্ষে সহজ ডি 
না। কিস্তু সম(জ, পরিবার ৭ বাক্তি-জীবনের সকল অসঙ্গতি দ্বিজেন্্রলাসেব 
চোঁখে সহজেই ধরা পড়িত এবং অপাঁধারণ বাঁকবৈদপ্ধের ফলে তিনি হাহ 
নিখুঁতভাবে তুলিয়া ধরিঠে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হশ্তিরসাত্মবক রচশ'ৰ 
আরও বৈশিষ্টা এই যে, কি বিদ্ধপে, কি বুদ্ধিগ্রাহা বাকিচাতুর্জজনিত হী 
বা উইট-টিতে, কি নিক কৌতুকে তিনি সমান অবলীলায় বিচব* 
করিতেন। 

“আঁষাঁটে'র কবিতাগ্ুলির বিষয় 'প্রধানতঃ সামাজিক ও পারিবারিক । জ:তীয় 
জীবনে বেদন। ও পানি এগুলির প্রেবণা যোগাইয়াছে । সেই কারণে এ রচনা গল 
ভীব্র বিদ্রপাত্বক। কবির অন্যান্য কাঁব্গ্রন্থে হীশ্তরস সমভাবেই উতৎসাবি ও 
হইয়াছে । সর্বত্রই দেখা! যায় হীশ্রপকে কবি যত লহজে নিপুণতায় সার্থক কবিৰ৷ 
তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, অন্ত রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে সাফলালা ? 
করিতে পারেন নাউ । 


জীবনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রভাব 
[ক. বি বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৪] 


পরীক্ষ! নিরীক্ষার দ্বারা লব্ধ যে বিশেষ জ্ঞনি তাহাই বিজ্ঞান । প্ররুতিকে 
জয় করিয়। মাঁনব্জীবনের প্রয়োজনীয় নানা জিনিন আবিষ্কার করিয়া তাহা 


গাব ৩৭ 


অধ্য/হত জযযাঞ্ঞ| | জ্ঞানে" শাহাঝ্যে আহ্থবেৰ ডক্মাতসাধন কবাহবঙ্নীর 
ডদ্দেত্া। সেহ আদিম হগে মীনুষ যখন হিং প্ররাতব দ।ব। আবাি ও, ও বৃস্তব 
ত ভনায পশ্তব মত এদিবে ৪দিবে ছুটি তখনও মান্গষেব উন্মে।ণ| সণ্ণী বুদ্ধি 
আগুনে আবিষা” কবিল। পাখবেব ন।ণা সবঞ্জীম তৈযা ব কৰিব মাখবসমাঁজেব 
অগ্রগ(তিব পথ পবিদ্ষাব কবিল। বিজ্ঞানেখ ই।৩হাস শক হহত | ঠাবপব ইহ 
হাব শিবন্তব প্রণাঁপ চলিতেছে পাথিব বংশ্দব আবিধ।ণ খবাব। বিজগ়ানব 
স|হায্ে মানুষ প্ররুশিক ব* ববিষ। মাশব জনা এন বিবাড পবিবর্তন শি 
« রযাছে 


বিজ্ঞা লোন খঙ্টুণেহ খত) বা শা বশিষা মনে কবে না| বজ্ঞানীৰ 
পতন সাধন পাশ বহল্তেব তা আবিপার কখিচ৩৮।দ। বিজ্ঞানের 1শাযাণে 
০শঠণে” 2প্ত আশ।১ প।মন। বাসনা নৃঙশ নুতপ আ।বিক্ষ।বেব প্রেবণা লাভ ববে। 
নঙ্ছান ধনের পরব দত অতঙ্ সাধনাষ মানব জ বনের ্ বোনাবে শাশা 
অন্রপিধাকে দুব  বয। জনকে শখ * £ণায় ববি ভুহছিতেছে মেন আজ 
৯ জীকনের প্রত পচক্ষেপে এ স্ুথ এত শ্বাচ্ছন্্য দেখ। খা আনুধ গাহাব 
,কীতুহ দৃষ্টি ধাহা। ক্টিব (|1পন বকে উন্মেচন বাব ।)|ছে পথবেক্গণ কবি ছে। 
এহ বিজ্ঞানের বণে। প্রকার ৩1৩টি বগ্তবে বশেধণ শাবষ।ছে, পযবেক্ষণ + ব ছে । 
ণহ খিজ্তানেশ সাহযো মানুষ পণ্কে ববিযাছে শকা প্রকাঠি আজ মাঠথব কাছে 
এপ্চি বালব কবিযাছে 

ভেমস এখাট বাম্পশণ্ডি আবিষার করিষ| মানখজ বনেব গতিবে খগাণ বৃদ্ধি 
বপেনশ।  ঠাব্পব শিজ্।ন আবিধাব “বিল খিথাৎ। বিদ্যুৎ শিব স।াধ্যে 
॥ঠধেখ সমাঁহ ৭ শভ্যতা ই প।ববিত হত্য। গে, | প্রাথবা আজ যেন 
গনেশ সঙ্কুচিত হহখ। পাডঘাছে । বিজ্ঞানের বলে মাবন্ধ 5 যন্ত্রাদিব সাহাষো 
মামব! এখন অতি সহজে দুব দুবাপ্তবে যাইতে পাবি। ৬ডোজাহ|জ; স্টামাব, 
বলগাড', মোচব, ভাঁহাশ প্রভাতি আমাদেব যাঙাযা হকে কাবধাছে দ্র গগামী, 
হজ এবং আবামগ্রদ । প্রথব উত্তীপ এ! বৃষ্টি হহতে আত্মবক্ষ।, শীতের প্র।ল। 
ইতে মুভি, অন্ধকাব হইতে যুক্তি এই সকণা বিজ্ঞানের আশীবাদেত পম্পন্ন 
হয়াছে। আজ বিজ্ঞনেখ সাহাযে। এত শত মাইল দুব হইতে প্রিষজশের 
বদ আঁসে টেলিগ্রামে, ৰেঙাবে, টেলিফোনে । ঘবে বসিয়া মানুষ শবে 


৩৮ ডিগ্রী কোর্স বাঁংল। সহায়িক! 


অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শ্ুনিতেছে, তাহার মুতি দেখিতেছে, জীবন্তরূপে ছায়া 
আজ কথা বলিতেছে, শব্ধতরঙ্গ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে, ক্ষুদ্র পরমাণুখ 
অন্তনিহিত শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়। যান মুঠর্তে লক্ষ হস্তীর কাজ করিতেছে । 
বস্তর নিলয় ঘটাইয়া বিজ্ঞানীরা আলোকের গতি লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেশ 
আপনার পাবরেটবীতেই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে শর্ট করিতেছেন স্যম গুলেব 
তাপ। 

বিজ্ঞান মানুষকে য়াছে স্বাচ্ছন্দ্য । মকাল ভইতে রাত্রি পযন্ত একটি 
শহরের মানুষের জীবন পর্যালোচনা কবিলে দেখা যাইবে, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত নানা 
জিনিসই তাঁহীর 'প্রতিমুনর্তের সঙ্গী। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হুইতে বাত্রি." 
আবাঁব নিদ্রার প্রাক্মুর্ত পর্যন্ত সে নানাভাবে এই বিজ্ঞানের কল্যাণে উপর * 
সকালে নিডাভঙ্গেব পর স্টোত, হিটার ব| গাঁসের উন্নে তৈয়ারী করা চা পান 
তাহার মঙ্ষে আছে সংবাদপত্র পাঠ। এই সংবাদপত্র বিজ্ঞানের 'এক বিশেস 
দন । বিজ্ঞানের দানেই কত মনীষীর শিক্ষা, উপর্দেশ ৭ বাণী, সারা বিশ্ব 
কত বিচিত্র সংবা" টেলিপ্রিপ্টার যোগে আনিয়। রোঁটাৰি মেসিনে মুদ্রিত হস 
প্রতিদিন আমাদেব সম্মথে উপস্থিত হয়। পৃথিবীব কৌন এক দৃব গ্রে 
কী ঘটন। ঘটিল, বাংলাদেশের ক্ষদ্র এক গ্রামে বসিয়াও তাহা সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে জানিতে পাঁরা যাঁয়। -ারপর শাওয়ারের জলে আনি, দ্রুতগামী যাঁনে 
অফিল গমন, বৈচ্যতিক পাখার নীচে অখবা এয়ার-কণ্ডিশন্ভ ঘবে পমিম' 
কাজ, তারপর ছুটি। মেটে কিংব। লাইট হাঁউসে সিনেম| দেখ। প্র? 
বিভিন্ন কাজের মধ্যেই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দান অনুভূত হয়। এই ভা”' 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ৷ যাঁয়, বিজ্ঞান আমাদের দিয়াছে চিত্তবিনোদনের উপক' 
দিয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রবা, দিয়াছে প্রাতাহিক জীবনধারণেব জন্য খ'ঠ 
কিছু আব্্বক | 

গ্রামের কষকণ্ড আজ বিজ্ঞানের নান! আবিষ্কারের দ্বারা উপকৃত । অশোক 
বুদ্ধের আমলেব লাঙ্গল আর গরুর উপর ভরসা করিয়। এখন আর চাঁষ হয ন! 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল, নিড়ানি, বাসায়নিক সার প্রভৃতিব সাঁচীশে 
চীববাস করিয়া তাহার উৎপাদন বন্ুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াঁছে । 

বিজ্ঞান মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দিয়াছে আশার আলো তাহার প্রাণে জাগাইয়াছে 
নিশ্চিত বিশ্বাস। বিজ্ঞান এমন সব শুধধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা অশেক 


প্রবন্ধ ৩৯৪ 


হুরাবৌগা ব্যাধিকে মহজেই নিবামষ কবিষ| দিত পাবে। জার্মান বিজ্ঞানী “বণ্টজেন' 
বঞ্জন-রশ্মি (-]২৪$) আবিষ্াঁব কবিষ চিকিৎসা-শা”স্থ যুগান্তব সাধন কবিযাছেন। 
বৈছ্যাতিক আলোব সাহাযো যে মন্্রযাদেহেব অত্যন্তবেব পণীঙ্গ চিত্র গ্রহণ কব 
সম্ভব তাঁহ। পূর্বে কেহ কল্পন। কবিতে পাবে নাই। ইহাব ছাব। মানব-সমাজেব 
অশেষ উপকাব সাধিত হইযাছে হাবপর জলাতক্কেব উষুধ আবিষ্ষাৰ কবিলেন 
ফবাঁসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তব। তাৰ ছ্বাবাও নাঁন। ছুবাবোগা বাঁধিব টিকিৎ্স। 
সম্ভব হইযাছে । এগ্টিবাযোটিক ৭ বেডিযাম থেবাপিব আবিষ্কার9 বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

এইরূপে দেখ| যাষ, মান্থুসেব স্বাক্ফন্দাপণ জীবন্ধাব্রাৰ পক্ষে আবশ্যকীয় লক্ল 
কিছুই বিজ্ঞানের দান । বিজ্ঞানের সাভাষা বাতীত বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবন 
নির্বাহ কবা অসম্ভব ব্যাপাব। প্রতাক্ষ বা পবোক্ষভাবে, সঙ্ঞানে ব| অজ্ঞানে 
বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহাযক হইমাছে। । সেজন্য বিজ্ঞান চিন্ত। বর্তমানে মাব 
কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদেব মধো সীমাবদ্ধ নহে, আমাদ্বে চিন্তাধ|ব।, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাপ 
প্রভৃতি সক বিধধেহ বাহাছে বিআ্ীনেব প্রভাব। পৰে অলৌকিক বা 
অপ্রারুতিক “ক্তিব উপবে মান্ঠিষেব চিপ দু বিশ্বাস । নিষস্টি না ভাগোব উপব 
মানুষ তাঁহাব অদুষ্ঠকে অনেকখানি ছঁডিয। দিত। কৌমি 'অঘটনকে দৈবেব 
নির্বন্ধ বলিয। মানিষ। 2ই*। ঢুভিক্ষ, মহামাবী, বন্য, 'অন্যাচাব প্রভৃতি মানব 
জীবনকে ছুবত কাঁধ ভুলিলেও ঠাহ।ব পিছনে কোন মানবগোঠী বা স্বার্থ 
সংগ্রিষ্ট সম্প্রদযকে তীহাব। কল্পন। পবিতে পাবে গাই । ভগবানেব উপব নিব 
কবিষ। মুখ বুজিষ| নব সহ্য কবিযাচ্ঠে । কিন্তু বর্তমানে সেদিন আব নাই। মান্ুম 
এখন কাধ-কাবণ সম্পর্ক ন। জানিতে পাবিলে তৃপ্ত হয শা। এতকাল য। একান্ত 
ভাবে বিশ্বাস কবিত গাভী যুক্তিতর্ক দ্বাব| যাচাই কবিষ| লয। বিন] যুক্তিতে 
কোঁন কিছুকে শিবোবাঁষ কবিষা পইইবাব প্রবণত। আব নাই । মানব জীবনের 
প্রতিটি কার্ধে এই যৃক্তিগ্রবণ গ বর্তমানে পবিলক্ষিত। সাঠিতো, শিল্পে দর্শনে 
সর্ব যুক্তিগ্রাহ্থ বাস্তবত। প্রাধান্য লাভ কবিসাছে। এই যে যুক্তিপ্রবণত। ইন 
বিজ্ঞানেব দান। আঁমাদেব মতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। প্রত্যক্ষভীবে বৈজ্ঞানিক 
আঁবিফাঁবেব ফলে আমবা নান। জিনিস লাভ কবিবাছি। তাহাব দ্বাব! মানতষের 
জীবন পহজ-সাধা, আবামপ্রদ এবং ম্থখকব হইযাছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা 
প্রধান কথ! হইল, মান্য এই বিজ্ঞানেব প্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাত 
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অপর প্রান্তের কণন্বর শ্ুনিতেছে, তাহার মৃতি দেখিতেছে, জীবন্তরূপে ছায়া 
আজ কথা বলিতেছে, শব্দতরঙ্গ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে, ক্ষুদ্র পরমাণু 
অন্তনিহিত শক্তি বিচ্্ররিত কারিয়।৷ মান্তষ মুহূর্তে লক্ষ হস্তীর কাঁজ করিতেছে । 
বস্তর নিলয় ঘটাইয়! বিজ্ঞানীরা আলোকের গতি লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেশ 
আপনার পাবারৌররীতেই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে হষ্টি করিতেছেন যম গুণে? 
তাঁপ। 

বিজ্ঞান মান্তষকে দিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য । সকাল হইতে রীত্রি পযন্ত একি 
শহরেব মানুষের জীবন পর্যালোচনা কবিলে দেখা ধাইবে, বিজ্ঞান আবিষ্কুত নান 
জিনিসই তাহার প্রতিযুহর্তের সঙ্গী। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে বাত্রি " 
আবাব নিদ্রার প্রীক্মুকত্ত পর্যন্ত সে নাঁনাভাবে এই বিজ্ঞানের কলাণে উপ? * 
সকালে নিদ্রাভঙ্গেব পর স্ৌৌত, হিটার ব1 গ্যাসের উন্ভনে তৈয়ারী করা চা পান 
তাহার মঙ্কে আছে সংবাদপত্র পাঠ। এই সংবাঁদপত্রও বিজ্ঞানের এক সিখেশ 
দাঁন। বিজ্ঞানের দাঁনেই কত মনীষীর শিক্ষা, উপদেশ ৭ বাণী, সারা পিশের 
কত বিচিত্র সংনাঁদ টেলিপ্রিন্টার যোগে আনিয়া রোটাঁরি মেসিনে মুদ্রিত হম 
প্রতিদিন আমাঁদেব সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর কোন এক দৃব প্রাণে 
কী ঘটন। ঘটিল, বাংলাদেশের ক্ষুদ্ধ এক গ্রামে বসিয়াও তাহা সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে জানিতে পার যায়। তারপর শাঁওয়ারের জলে মান, দ্রুতগামী যানে 
অফিদ গমন, বৈদ্যতিক পাখাব নীচে অথবা এয়ার-কপ্ডিশনড ঘরে বসিষ' 
কাজ, তারপর ছুটি। মেটে) কিংবা লাইট হাঁউসে সিনেম! দেখ। প্র" 
বিভিন্ন কাজের মধোই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দান অনুভূত হয়। এই ভ1:+ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায়, বিজ্ঞান আমাদের দিয়াছে চিত্তবিনোদনের উপকব- 
দিয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, দিয়াছে প্রাতাভিক জীবনধারণেব জন্য ঘা 
কিছু আবশ্ঠক। 

গ্রামের কষকও আজ বিজ্ঞানের নান। আবিষ্কারের দ্বারা উপরূত। অশোক 
বুদ্ধের আমলের লাঙ্গল আর গরুর উপর ভরল! করিয়া এখন আর চাষ হম ন। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল, নিড়ানি, রাসায়নিক সাঁর প্রভৃতির দাশছে৷ 
চাষবাস করিয়া তাহার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিজ্ঞান মৃত্যুপথ-যাত্রীকে দিয়াছে আশার আলো, তাহার প্রাণে জাগাইয়াছে 
নিশ্চিত বিশ্বীস। বিজ্ঞান এমন সব শধধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা অনেক 


প্রবন্ধ ৩৯ 


হুবাবোগা ব্যাধিকে সভজেহ নিবাময কবিষ| দিতে পাবে। জার্মান বিজ্ঞানী 'ণ্টজেন' 
বঞ্জন-বশ্বি (-0২৪%) আবিষ্ষাব করিয়! চিকিৎসা-শাস্্ যুগান্তব সাধন করিষাঁছেন। 
বৈছ্যতিক আলোর সাহাযো যে মন্ষ্যদ্হেব অভ্যন্তবেব পণাঙ্গ চি গ্রহণ কব। 
সম্ভব তাহা। পূর্বে কেহ কল্পন। কবিঠে পাবে নাই । হহাব থাব। মানব-সমাজেব 
মশেষ উপকাঁব সাধিত হইযা৮ে ঠাবপব জলাতঙ্কেব উষধ আবিষ্াব কবিলেন 
ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তব। হার দ্বাবাঁও নাঁন। দুবাবোগ্য বাধিব চিকিৎস। 
সম্ভব হইযাছে । এন্টিবাযোটিক ৭ বেডিযাম খেবাপিব আবিষাঁব৪ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 

এইবপে দেখ| যায, মান্রমেব স্বাচ্ছন্নাপর্ণ জীবনধান্নাৰ পক্ষে আবশ্যকীয় সকণ 
"কৃছুই বিজ্ঞানের দান বিজ্ঞানের সাহাষ্য ব্যতীত বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবন 
নির্বাহ কবা অসম্ভব প্যাপাব। 'প্রতাক্ষ ব। পবোক্ষভাবে, সঙ্ঞানে বা অজ্ঞান 
বিজ্ঞান আমাদেব কাজে সহামক হহধাছে। সেজন্য বিজ্ঞান চিপ্ত। বর্তমানে আব 
কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মধো সীমাবদ্ধ নহে, আমাদ্ব চিন্তাধাব।, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস 
প্রভৃতি সক্ণা বিষযেহ বাহাছে বিজানেৰ প্রভাব। পর্বে অলৌকিক না 
অপ্রারুত্তিক *ক্তিব উপবে মান্তষেব ছি দ্রুচ বিশ্বাস । শিষি | ভাগোব উপব 
মান্তষ তাহাব অদ্রষ্ঘকে মনেকখানি ভাডিষ! দিত। কৌন অঘটনকে দৈবের 
নির্বন্ধ বলিয| মানিয| পইত। দুভিক্ষ, মভামাবী, বন্য।, 'অ শ্াচাৰ প্রভৃতি মাশব- 
জীবনকে ছুর্ক কাযা! উতলিলে গ্রাহাব পিছনে কোন মানবগোঠা ব। স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট সম্প্রদযকে ঠীহ।ব। কল্পন। কবিতঠে পাবে নাই | শভগবানেব উপব নিতণ 
কবিষ। মুখ বুজিষ| সূ সহা কবিমাচ্ছে । কিন্তু বর্তমানে সেদিন আব নাই । মান্ধ 
এখন কাধ-কাবণ সম্পর্ক ন। জানিতে পাঁবিলে তৃপ্ত হয শা। এতকাল যা! একান্ত 
ভাঁবে বিশ্বাস কবিত তাঁহাও যুক্তিতর্ক দ্বাব। যাচাই কবিষ! লম। বিন! যুক্তিতে 
কোঁন কিছুকে শিবোধাষ কবিষ। লইবাঁব প্রবণত। আব নাই | মানব জীবনের 
প্রতিটি কার্ধে এই যুক্তিগ্রবণত। বঠমানে পবিলক্ষিত। সাহিতে, শিল্পে দর্শনে 
সর্বত্র যুক্তিগ্রাহ্ বাস্তব! প্রাধান্য লাভ কবিযাছে । এই যে যুক্তিপ্রবণতা চা? 
বিজ্ঞানের দান আমাদেব মতে সর্বশেষ্ঠ দাঁন। প্রতাক্ষভাঁবে বৈজ্ঞানিক 
আবিষফাবেব ফলে আমব। নানা জিনিস লাঁভ কবিবাছি । তাহাব দ্বাব! মান্তষেব 
জীবন সহজ-সাধ্য, আবামপ্র“দ এবং স্বখকব হই্যাছে। কিন্তু তাহ! 'অপেক্ষাও 
প্রধান কথা হইল, মান্য এই বিজ্ঞােব প্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভক্ষি লাভ 
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করিয়াছে। এই দৃষ্টিতর্গি রাজনীতি এবং সমাজনাতির ক্ষেত্রে প্রঘুক্ত হওয়ায় সাথক 
পটপরিবর্তন দেখ ধাইতেছে । প্রগতির পথে মানব সমীজ সামন্তন্ত্র, ধন তন্ত্র হইতে 
এখন সমাঁজতন্ত্রেব দিকে ঝু'কিয়াছে। ভাবালুত। সংযত হইয়াছে | যুক্তি এন 
কায কারণ সম্পর্ক প্রধান্ত লাভ করিয়াছে । 


কিন্ত বিজ্ঞানের এই দাঁন মাষের নিছক কল্যাণ এখ* মঙ্গল সাধনই করে নাই, 
বিজ্ঞান মানবজীবনে নান। অমঙ্গলেরও স্থ্টি করিয়াছে, প্রতিটি জিনিসের ভাল মন্দ 
দুই দিক মাছে । এই জগতে আলোর সঙ্গে বহিয়াছে অন্ধকাব। শির সঙ্গে 
আছে বিলয়। সেইরূপ বৈজ্ঞীমিক উন্নতি মানবজীবনেব যেমন স্বাছন্দ্য আনিয়া 
তেমনি চরম দুর্গতিও আনয়াছে | 

পমাজ এবং বাষ্ট্রি” জীখনেব যাহাব। কর্ণধার হাহাব। বিজ্ঞানেব আবিষ্ারকে 
'তাহাদেব স্বার্থেও মিযোজিশ করিয়াছে । '্তাহীদেব 'লেভ এবং শোষণের যঙ্কে 
বিজ্ঞান হাঁতিয়াররূপে বাবহৃত হইয়াছে । তীহাব! বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিতেছে 
মাছুষের অকল্যাণে, মাম মারিবার উপায় হিলাবে। বতমানে মারণাঞ্চেব তাগুব 
পীলায় মান্ষেব বহু যুগেব সভ্যতা সংস্তৃতি ধবংসেব মুখে পড়িযাছে। বুহৎ বুহৎ 
একচেটিয়া সাত্রাঞ্বাদী ধনিক গোঁঠীর স্বার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধে। তাহাদেব 
মুনাফ। মুগয়ায় মানুষ কাতারে কাতারে বলির পশুব মত প্রাণ ভারায় । মার তাভাৰ 
ফল ভোগ করে স্বার্থপর সেই সীআীজ্যগবাঁর দল । তাহাবা অর্থের লোভে বিজ্ঞানীকে 
আহাদ্রে এই শিকুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতাথ করিবাব ক|জে নিযুক্ত করে। দ্বিতয় মহাযুদ্ছে 
এই বৈজ্ঞষনিক আবিষ্কার বাবহার করা হইল দুইটি জাপান" শহব ধ্বংস করিব 
জন্য । বর্তমানেও দেশে দেশে চলিতেছে এই "আণবিক বোমা তৈয়াব'র মভডা 
তাহার উপরেও আছে হাইড্রোজেন বোমা । সেজন্য বাটাও বাসেল মনে কবেন, 
“এমন যুদ্ধ বাধিতে পারে যাহার ফলে সকলে, প্রায় প্রতোকে শেষ হইয়া যাইতে 
পারি। যুদ্ধ যদি নাও হয়, গ্রহ উপগ্রহের উপর আক্রমণ চলিবে এবং হয়ত সেগুলি 
ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে পারে । চাঁদ তাঙ্গিয়া, গু ভাইরা, গলিয়া যাইতে পারে। বিষাদ্ধ 
খণ্ডিত অংশ মস্কো, ওয়াশিংটন ঝ। অপেক্ষাকৃত নিরীহ দেশগুলির উপব পড়িতে 
পারে। 

মেজন্য অধ্যাপক জুলিও কুরি বলিয়াছিলেন, “11591777916 ৮188 10606 
88819 (01 (196 0168618% 019101060 */0110 10 36116 00৬." 


পপিখগ্বী 


হহ। ছাডাও স্বাথাক্ক ধশপর্তিব। বেজামি আবিক্ষাবগুলব “কচেটিগ বাবস £ 

বা কোটি কোটি টাকা যুশাফ! লোটে ভহ। সম্ভব কাবণ, ধতমানে অরধিকাংঞ 
(দাশব বাট শীসশযন্থ তীহাঁদের হাতে। তাহাদের ভাত হইতে শঈ় শমঠ। কাডিষ 
শষ! সাধাবণ মানুসেব কর্তৃত সেখানে প্রতিষ্ঠিত কটিঠ শ' পাবিণে বিজ্ঞানের 
৭ অপব্যবহাবকে বোধ কব! সম্ভব নব। সেনা বিজ্ঞান বৰ জ্ঞান বৰ বিকছে 
মাভযোগ শা ববিঘা অন্িযোগ বব উচিত বাঞ্েব কর্ণধাবদেব বিকঞধে, ধানব 
(্ভীব বিকদ্ধে। ৩াহাদেব অপস।বণেব জন্য চেষ্ট। কৰা উচিত , খাভাঁত মান. 
»*াজ শোষণ মুক্তি এক" স্বাচ্ছান্দাব আন্বাদ লাভ 1৩ পাব 


চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব 
[ ক.বি বি এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ 


সানবঞ বণেব পথদ। বর তাহাব পরব গানচবের শসমক্ষম গ্রুথ।শেব মধা। 
পখাহ | মা স সমাভ প্রাতদিন চাহ প অভিজঠাব হাখার পথ বাব 
+নিতেছে, তিক্ষ। ৬ তব মনে 15 সাহয্য বান ১ শাহর বড ণন বাজ 
টিকাহযা বাঠিতে সাবা ববে। বস্তু কাজে শবে বুঝানিতে নস খহ 
ঈবনটাঠে অণ্পব চাহ) পঠমালাব ১৭ দে নযালেস মবে। আলোব প্রােখ বা ঙাযানল 
পযোৌজন বহিমীে 

জীবধমচেওন মানত এগেব প্রেবশান তাভ তাভাব বি [৭ তনেব বাহিপ ব।থিমাছে 
(খপাব মাঠ । কাবথ'ন! ঘব গাব আমল খবেৰ চোভাদ্ব পইবে বাখ্যাছে খোল। 
মযদান। প্রাণ শেখান বুক ভখবিল। হানা হপরয। হবে, মন সেখানে হঠাৎ 
মুক্তিব আনন্দে বৈ বৈ কবিষা ছুটিন| বাহির হইস। পাডণে 

মাঁনুষেব জীবনে অধ্সবেব এপান্ গ্রযোছন এল অবকাশেব সঙ্গে মননের 
যোগসাঁধনেব চন্যত 'আমকাপ ভইঙতে মান্ুমেব নানান উতৎ্নণেক ৮ 
শিকাঁবেব শেষে একত্রিত হই্যা। 'তাহাবা 'অন্নি প্রদক্ষিণ ববিঘ। নান! অঙ্গবিক্ষেপেব 
ছাঁব৷ এক ডন্দাম আনন্দকে পাভ করিতে চাহিযাছে । সমাজ বিখর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে 
ঈীবনচেতনণর প্বিবর্তন ঘন্ট, তাহাব ফলে সেষ্ট শবকাশের মু$তে বর্তমানের 


3২ ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহাধিকা 


প্রয়োক্গন ক্রীডা-অঙ্গন | শিক্ষীাযতনেব শেষ প্রহবের ঘণ্টাটি ক্লান্ত ছাত্র পাব £ ৭ 
দেয় বাহিবেব খোল! মাঠে তাহাব খেলাব সঙ্গীদেব সহিত মিলনেব আশ্বাসে 
মাঠের রুষকেব ক্লান্তি তাঁহাব আসন্ন কবাঁটী প্রতিযোগিতার কথ। ভাঁবিয! দূব হই" 
যায। 

খেলাধুপাব অর্থ জীবনের কর্মকে অবহেল! শষ, কাজেবই রমদ যোগানে। 
আমাদের জীবনধাঁবণেব জন্য যেমন জল, মাটি, হাযাধ দবকাব ঠিক তেমন 
জীবন বিকাঁশেব জন্য লেখাঁপডা ৪ কর্মশালাব শিক্ষানবিশী ছাডাণ্ খেলাধুলাব« 
প্রযোজন । 

এ কথা মকলেই জানে যে খেলাধুল। স্বাস্থ্যবক্ষাব পক্ষে প্রযৌজন । খোশ 
হাঁওযাষ মুক্ত অঙ্গনে দৌডাদৌডি, লাফ বীপ, স্বাযু ও পেশীকে সুস্থ ও সবল কবিম 
বুকেব দম বাঁডাঁষ। কিন্ত এই বাঁধামেব দিক ছাঁডা৭ হাব চিন্ন বিনোদদনেব * 
ক্ষমতা আছে, ক্লান্ত মািষকে উতৎলাহ দানের যে সম্ভাবনা আছে _এই দিকগি 
বর্তমানকালে যেভাবে সমাজবিদ ব৷ শিক্ষাবিদেব নিকট স্বীকৃতি পাইযাঁছে প্রা" 
কালে এই মূল্যায়ন হয নাই। 

আমাদের প্রাচীন গুয়ভাশযেব বেত্রাম্ষালন এ হদিন শুধু এই কথাই জানাইঘ।/৮ 
“ছাত্রাণা" অধ্যাযন* ভপ*।” অহীতে পাশ্চাতোও অন্তবপ প্রবচন 4811 ৯1000 00 
0912 এই দৃষ্টিভঙ্গিব পবিচয দেষ। খেলাধুলা চট্রপতাব পবিচাষক, মনান 
বিক্ষিপ্ত কবে, একাগ্রঙ।| বিনষ্ট হম, এই ধাবণ! প্রাট'নকালেব। কিন্ত নৃতন ঝা" 
নবদিগন্তে নৃতন বাঁণী ধ্বনিত হইতেছে । পাশ্চাতোব বৈষধিক বুদ্ধি যখন খেলা” 
মাঁঠেব ধূণিকণাঁকে কর্মশালা বিভীনি বলিশে দ্বিধাবৌধ কবিতেছে না) তখ, 
প্রাচীনেব অহৃঙ্কত শিক্ষান্তত্র যে ঈধৎ অধনমিত হইবে তাহাতে আব বিচিন্ত্র বি' 
বিশেষ কবিযা জীবনযুদ্ধে যখন বাব্পাবই আমবা পিছু হটিতেছি। পাশ্চাত্যে ম? 
প্রযোজনে জীবনবোধেব পবিবতন ঘটে, কিন্ধ আমার্দেব দেশ অচল।যতনেব নিষ* 
পবিবর্তনেব ঝুঁকি লইতে চাঁহে না । অতীতের প্রযোজনেব সীমানা বর্তমানকে « 
বীধিবাঁব প্রযাসী 'আমব! । 

কিন্তু পশ্চিমে ভাবতবঙ্গেব প্রবল প্রবাহে আমাদের “চৈতন্ত'ও আহ 
আন্দোলিত, তাই এই অতি আধুনিক কালে পূর্ব পশ্চিম দ্বই দেশেব খেল 
ধূলাকে ছাত্রজীবন ৪ কর্মজীবনেব অবিচ্ছেষ্ক অংশ বলিষ। চিন্ত। কবা হইতেছে 
শিষ্ঠটব অক্ষব পবিচষ আজ খেলাধুলাব মাধ্যমে কবাব জন্য মন্যেসরী কিং 


প্রবন্ধ ৪৩ 


কপ্ডাবগার্টেন শিক্ষাপন্ধতিব ব্যবস্থা । শিক্ষাকে চিত্তগ্রাহী কবিষ। তৃপিবাৰ জন্য এহ 
প্রযাস। ইহাতে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘোঁগ নিবিডতর হইত, পাবে । তেমনি 
বযোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক চিদ্বৃত্বিগুলিবও বিকাশ সাধনেব চেষ্ট। চলিমাছে খেলা 
বুলাব মধ্য দিয়াই । প্রসঙ্গক্রমে ববীন্ত্রনাথেব কথ! মনে পডে। তীহাব জীবনস্থৃতি 
ইহঁতে জানিতে পাবি একই সঙ্গে শবীবর্চাব 9 মেধাঁচর্চাব বাস্থ। ছিপ তীহাঁব 
পবিবাবে। তিন ক্ষণজন্না প্রতিভাধব নিঃসন্দহে কিন্ত ষ্ঠাহাব জীবনেব সামগ্রিক 
সীন্দর্যলাঁভেব পশ্চাঁতে এই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতিব একটি গ্রকত্বপর্ণ ভুমিক। 
বহিয়াছে। পববতীঁকালে ববীন্দ্রনাথ শিক্ষা্তক হিসাবে বাঁকবণ শিখাইবাব জন্পো 
গ্রামাব ড্রিল'-এব ব্যবস্থ। পর্যন্ত কবিষ্বীছিলেন ৷ মন্বত্বাত্ব বিকাশে পক্ষে প্রা 
সমুদয গ্রণই খেলাধুলার মাধামেই পাঁণয! সহজ । এঁকাবোধ, সাহস, প্রত্যুৎপন্ 
খর্তিত, দটসন্ল্প, সহযোগিতাঁৰ মনোভাব ৭ জম পবাজযকে সমানভাবে ম।নিষ। 
শইবাঁব ক্ষমতা _সাধাবণভাবে এইগুলির প্রাফ সব কমটিই সম্পূণগ শা 
ণ“বিতে পাবি খেলার মাঠি হনে । গ্দগত শক্তিতে আস্থ| সহযোগিত। ৪ পুচ 
সঙ্ধল্প সর্বোপবি শ্ঙ্খলাবোধ, ফুটবল, ক্রিকেচ, হকি প্রভৃতি খেলার দিকে 
নাঁকাউলেই লক্ষা কবা যাইবে: এইগুণগ্রলিত আণমাদেব রুহুল কর্মনীবান 
শানাভাবে প্রয়োজন হইবে । একজন সেপ্টাব ধাবোযার্ডেব প্রত্যুৎপন্ন 
মতিত্ব একজন সৈনিকেব প্রাথমিক শৈশিষ্টয হইবে । একদন 08091. বা দল 
পতিব পযবেক্ষণশ্ডি, পেতৃত্বশক্তি একটি সেনাবাহিনী পরিচালিত কবিবে। খেলা 
মাঠে জযলা”ভব আশ| ৭ উদ্যম জঈ'বনেব যাঁন্রাপথে সমস্ক পবাজযেব গ্রাশিকে মবাইয| 
দম। নূতন কধিযা চলিবাঁব “প্রবণ দিবে । 


বর্তমানে বহু শক্ষাবতনে শিক্ষক নিঘোঁগ কালে, কংবা অফিস ণ| কারখানা 
কর্মী নিযোগ কালে খেলাধূলাব যোগাতাকে একটি আবশ্তকীন ধোগ্যত। বলিষ। 
মনে কব! হয। কাবণ বর্তমান চিন্তাশীলগণ বলেন, যে শিক্ষক খেল।ব ম।ঠেব সঙ্গী, 
স্কুলের ক্লাসকমের তিনিই নার্থক শিক্ষক ১ যে-কর্ী ক্রিকেট ব্যাট হাতে লইতে 
জানে, কেরাণীব কলম বা কাবখানাৰ হাতুডি হাঠে লইলে মে নিজেকে 
অসম্মানিত বোধ কবিবে না । মব কিছুকেই তাভাঁব। খেলোযাডী দর্টিঠে গ্রহণ করিতে 
পারিবে । 

পরিশেষে, একটি কথ! মনে কবাইয়া দেও! রকাব যে. 'সর্বম হ্ান্ত মিগহ তম |, 


৪4 ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িক। 


খেলাধূলাকে জীবনের আব পাঁচটা দিকের পরিণুরক হিলাবেই গ্রহণ করিতে হইবে 
পেশাদারী খেলোয়াড়কে আমব। খেলার ব্যবসার্দার ছাডা আর কিছুই ভাবিতে 
পারি ন৷। সে খেলোয়াডেরর নৈতিক মান হহতে নীচে নামিয়া আঁসিতে বাধা । 
আসল কথা খেলাধুল।কে জীবন-শিল্পেব এক আনন্দমময বিকাশ বলিয়াই গ্রহণ 
কবিতে হইবে। 


জাতীয় এঁক্যের পথে বাধ! ও উহা দুর করার উপায় 
ক. বি. বি. এ পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ ] 


ভিনসেন্ট শ্মিখ ইহতে আবন্ত কবিয়। খু এঁতিহ।শিক ভারতবসের নান, 
বৈপবীত্যেব মধো একটি মৌলিক এঁকা পক্ষা কধিয়াছেন। ভারতবধ একদিকে 
যেমন বহুবিধ 'প্রারুতিক নৈচিজ্রোব, অপব দিকে তেমনি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি 
এবং উহাদের বিবিধ প্রকার ধর্ম, সংস্কৃতি ৭ প্রথার দেশ। এই মহাসমুদ্ধে বহু 
শর্দীর ধাপ। আসিষ। সম্মিলিত হইয়াছে । বুহত্তণ সাংস্কৃতিক এখখ সামাজিক 
জীবনে ও কবিসাধকের চিন্তায় ধানে মোটামুটিভাবে এই এক্যকে অনুভব কর। 
যাষ। কিন্তু বাটনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-জ'বনের দৈনন্দিন আচরণে ও 
সম্পর্কে এই একাানুভূতি যে ক তঢ। পরিমাণে কাঁধকরী হইয়াছিল তাহ। সন্দেহের 
ধিষয়। এঁকাচেঙনা যদি আসিমুদ্র হিমাচল ওারওবষের জনমাধারণকে দুভাবে 
বাধিয়া রাখিত হবে অন্তঃকণহে, গে[ীগ ৫ বিবার্দে অবসন্ন, দুরবল এই দেশ বাব 
পার বৈদেশিক আক্রমণের নিকট এমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিত ন|। 
বর্ণাশ্রমধমের বৈষম্যমশক্ বিধিব্যবস্থায়, হিন্দু-মুললমানের বিবোধে ভারতীয় সমাজ 
দার্থকাল হইতে পক্গু হইয়। বহিয়াছে। আমাদের সমাঞজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যি 
বাস্তব এক্যচেতনা পরিবাপ্ত হইত, তবে এই বিশাল দেশকে দুই শত বৎসরেরও 
অধিককাল [ব্রিটিশ-শাসকদেব অধীনে পরাধানতাব দুবিষহ বোঝা বহন করিতে 
হইত না । 

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতীয় সমাজজীবনেব এই সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত 
ৰাক্তিদের মধ্যে সচেতনতা! দেখা দেয় । কেবল ভাবগত বা সাংস্কৃতিক এঁকা লইয। 


প্রবন্ধ ৫ 


একটি জাতি যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না, 'মনেকেই হা হ্বদযক্গম কবে । 
কাব্য-গাথায়, জনপর্দেব ক।হিনীতে, ছড়ায়, শিল্পভা্বষে, বিশ্বাসে, চিন্ত/য এ 
কল্পনায় যে হুক্্ম অন্তলীন একা 1ববাজমান, তীহাব মহত্ব স্বাব]ব কবিলেপ হাহা 
যে জাতীয এঁক্োেব দুট ভিত্তি নিখ।খে সধাপ্ত নখ, বহু আঘাতে অপমাদন তাহা 
আমারে বুঝিতে ভহযাছে। ন্বাধানতাব আন্দেসন করিতে গিয়া দেখিযান্ছি, 
বর্ণবিভেদে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদ্ প্যবধানে, হিন্-যুসণমানেব ঠিঞ মন্পর্কে, 
সন্কীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থচেওনাম আমাদেখ শাঠ'য একাবোধ কুঠিত। বক্ষ 
সাম্প্রদাদিক দাঙ্গ য নিজ দেহকে খণ্ডিঠ কবিষ। পাকিস্তান হষ্টিতে ভাব ঠবম 
জাতীয এক্যব্ধেব শিথিল তাৰ ৯বম মুপা দিতে হহধা।ছে। 


স্বাধীনত লাভেব পব অনৈকোব সপ বিষ হঠতে মুক্ত ভইম। একোৰ 
পঞ্তীবনী ধাবা কাতীম জীবন বিকাশের শক্তি সঞ্চম কবিবে, মীমবা সেহ আশা 
কব্ষ/ছিলাম। কন্ধ দুভাঁগ্যে বিধধ আমাদের সেই স্বপ্ন এখনণ সফণ ভষ 
নাই। স্বাধানগালাঁভেব অবাবহি পরেই গাদ্দীজীকে সাম্প্রণামিক বিদ্বেষবজ্চিতে 
আন্মানুতি দিতে হয। ঠাহাব পবও ভাবশুপর্ষে কষেববাব সাম্প্রদ।যিক 
দাঙ্গাহাঙ্গম। হইমা গিয়াছে | বঙমানে প্রাদদেশিকহাৰ সমন্যাত সধাপেক্ষ! গুক %ব 
হইযা উঠিঘাছে । এই ক্ষ বাজনৈতিঞ্ পলগু|ব দুণদাশহাণ অভাবহ সঙ্ঘঃ 
হটি কবিঘাছে ক্বাপানতা পাভেব পবে ভাধাগ 5 হাত্রতে প্রদেশ পুনরগঠনেৰ 
প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিযাছিল। কিন্ু ্ীর্দীনত। প্রাপ্তির পন ফথাযোগ। দু2 ৭ 
বিচক্ষণতাব সহিত সেই কর্মস্চীর কপাধিত বা হল নাভ । ভানা-সংক্রান্ত 
প্রতিটি বিশঙ্খলাব ক্ষেত্রেই দেখ। গিযাছে ভ।ষাগঠ ভিক্ি* প্রদেশগঠনেক দাবি 
সম্পকে বাজনৈঠিক নেতবুন্দ সম্পূর্ণ উদামীন থাকেশ। পরবে এখন সেত 
দাঁবিব আন্দোলন চতর্দিকে সবনাশেব আগ ছ্ডায, তখন তীঙ্াব! হাহাকে 
স্বীকাব কবিতে বাধা হশ। এইভাঁবেহ অন্ধপ্রদেশ গঠিত হতযাঁছে এব" 
ভযাঁবহ, বক্তাক্ত দাঙ্গাব পব গ্রজবাট & মহীবাষ্ট প্রদেশ গঠিত হইযাছে। 
আন্দোলন এবং অনেক অপচয ৪ ক্ষাতব পবহ নাশাদেব হ্বতঙ্থ প্রদেশ গঠি ১ 
হইযাছে। আকালীদেব স্বতন্ত্র পাঞ্জাবী করবা গঠন্বে আন্দোলনে সমগ্র পাঞ্জা 
বিক্ুব-চঞ্চল হইয়াছে । কিছুকাঁপ আগে আসামে বাঙা্গদেস উপব যে শাবকীষ 
অত্যাচাব হইশ্া গেল তাহা সমগ্র দেশেব পক্ষেই ক্ষতি ও অবমাননাকব | বিভিষ্ধ 
বাজনৈতিক দল এট 'প্রাদেশিকতাঁষ ইন্ধন যোগায়! নিজেদেব স্বাথ সাধনে বত । 


৪৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


কিছুকাল আঁগে কেন্ত্রীয় সরকাবেব উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিব 
বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । সরকাব 
জাতীয় এক্যবিধানে কতকগুলি কর্মনুচীও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল 
আন্দোলনে জাতীয় এঁক্য দ়তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরে না । পাকিস্তানে 
সহিত তিক্ত সম্পর্ক, চীনদেশের সহিত সীমান্ত বিরোধ, পূর্ব সীমান্তে মিজো € 
নাগাবিপ্রোহের পটস্মিকায জাতীঘ এঁক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জীবনের সর্বস্তবে 
জনসাধাবণকে যেমন সচেতন হইতে হইবে, তেমনি ভারত সরকারকে বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গি লইয়! প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত ভাষাগত স্বাতন্ত্রোর দাবিকে স্বীকাঝ 
করিয়া জাতীয় একের দুচ ভিত্তি নির্মীণে উদ্যোগী হইতে হইবে। জাতী 
এক্যের উপর জাতীয় অন্তিত্ব নিবশীল, স্ৃতরা" এই ক্ষেত্রে কোনও গ্রকাঃ 
ক্চ্যিতিকে প্রশ্রয় দেওয়। চলিবে না । তীতের দুভাগ্য ও লাঞ্চনার ইতিহাস 
যেন আমরা ভুলিয়। ন। যাই । বিভেদের মধ্যেই এঁক্যেব সন্ধান করিতে হইবে। 
থণ্ডকে বাদ দিয়| সম্পূর্ণতীর কথ! বিশৃঙ্খলাকেই ডাকিয়া! আনিবে। মনে রাখিতে 
হইবে ভারতবর্ম একটি ফেডাবাপ ইউনিয়ন । ফুলে মাঁলাব মত। বিভিন্ন ফুলের 
সমন্বয়ে প্ণ মালার সৌন্দয 


দেশাত্মবৌধক সাহিত্য 


'জননী জন্মসূঁমিশ্চ স্বগা্দপি গরীয়সী কুত্তিবাসী বামায়ণেব এই মন্ত্রে 
বাংল। সাহিত্যে দেশাত্মবোধের প্রথম স্থুব ধ্বনিত হইয়াছে । তাবপর কত 
রাজার বাল হইয়াছে কত বাজোর উত্থান-পতন ঘটিয়াছে কিন্তু সে স্থুর 'আজও 
অবিরাম আমাদের প্রাণের মধ্যে বাজিতেছে। যে সুর একদিন একতারার একটি 
মাত্র তারে বাজিয়াছিল আজ তাহা বিচিত্র একতানে বাজিয়া উঠিয়াছে । 

এমন থে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! সাহিত্য তো মানবজীবন 
বিচ্ছিন্ন কোন শিল্প নহে। ইহাতে আকাশ-গঙ্গীর শ্োত প্রবাহিত হয় না। 
সমকাল এবং সমকালীন জীবনের প্রবাহ সাহিত্যিকের জীবনকে স্পন্দিত কবে 
এবং সেই স্পন্দন সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়। বিপুল এই পৃথিবী, কাল নিরবধি, 


প্রবন্ধ 8৭ 


'শই দেশে দেশে ক'ত কৰি আবির্ভূত হইয়াছেন তাহাঁব সীমা সংখ্যা শাই। 
কিন্ত যিনি যাহাই বচন৷ কবিবেন তাহা দেশ কালকে অশ্বীকাব কবিবে না 
অন্ততঃ সাহিত্যের ধর্ম এইফপ নহে । দেশ এবং কালেব পবিধি সাহিত্যকে যেন 
ক্রমে আটকাইয়। বাখে। 

বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধেব স্ব প্রথমে শোন! গিযাছে আমাদের 
গী্যতাবোধেব উন্মেষ পব হইতে উনবিংশ শতীব্দীব মধ্যভাগে | হখরেজেব 
ঠজশক্তি তখন নপ্রুতিষিত। এমন সময এক বাঙালি কৰি গাভিযা উঠিলেশ- 
স্বাধীনত| ভীনতাঁষ কে বাঁচিতে চাব হে, কে বীাঁচিতে চাষ, দাসত্ব শৃঙ্খল ব” 

পবিকে পাষ হে, কে পবিবে পায়।' ভবুও বঙ্গলালেব এট সঙ্গীত হাব 
সমকলে জীতীয চেঙনাবে তেমন কবিযা প্রবুদ্ধ কবিতে পাবে নাই, যেমন 
ধ'বযাছিল আবণ কষে ধশণ পবে।  বঙ্গলালেব সহিত ম।ম কবিতে হয় 
ঈখবচন্দ্র গ্রপ্তেব। তিনি “বিদেশেখ ঠীকুব' ফেলিয়া দেশেব ঞুকুব” ধবিতে 
চাতিযাছেন । ঈশ্ববপ্তপ্ত9 তাহাব স্ববিবোধী চিন্তাধাবব জন্য প্রথম জাতীয কবি 
শীখা। লাভ কবিতে পাবেন নাই । কিন্ব উনবিংশ শতাবীব বাংলা দেশে এমন 
“কটি জিনিস ছিল যাহ। মানুষকে নিজেব দিকে ফিবিযা ৩াকাহতে শিখাইযাছে, 
শাবাইযাছে, শঠন বাধে উৎসাহ ধান ববিয়াছে। উনবিশ শঙাবীই বাংল। 
, দশীতআববৌধক সাইত্ব উত্তর & বিকাশের যুগ । ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ধে হিন্দু মেলাব 
প্রতিষ্ঠাব সময হইতে এই নব জাগবণেব চেতশা একটি নূতন বেগে ও গতি লাভ 
ববে। “মিলে সব ভাব৩ সন্ভাণ" গনটি এহ মেপাতেহ প্রথম গাওয়। হয। 
. জ্যাতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব জাতীয ভাবাত্মক বোমার্টিক নাটক 'পুকবিক্রম' 'শবৎ 
পরোজিনী” 'অশ্রমতী, লিখিলেন। ঠাকুববাভীকে কেন্দ্র কবিষা নৃওন ভাবেব শোশ 
*ঙ|লিব প্রাণ মন অধিবাব কবিযা বসিল । কিন্তু মাতৃবন্দনাব বীজমন্ত্রটি তখনও 
পযন্ত কেহ উদ্ভাবন ববেন নাই। খন্িমচন্দ্রে আনন্দমঠ এই বীজমন্ত্রেব ধাবক | 
'ধন্দে মাতবম্‌? মন্ত্র নাজও আমাদের জাতীধ মন্ত্র, সন্তান সম্প্রদাযেব আত্মবিসর্জনের 
খ্রনাদর্শ আমাদেব গ্রেরণ| | 

নাট্য সাহিতেঃব দিক দিয। উল্লেখষেগ্য কৃতিত্ব গিবিশচন্ত্র, দ্বিজেক্্লালেব । 
গরিশচন্দ্রের “ছত্রপতি শিবাজী”, “সিবাজন্দৌল।”, “মীব কাশিম' ইত্যাদি নাটিক 
এবং ছ্বিজেন্দ্রললি বাঁয়েব “মেবাঁব পতন”, পচির্গাদাস” ইত্যাদি জাতীষ ভাবাজ্মক 
দশাত্বোধক নাটকগুলি বচিত হইযাছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলিনের অগ্নিগভ মুছতে । 


9৮ ডিগ্রী কোল বাংল সহায়িকা 


গান বাঁধিলেন 'অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রণাথ-_“বাংলার মাটি, বাংলার জল” ।-_খ৯্স 
চারণ গান ধরিল--“আমর। মিলেছি মায়েব ডাকে ।১ 


উপন্যাস সাহিত্যে আমাদের রাজনৈতিন আন্দোপনের খ্বরূপটি প্পষ্ট ৭ পন 
এবং পথ-নর্দেশ করিশেন রবীন্দ্রনাথ তাহার “ধরে বাইরে, ৪ "গোরা" উপন্ত।সে 
চার অধ্যায় উপন্যাসে সন্বাসবাধী কমধারার এক চম্ৎকাঁব আলেখ্য উপান্ত : 
করিলেন। ইহার কিছু প্বেই শবতচন্দ্রেব 'পথেব দাবী” রচিত হইল। শ্বদব্ণ 
বর্ষ। দেশে রচি5 হইপ ন্বাধীনত! ভিত্তিব পাপীঠ। বোমান্টিক সম্থাসব'", 
প্রচুর ইংরেজ বিদ্বেষ, কঠোব হীক্ষু নিয়মান্তবতিতা “পথেব দাবী”তে ফুটি। 
উঠিয়াছে। এই উপন্যাসে অসংলগ্রত। প্রচুর, বোমার্টিক উচ্ছ্বাস বেশি কি 
বাঙালি চিত্তে ইহাঁর 'প্রভীব যথেষ্ট | তাই ইংবেজ সরকারকে 'এই বইটিবে" 
বাজেয়াপ্ত করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পরেই বাংলায় স্বাধীনতা আনে 
লনের প্রধান প্রেরণায় একসময় ছিলেন্দ্রপালের “ধন ধান্যে পুম্পে ভরা” ইতাণি 
গতীয়তামলক সঙ্গীত বচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত নজরুলের নাম উল্লেখষোগ। 
অতি সাম্প্রতিককালে মনোজ বগ্র “ভুলি নাই ৪২-এর আন্দোলনে 
পটভূমিকায় রচিত দেশাত্মবোধক সপন্তাস। সাম্প্রতিক চৈনিক আক্রমণ 
মুহুর্তে দেশবাসীকে কর্তনা সচেতন লবিবাব জন্য মন্্থ রাষেব "সীমান্তের ডাব. 
নাটকটি উল্লেখযোগ্য । 


অন্যান্ত দেশেও দেশাত্মবোধক লঙ্গীতে অভাব নাই। আইরিশ সাহ। 
তে৷ এই দিক দিয়। বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । আইরিশ নাটক আজও বহু দেশে? 
জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাস্থণপ। আমেরিকান সাহিতো ওয়ান্ট হুইটম্যাণি, 
হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | প্রতিবেশী রাষ্ট পাকিস্তা" 
কবি ইকবালকে তাহার জাতীয় সঙ্গীত বচনার জন্য জাতীয় কবি আখ্য। দান 
করিয়াছে । ইংরেজী সাহিতো বায়রণ তাহার দেশপ্রেমমূলক কবিতার ন্ত, 
প্রসিদ্ধ। স্বচ চারণ গীত স্বটল্যাপ্ডের জনসধারণের মনে দেশাত্মবৌধকে উদ্দীপি। 
করে। | 

ধাহার। সাহিত্যের মধ্যে কোন তত্ব বা মত প্রচার পছন্দ করেন না তাহারা" 
অনেক সময়ই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই দেশপ্রেমের কবিতা, গান রচনা করেন 
কাবণ দেশের মাটির টান প্রতোক মান্তষেব রক্তের সহিত মিশিয়া আছে 


প্রবন্ধ ৪৯ 


ইনছাকে অতিক্রম করিতে পারা শক্ত। একজন বত] যেখানে যুক্তির পর যুক্তি 
দিয়! আবেগপূর্ণ বাষ্পগদগদ্দ ভাষায় দেশকে ভালবাসিবার কথ] জানায়, শ্রোতার 
মনে সবসময় তাহা বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয় স্থটি নাও করিতে পারে। কিন্তু একটি 
দেশাত্মবোধক উপন্তাস, একটি দেশপ্রেমের সঙ্গীত, একটি নাটকাভিনয়ের দৃষ্ত 
অনেক নির্জীব প্রাণকেও আত্মানততিদানে উদ্ব,্ধ করিতে পারে । কারণ সাহিত্য 
আমাদের হৃদয়ের মাঝে লেখকের ভাবকেই জাগাইয়া তোলে, সাহিত্যিক 
আমাদের অজ্ঞাতেই মনকে শ্বমতে আকরণ করেন। বতমান কালে আমরা 
আগেকার মনত দেশপ্রেমের অগ্নিবাণীতে উতদ্ধ কোন সাহিত্যিকের আবির্ভাব 
লক্ষ্য করিতেছি না। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। 
জাতির দেশাত্মবোধক সাহিত্য গাহার হৃদয়ের বেদনা হইতেই জাগে। বিরাট 
বেদনা, ক্ষদেশের মান্গুষের প্রতি গভীর সহান্ৃভৃতিই গভীর দেশপ্রেমের সাহিত্য 
রচনার প্রেরণা । সে ছুঃখ আমর! ধেঘ্দিন তেমন করিয়া! অন্তুভব করিতে 
পারিব, দেশের সমস্ত মানুষের সগ্িত নিজেকে মিলাইয়! দিতে পারব, নৃতন 
করিয়! দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচিত হুইবে স্তখনই | 


ভুদান ও গ্রামান আন্দোলন 


আধিক বৈষম্যতিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সকণ অশাস্তি ও দুর্গতির মূল 
কারণ। এক শ্রেণী চিরকাল সমাজের স্থখসম্পদ ভোগের অধিকার পাইবে, 
আর এক শ্রেণী মানবিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া ছুঃখবন্ত্রণার বোঝা 
বহর করিয়া চলিবে--এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুগে নানা ধরনের বিপ্রোহ 
ছইক্সাছে। বিশ্বের মনীষীরা বৈষম্য লোপের বিভিন্ন পম্থার চিস্তা-ভাবনায় ব্যাকুল 
ছইক্সাছেন কিন্তু সমাধানের প্রকৃত পথ মেলে নাই। রক্তাক্ত বিপ্লবে সামাজিক 
বৈষম্য অবদানের যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, সর্বাংশে তাহ! কল্যাপগ্রদ হয় নাই। 
বগ্রবের রক্তপাতে, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঘ্বণার তিক্ত অসুস্থ পরিবেশে সাম্যের 
দ্লাধর্শটি আচ্ছন্ন হইয় পড়িয্না! এক বিশেষ গোষীর নিরক্ষুশ উৎপীড়ন ও 
ফ্বতালাতের পথ প্রশস্ত হয়। সনেহ বিজিত জিঘাংসায় উহ! কারণে আরও 
পরাণ বলিদানের আয়োজন করে। গান্ধীজী এইরূপ শ্রেদীসূংঘর্ষে বৈষমা অবলোপের 


0. ০, প্রবন্ধ--৪ (৭৫) 


ও ডিগ্রী কোর্নবাংল! সহার্িকা 


পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। উহ। যে তারতবর্ধের নিঙ্গন্ব প্রাণধর্ষের বিরোধী 
তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপগন্ধি করিয়াছিলেন । আত্মচে গনার শুদ্ধিতে, কগ্যাণে! 
ধরব আদর্শের প্রেরণাপ্ন ধারে ধীরে সামাজিক বৈষমা দৃ্ীভূত হইয়া সমাজের 
মঙ্গলের জগ্য একব্রিত হইয়! শতাল পনের একের পৌন্দর্ষে সামাঙ্জিক প্রতিটি 
মান্য বিকশিত হইবে, গান্ধীজী নেই সর্বোদয়ের, পূর্ন মঙুত্ত্তের সমাজগঠনের 
ব্রতই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


১৯৫* সালে প্রতিষিত সর্বোদয় সেবাসংঘের দেশের কল্যাণে নিবেদিত & 1৭ 
কর্মীদের উদ্ভোগে গান্ধীজীর আধিক বৈষধা ও শোষণদুক, হু, শুচি দমাঞজগঠ:ন 
কর্মস্থচী গ্রহণ কর। হয়। এই সর্বোদয় পরিকরননার অন্ততম গুরত্বপূর্ন সণ 
হইল ভূদান ও গ্রামদ্ান আন্দোলন। গান্ধীপীর শিশ্ক এবং তাহার লত্যাগ্র€ 
আন্দোলনের প্রথম দনিক আচার্ধ বিনোব। ভাবে এই আন্দোলনের পুরোহিত | 
ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীধনের' সংস্কার সাধনই ইহার লক্ষ্য। ভারতের গ্রাষগুনিই 
উহার হ্ৃৎপিগুস্ব্প। এদেশের অধিকাংশ ব্কিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
কবির উপত্ নির্ভনশীন। এই দেশের অর্ধনীতিক আবস্থ। এবনও কৃষিভিত্তিক 
এবং ইঞ্ার সভাতা গ্রামীণ । অথচ আৃষ্টের নির্মম পরিহালে ভারতের অধিক্কাংশ 
কৃষিজীবীই ভূমিহীন, বুকের রক্ত-জন-কর! পরিশ্রমে ফদল ফলাইয়! তাহাথা 
চিরবঞ্চিত ও উপবাণী থাকে। ভারতীয় কর অনগ্রদরতার অন্তত গুঃতবপুর্ 
কারণ হুইল তাহার ভূমির অধিকারবঞ্চিত কৃধকদের ছুংস্থতা। দেই জন্তই ভৃমি- 
দংক্কার ভারতীয় কবর তথ। নবগ্র দেণের উদ্নতির জন্ত অশরিহার্ধ। তৃশিদংস্কাবের 
আইন প্রচলিত কর! হইয়াছে সত্য কিন্ত আইনগত বিধি নৈতিক সঘর্থনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহ! হুইতে সত্যকাবের হুফস পাওয়া যায় না। ভূদান 
আন্দোলনের লক্ষ্যই হুইপ মাগষের নৈতিক দ্ারিত্ব-বাধ জাগ্রত করিয়া! ভূমি 
সংস্কার প্রবর্তন । 


সকলের স্তভেচ্ছা ও অহিংন বিপ্লবের মধ্য দিয়া তূমিহীনকে ভূদানের উদ্দেন্ে 
আচার্য বিনোব! ভাবে ১৯৫১ শ্রীটাব্ষ হইতে ভূগান আন্দোলন আরগ্ক করেন। 
জষির মালিকদের নৈতিক দারিত্বগেতনা উদ্্ধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে 
ভূষিহীন কষ ধর জন্ত জমি]সংগ্রহের উদ্দেশ্তে আচার্ধের নেতৃত্বে এই আল্দোঙ্গন 
পরিচালিত হুইতেছে। ৫ কোটি একর জমিসংগ্রহ আচার্য ভাবের লক্ষ্য। 
তায়তব্ধের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রানগুলি পরিক্রমা! করিয়া তিনি এবং তাহার 


প্রবন্ধ ৫১ 


অস্থবতারা এই আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন। সরকারী মহলও এহ 
আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহাকে সর্ববিধ সহায়ত। দান করিতেছেন। 
এই আন্দোলনে পরিকল্পনাসংক্রাস্ত ভূমি-সংস্কার কার্যাবলীতে নিঃসন্দেহে শা 
সঞ্চারিত হইবে। চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেকার হিনাৰে দেখ! ষায়, ভাবেজী প্রায় 
৪৪ লক্ষ একর জি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৮৩ একর 
জমি ভূমিহীন কষকদের মধ্যে বর্টিত হইবে। 

আচাধ ভাবে যখন গ্রামদান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন অনেকেই 
তাবিয়াছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে । গ্রামবামীরা সকলে 
মিলিয়া সাবিক কল্যাণের উদ্দেশ্টে ঘদি তাঙ্থীদের গ্রাগুপিকে দান করিতে পারে, 
তবে যৌথ প্রচেষ্টায় উহাদের উন্নতি ঘষ্টিবে। গ্রামদান আন্দোলন ডুদান 
আন্দোলনেরই পরিণত রূপ হইবে। 

কিন্ত বাস্তব ফলাফলের সাহায্যে আচার্ধ বিনোব| ভাবের আন্দোলনের পরিমাপ 
করিলে দেখা যাইবে, তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন তাহ! সম্ভব হয় নাই। সবোদয় 
আন্দোলনকারার1 নাটকীয় চমকপ্রদ ফলের আশ! করিয়াছিলেন | আচার্ষের 
আন্দোলন অনেক স্থলেই বিপুণ উৎসাহ উদ্দীপন! স্থষ্ট করিয়াছিল । এই ক 
প্রচেষ্টাই অনেকের আগ্রহ দেখ! দিয়াছিল এবং মোটামুটিভাবে ভুমিসংস্কারের 
প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে নৈতিক সচেতনতার অনেক কথাও শোন! গিয়[ছিগ, কিন্তু 
এই সম্বন্ধে হঠাৎ যেমন সোচ্চার প্রচারণ। দেখ দ্িয়াছিল তেমনি হঠাৎ আবার 
সব নীরব হইন্স। গেল। ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা ষেটে নাই । ভারতবর্ষের কৃষি- 
সমস্যার সমাধান হয় নাই। ১৯৪৮ সালে নার! ভারতে ষে কষক আন্দোলনের 
জোয়ার আদিয়াছিল ইহার ফলে তাহাতে ভাট! পড়িয়াছিল মাত্র । পৃথিবীর 
ইতিহামে এইরূপ সমাধান কখনও হয় নাই। ভারতেও হইল ন]। 


সমাজ সেবার আদর্শ 
[ ক. বি. বি. এ. পার্ট ওয়ান, ১৯৬৩ ] 
সমাজবন্ধ জীবনযাপন কর! মানবজীবনের অন্ততম বৈশিষ্ট্য। প্রাগেতিহানিক 


মাছষ নির্মম প্রকৃতি, হিং পণ্ড ও অজান। ভয়ের সম্মুখীন হইয়। সমাজবন্ধ 
হইবার প্রয়োজনীয়ত। অগ্তব করিয়াছে । নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনেই মান্য 


৫২ ডিগ্রী কোর্ষ বাংল! লহায়িক! 


লেইর্দিন পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া দাড়াইয়াছে, যাষাবর জাঁবনের শেষে 
স্থায়ী সমাজ গঠন করিয়াছে । আর সহযোগিতার এই প্রাথমিক স্তরের উপর 
তিত্তি করিয়াই গড়িয়৷ উঠিয়াছে পরবর্তাকালের মানব সভ্যতার ইমাবত। 
ষানুষের সমাজ-বোধ একটি পারস্পরিক কর্তব্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নছে। 
লমাজবিবর্তনের ধাপে ধাপে এই কর্তব্য অকর্তব্য নৃন করিয়া নির্ণীত হুইল । 
যুগের সহিত সামগ্রন্য রাখিয়া মানব-জীবনের মহান আদর্শগুলির জন্ম হইল। 
কিন্তু সত্যতার সেই প্রথম প্রত্যুষকাল হইতেই মান্য এই কথাটি স্পষ্ট 
অন্গুভব করিল যে, দুর্লভ তাহাদের মানবজন্, ছুর্লভ তাহাদের প্রেম-গ্রীতির 
লম্পর্ক। 


মান্ছষের ঈশ্বর যেদিন হইতে মান্থষের চেতনায় ধর! দিল সেই দিন হইতেই 
যায নিজেকে সেই শক্তির অংশ বলিয়া জানিয়াছে। সমগ্র মানবসমাজকে এক 
এবং অবিভাজা বলিয়৷ মনে করিয়াছে । মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে, দে অম্বতের 
পুত্র, 900 ০6 0109 900 তাই বহুমুগ হইতেই খাধি, কবি, ধর্মবেত্তা, একই কথ 
বলিয়া আমিতেছেন, «শিব জ্ঞানে জীবসেব! কর, "মানুষকে ভালবাস, 'তোমার 
প্রতিবেশীকে তোমার হৃদয়ের অংশ দাও, । ঈশা, মৃশাঁ, শ্রীচৈতন্ত সেই একই 
মানব প্রেমের বাণী যুগ-যুগাস্তরে দেশ-দেশাস্তরে প্রচার করিগ্বাছেন। কিন্ত 
মাহুষের ছুঃখ তবুও ঘুচিল না। ধর্মবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, জাতিবৈঘম্য মানুষকে 
এক হুইতে দেয় নাই, সম্পূর্ণ হইতে দেয় নাই । মানবসমাজের এই বছবিচ্ছিন্ 
রূপ মনীষীদের মনে বেদন! জাগাইয়াছে। কেহ চাহিয়াছেন প্রেমের পথে 
এই বৈষম্য দূর করিতে, কেহ চাহিয়াছেন সমাজের গঠনকে তাঙ্গিয়া চুরিয়া 
নৃতন সমাজ পত্তন করিতে, আর কেহ এই ভাঙডুরের মধ্যে না গিয়া সংস্কারের 
মধ্যে দিয়াই সমাজকে সুন্দর করিয়া! তুলিতে চাহিয়াছেন। 


কি উপায়ে সমাজের সমস্ত মান্ষের মঙ্গল রিধান সম্ভব এ কথা শুধু আধুনিক 
মাহযই চিন্তা করে নাই, প্লেটো! হইতে রুশো, মার্কস হইতে ল্যান্ষি, গোতমবৃদ্ধ 
হুইতে মহাত্বা! গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন ও 
করিজেছেন। প্রেটো চাহিয়াছিলেন একটি আমর্শ রাষ্ট্র, রুশে! চাহিয়াছিলেন 
বষ্টনব্যবস্থায় নাষ্য এবং লামাজিক মাহুধের যধ্যে একটি লহযোগিতার চুজি, 
ষার্কন দেখিক়াছেন এভদিরবার লমন্ত বযাজ-ব্যবস্থায় কোন-ন! কোন উপায়ে 
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মুইীমের় মান্য অধিকাংশ মানধকে শোষণ করিতেছে । ভিনি চাহিলেন অর্থ- 
নৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন। গান্ধীজী বললেন সভামেব জয়তে, 
নতভাই শ্রেষ্ট পন্থা । 

আমাদের কিন্ত মনে হয় এই সমস্ত মত একটিমান্ত্র পথেরই নির্দেশ দিতেছে, 
সে মানব-কলাণের--মানব-প্রেমের পথ । 


49018] 0৫6 609 689৪৮ আজিকার পৃথিবীর জীবন-মন্ত্র। যোগাতমেৰ 
উদ্বত'নের এ তত্ব মানুষকে অপর মানুষকে পিছনে ফেলিয়া! যাইতে বলে। তু 
যোগ্যতম-_তুমি লেখাপড়া! শিথিয়াছ, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়! অর্থোপার্জন 
করিতে পারিতেছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয়ের পথ প্রস্তুত করিতেছে, অতএব 
বাচিবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে--ইহ1! জানা যোগ্যতমের পক্ষে 
উৎসাহবাঞ্ক বটে, কিন্ত কোটি কোটি মান্য, যাহার! সংগ্রাম করিয়াও জিতিতে 
পারিল না, তাহাদের পক্ষে এ কথা কোন আশার বিছুৎগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে 
না, পর্রাজয়ের গ্লানিকে আর একটু গতীর করিয়! লেপিয়! দেয়। 


সেইজন্য সমাজকল্যাণের আঘর্শ বিশেষ বিবেচনা সহকারেই গ্রহণ করিতে 
হইবে । আগেকার দিনে স্থুশাসক রাজা, প্রজাপালক জমিদার প্রভৃতির 
জনছিতকর কাধাবলীর কথা শুনা যাইত বটে, কিন্ত সেই দূর অতীতেও প্রতিটি 
মান্তুষ সেবাধর্মের সহিত জীবনধর্মকে একআ্ করিয়া! দেখিত বলিয়া! সাংগঠনিক ক্ষ 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন তেমন অগ্ভূত হইত না। “দরিব্রদেবো ভব", 'অতিথিদেবে। 
ভব এ মন্ত্র সকলেই মানিতেন। কিন্তু আধুনিক কালে গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজ! জমিদারদের উক্ত ভূমিকা অন্তপস্থিত। অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের ভূষ্িকা 
গ্রজাপালন নহে, প্রজ্ঞাপীড়ন। সাধারণ মানুষও স্থার্পরতাকেই একমাত্র 
গাধ্যবস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কেছ-বা পরিবার পরিজনের স্বখ স্থবিধার 
ঈন্যই সচেষ্ট থাকে, অপর কাছারও দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর কাছারে! 
ছুটে না। এ অবস্থায় রাষ্্রকেই জনকল্যাণ বা সমাজকল্যাণমূলক আদর্শ গ্রহণ 
করিতে ভয়। রা্র দেশের সমস্ত মান্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্ত দায়ী। 
মাধুনিককালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ্‌ হারজ্ড ল্যান্কি তাহার 
পরিকল্পিত ঘ6118:9 86৫৪-এ রাষ্ট্রের এই সর্বাআ্মক জনকল্যাণমূলক আদর্শ 
টক্লেখ করিয়াছেন। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ই মূলতঃ নমাগসেবার আধর্শ 


€৪ ডিগ্রা কোস বাংল! সহায়িকা 


গ্রছণ করিবে। ভারতের সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য 
বাধিয়াই রচিত হইয়াছে । 

কিন্তু জনসেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং ছোটখাটো! সংগঠনের ভূমিকাও কম নছে। 
স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ হইতে আজ পর্যন্ত দেশের নান! বিপদ্-আপদে আমরা যুবক 
সম্প্রদায়কে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিতেছি। ছুতিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, দাঙ্গায় 
আর্ডমানবের সেবায় বাষ্ট্রশক্তির পাশাপাশি এই সমন্ত জনসেবামূলক সংগঠনগুলির 
দ্ানও কম নহে। আধুনিক কালে রেডক্রদ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতৃতি 
বিশ্ববিস্তত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। 

কিন্ত ইসলাম, খ্রীষ্টান প্রত্যেক ধর্মেই জনপেবাকে মানবজীবনের একটি স্থমহান 
আদর্শরপে ঘোষণা কর] হইয়াছে । চৈতন্দেব, রামকৃষ্ণ ইহাকেই ঈশ্বর সান্লিধোর 
শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়! নির্দেশে করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “পরের জন্তু 
আত্মবিসর্জন ভিশ্ন সংসারে স্থায়ী সুখের অন্ত কোন মূল নাই।” প্রত্যেক মানুষকেই 
অপরের দিকে চাহিয়া নিজের কিছু সখ হয়ত ছাডিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে 
লামাজিক কল্যাণ ভিন্ন কাহারও ব্যক্তিগত ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন 
গৃছিণীগণ সংসারে একটি মুষ্টিভিক্ষার সঞ্যয়পাত্র বাখিতেন। প্রতিদিন বন্ধনের 
চাউল লইবার সময় এক মুঠ চাউল উহাতে রাখিয়া দিতেন। এই সঞ্চয়ের অন্য 
কোন উদ্দেশ্ট নাই, দরিভ্র-ক্্ধার্তের জন্যই উহা?! সঞ্চিত হইত। জনসেবার 
আদর্শকে এইভাবে হায় হইতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, ধর্মের লহিত তাহাকে 
মিলাইয়। দিতে হইবে। 


গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র 


আধুনিক যুগে গণতগ্জ ও সমাজতম্ত্রেরে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া যে প্রবল 
বিতর্ক চলিয়াছে তাহা অন্ত কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখ! ঘায় না। মানব 
নত্যতার তবিস্তৎ গণতন্র ও সমাজতম্ত্রের সংঘর্ষের ফলাফলের উপর নির্ভর 
করিতেছে একথা ঝলিলে বোধহয় বিশ্ষে অততুযুক্তি কর! হয় না। পৃথিবী বর্তমানে 
গ্রণতস্্ব ও সমাজত্ঙ্ এই দুইটি বিব্দমান শিবিরে বিভক্ত । গাহাদের পারস্পরিক 
লহ ও অবিশ্বাসের বিষবাস্পে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারাক্রাস্ত। সাধারণ 


প্রবন্ধ ৫৫ 


মান্য আতঙ্ষবিদ্ফারিত চক্ষে এবং উৎকষ্ঠাপূর্ণ হয়ে ছুইটি পক্ষের বাদবিসংবাদ 
এবং অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিতেছে । মানবস্ভ্যতার এই অনিশ্চিত 
অবস্থা সম্পর্কে মনীষীবা চিস্তান্বিত। 

গণতন্ত্র মানবসত্যতার অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট পর্যায় । মধাযুগে সর্ববিধ 
ক্ষমতা পুরোহিত জন্প্রন্দায় ও অতিজাতত্ত্রের করতলগত ছিল। বংশাচুক্রমিক 
প্রেণীবিস্তাসে সমাজের গঠন ছিল কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও 
বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্ভোগে ও বর্মপ্রচেষ্টায় যে সকল মান 
বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার! সমাজভাস্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়। দেশের ক্ষমত', গ্রস্তাব-প্রতিপত্তির অংশ পাইতে চাছিল। 
সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। মান্ষকে অনেক 
ছুখবরণে, রুক্ত-অশ্রতে আঘাতের কণ্টক্ষময় ক্ষুধার্ত দুর্গম পথে গণতান্ত্রিক 
অধিকারগুলি অর্জন করিতে হইয়াছে । নির্ধাচন প্রচার মাধামে দেশশাসনব্যবস্থা 
প্রচলিত হইলেও সমাজের কয়েকটি শ্রেদী দীর্ঘকাল নির্বাচনের অধিকার লাভ 
কবে নাই। ইংলগ্ডের মত উন্নত দেশের নারীদেরও ভোট দিবার অধিকার 
পাইবার জন্য বন্ছদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে । 

গণতন্ত্র মানবসভ্যতাকে: বন্থদিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে সনেহ নাই । জাতি- 
ধর্ধ স্ত্ী'পুরুষ নিবিশেষে সকলের স্বাধীন চিন্তা-বিশ্বা পোষণের এবং নিজন্ব আদর্শ 
অন্ঘায়ী জীবন বিকাশের অধিকার আছে-_এই গণতাস্ত্রক চিস্তাধারার এতিহা 
মানবসভ্যতার মুল্যবান সম্পদ। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ গণতাস্ত্রিক 
শামনব্যবস্থায় কতটুকু অধিকার ভোগ করে তাহা। বিবেচ্য বিধয়। গণতাঙ্ত্রিক 
দেশগুলিতে মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক সাম্য প্রতি্িত হইলেও অর্থনৈতিক 
বৈধম্য রহিয়! গিয়াছে! এই সকল দেশে মৃষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে বিপুপ পরিমাণে 
জর্থ নধিত হয়, উহার ফলে তাহাত্াই সমাজের স্বযোগনৃবিধা সুখস্যাচ্ছন্্য বেশী 
পরিমাণে ভোগ করিয়া থাকে । অনাহারে, বেকারীতে, ব্যাধিতে, চিকিৎনার 
অভাবে, জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় আথিক বৈষম্যের অভিশাপের বোঝা 
নিষ্নবিত্ত শ্রেণীকে বহন করিতে হয়। ইহাতে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ অনেক 
পরিমাণেই অন্বীকৃত হয়। 

কার্ল মার্কস সেইজন্ত গণতান্ত্রিক াট্রশাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আথিক বৈষম্যহীন 


৫৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাক্লিকা 


লমাজতান্ত্রিক বাষ্্রব্যবস্থ! প্রতিষ্ঠার দর্শন প্রচার করিয়া গিরাছেন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর বাশিযা কার্প মার্কল-এর সমাজ দর্শন গ্রহণ করিয়া সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে । সমাজতন্ত্রবাদের প্রব্ক্তার! বলেন ঘে, গণতন্ত্রের অধিকার- 
গুলি গাত্বিক মাত্র, বাস্তবক্ষেত্রে যাহাদের হাতে অর্থ আছে তাহারাই গণতান্ত্রিক 
সমাজের সকল স্থবিধা ভোগ করিয়া থাকে । আঘিক বৈষম্য জীবনের পূর্ণতা 
বিকাশের প্রতিকূল, ইছ! ক্ন্বকার করিবার উপায় নাই। বাশপ্নার আধিক 
অসাম্য দূর করিয়া! প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, চাকুরিলাত, চিকিৎসা ইত্যাদির 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । এই দেশের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, অদূর 
ভবিস্যতেই এখানে পূর্ণ নাম্য প্রতিহ্িত হইবে । কিন্তু বাশিয্লার সমাজ তগ্র ক্রটিহীন 
নয়, একদলীয় শাসনে এবং মতবাদের যান্ধিকতায় ব্যক্তি-মাগ্ছষের চিস্তা-ভাবনা 
এবং শিল্পন্থটিকে মেখানে অনেকট] পরিমাণে শুঙ্ঘলিত করিয়া! রাখ! হুইয়াছে। 
গণতন্ত্রের আধিক বৈধমোর মত চিস্তার শ্বাধীনতার এই খর্বতাও মানবজীবনের 
পূর্ণ-বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর । 

সেই কারণেই আধুনিক যুগের '”নক মনীষী পশ্চিমী রাষ্ট্রগো্ীর গণতন্ত্র অথবা 
রাশিয়ার সমাঞজতন্তর এই দুইটির মধ্যে ষে কোনও একটিকে গ্রহণ করিতে মানুষ 
বাধ্য, এই অভিমত ম্বীকার করেন না। তাহারা একটি বিকল্প মধ্যপন্থ! উদ্ভাবন 
ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাহার! একদিকে ষেষন গণতন্ত্রের মৌল স্বাধীনতার প্রত্যয়ের 
অপরদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রের আথিক সাম্যের মূল স্বীকার করেন। গণতন্ত্রের 
স্বাধীনতায় যদি সমাজতন্ত্রের সাম্য না থাকে তবে তাহা ঘেমন মূলঃহীন 
হইয়া পড়ে, তেমনি সমাজতগ্ত্রেরে সাম্য গণতান্ত্রিক ম্বাধীনতা-বজিত হইলে 
মান্ছষের হৃদয় পীড়িত হয়। স্ৃতরাং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সামগ্তন্তবিধানের 
উপরই মানবমত্যতার তবিষ্বৎ নির্ভর করিতেছে । গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার 
এঁতিস্বের মত সমাজতম্ত্রের সমানাধিকারের মানবিকতাকেও অগ্রাহ্থ করিবার 
কোনগু উপায় নাই। গাদ্ধীজীর সমাজদর্শনে এই ছ্বুই সমাজ বাবস্থার 
দমন্বয়বিধানের পথনির্দেশই লক্ষ্য কর! যায়। ভারভবর্ষগ গণতন্ত্র ও সমাজ তঙ্ের 
লামঞজন্ত-বিধানের ছুরহ পরীক্ষায় রত, সেই কারণেই তাছার দিকে বিশ্ববাসীর 
দৃষ্টি নিবন্ধ। বিব্দমান কোনও শিবিরে যোগ ন! দিয় এই দেশ যেভাবে গণতন্ত্র 
ও সমাজতঙ্ত্রেরে সমন্ব়মাধনের চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, তাহা! সকলেরই 
নিকট অর্ধাদাপুণ ক্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 


ছাত্র বিশৃঙ্খল! ও তাহার সমাধানের উপায় 


সার! ভারতবর্ষব্যাপী গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্রদের মধ্যে শঙ্খলার অভাব 
ব্যাপকভাবে দেখ! দিয়াছে । প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে এই বিশৃঙ্খলার সংবাদ 
প্রকাশিত হইতেছে । এই বিশৃঙ্খল! দমনের জন্য দরকার দমননীতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ছাত্রদের 'উপর লাঠি চলিয়াছে, গুপি চলিয়াছে। শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার সমস্যাই সরকারের নিকট প্রধান হইয়|! উঠিয়াছে। সেজন্ত লাঠি, গুপি, 
জেল দিয়াও ছাত্রদের দমন কর] সম্ভব না হওয়ায় দিল্লীতে পুলিশের ইন.সপেক্টর 
জেনারেলদের সব প্রদেশ হইতে ডাকিয় জ্বানিয়া সম্মেলন কর! হইয়াছিল তাহার! 
ছাত্রদের মধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তৃতা ষাঝে মাঝে দিতে চাহিয়াছিলেন। 

ছাত্রদের এই বিশৃঙ্খলার জন্য দেশের সকলেই চিস্তিত। নান! শিক্ষাবিদ, রাজ- 
নীতিক, সমাজবিদ্‌ এই বিষয়ে তাহাদের সচিস্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই মতামতের মধ্যে কে কেহ ছাত্রদের মধ্যে বাজনীতির প্রদারকে 
দায়ী করিয়াছেন। কেহ ইহার জন্য পিতামাতা! ও শিক্ষকদের দায়ী করিয়াছেন। 
আবার কেহ-বা ইহার পিছনে সামজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দির। গান্ধী বলিয়াছেন, ছাদের 
রাস্তায় নামিয়া! আন্দোলন করা উচিত নয়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক 
দলগুলি যেন ছাত্রদের স্বার্থসিদ্ধির দন্ত ব্যবহার না করেন। শ্ববন্থা এই 
রাজনৈতিক দল বলিতে তিনি বিরোধী দলগুলির কথাই বপিয়াছেন। 

এইসব মতামতগুলি সবই আংশিক সত্য। কারণ তাহারা ছাত্রঞ্জীবনের 
অভাব অভিযোগের গভীরে প্রবেশ করিয়! বিচার বিবেচনা করেন নাই । করিলে 
হয়ত ইহার একট! সুর তাহারা দিতে পারিতেন। 

বস্তত বিগত কয় ব্সরে আমাদের দেশে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে--খাস্ত- 
সমন্যা, বেকারসমন্যা, শ্রমিকসমন্যা, কৃষকসমশ্যা, মধাবিত্ত কর্মচারীসমস্টা। শিক্ষা- 
সমন্া, শিক্ষকসমন্তা, ছাত্রনমন্যা, স্বাস্থাসমন্ত|, গৃহলমন্ত। ৷ এই সমস্যাগুলি লইয়া 
অনেক পরিকল্পনা, অনেক কমিশন এবং অনেক কমিটি গঠিত হইয়াছে । কিন্ত 
কোন সমন্তারই লমাধান হয় নাই । লমাধানের আত্তরিক চেষ্টাও হয় নাই। এই 
সব সমস্যা কেবল স্বাধীনতা-উত্তর যুগের নহে তাহারও পূর্বেকার ক্ষমতা হস্তাস্তরের 


&৮ ডিগ্রী কোমবাংল। সহায়িকা! 


সময় বুটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীকে এইগুপি উপহার দিয়া গিয়াছিল। 
এই সমশ্তাগুলির জন্ত দেশে বিরাট আন্দোলন দেখা দিয়াছে । নান! অর্থ নৈতিক 
সমশ্তা শেষ পর্যস্ত রাজনৈতিক সমন্ায় পরিণত হইয়াছে । দেশের মানুষ তিজ্ত 
অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করিয়াছে, বর্তমান সরকারের পক্ষে ইহার কোন সমাধানই 
সম্ভব নহে। ইহার! কেবল সমস্যা স্যটি করিছে পারে, সমাধান করিতে পাবে না। 
অতএব দেশের এই বহুবিধ সমস্তার প্রতিকারের জন্য সরকারেরও পরিবতন 
প্রয়োজন । 

অন্ত সমশ্যার মত ছাত্রদের সমন্ঠাও এই সরকার সমাধান করিতে পাবে নাই। 
ভাহারা আমলাতান্ত্রিক দুটি লইয়া! তাহাদের উপর কেবল দমননীতি প্রয়োগ 
করিয়াছে । লাঠি এবং গুলি দিয়া সেই উত্তাল যৌবন-তরঙ্গকে বাধা দিতে পারে 
নাই। উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া! চলিয়াছে। সমস্যা সমাধানের জন্ত গোড়ায় 
হাত ন! দিয়! উপর উপর চেষ্টা করিলে তাহা হইতে বাধ্য । তাহাদের প্রতি 
সহানুভূতির দুটি লইয়া শাহার কারণ অনুসন্ধান করা হয় নাই। এই কারণেই 
কেবল ছাত্রদের সমস্যা নছে, নান] পর্যায়ের শিক্ষকদের সমন্যারও সরকার সমাধান 
কৰিতে পারেন নাই । ছাত্র আন্দোলন দেশজোড়া সংগ্রাশী আন্দোঞ্নেরই এক 
অবিচ্ছেন্ত অংশ। অতএব বিচ্ছিন্নভাবে ইহাকে দেখিণে ভূল হইবে। 

এই ভুল অনেক পগ্ডতলোকেরাও কৰিয়! থাকেন । তাহারা সমাজের দিকে না 
তাকাইয়! ছাত্রদের কেবল নাশ1 অতিযোগে অভিযুক্ত ক্েন। এমন কি বতমানে 
ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদেরও সম্মান করে না, এমন কথাও প্রা্হ শোন! যায়। 
কিন্তু অভিযোগকাপীর1 মনে রাখিলেন না ষে, শ্রদ্ধা শুন্তগর্ত উপদেশ অথবা 
বলগ্রয়োগে পাওয়া ধায় না। জননীকে তাণবানিবার জন্য “মাকে ভালবাস*-- 
শিশুকে এই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'মায়ের নেহের? স্বরূপ অন্থভব 
করিয়াই শিশু মাকে ভালবানে । ব্তমানে শিক্ষকের! শিক্ষকের কাজ নঠিকভাবে 
করিতে পারেন না। পূর্বে তাহারা আদর্শানষ্ট ছিলেন। এখন একমাত্র আদর্শ 
হুইল কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখার চেষ্টা। না হুইলে তাহার] জীবনে কোন উন্নতি 
করিতে পারিবেন না। সঠিকভাবে পড়াইতে গেলে, সত্য কথ! বাঁণলে, রাজ- 
নীতির দোষে ছুষ্ট হইবেন । 

আঙলে যে সমাজে ছাত্ররা বাস করে সে্থানকার অবস্থাও লক্ষ্য করিতে 
হইবে। এই সমাজেও আদর্শের কোন স্থান নাই। দুর্নীতি মাথ। চাড়া! দিয়! 
উঠিয়াছে; দলীয় রাজনীতি গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, দারিগ্র্য, বেকারী 


প্রবন্ধ ৫৯ 


চরিজ্জ ন& করিয়া তুলিতেছে। অঙ্গীল মাহিত্য, অস্গীল মিনেমা, ছঙ্গীল 
বিজ্ঞাপন এবং নেতাদের অঙ্গীল জীবন ইতাদির ছার! ছাত্রছাত্রীর চরিত্র 
নষ্ট হইতেছে। শিক্ষকর! তীহাদের বিবেকমত কাজ করিতে পারেন না। 
ত্বাহাদেরও চাকুরী যাইবার ভয়। ছাত্রদের সঠিক পথে চালি করিবে কে? 
তাহা! ছাড! ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের কোন মৃল্য দেওয়া হয় না। প্রথম 
হতেই একটি ধারণা থাকে যে ছান্জরা শৃঙ্খল! মানে না, উদ্ধত, পড়াশুনায় 
ফাকি দেয়, রাজনীতি করে। অতএব তাহাদের বক্তব্য নাধ্য হইলেও ধর্তব্য 
নয় ; ধবিলে তাহারা প্রশ্রয় পাইবে । 


ছাত্রজীবনে আজ নানা সমল্যা। দ্রারিজ্র্য তাহাদের নিতাসঙ্জী। বই 
কিনিবার টাকা নাই । মাহিন| নিয়মিত দেওয়া সম্ভব নয়। কাগজ-কলষ- 
কালির কথা আর যাতায়াতের খবচেরু কথা তারই সঙ্গে ধরিতে হইবে । খাস, 
বন্ত্, থাকিবার উপযুক্ত ঘর, উষধপত্র,। জিনিসপত্রের ছুমূল্য প্রভৃতি চারিদিক 
হইতে তাহাদের জীবনকে অহরহ পিষ্ট করিতেছে । খান্ছের অভাবে ছাদের 
নানা রোগ হুইতেছে। ছাত্রদের অস্কাথ সম্থদ্ধে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভয়াবহ রিপোর্ট 
আছে । অপুটিই এই রোগের প্রধান কারণ । থাকবার ঘর, পড়িবার জায়গার 
অস্থবিধা সম্বন্ধে কমিশনের রিপোর্ট আছে । মাহিনা দিতে ন! পারার জন্য বাধ্য 
হুইয়। বস অ'ভভাবক ছাত্রদের পড়া বন্ধ কাণয়। দেন। এদিকে চাকুরীর পথও 
বন্ধ। পূর্বে পাশ কাবুলে একটি আাশা থাকিত, এখন তাহাও নাই। স্থলে 
করছে এক এক শ্রেণীতে ক্ষমতার "্মাতরিক্ত ছাক্র। শিক্ষ।র প্রচসন ছাঁড। 
সেখানে আর 'কছু সম্ভব নয়। বড বড় স্কুগ-কণ্জ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিলাবে 
পরিণত হইয়া.ছ। ভালবাসা এবং আদর্শ সেখানে একান্ত ভাবেই গৌণ । 

অবশ্য এই বিশৃঙ্খলার জন্য ছাত্র” মোটেই দায়ী নয় তাহ! নয়। সমাজে নর্বহু 
যেখানে নান। ছুর্নাতি বাসা বাধিযাছে ছাত্ররাও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে 
না। এমন অনেক কাজ তাহ।প কবে যাহা তাহাদের কর] উঠ্ত ণয়। একটা 
ওদ্ধত্য, একটি প্রতিবাদ যেন তাহাদের স্বভাবগত হহয়। পড়িয়াছে। আসলে 
সরকারী অবহেলা এবং অত্যাচার, দ্লে-কলেজ কর্তৃপক্ষের অবহেল৷ এবং অত্যাচার» 
শিক্ষক সমাজের ছাত্র' আন্দোলনের ছোয়াচ বাচাইয়। চ।লবার চেষ্টা, প্রতৃতি 
কারণে ছাত্র] ক্ষিপ্ত হুইয় পড়িয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনে তাহার] দোখতেছে, 
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পরিবারের নিদারুণ দারিদ্র, অভাব, বেকারী, রোগ, আর ভবিষৎ সন্বদ্ধে 
নৈরাস্ঠ। এই অবস্থায় মন সুস্থ রাখ! কাহারও পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। 
লেজন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হইলে তাহারা চেয়ার-টেবিল ভাঙ্গে। আবার 
কেহ কোন ছাত্রের উপর হাল! করিলে ছাত্র-সমাজ ক্ষেপিয়। ট্রামে বাসে আগুন 
ধরায়। এইগুলি বিক্ষোভের প্রকাশ । কিন্তু তাহার কারণ কি তাহা আমাদের 
লমাজে খুব কম লোকই তলাইয়! দেখিতে চাছেন। 


আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে, দেশ জোভ1 যে বিক্ষোভের তবঙ্গ বহিতেছে 
ছাত্র বিক্ষোত তাহারই অনিবার্ধ পরিণতি । দমননীতি প্রয়োগ কবিষ] তাহাকে 
কিছুতেই শান্ত করা ধাটবে না, অগ্নিতে ঘ্বৃতান্তির মত তাহা আরও জলিয়া 
উঠিবে। অতএব ছাত্র-বিশৃঙ্ধলা রোধ করিবার জন্তই প্রয়োজন সমাজে শৃঙ্ধল! 
আনয়ন করা। এমন স্থস্থ ক্বাভাবিক সমাজের প্রয়োজন যেখানে ছাত্রদের বর্তমান 
এবং ভবিষৎ উভ্তয়ই অন্ধকারময় থাকিবে না। এমন শাসক দরকার ধাহারা 
সহান্থৃভূতির সঙ্গে তাহাদের অভাব অভিধোগ শুনিবেন, তাহার প্রতিকারের জন্য 
ক্রত বাবস্থা অবলম্বন করিবেন , প্রতিশোধের জন্য মবিয়া! হইয়া উঠিবেন না। 
শিক্ষক সমাজও যেন সুস্থ এনং ম্বাভাবিক ভাবে কাজ করিতে পারেন সাহার 
দিকেও দুটি দেওয়া গ্রযোজন। কারণ ছাত্র-বিশৃহ্ঘল! শিক্ষা সমন্যারই একটি 
অঙ্গ । আবার শিক্ষককে বাদ দিয়া শিক্ষা সমহ্যার সমাধান করা কখনও সম্ভব 
নয়। শিক্ষককেই ছাত্র-সমাজের নেতৃত্ব নিতে হুইবে। তাহাদের সংপথে 
চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে। সেই কাজ কখনই অন্তব নয় যতদিন 
না সরকার শিক্ষক সমাজের অসস্তোষ দূরীকরণের দায়িত্ব লইবেন । 


ভারতবর্ষ চতুর্থ নির্বাচনের পরে কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্রক্ষমতা 
পরিবর্তণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছিল। বাংলাদেশে 
যুক্তস্রণ্ট সরকার ছাত্র সমাজের দীর্ঘকালীন সমস্যার প্রতি গভীর সহানুভূতির 
সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছিলেন | প্রেসিভেন্সী কলেজের বনদিনের আন্দোলন শাস্ত হইয়া 
গিয়াছিল। ছাত্রপ্লা€ নিজেদের মর্ধা?] ফিবিদ1 পাইয়াছিল। বঙ্ডমান সরকারও 
এ সম্পর্কে সচেতন । সেজগ্জ বর্তমানে আর পুবের মত ছাত্র-বিশৃঙ্খলা দেখা 
তায় না। বরং ছাত্ররাই প্রতি কাজে সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া 
আদিতেছে। ইহা! অন্তব হইয়াছে একমাত্র দৃতিতঙ্গীর পরিবর্তনের দ্বারা। 
ইছা ছাড়া ছাত্রজীবনে শৃ্খপা রক্ষার আর কোন উপায় নাই। 


ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষার'প্রয়োজনীয়ত। 


শিল্প, সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়ে একটি জাতি ঘতই উন্নত হউক 
না কেন, সমাজজীবনের সর্বস্তরে নিক়মান্ুবতিত। ব্যাপ্ত ন। থাকিলে মে জাতি 
কখনও আত্মগ্রতিঠিত হইতে পারে ন!। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে আমরা তাহাই দেখি। এই দেশ শৃঙ্খলার চর্চা করে নাই 
বলিয়াই বার বার বৈদেশিক আক্রমণের নিকট নতি শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হুইয়াছে। ম্বঙাবসিঘ্ধ জড়তায়, আত্মসন্কটিতে আমরা কোনও দিন নিয়মান- 
বঙ্ডিতার গুরুত্ব উপলান্ধ করিতে পারি নাই। 

স্বাধীনতা লাতের পর এই সমস্যা সন্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হৃইয়াছে। 
সমাজজীবনের রক্ধে রুহ্ধ নানাবিধ শৈথিল্য ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টীকে 
বাহুত বা খণ্ডিত করিতেছে। প্রত্যেকটি নাগরিকের ঘে সমাজের প্রতি কতকগুলি 
নিদিষউ দায়িত্ব আছে, স্শৃঙ্খলভাবে তাহ! পালন করিতে হইবে, এই বোধ আজ 
পর্বস্ত আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয় নাই । ট্রামে, বাসে, স্কুল-কলেজে, শোতা- 
যাত্রায়, শবধাত্তরায়, রাজনৈতিক সভা ও নান! অনুষ্ঠানে সর্বত্রই মনে হয়, একটা 
উচ্ছুঙ্খল জনতা আসিয়া ভিড় করিয়াছে, ষে যেমন খুশি, ধৃচ্ছভাবে চলাফেরা ও 
আচরণ করিতেছে, স্থশ্খ্খল সামাজিক আচরণ-বিধির আবশ্তত। সম্বন্ধে কাহারও 
কোন মাথাব্যথা নাই। এদেশে তুচ্ছতম কারণেই কুৎ্মিত বচস। ও তাহ! হইতে 
দাঙ্গাহাঙ্গাম। বাধে, উত্তেজনার তাগবে যানবাহন, দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
নিরীহ নাগরিকের। বিপধস্ত হয়। 

ছাত্রসমাজই এ উচ্ছৃত্খলতার অর্ধপ্রধান বলি। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে 
ছাত্রজীবনের শিক্ষায় ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ভিত্তিকে নির্মাণ করা হয়। 
কিন্তু আমাদের দেশে আজ পর্ধস্ত সেই শিক্ষার কোনও বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ কর! 
হয় নাই। এক একটি বিগ্যায়তনে দলে দলে ছাঅ আসিয়! ভিড় করে, নিয়মান্ু- 
বতিভা৷ চর্চার বিন্দুমাত্র আয়োজনও সেখানে থাকে না। ছাত্রের সহজেই বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ঘলের শিকার হয় এবং বিপথগামী হয়। তারুণ্য প্রাণপ্রাচূর্ধয ও 
উচ্ছৃঙ্ঘলত1 নিশ্চয়ই এক বস্ত নহে। আমাদের দেশের ছাত্রদের জীবন তারুপ্যের 
প্রাথশক্তিতে ৰিকশিত হইবার পরিবর্তে উচ্দৃঙ্খলতায অপচিত হয়। 

কয়েক বৎলর পূর্বে চীন-ভারভ্ভ নীমান্তে বিরোধের পটভূষ্ষিকায় শৃঙ্খলার 
প্রয়োজনীয়তা! নৃতনভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। সেট জন্যই বহু পূর্বে ছাদের 
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মধ্যে যে আংশিক সামরিক শিক্ষা প্রবতিত হুইয়াছিল তাহাকে বাধ্যতামূলক 
করিয়া! সম্প্রসারিত করিবার কর্মস্চী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিশ্ববি্ঠালয়ের শ্রাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের এবং যাহারা শারীরিক কারণে 
অক্ষম কেবলমাত্র তাহাদেরই ইহা! হইতে বাদ দেওয়া হইবে। সরকার 
এন. নি. সি. ট্রেনিং এইভাবে সমগ্র দেশে ছভাইয়া দিবার জন্য উদ্যোগী 
হুইযাছেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই অভিনন্দিত হইয়াছে । 


ছাত্রজীবনে সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই বুঝা! যায়। কেবল নিয়'মত 
সৈন্তবাহিনীর সাহায্যেই শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ কর! যায় না ১ রুণক্ষেত্রের 
পশ্চাতে কঠোর শৃঙ্খলায় প্রত্যেকটি অঞ্চদেই প্রতিরোধের কঠিন, ছূর্তেগ্ 
প্রাচীর করিষা তুলিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও মনোবল বজায় রাখিবার 
জন্য মোটামুটি সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিতীয় একটি বাহিনী প্রস্তুত করিয়া রাখা 
বরকার। ছাত্রদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা! গ্রবর্তনে সরকার সেইদিকেই 
দৃষ্টি দিয়াছেন। 


কেবল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনেই এই সামরিক শিক্ষার 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ নয়, ইহার প্রভাব স্থদুর প্রসার্ী। সামরিক শিক্ষা ভবিস্তৎ 
নাগরিক জীবনের দায়িত্ব হুষ্ঠতাবে বহনের জন্য ছাত্রদের উপযোগী করিয়া 
তুলিবে। দ্ধেহে এবং মনে ভবিষ্তৎ জীবন সংগ্রামের জস্ তাহাদের প্রস্তত করিয়া 
তোলার পক্ষে সামরিক শিক্ষা একটি কার্ধকরী পন্থা । এই শিক্ষায় ছাত্রর্দের 
উচ্দুঙ্খলত| অনেকট! পরিমাণে নিবারিত হইবে আশ! করা যায়। সামরিক 
শিক্ষার নিয়মাঙ্ছবতিতার চর্চায় ছাত্রর! কর্মঠ, উদ্ভোগী, সপ্রতিত, দায়িত্বমচেতন 
হইবে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা ও মনোভাব 
অর্জন করিবে। 


বন্তত সামরিক শিক্ষা! ছাড়া ছাত্রদের নিয়মাছবতিতায় দীক্ষিত করিয়া 
তৃলিবার যণ্ত কার্ধকরী উপায় আর কিছু নাই। বিভিষ্ন শিবিরে সামরিক শিক্ষা 
গ্রহণকালে তাহাদের জনকল্যাণমূলক কার্ধক্রমগ্ডলিতেও অংশ গ্রহণ করিতে 
হুয়। ভাহারা এইভাবে নির্দিষ্ট পৰিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার মূল্যবান 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে হুশৃঙ্খলভাবে একসঙ্গে থাকার ফলে তাহাদের দৃ্িতলী ও 
ভাবালুত! এবং আত্মকেন্রিকভার সংকীর্ঘভা হুইতে মূক্ত হুইয়! উদার, ঘুক্তিপূর্ণ 
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হুইবে। যেকোনও অবস্থার সত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া গওয়ার 
ক্ষমতা সামরিক শিক্ষার আর একটি মৃগ্যবান দধান। সামারক শিক্ষ/ কোনও 
সাময়িক ব্যাপার নয়, ইহা জীবনেরহ শিক্ষা) স্থতরাং ইহাকে সফল করিয়। 
তুলিবার দারিত্ব সংস্লিষ্ট সকলেরই গ্রহ্ণ করিতে হইবে । 


শিক্ষাসমস্য ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষ! 


“নানান দেশে নানান ভাষা 
বিনে শ্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা! -* 

আধুনিককালে বাংলংদেশের তথা তাপুতরর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন 
'আলোগনা কারতে গেলেই উী্তটি মনেপড়ে। কারণ, নিজ বানভূমে এতদিন 
পরবামী ছিলাম আমর।। দুইশত বৎসরের ইংবেজ শাসনের 'মাওতায় থাকিয়া 
যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ইহার স'হত্ত আঞ্জও আমানের জীবনের যোগ ঘটে 
নাই। এই শিক্ষা এতাদন ছিপ কেরানী তৈগ্লারীর কল। খাব এই আংশিক 
"অসম্পূর্ণ শিক্ষাধারাকেই আমরা মহাণন্দে উচ্চশিক্ষ। বলি! মাথায় তুলিয়াছি। 

১৮৩৪ গ্রীষ্টান্দে লর্ড মেকলের পরামর্শ অন্ুযাগ্ী গর্ভ বেটিঞ্ক ভারতীয়দের জন্ত 
যে শিক্ষাব্যবস্থার হথপাবিশ করিলেন তাহা। ভারতীয় জীবনধারার এঁতিহ হইতে 
সম্পূর্ণ শ্বতন্্র। এই ন্থপারিশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে এ দেশীয় মানুষকে শিক্ষিত 
করিয়া তোলার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহ! রূপায়ণের মাধ্যম 
ছিল ইংরেজী ভাবা! ইহাতে গোড়ায় গলদ রহিয়া গেল। এ কথ ঠিক এ শিক্ষ! 
পাইয়াই আমাদের দেশে হেম, মধু, বহ্িষ, নবীন, রামমোহন, বিস্তাসাগরের মত 
প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কিন্ধ তবুও এঁ শিক্ষাধার! আমাদের ভিতরের 
জিনিস, একেবারে নিজের জিনিস হুইয়! উঠিল না। স্কুল-কলেজের কারখানা 
ঘরে বত্মর বসর রাশি রাশি পণ্যের মৃত রাশি রাশি বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত 
ছাত্র তৈয়ারী হুইল কিন্তু তাহারা নিজেদের একটি শ্বতন্ত্র শ্রেণীতে অর্থাৎ 
ইংরেজীজানা-বাবু শ্রেণীতে পরিণত হইল, সাধারণ মান্য সে শিক্ষার সামান্ত 
অংশও পায় নাই। 

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার এই ব্যবস্থাটা আমাদের ছাত্রদের সহজে হজম হইল 
না যাহা! পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, সে সবই হি ইংরেজীর 


৬৪ ডিগ্রী কোর্স বাংলা মহায়িক! 


মাধামে আয়ত্ব কতিতে হয়.তবে ইংরেক্গী ভাষাকেই গ্রথম আয়ত্ত করা দরকার 
ফলে বুদ্ধিমান ছাত্রের ছাত্রজীবনের প্রথম অধ্যায়] ইংরেজী ব্যাকরণের 
বিভীষিকার বুক্তচক্ষুর সম্মুখ দিয়াই কাটিয়৷ যায়। শিক্ষালাভ তাহার ঘটে ন1। 
অসঙ্গভিট। ধর! পড়ে তখনই যখন বুঝি অন্য ভাষায় আমর] যত পাতডিত্যই 
দেখাই না কেন, চিস্তা করি নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই। ফলে শুরু হয় 
“বিনিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরিার ব্যায়াম । ইহ'তে ন! 
জানি বিষয়কে, না জানি '্মাপনীকে | বিলাতী শিক্ষাব্যবস্থার অপর দো৭ 
এই যে, ইছাতে বিরাট বিরাট স্গবাড়ীর বরাদ্দ আছে, আপলবাবপ্জ ও সুখের 
উপকরণের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের মনের থাস্ ফলাইবার কোন উপকরণই 
ইছাতে নাই। 


ইহা! ছাড়াও যে পরীক্ষা-পন্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তাছ! ছাত্রের মেধা, 
উদ্ভাবনী শক্তি ও বিচার ক্ষমতার পরীক্ষা! নয়, নোটবই-এর মুখস্ত ক্ষমতা কাহার 
কতথানি ভাহারই পরীক্ষা! চলিতেছে। ইহার কারণ খুঁজিয়৷ ৰাহির করা কষ্টকব 
নহে। যে বিষ্া আমাদের নিজের হয় নাই, যাহ! কেবলমাত্র মস্তিষ্কের শ্ব।তশক্তির 
উপর নির্ভরশীল, যাহাকে নিজের ভাষায় চিন্তা পর্বস্ত কৰি না, তাহার পরীক্ষা 
মুখস্ত বিদ্যারই পরীক্ষা। এই অসঙ্গতি দুর হইতে পারে যদি মাতৃভাষায় পঠন- 
পাঠনের ব্যবস্থা! হয়। ইংরেজী না জানার লজ্জ। থাকিবে না! $ পাঠোস্তোগের অধি- 
কাংশই বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে না । আমরা স্কুল-কলেজে কারি- 
গরী বি! শিখিলাম কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিজে কিছু নৃতন হট করিতে 
পারিলাম না, পরের বিস্তার বোঝা বহন করিয়] রহিলাম। ফলে “মামাদের 
বিলাতী বিষ্যাট! কেবল স্কুলের জিনিস হুইয়! সাইনবোর্ডে টাঙানে। থাকে, আমাদের 
ভিতরের সামগ্রী হয়! যায় না*। উপরোক্ত মন্তবাটি রবীজরনাথেকর । তিনি এই 
প্রসঙ্গে জাপানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার ঘটিক্নাছে। কিন্তু তাহ! কোন বিদেশী শক্তির রক্তচক্ুর নির্দেশে হয় নাই। 
মধ্যযুগীয় প্রাচ্য জাপান আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতার জন্তই আধুনিক জান- 
বিজ্ঞানকে আয্ত্ করিয়া! লইতে চাহিয়াছে। নিজের ভাষায় বিদেশী শিক্ষাকে 
গ্রহণ কহিক্ন। তাহাকে নিজের জিনিস করিয়া! লইয়াছে। সংস্কৃত-ছুহিতা বাংল! 
ভাবার শন্ব-সম্পদ উপেক্ষণীয় নয়, ইহার নৃতন শবহরিয় ক্ষমভাও প্রচুর । কাজেই 
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বাংলায় মাধ্যমিক পর্যায় হইতে উচ্চতর পর্যায়ে সাহিতা, ইতিহীস, দর্শন, বিজ্ঞান ও 
প্রয়োগবিদ্ভার পঠন-পাঠনে বাধা কি? 


এ কথা নিসঃন্দেহ ষে, কাজটি দুরূহ | বাঙালীর মনের খাস্ভ তাহার ঘরের পাশে 
ফলাইয়া তুলিতে হইলে যে উদ্ভোগ আয়োজন প্রয়োজন তাহ। বিরাট। 
একমাত্র বিশ্ববিষ্ভালয়ই পারে সেই বিরাট কর্মের ভার লইতে । রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, বাংলার বিশ্ববিদ্ালয়ে ই"রেজী এবং “বাংল। ভাষার ধারা যদি গঙ্গা 
যমুনার মতে! মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্পীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান 
হইবে ।” 


ইহ! লজ্জার কথ| যে, স্বাধীনতা লীঁভের ২৭ সর পরে আজও আমদের 
হংরেজীনবীশ পণ্ডিতের। উচ্চতর শিক্ষাকে ইংরেজীর দুগম গুহায় আবদ্ধ রা থিতে চান, 
ইহাদেরই কেহ কেহ খলেজে বিজ্ঞান কিংবা অন্য বিসয় মাতৃভাষায় পড়াইতে অস্থবিধ! 
বলিয়া অভিযোগ করেন । ইহাতে অন্বিধ। কয়জন যুষ্টিমেয়ের কিন্তু সুবিধা 
আপামর জনসাধারণের * দেশের ভবিষ্যতের । একট। কথ! হুলিলে চলিবে না ষে, 
জ্ঞানের বনিরদ মাতৃভাষাতেই পোক্ত হয়। জ্ঞান আহরণের পদ্ধতিটি যদি শিশ্বা- 
প্রশ্থাসের ম৩ সহজ ন। হয়, মাতৃস্তগ্ত পানের মত স্বাভাবিক না হয়, তাহ! হইলে 
ফিডিংবটলে দুধ খা এয়াইয়া, অক্সিজেন দিয়। নণজা তকে শ্বস্থ জীনন ধান করা কিরূপে 
সম্ভবপর ? 


আমরা যখন ম্মরণ করি আচাষ প্রফুল্প»ন্্র পায় তাহার গবেষণালন্ধ জ্ঞানকে 
বাংল! ভাবার মাধ্যমেই প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, নিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র তাহার 
আবিষারকে বাংলা ভাষায়ই সাঁধাবণো 'প্রচবি করেন তখন আমরা! আশান্িত হইতে 
পারি। -মাধুনিক কালে বিশ্ববরেণা বৈজ্ঞানিক মধ্যাপক সতোন বনু শাতকোত্তির 
পদার্থবিদ্যার পাঠ দিতে গিয়। বাংল! ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন । 


অতএব মাতৃভাষার মাধ/মে উচ্চন্তর শিক্ষাদান সম্ভব নহে, এই মত গ্রাহ্থ হইল 
না। পরিশেষে রবীন্প্নাথের অন্সসরণে আমাদের আবেদন এই যে, 'আজ কোনো 
তগীরধ বাংল। ভাষায় শিক্ষান্সোতকে বিশ্ববিদ্ভার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন ' দেশের 
ঘে সহশ্র সহন্র মন মুর্ঘতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঙ্গীর 
ধারার স্পর্শে তা ঝেঁছে উঠুক; পৃথিবীর ফাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার 


7১. 0. প্রবন্ধ-_৫ (6৫) 


শ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িক৷ 


লজ্জা দূর হোক, বিগ্ভাবিতরণের অন্নসত্্র ত্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদেৰ 
আতিথ্যের গৌরব রক্ষা! করুক ।” 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাসমূহ পর্ধালোচন! করিয়! একদা স্ব 
জর্জ আব্র'হাম গ্রিয়ারসন্‌ হিসাব দিয়াছিলেন__ভারতীয় ভাঁষাগুলির সংখ্যা ১৭৯ 
এবং উপভাষার সংখ্যা ৫৪০ | এই সংখ্যা হইতে ভাঁবতবর্ষেব ভাষাগত বৈচিত্রের 
একটা ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্ঠ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার সরকাবা 
ভাবে স্বীরৃতি দান সম্ভব নয়। যে কয়েকটি ভাষা সাহিত্য, শিক্ষার মাঁধ্যমরূপে 
-পরিবার ও বিশিষ্ট সমাজের বাহিবে অবস্থিত বুহত্তব জনসমীজে ব্যবহৃত হম 
সেইগুপিকেই আঞ্চলিক ভাষ। হিসাবে স্বীকাৰ করা যাইতে পারে। ভারতেব 
সংবিধানে এইরূপ অনুমোদিত ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার নাম (১) অসমীয়া, 
(২) বাংলা, (৩) গুজরাট, (৪) হিন্দী, (৫) কানাডী, (৬) কাশ্থিবী, (.) 
মালয়ালম্ (৮) মাবাঠী, (৯) ওডিয়া, (১০) পাক্জাবী, (১১) সংস্কৃত, (১২) 
তামিল, (১৩) তেলেগ্ড ও (১৪) উর্ু। ভারতবর্ধায় সাংস্কৃতিক জীবনে এই 
১৪টিই মুখ্য ভাষা । ইংরেজ আমলে সরকারী কাজকর্মের সহিত শিক্ষা এবং 
সাংস্কৃতিক জগতেও ইংরেজী ভাষা আমরা ব্যবহার করিতে কতকটা বাধ্যই 
হইয়াছি। আবার ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারের লঙ্গে সঙ্গে 
ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষ৷ ব্যবহারের চেষ্টা এবং আগ্রহও দেখা দেয়। 
বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চার উদ্দীপনায় আধুনিক 
প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা দেখ! দিয়াছে বিভিন্ন 
অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম লইয়া। ইংরেজ সরকার 
ভারতবর্ষের এঁক্যকেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভয় করিত। তাহাদের চেষ্ট। ছিল 
এদেশের বিরোধ এবং বিতেদের দিকগুলি বড়ে! করিয়া দেখানোর দিকে। 
ভাষার বৈচিত্রাকেও তাহারা ভারতবধে একাবন্ধ একজাতি গঠনের পক্ষে ছুর্জ্ঘা 
বাধারূপে দেখাইত। এই বক্তব্যের প্রতিবাদেই সেদিন জাতীয় কংগ্রেম 
হইতে এক্বন্ধ তারতের জন্য একটি ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে যানিয়া 


প্রবন্ধ ৬৭ 


লইবার আহবান আমে এবং হিন্দী ভাষা এই মযাদ' লাভ করে। তখন জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের উদ্দীপনায় হিন্দীভাষাকে স্বীকৃতি দিতে কোন অঞ্চলেব মানুষই 
আপত্তি করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর দাবির ন্তাষ্যতা৷ যে সব দিক হইতে বিচার করিয়। 
দেখা হইয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। সমস্তাটি জটিল আকার ধাবণ করে 
স্বাধীনতা লাভের পরে। সংবিধান বচনার সময়েছ গণপরিষদে জাতীয় ভাষাবপে 
হিন্দির দাবি সম্পর্কে প্রবল মতভেদ দেখ। দেয় । গণপরিষদের অধিবেশনে এই প্রশ্নে 
অচল অবস্থার স্থষ্টি হয়। ভোট গ্রহণের সময় পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান*্ভোট 
পড়ে। পরের দিন পুনরায় ভোট গ্রহণ কর! হয় এনং ৭৩--৭২ ভোট, অথাৎ 
একটি মাত্র ভোটের খেজরিটিতে হিন্দীকে সংবিধানে রাষ্ট-ভাষার মাধাদ। দে ওয়| হয়। 
বলাবানুলা, এইভাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাডাহুড| করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। 

সংবিধানের নির্দেশ অন্যাঁ7' ঈংরেজীব স্থানে হিন্দাকে বাইভাষারূপে বাধহারের 
ক্রমিক পদ্ধঠি নির্ণয়ের জন্য ১৯৫৫ সালের ৭ই ভন অফিসিয়াল লা।ঙ্ষোয়েজ কমিশন 
গঠন করা হয়। কমিশনের সভাপতি ছিল্লেন বি. জি. খের। থেব কমিশনে 
অনান্য সদন্তরূপে কাজ করেন শ্রীন্নীহিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, ্রীপি. স্বব্বাবায়ণ, 
শ্রীমগণভাই দেশাই প্রভৃতি । সরকারী কাজকে এস, স্বৃপ্রীম কোর্টে ইংরেজীব 
স্থান সম্কৃচিত করিয়া ক্রমে হিন্দী প্রবর্তনের পদ্ধতি এবং সময়লীম! নীধিয়। 
দেওয়াই ছিল এই কমিশনের কাজ। এই কমিশন সমগ্র ভারতের 'প্রচিনিধি 
স্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করিয়া! নিজেদের বক্তব্য প্রস্তত কবেন। এই 
কমিশনের সাশ্তগণ ত্বপারিশের ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। মূল 
রিপোর্টে সারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাজকমে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভাবে হিন্দী 
চাপাইয়া দিবার পরিকল্পন|! পেশ কর! হয় তাহাকে শ্রীযুক্ত শ্রনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বলেন একটি হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পন। | শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় 
যূল রিপোর্টে স্বাক্ষর না করিয়া পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন। এই সময় 
হইতেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভা করার বিরোধিতা করিয়! 
আসিতেছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি শ্রীন্ুব্বারায়ণ মূল রীপোর্টে হ্থাক্ষর ন৷ 
করিয়া! পথক ভাবে রিপোর্ট দেন এবং জোর করিয়া! হিন্দী চালানোর বিরোধিতা 
করেন। 

ভাঁষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়। 


৬৮ ডিগ্রী কোর্স ৰাংলা সহায়িকা 


বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি একমাত্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদ। দেওয়ার 
প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি করিয়। আসিতেছে । এই আন্দোলনের ফলেই খেব 
কমিশনের রিপোর্ট ব| সংবিধ।নের নিদেশ--কোনটাই এখনও পর্যন্ত কাষকরা কর। 
হয় নাই। সরকারী কাজে সর্বস্তরে হিন্দী চালাইবার সময়পীম। অনির্দিষ্টকালের জন্য 
বাড়াইয়। দেওয়! হইয়ছে। সরকারী কাজে আংশিকভাবে হিন্দী বাবহার কব! 
হইলেও সমান্তরালভাবে ইংরেজীও ব্যবহার কর! হইবে--এই নীতি কেন্দ্রীয় সরকার 
বতমানে অন্থলরণ করিতেছেন । অহিন্দী অঞ্চলের মান্্ষের মনে কোনরূপ আঘাত 
ন। দিয় ধীরে ধীরে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। অত্যুৎসাহী প্রচারকেরাই ভাঁষ৷ প্রশ্নে 
দেশের মধ্যে বিকোধের আঁবহীওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রশ্নটি স্থিরভাবে বিচারের 
পরিবে সমর্থক এবং প্রতিবাদী উভয় দলই আবেগের বশে চালিত 
হইতেছেন। 


সকল দিক হইতে বিচার করিলে একথ। অস্বীকার কর! যায় না ধে, ভারতের 
প্রজাতন্ত্রের অঙ্গরাজাগুলির মধো প্রশাসনিক দিক হইতে সংহতি রক্ষ। করিতে 
হইলে একটি কেন্দ্রীয় সরকারী তাষাঁরূপে হিন্দীর দাবি বহুদিক হইতে প্রতিষ্ঠিত 
এবং বর্তমানে আইনসিদ্ধ। এক্ষেত্রে হিন্দীকে মানিয়া নেওয়াই উচিত, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষ। ব্যবহারের পরিধি সুনির্দিষ্ট ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়। দেওয়| 
উচিত। হিন্দী “সরকারী ভাষা", “একমাত্র জাতীয় ভাষা” নয়। ভারতবধের 
জাতীয় ভাষা কেন একটি নয়, অনুমোদিত ১৪টি ভাষাই জাতীয় ভাষা । 
স্থনি্িষ্ট সরকারী কাজে এবং অন্তভারতীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে হিন্দী ব্যবহারের 
সীম! যদি নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়া! যায় তাহা হইলে অন্যান্ত তাষাভাষীর্দের আপত্তির 
বিশেষ কোন কারণ থাকিবে ন|। এদেশে ইংরেজ রাজত্বের স্তরে আমর! ষে 
ইংরেজী ভাষ! শিথিয়াছি তাহাতে লক্ষিত হইবার কোন কারণ নাই। দেশের 
মধ্যে বিস্তাচ্ার উচ্চমান যদি জায় রাখিতে হয় তাহা হইলে “আংরেজি হটাও” 
দান্দোলন প্রতিরোধ করার জন সর্বশক্তি প্রয়োগ কর! উচিত। পাশ্চাত্য জগতের 
বি্ৎ্সমাজের ধ্যানধারণার সহিত সংযোগ রাখার ছুন্য ইংরেজীর চর দেশের 
মধ্যে সুঠুভাবেই হওয়। উচিত। ইংরেজী ভাষাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গো ্বেজ-এর 
মধাদা হইতে অপসারিত কর! হইলেও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে . এই ভায়াকে 
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সর্বপ্রত্বে পবিপোষণ কবিতে হইবে। জাতীষ স্বার্থে খাঠিবেই এই লবস্থা 
প্রয়োজন । 


হিন্দীকে বা্টরীয ভাষা হিসাবে স্বীরুতি দেওমাব সঙ্গে সাঙ্গ হিক্ষালবস্থায কোন 
একটি স্তবে অহিন্দী অঞ্চলের ছেলেদেব এই ভাষা শিখাউবাব প্রশ্নও শন সীৰপেই 
দেখ! দে । অহিন্দ অঞ্চলে বিছ্াঁলাষ হিন্দী শিং [উবাব বাবস্থা কবাব অথ ছাত্রদের 
ই“বেজী, নিজস্ব মাতিভামা এবং হিন্দ লইযা ভিনটি ভাষা শিখিটে হইতেছে । অন্ত 
পক্ষে হিন্দী যাহাদেব মাতৃভাষ। তাহাদদেব ইংবেজ" এব মাতভাস। শিথিলেহ কাজ 
চলি! যাঁষ| এক্ষেত্রে বেক্দ্রীয সবকাবের পক্ষ হইতে যে ঠিন ভাষা নীতি 
প্রবনেব চেষ্টা হইতেছে তাহ। সমথনযোগ্য | এই নতি অন্রমবে হিন্দী অঞ্চলের 
ছত্রদেব জন্যই ইংবেজী এবং হিন্দীব সহিত অপব একটি প্রা্দেশিব ভাষা শিক্ষাৰ 
বাবস্থা কবা হইবে। 


ভাব তবধে ভীষাব প্রশ্নটি এত জটিল ষে, এ প্রসঙ্গে শীঠি নিাবণ এ“ শীতি 
প্রযোগেব প্রতিটি ধাপে অন্ষত্তেজিত ভাষে অগ্রসব ১য়! ডচি*। শাবঠবধেব 
সমস্ত অঞ্চলেব মানুষেব অনুমোদন গ্রহণ কখিষা প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা 
প্রয়োজন । জীতীয স্হতি এবং এক্যবন্ধ ভবি এবয গডিম। তোঁপ|ব মল “দ্দেশ্া যদি 
ব্যাহত হয তাহা হইলে দেশেব সবনাশ হইবে । এহ [দব হতে সবকাবী ভাসা 
হিসাবে হিন্দীকে বাবহাবে বেন্দ্রীয সবকাব মন্বভাবে অগ্রসব হ্নাঁব মে শীতি 
গ্রহণ কবিয়াছেন তাহা! সর্বথা সমর্থনযোগ্য। হিন্দী প্রচাববদেব উগ্রতা যেমন 
নিন্দনীয, প্রাদেশিক ভাষাব প্রতি মমত্ব খশ৩; একটি বেন্দ্রায সবকাবী ভাষা 
প্রবর্নেব চেষ্ভাব সহিত অসহখোগেব মনোভাবকেণ্ড তেমনই প্রশ্রয দে ওয। যাব 
নন । 


পশ্চিমবঙ্গের তৈল ও মত্য্য-সংকট 


তেল-জল আব ম্াছ-ভাতেই বাঙালী জীবন গভিযা উঠিযাঁছে । এই প্রবাদ 
বাক্টিব মধ্যে বাঙালীব জীবনধাবাব বৈশিষ্ট্যেব ধচেব পরিচষটিই ফুটিযাছে | 
বাঙালী তাহাব সকল প্রকার রন্ধনকার্ষে সবিধাব তৈল ব্যবহাব কবে, মাছ 
ছাড। তাহার ভোজন সম্পূর্ণ হয় না। অথচ অদুষ্টেব নির্মম পবিহাসে এবং 


থ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


অসাধু ব্যবসায়ীদের কৃপায় বাঙালীর জীবনযাত্রার এই ছুহাটি উপাদান আজ দুর্মূল্য 
এবং তাহা পাওয়া এক কঠিন সমস্ত হইয়! দীড়াইয়াছে। একেই ত চাঁলভোজী' 
বাঙালীর পক্ষে নায্য দরে চাল সংগ্রহের সৌতাগ্য আর অনুষ্টে ঘটিতেছে না, তাহার 
উপর তৈল এবং অতন্ত-স্কট তাহার জীবনকে সত্যই ছুর্বহ করিয়! তুলিয়াছে ; 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগে ধে সঙ্কট দেখা! দিয়াছে, তাহার জের আজ পযন্ত 
চলিতেছে । সম্প্রতি বাজাব হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাগ্ভ শশ্ত কখনও কখনও 
অদৃশ্য হইতেছে । 

প্রথমে সরিষার তৈলের সন্কটের কথাই ধর! যাক। গত কয়েক বখসর এই 
আহায ঠৈলের মূল্য ক্রমাগত বুদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে ১৯৭৪ সালে উহা! চরমে 
পৌছায়। সরকার ১৯৬৪সাঁলে সরিষা৷ তৈলের মূল্য বাঁধিয়া দিলে উহা! খোলা বাজার 
হইতে উধাও হয় এবং জনসাধারণেব দুর্গতি অবর্ণনীয় হইয়। ওঠে । সরকার কয়েকটি 
পথায়েই তৈলের দাম বুদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদের হিং মুনাফার ক্ষুধা 
নিক ভইবে কেন? পশ্চিমবঙ্গে সরিষার উৎপাদন অত্যন্ত কম, সেইজন্য 
সরিষার বীজ এবং তৈলেব জন্য এই প্রদ্দেশকে অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের 
মজিব উপরই নির্ভর করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির নিকট হইতেও 
সহযোগিত। পাওয়! যায় না। কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে খোলাবাজারে 
তেল যখন পাণয়। ষাঁয় নাই, তখন মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীরা কালোবাজারে অবাধে 
যথেচ্ছ দামে ভেজাল মিশ্রিত তৈল বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রগুণিতে 
অভিষোগ করা হইয়াছে । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে এই ক্ষেত্রে যঘোঁচিত কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে উদাহরণ দিয়া বল! হইয়াছে, ১৯৬৪ 
সালের অক্টোবর মাসেই কলিকাতা৷ পুলিশ বাহির হইতে আনীত সরিষার 
বীজ তেলকপগুলির মধে) এই শতে বন করিয়া দিয়াছিলেন যে, উৎপন্ন তেলের 
শতকরা ২* ভাগ তাহার নিজেবা ন্যাধামূলযে বিক্রয় করিবেন, অবশিষ্ট খুচর। 
বিক্রেতাদের দিবেন। মিল 9 খুচর। বাবসায়ীরা কে কত তৈল বিক্রয় 
করিতেছেন তাহা খাগ্যদপ্তরকে জানাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহার 
পর জানা যায়, এই হিসাব দেওয়া! হয় নাই। সরিষার তৈলের বিকল্প হিসাবে 
পশ্চিমবন্ষের অনেকেই বাদাম তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
কিন্তু উহাব মূল্যও দুই তিন মীসের মধ্যেই প্রতি কিলো! ২৬ টাকা হইতে 
৩২০ টাঁকা, অবশেষে ৪ টাকা হইয়াছিল। চাহিদা! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হহাও 
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চোরাবাঁজারে চলিয়া! গিয়াছিল। খোঁলাবাজার হইতে বনম্পতি ঘিও উধাও হঠ্য়া 
গিয়াছিল। সরিষার ভৈলের বিকল্প হিনাবে বাঙালীর পক্ষে অন্য কিছু বাবহাঁর করা 
গন্তব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন 
নাই। এতদিনে ব্যবসায়ীদের মুনাঁফাবাজি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতা 
সঙবায় ভাণ্ডার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং সরকারী সংস্থার অধীনে সরিষার 
বীজ ও তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতিব মাধামে সরকারকে তৈলসঙ্কট 
নিবারণে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই হয় নাই। চায়ের বীজ হইতে 
তৈল মিষ্কাশনের যে পরিকল্পনা! দেওয়া হইয়াছিল, তাহ! অবাস্তব । বর্তমানে, ১৯৭৫ 
সালেও তৈল সঙ্কটের স্থুরাহা হয় নাই । বর্তমানে উহার মূল্যের উধর্বগতি কমিয়া 
কিছুট! নিচের দিকে নামিয়া আসিতেছে । 


এইবার মণ্ম্য-সম্কটের কথা । বছরেক্স পর বছর দেখা যাইতেছে কশিকাতা 
ও উহার পার্খ্ববতাঁ অঞ্চলে মত্ঠ্ সরবরাহের চূড়ান্ত ঘাটতি। অসাধু 
মত্স্ত ব্যবসায়ীদেব কাবসাজিতে মৎশ্ডের কৃত্রিম অভাব কট হয়। নিকনবিত্ত 
জনসাধারণকে তাহাদের এই নিত্য আহীধ বস্তটি হইতেও বঞ্চিত হইতে 
হয়। কলিকাতায় গঙ্গার ইলিশম“ছ প্রতিটি ২৫ টাঁকা৷ দবে বিক্রয় হইয়াছে, এই 
বটনা সত্যই অভূতপূর্ব । বিশ্ব খাছ ও ক্লষিসসস্থা তাঁহাদের ১৯৬৩-৬৪ সালের 
বাষ্ধিক রিপোর্টে বলিয়াছিলেন ভারতে মাথা-পিছু মাত্র ছয় গ্রাম বাস্তব প্রোটিন 
পাওয়া যাঁয়। নিম্ন আপেব বাক্তিদেব পক্ষে মাছের পরিবর্তে ছুধ। তাহাও ত 
ভেজালে পূর্ণ এবং ছূর্মূলা। মাংস, ডিম এবং তরিতবকারি প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহার করা সম্ভব নয়; একটু মাছের ঝোল আর ভাত হইলেই তাহাদেব আহার 
তৃপ্তিদায়ক ও পুষ্টিকর হয়। মতন্ত চাষ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি 
প্রধান স্থান অধিকার করিলেও মত্স্ত সরবরাহে এ পর্যন্ত কৌনি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির 
প্রমাণ পাঁওয়! যায় নাই। বাহির হইতে আমাদের প্রচুব মাছ আমদানি করিতে 
হয়। সরকারের গভীর সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ পরিকল্পন। সফল হয় নাই। 
ষতম্তজীবীদের সমবায় সংস্থাগুলির কার্টকলাপও বিশেষ আশাপ্রদদ নয়। 
ঘে সকল জলকর ইতিমধ্যে সরকারের আয়ত্তে আসিয়াছে এবং যেগুলিতে 
ষতম্তজীবীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে অথব! সরাঁসরি সরকারী দণ্ডরের দ্বারা 
মত্ত চাঁষ হইতেছে সেইগুলিতে উৎপাঁদনের পরিমাণ বুদ্ধি পায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ১৯৬৪ সাঁজের শেষ দিকে একটি অভিনান্ম জারী করিয়াছিলেন, ইহাতে 
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রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনমত বিল, বাওড় ও ভেড়ির মালিকান৷ স্বহন্তে তুলিয়। 
লইবার অধিকার দেওয়| হইয়াছিল। জমিদারী উচ্ছেদ আইনে বিল, বাওড় ও 
ভেড়ির মালিকানা রাষ্ট্রীয়ত্ত করিবার কোনও বিধান ছিল না। সরকারী সতত 
হইতে জান! যায় নদীয়া ও ২৪ পরগণ। জেলায় ৪২ হাজার একর ভেড়ি এলাকা 
আছে। ইহার মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ লবণ হৃদ? হইতেই কলিবাতাম্ম প্রতাহ এক 
হাজার মণ মাছ সরবরাহ কর! সম্ভব। 

কিন্ধ মতন চাষেব উন্নয়ন 'এবং মৎস্য ববরাহ বুদ্ধি করিতে হইলে কেবল 
কতকগুলি জলকব রাষ্টায়ন্ত করিলেই হইবে না, বিশেষজ্ঞদের তন্কাবধানে 
্রচুর অর্থ লগ্নি ক'বম। ইহাদের সংগ্কার ও উন্নয়ন করিতে হইবে। টাউন র্যাণ্ড 
কানটি,. প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে শুধু বন্ধ জলা- 
শয়উ ১২ লক্ষ ৬৫ হাজাব একর পরিমাণ হওয়। সত্বেও বত্সরে যে মাত্র লক্ষ 
মণেব বেণী মতন্ত সংগ্রহ কর। যায় ন। তাহার একটি প্রধান কারণ হইল; জলকরগুলি 
সংস্কার করার জন্য যে বিপুল পরিমাণ মৃলধনের প্রয়োজন তাহার সংস্থান নাই। 
রাজা সরকারকে এই অভাব দৃব ক ধ্‌তে হইবে। কপিকাতার মত্ম্তাভাব দূর 
করিবার জন্ত ১৯৬৫ সালের গানুযারী মাসে কেন্ত্রীয় তত্বাবধানে গঠিত মত্ত 
বিপণন সংস্থায় কেন্দ্রায় সরকার শতকব। ৫১ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাহার ২৫ ভাগ অংশীদার হইবেন বলিয়। জান। গিয়াছিল। স্থির হয় যে মত্ত 
উৎপাদনকারী অন্তান্ত যে সকল রাজ্য এই সংস্থার মাধ্যমে কলিকাতায় মৎন্য 
প্রেরণ করিবেন, তাহার! অবশিষ্ট ২৪ তাগ অংশ গ্রহণ করিবেন। সংস্থার মূলধন 
দুই কোটি টাক হইবে বলিয়৷ প্রাথমিকভাবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৬৫ সালের 
মাচ মাসে সংস্থার কাজ সম্পূর্ণরূপে চালু হইলে মে মাসের পর ঘাটতির সময়ে সংস্থা 
কলিকা হায় মৎস্য সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন আশা করা গিয়াছিল। স্থির 
হয় যে এই সবস্থ। প্রথমত: কলিকাত। কর্পোরেশনের হ্বপারিশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট 
খুচর! মৎস্য বাবসায়ীদের মারফত মৎস্য বিক্রয় করিবেন। যাহাদের আচরণ সম্বন্ধে 
কোনও অভিযোগ নাই এঁব্প খুচর। মহস্য বাবসায়ীদেরই মৎস্য বিক্রয়ের স্থযোগ 
দেওয়। হইবে। ইহার সঙ্গে সংস্থ। নিগন্য খুচর! বিক্রয়-কেন্ত্রও স্থাপন করিবেন 
কিন্তু এই পরিকল্পনায় কলিকাতায় মস্ত মরবরাহের কোন উন্নতি আজও পরিলক্ষিত 
হয় নাই। 


প্রবন্ধ ৭৩ 
হলদিয়া এক সম্ভাবনাময় বন্দর 


হুগলী নদদাব প্রাণোচ্ছল ধাবা দাক্ষিণোই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে 
কপিকাত। বন্দবেব সমদ্ধি। কিন্কু আজ সেই ধাব! শ্রক্ষপ্রায়। ফলে কলিকাতা 
বন্দর সঙ্কটের সম্মুখীন । এই সঙ্কটে হাত হত কলিকীত। বন্দবকে বক্ষা 
কবিবাব জন্য একদিকে যেমন প্রচেঞ্জ। দেখা দিযাঁছে, বিশেষভাবে ফরাক্ধ। পরি 
কল্পনার নপাষণ হহযাছে, অন্যদিকে তেমনি এহ বন্দবকে উপযুক্ত সাহায্যেব আশ্বাস 
লয। সম্ভাবনাময় হলদিয়। বন্দরের ওল্স ভইযাছে পূব ভাবতেব অতাত পাণিঞজা 
কেন্জ হামলিণ্ডে। 


মেদিশাপুব জেলাব খে গ্রামটি কষেক বসব পরবে ছল অখ্যাত ৭ প্রা 
অজ্ঞাত, আজ সেই স্থানটি সকলেব নিকট একটি ন্থুপবিচি৩ নাম । মীশুববষ্টেব জন্মেব 
হু পর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গেব তাঞ্জলিপু বঙ্জর হিসাবেই ছিপ হৃপবিচিশু। হিন্দু, 
'বীদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেব পৃষ্ঠায শাহাব নাম বভর্বাব উল্লিখিত | শুধু তাহাই নহে, মহামতি 
অশোক এখানে নিমাণ কবিষাছিলেন একটি লৌদ্বন্ূপ, ছিপ ব বৌদ্ধ মঠ, ৩াই অতত 
ইতিহাসের পষ্ঠায তআশিপ্ত সমুদ্ধ অধাফ বচন। কবিযাছিল। কিন্তু অগ্রম-পবম 
শতাব্দীতে এই গৌবব-বণি অক্জীচশে গষাে । 

বি শ শতাব্দা ষষ্ঠ দশকে আবাঁব সেই গ্রস্তমিত চব পবাকাশে অনেক সন্ভাবনাব 
আলোক বিচ্ছুবণ কবিষ। উাদত তহযাচ্ছে। মুড়ামুখী কলিকাতা পন্দলণে বক্ষ! 
কবিতে আজ উদ্ভূত হইযাছে 'হলদিয।' | গঙ্গাব মূল ধাবায পুষ্ঠ হুগলী নদ" মাজ 
গঙ্গাব ধাব| হইতে বার্ধত হওযাষ ক্রমেই পলিমাটি সঞ্চযে স্তিমিত হইয! প়িতেছে, 
কলে বড ধড জাহাজ আজ কাপকাত। বন্দবে সহজে আসিতে সক্ষম নহে । একমাত্র 
সহায়ক বন্দরের সাহাবোই জাহ।জগ্রলিব কপিকাত। আগমন সম্ভব । জাপানে 
দিকে তাকাইলে দেখ| খাষ টোকিঘোব হযোকোভীম। এইরূপ একটি সহাষক খন্দব। 
হলদিযাও কলিকাঠাব সহাযক ধন্দব কপেই গডিয| উঠিতেছে। কলিকাত। 
মেট্রোপোলিটান প্ল্যানিং সংস্থা ইহব ১৯৬৩ সালে প্রকাশিশ বিপোর্টে 
লিখিষাছিলেন, [176 17009165006 ০ 1196 0669 952 701 ৪6 [781018 ৪5 
80 205111210০0 606 0০01 01 08100602 1028 0620 %/611 680901181)64 
111) (155 ৫6610101061) 01 036 1321019 72010, 10201596101) 01 1106 
8011601866 %10110019 ৮10001 ৩ 11651121019, 
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হুগলী ও হুলদি নদীর সঙ্গমন্থুলে, হলদি নদীর ধামকূলে অবস্থিত এই স্থানটি 
মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত। হুগলী আজ গঙ্গার মূল ধারা 
হইতে বঞ্চিত, তাই মৃতপ্রায়। কিন্তু হলদি নদী কাঁসাই ও কেলেঘা ই-এর 
যুগ্নাধার! পুষ্ট | নদ্দীধারা সপ্ীবিত এই স্থানটি রূ'ষব একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। শিল্পসম্পনদে 5 
এই স্থানটি কম সয়দ্ধ নহে । এতদিন পর্যন্ত এই স্থানটির সকল ভ্রব্ই কলিকাতা 
বন্দরে চালান হইত কিন্তু এখন সে নিজেই তাহ। বহিখিশ্বে পাঠাইতে পারিবে | 
এই বন্দরের পশ্চাদ্ভুমি ূপে সে পাইবে সমগ্র পর্বভারত --বাংলা, বি, 
উডিষা| 9 আসাম। 


এই পশ্চাদভূমিকে বন্দরের সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে যুন্ত করিবার জন্ত ব্যাপক 
রেলপথের প্রয়োজন । এখন হইতে ঠাহাব পরিকল্পনা চলিতেছে । দক্ষিণ- 
পৰ রেলপথের পঁশকুড়। স্টেশনেব সহি ব্রডগেঞ্জ রেলপথ দ্বার৷ এই স্থানটি 
সংঘুক্ত হইবে। ইহার জন্য খরচ হইবে আন্রমানিক ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাক। । 
শুধু রেলপথই নহে, ইহার জন্য সড়ক ও জলপথের বাবস্থাও সম্পূর্ণ করিত 
হইবে ।-_-জলপথের স্তব্যবস্থার ক্ষেত্রে উডিষা| ক্যানেল ও হিজলি টাইডাল 
ক্যানেল অন্যতম । সড়কের ক্ষেত্রে হলদির। হইতে স্ৃতীহাঁটা ৩ তমলুক হইতে 
পাশকুড়। দ্রুত যানের উপযোগী করিয়। তৈয়ারী করা হইঙেছে। বিশেষ ভাবে 
মাত্র ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত ক্িকাতার সহিত তাহার যোগ নিবিড় হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন। বন্দরের সমৃদ্ধি অনেকখানি পরিমাণে সুষ্ঠ পরিবহণ বাবস্থার 
উপর নিতরশীল। 


কলিকাতীর সামান্য দূরে অবস্থিত এই নূতন বন্দরে থাকিবে পাঁচটি বাথ 
সমঘ্বিত একটি ডক। এই পাঁচটি বার্থের দুইটি কয়লার, দুইটি সাধারণ জাহাজী 
মাল ৪ একটি আঁকরিক লৌহের জন্য নিদিষ্ট হইয়াছে । ইহার সহিত তৈলের 
জন্য একটি জেটিও থাকিবে । কারণ ইতিমধ্যেই ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি 
তৈল শোধনাগারের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আনুমানিক ২৫ কোটি টাক। 
বায়ে এই নৃতন বদারটি অনেক আশার আলোক লইয়৷ পশ্চিমবঙ্গের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে । আম্ুযঙ্গিক ভাবে কয়েকটি শিল্পপ্রকল্পের কথাও এখানে 
উল্লেখঘোগ্য । মাফিন প্রতিষ্ঠান ফিলিপস পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর সহায়তায় 
হুলদিয়ায় আনুমানিক ৫৫ কোটি টাক! ব্যয়ে একটি রাসায়নিক সার কারখানা 


প্ুবৃন্ধ ৭৫ 


স্থাপনের পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গের সারের চাহিদার সন্তোষজনক সমাধানে সহায়ক 
হইবে | 


হলদিয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সুটনা 
করিতেছে । তাই এই বন্দরকে কেন্ত্র করিয়! নানা! আশ।-আকাজ্ষ। দেখা দিয়াছে। 
ভারতীয় অনুসন্ধান স্মিতি হলদিয়া বন্দরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
প্রস্তাব করিয়াছেন, 47061760117 ০015 ঠি0]। 00০ [781019 701% 
৮০০10 06 01191166760 1 50051810121 [06250176 ০0 6০010017110 
25600] 2100 (25 161161 ০০ £191660 1) 016 [781019. 20106.” অথাৎ 
এই বন্দরকে ৭756 701 করিয়। গড়ির। তুিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এই সমিতি 
সর্বদিক হইতে এই বন্দরটিকে সমৃদ্ধ করিয়। তুলিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্ভবত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । কারণ একসময় কেন্ত্রীয় জাভাঁজী" 
মন্ত্র শ্র রাজনাহাছুর হলদিয়া এক মভায় বলেন যে, কাগুলা বন্দরের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভলনিয়া ধন্দবকে অধাধ বাণিজ্য বন্দর রূপে স্তাপন করা 


হইবে। 


ভারতীয় স্থপতি সমিতি 'গহ বন্দবকে “অবাধ আমদানি অঞ্চল' রূপে 
ক্চিৎ করিবার পক্ষপাতী । প্রাচো হংক', সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দারেব মতই 
এই বন্দরটি গড়িয়া উঠিবে। ইহার জন্য একটি নিদিষ্ট সীমা নির্ধার" কবিয়া 
দিতে হইবে। কাহার কাহার মতে ইহা! ১২৫ ধর্গমাইল, কাহারও কাহার 9 
মতে ইহ! অন্তত ২৪ বর্গমাইল । হুগলী নদী, হলর্দি নদী ও হিজলী টাইড্যাল 
ক্যানেলেৰ মধাবভী অঞ্চলই অবাধ বাণিঞ্জানঞ্চল বলিয়। পরিচিত হইবে । অবাধ 
বাঁণিজোর সম্ভাবনাকে সার্করূপে বাস্তবাধিত কবিতে হইলে এই স্থানে শিল্প 
সম্ভবনাব দিকটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিছে হইবে। এই অঞ্চলের ন্মযৌগ 
স্থবিধা গ্রহণের জন্য অগ্রসর দেশগুলি আগাইয়া আসিলে ভারতীয় কীরখানা- 
গুলির সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠিবে। স্তরাং সে ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে বিশেজ্ঞদের পরিচালনায় যোঁগা -করিয়া তুলিতে 
হইবে এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে আমদানি ও রপগানি উভয়বিধ কর 
হইতে এই কারখানাগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া । এই প্রসঙ্গে এই সমিতি ষে 
স্পারিশগুলি করিয়াছেন, তাহা হইল : এক, অঞ্চলটি ভারতীয় শ্তষ্ক আওতার 


৬ ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহায়িকা 


বাহিরে থাকিবে ? ছুই, আভ্যন্তরীণ বাজারে মে এই স্থবিধা ভোগ করিবে ১ তিন, 
ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রর্টানগুলিৰ সামান্যতম বিধিনিষেধেব মধো থাকিয়। 
কাবথানা স্কাপন ও যন্ত্রযৌজন। করিতে পারিবে ১ চার, কাচামাল, ধন্ত্রপ(তির অত্শ- 
বিশেষ ও মূলধনী দ্রব্য শ্রক্কবিহীন ভাবে আমদানি করিতে পারিবে ; পীঁচ শ্রমিকেরা 
দেশী ও বিদেশী হইতে পারিবে, ছয়, প্রত্তক্ষ ও পরোক্ষ কব, হইবে 
স্ববিধাজনক | 


এইভাবে নানাদিক হইতে পষালোচন। করিয়! সমিতি "হাঙর বিপোরে এই 
বন্দরের ভবিস্তৎ ভূমিকার কথ। বর্ণনা করিতে গিয়। উল্লেগ করিয়াছেন যে এক, 
বিদেশী কল-কাবখানা গ্রলির সহিত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে বলিয়াই ভারহীঘ 
কাবখানাগুলি শক্তিশালী হইয়! উঠিবাব জন্য ধথাসাধা চেষ্ট/ করিবে। ছুই, 
বিঘোষিত স্থযোৌগ স্বিধ! গ্রহণের উদ্দেশ্রেই বহু বিদেশী প্রতিষ্টান আকুষ্ট হইয়। 
বাণিজ্যের পসবা লইয়। উপস্থিত হইবে ১ তাহাদের উপস্থিতি এই দেশের বাণিজ্য- 
সম্ভাবনাকে আরও বধিত করিবে। তিন, এই বন্দরে যে সমস্ত কলকাবখান৷ 
স্থাপিত হইবে, তাহাদেব আব্শ্তকীয় উপকরণ ভারত হইতেই সংগৃহীত হইবে। 
ইহার অর্থ বৈদেশিক-মুদ্র। অন । এই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যা্ছঃ বীমা ও জীহাজী 
ব্যবসায়-এর মাধ্যমেই অঞ্জিত হইবে । চার, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক প্রয়োজনীয় 
উপকরণ মন্ভুত রাখিবে, তাহাতে ভারতের সাহায্য হইবে। পাঁচ, বিদেশী 
প্রতিষ্টানগুলি খে সমস্ত উৎপন্ন ও আংশিক উৎপন্ন ব্রব্য ভারতকে দিবে তাহা 
ভারতেই যোজন! করিতে হইবে এবং সরবরাহের জন্য পাযাকিং-এর ব্যবস্থাও করিতে 
হইবে । ফলে অনেক ভারতীয় সামগ্রী কাজে লাগিবেঃ নিযুক্ত হইবে ভারতীয় 
শ্রমিক । ইহাতে দ্বিবিধ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা । বৈদেশিক মুদ্রা অজন ও 
বেকার সমন্যার আংশিক সমাধান । 


কিন্ত শুধু উজ্জল সম্ভাবনার দিকটির দিকে তাকাইয়া ক্ষতির দিকটি অগ্রাহ 
করা সমীচীন নহে । হলদিয়ায় উৎপন্ন বপ্তানি-যোগ্য পণ্য বিদেশের বাজারে অবাধে 
গ্রবেশাধিকার পাইবে, কিন্তু ভারতীয় পণ্যকে শুদ্ধ দিয়া সেই বাজারে প্রধেশ 
করিয়। ভবে প্রতিষোৌগিত। করিতে হইবে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 
সহজসাধা হইবে না। কিন্তু ইহা ছাড় অন্ান্ত আশঙ্কার কারণও বর্তমান। 
বিশেষ ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অবাধ বাণিজ্য বন্দরের দিকে তাঁকাইলে দেখা যায়, 


প্রবন্ধ ৭৭, 


সেই সমন্ত স্থান দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কাযকলাপের কেন্ত্র হুইয়াছে। 
হলদিয়া যদি চোরাকারবার, দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্ষের কেন্দ্র 
হইয়। উঠে ওবে চাহ। ভারতের পক্ষে ছুবিষহ। বর্তমান সরকার মনেক ক্ষেত্রেই 
ছুনীতি দমনে, চোবাকারবার দমনে ব্যর্থ এক্ষেত্রেও সেই অভিজ্ঞত। সতা ভউয়া 
দেখ। দিতে পাবে- ইহাই আশঙ্কা । 


ফরাক্ক! বা গঙ্গা-বীধ পরিকল্পন। এবং কলিকাতা বন্দরের 
উন্নয়ন 


গঞ্গার তীরে অবস্থিত হয়ব জন্যই কলিকাতা শগবী  ঠাহার গ্ররুত্বপূণ 
বন্দরটি লইয়! সমগ্র পূর্ব ভাঁরতবধেব ব্যধসায়-বাণিঞোব স্াযুকেজ্রে পরিণত 
হইয়াছে । কলিকাতাঁর ভথ। পশ্চিমবঙ্গের সমদ্ধি অনেকট। পরিমাণেই কলিকাত। 
বন্দরের মাধামে যে আমদানি-রপ্তানি ঘটিঘ। খাকে তাহার উপর নিভরশীল। 
কিন্তু এই গর্গানদশব শাবাত। দিনের পরদিন হাস পাইবার ফলে কলিকাতা 
বন্দর বিপন্ন হইয়। পড়িয়াছে। অপেক্ষার বুহদাঁকার জাহীঞগুলি সহজে হুগলী 
ব। গঙ্গ। নদী দিয়। চলাচল করিতে পারে না, জোয়ার ভাটার উপর দীর্ঘ সময় 
নিভর করিয়া থাকিতে হয়। গঙ্গান্দীর খাত ক্রমশঃই সন্কীরণ হইয়। আসিয়। 
কলিকাতার পক্ষে এক গুরুতর সঙ্কট শ্টি করিয়াছে। 


প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে ভৌগোলিক কারণে গঙ্গানদীর প্রধান স্রোত 
এই ভাগীরঘথী নদী হইতে পঞ্প। ননী দিকে সরিয়। যাঁয়। তাহার ফলে 'পন্মানদী 
গঙ্গার প্রধান জলপ্রবাহে পরিণত হয় এবং ভাগীরধীর ম্লোতের বেগ হাস পায়। 
সেইজন্য কলিকাত। বন্দর নানাদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে । ভাগীরথী 
ক্রমশ সন্কীণ হইতে সঙ্কীর্ততর হইবার ফলে ভাগীরথী, হুগলী নদীতে পলিস্তর 
ক্রমাগত গরমিতে থাকে । অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীর বালি কাদাও হুগলী 
নদীতে আপিয়! জম] হয়। স্রোতের জোর কম হওয়ার জন্ত হুগলী নদীর 
পক্ষে এই পলি, বালুক। ও কর্দমন্তর সরাইয়৷ ফেলা ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রায় 


৮ ডিগ্রী কোর্প বাংল! সহায়িকা 


সাবা বছর ধরিয়াই এই পলিমৃত্তিকার সঞ্চয় ড্রেজার যন্ত্রের সাহাযো সবাইয়া 
ফেলিতে হয় এবং পাইলট বা পথপ্রদর্শকের নাহাবো সযুদ্রগার্মী জাহাজকে বন্দরে 
লইয়। আসিতে হয়। ড্রেজার ও পাইলটের ব্যবস্থার জন্য কলিকাঁত। 
বন্দরের পরিচালক সংস্থ৷ ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্সকে জন্ন টাকা! 
ব্যয় কবিতে হয় । নদীতে জলাভাবের জন্য উত্তর ভারতের সহিত কলিকাতাব 
নৌসংযোগ রক্ষায় অস্থবিধার সমষ্টি হইয়াছে । জলের পরিমাণ হাসের জন্য 
সয়দ্রের নিকটবর্তী এই নদীর জলে লবণের অন্রুপাঁত বুদ্ধি পাইয়াছে। তাহার 
ফলে ক্শিকাতার পানীম়্ জল লবণাক্ত হুইয়৷ পড়ে এবং তাহার জন্য এই নগর 
ও উহার পার্বর্রী অঞ্চলে নানাবিধ রোগ দেখ। দেয়। এই লবণাক্ত জল 
পবিক্রত করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বন অর্থব্যয়ে বিদেশ হইতে যে 
সকল মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে, সেইগুলি লবণীক্ত জলের জন্ন তাভাতাডি 
অকেজে। হইয়া পড়ে । 


কলিকাতা বন্দরের বিপদ এবং এ অন্থুবিধা গুলি দূরীকরণের জন্য প্রথমত ৪৫ 
কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তত কর! হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে 
শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে একটি কমিশন ফরাক্কা বাঁধের প্রন্তাবকে 
পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়া মৌকামাতেই এ বাধ নির্মাণের সপারিশ করিযাছিলেন। 
তাহার পর ১৯৬৪ সালে সেপ্টনাল পাওয়ার জ্যাগ্ড ওয়াটার কমিশন 
ভারত সরকারের নির্দেশ অন্ুলারে গঙ্গাবীধের একটি পরিকল্পনা প্রস্তত 
করেন । 


এই পরিকল্পন! অন্রদারে ঘু্নিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকটস্থ তিলডাক্ষ! 
নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা স্থির হয়। ঠিক হয় যে 
এই বাঁধের পশ্চাৎ দিক হইতে একটি খাল কাটিয়া ভাগীরঘীর সহিত যুক্ত করা৷ 
হুইবে। সুতরাং তাহার ফলে গঙ্গ! নদীর প্রধান শ্রোত ভাগীরধী নদীতে 
ফিরিয়া আসিবে এবং ভাগীরথী-ছুগলী নদীতে পূর্বের ম্তায় জলবৃদ্ধি হুইবে। 
এই জলবৃদ্ধির জন্ত পলিমৃত্তিকা ও বালুচর ধৌত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত 
হুইবে। হুগলী নদীর নাব্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে, কলিকাতা বন্দরে ড্রেজার 
ও পাইলটের প্রয়োজন কমিয়া যাওয়ার দরুন অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইবে, 
কলিকাতার পার্নীয় জল আর লবপীক্ত হইবে না, ব্যাধির প্রকোপ কিয়া 


গ্রবন্ধ ৭৯ 


যাইবে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনেব জল পরিশোধনের যন্ত্রপাতিও সহজে 
নষ্ট হইবে না । কলিকাঁত! হইতে উন্তব ভারতের মধ্যে নৌ-চল[চলের স্তববিধা 
হইবে। 


ফরাক্ক। বাধ পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপুণ উপযোগিতা আছে । পর্বে 
কলিকাতা হইতে রেলণথ বা স্থলপথে উত্তরবজের সহিত সরাসরি সংযোগ 
স্াপনেব কোনও পথ ছিল ন।। এই বাধের উপর দিয়! ট্রেন ও মোটবগাভী 
চলাচলে জন্য নিমিত পথে তাহাব মাধ্যমে এখন দক্ষিণবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের 
যোগক্ত্র স্বাপিত হইয়াছে । কলিকাত|। হইতে রেলপথে ও স্থলপথে সবাসরি 
উন্নরবঙ্গে যাতায়াত করাব ন্ন'বধ। হইযাচ্ছে । ভাগীবণী ও হুগলী নদীতে ৮ “দ্ধিব 
কলে জলসেচের ব্যবস্থা কর। যাইবে । 

পগ্ত ফরাক্বা-বাধ পরিকল্পন! পশ্চিমের সবাঙ্গীণ উন্নতির গন্য যেখন 
তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের খাপসায় ৭।খিজোব স্বাধুকেন্দ্র কাণকাত। খন্দবটিকে 
রক্ষ। করিবার জন্যও একান্ত প্রযো নী ছিল । এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি পইয়। 
দীর্ঘকাল ধরিয় যে টালবাহুন| হইয়াছে ভাহ। সন্যাই বেদনাদায়ক | ১৯৫৩ সালেই 
এই পরিকল্পন। মোটামুটি একটি বপ পাইদেও কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় দায়িত্বের মর্ধাদা দিতে চাহেন নাই। 
আলেচন। পযালোচন।, বিবিধ বৈঠকে অনেক সময় নষ্ট হইব|র পর অবশেষে এই 
পবিকল্পন। তু তীয় পরিকল্পনার অগ্তত্গ কর| হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি 
প্রতিনিধিদল ফরাক্কা-বীধ নির্মাণের গুকত্ব নিদেশ কবিয়া গিয়াছিলেন। 5ধ্রে 
কণা, এতকাল পরে সম্প্রতি এ কাধের ল1৬ নেনে হইয়াছে | ইহাব ফলে কলিকাতা 
"বন্দবেব উন্নতির আঁশ। আছে । 


পঞ্চায়েতস্রাজ 


ভারতবর্ধ রুধিপ্রধান সভ্যতার দেশ। দীর্ঘকাল হইতেই ইহার সমাজ 
যুলত গ্রর্ম-কেন্দ্িক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই দেশে গ্রামপ্তলি 


৮০ ডিগ্রী কোর্স বাঁংলা সহাঁয়িক। 


ছিল অমেকাংশেই স্বয়ংসম্পর্ণ এক একটি ইউনিট । সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং 
প্রশাসনিক স্থায়ভ্তশাসনের কল্যাণেই ইহীরা বহু বৈদেশিক শক্তির 
আক্রমণের ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের বিপর্যয়ের মধ্যেও নিজেদেব অস্তিত্ব 
রক্ষা করিয়া আমিতে পারিয়াছে। এই বৈশিষ্ট) লক্ষ্য করিয়াই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমদিকে স্যার চার্লস মেটকাঁফ বলিয়াছেন, গ্রামীণ সমাজগুলি 
যেন এক একটি ছোটখাঁট গণতান্ষিক রাজ্য । ভাঁরতবমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পর হইতেই গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিকতাঁর ভি্তিটিকে 
আঘাত করিয়া ব্রিটিণ শাসনকর্তৃপক্ষ নকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার শীতি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, দারিদ্র্যের মহামারীতে, নেতৃত্বের অভাবে 
গ্রামগুলির অবস্থা দিনের পর দিন শোঁচনীয় হইতে লাগিল অন্যদিকে গ্রামের 
উদ্ধমশীল ও অর্থবান ব্যক্তিরা শহরে আঁসিয়৷ বাস করিতে থাকায় শহবগুলি 
ক্টীত হইতে আরম্ভ করিল। বুটিশ শাঁসনকর্তৃপক্ষ গ্রামগ্তলিকে সম্পর্ণ 
অবহেল! করিয়! শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে স্থায়স্বশাসন প্রবর্তনে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শহরাঞ্চলেও ইহার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ ছিল 
না। ১৮০* খ্রীষ্টাবে দুর্ডিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাবে 
বিকেজ্জীকরণ সম্ঞ্ধে যে রয়াল কমিশন নসিয়াছিল, তাঁহার স্থপারিশের গুরুত্ব 
ত্দানীম্তন ভারত-সচিব কর্তৃক স্বীরুত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই বিষয়ে 
কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। ১৯০৯ সালে কংগ্রেস কত্ঠুক 
বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্ধকরী করাব জন্য দাবি জানানো হয়, 
১৯১৬ মালেও উহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে 
সর্বপ্রথম বাংল! দেশেই ইউনিয়ন বোর্ড নামক পঞ্চায়েত স্থাপনের আইন 
১৯১৯ গ্রীষ্টাবে প্রণীত ও প্রবতিত হয়। অন্যান্য প্রদেশেও পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার 
আইন প্রণয়ন ও ছুই-একটিতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ড 
ও পঞ্চায়েতগুলির নিকট হইতে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণজনক নফল 
বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। পঞ্চায়েতের উপরই ভারতের 
প্রকৃত কল্যাণ নির্ভরশীল, গাক্ষীজির কে এই বাণী বার বার উচ্চারিত 
হয়াছিল। | 

স্বার্ধীনতালাতের পর তাঁরতের নৃতন সংবিধানের খসড়া প্রস্তত করার সমগ্' 


প্রবন্ধ ১ 


পঞ্চায়েত শাসন বাবস্থার দিকে দুর পড়ে নাই । ১৯৫২ গ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাস 
হইতেই সমন্তিগত উন্নয়ন ( 00001010119 [06৬০1001017 ) পরিকল্পনা 
অন্থুলারে পল্লীগ্রামের আধিক, সামাজিক এবং প্রশাননিক উন্নয়নেব কর্মস্থচী 
গ্রহণ কর! হয়। কিন্ত কয়েক বসরের মধ্যেই বাস্তব অভিজ্ঞত| হইতে উহ 
উপলব্ধি কর! গিযাছিল যে, পল্লী উন্নয়নের প্রয়াস বিশেষ সাফলামপ্তিত হয় নান । 
এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের এবং ক্রটি সংশোধনের পখ নির্দেশের জন্য ১৯৫৭ সালে 
সদ সদস্য শ্রীবলবন্ত রাও মেহতাঁর নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক কমিটি 
গঠন করা হয়। এই কমিটি পঞ্চায়েত-রাঞ্জ সম্বন্ধে কতকগুলি মুলাবান নিদেশ 
পান করেন। কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
ক্ষমত| বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে গ্রামোন্নয়নে গ্রামবামীদের সক্রিয় সহযোগিত। 
না পাওয়ায় কেণল জাতীয় উন্নয়ন বা জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাই 
ব201010021 [2%65109101 561৮196) নয়, পল্লী উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা বাথ 
হইতে চলিয়াছে । মেহতা কমিটি সেইজষ্ঠ স্্পারিশি করিয়াছেন, প্রষ্টভাবে 
পল্লীউন্নয়ন প্রকল্নগুলির বূপায়ণের জন্য গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত, কয়েকটি গ্রাষ 
পঞ্চায়েত লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত, প্রতি উন্ুয়ন বরকে আঞ্চলিক পরিষদ এবং 
জেলাগুলিতে জেল! পরিষদ গঠন করা এব, এই সক্ণ বিভন্র স্তরের মধো 
মঙ্গাঙ্গীভাবে সংযোগ বক্ষা9 অতান্গ গ্রয়োজনীম | এত পঞ্চায়েত গ্রপিকে 
বন্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমস্ত উন্নযন পরিকল্পনা গ্রণঘন ৪ রূপারণের সমস্ত শধিত্ব 
অর্পণ কর দরক্ছাব | ইহার জন্য যে অর্থবাম হতীবে হাহাব ডপব পণ ক্তের 
গয়িত্ব পঞ্চায়েতের নিবাচিশ প্রতিনিধিদের ভাতেত থাকিবে | মেত| কমিটিও 
এই সুপারিশ ১৯৫৮ খ্ীষ্টাবে জাতীয় উন্নয়ন পরিধদ শীতিগতভাবে গ্রহণ করেন । 
ওুদন্তষাঁয়ী প্রথমে মন্ধ প্রদেশ, আসাম, হামিলনাড়, কর্ণাটক, উডিষ্যা, পরঞ্লাব, 
রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে এই নত” ধরনের পঞ্চায়েত-রাজ স্থাপিত য়। 
পরে বিহার, মধ্যপ্রাদেশ, মহারাষ্ট এব গ্রগ্রাটে এব সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উহা! 
প্রতিষঠিত হইয়াছে । 

সংগঠনে, কম্মপদ্ধতিতঠে 9 কর্মক্ষেত্রের ব্যাপকতায় পুরাতন পধ্চায়েত ঠইতে 
গ্ই নূতন পঞ্চায়েত-রাজ মৌলিকভাবেই স্বতন্ত্র। পঞ্চায়েত-বাজের 
প্রধানতম দিক হইল এই £ গ্রার্মীণ স্বায়ত্তশাঁসনের সহিত পঞ্বাধিকী পরিকল্পন। 
মন্তযায়ী গ্রামোন্নয়নের তাঁর প্রথমত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, দ্বিতীয়ত উন্নয়ন 

[). 0. প্রবন্ধ--৬ (৩৫) 
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রকে আঞ্চলিক পরিষদের উপর ও তৃতীয়ত, জেলাপরিষদের উপর অপ্রিত 
হইয়াছে । ইহাই ক্রিস্তর বিশিষ্ট স্বায়তুশাসনেব সংগঠন মাঁমে অভিহিত । 
চৌকিদার, ফাদার গ্রভৃতির সাহাযো শান্তি ও শঙ্খল| রক্ষা, পীস্তাবাট নির্মাণ 
ও মেরামত, কিংবা! স্বাস্থযরক্ষা প্রভৃতি পঞ্চাযেতের একমাত্র দধিত্ব নয়, 
পঞ্চবারিক পরিকল্পন।র বৃহত্তম কাঠামোয় কধি-উন্নগন, ছেটখাট শিল্পে অধকতর 
লোক নিযোগ, সমবায় সমিতির উন্নতিসাধন প্রভৃতিব পর্মম্চীর ভাঁব৭ আাহাকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের শাসনকেন্্র ্লা হইতেই পঝেকল্ন। প্রস্তুত 
কবিয় গ্রামবাসাদের উপর চাপাইযা দেওয়া হইবে ন|, গ্রামোনঘন ব্লকের 
তিস্তিতে গ্রামবাসীরা তাভাদের প্রতিনিধিদের মাধামেই প্রতোক 'ঞ্চসেং 
জন্য নিজ নিজ পখিকল্পনা রচন। করিবেন। এব একটি ব্লকের মধো প্রায় 
একএতটি গ্রাম থাকে । ব্লকেব এলাকার আয়৩ন ১৫০ হত ৯০০ এ মাইল 
'এবং উহার লোঁকসংখা ষাট হষ্টতে সত্ত্ব হাজার । এক বা একাধিক গ্রাম লইয়! 
এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয । দশখানি গ্রামের সবাঙ্গীণ চন্ন।৩মাধনেব গন্য 
সরকার নিধন, এক একজন গ্রীমসেব থাকেন। সবনাধের খিভন্ন বিভাগের 
বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও সাহাধ্য যাহাতে গ্রামবাধ দের কাঁজে 
আনে তাহার ব্যবস্থা করাই তাহ।দেব দ।য়িত্ব। অঞ্চল পঞ্চায়েতের শিবাঁচিত 
সভাপতি পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদ্বে সান্ত ভইয়া থাকেন! 
ইনাতে কমেকজন মনোনীত নাবী ৭ অনুন্নত সনধ1য়েব বাক্তিদেবও গ্রভণ 
কবা হয়। 


বক উন্নয়ন অধ্যক্ষ 03100 10561000197) 00106) এব কৃষি, পঞ্জ 
পালন, সেচ, সমবায় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়াব প্রভৃতি আটজন 
বিশেষজ্ঞ ব। সম্প্রসারণ কর্মচারী (88660$107 017001) আঞ্চলিক পরিধ্দকে 
সাহুয্য করিয়৷ থাকেন। রাঁভোর পরিকল্পনার ভ্ঘা ক ভথ বায় করা যাইতে 
পারে তাহা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ রাজ্য লরকারগুলিকে জানাইয়। দিলে 
তাহারা সেই অন্যায়! ব্লকগুপিকে তাহাদের প্রশ্নোজনমত পরিকল্পনা, 
গ্রস্ত করিতে নির্দেশ দেন। পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্কায়েতগুপির সহিত পরামর্শ 
করিয়া তাহ!দের অঞ্চলের পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তত করে। পঞ্চায়েত সমিতি 
পঞ্চায়েতগুলির সাহায্যে গ্রামীণ পরিকল্পনার বাস্তব বূপায়ণের ও উহার অগ্রগতিব 


প্রবন্ধ ৮৩ 


প্যবেক্ষণে ধাক্সিং গ্রহণ কবিয়া থাকে। আঞ্চলিক পবিষদের উপরের 
স্তবে আছে জেলা পরিষদ । আঞ্চলিক পাবষদেব শরভাপ পদাধিকার বলে 

ইহার সদস্য হন। জেলা হইতে যে সকণ বাকি সংসদ এখ, বাঁজোব বিধান 

সভাষ প্রতিশিধিত্ব কবেন তাহারাণড হহাঁতে সভ্যবপে গৃহীত ইন। পা পবিষ।? 

জেণা মাজিদ ও বিভিন্ন ভন্নযণ বিভণেব বিশেষজ্ঞেব সহাবতা ল€া। আঞ্চলিক 

পবিবদগুপকে তাহাদেব উদ্দেশ্য সাধনে সহাব্য কাবিষ। থাকে । ভেলা পবিষা 

জেপাম ক পবিকল্পন। কাযববা কবাব ভন্য দামিত্শীল | ।কন্ক |শযন্বণ নষ, 

উপদেশ্ধানই ষঈহাঁ৭ কাঁজ। পবেব ৬ঞপা বৌর্ডগুলি আধক। শ বাজোহ এখন 

বিলুণ্ড। পঞ্চায়েতে বায নিবাহেব জন্ব অনেক বাজো জ মব খ।জনাণ একাংশ 

নি হহ।ছে। 


পর্ণো বাজেব নতি এর বম্পদ্তিব থে সণ সমালোচনা কর! 
ইইযাঁছে ঠাাদেন পযালৌচনা ক ববা দেখিবীব “বে পশ্চিমবজে পঞ্চায়েত 
রাজের প্রবর্তন সপক্ধে দুৎ অ+টি বা পলা পরযোনন। গ্রাম্য *।সশেব ক্ষেত্রে 
বাংল।দেশেব এখটি শিশ্ন্ব এতহ। আছে | ০৯১ সাল ৬,তেই এখানে 
ইউনিয়ন বোর্ডগুলি থ্াযকশাএন এক বাঁজিকম শুট কবে। পচ কাজেব জন 
ইউন্যন বো সম্পর্ণ ৮াঞ্। গ্রামবাষ দেব পা হইছে আদার করিত 
ভাব৩খবে আব কোন প্রধেশে গ্রামীণ সস্থাব ৭ জাতীয় খ।জেব নজ'ব নাহ । 
পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতরাজ প্র্। ব।বতে গ | হডানযন বোঙের মত 
একটি পুবাতন সপ্ঠাৰ কঠামে| সম্পরণ ভাঙ্গিষ। নন “বিন। পঞ্চামেও গঠন 
সবকাব সমণ্চান মনে ববেশ লাভ, অথচ ৬ডশিষদ বে। কে গ্রাম পঞ্চামেতে 
বপান্তবিত কবিলে ক্ষমত| বিকেক্জীকবণ সব নয, ত্রাহা? অভভব কৰা 
নিষাছিল । সেইজন্য ঝজ্য সবকাৰ এ বাজো গ্রাম।শ্গবে ধাবে খাবে গ্রাম ও 
অঞ্চল পঞ্চায়েত গড়িমা তোঞ্।ব শিদ্ধাপ্ত গ্রথৎণ খবেন। এ ভর পঞ্চাঘেত 
ঠিকভাবে গণডিখ। উঠিণে রক ৪ স্লো পঞ্চ।যে৩ ঠিকভাবে চ(গবে খলিয়া মনে 
কবা হয । ১৯৫৭ সালে পঞ্চা0ো আইন পাশ হগয।ব পর হহাঠে পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে গ্রাম পঞ্চাণেত ও আট হইতে দশটি গ্রাম পঞ্চাষেত এলাকা একটি 
কবিযা অঞ্চল পঞ্চাযেত স্থাপন কৰা হয। গ্রামস্তবে পঞ্চাযেহেব প্রতিষ্ঠা 
আশাগ্র? €পুয়াফ ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সবক্কাৰ বকস্তবে আঞ্চলিক ৪ জেল 
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স্তরে জেলা পরিষদ এই ছুইটি স্তরে পঞ্চায়েত গঠনে অগ্রসর হ্কন। পশ্চিষবঙ্গেব 
এই বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতের মধে! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । 

গ্রামবামীদের জন্য চাঁষ-আঁবাঁদ, পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাটের সংস্কার, 
্বাস্থ্রক্ষ। ইত্যাদি সব রকম স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং স্থানীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করাই 
গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। ট্যাক্স ধার্য ও আদীয় করা, এলাকায় চৌকিদার ও 
দফাদণরের ব্যবস্থা ও ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মাঁমলার বিচারের জন্য 
্তায়-পঞ্চায়েত গঠন করাই অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাঁজ। ব্লক এলাকার কৃষি, পশ্ু- 
পালন, কুটির-শিল্প, সমবায় আন্দোলন, পানীয় জল সরবরাহ, সেচ, স্বাস্থ্রক্ষা, 
চিকিৎস।, পথঘাঁটের উন্নতি, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা কর! হইল আঞ্চলিক পরিষদের 
দায়িতব। 

ইহ। ব্যতীত ব্লক এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাজের সমন্বয় ও তত্বাব্ধান ৪ 
আঞ্চলিক পরিষদের কর্তব্য । আঞ্চলিক পরিষদ ঘথাঁসম্ভব অঞ্চল ও গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মধ্যে সেই পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করিবে। বেষে প্রকল্পগুলি 
একাধিক অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত সেইগুলি রূপায়ণের পণ দায়িত্ব অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের । ১৯৬৪ সালের ২রা! অক্টোবৰ অর্থাৎ গান্ধীজীর পুণা জন্মদিবস 
হইতেই পশ্চিমবঙ্গে জেলাঁপরিষদও প্রবর্তিত হুইয়াছে। জেলার কৃষি, কুটির-শিল্প, 
পানীয় জল মরবরাহ, সেচ. রান্তা! নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি 
যাঁবতীয় উন্নয়ন পারকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলাঁপরিষদের। জেলার সমগ্র 
উন্নয়ন কার্ধ মোটামুটি আঞ্চলিক পরিষদের মাধামেই সম্পন্ন হইবে। আঞ্চলিক 
পরিষদগুলিকে তাহাদের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ কর! ও তীহার্দের কাজের 
তব্বাবধান কর! জেলাপরিষদের মূল কাজ, তবে ষে সকল পরিকল্পনা দুই ব৷ 
ততোধিক আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে সম্পর্কান্িত, তাহার রূপায়ণের দীয়িত্ 
জেলাপরিষদের । আঞ্চলিক পরিষদের বাঁজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ভারও 
জেলাপরিষদের উপর ন্তন্ত। 

আমর! এইবার পঞ্চায়েত-রাজের নীতি ও কর্মপন্ধতি সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক 
ও অর্থনীতিবিদের৷ যে সকল হুচিস্তিত ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচন! উপস্থাপন 
করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে পাঁরি। পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের গণ. 
তাস্ত্রিকতার শিক্ষা লাভ এবং তাঁহ৷ লাঁত করিয়৷ জাতীয় উন্নয়নের কর্মযন্তে 


প্রবন্ধ ৮৫ 


ঘথাষখভাবে অংশ গ্রহণের প্ররস্ততির পীঠস্থান। কিন্তু ভৃতাগ্যবশত; দেখা যায়, 
পঞ্চায়েতগুলিতে কয়েকটি বিশেষ বর্ণের (০8866 ৪8:০8) পরিবারের 
ব্যক্তিদের গোষ্ঠীগত বা পারিবারিক আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে । এইন্ধপ 
গোষ্ঠীগত প্রীধান্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। গ্রীমমীণ- 
সমাজের দুর্বলতম অংশগুলিকে সাহাধা করাই পঞ্চীয়েত-বাজের অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ বলিয়া! ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, পঞ্চায়েত- 
রাজ তাহাদের বিশেষ উপকার করিতে পারে নাই * সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক 
ভাবে পশ্চার্পদ গ্রামীণ সমাজেব অংশগুলির উন্নয়নেব উপকরণগুলিব লাভ 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। সমাজের ছুবলতম অংশগুলিব উপরুত 
না হইবার কারণ, কৃষিখণ, সহায়ক বৃত্তি (80%514$) প্রভৃতি সাহাঁষা পািতে 
হইলে জমি ওস্থাবর সম্পত্তি থাক! প্রযোজন। গ্রামীণ সমাজের দুবলতম অংশ 
গুলিকে যদি উন্নয়ন-মূলক কর্মস্থচীর স্ববিধাগুলি পাইতে হয়, তবে এই নিয়মকে 
পরিধতিত কবা দরকার। আচার্য বিনোব। ভাবে এই প্রসঙ্গে যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহা সতাই প্রণিধানিষোগ্য £ আজ সমস্ত গরম পঞ্চায়েতেরই ঘেন 
ব্যতিব্যস্ত অবস্থ।। উহার কারণ এই যে, আমর! গ্রামে বৈষম্য বজায় রাখিয়া 
গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করি । ফলে যাহাদের শিক্ষা অধিক, অর্থ অধিক, যাঁহাদের 
অধিকার অধিক, সুযৌগ-ন্থবিধা ৪ ভুঁ-সম্পর্তি অধিক হারাই পঞ্চায়েতের 
ুখ্য ব্যক্তি হইয়া দাডান এবং সমস্ত ক্ষমতা তাহাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। 
তারপর সেই সত্তাই এক বিকেন্দ্িত শোষণ যন্ত্রপে পরিণত হয়। গ্রামপঞ্চা 
য়েতের উদ্দেশ্য ইহা নয়, কিন্তু গ্রামে বৈষম্য থাকাকালীন উহা! অনিবাষ | থে 
সঞল লক্ষ্যসাধনের জন্য গঞ্চায়েত-রাজ পরিকল্পন। প্রস্তুত করা হইয়াছে, উত্তাদেব 
রাস্তব রূপায়ণের সাফল্যই ইহার উপযৌগিত। বিচারের প্ররুত মানদণ্ড। এই 
লক্ষ্যগুলি তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দেশিত হইয়াছে । (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) 
গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়ন, (৩) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির পুষ্টিবিধান (৪) স্থানীয় 
জনশক্তি এবং অন্যান্য সঙ্গতিসমূহ, এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠীনগুলি যে সমস্ত বিভিন্ন 
ধরনের সঙ্গতি লাভ করে- ইহাদের পূর্ণ সগ্থাবহার, (৫) গ্রামীণ সমাজে যে সকল 
অংশ অর্থ নৈতিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাহাদের সাহাষ্যদান, (৬) 
স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া কর্তৃদ্ 
এৰং উদ্ভোগের (11016180%৩) ক্রমান্বয়ে ৰিকেন্দ্রীকরণ, (৭) সংহতির পুষ্টিসাধন 


টড ডিগ্রী কোর্স বাংলা সহাধিক! 


এবং সমাজের আত্মনির্ভরতার বোধকে উৎসাহদান। কিন্তু এই সকল পক্ষ্য এবং 
পঞ্চায়েতগুলির বাস্তব কর্মপরিচালনার - মধ্যে গুরুতর বৈষম্য দেখা হাইতেছে। 
পরিকল্পন৷ কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার খসডায় বলিয়াছিলেন, সরকারী নির্দেশ ও 
পরিদর্শন সাপেক্ষে বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল পন্থা গ্রহণ করা হইতেছে 
তাদনুসারে রক উন্নযন কর্মমচীর কপায়ণের সর্বশেষ দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে গ্রাম প' শে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং জেলা পর্যায়ে জেলাপরিষদদর সহিত রক পঞ্চ: * 
সমিতির উপর পড়িবে । পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষ ইহাঁকেই বলিয়াছেন, 61801 
গি01 0610%/, বা সমাজের হণদেশ হহতেই পবিকল্পনাব কাঠীমোকে গা । 
তোলা। পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতগুপির ষথাযথ ভূমিকা পালনেব মধা দি € 
জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিত। লাভ সম্ভব, যাহা ছাড কোন৭ 
গণতান্ত্রিক পবিকল্পনাই সঙ্গব হইতে পাবে না। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মিজ্কতা 
অন্যরূপ। পঞ্চায়েতগুপি বর্তমানে মোটামুটিভাবে সরকার নিষুক্ত উন্নাপ 
পরিলল্পনীসংশ্লি্ট কর্মচীবীদের সহযোগে সবকাবেব একটি শাখ! হমাবেই 
পৰিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শিবাহ কধিতেছে। পঞ্চাবেতগুস্ ক্রমশই ঢহীদে 
স্থানীয় এবং বিকেন্িহ চরিত্র হাবাইমা আমলাতান্বিক ধ।চে বাঁজা-পবকাবেব 
শাঁসনযন্ত্রে নিক একটি অংশ হিসাবেই কাধ নির্বাহ কবক্তেছে। পরিকপ্পনা 
কষি-উন্নয়নের পক্ষ্যেব পর্ণতাঁব গন্য গ্রামীণ উৎপাদন পবিকক্পনাগুলিব যথোপমুগ 
প্রস্তুতির মাধ্যমে ছোট বড সকল শ্রেণীব রুষকদেব সক্রিম সহযোগিতা ল।৩ 
আবশ্বাক । বর্তমানে আমর৷ "তথাকথিত যে গ্রামীণ পখিকল্পন। পাই, তাহ 
আসলে গ্রামের কয়েন বুদ্ধ এবং পঞ্চায়েতের সদস্যদের সহিত পরামশ 
করিয়! গ্রামীণস্তবেব কম্মচারিবৃন্দ কর্তৃক কোনও বকমে জৌডাতালি দিষ! বা১৩ 
কাগুজে পরিকর্নন। মাত্র। প্রত্যেক ধবনেব শশ্য এবং প্রতিটি পবিবাবেব শন্ত 
উৎপাদন লক্ষ্যসমেত যথাযথ গ্রামীণ পরিকল্পন। বচনার দিকে দুটি দেওয়া 
হইতেছে না, ইহাতে প্রতিটি পরিবারের উৎপাঁদনক্ষমতাও হিসাবের মধ দরা 
হয়না। 

পঞ্চায়েতগুলিকে সঙ্গতি সরবরাহ এবং উহাদের সঙ্গতি সংগ্রহের ব্যবস্থাও 
অসন্তোষজনক । রাঁজ্যসরকার ভূমিরাঁজন্বের যে অংশ জেলাঁপরিষদগুলিকে দিয় 
থাকেন তাহার খাঁর। সকল প্রকার ব্যয়, বিশেষত পূর্ববতী পরিকল্পনাগুনির 
কর্মস্থচী চালাইয়া যাইবার জন্ত অঙ্গীকাঁরবন্ধ ব্যগ্নের প্রয়োক্গন হয়, তাহা! মিটান 


প্রব্ ৮৭ 


ঘায় না। ঘাটতি ব্যয় সংকুস্সানের জন্ত সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়। থাকিতে 
হয় এবং ভূমিরাজস্বের অংশকে নূতন উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্ত বায় করা! সম্ভব 
হয় না। পঞ্চাযেত-রাজের অর্থ মৈিক অবস্থা এবং কর্ধপরিচালনা সন্বন্ধে 
শান্তদম কমিটি ধ্থার্থই খশিয়াছেন £ উন্নম্নমূলক এবং অন্যান্য প্রতিনিধিত্ব- 
মূলক কাব]দি (85000/ 0006011) যাঠ। তাহাদের উপর অপিত হউবে শাহার 
ধরিত্বপাঁলন ছা শ্নিকপিত কাষাণনীর দায়িত্ব এবং মখোপণক্ত অথশৈঠিক 
সঙ্গতির অর্বিকারনহ পঞ্চাযে *-2+5  প্রাউঠানপগ্তণির স্বায়ত্শাসনের উউনিট 
হিসাবেই গড়ি! গঠ' উচিত। গ্রামের লোকদের কর দানে অনিচ্ছা পঞ্চায়ে 5 
গুলির সঙ্গ৬ সংগ্রহে অঞ্বো! কষ্ট করিয়। থাকে | পঞ্চায়ে তসমিঠিগুনির 
সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য ভাণ৩ সবকাত কতৃপ্ু নিযুক্ত পঞ্চায়েত রাজন্ব পর্যবেক্ষণ 
কমিটি নব্যতামনক কণ স্থাপনে সুপাযিণ কৰিজছেন, কিন্তু ইহা সমঙ্গার 
প্রকৃত সমান নদ পঞ্কাণেত সমিতিগ্র্প যদি স্থাদী এবং সাধারণ ধরনের 
করস্থপনেব পৰিধণে প্রত বৎসর '৭ক একটি প্রকল্পের জন্য _-যেমন একটি রাস্তা, 
কি ছ্নের জনা এটি বধ এন ব কাস্থাপন কবে, তবে প্রত কব এবং প্রাপ্ত 
হ্ববিধার মে একা) প্রতাক্ষ সন্বপ্ধ অন্ভব করিয়। গ্রামবাসীরা কব দিতে ইচ্ছুক 
হইতে পারে 

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা এ পঞ্চ।দ্নেতের কাঁধাবপীব মধ্যে হট সমন্বয় 
পাধিত হয় না। সম্প্রলাবণ কর্মগাবাদের সাধারণত কর্মক্ষেত্রের বাস্তব 'আ। উজ্ঞতা, 
বখোপবুক্ত শিক্ষা ৪ স্বশীঘ অবগথ। সথদ্ধে জ্ঞান থাকে ন।। কষি-উনন, 
পশ্তপাঁপন, সমবায় ভঞাদির সাহত সংশ্লিষ্ট সন্প্রধারণ কর্মগরীবা পঞ্চায়েত 
সমিতিগ্রপিতে ছেপুটেশনের ভিত্তিতে নিপ্ত হয়। তাহাদের 'আাবার বিকাশ 
অধিকারীর (91901 05010107071 000০) অপ্দানে ক্জ করিতে হয় এক 
অন্তদিকে যে শকল বিগ হইতে তাহদ্র প্রেরণ কত! জইযাছে। উচ্গাদের 
অধীনে৭ গ,কতে ভগ্ন । উহার ফলে পঞ্চায়েতের কাজকধে বিশংখলা স্থি হয় এব 
কর্মচারীদের দাযিত্বচ'ন ঠাবোধের শ্বধোগগ দেওখ। হয় । গ্রাম অপ্বিকারী এব" 
বিকাশ অধিকারীরর মধ্যে মততেদ ও পঞ্চায়েতের কাজে সংকট হ্ন্টি করিঠে পারে। 
অনেক সময়ই পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতির কার্ধধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত 
হয় ন।। কখনও কখনও উহাদের কাজকর্ম পরম্পরের প্রতি বৈষমামূলকও হয় 
এবং এই দই সংস্থার কার্ধধারা৷ ও উদ্দেস্টের মধ্যে অনামঞ্রন্ত মতি হওয়ার ফলে 


৮৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সভায়িকা 


পঞ্চায়েতগুলি সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান হইবার পরিবর্তে রাজনৈতিক ॥লাঙ্দলি 
রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের ক্ষেত্র হইয়া দীড়াইয়াছে। এই অবস্থা কোনও মতেই 
বাঙ্ছনীয় নয়। পঞ্চায়েত সমিতির প্রধানের পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও গ্রামীণ 
গণতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। এই সকল ক্রটিবিচ্যুতি দুব কবিষ! 
পঞ্চায়েত-রাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তিটিকে সবল কবিষা তোলা প্রয়োজন । ক্বাবণ 
ই্ভার উপর আমাঁদেব গ্রামগুলিব উন্নয়ন নির্ভরশীল । 


চতুর্থ পরিকল্পনা 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্য একটি নির্দিষ্ট সমঘ সীমার মধ্যে সীমিত না 
হইয়] দীর্ঘকাল ধরিয়। ক্রমে ক্রমে রূপায়িত হইতে থাকে । অনগ্রসর ভাবত 
১৯৫১ সাল হইতে যে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কাঁজ হাতে লইয়াছে তাভাও 
নির্দিষ্টকালের সীমায় সীমাবদ্ধ ন| থাকিয়া ভবিধ্যতেব দিকে অগ্রসব হইযা 
চলিয়াছে। ফলে ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাজ পাঁচ বসবের যধ্যেট 
শেষ হইয়া যায় নাই । প্রথম পঞ্চবান্বিকী পৰিকল্পনা ১৯৫৬ সালে শেষ হইলেও 
তাহার পর বৎসর হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন| বূপায়ণেব কাজ শুর 
হইয়া গিয়াছিল। সেই পরিকল্পনার কাঁজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তৃতীষ 
পরিকল্পনা লইয়! অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই পরিকল্পনাব কাল শেষ না 
হইতেই, গ্ৃত দুই বৎসর ধরিয়া চতুর্থ পরিকল্পনা লইয়া নানা গবেষণার কাজ স্তর 
হইয়। গিয়াছে । পরিকল্পনা কমিশন এই গবেষণার ফল হিসাবেই জাতীয় উন্নয়ন 
পরিষদের নিকট তীাহীদেব পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্মারক পত্র পেশ করেন । বল৷ 
বাহুল্য, অতীতের মুল্যবান অভিজ্ঞতা পবিকল্পনা কমিশনের গবেষণার নিয়ামক । 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই স্মারক লিপিতে প্রস্তাবিত আকাব, লক্ষ্য এবং উপায় 
গ্রহণ করিয়াছে । সম্পদ, কৃষি, শিল্প, শক্তি, পরিবহণ ৭ সমাজসেবা! প্রভৃতি 
সম্পর্কে পরিকল্পন। কষ়িশনের প্রস্তাব বিবেচন। করিবার জন্য এই পরিষদ রাজ্য- খ্য 
মন্ত্রীদের লইয়! ইতিমধ্যেই চারিটি উপসমিতি গঠন করিয়াছে । 

কমিশন মনে করেন, প্রথমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও ব্যায়, সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ সম্পফিত লক্ষ্যগুলি স্থির করিল্লী৷ একটি সম্পূর্ণ কাঠামে তৈয়ারী করিতে 


প্রবন্ধ ৮৯ 


হইবে। ইহার পর প্রতিটি ক্ষেত্রেব পুথক কর্মস্চীকে বিশেষভাবে পযালোচনার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। একটি জামগ্রিক কর্মসূচী ন৷ থাকিলে একদিকে 
ফেমন প্রতিটি পৃথক কর্মসুচী নির্ধরণ করা যাইবে না তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
কর্মন্চীর মধো সামঞ্তন্য এ পরম্পর নির্ভবশীলতার স্বূপ মিণয কবা* সম্ভব 
হইবে না। 

ধারিদ্র্য হইতে মুর্তিলাভেব বলিষ্ঠ সঙ্ল্প লইয়। ভারতবষ তাহাধ অথ নৈতিক 
পরিকল্পনার কাজে ভাশ দিয়াছে । এই লক্ষো পৌছাইতে হইলে সুউচ্চ হাঁবে 
দীর্ঘকাল ধরিয়। উন্নয়ন প্রয়োজন । প্রথম ছুইটি পরিবল্পনায় ঞতীম আয় বুদ্ধিব 
হার ছিল শতকর| ৩৫ ভাঁগ * তৃতীয় পৰিকল্পনা এই হাব বধিত হইয়া দাড়ায় 
শতকর! ৫% , চতুথ পরিকল্পনায় না* দক হইতে বিচাব করিয়। ১৯৬৩ ১৯৭৬ 
সাল পযন্ত ১০ বৎসর সমগ্কাঁলে ব|ৎসবিক আম বুথিব হব নিধারিত হইয়াছে 
শতকবা ৭*% ভাগে । এই [ভর্তিতে ভিসার কবিষ। খল। হইয়াছে যে পঞ্চম 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেমে জাতী আমের পবিমাঁণ দাডাইবে বসবে 
৩০,০৭০ কোটি টাকায । ১৯৬-৬১ মলান্ছচক শন্তুসাবে । অর্থাৎ, খ্ক্তিগত 
আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে €৯০ চাকায় । উষ্বা ১৯৫০ ৫১ সালের ছিপ । আয় 
বদ্ধিব এই হারকে ল।ভ করিতত হইলে ১৯৬০-৬১ সালের মল্ানুখাধ" বিনিয়োগের 
পরিমাণ হইবে ১৪১৩৩০ (কোটি টাক। ইহার মধো সবকারী খাতে ববাদ্দ হইবে 
১৬১৪১৫ কোটি 'এবং বেসবকাবী খাতে হইবে ৭১৯১৫ কোটি টাকা । কিন্তু এই 
হিসাবই শেষ হিসাধ নহে । নান| ভাবে আলোচনা চলিলেও শেম পযন্ত সম্পদ 
(16৪০81০6) সংঞহের সন্তাব্যতার দৃর্টিকোণ হইতেই বিষয়টি বিচার করিয়! 
দেখা গিয়াছে পূর্ণতুম প্রয়াসের দ্বাব। সমগ্র দেশে অর্থ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ 
১৪,৫০০ কোটি টাক। অতিশ্রম করিবে না, ইহার সহিত বিজাভ ব্যাঙ্কের হিসাব 
অন্যায়ী বেসরকাঁরা খাঁতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,০০০ কোটি টাকা ধরিলে 
চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগেব পরিমাণ দাড়াইবে ১২,৫০* কোটি টাক।। 

বলা বাঁছল্য, চতুথ পবিকল্পনা রচনা করিবার সময় কমিশন তৃতীয় 
পরিকল্পনার ব্যর্থভার কথ! ম্মরণ রাথিয়াই এই কর্মসুচী রচন| করিয়াছেন। 
তীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ১৯৬০-৬১ সালের ১৪,৫০০ কোটি 
টাকা জাতীয় আয় ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৯১০** কোটি টাকায় পৌঁছাইবে এবং 
১৯৭৫-৭৬ সালে দীডাইবে ৩৪,০০* কোটিতে । এব মাথাপিছু আদর 


৯০ ডিগ্রী কোম' বাংল৷ সহায়িকা 


হিসাবে বল! হইয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালের ৩৩০ টাকা ১৯৬৬, ১৯৭১ ও ১৯৭৬ 
স।লে যখাক্রমে দীড়াইবে ৩৮৫১ ৪৫০ ও ৫৩০ টাকায়। কিন্ত বাস্তবে ইহ! সত্য হয 
নাই। কারণ তৃতীয় পরিকল্পনার ৫ ধৎসব সমন কালে শতকরা ৩০ ভাঁগ জাঁতীষ 
আয় বধিত হইবার প্রতাশ। পর্ণ হয় নাই। তৃতীয় পবিকল্পনার প্রথম তিন 
বৎসরে এই ভার দাড়াইমাছে শতকব। মাত্র ১০ ভাগে। শেষের ছুই বৎসর 
পূর্ণ সাফশ্যের কথ। ধরিরা লইপেও ১৯৬৭-৬৬ সালে জাহায় আয় ১৭১৪০, 
কোটি ট|কাঁব । ১৯৬০-৬১ মৃল্যস্তর অনুযাধী) বেণী হইবে ন। বপিয়াই পরিকল্পনা 
কমিশন মনে কবেন এবং মাথাপিছু মামও লক্ষ্য মাত্রা পৌছ।»বে ন!। অনেকগুশি 
কারণেব মধ্যে ইহার নত ন্ম প্রধান কাঁনণ জনসংখ্যার হিসাব নিয়ে ক্রটি। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখা। বুদ্ধির হিনাবে ৩০ পক্ষ লোক কম দেখান 


হইয়াছে । 


চতুর্থ, পরিকল্পনায় সামঠ্িক জাশীয় আয় বুদ্ধিব ভাঁর পবা হইমাছে বাৎলখিক 
ণতকব! ৬৫ ভাগ । কি-উন্নননের প্রত্যাশিত ভাব শতকবা' ৫ ভাগ, শিল্পে 
শতকরা ১১ ভাগ। পরিবহণ, খা।ঙ্ক বীমাক্ষেত্রে ধৰা! হইঘাঙ্ছে শতকর! ৮ 
ভাঁগ। এই প্রপঙ্গে পবিকল্পন। কমিশন কতকগুলি বিসদের উপর গ্রক্ত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। কমিশনের ডেপুটি টেয়ারমান অশোক মেহে 9 বনেন, কৃষিক্ষেত্রে 
বিঈব ন| ঘট।উঘ। গিনি নিত ঘটান সম্ভব নহে, ক্রতব।ং চতুর্থ পারকল্পনতেও 
কৃষির উপর যথে।খে।গ্য গুকত্ব আবোপ কব! প্রযে।জন | কমিশনেব ম্মারকলিপিতে 
প্রস্ত/ কব হঠশ।ছে 5. এক কসক্ষেন্ধে বাৎসবিক শতকনা € ভাগ হাব অর্জন 
করিবার জন্য স।ব, কাটপতঙ্গ নাশক দ্রধ্য এবং কু্গি যন্থপাঁঁগ নিধজাণে জোব দিতে 
হইবে; দুই, ভোগাপণোব চাঁছিগ। মিটাইবার জন্য বস্ত্র, (চিন, উধধপঞ্জ, কেবোমিন 
ও কাগজ প্রতি ভ্রব্যেব উতৎপাদণু বাধত করিতে হইবে, তিন, বসতবাটার 
সমীধানকল্পে নিমেণ্ট ও অন্যান্য গৃহনির্মণ দুব্য উৎপ|দন বধিত করিতে হইবে, 
চার, ধাতু, রালারনিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজ প্ব্য, বৈদ্বাতিক শক্তি ও 
পরিবহণের উন্নতি বিধান করিবার জন্য সমস্ত কর্মক্চীকে সম্পূর্ণ করিয়। ফেলিতে 
হইবে; পীঁচ, মানুষকে উপযুক্তভাবে উৎপাদনের কাজে লাগাইবার জন্ম বে 
করিয়া সমাজসেবামূলক কর্মস্থচী গ্রহণ করিতে হইবে। ছয়, এই সমস্ত 
লক্ষাুলিতে পৌছাইবার জন্ত এমনভাবে চেষ্টা করিতে হুইবে ষাহাঁতে অধিক 


প্রবন্ধ ৯১ 


সংখ্যক মাহুষ কর্মে নিযুক্ত হয় এবং সমাজের বৈষম্য দুরীভুত হইয়া! সামাজিক 
ম্যায় বিচাব প্রতিঠিত হয়। 

চতুর্থ পৰিকল্পনা প্রস্তাবগুলি বিশেষণ কবিলে সহজেই পক্ষা কৰা! ঘায যে, 
ক্লষি ও সমাজসেবাঁয়ূলক কর্মন্থচীকে প্রাধান্ত দেওয়া হটযাঙে ণব করষিক্ষেত্তে 
দীর্ঘ মেযাদী সেচবাবস্থাব পবিবর্তে দ্রেত উৎপাঁদন সহায়ক সেচ পরি- 
কল্পনাকে অগ্রাধিকাব দেওমা হইয়াছে । শি প পবিবহণ সমেঠ শিল্পে 
গ্রাধান্ত কমিগাচ্চে 


অর্থ খবাদদেব মোট পবিমাঁণ শির্ধাবিন হইলে কোন কোন ক্ষেত্র ভঈতে 
ণই অথ সম্গরহীত হবে গে সম্পর্কে এন পযন্ত নির্ষি মালোচনা সম্ভব 
নহে। হবে সবক্চণী খাতে গন্য বৈদেশিক সাভাযোর পরিমাণ স্থির কৰা 
ইইযাছে ২,.৫০* কোটি টাঁক।। «মিশন মনে কবেন, বৈদেশিক সাভাষেব 
উপব অধিক নিভবশীপত|া আব পাঞছনীঘ নভে । এই স্থাব মতে, পঠিমানে 
জাতায আনবে ১০* হৃহতে ১২% পানশেোঠেল উদ্দশো যে পরিমাণ 21দেশিক 
ুত্রাব সাঁহাখা "শা! হব হাতান বাসন পে । এই পরশিশ্বিখ। কমে কমে 
মাইয়া মানা এবাম্ত পলোজন তাহাণা মনা +বেন, পঞ্চম পঞ্চবাধিক 
পবিকল্পনাব শেষে ৬ * 5 পকদশণ সপ্শণা ন। পঙ্ীগ নিজে দাড পিঠে সক্ষম 
হইবে। বঙমাঁনে বৈদেশিক সধ্কাগোৰ পরবিমণ মো বিশিটোগেক £ অব। 
এই লক্ষ্যমাত্রয পৌহ।€ঠে ইংলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বুদ্ধ করিতে 
হইবে। বপ্ত।মি হউন ঠমোজন ৭ অথ ৭ ডপবণণ সং গ্রুপ ৰ পচেই!কে বরধিৎ 
কবিতে তে । দেশের আ।ভান্তবণ উতৎপ।দন ৭ বিনিযোগকে পর্ণ ফলপ্রন 
কবিয়! তুণিতে হইবে । 


চতুর্থ পরিকপ্ননাস বপ্তানি 'অ।গেব পনিমা৭ ধবা হষ্টযাছে ৫১০ কোটি টাকা 
ণবং পি. ৭ল 9৮০ সাহাযা বাণ্ডবেকে আমালনিব পরিমাণ নির্ধাবিঠ ভইযাছে 
৭১২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ এই খাতে খাটঠব পবিমাণ দাডাইকুতাছে ২১১০০ 
কোটি টাকাঁ। হভা ব্যতীত এই পনিকল্পনাকাশে ভানতকে অনেক বৈদেশিক 
থণ শোধ ও থণের স্থুদ প্রদান কবিতে হইবে! ইহাব পরিমাণ ১,১০* কোটি 
টাকা। ইহাব মধ্যে ৫০* কোটি টাকা খণ শোধ কবিতে হইবে এবং ৬** কোটি 
টাঁক। সদ প্রদান করিতে হইবে । স্থৃতরাঁং দেখা যাইতেছে, বৈদেশিক মুদ্রা! প্রাপ্তি 


ডিগ্রী কোর্স বাংল। সহায়িকা 


ও প্রদ্নানের ব্যবধান, ৩১২০০ কৌটি টাকা । চতুথ পরিকল্পনায় এই পরিমাণ 
বৈদেশিক সাহায্যের জগ্য ভারতকে বিভিন্ন বৈদেশিক সরকার ও সংস্থার উপর 
নির্ভর করিতে হইবে । 

পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য কর্মসংস্থান । দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে 
বেকারের সংখ্যা ছিল ৮* লক্ষ । তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মযোগ্য লোকের সংখ্য। 
দীড়াইয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইয়াছে, ফলে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই 
বিরাট সংখ্যক বেকারের সহিত ২ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মী সংখ্য। যুক্ত হইয়। কর্মপ্রাথী 
লোকের সংখ্য। দড়াইবে ৩ কোটি ৬* লক্ষ । ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ণ কর্মসংস্থানের 
লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাইতে হইলে চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এই সংখ্যক কর্মপ্রীর্থীব 
কর্মসংস্থান করার প্রয়োজন হইবে । কিন্তু কমিশনের হিসাবান্ুঘায়ী এই পরিকল্পনা 
কালে অকুষি ক্ষেত্রে ১ কোটি ৪ লক্ষ এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ লোকের বেশী 
নিযুক্ত করা সম্ভব নহে। ইহার অর্থ তৃতীয় পরিকল্পনা! কালের বেকারের তুলনায় 


চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১৯৭০-৭১ সালে ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ লোক বেকার 
থাকিবে। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া কমিশন তাই বধ্ধিত গ্রামীণ 
কর্মসূচী গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 


মুখ্যত, এই বিষয়গুলি বিবেচনা! করিয়! '“চতুথ পরিকল্পনার খসড৷” রচিত 
হুইয়াছে। হহাই চূড়ান্ত বলিয়। গৃহীত'হয় নাই-_ইহ। প্রস্তাবাকারে আলোচিত 
হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এখনও 
চতুর্থ পরিকল্পনা! চড়ান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। তাহার কাজও বিলম্বিত হইতেছে। 
এই বিলম্বের কারণ বৈদেশিক দান আশানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না। 
নিউইয়র্কে বসিয়াও এই পরিকল্পন। সম্বদ্ধে আমাদের মন্ত্রীরা আলোচন৷ 
করিয়াছেন। কন্তু এখনও আমেরিক। তাহার ছাড়পত্র দেয় নাই । এবং দানের 
টাকা কত পাওয়া যাইবে তাহা না জানিয়া পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়৷ 
সম্ভব হইতেছে না । 

ইতিমধ্যে দেশে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শেষ হইয়। গিয়াছে। নান! ভূলে 
তর! এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে নান! বিন্ূপ সমালোচনা দেখ! দিয়াছে। সেজন্ 
বর্তমানে অনেকেই মনে করেন, ভিন ভিনটি ব্থ পরিকল্পনার 'জভিজত! বিচার 


প্রবন্ধ “্ 


করিয়৷ আমাদের দেশীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া! আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর! উচিত, বৈদেশিক দানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে 
গেলে বৈদেশিক নানা! নির্দেকেও হজম করিত হয়। তাহার, ফলে দেশের 
প্রকৃত উন্নতিসীধন হয় না, কিছু টাঁকা অপবায় কর! হয় মাত্র। দেশের 
পরিবতিত অবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া একটি স্বাধীন চতুর্থ পরিকল্পন! গ্রহ 
করাই হুইবে শ্রেয়। 


তৃতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশা ও ফলাফল 


অনগ্রসর ও অনুন্নত অর্থনীতির জড়ত। নৈরাশ্যকে দূর করিয়। তাহার 
বুকে জীবন স্পন্দন হ্থঠি করাই পরিকল্পিত অর্থনীতির লক্ষ্য। দুইশত বৎসরের 
শোঁষণের ফলে রিক্ত দরিব্র, অনুন্নত ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রর্গতিশীল করিয়া 
তুলিবার ও জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করিয়া তুলিবার বলিষ্ট সন 
লইয়াই ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির জয়ধীত্র! শুরু হইয়াছে ১৯৫১ সালে। 
স্চনা কাঁল হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দশ বত্মরে ছুইটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
তাল মন্দ মিশ্রিত অভিজ্ঞত। লইয়। তাঁরত তৃতীয় পরিকল্পনা রূপাঁয়ণে ব্রতী 
হইয়াছিল । এই অভিজ্ঞতা এক দিকে যেমন অতীতের সাফল্য ও ব্র্থতার লাক্ষী 
অন্যদিকে তেমনি ভবিষ্যতের নিয়ামক । এই পরিকল্পনার কাঁজ শুরু হইয়াছিল 
১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল । 

পববর্তা দুইটি পরিকল্পনা কৃষি এবং মৌলিক ও ভারীশিল্পের উপর গুকুত্ব 
আরোপ করিয়া জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদটি দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় আমাদের দায়িত্ব ছিল অর্থনীতিকে স্বয়ংক্রিয় উধ্বগতি দান 
করা, স্বনির্তর করিয়া তোলা । 

পরিকল্পনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করা৷ চলে না, কারণ একটি 
পরিকল্পনা অন্তটির সহিত ওতপ্রোত ভাঁবে জড়িত। কিন্তু তাহ! সত্বেও প্রত্যেকটি 
পরিকল্পনাতে নিজন্ব কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছিৰাঁ প্রচেষ্টা আছে। তৃতীর 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল £ এক” জাতীয় আয় বাঁধিক শতকরা তিন তাঁগ হারে বৃদ্ধি 
এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বজায় রাখা । ছুই, খানকে 


৪৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


বয়ংসম্পূর্ণত৷ লাত ও শিল্প রপ্তানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ষথে্ট পরিমাণে কৃষি 
পণ্যের উৎপাঁদন। তিন, স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পের ভিত্তি রচনার জন্য ভারী ও মৌলিক 
শিল্পের দ্রুত প্রসারণ ৷ চার, দেশর সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতর ব্যবহারের মাধ্যমে 
অধিকতর কর্মসংস্থান করা। পাচ, আয় ও সম্পদের দুস্তর বৈষম্য হাস ও 
অর্থ নৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টন । 


বলা বাহুল্য, দ্বিতায় পগিকল্পনার গঠনরীতি ও অর্জিত অভিজ্ঞতা তৃতীম 
পরিকল্পনা রচনার সহায়ক। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে “বিষম উৎপাদন কৌশল' 
( 98621211060. ০৮1) €০০1)11005 ) গ্রহণ কর! হইয়াছিল এই ক্ষেত্রেও ত।হা 
অব্যাহত রাখ! হইয়াছে। তবে প্রয়োজনানুসারে যে বিষয়গুলির উপর এ 
পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কৃষি অন্ততম। কারণ 
ভারতীয় অর্থ নৈ।তক অগ্রগতির অন্ততম বিষ্বম্বরূপ হইল ক্ষি উৎপাদন বুদ্ধির 
স্ব্লহার। ইহা অততের অভিজ্ঞতা, তাই এই পরিকল্পনায় খাছ উৎপাদনের লক্ষ্য 
যেমন ৭৬ মিলিয়ন টন হইতে ১০০ মিলিয়ন টমে, তেমনি কৃষি উৎপাঁদনের 
স্থচককে বর্তমান ১৩৫ হইতে এই পরিকল্পনার শেষে ১৩৬ মিপিয়ন টনে লইয়া 
যাওয়৷ অর্থাৎ শতকর। ৩০ ভাগ বধিত কর! । শুধুমাত্র কৃষিই নহে, শিল্প, শিক্ষা 
ও কর্মনংস্থানও পরিকল্পনায় যথাযোগ্য গুরুত্ব লাভ করে। হিমাব অনুসারে 
এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল শিল্পকে শতকর! ৭০ ভাগ বধিত কর! এবং ১৭ 
মিলিয়ন কশ্ধপ্রাথীর মথ্যে ১৪ মিলিয়ন কর্মপ্রার্থীর কমসংস্থন করা হইবে, 
এবং পরিকল্পনার শেষে তাই জীতীয় আয় বর্তমান ১৪,৫০০ কোটি টাঁকা হইতে 
১৯,০০০ কোটিতে এবং মাথ।পছু আয় ৩০০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকায় পৌছিবে 
বলিয়া অন্রমান করা হয়। ইহাঁর জন্য মোঁট ব্যয় বরাদ্দের পরিমীণ ১১১৬০০ 
কোটি টাক। ধরা হয়, যাহার মধ্যে ৪,৫০০ কোটি টাকা সরকারী খাতে, বাক" 
অংশ বেসরকারী খাতে। 


অনেক আশার আলোক-বতিক৷ লইয়াই এই পরিকল্পনার খাত্র। শুরু হইলেও 
প্রথম হইতেই তাহাকে নান! বিরুদ্ধ “শক্তির সম্ম্ধীন হইতে হইয়াছে, ফলে 
প্রত্যাশ। বাস্তবায়িত হইতে পারে শাই। তিন বর অতিক্রান্ত হইলে 
ভাহার ফলাফল সম্পর্কে ধারণ! লাভের জন্য মধ্যকালীন সমীক্ষা (41016770 
809181891 )-র ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । এই সমীক্ষাই সাফল্য ও বার্থতার চিন্রটি 


প্রবন্ধ ৪৫ 


ুম্পষ্ট কবিযা তুলিযাঁছিল। এই পরিকল্পনাকাঁলে জাতীয় আষ বৃদ্ধিব যে প্রত্যাশা 
ছিল তাহা পূর্ণ হ" নাথ, কাবণ ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয আঁষ বৃদ্ধি হইযাঁছে 
২"১ শতাংশ ভাবে । ১৯৬৩ সালে লোকপতায তত্কাপান পবিকর্পনা মন্ত্রা ষে 
ঘথ্য প্রদান কবেন তাহা শেবাখঙঘনক । কাবণ প বকপ্পনান বাবে। বর 
অতিক্রান্ত হইতে চক্শেও গ্রমে দৈনিক আথপছু আয ২৮ পসসা এ শহবে 
মাথাণিছু অয ৩৩ পান।য জননংখ্যাব দশ-শ তাংশ মান্ষেব জ।বনধাবণেব অব্ণনীয় 
দুরবস্থাৰ কোন প বণ ঘটে নাইট | 
স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতি গ[ডয! তাশবার সন্থল্প হ্যা হাব ও সমাজ ভন্নযন 
এখং সেচ ও শ।গুখাতে |সএ।1ব৩ শিব পরিমাণ যথাক্রমে ১১০৬৮ কোটি টাক! 
ও ১৬৫২ কোটি টাকা ৬৪1 সত্বেও তৃঙ'। পবিকমনাব লে খাগ্যশল্সে উৎপাদন 
বর্ধিত হো হম ন5, ডপবন্থ ৩০ হইত ৫০ লক্ষ টন খাত হখান সম্ভাবনা 
প্রবল হইয! দেখ! দেম। অগ্ান্ট পক্ষ্যেও পৌহান সম্ভব হয নই । যদিও 
সেচেব হ্থাবধা লাঁভ কাধযাছে ৭ লক্ষ একব জমি, ভূম অংবশণ পবিকল্পনার 
অন্তত ভব।ছে 59 ॥গ' একপ তম, ৪৫০ লক্ষ একখ জমিতে ভন্নত ধাগ্ বীজ 
সবববাহ কব। হহয|ছে, ৬০ লক্ষ একব জমিতে শল্য » বন্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসাবণ 
ঘটিয|ছে, নাবড চাষেব হুযৌগ লাভ কৰিছে ১৭টি জেলা, সমাজ উন্নমন ব্লকেব 
ংখ্য। আপিষ। দাড়ানযাছে ৫১১৮৩টিত৩। তাহা সত্বেণ খখন নির্দিষ্ট ক্াস্থল দুববর্তাই 
বহিষ! গেল, ঠখন£ কাবণ পিশ্লেষণের প্রয়োজনাযত। দেখ। দিণ। এক অনু 
সন্ধানেব ফলে যে কাবণগ্তাল দেখে গেল তাহা হহল--এক১ কাব ও অন্তান্ত 
বিভাগেব মধ্যে হুট সমন্বষেব অতীব, ছুহ, বহমুখা “দা পঁববল্পনাষ বিপুল অর্থ 
অপচয ১ তৃঙ্য পবিবল্পনাব গু খ শুন খৎ্সবেই এই ক্ষতর পবিমাণ দীভাইযাছে 
৮৪'৫ কোটি টাক।। নীতি নিখ|বণ, প্রশাঁসন ও ব্যবস্থাপনাব ক্রটি-ব্চ্যুতিহ এই 
হতাশাজনক অবস্থাৰ ক।বণ, ইহা ব্যাখ্যাব অপেক্ষা বাখে না। 
শুধুমাত্র রুষিহ এই ব্যথ্থাঁৰ বোঝা বহন কবিতেছে না) শিল্প হাাব সঙ্গী। 
শিল্প ও খনিজ খাঁতে বায়-ববান্দের পবিমাণ ১১৭৪৮ কোটি ঢাঁক।। মূলত হম্পাত, 
সিমেন্ট, এলুখিনিয়াম, কলকজা, সাপধঘিউবিক এসিড, নাইট্রোজেন সাব, স্থৃতী ও 
রেশম বন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ কবিলেও কয়লা 
উতৎ্পাদনেব ঘাটতি ৪ শক্তি (0০৬৩: ), বেলওয়ে পবিবহণের জন্ত য়াগন ও 
শক্তি চাঁলিত পাম্প উৎপাঁদনেব নির্ধাবিত লক্ষ্যে পৌঁছিবাঁব অক্ষমতা শিল্পক্ষেত্রেব 


৯৬ [ডগ্রা কোর্স বাংল! সহাঁয়িক। 


ব্র্থতাঁই সুচিত করে। বিশেষ ভোগ্যপণ্য (০08007)67 8০০৫৪) উৎপাদনের 
ব্যর্থতার ফলেও এক সম্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 

পরিবহণ ও ষোগাঁষোগ খাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্ধ নিধারিত 
হইয়াছিল ১,৪৮৬ কোটি টাকা, তাহার মধ্যে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ 
সালে মোট খরচ হইয়াছিল ৬৫৪ কোটি টাকা এবং ইহার দ্বার এ একই 
সময়ে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ দীভাইয়াছিল ১,৫৩০ লক্ষ টন হইতে 
১১৭৩০ লক্ষ টনে, স্ুৃতবাঁং পরিবহণের ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা পরিমীণে অঞ্ুগতি 
ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই , কিন্ত প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছায় নাই। শিক্ষ/! 
স্বাস্থ্য খাতেও সামান্ত অগ্রগতি হইয়াছে। প্রীথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা 
ক্ষেত্রে ছাত্র তির জন্য যথেষ্ট পরিমাঁণ আসন সংখ্য! বধিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যে 
উন্নতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪২ কোটি টাঁকার মোট ধা পরিমাণের মধ্যে 
ছুই ব্থ্সরে বায় হইয়াছে ১৩৩ কোটি টাকা । ১৯৬৬-৬৪ সালে বায়বরাদ্দ 
হয় ৭ কোটি টাকা । আঁশ! কব! হয় ইহাব ফলে স্বাস্তোব ক্ষেত্রে আশাপ্র 
উন্নতি ঘটিবে। 

আমাদের অর্থনীতিতে উত্তরোত্তর কর্মসংস্ছান বৃদ্ধি যে প্রচেষ্টা করা 
হইতেছে তাহ! কোন সময়েই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাইতে সক্ষম হয় নাঁই। শিক্ষিত 
ও অশিক্ষিত, পূর্ণ ও প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখা। ক্রমবর্ধমান । সবকারী ও বেসরকারী 
উদ্চোগ ইহাদের পুরাপুরি ভাবে কর্মে নিয়োগ করিতে পারে নাই। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানে প্রতিশ্রুতি থাঁকিলেও সে প্রতিশ্রুতি 
বাস্তবায়িত হয় নাই। ২০ লক্ষ লৌকেব কর্মসংস্তানের দাঁয়িত্ব অপিত হয় 
চতুর্থ পরিকল্পনার উপর । 

একথা সত্য, ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের সীষান্ত বিরোধের কালে 
শেষে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হুইয়াছিল তাহার ফলে নির্ধারিত কর্ধ- 

অনেক পরিবর্তন অনিবার্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। জনকল্যাঁণমূলক বিনিয়োগের 

ক্ষেতরটি সঙ্কুচিত হইয়া! গিয়! সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা! অধিকতর 
গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্ততির জন্যই কৃষি 
ও শিল্প যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। দেশের সমর প্ররস্তিকে শক্তিশালী 
করিয়। তুলিবার জন্ত বিদেশী সাহায্য ও সমরোপকরণ প্রয়োজন । এই প্রচেষ্টায় 
বিদেশের সহিত আলাপ আঁলোচিনা আংশিক সাঁফল্য অর্জন করিয়াছে এবং 
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প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে মিটাইতে আভ্যন্তরীণ গুঁজি সংগ্রহের দিকে মনেযযোগ দিতে 
গিয়া যে কর-ব্যবস্থার আশ্রগ লইতে হইয়াছে, তাহাতে অবস্ঠস্ভাবী বে পণ্যমূগোর 
উৎর্ধগতি দেখ! দিয়াছে। ইস্থাব সহিত 'রুরী অবস্থার হুযৌগ লইঙ্সী এক 
শ্রেণীর অপাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার প্লোড়ে অবস্থাকে আঁবও ছু'সহ কবিয়। 
তুবিয়াছে। 

১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৪ সাঁল পর্যন্ত তৃতীক্প পরিকল্পনার প্রধমী ভিম বৎপবে 
সরকারী খাতে ৪,২৪২ কোঁটি টাকা বায়িষ্ঠ হওয়। সত্বেও আমাদের অর্থনীতি 
্বঘংনির্ভর ও হ্য়ংক্রিয় হইয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে বৈষয়িক উন্নতি 
লাভের আঁকাঙ্ষা এখনও অপূর্ণই রহিয়ঁ গিয়াছে। তারতবাসী তাহাদের 
আকাক্কিত 'ুধী জীবনেব জন্য অনেক ফৃত্যাগ স্বীকার কাবষাছে এবং 
করিতেছে । বহু ছুখ-কষ্ট সঙ করিয়া নদিকারিও * অর্থনীতির অদ্দোশ 
বরেও সেই আকাঙ্ষ। স্বপ্রই রহিয়! 'টীয়াছে। ইহা! সম্ভবত নূতন ভাবে 
টিন্তার ইঙ্রিত দিতেছে। কারণ প্রচুষ পরিমাণ অর্থ বিনিধোগের ফল 
মেয় ধনী 'বাক্তির হাতে সংগৃহীত হইছে, কিন্তু অগণিত জনসাধারণ 
দির হইতে দরিদ্রতর হইয় পড়িয়াছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতীয় 
গণতন্ত্রের সদাজভাঙ্িক সমাঞ্জ ব্যবস্থা গডিবার সহ বার্থ হই! 
ষাঁইবে। 


ভারতের পগ্যজব যুল্যরভির সমন্ত! ও মধ্যবিত লমাজ 


তারতবর্ধের অত্যাবন্তক পণ্যজব্যের যুজ্যবৃদ্ধির সম্ঞ। নৃতন নয় 
্বীর্বকাল হইতে উহা! নানাভাবে আত্ধগ্রাকাশ রুরিতেছে। দ্বিভীঘ্ব পরিকল্পনা- 
কালে আমর! এই জটিন্ন মমন্তাকে ছেখিয়াছি, তৃতীয় পরিকজ্পনার শেষ পর্যায়ে 
ইছ। গুরুভরভাবে দেখা দিয়াছিল। ১৯৬২ লালেব শেষভাগ এবং ১৯৬৩ সালের 
ছধ্যতাগ এই লময়েব মধ্যে পণ্যপ্রব্যের পাইকারী মূল্য প্রায় 48 হারে এবং 
১৯৬৪ সালের ভুন নান হইতে ইহ! রগ ১০% হারে বৃদ্ধি পায়। এখনও 
সর্গভাবেই ইহায় গতি উ্ববসুখী। রিজার্ত ন্যান্কের বুলেটিনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত 
দিলেই বুঝা যাঁয়। এই হার ক্রমবর্ধমান বিশেষত খান্শস্থের ক্ষেতে এই বৃদ্ধি 
অভান্ ক্দাশংকাজসক | স্ব জায় গোর ভোখ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের 

0. ০, প্রবন্ধ (১৫. 


৯৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


উপব ইছাব.গ্রতিক্রি। বর্বাপেক্ষ। ক্ষতিকর, চাল, সরিষাব তৈল, আটা, হরদা, 
জাল, তরিতররারি/যান, রহ প্লাতিটি পণ্যই ছুমুলা। ৮৮৪:২ একমাজ 
দিনগুলির, দৃষ্ত যেন আকার, দেখ! দিতেছে। বাড়ালী মধাবিত্্রে প্রিয় খ 
মতন স্া্য মূল্যে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে পাইবার উপায় নাই। এমন কি 
হরলিক্স জ্বাতীয় রোগীব, পণ্য ৰা শিক্তন খাক্য বেবি, পরত খোলাবাজাব 
চইতে, মাঝে, মাঝে উধাও ছুয় এবং"কাল্ো-বাজারে অর্মমূল্যে বকর 
হয়। 

আমান্গের এই মূন্যবদ্ধির সংকট গান্ীরভাবে, পযালোচনা। করিয়া দেখে দরকাব। 
অথ নৈতিক; মমাব সামাজিক উতযক্ষেট ইহাব প্রতিক্রিয়। অশ্তভ এবং দেখে 
অর্থ মৈড়িক ও রামানিকে জববিষ্কুৎ এরং নিরাপতার পক্ষে বিপজ্জনক । এই 
মংকট দ্িরাকরনে'বলিউ পৰক্ষেপে-গ্রসর ন। হইবে আল্মাদের অর্থ উন্নয়নের 
প্রচেষ্টা গুতরাবে ব্যাহত ছইরে। এই পরিস্থিতিতে রূহিরিভারে কারণ 
এরং এয সকল শব্দির ক্রিযা-প্রতিজিন্পয় সাময়িকভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং যে সমস্ত 
অ্তির চাঁপ অপেক্ষান্তত দীর্ঘকাল ধরিয্নাই অথ নৈতিক গ্ষেত্রে পৃড়িতেছে ভাহাদের 
ধাথকা নির্ষার অভ্যন্ত গ্রয়োজনীয়'1 মলা, কায তাবে নিন্ূপণ 
কবিতে ন! পাবিলে আমব! পরিকল্পনা-সংক্রান্ত যে সকল গ্রহণ করিব তাহ! 
পবিণামে বুফলপ্রস্থ হইবে নাঁ, নীতি এবং তাহাব বাস্তব রূপায়ণেব মধ্যে বিরাট ফাক 
থ 
সন মূল্যন্তবের উপর যে শ্রক্তিগ্র্লি "চাপ স্া্ট কৰে তাঁহাদের মোটায়ুটি! 
ভাবে গুইটি শ্রেণীতে 'ভাঁটা ইন্দী)ন্ধাইতে পারে, চাহিদানম্ক্কিত এবং 
ঈবববাহ-ঘটিত । ইহাদের প্রত্যেকা্টিযই আঁবাঘ ঢুইটি 'রিশিষ্ট "দিক 'আাছে। 
প্রথম; অর্থ নৈতিক নীতি এবং পৰিকল্পনা ও গ্রতিরঙ্গার ' বাজ এক, গরিকক্ষনা- 
সংক্রান্ত উন্নয়ন, যাছাদেব একটি জথে 905০9010005 বা স্বংজিলাতরল। হায়, 
তাহা হইতে প্রতাক্ষভাবে ছষ্ট -চাপ (হেষন চাহিদার ক্ষেক্েত পঞ্চরাদিী 
পরিকল্পনা ও" প্রতিবক্ষাঘ বাকি গুবং “গিরববাহের ক্ষেত্রে--শশ্বফলনের রন্তার 
দন যে চাপ উৎপর্ন হুয় ) , ভিতীবত:; উহ্ীদে ভন পরোক্ষভাবে গ্নঅস্ভিত্থিক 
চাপ- ঢাঁগঘাী সষ্ট ইয়। বেন উদনয়নএবং প্রতিরঙ্ষার' বারের নালে দাহাচদর 
আধবৃ্ধি ঘটে তাহাদের মাহা 'ঠৎ 'জিরিধ' চাহিকাজনিত "চাপ স্টক, 
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অথব। সববরাহেব ক্ষেত্রে কষিজ কাচামালেব স্বক্পতাব জন্য শিল্প-পণাব্রবোর উৎপাদনের 
হাঁপজনিত যে চাপ কষ্ট হয। প্রথম দিকটিকে পথিমাণগতভাবে নির্ধারণ কষ! 
'অপৈক্ষারুত লহ, কিন্তু ছিতীঘটিই অধিক পবিষাশে প্রভাধ বিস্তাব কবিষা বৃলাবৃদ্ধি 
ঘটাইতে পাবে। 

ভাঁবতবধে যে লক কাবণে পণাড্রবোব মূলাবুদ্ধি হয় তাহা প্রধানত 
চাহ্ঘাথটিত । জাতী অধনীতিতে লগুদ্ধি এবং রুফি-সম্প্রনাবণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
এবং অন্যান্ত খাতে সবকাবেব নিববচ্ছিন্জ পর্নিবৃদ্ধি বে একপ চাহিদা বৃদ্ধিব প্রধান 
উতৎ্ম, তাহা কিছুকাল যাঁবৎ লক্ষ্য কব! যাইতেছে । সাম্প্রতিককালে প্রতাক্ষ চাীশ- 
রদ্ধিব 'অপব সুইটি কাবণ ব| উৎসও এষ্ট গ্ঁলঞঙ্গে ম্মবশীষ , প্রতিবক্ষাব বায এবং 
বপ্তানি। নিয়েব সাত বৎপবেব শালিক! হইতেই উাব চিত্রটি পব্বিদ্ণব 


হু 


হয়ংক্রিয় বিনিয়োগ যাহা অধর্ণীতিতে আমবৃদ্ধি ঘটা 
(কোটি টাকা ) 
ক্দব সবকাব এবং বেলবকাধী সর্ঝাবী তোগব্যয় (প্রশালন, বণ্তীমিঃ 
সংস্থাব মোট বিনিযোগ 1 প্রতিবক্ষণ উন্নয়নমূলক 


( পণ্যব্রব্যেব মজুত কা এব সমাজ পেব'- 

ভাগাবে অতিবিক্ত সমূহ ) 

যোগান বাদ দিয়) 
১৯৫২ ৫৩ ৬১৩ ১০৫ 1১৮৫) ৬৫৩ 
১৯1৪ ৫৬ ৮৬০ ৮৮০ (১৪৯০) ৬৭০ 
১৯৫৬-৫৭ ১০৬০ ৯৭৩ (৯১০) ৬৩৫ 
১৯৬০ ৬১ ১৩৬৭ ১৪৪০ (২৮০) ৬৩৩ 
১৯৬১-৬২ ১৫১০ ১৫০০ (৩১৪) ৬৭০ 
১৯৬২-৬৩ ১৬৬০ ১৭৪০ (8৭€) বসে ৩ 
১৯৬৩-৬৪ ১৮৮৩ ২২২০ (৮১০) ৯.৩ 


বৈসবকীবী ক্ষেত্রে পণ্যপ্রব্যেষ মঙ্গুত পরিমাণ (৪:০০), পবিষীণ ধুদ্ধি ও 
চাহিদা বুদ্ধি অন্ততম কারণ। এই ভাগাবেব কোনও নিঠবষোগ্য তথ্য 
পাওয়া না! গেলেও বেদরকারী এবং লমবায সংস্থাগুলিতে প্রদত্ত ব্যাংকের 
খাণের' পরিমাণ বুদ্ধি হইতেই এই মন্দাৰি (13০814108 হদ্ধে যোটালটি 


3০০ ডিগ্রী কোর্ন বাংলা সহায়িকা 


ভাবে একটি ধ্রারণ। কর! যাকস। ১৯৫৫-৫৬ সারের শেষভাগে তফসিলতুক্ত 
ব্যাংকগুলি কর্তৃক বেনরকারী বংস্থাগুলিকে প্রদত্ত "বরেয় প্লুপের পরিমাণ ছিল মাত 
৭৬* কোটি টাকা । আর লমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রিজার ব্যাংক মে %ণ দিয়াছে, 
তাহার পরিমাথ আরও ১২ কোটি টাকার মত। নেই ক্ষেত্রে ১৯৬০-৬২ সালে এই 
ছই জাতীয় খণের পরিমাণ ১১৪৩৭ কোটি -টাঁকারও বেধি এবং ১৯৬৬৪ মালের 
শেষভাগে উহা! প্রায় ২১*** কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের সমবায 
মংস্থাওদি যে খণ পায়, ভাহ! সমৃদ্ধ চারীদের হাঁতে গিয়াই পড়ে এবং উহার! তাহা 
সাহায্যে ষজুতদ্খারি করে। দেশীয় মহাজন এবং ব্যাংকগুলির উপর রিঙ্াত ব্যংিকেক, 
শিথিল হওয়ার দরুন ব্যবসায়ীর! খানশস্ত্ের মন্গুতদারি, ও ফাটকাবাধ্ধির স্থযোগ পায় ॥ 
ুদ্রাক্ষীতির জন্য প্রচুর অর্থ কালোবাজাবেও জম! হয়, এই হিসাববহিভূ ত 
কাগ্গোটাকার সন্ধান সরকার পান না, উহাব লাহায্েও অত্যাবশ্যক পণাত্রবোর 
ফাঁটকাবাজি চলে। দেশে জের মরবরাহ বৃদ্ধি একটি সাধারণ হিসাব হইতেই 
বোঝা যায় ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি নগদ অর্থ প্রচলনের পরিমাণ ছিল 
১৯৭৭ কোটি টাক।, বওমানে উহা বৃদ্ধ পাইয়া! ২,৫০* কোটি টাকাও ছাঁডাইয়া 
গিয়াছে । 

পরপৃষ্ঠার তালিকায় প্রত্যক্ষ চাহিদার ধে হিদাব্‌ দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র 
তাহা হইতেই আমর! বুঝিতে পারি, গত কষেক বত্পরে চাহিদার দিক হইতে কি 
ধরনের মারাত্বক চাপ হি হুইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিনিষোগ হইতে বিশেষ কযেকটি 
শ্রেণীর আয়বৃদ্ধির ফলে যে পরোক্ষ চাহিদাব স্ব হইয়াছে* তাহাও ইহার সহিত, 
যোগ করিলে ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে মোট চাহিদা বৃদ্ধর 
পরিমাণ অন্ততঃ ৪,** কোটি টাকাব মত হইবে । 

সরবরাহে ক্ষেত্রে ছুইটি দিক বিবেচা, আনদানি এবং আভ্যন্তরীণ 
উৎ্পা্ন। ১৯৬*-৬১ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে আত্যন্তরীণ উত্পাদনের পরিমাণ 
৫% ভাগেরও কম হইয়াছিল এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা! ৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ধরিয়া লঈুলে এই তিন বৰৎলয়ের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সাঁলেব 
মূল্যস্তর অন্্যায়ী মা্জ ১,৪** কোটি টাকার মত হইবে । ১৯৬৩-৬৪ সালেক 
আমদানির পরিমাণ ২৯৬*-৬১ সালের পরিষাঁণ অপেক্ষা! ১০ কোটি ট্যকার 
বেশি হইবে না। হৃতরাং প্রায় $,** কোটি টাকার মত চাহিছা বৃদ্ধির 
ভুলনাম মোট লরবরাহের পরিমাণ মাঁজ ১,** কোটি টাকার মত হুইবে। 
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১০২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িক। 


চাহিদ।! এবং সরবরাহের মধ্যে এই অঙগঙ্গতির প্রতিক্রিয়া পণ্যদ্রবোর মূলাস্তরে 
কিছুকাল হইতেই দেখা দিতেছে । রুষিজাভ পণ্যজব্যের উৎপাঞ্চনের হাব দর্বাপেক্ষা 
কম বলিয়াই ইহাদেব উপর মুলাবুদ্ধির চাঁপ স্বতাবতই অর্ধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা; 
যায়। সরববাহ এবং গবর্ণমেপ্টের খাস্চশস্যের মঙঞ্জুত ভাগাবের তুলনায় চাহিদ। খন 
এই ভাবে বেশি হয় তখন অসাধু ব্যবসায়ীদেব ফাটকাঁবাজি এবং মজুহদাঁরি অংকটকে 
ভীব্রতর করিয়া তোলে । 


মূল্যবৃদ্ধির সংকটের গ্রতিকারের উপায় সন্ধে আলোচন। করার পূর্বে মধ্যবিন্ 
সমাজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বিশেষতাঁবে উল্লেখ করা দরকার । গপশ্টিমবন্ধের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের অগ্রিমূল্যে মাসিক নির্টি্ট সব 
বৰেতনভোগী মধ্যবিস্তদের জীবনযাত্রা দুর্বহু হুইয়। উঠিয়াছে। পরিকল্পনার ফলে থে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইয়াছে, মধাবিত্ত মমাজ তাহার ফলভোগী বিশেষ হয় নাই)। 
শ্রমিকদের মতে! বোনাল ব। ওভারটাইম ইজ্াদি জাতীয় বাডতি আয়ের সযোধ 
স্থবিধা তাহাদের নাই। অন্ত্দিকে সামাজিকতা, রোগের চিকিৎসা, পুকুর 
শিক্ষাদান, বাড়িভাড়। ইত্যাদি খাতে বায় ভ্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। একা 
শ্রমিক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্তা। প্রায় সকলেই সাধারণতঃ ' উপার্জন করি 
থাকে কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে উপার্জনকারী একটি ব্যক্তিকেই নানতম ভন্্র জীব্্- 
যাত্রার মান রক্ষা কবিতে গিয়া প্রাণাস্ত হুইতে হইতেছে । দুষূল্য ভাতার সামা 
পচ দশ টাকা বুদ্ধতে নিয় আয়-গোষ্ঠীর মধ্যবিত্বদের এমন কিছু কুবিধ। হয ন| ব্রং 
উহ যুদ্রাম্মীতিকে লাহাধ্য কবে। অত্যাবশ্যক পণাজ্রব্োর, ক্রমাগত ম্লাব্ধ 
মধাবিতদের অস্টত্তে থে কঠিন সংকট হাট করিয়াছে মেই দিকে লরকাবেব দৃষ্টি পা 
দরকার । 

অদূর তবিষ্কাতে যখন উল্লেখযোগ্য ভাবে সরবরাহ বৃদ্ধির কোনও সভাবনা 
নাই, তখন ভারতবধের কোনও কোনও ম্রহল বলিয়াছেন, পরিকল্পনায় বিপুর্ধী 
পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের জন্যই যে মুদ্রাপ্ষীতি ক হইয়াছে তাহা মূল্যবৃদ্ধির 
কারণ। একটি সাধারণ হিলাব হইতেই পরিকল্পনার পরবতাঁ পর্যাকরগবিতে ছি 
ভাঁবে যে শু্গাবৃদ্ধি হইতেছে তাহা! বুঝ। যায়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন$ 
কালে সাধারণ মুলাম্তর ২৭-২% হারে হ্বাল পায়, অস্তে মূললাস্তর ১৩'২% শিল্পজাভ 
পণান্্ব্য ১৩৩% এবং শিল্পজাত কীগামাল 3৫" ছাবে হ্রাস পায়। দ্বিতীয় 


প্রবন্ধ 3৪৩ 


পরিকর্জানা কালে লাধারণ মূল্যন্তব ৩-% হারে বৃদ্ধি পাইলে ও শস্ক্ের হৃলাবৃদ্ধিব 
হাঁর'মাত্র ১৬৩৯ ভাগ ছিল, আর শিষ্পগ্া পশাত্রব্যের এব" শিল্পঞ্গাত কীচা-, 
যাঁদের যুগ বথাক্রযে ২৫৭ এবং ৪৫:৪% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধান্ণ 
মুঙ্যন্তর ৩,/ বৃদ্ধি পাইলেও সাম্প্রতিক কানলর মত জনসাধারণের অসন্তোষ এত 
ভীত হয় নাই, কারণ শস্টের মৃলাবৃদ্ধি সাধারগ হৃল্যন্তর বৃদ্ধির অর্ধেক ছিল। তৃতীন্ব 
পরিকল্পনাকাটল ১৯৬১ সালের মার্চ হইত ১৯৪৪ সালের নেপ্টেম্বর পর্বস্ত এই দাডে 
তিম বৎসরেই সাধারণ মৃলাস্তর ২৩'% হারে বৃদ্ধি পাইক্বাছিল। কিন্তু শাঁদির 
মূগাবৃদ্ধির হার ছিল ৪৪% ভাগ, আব শিল্পা পণাজধ্য এবং শিল্পজাত কাঁচামাল 
মূগ্যবৃদ্ধির হাঁ ঘখান্রমে ৫"৯% এবং ৬/৮% তাগ। শন্ডাছির মূল্যবৃদ্ধির হার 
সবধারণ ঈ্সাথীয় বৃদ্ধির সীমা ছাভাইয়া আঁ্জাশ-ছোনি। হইয়াছিল বলিয়া জন- 
সাধারণের বধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া হুইয়াছিব ভীত । দেই ছত্তই তাইারা হলেন 
পরবর্তী পরিকল্পনায় তারী মূলশিয্প সম্প্রলাণের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বাল 
এবং ভোগ্যপণ্যদ্রবোর উৎপাদন এব" কৃষিক উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কত্িতে 
হইবে৷ 

মূল্যস্তরনীতি নির্ধাধণের দুইটি দিক আছে, দীর্ঘজেদানী এবং স্বত্রজেরাদী । 
তীর্ঘথমেয়াদী ব্যবস্থার কথ! চিন্ত। কধিলে উপর প্রস্তাবিত সমশ্য| সমাধানের তব 
জানো গ্রহণযোগা ময়। উন্নত দেশগুগিতে দে সকল চিন্নাচরিত পদ্ধতিতে মুস্াস্্ীতি 
নিবারণের ও হৃলাধুদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে, ধেকার সমন্ত। ও ক্রদবর্ধমাদ জনসংখাদ 
বৃদ্ধির সমস্টাজর্জরিত ভারশুবধে তাহাদের অন্ুলরখ অযৌজিক । পিল সং্সারণে 
জাতীয় জরবৃদ্ির চেষ্টাই এই শর্ধস্ডার প্রত ও স্থায়ী সঙ্গাধা্গ নিহিত। 
গাহা না' হইপে এই সমশ্ঠ। বারবার আত্মগ্রধাশ করিবে । সতরাং ভবিষ্যৎ 
গরিকজনার শিল্পানোক কর্মনুচীর কাঠার্যোই মূলাঙ্থর সংক্কান্ত কল নীতিকে বিচার 
করিয়। জ্মজসঙাবে বিদ্যুপ্ত করিক্টে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
খটভূকিক্ষা্র মৃল্যগার মির্ধারণের পমস্ঠা-পঞাযাম প্রধানত ভিনটি দূজের উপর 
জিঙরলীল 





(কৈ) পরিকজনানর আয়তন অথবা হোট বিনিধাগ ।' 

(খ) তোগাপখাজব্ের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার । 

(এ) বিনিয়োগের আরতন এবং খাঁ বিব্জিত করিয়া একটি /লহনীয়হাররিন, 
লীগার উপধে তুই দিকে লঙ্গিজন্টীহিধাও ৭. 


১০৪. ডিগ্রী কোর বাংলা সহায়িকা 


এই সামগ্রিক শটভূষিকায়ই যূলাহ্তর নিয়ন্ত্রণের লকল দিরুগুলিকে পরিচালিত 
করিতে “হইবে কৃষিব্যবস্থাৰ উন্নয়ন লাধন (তৃতীয় প্ররিকল্পনীর় যাহার 
অগ্রগতি নৈবাঙ্ছজনক ) এবং ভোগ্যগণার্জব্য ব্যবহারকারীদের ক্রয়ক্ষমতা'র সহিত 
সামন্ত রাখিয়াই উৎপাদক চাষীদের লাভজনক সর্বনিয় মূল্যের নিশ্চয়ভার 
আশ্বাস দিয়া তাহাকে কৃষিকাত্ঘ উৎ্মাহ দান, পবিকুল্পনার উৎপাদনের মূল 
লক্ষাণ্তুলিয় জন্য কর্মকা ঘে সকল জগ্রারহিকার (718 71167100) স্থিরীরুত 
হয়, তাারেব পবিবর্তে অন্ত খাতে অর্থনৈতিক সঙ্গতিগুলি যাহাতে ব্যয়িত নঃ 
হয়, সেই উদ্দেন্টে একটি উপযুক্ত ফিল্কাল- ও সংযুক্ত মৃল্যনীতি গ্রহণ সরকারী 
এবং বেপরকাৰী সবন্তরে কঠোর হনে অপচয় লিবারণ পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক 
কর্মসূচীর সহিত সঙ্ষতিবিধান করিক্সা যথাসম্ভব অত্যাবশ্কক ্চোষ্যস্পপয 
জ্েব্ের উৎপা্ছল বৃদ্ধির চেষ্টা, ব্যাংকগুলির গণদান 'যঘোঁপফুক্ত ভাবে 
পির্রখ ইত্যাদি সাহায্যে এই সংকট নিবারণের জন্য দুঁচভাবে অগ্রাসর হওয়া 
দঘকার। 

পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পবিকল্পনাব খসডায বলিয়াছিলেন, উন্নয়ননীল 
অর্থনীতিনী “কষে মলাবৃ্ির "আভ্যন্তরীণ গ্রতিরৌধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার 
গর ঘ়াজন আছ্ছে। 'আামদানির ছারা যখন আভাস্তবীণ গম সরবরাহের ঘাটতি 
পুরা কইকে। 'তখন চালের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিতে পারে । যে কো 
বৎসর 'খন্টোৎপারনের আংশিক ক্ষতি হইতে পাবে। মন্ধজারের অধিক 
লাভের ব্জাজ্বযঞন্ঠ মজুত করিতে পারে। সাম্প্রতিককালে অন্ত ঘে একটি 
সমস্যা দেখা” দিকাছে /াছা! হইলে মৃক্যঘানেব বড ধরনের আঞফদিক বৈধধ্য $ 
যধাযোগ্যভাঘে এই গব পরিস্থিতির সন্ু্ীন হইকে হইলে যথোপযুক্ত মরকারী 
রিধানের মাধ্যমে মৃজ্যঙ্ানের নিয়জগ, বাস্রীস্ক র্যরসায়, লমবায়, মাধ্যমে বিপণন ও 
বণ্টন অবস্থ। দ্অহণঠকার্ব্য। তাহা ছাঁ়া, অর্থনীতির অবশিষ্টাখনে ৃল্য-প্রবণতায় 
সঙ্গে সন্বন্যু্ত করিয়! খাস্ত বিষয়ক রূর্যনীতিকে দেখিতে হইডর এরং বিভিক্ষেে 
মূল্যমানের মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্কত সম্বন্ধ রক্ষ/ করিতে হইবে । ১৯৬৪ দালের 
জুন মালে প্রদত্ত পম্চিমবন্ধেক্স মত্ত-্ল্যারুলন্জাম কজিশনম্মার রিপোটিও 
এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য । কমিশনের মতে ব্ধিক পরিমাণে অুরকাৰী কর্থব্যয়ে এবং 
বট শার্কাঠামোর জীবসার়ীদের ভুবাফলিততের ফলে ছুল্াকয়ের এই সংকট কৃষ্টি 
হইযাঁছে। সর্ববিধ পণ্যব্রবোর মৃলান্তরের ভারাকেন্ডা হইল খাতের হুল । 


প্রবন্ধ ১০৫ 


বে মূলা নিয়াতিসুখী থাকিলে ডাল, যত, বন্ধ, সবিবাব উৈল ইত্যাদি নিা- 
ব্যবছার্র গঠানুরত্যাদিতয মূল্য বিশেষ বুদ্ধি পায় না। কমিশন বলিষাছেন, চাখদে 
নিকউ”হইস্ডে নির্ট্ট যূল্যে ফসল ক্রয হইতে ক্আরস্ত কবিয়্া তোগাপণা ব্য বাবছার- 
কারীদের নিকট বিক্রয় পথন্ত সকল স্তব লরকাবী মালিকানাঘ তাহাব মিজস্ব 
প্রতিঠীতব মাবফতই পবিচালিত হওয়া উচিত। 


কিন্ত ছর্ডাগ্যেব বিষয মুল্যস্তবেব নীতি সম্পঞ্চিত এই সকল ট্যাটিজি বা 
কৌশল সম্বন্ধে কেন্দ্রা সবকাব এবং বাজ্যসন্বকাবগুলিও দৃটচিত্তত এবং তৎগ্বত| 
দেখাতে পারেন নাই । পর্ণাঙ্গ বেশনিং প্রবর্তন, খাছশল্ডে বারী বিপণন এবং 
সমবায় সংস্থাব মাধ্যমে অত্যাবশ্টক পণাত্রঞ্য বণ্টন প্রতি সন্বন্ধে বাডাগুল্রি 
শামন কর্তৃপক্ষেব মতবিবোধ, কেন্দ্রীয় সবা্চাবেব এট সম্বন্ধে হুম্পই দৃঢু-নীতির 
অন্ভাব মৃল্যন্তব সম্বন্ধে এখন একট| আবনিশ্যয়তা সষ্ট কবিষ! রাখিয়াছেন। 
যে 'বাজ্যগুলি খাছাশশ্তেব ক্ষেত্রে উদ্বত্ব, ঠাহাদেৰ নিকট হইতে যথোপযুক্ত 
সহধোঁগিতা মিলিতেছে ন1। প্রণাত অর্থনীতিবিদ ভ্ত্রী ভি কে আর ভি. 
রাষ্ীগহ্সার বৰিভী'ত কালে টাকা, যাঙী মূলত ফাটকাবাজিব জন্য দায়ী, 
তছাষ উৎস খু'ঁজিষা বাহিব কবিবার এবং তাহাকে লবকাবী আযত্তে আদিবার 
জর গরকষাধংক উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলগ্বন করিতে বলিযাষ্টিলেন। কেন্ত্রীয় এবং 
রাঙ্যসবকার খাচ্যশশ্ট নরববাহেব জন্য ঘে সকল আংশিক বাবস্থা গ্রহণ কব্যাছন 
উষ্ধা পর্যাপ্ত নয। তাঁদের একটি সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই বাঘ বিপণন এবং 
স্বীয় ক্টনেৰ মাধ্যমে এই সংকট নিবাবখে দু পদক্ষেপে অগ্রসব হইতে হইবে। 
সেই পক্ষে ক্রেতা সাধাবণকেও সবকারের সহিত সহযোগিত। কবিধ! অত্রাবন্টক 
পণজিব্যেঘ খৃল্যবৃদ্ধ প্রতিবোধেব জন্য শান্টিপূর্ণ ও সংঘবন্ধ-ভাষে চেষ্টা কবিতে 


হইধে 






পারমাণবিক অক্্রসজ্জার প্রতিযোগিতা ও ভারতবর্ষ 


াধুনিক যগে বিজ্ঞানের জভুতপূর্ন. ও চমকপ্রদ অগ্রগতি যেমন পরম 
আনিকার হইয়। দেখ! দিয়াছে, তেমনি চরষ অভিশাপ রূপেও উহা আত্মপ্রকাশ 
করিযাছে।. আধুনিক বিজ্ঞান হখন মানৰকর্যাণে নিয়োজিত হয়, তখন সে ঈশ্বর 


১৪৬ ডিগ্রী কোর ন্বীংল! সহায়িকা 


প্রেরিত দেবদূত , কমার যখন, উচু! নারকীয় ব্বংলকার্ষে বাবহত'হ্য: তখন ডাহা 
শয়তানের জ্্ডর দালররূপেই প্রস্তিভাত হয। দ্বিতীয় বিদ্বতুদ্ষেরহর ১৪৪ 
সালে আমেরিকার জাঁপামেব ছিরোপিষ! ও ন'গালাকি শহর হৃইটি উপর 
পরবাপফিক বোকা! বধণেই বিজ্ঞানের আক্রিক শক্তি যে কত তথাধহ, 
আতংকজনক হইতে পাবে তাহার 'প্রমাণ পাওয়া ষায়। ১৯৪৫ সাজের ই 
আগস্ট হিরোশিমা উপর এবং ৯ই আগস্ট নাগামাকির উপর মাফিন, যুক্তরাষ্ট্রের 
ছুইটি আটম বোষ। নিক্ষিপ্ত হয়। এই বিস্ফোরণে জাপনী শহর দুটি 
সপ্ূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং ১১৪৪১০ ৩০ জাপানী নাগরিক নিহত হয়। যাছার! প্রাণে 
বাঁচিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই অন্ধ, মারাত্মকবূপে বিকলাংগ হইয়। লিউকো বিষয় 
তক্ষান্ত হুইয। শোচনীয়) মর্যান্তিক অভিশাপের বোঝা বহম করিগ। 
চলিয়াছে। 

মানবতার সেই অন্ধকার বুদতেই পারমাণবিক ণক্তি মানব কলাযাথে নিয়োজিত 
হইলে সুখ ৪ মমুদ্ধির উজ্জধতম দিনপলিকে যে বহন করিয়া আনিতে পাঁরিনে, জার 
আভাম পাওয়! গিয়াছিল। কিন্ধ পরবতিকালে পারমাণবিক অন্ত্রজ্জার ধ্রড়ি". 
তবস্থিড়ায্প বুহৎ রাষ্টরজলির ঘে উৎমাহ দেখ। গেল, মানব-কল্যাধে পারমাণবিক র্ষি 
প্রয়োগের পরীক্ষায় তাহ। আমর! পাইলাম না। ১৯৪৯ নালে ৫সাসিরেড- 
ইউনিয়ল প্রথম আ্যাটম বোম। ৰিস্ফটবণ করে। তাঁহার পর যাকিন ফুডস 
বৃটেন এবং ফ্রান্স আনম বোম। অপেক্ষাও বহ্ঞুলে শক্তিশালী হাইড্রোছেন কোষার্‌ 
বিস্ফোরণ বটাইয়াছে। ১৯৬৩ মালের পূর্ব পর্যন্ত একুশ বছরে যে ৪২৫ বাড 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান হয়, ভাহাৰ ধবংসশক্তি প্রায় ৫৩৪ মেগাটস। বর্ধন, 
রিশ্ব-লভাত। নিশ্চিক ,ককার জন্য মাহ প্রয়োদ্ধন তাহ! অপেক্ষ। অনেক/ানেনী। 
কষেক বৎসব পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পঞ্চাশ মেগাটন পারষাখৰির 
বিন্ফোরণ করিয়। ইহার ব্যাপক ধ্বংসক্ষমভাব আব একটি প্রমাণ বিশ্ববাসীর নিকট 
তুলিয়া ধরিয়াছে । 


দর্ঘকাল হটে, বিশুনজাত . বু, বষ্ওরি পরি উন্মাদ 
প্রতিযোগিত| আঁজকে ১৮ দি রি স্বাজেং ৃ ভিজে 
(যামায বিশ্কোরণের ১ফশে" উইথ ইতি কারাশি বাযুতাড়িত ' হইয়া! 
বিস্ফোরণ শ্ছল' হইতে বহরে 'ছর্ডাইয়া পন্ডে এবং বীয়ে ধীরে 'চুপূঠে জাহির” 
জালে এবং জলৈ; মাটিতে, গাছপালাঁধ, শীকসবাজি ও খন্টা্ী ফসলের উপশ্্দরিভ 
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হতঘ। তেজক্রিয় ভন্মরাশিপূর্ণ ঘার্স ঘি গরুতে খায় তবে বিভিন্ন তেজন্ির উপাদান 
গোছুগ্ধের মাধামে শিশু ও বয়স্কদের ছেহে গংক্রাহিত হয! ক্যান্সার ও লিউকোঁষির। 
জাতীয় দুরারোগা ব্যাধি স্ঁ্ট করে । এই পরীক্ষা থে ষনিবসভাভার 'অস্তিত্বকেই 
ক্রমাগত বিপন্ন করিয়া তুলিতৈছে, সৈই সম্বদ্ধে বিভিজ্্ চোঁশে লচেতনতা! দেখা ছেয়। 
অবশেষে ১৯৬৩ সালে মস্কোতে বিশ্বের প্রধান ত্রিশশক্ষি_ধাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন 
ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধো পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আঁংশিফ নিষিদ্ধকবণের 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়, বিশ্বের ফলে তেজক্রিয় ভন্মরাশি 
বায়তাড়িত হইয়। অন্য দেশে নীত হতে পারে এইয্নপ কোনও পরিবেশে 
বাদুমগ্ডলে বা জলের নীচে বিস্ফোরণ র্্টানে। যাইবে না। ত্রিশক্তি ছাড। 
আরও ১০৫টি দেশ এই চুক্কিতে স্বাক্ষর দিয়াছে, জ্রান্কা ও চীন দেখ 
নাই। 
' শস্বাধীনত! লাভেব পর হইতেই ভাবর্ভুবধ বৈদেশিক সম্পর্কে দু্ট ও অবিচল 
ভাঁবে শান্তির নীতি অন্তমব করিয়া আঁমিতেছে। বিশ্বশান্তিব .অন্তহম শ্রেষ্ঠ 
গ্রবন্তা ছিলেন ভারতৈব পরলোকগর্ত প্রধানমহ়ী জওহয়লাল নেহরু। 
গান্ধীজীর আদর্শের উজ্জ্বল দীপবতিকাঁটি লন্দুথে রাখিয়া এই শাস্তিব পথ 
'অচ্ছদরণ করার জন্য ভারত ক্ষুদ্র-বৃহৎ, আনেক রাষ্ট্র নিকট হইতেই অভিনন্দন 
লাভ করিয়াছে । ভারতবধ সাগ্রহেই ঈঠক্ষা' চুক্ষিত্তে হাক্ষর দিয়াতে ৷ কিন্ত 
১৯৬২ সালে চীন-ভারত লমান্ত বিরোধের ঈশগ্থ সন্ধ্যে আত্বারক্ষাব জন্য 
'তাহার সামরিক প্রতিবক্ষাকে শক্তিশালী করার দিকে দুটি দিতে হয়। 
তারপর চীন ১৯৬৪ সালেব ১৬ই অক্টোবর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোবিণ 
'ঘটাইয়াছে। চীনের এই বিস্ফোরণে বিশ্বের জনমত বিকষুদ্ধা হটকাঁছে, 
ভারতবধেরও ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া গরাড়াইয়াছে। চীনের এই বিস্ফোরণ 
জনিত সস্তাব্য বিপদের বিরুদ্ধে ভারত ফিতাবে প্রস্তত হইতে পারে সে সম্বন্ধ 
গ্রটণ্ড বিতর্কের কৃষ্টি হুইয়াছে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও ম্রহুল বৃল্গিযাছেন, 
ডাঁরতকে পারমাণবিক অন্তর নির্মাণ করিয়া দৃঢ়ভাবে এই ' সংকটেয সনবরথীন ইউঠে 
চুইবে। এই অস্ত্র যাহার হাতে থাকে তাহার শক্তিকে সকলেই মান্ত করে, 
প্রবল প্রতিপক্ষকে অন্ত কোনও ভাবে নিরস্ত করা হায় না। ভারতের 
পারমীপরিক গধেষণাঁর ভারপ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডঃ হো ছা 
লিকীছিলেন, একটি দণ ফিলোটন পাঁরমাঁপবিক বোমার জন্ত ১৮ লক্ষ টাকা 
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এক ছই দেগটিন রেঃসার জন্য,৩০”লক্ষ-উীকর্‌ বেনী অর্থ .র্যয় ইবে ন/. এবং বছয়, 
খানেকের মধ্যেই বইন্থী নির্যাণ কর! যাইরে। ডুরঃভাবার “এট উক্চিও এই.লকল 
যঠ্লকে উৎসাহিত.করি্াছে। পরষাধু অন্তর নিসার ওল়মর্মনকারীদের কেছ কেছ 
ভারত এই অন্তর -নির্সাগ ন! করিলে তাহাকে পশ্চিদী -শক্ষিগ্োজীর, পারমাণবিক 
অস্ত্রের ছব্ছছায়ায়, আশ্রয় গহণস্কৃরিতে বঝ্িয়াছেন। | 
পারমাশুবিক . অন্তর নির্মাণ বিরোধীর! বলিয়াছেন, পশ্চিমী শক্তিদোটে আশ্রয় 
গ্রহণ ভারতের সার্বতৌমন্ব কুঞ্জ করিবে এবং তাহার নিরপেক্ষতানীতির 
রিসজনের ফুলে অনেক রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব হারাইবে। . দ্বিতীয়তঃ, চীনের, কয়েকটি 
পারমাণবিক বোম। , বিস্ফোরণে আমাদের চিন্তার কারণ থাকিলেও আতংকে 
ক্স্থির য়া 'অষৌক্িক। একটি এযাউম বোম। বিস্ফোরণ আর শক্তিশালী 
€বোমার বিমানবাহিনী ও দুর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির সংযোগে পারমণবিক 
অগ্্রসঙ্জায় শক্তিশালী হইয়| উঠ| দুইটি. এক.ছিনিন নয় । . চীনের পক্ষে ছিতীয় 
স্তরে পৌঁছিতে, এরন৪ বছ সময়, লান্মিবে। আমেরিকার ভূত্পূব প্রেসিডেন্ট 
“এরং প্রাক্তন সমর. নেতা! মিঃ .আইজেন্হাওয়র বলিয়াছেন, চীনের পারমাঁণব্কি 
অগ্র বিস্ফ্েরগে তিনি ভারতের পক্ষে আনন্স বিপূদের কোনও র্লারণ. দেখিতে পাঁন 
ন.।. ব্রিটেনের, আমিক. গতর্ণমেন্ট. এক ইজ্সাহারে জানাইয়াছেন,.. এই বিস্ফোরণে 
কশিয়ার সামরিক পরিস্কিডিংব শক্বি ভারসাম্য বিশেষ বিচলিত,হয় ন্যই,। 
তৃতীয়ত, 'অন্কে। চুক্তির অন্যন্য স্থাক্ষরকারী দেশ হিসাবে .এই বিষয়ে.ভারতের 
একটি বিশেষ "দায়িত্ব আছে।, ভারত তাহ! লঙ্ঘন করিলে পুনরায়, বিশ্বর্য]পী, 
বিশেষ করিম ভারতের, প্রতিকেদী, রাষ্ট্সমূহে, পারমাণবিক. .অস্ত্রদক্জার 
শ্রিতিষোগিতার. তাগুব: শক হইয়। .যাইতে, পারে। চৃতুর্থতঃ, আমেরিকাকে, বার 
দিয়! চীন রুখনোই এই অগ্্র'তারতের বিরুদ্ধে গ্রয়োগ করিবে না।. ভারত এই 
বিশতয়ে অগ্রনর. হইলে, পাকিজ্তানও নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হইয়া ন্নি্ খাক্িকেসো এর: 
পুরিপামে .সংকট নিরারিত .হুইবার পরিবর্ডে উহা তীব্রতর হইরে। . ভারতের 
কাঁভতিবাী... ভুনিকায় . রূপান্তর ঘটলে আফা, এশিয়ার বন্ৃভাবাঁপর 
রাষ্রত্রির, জছিত. তাহার সম্বন্ধে যমন্য। দেখা দিতে পারে ।;. পঞ্চ, একটি 
পাঁরমাথবিক ,বোমা-নির্যাণের রায়ের যে. হিসার, ডঃ “ভাবা! -ছ্য়ান্ছেন, তাহা 
ব্যান ফুলে লুরধিত হুয় নাই। “যরত তিথি প্রস্ততির. প্রাথমিক. পর্ণায়ের 
ব্যয় ও বিভিন্ন 'আহ্ষ্ঠানিক ব্যয্নের হিসাব ধরেন নাই? নিযল্পোরউ. রাষট্রগুলির 
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তুলনায় ফ্ডাকীতিরঃ ব্য পরিযা' লেক বেদী হইবে? জীবন্ত তৎকালীন, 
প্রধনিমন্ত্রী বালবাহাদ্বর শ্লীন্ত্রী বলিম্নাছিলেন, একটি আটম বৌঁমাব খর5 
ও” হইতে .৫» কোটি টাকা পড়িবে। ২৯৪২ সালেই পরমাণু অস্ত্র নিাণ 
পরিকল্পনার খাতে আমেরিকার প্রায় ১০১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল ॥ 
কাজে প্ররমাণু অস্ত্রখাতে বাজেট বরাদ্ধ হইল ২২৮ কোটি টাকা, আর অপামরিক 
গবেষণা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬০ কোটি টাক।। বৃটেনের প্রতিরক্ষা! 
খাতে মোট বরাদ্ধের পরিমাণ ২,০৫০ কাটি টাকার মধো দশ শতাংখ অথ।ৎ, 
২৪৫ কোটি টাকা পরমাণু অস্ত্র তৈষ্ারীর ভন্ত সাধারণত: বায় করা হয়। 
ভারতের মত অর্ধোন্ধত দেশ মারণ-অক্কের জন্ত বিপুল পরিমাণ ব্যয় করিলে 
দ্বেশের অর্থ নৈতিক ভারপাম্য .বিচলিত এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গুক্ষতরৃভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হুইবে। শাগ্রীদীর পারমাণবিক বোম! নির্মাণ সম্পর্কিত নীভি 
ঘ্োবণায় এই চিন্তাগুলিই প্রতিফলিত (হইয়াছে ; ভারভ তাহাব পরমাণু 
নীতি পরিবর্তন করিৰে ন|, পরমাতু অন্থ। নাধদ্ধকরণের জন্য ভারত তাহার 
প্রচৈষ্টাকে অব্যাহত রাখিবে এবং ভারতে পারমাণবিক ক।মখনের নকল কাজ 
ও উদ্দেগ্ঠু থ|কিবে পূর্বরৎ। অর্থ।ৎ শান্তিথুণ কাধে পরমা শক্তির প্রয্বোঠগবিধি 
উদ্ভাবন-__যাহ। তারত সম্প্রতি করিয়াছে । 

ভারতের পারমাণনিক অগ্র নির্মাণ সম্পকিত এই বাঁদপ্রতিবাদ পধালোচনা 
করিয়। আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে কোনও প্রকাঁব ভাবাবেগেব উত্তেজনাকে 
প্রুপ্রয় না! দিয়া স্থির এবং যুক্তিশীল দৃষ্টিতে সমগ্র পরিস্থিতি পরীক্ষা! করিয়া! 
দেখিতে হইবে । বর্তমানে অস্ত্র নির্মাণের মমথনকারী ও বিবোরধী ছুইদলই ধেভাবে 
তর্কবিতর্কে মুখর হইয়াছেন তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। এই ক্ষেত্রে একমান বিবেচ্য 
বিষয় ভারতের জাতীয় স্বাথ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থতির সহিত তাহার 
য্থাসস্তব সামঞ্ন্ত সাধন । আমাদের এখনই পারমাপবক বোম! নির্মাণ করিতে 
হইবে, এইরূপ দাবি লইয়া চিৎকার অথবা কোনদিনই উহা নির্মাণ করিব না» 
বলিয়। বিশ্ববাসীর নিকট শান্তিনী তির উচ্চকণ্, প্রগল,ভ প্রচারও পরিণত ও বিচক্ষণ 
রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। এই জাতীয় প্রগল্ভতাকে প্রশ্রয় 
দিয়! বিশ্বজগতের নিকট নিজেদের হাস্তাম্পদ না করিয়া শান্ত ও স্থিভাবে 
অবস্থা অনুযায়। ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে 


হুইবে। 


১১০ ডিগ্রী কোন” বংলা সহায়িকা 


চতুর্ম লাধারগর নির্ধাচন ও নাহার পরবড়া, ভারক বর্ম 


১৯৬৭ লালে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্ধাচন অগ্ঠিত হয।' ইতিপূর্বে “আরশ 
ভিম ডিনীটি 'লাধারণ নির্বাচন অতর্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সঠ্গ এই 
নির্বাচনের অনেক পার্থকা দেখ। যায । চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পূর্ধ 
পর্যক্ট সার! ভারতবধে কংগ্রেলই ছিল একগেটিয়া সংখ্যগিরিষ্ঠ দল । কিন্তু নির্বাচনের 
গর তাই! পঞ্জিবত্িত হুগ্ন। কংগগ্রসেব শক্তি অনেক হাস শ্রাপ্ত হয়। "আটটি 
“প্রদেশে অকংশগ্রেণী সরকার প্রতিষ্ঠিত ভন। বঙ্গ-বিহার,। উভিস্ত।, উদ্ধরপ্রদেশ- 
'পাঁ্টাব-মাক্রাঞ্জেব মত প্রধান প্রধান গুকতবসূর্ণ প্রদেশগ্তলি কংগ্রেসের ছাতছাত। 
হয়। সায়া ভারতীয় কংগ্রেণেব শ্রধান কর্ণধার ' এবং সভীপভি' মাত্র, 
একন ছাত্র নেতার মিকটপপরাজিত হন। অতুল্য, প্রন, কামরাজ, পাতিস, 
বরজ্ডি গ্রভৃতি“দিকি পালের! নিধাচনে জলা করিতে পারেন মাই । অবস্ঠ কোর 
কর্গ্রেমদলের সংখ্যাগিষ্ঠতা থাকি:ল৪ পূর্বের তুলনায় ইহ|।' অনেক হাস 
পাঁয়। নিরংকূশ সংখ্যাধিক্যের জোয়ে কংগ্রেস বৃষার ভারতীয় সংবিধাম 
সংশোধন 'করিয়াটছ)”কিস্তু ট্ঘ 'নিবাটনৈর পর পট পরিবন্ঠিত হয়। সে্স্ঠ 
এই' উলুধ সীর্ধাবণ নির্বাচন ভাবতীখ্ধ জনজীবনে নৃতন হাৎপর্য বহম করিম 
আনে। 

তুতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর অথ।২ ১৯৬২ সাল ' হুইতেই ভারতবর্ষে 
নানা সমন তাঁর হইয় উচঠিযাষ্িল। সাধারণ মান্তষের জীবন শোষণ-জর্জর 
হইয়৷ পড়িয়াছিল । মমন্তার তীর পর্যায়ে শাসকদলের মধ্যে স্বাভাবিক 
কারণেই নানা দ্ন্থ এবং ভাঙন দেখা দিয়াছিল। ১৯৬২ সালের সাধারণ 
নির্বাচনের 'পূরে অভাবিত, ভাবে চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি দেখা' দিল। 
দীর্ঘ দিনের একটি সীমান্ত বিরোধ বক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এরিয়া 
ভূখপ্ডের দুইটি বৃহৎ দেশ ছুই বিবদমান শিবিরে ছিধারধিতক্ত হইল চীনা 
লেনাদলের হাঁতে তাঁরতীয় দেনাদল পধু'দন্ত হওয়ায় সামরিক খাতে অস্বাভাবিক 
বায় বৃদ্ধি পাইল।' বিদেশ হুইতে নানী লামরিক অবশ আমদানি কষ্সিতৈ 
হুইল। অগ্পকীলের মধ্যেই চীন-ভারত যুদ্ধ থান্রিয়া গেলেও ভারতীয় পীর্মী*ক 
ব্যয় হাল পাইল 'না। তাহী আরও বাড়িয়া চিল! ' টম-তারর্ত"যুহের 'গর 
এখা দিল" পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ । কচ্ছের 'রাম সান্ত- লইয়া প্রবল 


প্রবন্ধ ১১১ 


রতিরোধ দেছ! দিল। ইঞ্গমাঞ্চিন চক্রান্তে বাহ বাঁবধাব দেখা! দেখ, সেই ইঙ্গ- 
মাঁকিন রাতের মধান্থৃভায় তাহ! সাহধিকভাব মিটিলেও কাশ্মীবে হানাদার প্রেরণেব 
ফলে পাকিস্তানেব সঙ্গে ভাবতেব যুদ্ধ বাধিযা গেল। শেষ পর্যন্ত তাসখন চুক্তিব 
মধ্য দিয়া দুই দেশেবই যৃদ্ধপূর্ব স্থিতাবস্থ। বন্ধায় বাখ। ছুয়।' এই যুদ্ধের দ্বাব| 
আঁমাদেব কেনি লাতই হয নাই। কেবল দেশেব নান! সমশ্। শীব্রতৃব হইয়াছে। 
জাগূল্য 'অত্যধিক বৃদ্ধ পাইযাছে | সাধাবণ মা্গষে জীবনে পান্থি ও নিরাপত্র। 
বিসইিভ হইযাছে। খাগ্যপমন্ত। ভযাব্গ আকাব ধাবণ করিয়াছে । অথচ 
সরকার দেশেব প্রতিবক্ষাব নামে উ্কবী আইন, লাঠি এবং পুর্ণ 
বিয়া কঠোবতম দমননীতি প্রযাগ ২ কবিযাছ্ছে। ছা 'রশঙ্খলা ,9ক 
সংকটঙ্নক পথীযে' পৌছিযাছে । এই সব মস্ত সমাধানে একদিকে চলিয়াছে 
কঠোর দমননীতি, অন্যদিকে চলিযাছে নানা কমিটি, কহিশন নিয়োগ । ইজ্জাব 


ফলে 'মীন্রযেব অসন্তোষ আবও | নান]! আন্দোলন ঘাঁথা 
দিয়াছে । 


এই পট্মিকায় চতুথ নিবাচন পুর অর্ঠিত কইযাছিল। নানা রাজনীতির 
জল গত নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয।ছিল। গত চুড়ি কাব ধবিয়া ক”গ্রেসন্ল শামস 
ক্ষমতায় আসীন ছিল। স্বভাবতই স্বনকারী পৃষ্ঠপোষণায় তাচান্নাও নির[চ্ধন 
নার্ষিযাছিল। ভোট-যুদ্ধে বিভিন্ দল ভান্থাদদের নি্ধ নিজ বক্তবা উপস্থাপিত 
করিয়াছিল । নানা তর্কবাবতর্ক, প্রচাব প্রবোচনাব পর নির্ধাচন বেষ হইল। 
নিরাচনেব ফলাফাল অবস্থা কুডি বৎসরের ব্যবস্থাব পরিবর্তন হইল। কপ্গ্রেস 
তাহার পূর্ব কর্তৃত্ব ভাবাল। দেশে কণ্গগ্রস বিবোধী নান! দল প্রাধান্য লাভ 
করিল। 


এই নির্যচনে জনমতের রাষ ঘেধিত হইলেও এই নির্বাচন বহু ব্ায়মাধ্য | 
-বিভভবান ছীড। এই ভোটয়ুদ্ধে অবতীর্ণ হয়৷ বন্তব নয়। সাধারণ গরীব মাঘের 
এই নির্বাচনে কথ! কল্পনা করাও শক্ত। সেজন্য ভার়ক্করর্নের অধিকাংশ 
বিন্তবান ব্যক্তিরাই নির্বাচনে জযলাভ করিয়। জনসাধারণের গ্রাতিনিধিত্ব করেন। 
স্সাকার মেহনতী মানষের এই শিরা প্রতিনিগিত্ধ কনা সন্বর হয় ন]। 
আবৃত সন্ভব হ্য়, যি তায়াদের খুরি বক্তিশানী সংগঠদ থাকে। চতুর্থ 
ির্ঘা়নের দিকে তাকাইলেই দেখা খায় কেবল প্রদেশ "দানা অন্া্ প্রদেশে 


১১২ ডিগ্রী কোন প্রংল! সহায়িক। 


বিতবানদের প্রতিনিধিই বেশী । স্বভাবতঃই -ভীঁহার। যে নীতি নিধারণ 'কারিধেন 
তাহার দ্বারা. মুখে মুমাজতত্ত্ের কথা বৃবিলেও কার্ধতঃ তাহা কখনও অন্তব ইভ 
পারে ন।। 


নির্ধাচনের পর যে সব প্রদেশে অকংগ্রেী সরকার গঠিত হইয়াছিল, . দেখ্খনে 
মাজাজ ছাড়! কোন স্থানে' কোন কংগ্রেম বিরোধী দলই বিধান ভার 
কক" সংখ্যাগরিষ্টতী লতি করিতে পারে নাই। তথাপি জনসাধারণের 
ছুর্তোগের কথা চিন্তা! করিয়া এক নিম্নতম কর্মন্থচীর ভিত্তিতে কংগ্রেস 
বিরোধী সর্দমদলীয় মকত্রিভা গঠিত হইয়াছিল। তখাঁপি কেরল এবং 
পশ্চিমবঙ্গে যুক্তত্রপ্ট সরকার রাজ্যশাসনের জন্য কেবলমাত্র প্রশাসনিক এবং 
পুলিস বিভাগের উপর নির করেন নাই। হারা জনসাধারণের পূর্ণ সহ- 
ধোগিতায় কাজ করিরাছিলেন। পূর্বে আমর! দেখিয়াছি, কোন মন্ত্রীর সক্র 
কালে বহ পুলিশ সঙ্গে থীকিত। তাঁহাদের বাড়ীতেও পুলিশ মোতায়েন থাকিছি। 
কিন্ত যুক্তক্রপ্টের এই সকল মন্ত্রীদের সাধারণ মান্ছযষের মত "সাধারণ মানুষের 
ঘধো ছিলিয়া মিশিয়া কাঁজ করিতে দেখা! গিয়াছিল।' তাহার জন্য কোন পুলিশ 
প্রশ্নোজন হা নাই। লাবার? মানুষের গণভান্তিক আন্দোলনে, তাহারা 
পুলিশ ব্যবহার করেন নাই। কোন সঙ্কটজ্নক অবস্থায় কেবলমাত্র পুলিশের 
উপর নির্র না করিয়া' নিজেরাই: ঘটনাস্থলে গিয়া জনসাধারণকে শান্ত 
করিয়াছেন। 

অনেকগুলি প্রদেশে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেনে কংগ্রেস 
'সরকার বিগ্কমান ছিল। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রের উপরই সকল প্রধান 
দ্বায়িত্ব ন্স্ত হইয়াছে । রাষ্টগুলিকে প্রায় সব ব্যাপারেই বিশেষ করিয়া অর্থ এবং 
খাঁন্ঠের জন্ত কেনের উপ্রর নির্ভর করিতে হয় । তাহাছাঁড়। সব বিষয়েই মৌলিক 
নীতি নির্ধারণ করে কেন্্রীয় সর়কার। সেখানে রাঙা সরকারগুলির বর্ষান 
পংবিধান অঙ্থ্যায়ী বিশেষ কিছুই করিবার নাই। নির্বাচনের পর কেন এবং 
রাজো পৃধক পৃথক দলের শ্রাধান্ত থাকার ইহা এক সমস্ত! রূপে দেখা দিয়াছিল। 
ফেন্রের নিকট হইতে রাঁঙগুলি ধদি আধক ক্ষমত! এবং অর্থ লীভ না করিতে 
পাবে ভাহ। হইলে তাহাঁর। নি্ঈ নি কর্মী অহধায়ী কাঁজ করিতে্পাঁরে 
না। ফলে কের লক্ষে রাজ্যগুলির সম্পর্ক তিক্ত হইতে বাধ্য। চতুর্থ" নির্বাচন 
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এই সমন্তাকে প্রকট করিয়া .তৃলিয়াছিল। পূর্বে কেন্দে ও রাজ্যে একটি দলের 
শাসন ক্ষমতা থাকায় ইছা কোন সমশ্যাবপে দেখা ধায় নাই । 

বর্তমানে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে তীব্র খান্ত সমন্তার সম্মুধীন হইতে হুইয়াছে। 
খান সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণ করেন কেন্ত্রীয় সরকার । বিদেশ 
হইতে থাঘ্য আমদানির দায়িত্ব তাহার। ভারতবর্ষের খান্তনীতিই এই খাস 
সমন্তার সুল কারণ। চতুর্থ নির্বাচনের পরেই ইহ! স্পষ্ট হইয়াছিল। অনেক 
রাজ্যে অকংগ্রেণী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খাগ্যপ্রবোর সুন্বা আশাতীত কথিয়। 
আপগিয়াছিল। কিন্ত ইহা যেমন হঠাৎ দেখ! দিয়! দিয়াছিল আবার হঠাৎ আহা 
তিরোহিত হইয়াছিল । খাস্ছত্্রব্যের মূল্য উচ্চদৃখী হইয়াছিল প্রধানমন্ত্রী 
এবং কেন্দ্রীয় খান্ধমন্ত্রী বার বলিয়াছেন দশ ভ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য । চোরা" 
কারবারী এবং মজুতদারেরা! সেই স্থষোগ গ্রহণ করিয়াছে । প্রতিটি জিনিসের 
মূল্য বাভিয়৷ চলিয়াছে। অথচ ইহার্দের বিরুধ্্ধ বিশেষ কিছু করা সম্ভব নছে। 
তাছার আইনগত বাধা আছে আর সেই]আইন কেন্দ্রীক সরকারের ছাতে। 
জনসাধারণ অনেক আশা করিয়াই কুড়ি প্ছরের কংগ্রেসী কুশামনের অঁবদনি 
করিয়াছিল। তাহারা চোরাকারবারী আরা জোতদারদের থঞ্জরে পড়িতে চায় 
না। কিন্তু কেকের চক্রান্তে অনেকগুলি ক্ীজ্যেই অকংগ্রেসী সরকারের পতন 
ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমগ্যাগুলি লইয়া একদিকে কেন্দ্র ফাটুকাবাজীর জনুক্ূপ 
কার্ধ করিক্াছে ১ অন্যদিকে দরিদ্রের প্রকৃত প্রতিনিধি নহে বলিয়া যাহাদেক 
কথা বল! হইয়াছে তাহার্দিগকে অর্থ ও পদ গ্রভূতির দ্বার! ক্রয় করিয়া কেন্দ্রের 
কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গলহ অনেকগুলি রাজের 
অবংগ্রেসী মরকারের পতন ঘটা ইয়াছিল। 

বর্তমানে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পর অকংক্টেদী সরকারগুলির অন্ভিখ 
লুত্ হইয়াছে । বগ্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহে কংগ্রেস বরকায় 
স্বপ্রতিতিত। জনসাধারণ অনেক আশা লইয়াই চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে, 
নেক রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠনে সহায়তা করিয়াছিল কিন্তু ছূর্তাগ্য- 
বশতঃ বিয়োধী দলগুলি লইয়া! গঠিত সরকার লজ্জাজনক হলালি লইয়া ব্যস্ত 
ধাঁ্াক্স তাহাদের আশা পূর্ণ হয় লাই। বহুদিনের অভিজতায় কে ও 
রাজাগরকারলমূহে একদলীয় শাপন-ব্যবস্থায়খ ভারত স্বৃখ-সমৃদ্ধির পথে অঞ্ালর 
ছইতে পারিবে--এই আশাও জনগণ জ্জার করে বলির! মনে হয় না। 

1১ 0. প্রবন্ধ--৮ (৭৫) 


১১৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


পরিচয় ইছাঁইি। কিন্তু সে যে জানবৃক্ষের ফল খাইয়া] পৃথিবীতে আসিয়াছে, 
তাই সে আর নিজেকে লইয়া সন্ধঃ্ থাকিতে অসমর্থ । কুত্রতম 'জামি'-ত্বের 
বন্ধন হইতে যে মানুষ একটুখানি আগাইয়াছে, তাহার বন্থও একটুখানি 
পিছাইয়! গিয়াছে । সে আর নিজের মধ্যে সন্ধষ্ট থাকিতে অসমর্থ । পারপার্থিক 
মানব, মানব-প্রকৃতি ও দৃষ্টির অতীত বিশ্বগ্রপঞ্চ সম্পর্কে তাহার কৌতুহল। 
আধুনিক মান্য তাহার অতীতের যুগযুগের মধ্য দিয়া আসিতে আনিতে জান- 
বৃক্ষের ফলকে পরিপাক করিয়াছে পরিপূর্ণ ভাবে। ভাই তাহার জানম্পৃছা, 
তাহার কোঁতুুল ধাবিত হয়---'895০00 856 08009810007 01 1)07181) 
.0ঘ1988,-এর দ্রিকে। নিজের মধ্যে সে ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। 
বর্তমান-অন্ভীত-ভবিষ্ততের মানুষের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে তাহার কৌতুহল। 
দেই কৌতৃছলের একদিকের সামান্ততম পরিতৃপ্তি আঙিতে পারে সাহিত্োর 
ইতিহাপ আলোচনায় । সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়া অতীত 
মানুষের কর্মকাণ্ডের, চিন্তা-চেতনার, কর্পনা-ভাবনার বিবর্তনের অঙ্ধভূতি জন্মায় 
এখানেই সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার আনন্দের স্বরূপ। 'অনস্তশান্তং 
বছবেদিন্তবাম--কিন্ধ জীবন যে স্বয্লতম, শক্তি যে তাপেক্ষাও স্বল্নতম, ভাহাও 
আবার কর্মর্লান্তি ও কর্মচাঞ্চল্যে প্রয়োজনের ছুনিয়াতেই ব্যয়িত হুইতেছে। 
তাই অনস্ত জানের ক্ষুধা হইতে সামান্ততম পরোক্ষ অন্ুভূতিতেই পরিত্প্ণ 
থাকিতে হয়। নাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়াই অতীত যুগের সাহিত্য 
রসান্বাদনের ক্ষুধা মিটাইয়া আনন্দলাত করিতে হয়। তাহার মধ্য দিয়াই 
মানছষের পরিপূর্ণরপের অতীত বিবর্তনধারা অম্পর্কে সামান্ততম পরোক্ষ 
অনুভূতির আনন্দে পরিভূত্ত হইতে হয়। তাহ! ছাড়া এই খণ্ডিত জীবনে 
উপায় নাই। 


কলেজ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের প্রয়োজন 


মনে করা মাক একটি ছাজজ কোন ছান্বাবাষে অবস্থান করিয়া কোন কলেজে 
পড়ান্তনা করিভেছে। ভাহার অভিভাবক ছাত্রাবাদে ভাহার অবস্থান ও 
আহারের জন্য প্রত্িমালে নিবিষ্ট অর্থ প্রধান করিতেছেন । ছাত্রাবাদ হইতে 
নদে থে থাক পাইতেছে, তাহাতে ভাহার শরীর ধারণ করিতে হইভোছে। কিন্ত 
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দেই প্রধান নির্দিষ্ট আহারেই তাহার চলিতে পারে না। ভাহায় রহিয়াছে 
বিচিত্র খাস্তসস্ভার আম্বাদনের মানসিক ক্ষুধা এবং জলধোগের শারীরিক 
প্রয়োজন । এই উভয় গ্রয়োজন মানুষ মান্েরই রৃহিয়াছে। বিচি খান্ের 
আত্বাদনের আকাক্ষ। মান্গষের শরীরের গু না ঘটাইলেও তৃথ্রিদান করে। 
ছাত্রের পক্ষে এই মানমিক তৃপ্চি তাহার পাঠাত্যাসের এবং প্রাপ্তবয়ন্কের পক্ষে 
তাহ! তাছার কর্মপ্রেরণার অনুকূলেই যায়। অঙ্রূপ ভাবেই নিদিষ্ট পাঠা- 
ভালিকাবন্ধ পুস্তকগুলির দ্বার! ছাত্রের জানাকাজ্ষার বৈচিত্র্য ধর্ম পালিত হইতে 
পারে না। কেবলমাত্র পাঠক্রমের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া! একপ্রকার অবসাদও 
ছাত্ত্রগণের মধ্যে দেখ। দেয়। তাই মানিক সুস্থতার জন্য তাহার জলযোগেরই 
মতো' তাহার পাঠক্রমের বাহিরে কিছু বাহির পুস্তক পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে। 

ছাত্র মাত্রেই শিক্ষার্থী। মানবতার গীরিপূর্ণতা ভাহার শিক্ষাকালে ঘটে 
না এই পরিপূর্ণভার জন্তই ছাত্রকে শিক্ষার্দিপ পরিচধায় মধ্য দিয়! চলিতে হয়। 
এমন অবস্থায় তাছাঁর বাছিরের কোন প্লাধারণ পাঠাগারের সাছাধ্য নেয়। 
চলিবে না। কলেজের নিয়ন্ত্রণে যে সকর্ন পুস্তক পাওয়! যাইবে তাছারই মধ্যে 
তাহাকে অতিরিক্ত জ্ঞানাকাজ্ষার পরিতৃথ্ি সাধন করিতে হইবে। পাঠ ব্যাপারে 
নিয়ন্ণ বহিতূর্ত সাধারণ পাঠাগারে যদি সে প্রবেশ করে তাহ! হইলে তাহার 
গদথ্খলনের সম্ভবনা থাকিবে। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারের শিক্ষাবিদ্গণের হার! 
নির্দিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ছাত্রসমাজ তাহাদের বিচিত্র জানার বাসনার পরিতৃধি 
ঘটাইতে পারিবে অথচ চভাহাদের কিশোর মনে প্রবৃত্বির অবাঞ্চিত আকর্ষণ 
দেখা দিবে না। 

নির্দিষ্ট পাঠক্রমও সকল সময় নির্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্যে লাভ 
কতা সম্ভব হয় না। কলেজী শিক্ষা উচ্চশিক্ষ।। একই বিষয়কে বিভিন্ন মনীষী 
বিচিত্র দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করেন। সকলের পক্ষে সকল পুস্তক ক্রয় কর! 
সম্ভব নহে। আবার উচ্চতর কলেজী বিস্তাশিক্ষার জন্ত যে সকল পুণ্তকের 
প্রয়োজন হন্ন, তাহা পকল সময় বাঞ্জারে ক্রযযোগ্য অবস্থায় পাওয়াও বায় না। 
এসকজ ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারের লাহায্য লইভেই হয়। 

কলেঞ্জ গ্রন্থাগারে সহিত একটি পাঠাগারও সংযুক্ত থাকিতে হইবে। এমন 
বহ গ্রন্থ কলেঞ গ্রন্থাগারে থাকে যাহা! ছাতিগণ গৃহে লইয়া যাইতে অন্থমতি পায় 
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না, বা অছ্মতি দেওয়াও যায় না। আবার বিভিত্ন বিষয় উচ্চতর মানের পত্র 
পত্জিকা্ধিতে আলোচিত হয়। শিক্ষকগণের নির্দেশে ছাত্রগণ উহা পাঠাগারে 
বমিয়া আয়ত্ত করিষে। প্রয়োজন হইলে তাহা! সংক্ষিপ্তাকারে লিখিয়! লইবে। 

আঙগকাল কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে প্রায় কল 'কলেজেই পাঠাপুস্তক- 
গ্রন্থাগার বা1156-90০1-11:57ে স্থাপিত হইয়াছে । ইহা! কলেজ গ্রন্থাগারের 
একটি অংশ মাত্র। জাতীয় প্রয়োজনে শিক্ষাকে আজ আর সমাজের উচ্চমঞ্চে 
সীমাবদ্ধ রাথিলে চলিবে ন!। মাহে [66-3০০1:1105র গ্রন্থগুলির সাহাযোই 
দ্বরি্র ছাজও কলেজে বসিয়৷ তাহার পাঠা-বিষয্ন আয়ত্ত করিয়া! উচ্চতর, শিক্ষা 
লাভ করিতে পারে৷ ভাহা ছাড়া এখানে একই বিষয়ে বহু গ্রন্থকারের ব্ুতর 
গ্রন্থ থাকে । কলেজের পরিণত ছাত্রগণ নির্দিষ্ট পাঠক্র্কে একাধিক অতিরিক্ত 
গ্রন্থের সাহায্যে হুষঠভাবে ও পরিপূর্ণ রূপে সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে। 

পূর্বে গ্থামাদের দেশে অনেক কলেজে কলেজ-গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 
পরিচালনার জন্ত বথোপযুক্ত পরিচালন যয্ত্রের একাস্ত অভাৰ ছিল। হদ্তৰ! 
অনেক ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপককে তাহার অধ্যাপনার অতিরিক্ত এই দায়িত 
গ্রহণ করিতে হইত। বর্তমানে সেই পুরাতন প্রথা আর নাই। একজন গ্রন্থাগার 
পরিচালন-ব্যাপারে বিশেষভাবে শিক্ষিত গ্রস্থাগারিকের তত্বাবধানে কলেজ- 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বর্তমানে চালিত হয়। এ গ্রন্থাগারিকের অধীনে কতিপয় 
কর্মচারীও গ্রন্থাগারের কর্মে নিযুক্ত থাকেন। নির্দিষ্ট 'কাউণ্টার' হইতে ছাত্রগণ 
পুস্তক গ্রহণ করে ও পাঠাগারে বাঁ গৃহে এ গ্রন্থ ঝইয়! তাহা কাজে লাগাম্ন। 
পূর্ব ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা, ভালিক! ও আদান প্রদ্ধান নীতি 
কিছুই বিজ্ঞানসম্মতভাবে হইত না। ইহার ফলে অনেক গ্রন্থই অনেক সময় 
হারাইয়া যাইত বা নষ্ট হইত। কিন্ধু বর্তমানে উপরোক্ত পরিচালন-ব্যবস্থ। গ্রহণ 
করায় আর বড় একটা অনুরূপ ঘটনা ঘটে ন!। 

উচ্চতর কলেজী শিক্ষায় পাঠাবিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে 
নির্দিষ্ট বিশেধিত জ্ঞানলাতের ব্যবস্থ। আছে। ইছাকে বল! হয় অনার্স পাঠক্রম । 
অনার্গ পঠন-পাঠন এবং জাতকোত্রর পঠন-পাঠনের বাবস্থা. যে-নকল কলেজে 
থাকিবে সেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা! ও ছাতরগণের জন্ত তাহার বস্যক্‌ বারছারের 
ব্যবস্থা না. থাকিলে কোন শিক্ষাই সন্তব হয় না। নার্স ৪ জাকোত্বর পিক্ষার 
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বিরাট বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি কোন ক্রমেই কোন ছাত্রের পক্ষে নকল পুস্তক বয় 
করিয়া আয়ত্ত কব! সম্ভব হইতে পারে না। আর সকল পুস্তক সকল সময়ে 
পাখয়াও যায় না। 

কলেজ গ্রন্থাগারের স্থমহান দাত্িত্ব ও কর্তব্য বর্তঙ্গানে আমাদের দেশের 
জনসাধারণ ও সরকার বুঝিতে পারিতেছেন এবং তাহার বাবস্থাও হইতেছে। 
ইছা খুবই স্থখের বিষয়। কিন্তু তাহার অপব্যবহার নিবারিত করিবার জন্ত 
ছাত্র সমাঞগকেও এ বিষয়ে দায়িত্বশীল হইতে ছইবে। 


মানবতার মূল্য ও জীবনের বৈষয়িক উন্নতি 


মানুষের পরিচয় সম্বত্ধে একট! উক্তি প্রচলিত আছে যে, মানুষ সমাজবন্ধ 
জীব। সাম্নাজিকত। ও সামাজিক কর্তবারঁবোধেই মানুষের মানবতা তথা অন্ত 
জীব হইতে তাহার শ্বাতন্ত্য। নি করে সেহ-প্রেম। দয়া-মায়া-- 
মানুষের জন্য মাহষের শস্চতৃতি। মান্তষের?এই সকল বৃত্তিই তাহাকে সামাজিক 
করিয়াছে। পশু তাহার ম্বতন্্ অস্তিত্বের সংরক্ষণেই বাস্ত। তাহার কোন 
সামাজিক দায়িত্ব নাই। কিন্তু জীব ছিসাবে মাভষের মধ্যে শ্বতন্জ অস্তিত্ব 
সংরক্ষণের প্রয়োজন কোন সময়েই নিঃশেষ হইয়] যায় নাই । বরং এ ম্বতঙ 
অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রবৃত্ত একদিকে মার্জিত ও অপনা্দকে কৌশলপূর্ণ হইয়া 
বৈয়কিকত! রূপে সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশমান হইল। এখন এহ 
উভভয়বিধ বিপরীত প্রবণতার মধো মানুষের জীবনাচরণ চপিতেছে। এই 
বিণরীত- প্রবণতা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান । 

মানব সমাজের স্তি হইতে আজ পর্যন্ত তাহার ইতিছাল অন্গধাবন করিলে 
দেখা! যাইবে -সঙ্গাজরূপের যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ধুগে যুগে মানুষ 
তাহার সামাজিক সঙ্ঘবন্ধতার ন্রায়-নীতি ও যানব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটাইয় নৃতন 
পমাজব্যবস্থার পত্বন করিয়াছে। কিন্তু দেহীর দেছে যেমন শৈশব-কৈশোর- 
যোৌবন-বার্ধক্য রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে সামাজিকের সমাজে । কোন সমাজ- 
পঞ্ধতি যখনই পুরাতন হুইঘ্া গিয়াছে, তখনই তাহার বুকে আত্প্রকাণ 
করিয়াছে গ্রতৃত্বকামন!। প্রতৃত্বের কামন। লইয়া, তাহার ভোগের দাসনা ৬১৬ 
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অপরের ভোগের অধিকারকে! সে গ্রাস করিয়াছে। তাহার প্রতি স্তত্ত দায়িত্ব 
বিশ্বৃত হুইয্পা সমাঞ্পতি সামাজিকের প্রতি অগ্ঠায়ে রত হইয়াছে । আবাস 
একের প্রতিষ্ঠ। অপরকে প্রতিষ্ঠায় গ্রলোতিত করিয়! অন্যায় কৌশঙ্লোর মাধ্যমে 
বিষয়কে কায়গ্ত কম্সিতে প্ররোচিত করিয়াছে । এইভাবেই সমাজ চলিয়। 
আনিতেছে। 

কিন্তু বৈষগ্লিক উন্নতি একেবারে না হইলেও চলে না) বিষয় না হইলে 
সমাজের বুকে বাচিয়! তবিস্ুৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয় যায় না। ভবিস্বতের দিকে 
তাকাইয়াও বটে, আবার মমাজের মধ্যে পাচজনের একজন হইবার 
আকাজ্ষাতেও বটে, বিষক্ব-সম্প? সংগ্রহ করিতে হয়। আমাদের বর্তমান শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজে বিষয় না! হইলে ব্যক্তির প্রতিভারও প্রকাশ ঘটিতে পারে না। 
আবার, ঘে মানবিকতার জন্য বিষয়কে মূল্যহীন ভাবি, সেই মানবিকতার প্রকাশ 
ঘটাইতে হইলেও এই শ্রেণী সমাজে বিষয়-সম্পদের প্রয়োজন। তাই মাছুষের 
মধ্যে বৈষয়িক উন্নতির পিছনে ছুটিবার প্রবণতা দেখা! দিবেই। যাহার সম্পদ 
রহিয়াছে, মে নিজের পাপাচারকে সহজেই গোপন করিতে পারে। প্রভূত্বকামীরু 
বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগ ঘটাইতে মানুষ ভয় পায়। 

তবে কিমানবততার কোন মূল্য নাই? প্রতৃত্বের কামনায়, প্রতিষ্ঠার কামনায় 
নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের কামনায় মাচুষ যদি নিরস্তর মানবতাকে অবমাননা ও হনন 
করিতে থাকে তাহা হইলে পরম্পরের অনাচারের হানাহানিতে অমগ্র 
মানবনমাঞ্জ ষে আবার পঞ্ুভত্বের পর্যায়ে ফিরিয়া যাইবে, নতুবা! ধ্বংম হইতে 
ৰলিবে। তবে জনাচান্নী ধার্তরাষ্ট্রগণই কি এই পৃর্িবীর় বুকে রাজত্ব করিতে 
থাকিবে? মানবতার কি কোন ভবিস্ততংই নাই? এই লকল প্রশ্নে খন 
মান্য মানবঙার তবিস্তৎ সম্পকে আশাহীন ছইয়া পড়ে, তখন তাহার কর্ণে 
লমাজেতিহাসের শিক্ষাই আশ। দান করিতে পারে; বযাজেতিহানের শিক্ষাই 
হছদংহিতায় ভাষ! পাইপ্লাছে নিয়রূপে-_ 

অধর্দেশৈধতে তাবৎ তো ভন্ত্রাণি পশ্তাতি। 
ততঃ সপদ্ধান্‌ জয়তি সমৃলত্ত বিনস্ততি ॥ 

খান্ঠারের মাধ্যমে অমানবিক কৌশল আশ্রয় করিলে বৈষস্রিক উন্নতি ঘটিতে পারে, 
কি ভাঙার স্থারিত্ব খর ছ্িলের! নাবিক ধ্বংলের দিকেই এ বৈষয়িক উন্নতি 
ব্যক্তিকে বা জাতিকে লইঙ্গা ঘায়। 


প্রবন্ধ ১২১ 


মাছের জন্য সর্মাজ। সন্থুয্ব-সমাজে একের উপ্নতি হখন অপরকে গ্রাম 
করিতে উদ্ভত হয়, তখন তাহাকে কোন মতেই উন্নতি বল! চলিবে না। 
আধার মাছুধের জন্ভই মানুষের বিষয়সম্প। কাজেই মানবতার স্থান ঘে 
পর্ধোচ্চ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানবতার বিনিময়ে যে বৈষৈদ্নিক 
উন্নতি, তাহার হঠাৎ আলোর ঝালকানিতে প্রলু্ধ হইলে চলিবে না। যে 
অনাচারী তাহার সাধনায় রত হইবে তাহার চরম বিলটি ঘটিবে। থে 
সেই সাময়িকতার প্রলোভনে প্রলু্ধ হইয়া এ অনাচারীর পথে ধাবিত হইবে 
বা তাহার নিকট বগ্তুত| ত্বীকার করিবে ষ্বেও অপির গ্রতি ধাবিত পতঙ্গেরই 
মত বিনাশপ্রাঞ্ধ হইবে । 

মানুষের গড়া সমাজ । মানবিকতা তাঁহার প্রয়োজনের দাবিরই স্বীকৃতি । 
যুগে যুগে অনাচারী গ্রতৃত্বকামিগণ ইহার্কে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে | 
কিন্তু সঙ্ঘবন্ধ মানব তাহার প্রতিকারে,; মানবিকতার সংরক্ষণে কতসঙ্কল্প। 
তাই নর্ধপ্রধত্বে মানবতার মৃল্যকে ্বর্ত দিতেই হুইবে। বৈষয়িক 
উন্নতি যদি মনুষ্যত্বের বিনিময়ে হুয় তবে ভ্তাহাকে কোন মতেই গ্রহণ কর! 
চলিবে না। ইহাকেও এক প্রকারের বৈর্ািক চেতনারূপেই দেখিতে হইবে। 
মনেবতার মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়া যে বৈষয়িক উন্নতি, তাহার পারিপাম 


চরম বিনটি। 
শিক্ষা-বিস্তারে ছায়াচিত্রের উপযোগিতা 
[ ক, বি. ৰি. এ, পার্ট ওয়ান, ১৯৬৭ ] 

চিগ্তবিনোদনে চলচ্চিত্রের উপযোগিতা আজ অনম্বীকার্য। চলচ্চিত্র 
শিল্প আজ রঙ্গালয়কে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। অতিনেতৃবৃন্দের 
একবারের মাত্র অভিনয়কে যন্ত্রাহায্যে ধরিয়া] রাখিতে পারিলে একই 
চলচ্চিত্রের প্রদর্শনে যুগ ঘুগ ধরিয়া মানুষের চিত্তবিনোদন চলিতে পারে। 
সচল চিত্রের মুখের কথাটি পধস্ত যখন হ্ত্র ধরিয়। রাখে তখনই তাহ! হয় 
পূর্ণাঙ্গ চলচ্যিত্র। বিজ্ঞানের সহায়তায় ছবির মাধ্যমে অভিনয় প্রদর্শন আজ 
চিজ প্রযোজক ও পরিচালকগণ করিতেছেন এবং জামর! চলচ্চিতরপে ভাহাকেই 
দেখিতেছি।” ছার প্রথম স্তরই ছায়াচিঅ। ছায়াচিজের যুগে চিত্রগুলির 
'সচলভাও ছিল না, বাকৃশক্তিও ছিল না। আলোৌক-সম্পাতের দ্বারা পর্ার 


১২২ ডিগ্রী কোর বাংল! সহায়িকা 


উপ্বর মান্থযের একটি বিশেষ অভিবাক্তি সম্পর় চিত্রের ছানা! ফেল! হইত। 
তাহা দেখিয়াই নে-দিন মানুষ আনন্দ লাভ করিয়াছে । তাহার পর দ্বিতীয় 
গ্রে বিজ্ঞান এ চিত্রগুলিকে সচল করিল। চিজ্জে যখন মাছুষের জীবনা” 
চরণের অভিব্যক্তি চলিত, তখন বাহির হুইতে কেহ এ চিন্রগুলির বক্তব্য 
সংক্ষেপে বলিয়া দিত এবং মানুষ তাহাতেই আননালাভ করিত। তৃতীয় 
স্তরে আদিল সবাকৃ-সচল চিত্র । ইহাই আজিকার দিনেম। বা! চলচ্চিজ্। 


আজকাল ইংলগ্ডে 3210180) 1100 1008816066১ 1100000 ঢাায।। 90000), 
গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার কাজে চলচ্চিত্রকে ব্যবহারের জন্ত নান! শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্র প্রস্তত কারতেছে। এই যখন অবস্থা 'তখন ছায়াচিত্রকে যে শিক্ষার 
কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এ সকল 
প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি-বিজ্ঞান জীববিষ্া, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের 
আবিষ্কৃত ও গবেধিত নব নব জ্ঞান চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচার কর্পিতে সচেষ্ট 
হুইয়াছেন। 

কিন্তু শিক্ষকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণের সময় ছাত্রগণ শিক্ষকের 
নিকট সান্নিধ্যে যাহ! পায় তাছা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোন প্রকারেই সম্ভব 
হয় ন।। শিক্ষাকে চলচ্চিত নির্ভর করিলে তাহা একান্তভাবে খগ্ডিত হুইয়। 
পড়ে। শিক্ষাকে এইভাবে ঘাষ্ত্রিক ব্যাপার করিয়া তুঙ্গিলে তাহা সাবিক মঙ্গলের 
কারণ হইতে পারে না। 


শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের উপঘোগিতা৷ সীমাবদ্ধ হইলেও, ছায়াচিত্রের ব্যাপক 
প্রয়োগ বিশেষভাবে বিজ্ঞানশিক্ষার সহায়কই হইবে । বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে 
ছাজ্জকে গবেষণাগারে হাতে-কলয়ে অধীত বিজ্ঞার প্রয়োগ শিক্ষা করিতে 
হয়। গবেষণাগারে তাহার কাজগ্রালকে ঘাঁদ শিক্ষক বা অধ্যাপক মহাশয় 
লাধারণ ক্লাদের বক্ৃতার সময় ছায়াচিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি ছাত্রের দৃটটি- 
গোচর করিগ্জা দিতে পারেন, তাহা! হইলে ইহা ছাজের হয়ের সহিত 
গ্রথিত হুইয়া ঘাইযে। বিজ্ঞানের যেকোন শাখাক শিক্ষা্ান ব্যাপারে 
ছাক়াটিত্রের প্রয়োগ হইতে পারে। শারীরবিস্তা, জীববিগ্তা প্রত্ঠৃতির, ক্ষেতে 
তে| কথাই নাই-ন্বৃবিষ্তা, প্রাচীন জীবতদ্ব, ভূগোল, জ্যোতিয প্রনভৃতি বিদ্ধা 
শিক্ষার ব্যাপান্বে দে-দকল ক্ষেত্রে মাটিয় সতেল প্রভৃতি ব্যব্যত ক্র, দলবল 


প্রবন্ধ ১২৩ 


ক্ষেত্রে অনায়াসেই ছাগ্জাচিছজের ধাবছার হইতে পারে। ইহাতে মডেলের 
বাধহার অপেক্ষা খরচও কম পড়ে। 

বলবিদ্ভ! ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তে ইহার প্রয়োগে প্রভৃত কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে। যাহাকে খড়িমাটি ও ছবির সাহায্যে প্রাণহীন ভাষে 
পরিবেশন করিতে হইতেছে, সেই শিক্ষাকেই ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করিয়া 
তোল। যাঁয়। পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের শিক্ষা-ব্যাপারে তালিকা ও 
819 প্রয়োজন হয়। এইগুলি ছায়াচিজ্রের গাধ্যমে ছান্তরগণকে দেখাইয়। শিক্ষক- 
মহাশয় বন্তৃত! করিতে পারেন। ইহাতে এন্ীলি সংরক্ষণও সহজতর হয়। 

মানবিক বিষ্যাগুলির চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও আজকাল ছায়া চিত্রের প্রয়োগ 
হইতেছে। পুরাতন পাঙুলিপি আলোক চির মাধ্যমে গ্রহণ ও ধারণ করার 
প্রথা বেশ কিছুর্দিন চলিতেছে । বনু গবেষষ্টের ব্যবহারে তাহাও অনেক সময় 
অব্যবহার্য হইতে দেখা যাইতেছে । তাই ধ্মাঙ্গকাল বড় বড় গ্রন্থাগারে পুরাতন 
পাওুলিপি, এমনকি অতি পুরাতন পত্রিকাদি বস্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছায়াঁচিতর 
প্রদর্শনের ব্যৰস্থা হইতেছে । 

রোগ-নিরাময়ের জন্ত জনশিক্ষার ক্ষেঞ্ে চলচ্চিত্র ব্যবহারের ফল ভালই 
হইতেছে । চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়া! জনমনে রোগের বিষময় ফল গাঁথিয়! দেওয়। চলে; 
গাখিয়া দেওয়া চলে তাহাদের প্রতিকারের পথ ও নিরাময় পদ্ধতি । মোটকথা, 
চলচ্চিত্র ও ছায়াচিত্রকে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয্ধোগে হুফলই পাওয়া যায়। 

কিন্তু হুঃখের বিষয় আমাদের দেশবামী ও সরঞার এই ব্যপারে পরিপূর্ণ 
মাত্রায় সচেতন ও সচেষ্ট নছেন। ছার়া'চত্তর ও ক্ষেত্র বিশেষে চলচ্মিত্রকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে বর্তমানে মরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে; 
'মরকারের শিক্ষা-বিভাগকে এই কাজ উৎসাহ দিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষা 
ব্যাপারটা অধিক আনন্দের হইয়া উঠিবে। 


ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 


উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক এবং খণ-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীষ। একদিকে 
প্রয়োজন ধণ-বাবস্থার চলনশীলত! ও শিল্পোক্মতি এবং ব্যবসায় প্রমারের জন্ত যে 
সংযোগ ব্যবস্থা, তাহার প্রসার ঘটান --অপর দিকে কল্যাণকাধী ঝ্বাস্ট্রের অন্ততম 
'কার্ধ হিসাবে প্রয়োজন লামাজিক প্রয়োজনে খণ-ব্যবস্থার স্থনিয়নরণ । কিন্ত 


১২৪ ডিগ্রী কৌর্সবাংল! সহাগ্লিক! 


নিয়ন্রণাধিকা ঘটিলে অত্যান্ত ধরাবাধ! নিয়ষের মধো কার্ধ-সম্পাদন অনেক সময়েই 
প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষ ছয়। আবার ব্গি নিয়ন্ত্রণের অভাব 
এধাপ্ত ঘটে তাহা হইলে ব্যাহ্ক-ব্যবস্থ! অসাধু বাবদারিগণের আশ্রয়স্থল হইয়া 
দাড়ায়। 


এই সকল দিক বিবেচনা করিয়! ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক-ব্যবন! জাতীয়করণের দাৰি 
বহুদিন হইতেই উঠিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে বলেন, মৃল্যস্তর ঠিক রাখিবার 
জন্যই ব্যান্কগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। আবার 
অনেকের মতে ধনের স্থ্যম বণ্টন ব্যবস্থাকে একটি কার্ধকরী রূপ দিবার জন্ 
ব্যাঙ্বগুলিকে রাষ্ট্রের আওতায় সানিতে হুইবে। আধুনিক কালে আমাদের দেশে 
সাধারণভাবে ব্যাঙ্ষগুলির পরিচালন-ব্যবস্থ। বড় বড় শিল্পপতিগণের হাতে আমিয়' 
পড়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্য শ্রেণীর শিল্পের প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবহার করা যাইতেছে 
না-বলিয়া সাধারণভাবে অভিযোগ করা হইতেছে । এ সকল বড় বড় শিল্পপতিগণ 
ব্যাঙ্কব্যবস্থা নিজেদের কল্যাপেই ব্যবহার করিতেছেন। ফলে--কষি, সমবাস়্ 
হইতে বপ্তানি বাণিজ্য পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই ব্যাঙ্কগুলি হইতে সাহায্য পাওয়া 
যাইতেছে না। এমনি অবস্থায় ব্যাঙ্ক পরিচালন-ব্যবস্থ1। নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত 
একটা কিছু করিবার কথা সকলেই ভাবিতেছিলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতানীন 
কংগ্রেন্দলের মধ্যেও এই ভাবন। দেখা দেওয়ায় ১৯৬.-র দৃশদবফ| কর্মস্থচীর মধ্যে 
ইহার উল্লেখ করা, হইল এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিও ব্যাঙ্কের সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। 


ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যাক্ছ-বাবস! জাতীয়করণের পার্থকা, 
কোথায় তাহা আলোচনা করা দরকার । জাতীয়করণের ক্ষেত্রে রাষ্র সকল 
ব্যাঙ্কের মালিক হুইয়! পড়ে । আরে। পাঁচটি বারী ব্যবসায় বা উদ্ভোগের মতোই 
বিভাগীয় বর্মচারিগণ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত কোন পর্ধদের খাব] ব্যাঙ্কব্যবস! 
সেক্ষেত্রে পরিচালিত হইত। কিন্তু সামাজিক নিয়গ্রণে তাহা হইল না। বানের 
মালিকানার কোন প্রকারভেদ সমাজিক নিয়ন্ত্রণে বোঝায় না। তবে ইহার, 
ফলে পরিচালনা ও কর্মবিধি ব্যাপারে অরকারের নিদিষ্ট পথেই ব্যাঙ্কগুলিকে 
চলিতে হইবে। 


ব্যাঞ্ের সাধীজিক নিয়ন! ব্যাপারে কার্ধকরী, ব্যবস্থ! হিসাবে তৎকালীন' 


প্রবন্ধ ১২৫ 


উপ-প্রধালমী প্রীমোরারজী দেশাই ১৯৬৭-র ১৪ই ডিসেম্বর লোকসভায় একটি 
খসড়। পরিকল্পনা ঘোষণ! করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা অন্গপারে রিজার্ 
ব্যা্ষের ক্ষমতা! বৃদ্ধি কর] এবং ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় 
আনা স্থির হয়। বৈদেশিক ব্যাঙ্বগুনিও ইহার আওতা হইতে বাদ পড়িবে 
না। তবে দেশীয় ব্যাঙ্গগুণির পরিচালন-সংস্থায় যে পরিবর্তন আনা হইবে, তাহা 
বৈদেশিক ব্যাহ্বগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষি, ক্ষত 
শিল্প-সমবায় ও বহির্বাণিজ্য-এই তিন ক্ষ হইতে নির্বাচিভ প্রতিনিধি 
ব্যস্কগুলির পরিচালন সমিতিকে গ্রহণ কদ্দিতে হুইবে। পরিচালন-সমিতির 
সভাপতিকে অবশ্যই পুরা সময়ের ব্যাঙ্কার হইন্ডে হইবে। 


উপশ্প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা] অনুযায়ী ব্যাঞ্ের সামাজিক নিয়নজণের জন্ত একটি 
জাতীয় দাদন পরিষদ গঠন করা স্থির হয়। । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও রিজার্ভ ব্যান্কের 
গভগর্র পদাধিকার বলে জাতীয় দাদন পরিষদে সভাপতি ও লহু-সতাপতি রূপে 
কাজ করিবেন। খণ-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ & খণদান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এই প'রষদই করিবে । এই পরিষদের সিদ্ধার্ক যদি কোন ব্যাঙ্ক অমান্য করে ভবে 
তাহাকে জাতীয়করণ কর! হইবে বলিয়া গ্রাঞ্চন উপ-প্রধানমনত্ীর ঘোষণায় বল 
হুইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বর্তমান অবস্থায় সরকার ব্যাঙ্থ-ব্যাবস। 
জাতীয়করণের বিষয় চিন্ত। করিতেছেন না। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নাষে আরো ঘে একট! ব্যবস্থা! চালু 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহ! সমাজের পক্ষে অতাস্ত ক্ষতিকর এবং শিল্পপতি- 
গণের পক্ষে লাভঞ্জনক। ব্যাঙের মালিকানা শিল্পপতিগণেরই থাকিতেছে। 
স্বভাবত তাহার! কর্মচারিগণের স্তায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বাধা হাটি 
চেষ্টা কর়ে। ভারতের শিল্পপতিগণ এবং তাহাদের প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে পরকান্ 
বর্তমানে অটোমেশন চালু করিতে গ্রয়ানী হইয়াছে । ইহার বিষময় পরিপাদের 
বিষয় চিন্তা করিয়! দেশের শ্রমিক-কর্মচারিগণ ইহাতে বাধ! দিতেছেদ। এমন 
অবস্থায় সরকারের তথাকথিত সামাজিক নিয়ঙ্ণের মাধ্যমে ব্যাক্ক'বাবলাতে 
জটোমেশন চালু করিবার ও কর্মচারিগণের ট্েঁড-ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করিবার 
চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় । 

সুশিল্প, কৃষি, সমবায় ইত্যাদি. ক্ষেত্রে ব্যাগুলি সাহাহ্য করিতেছে--একখ 
নর্বাংশে দতা বলিয়া শ্বীকার কর! খায় না। পরিসংখ্যানের নাহায্যে দেখ! যায় 


১২৬ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


যে, ১৯৬৬ খৃষ্টান এ সফল ব্যাপারে বরাদ্দত ১৫* ফোটি টাকার মাজে ৫০% 
ভাগ ব্যয়িত হইয়্াছিল। এমন অবস্থায় বঙ্গ চলিতে পারে যে ক্ষুত্ত শিল্প, কৃষি 
প্রভৃতি নয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়! বৃহৎ পুঁজিপতিগণের ব্যাঙ্ক বাবলার 
সংরক্ষণ ও মধ্যন্তরের পুঁজিপতির খণের ব্যবস্থা করাই দরকারের লক্ষ্য। 

এই ব্যাবস্থার আরে! একটি ক্ষতিকর দিক রহিয়াছে । পরিচালন ব্যবস্থায় 
নূতন প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ করিক্না দিয়া সরকার পুরাতন ব্যাঙ্কারগণের 
অভিজ্ঞতা হইতে এই ব্যবসাকে বঞ্চিত করিতেছেন। ইহার ফল গুত হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। 

ইছাকে ব্যাঙ্ক-বাবস! জাতীয়করণের প্রথম ধাপ বলিয়া চালানো হুইতেছে। 
কিন্তু বিচার বিশ্লেবণে দেখা ঘায় ঘে, এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়! বৃহৎ শিল্পা লম্প্রলারণে 
সরকারী উদ্ভোগের প্রসার ঘটিতেছে। একচেটিয়া! পুঁজিপতির সহিত মধ্যস্তরের 
পু'ঁজিপতির যে সংঘাত তাহাতে সরকার মধ্যস্তরের পুঁজিপতির জন্ত কিছু 
সুযোগ করিয়! দিতে সচেষ্ট হইতেছেন মাজর। ইহার ফলে এঁ সংঘাতের তীব্রতা 
স্বাস পাইবে। তাহাতে বৃহৎ শিল্পপতিগণের শক্তি সংরক্ষণই ঘটিবে, তাহাদের 
পুঁজিবৃদ্ধির পথ বাধামুক্ত হইবে। 


ভ্রমণ ও শিক্ষা 


আিকার দিনের শিক্ষা ব্যবস্থাক্স ভ্রমণ একটি বিশেষ তৃমিকা গ্রহণ করিতে 
পারে। ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান পাঠ করিয় বাহ জান] যায়, ভ্রমণের মাধ্যমে 
নেই পরব বিহপ্লে প্রত্যক্ষ জান জন্মে। তথ্য ও বাস্তব জ্ঞানের মিলনেই 
শিক্ষা গ্রকুঙপক্ষে সম্পূর্ণ হয়। 

জ্ঞান পিপাসা মঙ্গুষের শ্বতাবজাত ধর্ম। তাই যুগে যুগে যান নৃতনের 
লন্ধানে ছুটিয্লা, চলিয়াছে। র্তমান বিশ্বে মানুষের জান শুধু,বইয়ের পাতাতেই 
সীমাবন্ধ থাকিভেছে নী। বইয়ের পাতার শিক্ষাকে ভাহার।' বাস্তবের লক্গে 
ফিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই দেখ] যায় বিশ্বের মান্য দিকে দিকে 
চুটিরা চজিয়াছে। জজণের মাধ্যমেই দৃরেন্। মান্য কাছে আসিতেছে। বিশ্বের 
যানব-দ্াজের মধ্য সৌহারারয গড়ি উঠিতেছে। 


প্রবন্ধ ১২৭ 


মানুষ বৈচিত্র্য ভালবাসে । লে একই জায়গায় আবদ্ধ থাকিয়া জীবন-যাপন 
করিতে চাহে না। বদ হুইতে বনাস্তরে বিচরপের ষধ্য দিয়াই মে খুজিয় 
পায় অপার আনল, খু'জিয়! পায় দৃজির স্বাদ । মাহুষের চির-ক্ষধিত মনও এক 
জায়গায় আবদ্ধ থকিতে চাহে না। ভাই সেস্থদুরের আহ্যানে নৃতনের সন্ধানে 
ঘর ছাড়িয়! বাহির হইয়া! পড়ে। ভ্রমণের এই নেশা, নৃতনকে জানিবার এই 
আনন্দ মানুষকে মৃত্যুর দিন পর্যস্ত চঞ্চল করিয়! রাখে । এই নেশা কোন দিনই 
স্তব্ধ হইবার নহে । একটি নৃতন আবিষ্কারের পর দে আর একটির সন্ধানে ছুটিয়া 
চলে। এক জায়গা! ভ্রমণ শেষে মে খন ঘরে আলিয়া বসে, তখনই তাহার 
ক্ষধিত মন বলিয়া গঠে--চরৈবেতি__আগাইয়। চলো! । তাই আজীবন বিশ্বের 
সমস্ত প্রান্তর পরিভ্রথণ করিয়াও শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বলিতে শুনি--'বিপুলা 


এই পৃথিবীর কতটুকু জানি ।' 


ভ্রমণের মাধামে মানুষ বিভিন্ন দেশের ধ্াচার-ব্যবহার, সমাঞ্জনীতি, রাজ- 
নীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জান লাভ করিক্ঠে পারে। বিভিন্ন দেশের শিল্প ও 
সাহিত্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাহার জান ্জাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। হ্রযণের 
মাধ্যমে মে অন্য দেশের মানুষের অর্থনৈষ্ছটিক অবস্থা জীবনযাত্রা প্রণালী 
প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইতে পারে। 

বর্তমানে ঘে বিশ্বের মানুষ সমস্ত বিশ্বকে একজাতি একরাই্র বলিয়! ভাবিতেছে 
তাহণও সার্থক হইতে পারে ভ্রমণের মাধ্যমে । ভ্রমণ এক দেশের মানুষের সঙ্গে 
অন্ত দেশের মাচুষের ভাব ও ভাষার মিলন ঘটাইতে সহায়তা করে। ভ্রমণের 
মাধ্যমেই মানুষের দৃটিভঙ্ষি প্রশস্ত হয়। তাহার যন উদার হয় এবং পৃথিবীকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া তাহার জান হৃক্তি-তর্ক ও বাস্তবের সময়ে পরিপূর্ণতা 
লাভ করে। 


ভ্রমণ মানুষকে শুধু নৃতন নৃতন বিষয়ে শিক্ষাই দেয় না, ভ্রমণের মাধ্যমে সে 
পায় অনাবিল আনন্দ উপভোগের উপকরণ । তাহাতে মানুষের শারীরিক ও 
আতিক উন্নতি ঘটে। স্বানয লাভ করে সুস্থ মন ও সবল দেহ। বিপুলা এই 
পৃথিবী দিকে দিকে প্রক্কৃতিকে নব নব সাজে সাজাইয়! রাখিয়াছে। হিমালয় 
ডাকে নূতন দৌনার্ঘের ভালি নাজাইয়া, সূ ডাকে 'সীষের সঙ্গে পরিচিতি লাত 
করিবার জন্ত । বন-জঈল ভাকে আদিমভার লফষে মাছের খোগব্জ-আবিষানের 


১২৮ ডিগ্রী কোর্স বাংল! লহায়িকা 


তাগিদে। এমনই ভাবে মানুষ সীমিত জীবনে অসীমের লঙ্গে পরিচিতি লাত 
করিয়া মানর জীবনকে লার্থক করে। 

পর্যটনে রাছির ছইয়া কত দুঃসাহসী জীবন :পর্বস্ত বিমর্জন দিয়াছে । এই 
আনন্গকে কখনই ছোট করির়! দেখা ঠিক হইবে না। আজ পর্ধস্ত কত ছুঃলাহমী 
এভারেস্ট অভিযানে নিজেদের জীবনকে শেষ করিক্ন| দিয়াছে । মেক রহম 
একবার ম্নাত্র দেখিয়! যন তৃপ্তিলাভ করে নাই। তাই পুনঃ পুনঃ মেরু যাত্রা 
করিয়া তাহাগ্ডেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন ন্তার আরনেন্ট হেনবী শ্থাকলটন। নেই 
দূর অতীতেই মার্কোপৌলোর দৌত্যকার্ধে চীন বাত! কি শুধু রাজকীয় কর্তবা 
পালন? তিনি ইছাকে বাছিয়া লটক্াছিলেন জীবনে আনন্গ সম্ভোগের উপায় ও 
উপকরণ হিসাবে। প্রকৃতি তাহার নানা মোহিনী রূপের পাখা বিস্তার করিয়া 
পৃথিবীর নান' প্রত্যন্তে নানারপে বিরাজ করিতেছে । তাহাকে না জানিতে 
পারিলে ছে জীবনের জান! শেষ হয় না জীবনের শিক্ষ। শেষ হয় না। 

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের বাঙালী জীবন গৃহ-গণ্ডিবেটত, 
পরিজন লালিত। বাঙালী জীবনাচরণ পদ্ধতির এই [7531800কে আজ 
সর্বতোভাবে আঘাত করিবার প্রয়োজন বহিয়াছে। তাইতো রৰীজ্জনাথ 'বঙ্গ 
জননী'র কাছে আবেদন করিয়াছেন--'সাত কোটি সন্তান'কে 'বাঙালী? করিয়। 
ন! বাথিয়া "গৃহহীন লক্ষীছাড়া? করিয়া দিতে । বাঙালী জীবনে এই হ্থবিরভার 
গ্লানি কোন মতেই জাজ সহ করা চলিবে না। ইহার মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, 
প্রজ্ঞা ও প্রতিষ্ঠা কি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু জীবনের উল্লাম ও 
চাঞ্চল্যের একান্তই এখানে অভাব । বন-প্রান্তর, মরু-মেরু, গহন সাগর) চল 
নদীমালায় মধ্যে আজ জীবনের উল্লাকেই বরণ করিয়া ইভে হইবে। 


সুল-কলেজে বিতর্কদভার প্রয়োজনী্ত| 
[ ক. বি. পার্ট. ওয়ান, ১৯৬৭ ] 
ছাছজীবন মাছের প্রস্ততির জীবন। এই প্রস্ততি শুধুমার ভুল-কলেছের 


পাঠাপুন্তক পঠন-পাঠনের যাধ্যযেই সম্পূর্ণ হয় না। পাঠাপুন্তক বহি নান! 
দিষয়ে পড়ান! এব, যুক্ি্র্কের মাধ্যমে নিজেদের জীবনে সেগুলিকে কাজে 


প্রবন্ধ ১২১ 


লাগাইলেই জানের পরিধির বিস্তার ঘটে। ছাত্রদমাজে জান ভাগারের বিদ্তৃতি 
এবং মানসিক প্রস্ততির ক্ষেত্রে বিভর্কসভা! এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

বিতর্কঘভার মাধ্যমে বিতর্কমূলক এবং সমস্যামূলক নান! বিষয়ে আলোচনা 
হইয়া! থাকে। ছুই ভাবে এই বিতর্কের আয়োজন কর! হয়। প্রথমতঃ, কোন 
একটি নিদিষ্ট বিষয় পূর্বেই জানাই দেওয়া! হয় এবং ছাত্রগণ সেই বিষয়ে 
পড়াশুন! করিয়া নানাভাবে নিজেদের প্রস্থ করিয়া বিভকমভায় উপস্থিত হয়। 
দ্বিতীয় ভাবে বিতর্কদভার আয়োজন হইষ্টে পারে কোন নির্দিষ্ট বিষয় পুর্ব 
হইতেই জানাইয়া ন| দিয়া। সভায় উপচছিত হইলে যাছাকে যে বিষয়ে বলা 
হয় সেই বিষয়ের উপরেই তাহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে হয় নান! যুক্তিতর্কের 
মাধ্যমে । সুতরাং এই সভায় অংশ গ্রহণ করিতে হইলে বিভিন্ন লমদ্যামৃলক 
বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াঙ্জনা করিতে হয়। 


বিতর্ক সভাকক্ষকে বলা হয় 'হাউদ? ! এখানে প্রথমে প্রস্তাবক কোন 
বিষয়ে তাহার প্রন্তাবকে নান! যুক্তিতর্কের ঈাধ্যমে উপস্থিত করে। তারপর 
তাহার প্রস্তাবের মপক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্ক চলিতে থাকে । উদাছরণের ছার! 
বিধয়টি পরিফার ভাবে বুঝানো যাইতে পারে। মনে করি। “হিন্দী ভারতের 
জাতীয় ভাষ! হওয়া উচিত নয়” ব! “মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দ্বান কর। উচিত” 


গ্রভৃতির একটি বিষয়ে বিতর্কনূডা ডাকা হইয়াছে । 


এই ছুইটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে ছাত্র! অংশগ্রহণ করিতে পারে। 
বিতর্ক সৃভার জন্ত সাধারণতঃ দুইটি দলের প্রয়োজন । একদল থাকে প্রস্তাবের 
লমর্থক এবং অপর দল প্রন্তরবের বিরোধী । ইহাদের বক্তৃতার লময়লীম| নির্দিই 
করিয়া! দেওয়া! হয়। সেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত 
করিতে হয়। মূল প্রস্তাবক অবস্ত কিছু বেশী সময় পাইক়| থাকে । পক্ষ বিপক্ষের 
সমস্ত বক্তৃতার শেষে সভার পরিচালক বিতর্কের ভিতিতে সামগ্রিকভাবে বিষয়টি 
। লইয়া আলোচনা করেন এবং তারপর 'হাউমে'র মতামতে ঠিক হয় কোন্‌ দল 
যুক্তিপূর্ণ অবশ্ারণ। করিতে পারিয়াছে এবং জয়লাভ করিয়াছে। 
উদ্ধাহরণ প্রভৃতির সাহায্যে ঘে অন্তের যুক্তি খণ্ডন এবং নিজের যুদ্তিকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার বক্তাবই জোরালো হয় এবং সে ভাল বক্তা 
হিসাবে প্রশংসা অর্জন করিয়া থাকে । বক্তার বক্তব্য বিষয়ে স্বচ্ছ জান থাক! 
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বা্ছনীয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিষ্ঠাবান এবং ধৈর্যশীল হইতে হৃইযে। 


কোন রকমেই তাহাকে উত্তেজিত হইলে চলিবে না। ভাছার বক্তব্য হইবে 
সংক্ষিপ্ত কিন্ত যুজিপুণ। 


পূর্বেই বলিয়াছি স্কুল-কলেজের ছাত্রদ্দের মন এবং চরিত্র গঠনে বিতর্কসভা 
এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহার মাধ্যমে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, উপস্থাপন 
পদ্ধতি এবং যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ এবং সমস্যা 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা বিশেষ জান লাভ করিয়া! থাকে । বিতর্ক সভায় যাহারা! 
শুধু বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তাহারাই যে লাভবান হয় তাহ নছে, যাহারা 
শ্রোত! হিমাবে উপস্থিত থাকে তাছারাও বক্তাদের বকতবোর মাধ্যমে সেই বিধয়ে 
জান লাত করিয়া! থাকে। 

বিতর্কদভার মাধ্যমেই ছাত্ররা বতৃতা দেওয়া অভ্যান করে এবং উত্তর 
জীবনে জনসাধারণের কাছে ভাল বক্ত। ছিপাবে স্থনাম পাইয়! থাকে । প্রথমেই 
সহম্লাধিক লোকের লঙায় কেহ বক্তৃত! করিতে উঠিলে সে ঘাবড়াইয়! যাইবে 
এবং তাছার বক্তব্য সে রাখিতে পারিবে না। দ্ুক্কলেজের বিভর্কসূতা 
সীমায়ি গণ্ডির যধ্যে আবন্ধ থাকে এবং এখানে শ্রোত। হিসাবে সাধারণতঃ 
পরিচিত ছাত্্বন্ধুরাই উপস্থিত থাকে। স্থতরাং ছাত্রদ্বেরে এখান হুইতে 
ভালভাবে বক্তৃতা করিবার অত্যান হুইলে পরবর্তী জীবনে নে বক্তা হিসাবে 
স্থনাম অর্জন করে। 

কু্-কলেজে বিতর্কপভার বিষয় নির্বাচনে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য বাথ! হয় ঘাহাতে 
সেই বিবয়গুপি সম্পর্কে আলোচন! করিয়। ছাজসমাজ লাভবান হইতে পারে। 
স্ুলের ছাত্রধেয় বয়স কম এবং তাহাদের জানের পরিধিও থাকে অল্পা। সুতরাং 
বিষয় নির্বাচনের লময় তাহাদের বয়স ও বুদ্ধির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া! 
অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয় নির্বাচনই শ্রেয়। কিন্তু কলেজের বা বিশ্বাবভালয়ের 
জাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জানের পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং বিশ্বের 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নান! নমস্য। সম্পর্কে তাহাদের ওয়াকিবহাল 
থাকিতে হয়। সুতরাং ভাহাদের বিতর্কের বিষয়বস্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের 
হওয়া! বাঞ্ছনীয় । 

আলোচন! প্রসঙ্গে বলিয়াছি ঘে বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মেজাজ সব 
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সময় ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। এখানে কোন বিষয়ের উপর বিতর্ক হইবে কিন্ত 
ঝগড়া হইবে না। এখানে যুক্তি থাকিবে কিন্তু অস্থিরতা থাকিবে না। এখানে 
আক্রমণ থাকিবে, কিন্তু সে আক্রমণের অস্ত্র যুক্তি, অন্ত কিছু নছে। কোন 
বিষয়ে বিতর্ক করিতে উঠিয়া ঘি ছাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাহা! কলছের 
রূপ গ্রহণ করে, তবে তাহা! ছাত্র সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশ 
করিবে। স্থৃতরাং বিতর্কসভার সার্থকতা নির্ভর করে ছাত্রদের ধৈর্যধারণ করিয়া 
যুক্তির মাধ্যমে বিপক্ষকে আক্রমণ করায়। বিষ্ঠর্কে রত প্রতিটি পক্ষ এবং প্রতিটি 
ছাত্রকে দৃঢ় স্র্বে, অকম্পিত কঠে, বিঘেষ ও অন্য়াশূন্ত চিত্তে নিজের বজব্যকে 
সভার সম্ুথে প্রতিষ্ঠা! দান করিতে লচেষ্ট হইতে ঠুইবে। 

বিতর্কনভার নর্বাপেক্ষা বড় উপযোগিতা উর্ীস্থিত বুদ্ধির চর্চ। | সমাজ জীবনে 
দেখা যায় উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রতিপক্ষের সম্মুীন হইবার সম্যক্‌ শক্তির অভাবে 
যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তাবুদ্ধি থাকা সত্বেও তরুণগপ অনেক ক্ষেত্রে জীবন সংগ্রামে 
নিঙ্গদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অপরাগ হন। উপস্থিত বুদ্ধির চর্চা, প্রতিকৃ্ 
পরিবেশে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কলা-কৌশল জীবন সংগ্রামে অবশ্য 
প্রয়ো্জন। ছাত্রজীবন হুইতেই ইহার অভ্যাসও সেই জন্যই প্রয়োজন । 
সেই অভ্যাস, সেই শিক্ষাই বিতর্কনভার আয়োজনের মধ্য দিয়। ছাত্রগণ পাইতে 
পারে। কাজেই স্থুল-কলেঞ্জে বিতর্কপভার অচ্ষ্ঠান একটি আবস্তিক ব্যাপার 
হিসাবে গণ্য করা উচিত। প্রত্যেকটি ছাত্র যাহাতে বিতর্ক সভায় সক্রিয় 
$মংশ গ্রহণ করিতে উৎলাহ পায় তাহার জন্ত শ্রেষ্ঠ ভাকিকগণের জন্য পুরস্কারের 
ব্যবস্থা! থাকা বাঞ্ছনীয়। 


বাংলার প্রক্কৃতি-বৈভিন্নয ও খতুবৈচিত্র্ 


বাংল। দেশটি সম্পকে সর্বাগ্রে ধারণ! ্পষ্ট করিয়া! লইয়! পরে তাহার প্রকৃতির 
চ্বভিন্ন্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচন! করিলেই ভালো হয়। সুদুর অতীত কালে 
গ|চটি বিভিন্ন অঞ্চল ছিল-_রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, বঙ্গ ও কামরূপ--এই পাচ 
নাষে। ইহাদের লমবায়ে রাসত্ীঘর পঞ্চগৌড় (বা গৌড়) দেশ গড়িয়। উঠিল। ক্রমে 
পঁচা অঞ্চলের লোক মোটামুটি যে সাধারণ ভাব বলিতে লাগিল তাহার নাষ 
হইল বাংল! ভাষা । তাই পাগটি অঞ্চলের সমবায়ে অখণ্ড বলগতৃমি দেখ! বিল। 


কিন্তু সাম্প্রদাক্লিক-রাজনৈতিক সংঘাতে আঙজগ অধও বঙ্গতৃমি খণ্ডিত। তবে 


১৩২ ডিগ্রী কোর্স বাংলা নহায্লিক। 


আজিকার এই প্রক্কতি-বৈভিন্য ও খতৃবৈচিন্র্যের বিচার-বি্লেষণ কালে আমর! 
সাময়িক তাবে ভূলিয় যাইব জননীর এ খণ্ডন দশাকে। 


বাংলার ভাগীরী-পশ্চিমে রাড়দেশ। লালমাটির এই দেশ। ছোটখাটো 
পাহাড়-পর্বত এখানে বেশ দেখ! যায়। পূর্ববঙ্গের তুলনায় এখানে অভাব আছে 
জলের--অভাব আছে নদী-নালার। বর্ধার আবির্ভাব এখানে বিলম্বে । মূল 
বঙ্গভূমির তুলনায় এখানকার প্রকৃতির রূপ- পশ্চিমের প্রদ্দেশগুলির কতকটা 
অন্ধুরূপ। উত্তরের বরেন্ত্রতৃমির উত্তরাংশে ও কামরূপ অঞ্চলে পাহাড় পর্বজ. 
দেখ! যায় প্রচুর। কিন্তু প্রকৃতিতে কুক্ষত1 নাই। ন্লেহশীতল তাহার রূপ। 
এখানে শৈত্যের প্রাবল্য দেখা যাপন। কিন্ধ পশ্চিষের রাট়ের মতো! বরেন্্র- 
কামরূপে কোন জলাভাব নাই। নদী-নাল! যেমন আছে, ভেমনি পাওয়া যায় 
উপযুক্ত সময়ে বর্ধা। দৃক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টল অঞ্চলের সামান্ত অংশকে 
বাদ দিলে বঙ্গসমতটে কোন পার্বত্যভুমি নাই, নাই প্রকৃতির কোন রুক্ষতা। 
মাতৃক্কপিণী ভূমি এখানে 'অনেক-সময়ে অনেক ক্ষেত্রে বংসনে তিনটি বা চারটি 
ফমলও দ্বান করেন। আবার পূর্ববঙ্গের বা পূর্বোক্ত পঞ্চগড়ের বঙ্গভূমিতে 
বদরের তিনমাস তো! পথণ-প্রান্তর, ষাঠ-ঘাট, জলপ্লাবিত থাকে । উচ্চতৃমিতে 
সেখানকার মাছুষ ঘর বাধিয়া বাদ করে। জননী প্রকৃতি যেন বর্ষার মধ্য দিয়া 
এই লকল অঞ্চলের জীবনের মালিন্ত, দেহের ব্যাধি প্রতৃতি ধুইয়! দেন এবং 
বন্তার মধ্য দিয়! জমিতে নৃতন পলি-মাটি ফেলিয়া পর বৎসরের ফসলে 
সম্ভাবনাকে উজ্দর্গ করিয়া দেন। আবার মধ্যদক্ষিণের বন-তূমি যাহা হন্ারবন-' 
অঞ্চল নাষে খ্যাত, সেখানে মাতৃগ্রকৃতি যেন নিত্য 'সাগর জলে দিনান করি" 
পৰি হইয়া সম্ভানের জন্ত নিত্য ফসলের সন্ভার প্রত্ততে রতা থাকেন। এই 
তে বঙ্গের প্রকৃতি বৈভিক্স্ের বূপ। 


বাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের দর্বত্রই ফড়ধতুর লীলাখেলা দেখা যায় ।! 
খতুতে খতৃতে বঙ্গপ্রকৃতির নব নব রূপ। রবীন্দ্রনাথ একবার বাংলার খাতুপধান- 
গুলির জাতিভেদ করিয়াছিলেন । আমর! কবি নহি। আমরা খতুগুলির প্রয়োজনের 
ছিককে এবং সৌনার্ধের ফিকে ব্যাখ্যা করিব। বাঙলার খত পর্যায়কে ত্রাণ, 
ক্ষতিয়াছি জাতিভেদের মধ্যে না দেখিয়া বজদেশকে বিশ্বপ্রকৃতির খতৃরক্গশালা 


রূপে যেখাই ভালো । কোন, খতু কোন, লময় চলিয়া! ঘাক্স, পটপরিবর্তনের পর 
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দেখা দেয় নৃতন খধাতৃ, তাহা! যেন বুঝিতেই পারা যায় না। বৈশাখের রুদ্ মৃত 
ধীরে ধীরে বিজয়ী বর্ধার বিজয়াতিযানে চাকা পড়িয়। যায় এই বাংল! দেশে। 
এই ভাবেই গ্রীন্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, লীত ও বসম্ত- ছয় খতুর পর্ধায়ক্রমিক 
লীলায় বাংল! দেশের বৎসর অতিক্রান্ত হয়। 


বৎসরের প্রথম ছইটি মাস--বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠকে লইয়া গ্রীন্ষকাল। প্রকৃতির 
এক তপঃকিই রুক্ষতা এই ছুই মাসে। এইজন্ত রবীন্দ্রনাথ এট ধাতুর জাতি 
নিশি করিয়াছেন ব্রাহ্ষণ বলিয্লা। মানুষের অন্তরের মালিম্ককে এই খতু দ্ধ 
করিয়া অন্তরকে নির্মল করে। দিবাতাগের ন্ৌন্রপ্রথর! অপর!হ বিপ্লবী ঝড়ের 
মধ্যে সমাপ্ত হয়। রুদ্রভৈরবের তাগুব বৃষ্ধ্যের মধ্যে দে যেন মকল অবাঞ্ছিত 
কলুষ হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিতে চায়। ভোগের বা সন্ভোগের আয়োজন 
ইছার কিছুই ষেন নাই। সামান্ত কিছু কিছুফুল যদিও ফোটে, কিন্তু ফুলের 
সমারোহ অন্তার ইহার নাই। ফুলের আম্োজন যাহ! আছে তাহাকে কিছু 
সাত্বিক ফুলের সন্ভার বলাই ভালো। লৈযোঠ ঘখন কলুষ মুক্তি ঘটিয়াছে তখনি 
সাত্বিক ফলাহারের আয়োজন করিয়! দেয় রুদ্র-গ্রী্ম। আমের তো কথাই নাই। 
মেতো৷ অন্ত ফল। 


নদী-দীঘির জলের শুন্ততা, বাতাসের রুক্ষ শু্কতার মধ্যে মানবের কলুযমুক্তির 
সাধনাকে সার্থক ও পূর্ণতর করিবার জন্যই ঘেন গ্রীক্ম আম, জাম, লিচু, কাঠালের 
সমারোহ ঘটায়। 


ইহার পর «মেধৈর্সেছ্রম্বরং বনভূবঃ শ্ঠামস্তমালক্রমৈঠ বর্ষার আবির্ভাব 
রাজকীয় ষৃতিতে। ধরণী শোভায় সবুজে নানা ফুলের সৌন্দর্ধাতরণ ধারণ 
করিয়া আমাদের সামনে আপিয়া দাড়ায়। মাটিতে রসের যোগান দিয়! সারা 
বৎসরের ফমলের জন্ত মে সচেষ্ট থাকে। মান্গষকে বর্ষা কর্মের বন্ধন হইতে মৃক্তি 
দেয়। সাধারণ লোকের উন্মুক্ত চিত্ত প্রাস্তরও কাব্য ভাবনা! ও সাধনায় ভরিক্না 
তোলাই বর্ধার কাজ। 


বর্ধার শেষ দিকেই মাঠে সবুজ ফসলের জন্ত প্রস্ততি চলে। শরতে একদিকে 
আত্তধান্তে পরিপক ফসলে মানুষের প্রা নাচিয়া উঠে, অপর দিকে প্রধান ফসল 
আমন ধান্তক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ বর্ণে প্রাণ নাচিয়া উঠে। শেফাপিকার পুষ্প-সন্ভায়ে 
জবা, জুঁই, মালতী আর পর্দের মমারোহে বাঙালীর প্রাণ উত্লবে যাতিয়! উঠে । 


১৩৪ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহাদ্গিক। 


দুর্গোৎসবে বাঙালীর জাতীয় উত্সবের রূপ দেখা যায়। বাংলার ঘরে ঘরে 
লন্দ্ীর বন্দনা। শরৎ খতু বাংলার উৎসবেরই খতু । আগ্বনী-বিজয়ার গানে 
ষেন বাঙালী খতৃরানীর আগমনী-বিজয়াই পালন করে। 

হেমস্তে হিমেল হাওয়ায় প্রথম লীতের ভাব দেখ] দেয় । ফসল ঘরে ওঠে। 
সবুজমাঠে এখন সোনালী রং ধরে। নানা! ভোগ্য ব্রব্যের সমারোহের মধ্যে 
হেমন্ত ঈতে পর্যবসিত হয়। ফুলের মধ্যে গাদা চক্্রমল্লিকার সমারোহ সর্বাধিক। 
নানা হিষ্টান, পিঠা, পরমা প্রভৃতি ভোগের কাল এই শীতকাল। 

লীতের শেষে পলাশের ও শিমুলের লাল রং-এ রাঙাইয়া! বসস্তের আবির্ভাব 
ঘটে। গাছপালার নৃতন পাতায়, আত্রমৃকুলের সৌরভে, নান! ফুলের সসারোছে 
বসস্ত তারুণ্যের আগমনী গান গায়। প্রাণচাঞ্চল্যের খতু এই বসন্ত, তাইতো 
দোল উৎসবে প্রাণের »ং-এ দেহকে রাঙাইবার জন্ত হোলি খেলার হুল্পোড় । 

এমন ভাবেই বাংলার যড়খতু বাংলার মানুষের প্রাণেও বৈচিত্র্যের সাড়। 
জাগায়। মানুষকে লইয়! ষেন বাংলার খতু পর্যায় পরিপূর্ণ । যড়খতুর এই অনন্ত 
লীল! টৈচিত্র্েই বাংলার পরিচয় ও বাঙালীর পরিচয়। 


বাংলাদেশের বিশিতম খতু 
[ ক. বি. ৰি. এ. ১৯৬৮] 
[ উত্তর সংকেত; বাংলার প্রনৃতি-বৈভিন্ন্য ও খাতৃ-বৈচিত্র্য নী্ষক 


প্রবন্ধের সাহায্যে উত্তর রচিত হুইবে। ] 


বাংলার লোকসাহিত্য 


লোকসাছিত্য লোকসাহিত্য হয় তাহার সুজন ব্]াপারের মধ্য দিয়া 
সমাজের অনভিজাত জনের জীবনে ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি প্রসভৃতির সম্পর্কে 
তাহাদের সহজবৃদ্ধিতে যে চেতন! গড়িয়া উঠে লোকসাছিত্য তাছাকেই ধারণ 
ও পোষণ করে। লোকমাহিত্যের অনেক শাখাতেই ষ্টার নাষ পাওয়া যায় 
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কিন্ত হই-্ব্যাপারে তাহা হইয়া পডে গৌঁণ। লোকদমাজের শ্রুতি ও স্বৃতি 
নির্ভর করিয়! যুগযুগ ধরিয়া লোকসাহিত্য জীবিত থাকে। জীবন ধারণের পথে 
শ্রুতি-স্থৃতি-নির্ভর এই সাহিতা নিরস্তর পরিবর্তনকে স্বীকার করে। তাই 
লোকসাহিত্যের যে সকল শাখায় শ্রষ্টা থাকে সেখানেও সেই অষ্ট! উপলক্ষ্যযমান 
জানিতে ছইবে। 


তরলোচ্ছল ছাপিকান্নায় ভরা বাঙালী লোকজীবন। অগভীর তাহার 
ধর্মচিন্তা, সরল তাছার জীবনাচরণ, পারিপাট্যহীন উচ্ছ্বাসময় তাহার লোক 
উৎমব। এই সকলের সঙ্গেই গড়িয়া উঠিদ্বাছে তাহার লোক-সাহিত্য। 


অগভীর ন্যায় অন্তায় বোধকে কেন্ত্র করিয়া গড়িয়া উঠিপ্াছে নানা লোক- 
উদাখ্যান--বিজয়-বসন্তের কাছিনীর মতো! খুনেক লোক উপাখ্যান সন্ধ্যার বৈঠক- 
গুলিকে একদিন জাকাইয়! রাখিত। ইহাদের মধোই একটি শাখা শিশু-লোক- 
সাহিত্য বা রূপকথা । শিশুর ঘুম পাড়ার্নার পামগ্রী হইলেও এ রাজপুত্র- 
কোটালপুঝের গল্প, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প গ্রত্তৃতি বয়সে প্রাচীন। বযস্ক লোকদের 
জন্ত যে সকল লোক-উপাখ্যান তাহা নিষ্ভয নৃতন জন্ম লয়। আবার আমুও 
তাহাদের রূপকথাগুলির তুলনায় নিতান্ত অল্প। 


ধর্মপুজা, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে নানা লোকগীতি শুনিতে পাওয়া 
যায়। আবার বহুশ্রত ও বাংলার সর্বত্র গ্রচলিত আগমনী-বিজয়ার গানগুলিও 
ধর্মম্লক লোকগীতি। রামগ্রসাদের সাধনায় আগমনী গানগুলি অভিজাত 
সাহিত্যের পর্যায়ে আজ উন্লীত। শুধু কি লোক-ধর্মাচ্ষ্ঠানকে কেন্ত্র করিয়াই 
লোক-ধর্মগীতিগুলি? বাউল-দুশিদের গান প্রভৃতিও ধর্মমূলক লোকগীতি। 
বাউল মৃশিদের চেতনায় ধর্ম ও দর্শন একাকার হুইয়! গিয়াছে। ধর্মতেদ ও 
সাম্প্রদাপ্মিকতার স্থান এই গীতগুলির মধ্যে নাই। সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়াই বাউল গান তাহার মনের মানুষের সাধন! করে-_. 


ও আমি রটিলাম বিস্তাশে রে-_ 
না পাইলাম মনের মান্য 
না ডাকলাম তারে । 
গাজীর গীত, গোপীচন্ত্রের গীতি, ময়নামতীর গীত প্রভৃতিও ধর্মমূলক গীতি---বিষয়্ 
ইহাদের বিশুদ্ধ লোক-ধর্ম। 


১৩৬ ডিগ্রী কোম”বাংল! সহায়িকা 


মেয়েলী ব্রত-পার্বণকে লইয়া! নানা! ব্রতকথা গড়িয়া! উঠিয়াছে। এগুলিকে 
মেয়েলী লোককথা! বলা চলিতে পারে। ইহাদের মধ্যে নানা কাহিনী পুরাণা দিতে 
স্থানলাভ করিয়াছিল। সাবিত্রী ব্রতের কাহিনীটি নিশ্চয় মূলে লোককাহিনী। 
চত্তীমঙ্গল বা মননামঙ্গল গ্রভৃ'ত কাহিনীরও মূলে লোককাহিনী। পরবতিকালে 
অভিজাত জনের দ্বারা ইহাদের শ্বীকূতির ফলে ইহারা লেখা-দাহিত্যের পর্যায়ে 
উঠিয়াছে। এখানে বহুতর মেয়েলি ব্রতকথা মেয়েদের মুখে মৃথে বীচিয়া 
আছে। 


সতাশ্রয়্ী গীতিক! সাহিত্য পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিশেষ গৌরবের 
ব্ত। পূর্ববঙ্গ কেন? সমগ্র বঙ্গদেশেরই এই মমৃদ্ধ লৌকসাহিত্য শাখাটি গৌঁঃবের 
বস্ত। তাই ডঃ দীনেশচন্ত্র সেনের উদ্ভোগে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয় ইহ! সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়াছে। কাঞ্চনমাল!, লী'ল!, চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান সত্যই লোক- 
সাহিতোর উন্নত যানের পরিচায়ক । সহজ, স্বাধীন প্রেমের অস্তিত্ব বাংলার 
সামাজিক শ্বাতগ্্যের পরিচয়ই বহন করে। মহুয়া ও নগ্যার ঠাকুরের প্রেমের 
স্বীকৃতি বমাজ নিশ্চয়ই দিয়াছিল। আর যদি নাই দিয়া থাকে তবুও এই 
গীতিকাগুলি প্রমাণ করে যে, নর-নারীর সহজ প্রেম-মিলন-বিরছের ব্দেনানন্দ 
বাংলার লোকসমাজ হায় দিয়! অন্থতব করিতে জানিত। বাংলার অতিজাত 
জনের সাহিত্যে প্রেমের অস্তিত্ব ছিল এবং আছে। কিন্তু অভিজাত জনের মানস- 
কৌঁটিল্যের লক্ষে ধর্মনীতির বেড়াজাল সেই প্রেমকথাকে কখনও করিয়াছে 
বৈকু্ঠবামী, আবার কখনও-বা তাহা সামাজিক বোধেন্র সঙ্গে সংঘাতশীল হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহ'দের আম্বাঙ্ত। জটিল নয়। প্রেমের পথে কাজল- 
রেখার সহিষুতা, মহুয়ার ক্রিয়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্ত্রমালার নিষ্ঠা, 
কাঞ্চমমালার জীবনাহ্থত প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে সংস্কার-মুক্ত সত্যকার প্রেমই 
আম্বান্ত। 


অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্বীর সমৃদ্ধ কবিগাঁনকেও অনেকে লোকসাছিত্যের পর্যায়ে 
ফেজেন। ভারতচন্তরের মৃত্যু ও মধুস্দনের আবির্ভাবের মধ্যবর্তীকালে অভিজাত 
জনের সাছিতোর শৃন্ততাকেই পূর্ণ করিয়াছিল কবিগানের চকৃমকি । আভিজাত্যের 
কলুধ ইছাদের সর্বাঙ্গে ছুটি বাহির হইয়াছিল। কবিয়ালগণ কিখিত সাহিত্যের 
মত কবিগানগুলির কলুব-কোটিল্য সুকুমার মার্জিত আবরণে আবৃত করিতে 
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পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লোকসাহছিত্যের পর্ধায়ভৃক না কর! কোন মতে 
সংগত হইবে না। 

বাংলার ধর্ম, বাংলার উৎসব, বাংলার নীতিনিষ্ঠা এমনকি বাঙালীর কর্ম- 
জীবন পর্ধস্ত অনেকথানি পরিমাণে একদিন নিয়স্ত্রিত করিত বাংলার প্রবচনগ্তলি। 
প্রবচনগুলিও বাংলার লোকসাহিত্যের শাখ! মাতআ্। ইহাদেরই মধ্যে প্রাচীন- 
গুলিকে সমাজ খনার বচন বলিয়া সধত্্ে আজিও রক্ষা করিতেছে । খনার 
বচনগুবিতে ধর্মকর্মের সহিত লোকসমাজেয় প্রকৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান ও 
ক্ুষিকার্ধ-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় । 

লোকসংগীতে উচ্ছল ব'ঙালীর লোকর্জীবন কর্মম্খরতার মধ্যেও লোক- 
দংগীতের সংযোগে উল্লামে মাঙিয়া উঠিত$। গান গাহিয়া মাঠে কৃষক ধান 
কাটিত, মাঝি দীড় টানিত, জেলে জাল ফোঁলিত। কৃষকের! ঘখন পাট কাটিতে 
মাঠে নামে তখন একসঙ্গে কান্তে চালাইখার তালে তালে তাহাদের প্রাণ 
গাছিয়া ওঠে 


সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত। 
আগল দীঘল সামাল কইর্যা শক্ত বাইস্ধে! পাত॥ 
হাকিমপুরের মকিম শেখের হীইকে কাপে হাতি। 
তাহার খাতায় কাম করিতে ডোবায় কেনে জাতি ॥ 
আবার, শ্রমিকেরা যখন কর্মরত থাকে তখন কর্মফ্লান্তি অপনোধনের জন্ত 
নাছিয়া ওঠে 
আরও জোরে--হেইও ! 
সাবাস জোয়ান হেইও | 
একটু আরও-_হেইও! 
লোকজীবনের প্রত্যেকটি কর্মে রত “কাষিন' তাহার কর্মজীবনের লহিত 
ংগতি বৃক্ষ! করিয়া গান বীধিত। 
বাংলায় লোকজীবন বৈচিত্র ভর! ছিল। তাহার ধর্ম-কর্ম সকলই ছিল 
টৎসবের রূপে রূপারিত। তাই প্রতিদিনের জীবনে লোকসাছিত্ের উন্নতির মীম 
ভাবনা! ছিল। আজিকার বাংলাদেশে এই সম্ভাবনা লৃপ্ত। কালের গতিতে 
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ধনবাদী সভ্যতা ও তাহার শিল্পসমৃদ্ধি, ভাহার জৌলুষ-_আমাদের জীবনকে 
পরিপূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়্াছে। এখন লোকসাহিত্তের আর কোন সম্ভাবনাই 
থাকিতে পারে না। 


ভারতের শিক্ষা-ব্যবন্থায় ইংরেজীর স্থান 
[ ক. বি. ১৯৬৯] 
ইংরেজ শাদনাধীনে আমার পর হইতে ভারতবর্ষ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ 
করিয়াছে। কারক্রমে এই ভাষা প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। এক সময়ে ইংরেজী ভাষাই ছিল আমাদের ধ্যান জান 
ও সাধনার বিষয় । ইংরেজী ভাষা না জানিলে সমাজে অপাংক্ের হুইয়! 
থাকিতে হুইত। শিক্ষার ক্ষেত্রে, চাকুরীর ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবদার ক্ষেত্রে ইংরেজী 
ভাষা ছিল অপরিহার্য । ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে ন! পারিলে জীবনে 
উন্নতি করা সম্ভব হইত না। 
তারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মূলে ছিল বিদ্বেশী সরকারের স্বার্থবদ্ধি। 
কিছু সংখ্যক দেশীয় লোককে ইংরেজ লরকারের শাসনকার্ধ চালাইবার উপযুক্ত 
করিয়া তোলাই ছিল তাছাদের উদ্দেশা। তাহারা থাকিলে তাহাদের শানকার্ধ 
পরিচালনার স্থুবিধা হইবে এবং একদল রাজভক্ত অস্থগত গ্রলাও পাওয়া যাইবে। 
ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক ন! কেন, ভারতবাসীর পক্ষে ইহা! শাপে 
বর হুইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যোগ্যতম বাছুন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 
সংস্পর্শে আনিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে এক নব্জাগরণের স্চন। হইয়াছে । 
বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিস্তানায়ক মোছিতলাল মজুমদারের কথায় বলিতে গেলে। 
এই জাগরণ আমাদের প্রাণ মন ও আত্মার সুপ্তিতঙ্' । আর এই জাগরণ 
সম্ভব হইয়াছিল নব্য ইউরোপের প্রতীকরপ ইংরেজ তথ! ইংরেজী শিক্ষার 
সংন্পর্শে আসার ফলে। 'ইউরোপের চিত্তদূতরূপে ইংবেজ এত ব্যাপক ও 
গভীর ভাবে ছায়াদের কাছে এসেছে যে ার কোনে] বিদেশী জাত কোনো 
বিন এন করে আমতে পারে নি। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের 
স্থাবর মনের উপর ক্মাধাত করল, ঘেষন দূর আকাশ থেকে আঘাত কবে 
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বৃ্টিধারা মাটির 'পরে) ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অস্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের 
চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিন্্রূপে অন্কুরিত বিকশিত হতে থাকে । 
সেইজন্ত ভারতবর্ষ ইউরোপের জঙ্গম চিত্র প্রভাব সেইদিন সহজে ও সাননে 
বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এক নবধযুগের সুচনা হয়। 

বুদিনের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া আমাদের দেশ এখন স্বাধীন 
হইয়াছে। বিদেশী ইংরেজ শাসক আামাদের দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছে। আমাদের মনে এখন নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিয়াছে, স্বাধীন 
ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ কি হইবে । কোন মর্ধাদাসম্পন্ন দেশ একটি 
বিদেশী ভাষাকে চিরকালের জন্ত রাষ্ট্রভাষান্ব স্থান দিতে পারে না। ভাষা জাতির 
আশা-আকাঙ্ষা ও শিক্ষা-্পংস্বৃতির বাহন'। এমন কি নিজের দেশের ভাষা 
অন্ন্নত হইলেও অন্য দেশের ভাষাকে মিজের দেশের উপর চাপাইয় দেওয়া 
কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক হইসে পারে না। কোন জাতিই মাতৃভাষা 
ব্যতীত বিদেশী ভাষা অবলম্বন করিয়া ধড হইতে পারে নাই। স্য্ং ইংরেজ 
জাতিও পারে নাই। সেইজন্য ইংরেজ জাতি একদিন ল্যাটিন ভাষার বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া আপন মাতৃভাষাকে বরণ করিয়। লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তখন 
হইতে ইংরেজ জাতির উন্নতির সৃচন। হয় । 

ষে কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ব কর] সহজসাধ্য নয়। ছাত্র জীবনের প্রথম 
অধ্যায়টা ভাষা শিখিতেই কাটিয়া! যায়। শিক্ষা] তাছার ঘটে না। ইছাতে ন! 
জানি বিষয়কে না জানি আপনাকে । স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্ের 
জন্ত শুধু মাতৃভাষা উপেক্ষিত হয় নাই, জান-বিজ্ঞান ইতিহাস সব কিছুই 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের উপযুক্ত স্থানলাভত করিতে পারে নাই। সেইজন্য 
আমাদের দুল কলেজের কারখানা ঘরে রাশি রাশি পণ্যের মত ৰিলাতী শিক্ষিত 
ছাত্র তৈয়ারী হইল, কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের তিতরের জিনিস একেবারে 
নিজের জিনিস হইয়া! উঠিল ন1!। এখানে আমর! প্রাচ্য জাপানের উল্লেখ 
করিতে পারি। জাপান নিজের গরজে নিজের ইচ্ছাতেই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 
গ্রহণ করিয়াছে। জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে তাহা 
কোন বিদেশঈী শালকের নির্দেশে হয় নাই। মধ্যযূতীয় প্রাচ্য জাপান আধুনিক 
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বিশ্বে প্রর্থিঘোগিতার জন্তই আধুনিক জান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া লইতে 
চাহিয়াছে। নিজের ভাষায় বিদেশী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া! তাহাকে নিজের 
জিনিস করিয়া লইয়াছে। আর এদিকে হইতে যে জাপান সফল হইয়াছে তাহ! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার আর একটি ফল হইল ইংরেজী জানা 
একটি অধিকতর স্থবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্থতি। দেশের আপামর জনসাধারণের 
সঙ্গে, দেশের সঙ্গে তাগাদের অন্তরের ঘোগ কোথায়? রামষোহন, বক্ষিমচন্র। 
বিবেকানন্দ, তিলক, গোখলে, স্থরেন্ত্রনাথ, জগদীশচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ 
মনীবিগণ সকলেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ 
ছিল খাঁটি স্বদেশের । ইছাদের বথা বাদ দিলে মু্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত 
সম্প্রদায় বরাবর নিজেদের ত্বতত্ত্র করিয়াই বাখিয়াছে। 


প্রায় ছুইশত বৎসর আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। 
এই্‌ স্থদীর্ঘকালের মধ্যে শতকরা কত জন ইংরেজী শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছে? 
দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মা এই শিক্ষা 
পাইয়াছে। সমস্ত শরীরকে বঞ্চিত করিয়। দেহের কোন এক জায়গ! স্ফীত হইলে 
যেমন তাহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বল! যায় না তেমনি দেশের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান 
ব্যাক্তি এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাহা সমস্ত দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে 
পাতে না। 

দীর্ঘকালের সংগ্রামের পর আজ আমর] স্বাধীন হুইয়াছি। শ্বাধীন ভারতে 
আজ আমানের অবহেলিত মাতৃভাষাকেও সপম্মানে অভিষিক্ত করিতে হইবে। 
মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ মানুষের জন্মগত অধিকার । মাতৃভাষাতেই একমাত্র 
মান্ছষের চিত্তের বন্ধনমূক্তি সম্ভব। জাপান ও সোভিয়েত দেশ ইহার শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ । বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্জনাথ বস্থর মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর 
বিজ্ঞানের সাধন! মোটেই কঠিন নয়, বরং ইহাই অধিকতর সমীচীন । যে সকল 
ইংরেজীনবিশ পণ্ডিত বিজ্ঞান কিংবা ছস্ত বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে অস্থবিধা 
বলিয়া! অভিযোগ করেন তাহার! তুলিয়া ঘান যে, জানের ভিত্তি দৃঢ় হয় 
মাতৃভাষাতেই। 

এখন কথ! হইতেছে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে আমরা ইংরেজী ভাষাকে 
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কি একেবারে নির্বামন দিব? বর্তমান ভারতে একদল উগ্র হিঙ্গী-প্রেমিক 
'আংরেজী হঠাও আন্দোলন আবম করিয়াছে । ইংরেজী ভাষার প্রতি এই- 
রকম উগ্র মনোভাব মানসিক সংকীর্ণভারই পরিচন্র বহন করে। ইহ! ভূলিলে 
চলিবে ন। যে, ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধামে আমর! 
পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ধার! লাভ করিয়াছি। আমাদের রাষ্ীর 
মুক্তি ও স্বাধীনতার বাণী ইংরেজী ভাষায় ছন্োই আমাদের কর্পণে ধ্বনিত 
হইয়াছে, ইহা শ্রন্ধার সঙ্গে শ্বীকার করিতে হুইবে। ভাই এই ভাষা 
একেবারে বর্জন করা কিছুতেই সমীচীন হইবে না। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম 
মাতৃভাষাই হইবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক উজান আহরণ ও বিশেষজদের জন্ত 
ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন কোনদিন ফুরাঁইয়া যাইবে না। কাজেই ভারতের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ইংরেজী ভাষাকে একেবারে বর্জন করিলে তাহ। আমাদের 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। 


বারোয়ারী পুজা 


[ ক. বি. ১৯৬৯] 


বাঙালী হিন্দুসমাজে বারোমামে তোবো পার্বণ প্রচলিত। এই পৃঙ্জাপার্বণ- 
গুলির মধ্যে জনপ্রি্রতার দিক হইতে ছূর্গাপৃজা। কালীপু্া ও স্বরন্বতী পুজাই 
প্রলান। বাংলাদেশে মধ্যযুগেই এই পুঙ্গাগুলি প্রচলিত হুইয়াছিল। প্রধানভঃ 
সমাজের মধ্যে অপেক্ষার সঙ্গতিপন়্ জমিদার ও বপিকশ্রেণী মহাসযারোছের 
দহিত পৃঙ্গা্দি করিত। পন্নীর সাধারণ মানুষও অবন্ত এই আনন্দের তাগ 
পাইত। সেই সঙ্গে কাালী-তোজন ও দরিজ্রের বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতি ছিল 
পৃজার অপরিহার্য অঙ্গ। 

এক সময়ে আমাদের দেশে জমিদারী প্রথা লোপ পাইল। বর্তমানে 
জমিদারদের পূর্বের ন্যায় অবস্থা নাই। জমীদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে লঙ্ে 
বাড়ির পৃজ1--বংশাহক্রিম পৃজারও অবপান ঘটিগ। জমিদার ও অপেক্ষাকৃত 
সঙ্গতিপর় গৃহস্থেরো শহরে আশ্রয় লইল। একদিন পল্লীর ধনীগৃছে বছাসমারোহে 
যে পৃজাদি হুইভ, ভাহা আলিয়াছে এখন জনসাধারণের ছাতে। এখন ভাহায়। 


১৪২ ডিগ্রী কোর্নণবাংল! লহাযিক। 


লকলে হিলিয়! চাঙা তুলিয়া! এই উৎসব করে। ইহাই বারোয়ারী পূজা । 
ইছার জার এক নাম সর্বজনীন পূজ|। 


বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ । আমাদের বাসী ও সমাজ জীবনে গণভঙ্ের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । তাই আমাদের পৃঞ্জাপার্ব উত্মবাদিতেও ইছার প্রভাব 
লক্ষ্য করা ঘায়। অন্ত সকল গ্রকার কমিটি মতো! আমর]! লকলে মিলিয়! 
মিশিয়া! গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পৃজ| কমিটি গঠন করি। পূর্বে যাহা ছিল মৃ্মে 
ধনী ও জমিদারদের মধ্যে আবদ্ধ, বর্তমানে তাহা! আমাদের সকলের হুইয়াছে। 
বারোয়ারী পূজ! গণতান্ত্রিক সমাজ চেতনারই পরিণতি । 


পূর্বে জমিদার ব! ধনীগৃছে ষে পৃজা হইত তাহাতে নিয়শ্রেণীর জনসাধারণের 
প্রবেশাধিকার ছিল না। জাতিভেদ ও অন্পৃন্ঠতার অভিশাপে বঞ্চিত হতভাগ্য 
মান্বগুলি শুধু দূর হইতেই এই উৎসব দেখিতে পাইত। কিন্তু আজ সর্বজনীন 
পূজার অঙ্গনতলে সকল মানুষের অবাধ আমন্ত্র। মাতৃপুজার অধিকার হইতে 
আজ আর কাছাকেও দুরে লরাইয়! দিবার উপায় নাই। ইছার ফলে মানুষে 
মাছষে তেদাতেদ ঘুচিয়! যাইতেছে, মাতৃপৃ্জার বোধনমন্ত্রে কলের প্রার্থন! এক 
সুরে ধ্বনিত হুইতেছে। ইহা আমাদের জাতীয় নংহতির পক্ষেও বিশেষ 
কল্যাশপ্রদ। একটি প্রচলিত ধারণ! আছে যে, ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলমান হয় এক ও 
অভিন্ন আর হিন্দুর! হয় শতধা বিচ্ছিন্ন। এই ধারণ! একেবারে অমূলক নয়। 
বর্গাশ্রমণামিত হিন্মুমমা্জে নিম়বর্পণের লোকেরা বরাবর অবহেলিত ছিল। 
লমাজের বৃহত্তর এক অংশকে এমনিভাবে অনাদয়ে অবহেলায় একপাশে সরাইয়া 
রাখিলে আমাদের সমাজদেছের শক্তি ও সুস্থতা রক্ষা করা কঠিন ছইবে। তাই 
আজ যদি আমর] মাতৃপৃঙ্জার অঙ্গনতলে সকলকে আহ্বান করিতে পারি তাহা 
হইলে মায়ের বোধন লার্থক হুইবে। 


প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এক ধরনের বারোয়ারী পূজা হইত। দেশে 
কলের! বসের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামের ধর্মভীরু মানুষ চাদ তুলিয়! নকলে 
হিলিয়া শীতল ব! ওলাই চণ্তীয় পৃজ! করিত। তখনকার দিনের এই লীতলা বা 
ওলাই চণ্তীর পুজা বর্তমান কালের ন্যায় তেমন সুসংগঠিত ছিল ন|। 

বর্তমানে বারোয়ারী পৃজায় মামাধিক কাল পূর্ব হইতে পু! কমিটি গঠিত 
হইয়া ধার়। ইহাতে তর়পদেরই উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশী। ভাহায! রাস্তায় 
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রাস্তায় পুজার বিজ্ঞাপন দ্বেয় এবং লগৌরবে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাষ ঘোষণা 
করে। তারপর সমিতির উৎসাহী সাসার! পাড়ায় চাঙা তুলিতে বাছির হয়। 
চাদ দিতে দিতে অনেকেরই প্রীণান্ত হয়। অনেক সময় ইচ্ছা না থাকিলেও 
পাড়ার ছেলেদের উপন্রবের ভয়ে চাদ! দিতে হয়। বারোয়ারী পূজ্জার নামে এই 
জোরভুলুমের ফলে অনেক সময় পৃজার উদ্দেপ্তই বার্থ হইয়া যায়। উদ্মোকাদের 
প্রতি যান্ছষের মনে বিরক্তির ভাব জন্মে। 

সাধারণতঃ পুজার একদিন আগে সমারোছের সহিত প্রতিম। আনীত হয়। 
পৃ্জামগ্ুপ ও আলোকসজ্জার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। আলোক- 
সজ্জা ও মাইকের চিৎকারে উদ্ভোক্তার] প্লিজেদের জাহির করে। সন্তা হিন্দী 
গানের রেকর্ড কান ঝালাপাল! করে। ছুঁহা উদ্যোক্তাদের অস্তঃসারশুগ্ঠতারই 
পরিচয় দেয়। ৃ 

পুজার উদ্বোধন করিবার সময় কোন স্বাজনৈতিক নেতার ভাক পড়ে কিংবা 
কোন ধনী ব্যক্তি প্রধান অতিথির আমন অলন্কত করেন। ইহাতে উদ্মোজাদের 
ভক্তির চেয়ে নিজেদের জাছির করিবার চেষ্টাই বেশী প্রকাশ পায়। বারোয়ানী 
পূজার নগ্র বীভৎস রূপ প্রবল আকার ধারণ করে প্রতিমা-বিসর্জনের 
শোভাধাত্রায়। মনে হয় অন্থর-দলনী ম| অন্থরদের উতৎপীড়নে বিদায় লইতেছেন। 
নেই দৃশ্ঠ অতি করুণ, মর্মাপ্তিক ও লজ্জাজনক । যে কোন স্থরুচিসম্পন্ন মাস্ছযের 
নিকট ইছা পরম বোনাদায়ক | 

বারোয়ারী পুঞ্জ উপলক্ষে যে সভা-সমিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাহাও 
অনেক নময় যাঞ্জ্রিক, গতান্্গতিক ; সেখানে প্রাণের স্পর্শ থাকে না। এই 
বাঞ্জিক গতান্থগঙিকতার মধ্যে কি আমর] দেবতার আনর্বাদ গ্রত্যাশ! করিতে 
পারি? মনে হয় পৃজা-মণ্ুপ হইতে দেব] চিরতরে বিদায় লইয়াছেন। 

পৃজাপার্বধ ও উৎস্বাদিতে জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। বর্তমানে 
আমাদের রেশে বাঝোয়ারী পুজার নগ্র্ূপের মধ্যে জাতীয় চরিত্র জবনতির 
লক্ষণই প্রকাশ পায়। দ্বেবষ্তার আরাধনায় হে লংযম, শুচিতা ও নিষ্ঠার 
প্রয়োজন তাহা বারোয়ারী পৃজাক্স সচরাচর দেখা যায় না। ইহাতে মানসিক 
দন্ত ও তক্তিহীনতার পরিচয়ই স্পষ্ট হইয়া! উঠে। এইভাবে বারোয়ানী পূজা 
চলিতে থাকিলে জাতির প্রাণশক্তিরই বৃখ! অপচয় হইবে । এই বিষয়ে আমাদের 
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দেশের তরুণ লমাজের একটি বিশেষ দায়িত্ব আাছে। তাছাদের ম্বরণ রাখিতে 
হইবে বে, অন্থ্রত্ব ও পত্ুত্বকে বিনাশ করিয়া লত্য ও স্থন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্তই 
শক্তিপূ্জার আয়োজন। আর কবির ভাষায় বলিতে গেলে-_ 

“যে যথার্থ শক্তি সে তে! শাস্তিষয়ী, 

সৌম্য ভাহার কল্যাণরূপ বিশ্ব য়ী ।” 


বারোয়ারী পৃঙ্গার উদ্চোক্তাগণ এই কথা স্মরণ বাখিলে আমাদের মাতৃপূজার 
আয়োজন হুদার, সার্থক ও কল্যাণপ্রদ হইবে। 


জাবে প্রেম করে যেই জন 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 


[ ক. বি. বি. এ. ১৯৬৯] 


মানুষের মধোই আছেন ভগরান। মানুষের সেব। করিলেই প্রকৃত ভগবানের 
নেব! কর! হয়। শুধু ফুরপ্রদীপ দিয়! পৃজা করিলে ভগবানকে পাওয়। যায় ন!। 
ভগবানকে পাইবার জন্ত নির্জন গুহায় কিংবা অরণ্যে বাদ করিয়। একান্তে ধ্যান- 
ধারণারও প্রয়োঞ্জন নাই। যে মন্দিরের ছার রুদ্ধ করিয়া পূজান্ী ভগবানের 
আরাধনায় রত সেই মন্দিরের রুদ্ধ কপা্ে নিক্ষম মাধা ঠকিয়। আর্ত অসহায় 
মান্য ফিরিয়া যাইভেছে। মানুষের দুঃখে যাহার হৃদয় গলে না লে কি করিয়া 
ভগবানের প্রণয় দুটি লাভ করিবে? ঘে মন্দিরের ছুয়ায় হইতে ভগবানের 
সুষ্ট জীবকে ছুঃখ ও অপমানের বোঝ| বহন করিয়া ফিরিয়। যাইতে হয় সেই 
মন্দিরের পাবাণ বেদীতে ভগবান জচল হইয়! থাকিতে পারেন না। সন্তানের 
ব্দেন! ভগবানের বুকেও বাজে। 


আঘুকেজ্জিক স্বার্থপর মানুষ শুধু নিজেকে লইয়! ব্যস্ত থাকে । অন্তের দুঃখে 
তাছার হয় গলে না। মান্যের এই হায়হীনতায় বিবেকাননোর প্রাণে লাগিত 
ছংলহ বাথ! নান্ুষের অন্তরেই ত ভগবানের অধিষ্ঠান। তগবানকে পাইতে 
হইলে মাক্ছবেক্ধ দেবা করিতে হইবে, মানুষকে ভালবামিতে ছইবে। নিছক 
আধ্যাস্িক ভাববিলালের ছারা! জাবানকে লাভ করা যায় না। তাই বিবেকাবন্ 
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ধানছের সেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন । মান্থষের ছুঃখ মোচনের অংকল্প 
ছিল তাহার লমগ্র জীবনের লাধনা। ইহার তুলনায় তিনি ভক্তি-মুক্তি কিংবা 
শুক পাণ্ডিত্যকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। আর্ত ও নিপীড়িত মানবের 
ফাতয়-করদনে যেমন মহাকাক্ুণিক বুদ্ধ একদিন বাজ-এশ্বর্য ত্যাগ কৰিয়। 
ঘরছাড়া লল্ন্যানী হুইয়াছিলেন, তেমনি ছু'খদৈন্ত নিপীড়িত চিরপতিত ভাবত- 
বাসীর কাতর আহ্বানে বিবেকানন্দ সমগ্র জীবন উৎমর্গ করিয়াছিলেন। আপন 
জীবনের ছুঃখের অভিজ্ঞতাও তাহার কম ছিল না। চোখের সম্মুথে দেখিয়াছেন 
খনাহাবে কিউ মা-ভাই বোনের শীর্প মুখচ্ছবি। পেই দৃশ্ত একদিন দেখিতে 
পাইলেন হ্বদেশের বৃহৎ পটভূষিকায়। গুদেশের অধঃপতিত মান্ধষের জন্য 
চিরদিন তাহার হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ হুইয়াধধছ। দেশের মানুষকে তিনি যেভাবে 
ভালবাপিয়াছেন তেমন করিয়! আর কেহ, পারিক়্াছেন কিনা সন্দেছে। দেশের 
এই নিরীহ পদদলিত মানুষের প্রতি তীঁছার অপীম্ন ভালবাসা একটি পত্রে 
স্থন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । 

«এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবান্াজ দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শজি এবং 
প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্ত প্রার্থনা 
করি। দিবারাত্র তাদের জন্ত প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে 
আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্বজিজ্ঞান্থ নই, দার্শনকও নই, 
না, না--আমি লাধুও নই। আমি গ্ররিব-গরিবদদের আমি ভালবাসি। 
»*তাদের জন্য কার হৃদয় কার্দে বলো? তার! অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে 
পারছে না--তার! শিক্ষা পাচ্ছে নাকে তাদের কাছে আলে! নিয়ে যাবে 
লো? কে ছ্বান্ে বারে ঘুরে তাদের কাছে আলে! নিয়ে হাবে? এরাই 
তোষাদের জীশ্বর,। এরাই তোমাদের দেবতা! হোক--এরাই তোষাদের ইষ্ট 
ছোক। তাদের জন্ত ভাব, তাদের জন্ত কাজ কর, তাদের জন্ত সদাসর্বদ! 
প্রার্থনা কর--গ্রভুই তোষাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাকেই আমি 
যহাত্ব] বলি, যান ভয় থেকে গরিবদের জন্য বক্তমোক্ষণ হয়ঃ তা না হলে 
লে ছুয়াক্া! |? 

প্রকনতপক্ষে এই মানৰ লেবার আধর্শ ভারতবর্ষের চিরস্তন জাদর্শ। নিথিল- 
ধানযের ছংখমোচবের সংকল্প লইয়া! একদিন ভগবান বুদ্ধ রাজ্য-সংলার লৰ 
ভ্যাগ করিয়াছিলেন। এই ত্যাগ ও প্রেষের খ্বাঙ্কা তিপি দানব হয়ে যে 
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স্থায়ী আসন লাভ করিলেন কপিলাবাস্তর সিংহানন তাঙার নিকট তুচ্ছ হইয়া 
গেল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় যথার্থই বলিয়াছেন, “বুদ্ধই গৃথিবী জয় 
করেছিলেন, আলেকজাগ্ডার করেন নি।” বুদ্ধদেব ত্যাগের ঘারা, প্রেমের দ্বারা 
পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তাহাই সত্যকারের জয়। আর আলেকজাগ্ডার 
লোভের বশবর্তা হুইয়া অস্ত্রের ছার! যে ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন ভাহা 
লত্যকারের জয় নয়। সেইজন্ত দেখ! ঘায় আলেকজাগারের অস্তরবলে অঙ্গিত 
ভূখণ্ড কালক্রমে, স্থায়ী হয় নাই; কিন্তু বিনা অস্ত্রে অজিত বৃদ্ধদেবের প্রেমের 
সাম্রাজ্য মানবন্ধায়ে চিরদিন দেদীপ্ামান হইয়া রহিয়াছে । বুদ্ধদেব বপিয়াছেন, 
“মা! ধেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয় রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে 
সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।” এই প্রেমের তুলনা কোথায়! 
আবার এই মহাপ্তক্ষর বাণীকে গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্তী অশোক তাহার রাজ- 
শক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্ধে, মঙ্গলকার্ধে নিধুক্ত করিপ্লাছিলেন। মানবকঙ্যাণে 
নিয়োজিত মহাসমত্রাট অশোক তীছার [শলাগিপিতে ঘোষণা করিলেন এই 
বাণী-_প্পর্ব মন্গয্যগণ আমার সন্তান। যেমন সন্তান সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা! করি 
যে তাছার। আমার দ্বারা এঁছিক ও পারন্রিক সর্বহিত-মৃখে যুক্ত হউক, সকল 
মানুষ সম্বদ্ধেও আমার সেইক্ধপই ইচ্ছা ।” আর শুধু মান্যের জন্ত নয়, 
অন্তান্ত প্রাণীর হিতের জন্তও তিনি বহু সৎকর্ম করিয়াছেন। রোগীদের জন্য 
এমন 'কি পশুদের জন্যও গুধধপত্রের ব্যবস্থা, পণ্ড ও মান্জষের কল্যাণের 
জন্ধ পথিমধ্যে বৃক্ষরোপণ, কুপধনন প্রভৃতি বহুবিধ কাঞ্জ করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রেরিত ধর্মাচার্ধগণ একদিন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়! 
ছগ্ম পথ উত্তীর্প হইয়া! পরদেশীয় ও বর্ধরজাতীয়দের সদ্গতির জন্ত দলে হলে 
এবং অকাতরে ছুঃখ বন করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ 
ঘষে সকল মানুষকে স্বীকার করিয়াছে তাহাকে বাস্তবে রূপাস্িভ করিস্কাছেন 
অহাসম্রাট অশোক । 

এই সেবাধর্ষের আদর্শ আমাদের দেশে কোনদিন যান হয় নাই। ভ্রীচৈতন্, 
প্ীয়ামকফণ--বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীধিগণ এই আদর্শকে উজ্জল 
করিয়া! বাখিয়াছেন। শ্রীরাম জীবকে শিবজানে পুজা! ও নেব! করিতে 
বলিতেন। পরম্পুরের প্রতি ছিংসা, ছে ও পরশ্রীকাতয়ার দিনে কা 
বেবতাজ্ঞান কর] কি সহজ কথ! ? 
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ভগবান শুধু মন্দিরে বাস করেন না। নানা বেশে নানা রূপে আমরা তাহাকে 
সর্বত্র দেখিতে পাই । রবীন্জনাথের কথায় বলিতে গেলে-_. 


তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষ! চাষ-- 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ, 
থাটছে বাবে মাস। 
তিনি আছেন 'দবার পিছে, সবার নীঞ্গে, সবহারাদের মাঝে । ভাই আত 
পীড়িত, বঞ্চিত ও হতভাগ্য মানুষের পেধাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্ত 
আমর] দেখিতে পাই মানুষ ধর্মের নামে ম্নান্গুষকে স্বরণ করে, শাস্ত্রের দোহাই 
দিয় মানুষকে নির্ধাতন ও অপমান করে।' মানুষের ম্পর্শকে তাহার! প্রতিদিন 
দুরে ঠেকাইয়! রাখিয়া আলে মানের প্রাণের ঠাক্ুরকেই দূরে সরাইয়া! দেয়। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্মমোহেরই নামান্তর | এই ধর্ষয়োহের চেয়ে এজন কি 
নাস্তিকতাকেও রবীন্দ্রনাথ বড বপিয়! মনে করিতেন । তিনি বলিয়াছেন-. 


নাস্তিক সেও পায় ঝ্াতার বর, 
ধামিকতার করে না খআড়ম্বর | 

শ্রদ্ধা করিয়া জালে প্রজ্জার আলো, 
ধর্ম মানে না, মানে স্বান্ছষের ভালে! । 


আমাদের দেশে দীন-দরিজ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করার কথা বলা হইয়া 
থাকে। সেইজন্ত আমরা বলি দবিদ্র-নারায়ণ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে 
অতিথি মেবাই ছিল পরম ধর্ম। বৌছাযুগে জনসেবার জন্ত গড়িয়া! উঠিয়াছিল 
বহু প্রতিষ্ঠান। বর্তমানেও আমাদের দেশে রামকষ। মিশন ও ভারত সেবাশ্রম 
সংঘ গ্রতৃতি বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী মিশনানীদের 
নেবাপরায়ণতার কথাও শ্রদ্ধার লঙ্গে শ্মরণীয়। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীও 
জনসেবার আদর্শে হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 

পৃথিবীর সকল দেশেই আর্ত ও পীড়িত মান্য আছে। উহাদের প্রতি 
বুহিয়াছে লমাজের কর্তব্য । আন্তর্জাতিক রেডক্রম এইরপ একটি নেবাযূলক 
প্রতিষ্ঠান । ইছ! ব্যতীত দ্বাভব্য চিকিৎলারয়, অনাধাশ্রম প্রস্থৃতি সকল দেশেই 
আছে। আবার ভুতিক্ষ, মহাষারী, বা, ভূমিকম্প প্রন্ৃতি জাকন্ছিক 
বিপৎপাভের সময়ও নাহায্যের প্রয়োজন ছয়। এই নধয়ে দেশ-বিদেশের বু 


শে 


১৪৮ ডিগ্রী কোর্ঠ বাংলা সহায়িকা 


প্রতিষ্ঠান দাহাযোর জন্ত আগাইয়। আসে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিলে মনে হয 
মানুষ এখনও জনমেবার আদর্শ হইতে বিছাত হয় নাই। 

নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে একটি অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়। ইছা মান্থষের 
স্বায়কে উদার ও মহৎ করে। সেবার আদর্শ অতি মহান্। তবে কোন কোন 
লয়ে স্বার্থপর ভণ্ড লোকেরাও জনসেবার মৃখোস পরিয়া বেডায়। তাহার! 
মানুষের ক্ষুধার অন্ন, বন্্হীনের বন্তজ ও দাতব্য ওধধালয়ের ওধধপঞ্জ আত্মপাৎ 
করে। এই সকল পাপাত্মার। লমাজের কলম্বত্বরূপ। ইছাদের স্থন্ধে সাবধান 
থাকা উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশের তরুণপমাজ বস্াত্রাণ ও ছূর্গতদের 
মেবায় আগ্রহী হুইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার! বারোয়ারী পুজার 
উদ্বৃত্ত অর্থ ছুরগতদ্দের সেবায় দান করেন। তীহারা মমবেতভাবে ঝাড়ি বাড়ি 
গিয়াও টাকাপয়সা ও বস্ত্রা্দি সংগ্রছ করিয়া দুঃস্থ মানুষদের সেবা! করেন। এই 
স্বতঃদ্কুর্ড সেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে গভীর ছুঃখ ও নৈরাশ্তের মধোও আমাদের মনে 
জাশার সঞ্চার হয়। 


শতবর্ষের আলোকে মহাত্ব! গান্ধী 


[ ক. বি. ১৯৬১] 


১০৬৯ সালের খর! অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ধ-পৃতির পৰি ম্মরণতিথি 
পালিত হুট্য়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এই পুণ্যতিথি ন্মরণ করিবার বিশেষ 
সার্থকতা! আছে। ভাই সার] দেশে গান্ধী-শতবাধিকী উৎসব পালনের আয়োজন 
হইয়াছিল। তাহাকে লইয়াই এই উৎসব ধীছার মধা দিয়া সমগ্র দেশের 
অস্তবের বেদন! ও বাণী প্রকাশ পাইয়াছে।. ই! কোন গতাঙ্ছগতিক প্ঈৎসব 
অয় |. বেঁউশর যানয তাগাকে তজি*করিয়া' ভালবালিয়! নার দিয়াছে--অহাত্বা ॥ 
ধবীজনাথের কাক ধলিতে গেলে, 'ধার আত্ম! বড়ো, তিদিই বহাত্ব।। "যাদের 

'আখী ছোটো বিষদ্ৈ বন্ধ, টা্কাকড়ি-ঘরনংলান্ের চিন্তায় খাঁদের হম' আচ্ছর, 
"সাত দাঁনাখা। মহার্থা তিনিই, গকলের স্থতখ ছু ধিনি আপনার; করে 
“ নিয়েছে, “ঈফগেত্ব ভাল্োকে ধিনি" আপনার ভালো বে জানেঈ)। ফেননার 


প্রবন্ধ ১৪৪ 


নকলের হৃদয়ে তীর স্থান, তার হুদয়ে নকলের স্থান।' এইজন্তই ভারতবামী সকলে 
মিলিয়! এই উত্সব করিতে প্রবৃত্ত হুই্য়াছিল। 

মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, "আমার জীবনই মামার বাণী। তাহার বাদী 
গার্থকভাবে রূপাকিত হইয়াছে তাহার জীবনে । আর তাহার মমগ্র কর্মজীবনে 
দেখিতে পাই এক অবিচলিত সত্যনিষ্ঠঠ। ভয়ে কিংবা লোডে তিনি কখনও 
ক্ষমতার নিকট আত্মলমর্পন কবেন নাই। অন্যায়ের সক্ষে ছিল তাহার সমগ্র 
জীবনব্যাপী এক আপপহীন সংগ্রাম । যেখ্খনে অন্তায় অসাম্য ও মানুষের 
লাঞ্চনা দেখিয়াছেন সেখানে তাহার মন উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে। ইছার 
মূলে ছিল মানুষের প্রতি তাহার অপরিণীন্ শ্রদ্ধা ও ভালবাস! । মানবতার 
পৃঙ্গারী মহাত্মা! গান্ধী মানুষের অপমানকে কোক্ঈমতেই সহ করিতে পারিতেন না । 

গান্ধী্ির সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সর্বপ্রথম ঝুঁক তয় দক্ষিণ-ঘাফ্রিকার নাটালে। 
সেখানে বহু ভারতীয় শ্রমিক ও বাবসায়ী গুঁনিবেশিক শ্বেতা শাদকদের ছায়া 
নিষুরভাবে নির্যাতিত হুইত। নাটাল মরককাঁরের এই অমানুষিক নম হযাচাবের 
বিরুদ্ধে গান্ধীজি আন্দোলন স্থুরু করিলেন । চিনি ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার 
জন্ত গড়িয়া তুলিলেন অঞিংস প্রতিরোধ | ইছাই তাহার প্রথম সত্যাগ্রন্ 
সংগ্রাম । এই সময়ে তিনি বহু ছুঃখ বন অপমান সহ করিয়াছেন। কত আঘাত 
তাহাকে মুতার দিকে ঠেলিয়! দিয়াছে । তিনি সমস্ত আঘাত মাথ! পাতিয়া 
লইয়াছেন, কিন্ত নিজের সংকল্প হইতে বিচলিত হন নাই । শক্রুরা পধস্ত তাহার 
এই ধৈর্য ও মহত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হুইয়! গিয়াছে । অবশেষে তাহার স'কল্প দিব 
হইল, শ্বেতাঙ্ক শাসক সম্প্রদায় ভারতীয়দের ভ্তাপসঙ্গত দাবি মানিয়া লইতে 
বাধ্য হইল। জোর-জবরদস্ভিতে তাহার এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই? তাগের দ্বারা, 
ছুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা শিনি জয়ী হুইপলাছেন। তিনি দীর্ঘ একুশ বধ্নর 
নাটালে থাকিয়া! 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস' গঠন করেন ও নান! সাংগঠনিক 
কাজে আত্মনিক্নোগ করেন। এইখানেই গাত্ধীজির কর্মজীবনের সুচনা | 

১৯১৪ গ্রীষ্টাবে গাদ্ধীজি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আলিলেন। স্বদেশে তাহার 
কর্মজীবনের ছ্িতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। তিনি সাবরম্ততীতে একটি আশ্রষ 
প্রৃতি্ঠ করিম্াা সেবা ও সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময়ে 
ইউরোশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হুরু হইয়াছে। ইংরেজ নকার ভারতীয়দের এই যুদ্ধে 


১৫০ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সছায়িকা 


সাছায্যদানের বিনিময়ে যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষকে' স্বায়ত্রশাসনের অধিকার 
দিতে প্রতিশ্ররতি জান করে। কিন্ধু যুদ্ধ অবসান হইবার পর স্থচতুর ইংরেজ 
ভাছার প্রতিশ্রুতি পালনের কোন প্রয়োজন দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে 
ভারতবর্ধকে তাহারা কুখ্যাত ধবাউলাট আইন+ উপহার দিল। ইংবেজ 
সরকারের এই অকুতজতার প্রতিবাদে সার! ভারতে হরতাল বিঘোবিত হইল । 
১৯২০ গ্রীষ্টাবে গান্ধীজি ভারতীয় কংগ্রেমের কলিকাত1 অধিবেশনে শ্বৈরাচারী 
বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অসহযোগ জান্দোলন ঘোষণা করিলেন। 
মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির এই অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ এক অভূতপূর্ব ঘটন!। 


'গৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্তালাতের ইতিহাস রক্তধারায় পাস্কল, 
অপহরণ ও দস্থ্যবৃত্তির দ্বারা কলক্ষিত। কিন্তু পরম্পয়কে ছুনন না করে, 
হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও ষে স্বাধীনতা লাভ করা ঘেতে পারে, তিনি 
ভার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দন্থ্যবৃত্তি করেছে 
দেশের নামে ।*."কিন্তু এই যে একটা অস্থশাসন,, মরব তবু মারব না, এবং এই 
করেই জয়ী হব--এ একটা! মন্ত বড়ো কথা, একট] বাণী। এটা চাতুরী কিংবা! 
কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। (রবীন্দ্রনাথ ) গান্ধীজির সত্যাগ্রহের 
আসল কথ৷ হুইল শুধু উদ্দেন্ত মহৎ হইলে চলিবে না উদ্দেস্ত সাধনের উপায়ও 
মহৎ হইতে হুইবে। গা্ধীজ এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে দেশের হ্বাধীনত! 
আন্দোলনকে গতিদান করিলেন। 


১৯২৪ সালে গান্ধীজি রাজনীতি ত্যাগ করিয়। অধ্যাত্মিক সাধনায় মনো" 
নিবেশ করিলেন। এই অময়ে তিনি খদ্বর প্রচার ও চরকার ব্যবহারের জন্য 
কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। গাম্ধীজি উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষের 
প্রাণকেন্দ্র তাহার গ্রামগুগি। দেশকে জাগাতে হইলে এই অবহেলিত গ্রাষ- 
গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হুইবে, তাহাদের স্ব়ংসম্পূর্ণতার বনিয়াদ রচন? 
করিতে হইবে। তীহার স্বরাজ-সাধনার মূলমন্ত্র হইল দর্বশোষণমুক্ত স্বনির্ভর 
গ্রাম গঠন। সেখানে থাকিবে সামাজিক ম্যায়-বিচার, থাকিবে আত্মিক 
বিকাশের সমান ম্থযোগ ও অধিকার । এই শ্রেধীহীন শোষণহীন সমাজই ছিল 
গাস্ধীজির-লক্ষ্। 


প্রবন্ধ ১৫৯ 


এইবার গান্বীছির অন্তরে আবার এক নৃততন প্রেরণা জাগিল। ১৯৩* সালে 
তিনি “লবপ-আইন” অমান্ত আন্দোলন স্থরু করিলেন । এই উদ্দেন্তে তিনি 
বোশ্বাই-এর ভাগ্ডি অভিমূখে বে পদযাত্রা স্থরু করেন, তাহ! ইতিহালের পাতার 
্ব্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । তিনি বলিয়াছিলেন_“আমি যখন হাতা সুরু 
করিব, সারা ভারত সাগর-তরঙ্গের মত উখলিয়া উঠিবে।” গাস্ধীজির এই উক্তি 
মিথ্যা হয় নাই। সেদিন সত্যই গান্ধীজির ডাকে আসমৃদ্রছিমাচল ভারত বিক্ষৃ 
হইয়! উঠিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে গান্ধীজি বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করিতে গেলেন ভারতবর্ষের জন্ত শ্বায়তশাসন লাতের আশায় । কিন্ত 
সেখান হইতে তাহাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। তারপর দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইল। ১৯৪২ সালে গান্ধীর্জি ইংবেজের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা! 
গ্রহণ করিলেন। ইহাই আগস্ট বিপ্লব বা! "ভাষ্ঠুত ছাড়” ক্মান্দোলন। অবশেষে 
ইংরেজ তারত ছাড়িতে বাধ্য হইল। ১৯৪% শ্রী্াকের ১৫ই আগন্ট দ্বিজাতি- 
তন্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল-ন্ষ্ি হইল ভাবত ও পাকিস্তান এই 
দই শ্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এই খণ্ডিত ভারত গাদ্ধীজিত্ন কাম্য ছিল না। কিন্তু অবস্থার 
চাপে পড়িয়৷ তাহা মানিয়৷ লইতে বাধ্য হইলেন। স্বাধীনতা লাভের ঠিক এক 
বৎসর পূর্বেই তিনি দেখিয়াছিলেন নোয়াখাদ্ি ও কলিকতার সাশ্প্রদারিক 
ঘ্বাঙ্গার ভয়াবহ রূপ। ইহা! তাহার মন হইতে মুছিয়৷ যায় নাই। এই অবস্থার 
পরিপ্রক্ষিতেই তাহাকে খণ্ডিত ভারত মানিয়। লইতে হইয়াছিপ। 

দেশ স্বাধীন হুইল। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও গান্ধীজিকে আর বেশিদিন 
বাচিতে হুইল না। ন্বাধীনতার পর এক বৎসর অতিবাহিত না হইতেই তিনি 
»১৯৪৮ সালের ৩* শে জাহুয়াবী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়! প্রায়শ্চিত 
করিলেন জাতির বহুযুগের সঞ্চিত পাপের । অহিংসার পূজারী হিংসার অনলে 
দিলেন আত্মাহুতি । 

সত্য, অহিংস! ও মানবতার পুজারী মহাত্মা গান্ধী। সমাজে যাহার! 

শু ও পদদলিত তাহাদের জন্তও গার্ধীজির অপরিনীম বেদনা । তিনি 

মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আমরা হন্ুযোচিত সম্মান হইতে 
ঘাহাদের বঞ্চিত করিয়াছি তাহাদের অগৌয়বে 'আমরা! সমস্ত দেশের গৌরব 
ু্ করিয়াছি। এই কৌঁপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাতি করে 

ছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্থানে আঙাদেক বিপম | 


১৫২ ডিগ্রী কোর্স বাংন! নহার়িক। 


মাজষ যেখানে মান্ষকে অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ । 
শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ জামর! বইয়ে দিয়েছি ভারত- 
বর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অন বোঝ! চাপিয়ে দিয়েছি শত শভ 
নত মস্তকের উপরে । তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, ছূর্বল। নেই পাপে 
সোজ! হয়ে দাড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার ব্বাস্তায় পদে পদে পদ্ককুও 
তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে ভারই 
মধ্যে। এক ভাই আর এক ভাইয়ের কপালে শ্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, 
মঞ্থাত্বা মইতে পারেন নি এই পাপ।, (রবীন্দ্রনাথ ) 

আঞ্জ শতবর্ষের আলোকে মহাত্ম! গান্ধীকে আমর] আরে! উজ্জলতর দীস্তিতে 
দেখিতে পাইতেছি। শুধু অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়, তাহার আদর্শকে সার্থক 
করিতে হুইবে। এখনও পর্ধস্ত আমাদের দেশব্যাপী যে অনৈক্য ও বিতেদ 
রহিয়ছে তাহার মুলোচ্ছেদ করিতে হুইবে। তাহা হুহলে মহাত্বার প্রতি 
আমাদের এই শতবর্ধের গ্রণাম পার্থক হুইবে। 


তোমার একটি ম্মরণীর সন্ধ্যা 
[ ক. ৰি. ১৯৬৯] 


আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কত ঘটন৷ ঘটে কত বুকমের অভিজ্ঞতা হয়। 
সব কথ আমরা মনেও রাখি না। আমার্দের জীবনে এমন বনু তুচ্ছ ঘটনা ঘটে 
যাহা অল্লকাল পরে আমাদের মন হুইতে একেবারে মুছিয়। যায়। প্রাত্যছিক 
জীবনের এই সকল ঘটনা আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায় বলিয়াই আমাদের 
মন ভারমুক্ত থাকে। তাহা! না হইগে আমাদের জীবনের ভার বহন কর! 
কঠিন হইত। কিন্তু আমাদের জীবনে কোন কোন সময়ে এমন ঘটনাও ঘটে, 
যাহা আমর! সারা জীবনে ভুলিতে পারি না। কোন একটি বিশেষ দিনের ঘটন! 
বা বিশেষ ঘ্বুহর্তের অভিজ্ত। চিরদিনের জন্ত আমাদের মনে দাগ কাটিয়া বাক়। 

আমার জীবনের এমনি একটি ঘটনার কথ! জামি কোনছ্িন ভূলিতে পারিৰ 
না। সেই দিনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার তয়ম্কর রূপটি আমার স্মতিপটে এখনও 
উজ্জল হইয়া! আছে। 


প্রবন্ধ ১৫৩ 


আমি গ্রামের ছেলে। সবে মাত তখন স্কুলের গণ্ডি ডিঙাইয়। কলেজে প্রবেশ 
করিয়াছি। পড়িভাম মফস্বল কলেজে । তখনও ভাল করিয়া শহর দেখি নাই। 
খাদ] শহরের কলেজ্জে পড়িতেন। দীদার নঙ্ষে একবার কি দুইবার শহরে গিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু ভাল করিয়! শহরের রাস্তাঘাট চিনিতাম না । কাজেই শহুরে 
যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও একাকী যাইবার সাহস হইত না। গ্রামের ছেলের 
কাছে শহরের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। আমারও তেমনি আকধণ ছিপ। 
আমি স্থযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম। একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে স্থযোগ 
পাইয়া গেলাম। মেজকাকা শবে যাইঁতেছেন বাড়ির জিনিসপত্র কিনিবার 
জন্ত । তিনি আমাকেও সঙ্গে যাইতে নলিঙ্লেন। বলা বাহুল্য আমি সানশ্েই 
রাজী হইলাম। 

জলপথে আমাদের বাতি হইতে শহয়ের দুরত্ব মাইল পীঁচেকের মত হইবে। 
নৌকা করিয়াই যাইতে হয়। ভোরে উ্টিয়া আমরা রওন! হইলাম । নৌকা! 
ছাড়িয়া দিল। নৌকা কিছুদূর যাইতেই' পালে হাওয়া পাগিল। নদীর ছুই 
তীরের দৃশ্ঠ দেখিতে দেখিতে আমরা চাঁিলাম। শহরে পৌছিতে আমাদের 
ঘণ্ট। ছুয়েকের বেণী সময় লাগে নাই । 

শহরে গিয়া আমরা! যথারীতি কেনাকাটা! সারিলাম। সেইদিন আমরা 
শহরের বছ জায়গায় ঘূরিয়াছিলাম। উপরন্ধ মেজকাক। সেইদিন আমাকে এমন 
কয়েকটি জিনিস কিনিয়া দিয়াছিলেন যাহ! দেখাইলে সহজেই বন্ধুদের ঈধার 
উদ্রেক করা যায়। অন্ততঃ মনে মনে আঙি সেই আনন্দেই আছি। 


বিকালে আমাদের বাড়ি ফিরিবার পাল! । তখন জোয়ারের সময় হইয়াছে। 
আমাদের নৌক। ছাড়িয়া! দিল। জোয়ারের বেগে ও বাভামের টানে নৌকা 
চলিত লাগিল। মাঝি প্রাণ খুলিয়া ভাটিয়ালী গান ধরিয়াছে। কিছুদূর এমনি 
করিয়া যাইবার পর দেখা গেল বাতাসের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। 
পালে আর তেমন বাতাস লাগে না। এরপরে একেবারে খরথষে ভাব। মাবি 
বলল অবস্থা স্থৃবিধার নয়। ইহা ঝড়ের পুধাতাস বলয় মনে হইতেছে। 
নৌকা! তখন মাঝ দরিয়ায়। আমরা মকলে ভয়ে ভয়ে রহিলাম। 

সূর্ধ তখন পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাইতেছে । পাশ্চমাকাশে অন্থগামী হুর্ষের 


মোনালী জাত] দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আকাশের মুখে কে একমূঠো আবির 
ছড়াইয়া দিয়াছে । পাখীর] নীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে। আমাদের মনও ঘরেয 
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দিকে । এমন সময়ে আমরণ অনেক দৃয় হইতে একট প্রচণ্ড সেঁ। সে! শব! শুনিতে 
পাইলাম। দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
আকাশের মুখে ধেন কে কালি লেপিয়া দিয়াছে । মধ্যে মধ্যে আকাশের এক 
প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্বস্ত বিচ্যাতের আলে! ঝলসিয়! উঠিতেছে। এ. 
যেন কোন মায়াবিনী রাক্ষপীর এক ভীষণ ক্রুর হালি। যাত্রীদের ষধ্যে ত্রাসেতর 
সঞ্চার হইল। একজন যাত্রী মাঝিকে বলিলেন, *মাঝি, এইবার নৌকা! সামাল 
দ্াও। তীরের দিকে চলো।” তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না। প্রচণ্ড 
এক ঝাডের ঝাঁপটা৷ আসিয়া নৌকাটিকে যেন একবারে লগ্ডতগ্ করিয়া দিল। 
যেন ঝড়ের বেগ তেমনি ঢেউয়ের নাচানাচি। এক-একট1 ঢেউ যেন 
ছোটখাটো পাহাড় । ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতেছে। ঢেউয়ের 
গর্জন আর যাত্রীদের চিৎকার মিলিত হইয়া! আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। 
নৌকার সবচেয়ে বৃদ্ধ আরোহী প্রাথভয়ে নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া একটান! 
ভাকিয়! চলিয়াছেন। বৃদ্ধা মুসলমান মহিলাটি কাতরকণ্ঠে আল্লার কাছে আজি 
পেশ করিতেছেন। নৌকা বাণ্ডাসের বেগে কাপিয়। কাপিয়া চলিতেছে । 


প্রকৃতির এই রুপ্রলীলা দেখিয়া আমি বিম্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছি। 
আমার মনে যুগপৎ ভয় ও আনন্দের সঞ্চার হইতেছে । আমি শুধুপায়ের জুতা- 
জোড়া খুলিয়! ফেলিলাম। হয়তে! ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রস্তুত 
হুইয়া৷ থাকা ভাল। ছুই দিকে চাহিয়া দেখিলাম তীরের চিহ্ন পর্যস্ত দেখা যায় 
না। অন্ধকারে সব ঢাকিয়। গিয়াছে। দূর হইতে মধ্যে মধ্যে শুধু ভয়ার্ত 
চিৎকার ভালিয়া আসিতেছে । যাঝআীরা সকলে মহা আশঙ্কায় আলহ্গ চরম 
মুহুর্তের অপেক্ষ। করিতেছে । 

ভয় আমারও হুইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে এক ভীষণ আনন্দের 
নেশায়ও পায়] বসিয়াছিল। আনে মনে ভাবিলাম এমন মৃহূর্ত জীবনে তে! আর 
নাও আমিতে পারে। কাজেই প্ররুতির এই অপরূপ লীলা প্রাণ ভরিয়া! দেখিয়া 
লইব। দিগন্ত বিস্তৃত পুত্তীভূত ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম মহাশক্তিরূপিণী 
প্রকৃতির নেই ভীষণ সুত্র রূপ। ঢেউগুলি সম্মুখে রক্তপিশাচের ন্তায় খল খল 
অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে। ভাহার! সহত্রবা্ছ মেলিয়! নৌকাখানি চুর্নবিচুর্ণ 
করিতে ছুটিয়া আঙলিতেছে। অনায়াসে তাহার! আরোহী সমেত ক্ষুত্ 
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নৌকাখান! গ্রাস করিতে পারে। এই ভীষণ প্ররুতির কাছে মাছুযের দন্ত ও 
শক্তি কতটুকু ! 

ঝড়ের এই প্রবল মাতনের মধো এইভাবে আমরা বহুক্ষণ কাটাইলাম। 
তারপর ঝড়ের বেগ ক্রমেই কষিয়া আদিতে লাগিল। আকাশের কোলে ছই- 
একটি তার] উকি মারিতেছে। অবশেষে নৌকা আমাদের ঘাটে আসিয়া 
পৌছিল। কিন্তু ততক্ষণে আমরা সবাই একেবারে ভিজিয়1 গি্নাছি। মাঝি 
পাল গুটাইতে গুটাইতে বলিল, 'এযান্রা! আমরা বাচিয়া গিয়াছি। খোদা 
মেছেরবান'। সকলেই মাঝির দক্ষতা ও লাহুলের প্রশংসা করিল। আর এই 
যাত্রা ঘষে বচিয়া গিয়াছে তাহার জগ্ত হয়ংতা মনে মনে ভগবানের কাছে 
কৃতজত প্রকাশ করিল। আর আমি কৃটজত! জানাইলাম মেজকাকাকে। 
রে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে আমার এমন একটি অভিজ্ঞতা 
হইত না। 


ভারতের স্বাধীনতা- সংগ্রামের কয়েকটি অধ্যায় 
[ ক. বি. ১৯৬১৯] 


প্রায় ছইশত বৎদর বিদেশী ইংরেজ শাসকের অধীনে থা কবার পর ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগন আমাদের পরাধীনতার অবসান হইয়াছে শ্বাধীন ভারত 
জন্মলাভ করিয়াছে । কিন্তু রাত্রির অবসানে যেমন প্রভাত আসিয়। মানষেকু 
ফরজায় হাজির হয়, ঠিক সেইরকম অবলীলায় আমাদের স্বাধীনতা আসে নাই। 
ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। কত ছুঃখ- 
কষ্ট, দুর্বোগ ও আত্মত্যাগের দ্বারা অঞ্জিত হইয়াছে এই স্বাধীনতা । এই 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশমাতৃকার কত বীর সন্তান জীবন বিসর্জন দ্বিয়াছেন, 
কত মহাপ্রাণ অপহ লাহ্না ও অপমান সহ করিয়াছেন ভাহার ইয়ত্তা নাই। 
তবুও ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনদিন ছেদ পড়ে নাই। নিষ্ুত 
শ্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের রক্তচস্থৃফে অগ্রাহথ করিয়া ম্বাধীনতাকামী ভারতবালী 
বার বার বিশ্রোহ করিয়াছে। ভারতের এই স্বাধীনতা লংগ্রামের কথা আমাদের 
ইতিহাসে চিরফিন সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
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তারতে ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে সর্বপ্রথম প্রবল সশঙ্জ অভ্যু্থান হয় ১৮৫৭ 
্রষ্টাকে সিপাহী বিস্রোছের মধ্য দিয়।। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রান্ণ। মিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সুচনা] ছয় বাংলাদেশের 
ব্যারাকপুরে । এইখানেই প্রথম ভারতীয় মিপাহীরা শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের আদেশ 
মানিতে অস্বীকার করিয়। বিদ্রোহ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ ইহা ভারতের অন্যান্ত 
স্থানেও বিস্তার লাভ করে। মীরাটের দিপাহীর। বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অ'ধকার 
করিয়া মোগল বাদশাহ বাছাছুর. শাহকে ভারতের সম্রাট ব'লয়া ঘোষণা করে । 
কানপুর এবং লক্ষৌতেও বিদ্রোহের আগ্তন ছড়াইয়া! পড়ে। কানপুরে নানা 
লাছেব নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা! করেন। মধ্ভারতে মারাঠা-বীর 
তীতিয়া তোপী এবং ঝামির রাণী লক্ষমীবাঈ প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই বিস্রোহ সফল হয় নাই। রাণী লক্মীবাঈ 
যুদক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন এবং তাঁতিয়া তোপী বন্দী হুইয়। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন। নান! সাহেব নেপালে পলায়ন করিলেন। আর হতভাগ্য বুদ্ধ 
বাহাছুর শাহ রেস্কুনে নির্বাসিত হুইলেন। বিদ্রোহীরা! সুসংগঠিত ও এক্যবদ্ধ 
না হওয়ার দরুন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রথম সশস্ত্র অত্যুথান 
সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু এই বিভ্রোহ প্রমাণ করিয়াছিল যে, ইংরেজ 
তই শক্তিশালী হউক না কেন, হ্থাধীনতাকামী ভারতবাশী হ্বৈরাচারী বিদেশী 
ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হইবে না। 


ইহার পর ভারতের ম্বাধীমত! আন্দোলনের আর একটি উল্লেখষোগ্য অধ্যায় 
১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আদন্দোলন। শাসনকার্ধে স্থবিধ! হইবে অজ্ছাত দেখাইয়। 
বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাক্দেশকে ছুইভাগে ভাগ করিতে চাছিলেন। ই্ছার 
আসল উদ্দেশ ছিল দেশকে খণ্ডিত ও দুর্বল কর1। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাব] 
দেশে তীব্র অসস্তোষের আগুন জলিয়া উঠিল। ন্ন়্ং রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে 
আগাইয়! আসিলেন। খক্ষতঙ্গের বিরুদ্ধে বাধীবন্ধন উৎসব করিবার জন্য তিনি 
দেশবাসীর নিকট আবেদন কারলেন। অন্তদ্িকে গোপনে শক্তিচর্চ। করিয়। 
ইংরেজের বিকুদ্ধে গেরিল। যুদ্ধে অয়োজ্ধন চলিতে লাগিল। যে কোন রকমে 
ইংযেজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! দেশছাড়া করিতে হইবে। 


এই সময়ে কলিকাতার প্রেমিডেন্দী ম্যাজিস্ট্রেট ছিল কিংসফোর্ড । তাছার 
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নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের তুলনা ছিল না। পনের বৎসরের বালক পর্বস্ত তাহার 
নির্ধাতন হইতে রেহাই পায় নাই। ই্রঅরবিদ্দ ঘোষকে জেলে দিয়! অঙ্যাচার 
করাইবার মুলেও ছিল কিংনফোর্ড। বিপ্লবীরা! তাহার এই নির্মম অভ্যাচারের 
প্রতিশোধ নিতে বছ্চপরিকর হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকার উপর তাহাকে 
চরম দণ্ড দিবার ভার পড়িল। ইংরেজের! ইহ! অন্থমান করিতে পারিস 
কিংসফোর্ডকে মজ:ফরপুর বদলি করিয়। দিল। ১৯*৮ সালে অভ্যাচারী 
কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়। ক্ষুদিরাম ভূলক্রমে দুইজন নিরপরাধ মহিলাকে 
হত্যা করিলেন। বিচারে তাহার মৃত্থদণ্ড হইল। দেশের জন্য ক্ষাদিরাম 
হানিমুখে মৃত্যুবরণ করিণেন। আর ধর!' পড়বার পূর্বে প্রফু্প নিজের গুলিতেই 
আত্মহত্যা করিলেন। কিন্ত প্রফু্প-হুদিক্লামের মৃত্যুতে বিপ্লবের গতি মন্দসীভৃত 
হয় নাই। এই সময়ে মাণিকতলায় ঝেৌঁমার কারথান! আবিষ্কৃত হুইল। এই 
বোমার মামলায় প্রাণ দিলেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বন্থ। 


বিপ্লবীর1 এইবার বিদেশ হ£তেও সমক্ীত্ব আমদানির চেষ্টা করিলেন। ভখন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হট্য়াছে। ইংরেজর শক্রু জার্মানী । জারধানী হইতে 
অস্ত্র আনিবার ব্যবস্থা হইল। জার্মামীরাও ইংরেজদের নাজেহাল করিবার 
জন্ত ভারতের বিপ্লবীদের অস্ত্রশঙ্থ ও টাঞাকড়ি দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
হইল। ১৯১৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী গার। ভারতে বিগ্রবের আগুন জালাইয়। 
দিবার ব্যবস্থা হইল। 


বৃটিশ সরকান্র কি করিয়। খবর পাইয়া! গেল ভারতের বিপ্লবীদের জন্ত দুই 
জাহাজ জার্মান অস্ত্রশস্ত্র আগিতেছে। তাহার] জাহাজগুলিকে ধরিয়া] ফেলিল। 
বালেখবের সমুদ্রের ধারে অস্জ নামাইবার জন্য বিপ্রবী বতীভ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সদ্দলবলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগ এই খবর পায়। লেফটেনাণ্ট 
রুদ্বারফোর্ড ও জেল! ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি এক বিরাট বাছিনী লইয়া তাহাদের 
অন্ভুমরণ করে। বুড়িবালামের তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। একদিকে পাঁচজন বিপ্লবী 
অন্তদিকে বৃটিশ বাহিনীর তিন শতাধিক নিপাহী। তিন ঘণ্টা সমানে যুদ্ধ চলিল। 
নিপাহীরা এক পাও অগ্রসর হইত পারিল না। বহু সৈন্ত নিহত হইল। পরে 
বিপ্লবীদের গুল ফুয়াইয়। আনিল। বুড়িবালামের তীরে নেইদিন বতীজনাথ 
আহত হইয়া পরের দিন বালেস্বর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ কিলেন। বিচাকে 


১৫৮ ডিগ্রী ফোর্স বাংলা সহায়িকা 


তাছার সঙ্গীদের কাহারও ফাগি হুইল, কাছারও ব! স্বীপাস্তর। সেইদিন 
বুড়িবালামের ভীরে বিপ্লবীর! যে নৃতন ইততিহাম রচনা করিলেন পরবর্তাকালে 
তাহার পূর্ণতর রূপ দেখিতে পাই আমরা চট্টগ্রাম বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ 
বাছিনীর যুদ্ধে 

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহার পর 
জেনারেল ভায়ারের নির্দেশে জাপিয়ানওয়ালাবাগে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
'অন্ুিত হইল। প্রায় ছুই হাজার নিরস্ত্র জনতা! বর্বর ও বলদর্পা ইংরেজের 
গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। এই অগ্বান্ুষিক হত্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষের হায় 
লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে বিদীর্ণ হইল। রবীন্দ্রনাথ এহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিবাদে ইংরেছের দেওয়। শ্যার উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। 


ইহার পর জাগ্রত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়! 
ধ্াঞ্ডাইলেন মহাত্মা গান্ধী। তীহার ছাতে ছিল স্যাগ্রহের ব্রদ্ধাস্জ। এই 
সহিংস ও অলহযোগ সত্যাগ্রছ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অভিনব অন্ত্র। তিনি 
বলিলেন ষে, একটা গোট! জাতি যদি চরম দুঃখের জন্ত প্রস্তত হুইয়। আইন 
অমা র পথে অগ্রসর হয় তাছ। হইলে কোন সৈন্তবাহিনীর ক্ষমত| নাই তাহার 
েই বজইকঠোর সঙ্কল্পকে নোয়াইতে পারে । জাতীয় শক্তিকে সংহত করিবার 
শ্বানসে মহ!তআ। গান্ধী ১৯৩* সালে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য ভাঙি 
অভিযান করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন-__'আমি যখন যাত্রা স্থরু করিব সারা 
ভারত লাগর-তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়! উঠিবে।* বাস্তবিক সেদিন গান্ধীজির 
"আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল বিক্ুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। 

কিন্তু গান্ধীজির অহিংস আস্হযোগ আন্দোলনের ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের গতিও 
একেবারে রুদ্ধ হুইয়া যায় নাই। ইহার প্রমাণ দিলেন মাস্টারদা হুর্ধসেনের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামে তরুণ বিপ্রবীরা। বে বৎলর মহাত্মা গান্ধী ভা অভিযান 
করবেন সেই ব্সরই চট্টগ্রাম অন্্রাগার লুঠিত হইল, স্বাধীনতার পতাকা উজ্ডীন 
হুইল বীরভূমি চট্টলায়। চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্রবীর! মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালা- 
বাদের শৈলশিখরে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা 
ভারতের স্বাধীনতা! লংগ্রামের ইতিহাসে চি়ন্যরণীয় হইয়। থাকিবে। 


১৯৪২ নালে গান্ধীজি “আগস্ট আন্দোলন" বা ভারত ছাড়' আন্দোলনের, 


প্রবন্ধ ১৪৯ 


সুচনা করিলেন। এই সময়ে গান্ধীজিস বহু নেতা কারারদ্ধ হইলেন। 
কিন্তু এই আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ব্রিটিশ শীলনের ভিত্তিমূল 
একেবারে শিথিল করিয়া দ্রিল। শেষ পর্যন্ত বুটিশ শামক তারত ছাদ়িতে 
বাধ্য হইল। 

কিন্ত আরেকজনের কথা না বিলে ভারভের স্বাধীনতা আন্দোগনের 
ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নেতাজী হৃভাষচন্ত্র। ১৯৪১ সালে তিনি 
কলিকাতা হুইতে কাবুল হইয়া গিঙ্গাপুরে পলায়ন করেন। সিঙ্গাপুরে বপ্নবী 
রাসবিহারী বন্থর নেতৃত্বে গঠিত হইরাছ্িল আজাদ হিন্দ ফৌজ। নেতাজী 
স্থভাষচন্ত্র হইলেন তাহার সর্বাধনায়ক । (নেতাজী সেদিন উদাত্ত কঠে ঘোষণ। 
করিলেন, “আমাকে রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দিব | সোদধন দেশমাতৃকার 
শ্হখল মোচনে নেতাজীর ডাকে জাতিধর্মন্নিবিশেষে সকলে আগাইয়া আসিল। 
ভারতীয় নারীরাও পশ্চাতে রধিলেন ক্লা। ক্যাপ্টেন পশ্মী হ্বামীনাথনের 
নেতৃত্বে গঠিত হইল 'রাণী ঝাদ্সি বাছ্ছনী'। অতঃপর আজাদ হিন্দ সরকার 
গঠিত হইল। ১৯৪৩ সালে এই সরকাঞ্ধ ইংলণ্ড ও অমৈবিকার বিরুদ্ধে 
একযোগে যুদ্ধ ঘোষণ। করিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ যার্চ ভারতের জাতীয় 
জীবনে এক ন্মরণীয় দিন। এ দিন আজাদ হিন্দ ফৌন্জ বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত 
করিয়! ভারতের মুত্তকায় জাতীর পতাক1 উড্ডীন করিল। কোহছিমা ও 
ইম্ফলের পতনের পর আজাদ হিন্দ বাছিনী দিষ্বী পর্যন্ত অগ্রসর হইতে 
চাহিয়াছিল। কিন্তু পসদেরর অভাবে অকালে তাহাদের পরাজয় বরণ করিতে 
হয়। হুঃসহ পরাজয়ের প্রন লইয়1! নেতাজী বিমানে জাপান ঘাত্রা করিলেন । 
কিন্তু সেদিন আজাদ ছিদা ফৌজ যে অতুলনীয় সাহদ ও শৌর্ধের পরাকাা 
'দ্বখাইয়াছিল তাহাতে ভারতের বন্ধন-মুক্তির ঝংকারই ধ্বনিত হইয়াছিল। 

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগন্ট তারভব্্য স্বাধীন হইল। কিন্ত 
ইংরেজের ভেদনীতির ফলে ভারতবধ হুইল থণ্তি-_-ভারত ও পাকস্তান ছুই 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জনন হইল। 

বছুদিনের অতী্দিত স্বাধীনতা আমর! পাইয়াছি--আমাদের দেশ স্বাধীন 
হইয়াছে । কিন্তু এই বাষট্ুনৈতিক স্বাধীনতাই আমাধের একমা কাম্য নম্ব। 


1১৬, ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


আমাদের সংগ্রাম শেষ হইয়! যায় নাই। এইবার আমাদের দ্বেশগঠনের পালা । 
এখন আমাদের নংগ্রাম দারিভ্র্য, অশিক্ষা, কুমংস্কার, সাম্প্রদ্দার্িক নংকীর্ণতা ও 
জড়তার বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে ঘি আমার! জয়ী হইতে পারি তাহ! হইলে 
বহু শহীদের রক্ের মূল্যে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা! সার্থক হইবে। 


আমাদের উৎসব কি বিরতির পথে! 
[ ক. বি. ১৯৬৯] 


উঃ 'বারোয়ারী পূজা, প্রবন্ধ তষ্টব্য। 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ১৯৬২--১৯৬৯ পরীক্ষা যে 
প্রবন্ধগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির উত্তর-সংকেত £ 


১। বাঙালী যুবক কি শ্রমবিমুখ ? [ ব. বি.১৯৬২ 
উঃ সঃ। [প্রবন্ধ অংশের ১৭-১২ পৃষ্ঠা ষ্টব্য ] 
২। সমাজ সেবার আদর্শ। [ ক. বি. ১৯৬৩ 


উঃ সঃ। [প্রবন্ধ অংশের ৫১-৫৪ পৃষ্ঠা ব্য ] 

৩। চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব । [ ক. বি. ১৯৬৪ 

উঃ: সঃ। [প্রবন্ধ অংশের ৪১-৪৪ পৃষ্ঠা জ্ব্য ] 

৪। জীবনে বৈজানিক চিস্তার প্রভাব । [ ক. বি. ১৯৬৪] 

উঃ সঃ। আধুনিক ধূগকে বিজ্ঞানের যুগ বলিয়া অভিছিত কর! হয়। 
বিজ্ঞানের নান! ত্বকে কার্কক্ষেত্্ে প্রয্নোগ করিস মান্য সাজ অঙাধ্য লা 
করিতেছে । বর্তমানে মাস্থষের জীবনধাত্রার নর্বন্রই বিজ্ঞানের প্রভাৰ প্পষ্ 
' কিন্তু ইহ! সত্বেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মানুষের জীবন এই বৈজ্ঞানিক যুগেও 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার দানা প্রভাবিত কি না। এ প্রশ্ন উঠিবার কারণ এই যে 


শ্রবন্ধ $% 


বিজ্ঞানের কৌশলকে কাজে লাগানো এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার গার! পরিচাগিস্ত 
হুয়া এক নঙ্হ। যাছুব $ঘদিন পাখন্ ঘবিয়! অস্ত্র নির্মাণ করিগাছে সেইফিস 
হইতেই বিজ্ঞারের কৌশলের প্রয়োগ শুরু হইক়্া গিক়্াছে। কিন্ত বৈজানিক 
চি্ত। হারের জীবনকে কতদূর প্রভাবিত, করিতে'পাবিয়াছে ভাহ। অনথলদ্ধান 
করিতে ছইৰে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তা বলিতে আমর] বুঝি, গবেবখায় সময় বৈজ্ঞানিক যেষন 
অঙ্যত্ত বর্ডক ছুইয়া, অভিশয় লধত্বে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, জীবনের দকল 
কোত্রেই তত্্রপ প্রচেষ্টার দ্বার! পরিচাণিত হ্জা। বলা বাহুজা, এক্ষে ভে আসাদের 
বিজ্ঞানীর স্তান্স সকল সংস্কার, সকল পক্ষপাত] ভ্যাগ করিতে হুইবে। ফেন না 
পূর্বসংস্কার এবং পক্ষপাত বিচারের ক্ষেত্রে [বিভ্রান্তি হুটি করে, তাহার ফলে 
আমর! সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়! যাই।| সাধারণতঃ নিজের উপর অহেতুক 
গুরুত্ব অর্পণ করিয়া অথবা! নিবিশেষে রা বিশ্বাস করিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক 
চিন্ত। হইতে বিচ্যুত হুইয়৷ পড়ি। এককাক্জে মাহুষ শাস্ত্রের নির্দেশকে অত্রাস্ত 
বলিয়া! মনে করিত এবং তাস্্যাঁয়ী অনেক, অলীক বিশ্বান ছারা পরিচালিত 
হুইত। আধুনিক মাচুরও প্রচারযন্রের প্রার্টাবে পরিচালিত হইয়া! বিচারবুদ্ধি 
পরিহার করে। বা বাছলা, এই উভয় গ্ানসিকতাই আবৈজানিক। উতয় 
ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তার দৈন্ত লক্ষিত হয়। অবশ্ত একথা ঠিক ঘে, প্রত্যেক 
বিষয়ে মত "স্থির করিবার পূর্বে যদি পুহ্ধানথপুঙ্খতাবে বিচার-বিক্পেষণ করিতে হয়, 
তাহা হইলে জীবনযাত্র। ভুবিষচ হইয়া পড়ে । এক্ষেঞ্জে ধারণা বা! বিশ্বাস ভ্রান্ত 
প্র্াণিত হইলে তাহা পরিবর্তন করিতে পারাই মূল কথ! । অথচ অভ্যান বা 
ধারখ। পরিবর্তন কয! মানুষের পক্ষে কষ্টকর । এইজন্ত ধর্মকে কেন্জ্র করিয়া 
'আ্াজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে কেন্ত্র করিয়া আধুমিক মাইবও ভ্রাপ্তপথে 
চালিত। প্রচারের গুণেই পশ্চিতা ধেশের মান্য বিশ্বাস করে থে, ভারতবর্ষে 
এখনও প্রাগ এঁতিহালিক জীবনধারা বহি! চলিয়াছে, জারতবর্য এখনও 
কাজল, লাপখোণ, পাধুসগ্যানীদ্' দবেশ। প্রঙ্গারের এইজাতীয় বিধ্দয় কল 
খ্মাধুনিক পৃথিবীতে দুর্লভ নছে। 

খ্বধচ জামাবের চিন্তা বৈজ্ঞানিক পথ গ্রহণ করিলে আমর! থে জীববে এবং 
পৃথিবীতে মোঘার ক্দল ফল্গাইন্ডে পারি ভাহাতে লল্দেহ লাই +' হিদি বৈহহাবিবা, 
চিগাক্ষ তায লরিচালিত: হুদ ভিন বীয়জাবে অবগ্রহাহ বায়াধা পরিহাছ, 


1), 0. প্রবন্ধ--১১ (18) 


১৬২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! লহারিক! 


করিয়া সত্যের লত্বান করেন। তাহার নিকট প্রবাহ বা জনশ্রুতি বা জাগ বাক্য 
কখনই ঞ্র সত্য নছে। তিনি প্রচূয় প্রষাণ সংগ্রহ না কতবিয়া কোন সিদ্ধাঞ্ডে 
উপনীত হন না। চিন্তার এই পদ্ধতি মান্ধের জীবনে লহনশীলত 1 আনে, 
মাঙ্ছষের মনকে উদ্ধার করিয়া! ভোলে, বাছব অন্ধ বিশ্বাস বা ধারণান্ বশবর্তী 
হুইয়! জীবনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় না। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, মাছ ধৈর্ঘ 
লহকারে, বিচারবুদ্ধি অবলঞ্নের পাছাধ্যে জীবনের পথে অগ্রসর হয় না, এৰং 
হয় না বলিয়াই আজব পৃথিবীতে এত হানাহানি এত তেদাতেদ। বৈজানিক 
চিন্তা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করিলে মত্যের এবং জানের আলোকে ভাচ্ছার 
জীবন পথ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, বিশ্ব মানবসযাজ গৌরবের ঈর্দে পদক্ষেপ 
করিতে পান়ে। 


৫। আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব। [ক. বি. ১৯৬৫] 
অথবা 
জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের শুভাগুভ প্রষাব। ক. বি. ১৯৬৭] 


উঃ সঃ। আধুনিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য মূল্যবান উপাদান তাহার 
প্রচারহন্ এবং নংবাদপত্রই এখনও পর্যন্ত এই হস্ত্রের ব্যাপক, বৃহৎ, শক্তিশালী 
অঙ্গ। আধুনিক মান্গুষের জীবনের সহিত সংবাদপত্র একান্তভাবে জড়াইয়! 
গিয়্াছে। বর্তমানে মান্য সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনগ্ার কথা কল্পনাও কন্তিতে 
পায়ে না। সংবাদপজ ভাহার নিকট সমগ্র পৃথিবীকে একমূহূর্তে আনিয়া! হাজির 
করে। বর্তমান হৃগে ক্রঞগামী যানবাহন যেমন পৃথিবীর দুরত্থকে মানুষের কাছে 
খবিত করিয়া! দিয়াছে জংবাদপজগড তেমনি পৃথিবীর দুরছৃরাত্তের মাহুবকে ফেন 
প্রতিবেশী করিয়া স্কুলিয়াছে। 

প্রতিদিনের সংহাধপত্র যেন পৃথিবীর ইতিহাপের এক একটি পাতা । আসর! 
আমাদের ক্ষ গৃহকোণে বঙিয়াই কেবলমাজ সংবাধপজের মাথাষে ধাতিধিনের 
গথিবীর হহিত যোগাযোগ রক্ষা! ঝরি। বিশ্বপৃদিবীয় বিচি ঘটনাগ্রবাহ- 
মাক্ছরের লমাজের অসংখ্য সংবাহ পা হতিযা আছর আমানের জাবিকায 
ফোঁকুহল দিটাইন্ডে পারি। জানিবার কৌতুহল হাবের হত্জাগত ৷ এই | 


প্রবন্ধ ১৮৩ 


লংবাদপজজ আজ মাহছুষের ধৈনগ্দিল অভ্যাপের অপরিহাধ গঞ্জ হই পড়িগ়াছে। 
সংবাদপত্র মানুষের নেশায় পরিণত হইয়াছে। 


আধুনিক মানুষের জীঘনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মানুষ 

লংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ হইতেই অনেক সময় তাহার কর্মপন্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
করে, তাহার চিন্তাসাবন] বিস্তৃন্ত করে। খন্ুয়পভাবে, একটি জাতি বা দেশ 
সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আপন পরিচয় ফুটাইয়া! তুলে। এক সময়ে বলা হইত, 

একটি জাতিকে জানিবার পক্ষে তাহার ঈঙ্গম্চ বিশেষ উপঘোগী। বরযানে 

মর) বশিতে পারি বে, সংবাপত্রের মাধ্যমেই একটি জাতি বা দেশের পরিচয় 

লত্য। এইজন্ত সংবাদপত্রের হ্বাধীনতার ভিপর আধুনিক .রাষ্্রবীজানীরা এত 
গুরুত্ব আরোপ করেন। লংবাদপজ সংবাদ পিরিবেশনার ম্ষে সঙ্গে প্রতিদিনের 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনানমূহ্র ব্যাথ্য। করে এব প্রয়োঙ্জনীয় তাহ রচনা! করে। এই 
দিক দির! নংবাধপত্র জনমত গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইজগ্ঠই আধুনিক 

গণতন্ত্রে দংবাধপঞ্জের প্রয়োজনীয় তা ও গুণ সমাধক | সংবাদপত্র জনলাধারণের 

শিক্ষকের দারিত্ব পালন করে বণিক জাঁতায় জাবনে ইহার প্রঙাৰ হরর" 
প্রসারী। জনদাধারণ$ সংবাদপত্রের পৃ! হইতেই বাঞ্জনীত, পমাজনীত, 
অর্থনীতি গ্রভৃতি সন্বন্বীয় জান লাভ করে। 


সংবাদপত্র জাতীয় জীবনেত্ অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও ইহার যেকোন অত 
প্রভাব নাই একথা বলা চলে না। যখন সংবাদপত্র জনপেবার মহৎ আদর্শ 
হুইতে বিচ্যুত হুইয়! পক্ষপাতছ্ দৃষ্টির লাহায্যে সংবাদের বিস্তান ও ভান্ত কয়ে, 
এবং তন্্বার। জনগণকে বিশ্রাস্ত করে তখন সংবাধপঅ জনপাধারণের ছিতেন 
পরিষর্তে অহিতই নাধন করে, অস্ত বিষে পরিণত হয়। ইছার ফলে কখনও 
উগ্র সাম্গ্রদার্পিকতা বা প্রর্দেশিকতা কখনও ব! ভ্রান্ত রাজনৈতিক পদঙ্ষেণ 
সংবাধপত্রের মাধ্যমেই জনগাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ইহাতে জাতীয় 
জীবনে নামিয়া! আলে অন্ধকার । হীন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া পাংবাধিক ষখন - 
স্তায়ধর্ম, বিবেকবুৰি ও নিরপেক্ষতা! বিনর্জন দেয় তখন লংবাদপজে জনসাধারণের 
হলে অন্তত প্রস্তাব বিস্তার করে। 

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব; অপরিসীম বলিয়া, এবং জাত 


১৬৪ ডিগ্রী কোর্স খাংল! সহায়িকা 


জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা! গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াই ইহার অন্তত দিকটি মনে রাখ! 
প্রয়োজন। 


৬। মানবচরিত্রের উপর প্রতিবেশ-প্রস্ভাব। [ ক. বি. ১৯৬৬ ] 


উঠ সঃ। মাস্ষের জীবনে প্রতিবেশীর প্রভাব যেমন জক্ষ্য করা যায় 
প্রতিবেশ্র প্রভাবও তেমনি জক্ষ্য করা ঘায়। শরৎচন্ত্র সৃষ্ট ইন্জ্নাথ, গ্রুকান্ত 
অপেক্ষা নতুনদা তিয় জাতের, কারণ নতুন শর, শহরের জত্বকে স্রিকতী, 
স্বার্থপরতা, প্রচারমুখিত্তা নতৃনদাকে জাবাল্য লালন-পালন করিক্জাছে। শুধু 
নডুনদা বা শুধু শহর নহে, মানুষের জীবনে প্রতিবেশের প্রভাব অল্পবিস্তর 
পড়িবেই | প্রইজনই শলতপ্রধান ও পার্বত্য অঞ্চলের লোক কঠোর পরিশ্রমী, 
উচ্চ অঞ্চলের লোক অল্প পগিশ্রষে কাতর হুইয্প! পড়ে; আবার গ্রামের লোক 
দরল শাস্ত ধীর হয় এবং শহরের লোক চালাক-চতুর ও চটপটে হয় । অবনত 
ইছার ব্যতিক্রম যে দেখ যায় না তাহা নছে। কিন্তু সাধারণভাবে একথা বল! 
যায় যে, মাজুষের চরিজ্ে গ্র(তিবেশ প্রচ্ভাৰ বিস্তার কলে। 


মাছিত্যের জগৎ ছইঙতেও উদ্দাছরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 
ভারাশবের উপস্থাস ও গল্পে রাটবাংলার রুক্ষ হপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পধিস্ফুট হইয়াছে বাংলার শ্তামল রূপটি। পক্ষাস্তরে 
ঘাণিক বন্দোপাধ্যায় পল্লানদীর় মাঝি উপন্তাসে একটি প্রতিবেশ ছ্বারা প্রভাবিত, 
কিন্তু সহর্বাসের ইতিকখার কেরে অন্ত প্রতিকেশ তাহার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। পৃথিবীর আঙ্টান্ত দেশের সাহিত্যের ভুলনামূলফ 
বিচার করিলেও এই ত্য প্রাণিত হুইয়ে। কিন্তু উদ্দাহরণ বাড়াইয়! লাভ 
নাট । এখন বিচার কর! প্রয়োজন, কেন এপ হয়, প্রতিবেশ কি উপাজ্ে 
স্ানবচরিতরে প্রভাব বিদ্তার করে। 

মানের অভ্যাস। জীবনযাজার প্রণালী, এমন কি মৃগী বহুলাংশে 
গ্রতিবেশের উপর নির্ভরলীল। শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীর জীবন কলকাধখানাধ 
নিরহারযায়ী, নিররিত হয়। নিধি লহহে তৌ বাজা বাজ শখ্যাত্যাগ ইইতে 
উদ করিয়া শধ্যাগ্রহণ পর্ত্ত নকল কাজ এধানে খড়ির কাটায় বিরহিত 
তবভাবতই মাছধ নিরমাহ্হ্তা হইয়া "উঠে । করি আঞ্চরোর লাক প্রারুৃতির 


গহন ১৬৫ 


দির নিয়মকে অক্রসরণ করিয়া চলে, তাহাদের জীবনে কখনও একটানা 
পরিশ্রম কখনও আলম্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের লংগে সংযুক্ত মানুষ বর্ধবাট কাজের 
চাপে ব্যস্ত থাকে। বৃত্তিযুপ্লক প্রতিবেশ এইস্ডাবে মানুষের চরিত্র গঠিত করে। 
অন্তর্দিকে প্রার্তিক পরিষেশ অঙ্থধাক়্ী মারুষের রুচিগ্নীতি, দক্ষতা, শারীরিক 
সামর্থ জন্মায়। পার্বত্য অঞ্চলের মান্থযের সহিত সহতৃল ভূষির যাঙছতের 
শ্রথখক্তির তুলনা করিলে ইহা বুঝ! যাইবে । এইভাবে মাজুষের কাজের ক্ষমণ্তা, 
অভ্যাস প্রভৃতি নিয়মিত হয় গ্রতিবেশের দ্বারা । 


৭। গ্িক্ষাবিস্তারে ছায়াচিত্রের উপযোগিতা । [ক্ষ, বি. ১৯৬৭] 


উঃ সঃ। চলচ্চিত্র বর্তমান কালে একাটি অতি জনপ্রিয় প্রমোদ মাধাম। 
ইছার এই ব্াপকতা লক্ষ্য করিয়া! শিক্ষাবিদর্গ শিক্ষা বিস্তারের কাজে চলচ্ষি্নকে 
লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষাবিদ্গর্গী দেখিয়াছেন যে, দৃপ্ত-শ্রবণ পদ্ধতির 
(অডিও ভি্থান্যাল ) মাধামে শিক্ষা দির্নে 'শঙ্ুমনে তাহার প্রভাব স্থায়ী হয়। 
শিশু কানে শুনিয়া চোখে দেখিয়া ঘাহ। ভা! সহজেই তাহার হায় 
হয়। এইজস্ত পশ্চাত্য দেশলমৃথে বিশেষতঃ বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রের 
ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। 

এইরূপ ছওয়াই স্বাভাবিক । উপদেশ অগেক্ষা উদদাহরুণ গ্রেষ্ঠ। আওন সম্পর্কে 
শত কথা ব্যয় করা অপেক্ষ! একটিমাত্র দেশলাই কাঠি জালিয়! আগুনের বণ 
ব্যাখ্যা করা মহজতর | জানিবার বিষয়কে হয়দগ্রা্থী করিয়া ছায়াচিতের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থার কাছে উপস্থিত করিলে তাহা তাহার নিকট হথগম চইসে। 
ব্্নামূলক বিষয় অক্ষরের মাধ্যমে পাঠ করিলে যে পরিমাণে তাহা আহাছেরে 
স্ৃতিপটে মুক্রিত হয় তাহাকে প্রতাক্ষাবে হাজির করিলে তাপেক্ষ৷ গভীরভাবে 
মুত্রিত হয়। ভেষনি একটি হগ্্ের খুটিনাটি ছবির মাধ্যমে বা ড্রইং-এর মাধমে 
হাজির করিলে বুঝাইবার পক্ষে হতটা ফল পাওয়1 যায় ছায়াচিত্রের মাধ্যমে 
ভাহা ব্যাখা করিলে ওদাপক্ষা! অধিক ফল পাওয়া ঘায়। বর্তমানে থাধূলক 
ছায়াচি্। ( ভকুমেন্টাী ফিল) এইজন্তই এত গুরুত্বপূর্ণ বাগয়! বিবেচিত হয়। 

অন্তদিক হইতে বিচার করিলেও দেখা! হায় যে, ছায়াচিছ্রের লাহাষ্যে 
শিক্ষাঙ্ধান চালু করিলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীর হায়ও নহন্ধে জয় করা ঘায়। 








১৬৬ ভিগ্রী ক্ষোর্ম বাংল! লহায়িকা 


পাঁড়তে যাহার জালম্, অক্ষরে বন্গী নীরষ তত্ব তাছার মনকে জয় করিতে না 
পারিলেও দৃন্তের সাহায্যে সেই একই জিনিন ধখন তাছার কাছে উপস্থিত করা 
ছুয়। তখন সে সহজে তাহা আয়ত করে। 

অবন্ত মম্পূর্ণভাবে ছায়াচিত্র-নির্ভর' শিক্ষা হইতে পারে না। ইহাতে শিশুর 
কল্সনাবৃত্তি খবিত হয়। দৃণ্তের প্রভাব সহজে ভাহার মন হইভে যোছে না 
বলিয়| নে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়! বিভি্মমধী চিন্তা! করিতে পারে 'না। আবার, 
লকল বিষয় ছায়াচিত্রের মাধামে উপস্থিত করাও যায় না। ছায়াচিন্র শিক্ষার 
সবল বাছন নহে, সহকারী, একথা মনে রাখতে হুইবে। 

৮। বাংলাদেশের বিশিষ্টতম খ্াতু। [ ক. বি. ১৯৬৮] 

উঃ সঃ । পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশে ছয় খতুর কথ! আমর! পড়ি বটে, কিন্ত 
শীত, গ্রীন্ম এবং বর্ষ ব্যতীত অন্ত তিনটি খতুএ বিশেষ কোন পরিচয় আমাদের 
চোখে পড়ে না। এই খাতু তিনটির মধ্যে আবার বর্ধার আধিপত্যই সমধিক। 
বর্ধাকেই বাংলার বিশিতম ধাতু বলিয়৷ অভিহিত করা দঙ্গত। 

কবি জয়দেবের গীতগোবিষ্গের ভূমিকায় বর্ষার চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। মঙ্গল 
কাব্যে এবং বৈধকব পদদাবলীতে বর্ধার' প্রভাব স্প$) রবীন্্র সাহিত্যে বর্ধার রসের 
ধারা গুবলভাবেই বধিত হইয়াছে । কালিদাসের অধর কাব্য 'মেঘদূত' বর্যারই 
বাব্য। কষিগ্রধান বঙ্গদেশ যেমন বর্ধার আবির্ভাবে পুলকিত হয়, গ্রীষ্মের 
ভাপদগ্ধ বঙ্গগ্ররৃতিও তেমনি বর্ষার স্পর্শে শ্টামল শোভন হইয়া উঠে। প্ররুতির 
রূপসৌন্দর্ঘ গীতিমৃখর বাঙালীর চিত্তে রসের শ্রোত বছাইয়া দেয়। 

এককথায় বঞ্রিতে পার] যায় যে. বাংলাদেশের জীবনধারা বর্ষা-নির্ভর। 
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে পূর্বদিগন্তে মেঘের সঞ্চারের কথ! কালিদাসের মেঘদূত 
কাব্যে ব্ক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা বাঙালীর মনে যেন স্থায়ী চিত্র আকিয়া 
রাখিয়াছে। সাহিত্য ও শিল্পকলায়) চিন্তায় ও ভারনায় এমন কি বাস্তব 
জীবনযাজাতেও বাংলাদেশে বর্ধার গ্রভাব সুস্প&। 


প্রবন্ধ 
লঙ্গনা-স্ডুজ 


১। জীবনে শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব । [ ক. বি. ১৯৬২ ] 

র্লা-্সুত্র | বিশ্বপৃথিবীর লমন্ত কিছুর মধ্যেই নি নিয়ম-শূহ্খল! বিস্ত্ান। 
আপা তদৃইিতে যাহা শৃঙ্খলা বিহীন বলয়! বোধ হয়, যাহাকে দৈৰ বা আকশ্দিক 
বলিয়া মনে হুয় তাহার অন্তরালেও হুনিফিই নি্কম-শৃঙ্থল! বিভ্ঞমান। নিয়ঙ্ক- 
শ্হধলার এই সত্যটি মানবজীবন সম্পর্কেও প্রঘোজ্য। 

মান্ছষের জীবন বুছৎ কর্মক্ষেত্র। কর্মের মাধামেই মানুষ পৃথিবীতে নিজেকে 
গ্রতিষিত করে। তাহার ইচ্ছা এবং বাসনা অস্ত নাই। অন্তদিকে মাছষের 
জীবন নান! প্রতিকূলতায়ঃ নানা বাধাঝি্স পুর্। এই সকল প্রতিকূলতা, 
বাধা বিগ্ন লঙ্ঘন করিয়! আপন ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে হইলে নিদিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার 
পথ গ্রহণ করিতে হুইবে। শৃঙ্খল যেমন $কের পর এক গ্রধিত, মাছবের কর্ম ও 
চিন্তাও তদ্রপ পরস্পর সংযুক্ত হওয়। উচিত।' কর্ম ভূলিয়া মিখ্য! স্বপ্পে বিভোয় 
হুইয়া আলম্যে কাল কাটাইলে মানুষ ্বীয় উদ্দেন্ত সিদ্ধ করিতে পারে না এবং 
পরিশেষে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। সার] বছর পড়াশুনা না করিয়া! পরীক্ষার কয়েকর্ধিন আগে 
বইপজের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িলে ব্যর্থতার সন্ভতাবনাই বেশী। "খেলার লমন় 
খেল! এবং কাজের সময় কাজ'_-এই প্রবাদবাকা কতদূর সত্য তাহ! লক্বপ্রতিষ্ঠ 
যে কোন ব্যক্তির জীবনী হইতে বুঝা যাইবে। 

শৃহ্ধলাবোধ না থাকিলে জীবনে সার্থকতা! লাত কর! যায় না সত্য কিন্ত 
হান্ত্রক শৃঙ্খলায় মনের স্বতঃম্ফৃ্ত বিকাশ বাধাগ্রাপ্ত হয়। সুতরাং শৃদ্খলাবোধের 
প্রয়োজনীয়তা উপলানধর সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, জামরা যেন ঘাস্িক 
হইয়া ন! পাড়। 


২। মানব মনের উপর প্রান্তিক দৃশ্যাবলীর প্রভাব । 
[ক.বি. ১৯৬২] 


রঃ সুই। পুঙ্জার ছুটির লমস্ধ সংবাদপ্রে প্রকাশিত হয় কত লোঁক 
কালকাতা হইতে পাহাড়ে পর্বতে লমুজ্তীরে অথবা মনোরম স্থানে রসণের 


১৮৮ _.. ভিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়ক! 


উদ্দেত্তে পাড়ি দিয়াছে । ছুই একবিনেঘ- 'ছুষ্টছাটাতেও কর্মরাত্ত মান্য প্ররুতির 
শান্ত সান্লিধা লাতের জন্ত ছুর্টি্া যায়। একথা কলিকাভার মাসষের পক্ষেই 
মঞ্চে:সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে এ সক্যা- খাটে। পূর্বে জীর্ঘধাঞ্জার পশ্চাতে এই 
উদ্দেস্থাই সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন ছিল। কপালকুওল।“ উপস্তাসে পক্মাকের' দৃষ্টান্ত হইতে 
বাছুষের প্রকৃতি গ্রীতির পথ্থিচয় গভ্য | | 


-* "পৃথিবীতে : মানযের আবিরাবকালে প্রকৃতির কোঁলই তাছাকে 'আশ্রয় 
দিয়াছিল। প্রকৃতির রূপবৈচিত্তরা তাহার চোখে স্বপ্রলোক স্থাষ্টি করিয়াছিল। 
আজও সেই স্বপ্নের রেশ তাহার মনে লাগিয়া! আছে। এইজন্ এখনও মাচষ 
পৃপিমার চা দেখিয়া আনন্দ পায়, নুর্ধোদয় হূর্যান্ত দেখিয়। মৃত হয়। প্রকৃতি 
হৃহিত মাঙ্ষের যোগনৃত্র অবিচ্ছেন্চ। এইজন্তই যানব-মন প্রারকতিক দৃশ্ঠাবলীর 
বাবা গ্রভাবিতও হুয় । গভীর অরণোোর স্তব্ধ গল্ভীর রূপ, সমৃতরের সীমাহীন ব্যাপ্তি 
এবং প্রচণ্ড উচ্গাস পর্বতের ধ্যানগন্ভীর শাস্ত সৌম্য রূপ ত্বভাবতঃ মানুষের মনের 
উপর স্পষ্ট প্রভাব বিষ্তার করে, জীত গ্রীদ্ঘ বর্ধার শ্রার্কৃতিক রূপ মাছষের মনকে 
নাড়া দেয়, দেশ বিদেশের সাহ্ত্যি এবং শিল্প হইতে আমর] ভাহার অত্র 
দৃষ্টান্ত লাভ করি। বাংলাহেশে শিল্প ও সাছিত্যে বিশেষতঃ বর্যার ঘনথোর 

ফ্লপ গ্রকটিত। 

প্রকৃতির দৃপ্তাবলী মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই 
ভৌগোলিক পারবেশ মানুষের রুচিরীতি ভাবভাবন! নিয়ঙজিত করে? মান্ুষ্রে 
লংস্কতি এইভাবেই বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সম্বীবচন্দ্রের মন্তব্য 'বস্ধের| বনে 
সর, শিশুর] মাতৃক্রোড়ে” যথার্থই সার্থক । অরণ্য প্রকৃতির উদার সরলতা 
হে ভারতেন্র আদিবাসীদের সনু মন গড়িয়া তুলিয়াছে, একখ। কোনক্রমেই 
জন্থীকার করা যায় না। 


৩। তীর একের ঞ্ে বাদা ওহ রিবা উপর 
[ক. ঘি. ১৯৬৩] 

'স সুং)। নিাবিজানিরন্রিস্রন জামরা উপদেশাত্মক নান! 
কাহিনী হু এ সত্য, মূমখনে নানা, কথ! গুনিয়াছি, গুদিবীর ইতিহাসের 
নানা. ঘটনা | ঘুইতে এ.. সতোর্‌ রূপ. দেখিয়াছি । এর্যন্জ “ঝোমানর। [বিডির 


প্রবন্ধ ১৬০০ 


করিয়াছিল, এঁকাছীন রোমানরা তৃকি আক্রমণের মৃখে তৃণখণ্ডেয ভ্কায় তালিয়া 
পিয়াছে। এক্যবন্ধ মিত্রশক্তি ছিটলার ফূলোলিনীর দর্প চূর্ণ করিয়াছে । ছানৰ 
নংসারে একোর এই শক্তি প্রতিনিয়তই জয়লাভ করিতেছে । একটি জাতির 
বা দেশের ক্ষেত্রেও এঁফ্যের এই মহান শক্তির ভূমিকা অপরিিসীম। এক 
আমাদের কাম্য কিন্তু এক্যবন্ধ হওয়াই কঠিন। এক্যান্ধ প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫ 
লালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হইয়াছিল, কিন্ত একাহীনতার ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট 
ভারতের ন্েছে অস্ত হানিয়া! ভারতকে ভাগ কর] সম্ভব ছইয়াছে। 

এঁকোর পথে বাধ! কি, বিশেষতঃ 'জাতীয় এঁক্যের পথে বাধা কি তাহা 
বিশ্লেষণ কালে আমরা দেখিতে পাই গলে পরম্পবের প্রতি সহাহুভৃতি্বীনতা 
শুন্ধাহীনতা, অবিশ্বাদ একং বিবেচনাশূন্তত্তীই এঁক্যের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া 
দরাড়ায়। একটি জাতিদেছে নানা মত ও ;পথের বিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতে 
পারে, ধর্মের ও ভাষার ভিন্নতা থাকিতে পারে এবং থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু 
ইছা! অস্বীকার করিয়া কোন গোষ্ঠী বা! সম্প্রধীয়ি যদি নিজ মত ও পথকে সকলের 
উপর জোর করিয়া চাপাইতে চেষ্টা কবে; ভাহাতে একা নিঃসনেছে বিজিত 
হইবে। 

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত হইতে এ সত্য প্রমাণিত হুইবে। রাষ্ট্রতাধাকে কেন 
করিম্বা ভারতবর্ষে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা! অত্যন্ত বেদনাদায়ক । ভারতবর্ষ 
বন্ছভাষাভাষী দেশ। এখানে শুধুমাত্র ভোটের স্বোরে সকলের উপর হিঙ্গি 
চাপাইলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাপই হুইবে। তাহার ইঙ্গিত আমর! দক্ষিণ 
ভারতের বিভিন্ন ঘটন! হইণডে জানিয়াছি। 

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়৷ লাভ নাই। মোট কথা। আমার হদি একটি জাতর 
অন্তর্গত বিভিন্ন ষম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈচিদ্্য ম্বাকার করিব লইয়া একটি 
সাধারণ সত্য আবিফার করিতে পারি তাহা হইলে জাতীয় এঁক্যের পথের 
বাধ! দূর কর! সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে। 


৪। সম্কটকালে জনসাধারণের ষনোবল রক্ষায় প্ররষ্ট উপাস়্। 
[ ক. বি. ১৯৬৪] 


বু সঃ । ব্যক্তিমান্থতের জীবনে ঘেমন অতকিতে বিপধ-জাশম দ্দালিয। 


১৭৩ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


সহট হরি করে, বাসীর জীবনেও তেষনি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু অথবা 
বহিংশক্রর আক্রহণ-জনিত অথব। রাজনৈতিক দলাদলিকে কেন্ত্র করিয়া! স্কট 
উপস্থিত হয়। অটুট আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে এবং স্থির সিদ্ধান্তের পথে 
ব্যকতিমানুয যেমন ধীর শাস্ততাবে আপন সন্থট কাটাইয়! উঠে, রাষ্ট্রও অনুরূপ ভাবে 
শক্ত হাতে হাল ধরিয়া সঙ্কট অতিক্রম করে। অর্থাৎ রাষট্রনেতার! হদি স্থিছ 
বিশ্বাসে দু পদক্ষেপে অগ্রমর হইয়া সঙ্কটের কালে পথ নির্দেশ করেন তাহা 
হইলে জনলাধারণ বিভ্রান্ত না হইয়! তাহাদের অস্থদরণ করে। 

লন্কটকালে জনসাধারণের মনোবল বক্ষার মুখ্য দায়িত্ব বাষ্্রন্তোদের । 
তাছার! ধদি তাহাদের দৃঢ় প্রতায়, প্রবল বিশ্বাস জনসাধারণের মনে নঞ্চারিত 
করিয়া! দিতে পারেন, শত বিপত্তি সত্বেও জনসাধারণকে মাতৈঃ বাণী শুনাইতে 
পাবেন তাহা হইলে জনসাধারণের মনোবল অক্ুপ্ন থাকে । এই ভাবেই চাচিল 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইংলগ্ডের মানুষের মনোবল অঙ্ক রাখিয়া ছিলেন, 
এইভাবেই জ্বাধীন ভারত শত বাধ। বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া! চলিয়াছে। 

জনলাধারণের মনে প্রকৃত আস্থা তি করিয়া! ভাহাদের মধ্যে দূঢ় মনোভাব 
গড়িয়। তূলিয় সষ্ঘটকালে তাহাদের মনোবল অন্ধ্র রাখা যায়। মনে রাখিতে 
হইবে যে, ফ্লাকির দ্বায়া এ কার্ধ হইবে না। জনসাধারণ যদ্দি বুঝিতে পারে যে, 
তাহাদের নেতার] তাহাদের পাশে আছেনঃ তিমি তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! যাইবেন না তাহ] হইলে তাহাদের মনোবল অঙ্ষুপ্ন থাকিবে। 


৫€। আধুনিক যুগে সমাজ মানদের পরিবর্তন । [কর্বি. ১৯৬৪] 
রঃ জু$। সমাজের ত্বরণ ব! ধর্ম চিরকাল একই প্রকার থাকে নাঃ তাহার 
পরিবর্তন অবশ্তন্ভাবী। পুরাতন প্রথা, রীতিনীতি, বোধ পরিবতিত হইয়া ধায়, 
তৎপনিবর্তে দৃঙন প্রথা, নৃতন রীতিনীতি এবং নষ বোধ উদ্ভূত হয়। এই 
ভাবেই ধৃখবন্ধ আফিম দানবলমাজে লামন্ততগ্ত্রের জবির্তাব হটিয়াছে, লামস্ততছের 
অবসান আদিয়াছে লারাজ্যবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ এবং পরিশেষে আসিয়াছে, 


প্রবন্ধ ১৭৪ 


সাম্যবাদী চিন্তাধারা । রাষ্ট্রনীতির তত্ব অন্থযায়ী আধুনিক ঘুগ্নকে আমতা 
গণতঙ্ত্রের যুগ বলিয়। অভিহিত করিতে পারি । একথাও ব্ডমানে আমর উপলন্ধি 
করিয়াছি যে, অর্থনৈতিক বৈষমোরণ্জগন্গল পাথর সমাজের বুকের উপর চাপিয়! 
থাকিলে গণতঙ্্ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষিত হইতে পারে না। 


ছুইটি মহাযুদ্ধে রক্তনাত পৃথিবী, ঠাণ্ডা! লড়াইয়ের বেড়াজালে বন্ধ পৃথিবী 
আজ তাহার মানদিকতাকে ফ্রুত পরিবতিত করিয়াছে । বর্তমানে পুরাতন 
মূল্যবোধ, পুরাতন বিশ্বাস ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মাছয দেখিয়াছে ঘে, 
অসহায় মান্তষের উপর জতকিতে আযাটম ধাম! ফেলিতে হ্বাজুষের বিবেকে ছন্ব 
উপস্থিত ছয় নাঁ, মান্য দেখিয়াছে ঘে,'যানবতার মুল্য দিতে মাছুধই কুঠিত, 
ইহার ফলে মান্ৃষের মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অনাস্থা আনিয়া 
গিয়াছে । সমবেত যাহুষের শুভেচ্ছা ্‌ কল্যাণবোধের উপর ক্ষমামত্ত 
মৃইীমের মাষের স্বার্থপ্রণোদিত কু-ইচ্ছার পৈশাচিক নৃত্য দেখিয়া! মানুষ আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে। ঝাষ্্রনের্টাদের বিসদৃশ আচরপও তাহাদের 
বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঁধাত করিয়াছে ,। 

এই সকল বাস্তব পরিস্থিতি মান্তধকে অবিশ্বাী এবং ছআত্মকেন্দ্রি কৰিষ়া 
তৃলিয়াছে। পুবাতন সমাজের মূল্যবোধ জ্বপলত হইয়। ৬ৎপরিবর্তে নংশয়াচ্ছন 
'আত্মমুধী একটি চেতন] সমাজে ছড়াইয়া পডিয়াছে। অবশ্টু এই সঙ্গে ধারে 
ধীরে মানুষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সংঘশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া! উঠিতেছে 
ইহাই আশার কথা। 


৬। নাল্প্রতিক যুগে বাংল উপন্যাস ও ছোট গল্পের অগ্রগতি । 
| ক. বি. ১৯৬৫] 


রঃ সুঃ। বাংলা উপন্তাদের এতিহ্‌ দীর্ঘদিনের, ইহার ইতিহাস শতবর্ষ 
জতিক্রম করিয়াছে । বাংল! ছোটগল্পের ইতিহাসও কম দিনেয় নহে। বস্তুতঃ 
এই ইতিহাস পর্বের পর পর্ব অতিক্রম করিয়া সাম্প্রতিক কালে আসিয়া হাজির 
হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ববীন্্যুগ হইতেই বাংল! কাবাধারার স্থায় 
উপন্তাস ও ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের প্ধায়ডুক। 


5৭২ ডিগ্রী কোর্স বাংল! সহায়িকা 


সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপগ্কান ও ছোটগল্পের হিজর নিকাশ, ভাহার 
গতিগ্রক্কতির বিচার-বিঙ্লেষণ কযলোলবুগের পরবর্তাকাল হইতে করাই বাছনীয়। 
অবশ্ত কল্পোলযুগের লেখকগোষ্ঠীই এখনও পর্বস্ত বাংল! উপন্তাদ ও ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রে প্রবীণ পুরুষ। এই প্রবীণদের মধ্যে রহিয়াছেন হ্বর্গত তারাশস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্র মিত্র, বনফুল, বুদ্ধদেব 
বহ্‌ প্রন্খ লাহিত্যিকগণ। ইহাদের পরবতী স্তরে রছিয়াছেন হ্বগত নারায়ণ 
গঙ্গোপাধায়। মনোজ বহু, গজেন্্র মিভ্র প্রভৃতি এবং নবীনদের মধ্যে 
বছিয়াছেন শঙ্কর, বিমল মিজ। সময়েশ বন্থ, বিমল কর প্রমূখ লেখক । 

এই কালসীমায় উপন্াসের ক্ষেত্রে বিষয়ের, দৃ্টিতঙ্গির এবং রচনারীতির 
নান! পরিবর্তন হইয়াছে । সাহেব-বিবি-গোলাষ হইতে শুরু করিয়া লালকেল্া 
পর্বস্ত ধারায় উপন্তাসের বিপুল আয়তনের একটি প্রচলন যেমন একদিকে-হাজির 
হইয়াছে, অন্তদদিকে সংক্ষিপ্ততর আয়তনের উপন্লাসও খআবিভূতি হইয়াছে। 
আমাদের পরিচিত গণ্ডির ইতিহান, দেশবিভাগ ও তজ্জনিত লামাজিক বিপর্ধয় 
প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্ত হইয়া উঠিয়াছে,। আবার আত্মকেন্্রিক অহংমুখী 
ষাস্থযের মানসিক হন্ববিক্ষোভও উপস্াসে পরিস্ফুট ছইয় উঠিয়াছে। 

ছোটগল্পের ক্ষেত&্রে আমবা দেখিতে পাই যে, কাহিনীর গুরুত্ব কমিয়া 
গিয়াছে, মনম্তত্বই গল্পের মুখ্য অবলম্বন হইয়! উঠিয়াছে। 

সাম্প্রতিক কালের গল্প, উপন্তাস হইতে একটি লত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, 
বাঙালী জীবনের জটিলতা শিল্পের এই ক্ষেত্রদ্বয়ে প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। 

৭। ভারতের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে ইংরেজী ভাষার 
সংরক্ষণের যুজিযুক্ততা ৷ [ ক. বি. ৯৯৬৫ ] 

[ প্রব্টি দুইতাবে লেখা যাইতে পারে, ইংরেজীর সপক্ষে যুক্তি দেখান বাইতে 
পারে, বিপক্ষেও যুক্তি দ্বেখান যাভে পারে । 


প্রবন্ধ ১৭৬, 

(ক) সপক্ষে যুক্তি 

রঃ সুঃ। ভারতবর্ষ বনভাষাভাষী দেশ এবং কোন ভাষাই ব্যাপক ভাবে 
সর্বজনগ্রাহু নহে-_হিন্দীকে কেন্দ্র করিয়! দঙ্গিণভারতে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে, 
অন্তান্য অঞ্চলেরও অসস্কোষ কম নহে। ইছ। ভারতের সংহতির পক্ষে ক্ষ'তকর। 

ইংরেজী ভাব! ভ্কারতের শিক্ষা জগতে দীর্ঘকাল রহিয়াছে, স্বাধীনতার পর 
হইতে ইংরেজীর মাধ্যমেই সরকারী কাজকর্ম চালিত হইয়াছে । ইহ! একটি. 
আন্তর্জাতিক তাবা। এই ভাবার মাধাষে স্বাষ্রভাব! ও আত্বর্জাতিক তাব।-- 
উতভদ্ন প্রয়োঞ্নই [সন্ধ হয়। 


(থ) বিপক্ষে যুক্তি, 

ভারতবর্ষের ন্তায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সত্যঙ্ঠার প্রাচীন পীঠস্থানে একটি বিদেশী 
ভাষা রাষ্ট্রচাষার মর্যাদা লাভ করিয়া রং ইছ। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হুয়। 
অন্তর্দিকে ভারতের জনগণের শতকর] পাঢচজক্লের বেশী ইংরেজী জানে না। এক্ষেভে 
একটি বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্ধা্ধা দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। 

ভারতের একাধিক ভাষাকে বাষ্ট্রভাবাগ্ মর্ধাদ। দেওয়াই বিধেয়। একটি 
আস্তর্জাতিক ভাষা ছিসাবে ইংরেজী ভাষায় সংরক্ষণ ঝঞ্ছনীয়। 


৮। বাংল! নাটকের সান্প্রতিক নবরূপায়ণ [ ক. ৰি. ১৯৬৬ ] 

রঃ সুঃ। রবীন্রনাের পাংকেতিক নাটকের মাধ্যমেই বাংল! নাটকের ক্ষেতে 
নব পদ্ধতি সৃচিত হইয়াছে। অবঞ্ত ববীন্রনাথ প্রবতিত এই নব নার্্যধার! 
বর্তমানে সবছ অনুন্থত হইয়াছে এ কথা বল! যায় না। বিষদ্ববন্ত ও গঠন প্রণালীন্ব 
দিক হইতে বাংল! নৃটিকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন জানিয়াছেন মজখ বায়» শচীন 
সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রৃখ নাট্যকারগণ । তাঁহাদের নাটা প্রচেষ্টার ফলে 
বাঙালী দর্শকের নাট্যুচি পরিবতিত হ্ইয়াচছে। যাজনৈক্িক, লামাজিক, 
রিশেহতঃ উদ্ধাত্ত সমন্তাফে কেন্তর করিনা! অদ্ভুত অবস্থা ইত্যাছি নাটকের গছিগ্রকৃতি 
পরিবতিত ক্ষরিক্কাছে। 


১৭৯ ডিগ্রী কোর্স বাংল! নহায়িকা 


ব্যক্তিমাযুষের জীবনের ক্ষেত্রেও এ সত্য লক্ষ্য কর] ঘায়। পাঠাজীবনে রানে 
পড়ান্তনার কাম হইতে যে প্রতিযোগিত! উক ছয় তাছ! কর্ণজীহনের শেষ পর্ন 
বর্তমান থাকে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে হাহছযের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। 

গ্রতিষোগিতায় লাফলা অর্জন করিলে জীবনে প্রতি! লাভ কর! যায়--এরই 
চেতন! মানুষকে নব নব কর্মোক্যম ধান করে। 


